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শ্রী জ্যোতি বসু ঃ অধ্যক্ষ মহাশয়, পুনর্বার বিনা প্রতিদ্বন্িতায় এই সভার অধ্যক্ষ 


2 | &59লীএা9-% চা২00লা)াখ05 

৮ [ 100) 38116, 1996 ] 
নির্বাচিত হওয়ায় আমি আপনাকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনার বিরাট অভিজ্ঞতা, 
অনেকদিন ধরে আপনি স্পিকার, এবং আমার যতটা খবর আপনি শুধু নিরপেক্ষভাবে এই 
সভাই পরিচালনা করেছেন তাই নয়, দেশে-বিদেশেও আপনার সুনাম হয়েছে। যখনই কোনও 
স্পিকার সম্মেলন হয়েছে এবং যখনই আপনি সেখানে গিয়েছেন-_এটা আমার কাছে খবর, 
সেখানে আপনার ভূমিকা আমাদের কাছে খুবই গর্বের এবং আনন্দের। আমি মনে করি, 
এবারেও আমাদের এখানে একটা আদর্শ স্থাপন করা দরকার যাতে সুষ্ঠুভাবে এই সভার কাজ 
পরিচালিত হয়। এ ব্যাপারে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে আপনাকে পূর্ণ সহযোগিতা করব। 
অবশ্য উভয়পক্ষের সহযোগিতা না পেলে এই কাজ করা খুবই কঠিন। অতীতে বেশিরভাগ 
সময়েই আপনি সুষ্ঠুভাবে এই সভার কাজ পরিচালনা করেছেন। কখনও কখনও কিছু কিছু 
গোলমাল হয়েছে, মতপার্থক্য হয়েছে-_সেটা বিধানসভা বা আইনসভায় হয়েই থাকে। তথাপি 
দক্ষতার সঙ্গে সেইসব ঘটনার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। সেইজন্য আপনার সুনামও 
হয়েছে। আমি আশা করব, আগের মতন সুষ্ঠুভাবে সভা পরিচালনা করার জন্য আপনি 
আপনার কাজ শুরু করবেন। পুনরায় আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী অতীশচন্দ্র সিনহা $ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি খুবই আনন্দিত যে আপনি 
পুনরায় আমাদের এই পবিত্র বিধানসভায় অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন। আপনাকে আমরা 
বিধানসভার সদস্যরা বহুদিন থেকে বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসাবে দেখতে অভ্যত্ভ। অনেকদিন 
ধরেই আপনি খুবই দক্ষতা এবং যোগ্যতার সঙ্গে এই বিধানসভার কাজ পরিচালনা করছেন। 
মাঝে মাঝে আমাদের দলের সঙ্গে হয়তো আপনার মতবিরোধ হয়েছে, কোনও কোনও সময়ে 
আপনার বিরুদ্ধে আমাদের অনাস্থা প্রস্তাবও আনতে হয়েছে, তথাপি আমি বলব যে, আপনার 
দক্ষ পরিচালনায় মোটামুটিভাবে ১৯৮২ সাল থেকে এই বিধানসভা খুবই কার্যকরভাবে চলেছে। 
আমি আশা করব, আগামী ৫ বছরও আমরা আপনার কাছ থেকে নিরপেক্ষতা পাব। আপনি 
জানেন, এবারে নির্বাচনে আমাদের দলের সদস্য সংখ্যা অনেক বেড়েছে--প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে 
গতবারের থেকে-_কাজেই এক্ষেত্রে আপনার কাছ.থেকে সেই মর্যাদাটুকু নিশ্চয়ই পাব আশা 
করি। আপনার সঙ্গে আমরা পূর্ণ সহযোগিতা করব এই কথা আমার দলের তরফ থেকে 
দিচ্ছি। আপনার মেয়াদ সুখী হোক, পূর্ণ হোক, আনন্দের হোক, এই কামনা করে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


্ত্ী কৃপাসিন্ধু সাহা £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনি পুনরায় আমাদের এই বিধানসভার 
অধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ার জন্য আপনাকে আমি আমাদের দলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন 
এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দীর্ঘদিন ধরে খুবই দক্ষতার সঙ্গে আপনি এই সভাকে পরিচালনা 
করেছেন। আপনার দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আমাদের কারও মনেই কোনও সন্দেহ 
নেই। সুতরাং আমরা নিশ্চিত যে, আগামীদিনেও আপনি দক্ষতার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে এই সভা 
পরিচালনা করবেন। ইতিমধ্যেই আপনি অনেক নতুন নতুন নজির সৃষ্টি করেছেন এই হাউসে। 
আশা করি, আগামীদিনে আরও নতুন নতুন নজির সৃষ্টি হবে। পুনরায় আপনাকে আমাদের 
পার্টির পক্ষ থেকে বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী কমলকান্তি গুহ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, স্পিকার পদে পুনরায় আপনি নির্বাচিত 
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হওয়ায় আমি খুশি ও আস্বস্ত হয়েছি। আমি একটি ছোট দলের প্রতিনিধি হিসাবে এখানে 
নির্বাচিত হয়ে এসেছি। আপনি জানেন, আমাদের দেশে রাজনৈতিক বিন্যাসের দ্রুত পরিবর্তন 
হচ্ছে। আমি বামফ্রন্টের সহযোগী নই, কংগ্রেসেরও সহযোগী নই, কিন্তু জনসাধারণের প্রতি 
আমার একটা দায়িত্ব রয়ে গেছে, সেই দায়িত্ব বিধানসভায় আমি*যাতে যথাযথভাবে পালন 
করে যেতে পারি, যাতে আমার বক্তব্য রাখার সুযোগ থাকে তারজন্য আমি আশা করব, 
আপনি আমাকে সেই সুযোগ করে দেবেন। আপনার কাছে এটাই আমার প্রত্যাশা। শুধু আমি 
নই, আমার মতো এই ধরনের যারা এখানে জিতে এসেছেন-__গোর্ধা লিগের সদস্যরা, নির্দল 
সদস্যরা-_তাদেরও বক্তব্য রাখার সুযোগ আশা করি আপনি করে দেবেন যাতে তারা তাদের 
ভোটারদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারেন। আপনাকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। জয়হিন্দ। 


শ্রী সুভাষ গোস্বামী $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি খুবই খুশি হয়েছি, আপনি 
পুনরায় স্পিকারের আসন অলঙ্কৃত করেছেন। ইতিপূর্বে এই বিধানসভা যেভাবে আপনি 
পরিচালনা করেছেন তাতে আপনার দক্ষতা এবং যোগ্যতা সর্বজন স্বীকৃত। এই প্রসঙ্গে আমি 
বিরোধীপক্ষকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তারা একটা ভাল নজির সৃষ্টি করেছেন-_স্পিকার 
নির্বাচনে তারা প্রতিদ্বন্বিতায় নামেননি। আগামীদিনেও তাদের কাছ থেকে অনুরূপ সহযোগিতা 
সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে পাবেন বলে এই আশা আমি করছি। সঙ্গে সঙ্গে এই আশাও করছি 
যে, তাঁরা তাদের দায়-দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন। 


আমাদের এই বিধানসভার একটা সু-মহান এঁতিহ্য আছে। আমি আশা করি, আপনার 
যোগ্য এবং সুদক্ষ নেতৃত্বে আগামীদিনে এই এঁতিহ্য আরও বৃদ্ধি পাবে এবং তা আমাদের 
গৌরবাদ্িত করবে। এই কথা বলে আমাদের পার্টির তরফ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ ও 
অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী সমর হাজরা $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি পুনর্বার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার 
অধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ার জন্য আমি আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন ও 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অতীতে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আপনি এই বিধানসভার কার্য পরিচালনা 
করেছেন। আনি নিশ্চিত যে আগামীদিনেও আপনি সুষ্ঠুভাবে এই বিধানসভাকে পরিচালিত 
করবেন। আশা করব, সকল পক্ষের সকল সদস্যই আপনাকে এ বিষয়ে সহযোগিতা করবেন। 
শুণরায় আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী কামাখ্যানন্দন দাস মহাপাত্র $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি পুনরায় পশ্চিমবঙ্গ 
বিধানস্ভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ার জন্য আমি আপনাকে আমার পক্ষ থেকে এবং আমার 
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দলের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। দীর্ঘদিন ধরে আপনি এই সভাকে পরিচালনা করছেন। 
আপনার দক্ষ পরিচালনায় আমাদের এই বিধানসভা একটা নতুন মাত্রা পেয়েছে। দেশের 
বর্তমান পরিস্থিতিতে সংসদীয় প্রথার সামনে যে সমস্যা দেখা দিচ্ছে তাতে আপনার নেতৃত্বে 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা আগামীদিনে ভারতে পথ প্রদর্শকের রোল প্লে করবে বলৈ আমি আশা 
করছি। সরকার পক্ষের সাথে সাথে ইতিপূর্বে আপনি বিরোধী দলকেও যে মর্যাদা দিয়েছেন 
আগামীদিনেও নিশ্চয়ই তা দেবেন. এবং আমি আশা করি, তারা তার যোগ্য হওয়ার চেষ্টা 
করবেন। দেশে এবং আত্তর্জীতিক ক্ষেত্রে বহু সম্মান আপনি সংসদীয় প্রথার জন্য এনে 
দিয়েছেন। এরজন্য আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। পরিশেষে আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী প্রবোধ পুরকাইত $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অধ্যক্ষ পদে পুনরায় আপনি নির্বাচিত 
হওয়ায় আমি আপনাকে আমাদের পার্টির তরফ থেকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
বিগত বছরগুলিতে অধাক্ষ পদে থেকে যেভাবে আপনি সভা পরিচালনা করেছেন তা এক 
অত্যন্ত গৌরবোজ্জুল অধ্যায় হয়ে রয়েছে। আমাদের এই বিধানসভার যে নিয়ম-শৃঙ্খলা তা 
রক্ষা করে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আপনি সভা পরিচালনা করেছেন। এটা খুবই গৌরবের 
ব্যাপার। একজন সম্মানীর অধ্যক্ষ হিসাবে দেশে-বিদেশে আজ আপনি বন্দিত। এক্ষেত্রে খুবই 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আপনি পালন করেছেন। এই বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসাবে পুনরায় আপনি 
নির্বাচিত হওয়ায় আমি আমার দলের পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


শ্রী প্রবোধচন্দ্র সিন্হা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসাবে 
আপনি চতুর্থবারের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়েছেন। এই দুর্লভ সম্মান আপনি অর্জন 
করেছেন, তারজন্য আমি আপনাকে আমার আস্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। বিগত 
বিধানসভাকালে আপনার কার্যকলাপ আমরা যে সমস্ত সদস্যরা প্রত্যক্ষ করেছি তারা জানেন 
এবং পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষরাও আপনার কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে অবগত। শুধু জাতীয় 
রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আপনার প্রজ্ঞা এবং নিপুণতা সম্মানজনক 
মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা সকলেই জানি, কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি 
আশোসিয়েশনের কলম্বোতে যে বিগত আন্তর্জাতিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে আপনি 
সভাপতিরূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাকেই নয়, গোটা ভারতবর্ষকেই 
গৌরবান্বিত এবং সম্মানিত করেছে। বিগত বিধানসভাগুলিতে আমরা লক্ষ্য করেছি, আপনি 
নিরপেক্ষভাবে বিধানসভার কার্য প্রণালী পরিচালনা করেছেন, সরকারপক্ষ এবং বিরোধীপক্ষকে 
সমান দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। আমি আশা করব, আগামীদিনেও সেই ধারা অব্যাহত থাকবে। 
আপনার সুযোগ্য নেতৃত্বে আমাদের উপর ন্যান্ত দাষিত্ব আমরা এই বিধানসভায় পালন করতে 
সক্ষম হব-_এই আশা রেখে পুনরায় আপনাকে গভীর শ্রদ্ধা এবং অভিনন্দন নিবেদন করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী জ্যোতি বসু £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শ্রী অনিল মুখার্জি মহাশয় ডেপুটি স্পিকার 
পদে নির্বাচিত হওয়ায় আমি তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। খুবই আনন্দের কথা তিনি এবারও 
সভার উপাধ্যক্ষ হয়েছেন। উনি এখানে অনেক দিন থেকে আছেন এবং অনেক অভিজ্ঞতা 
অর্জন করেছেন। আমি মনে করি, তিনি আগের মতো দক্ষতার সঙ্গে এবারেও সভার কাজ 


পরিচালনা করবেন। 
আমি আবার তাকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী অতীশচন্দ্র সিনহা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ডেপুটি স্পিকার পদে অনিল মুখার্জি 
মহাশয় নির্বাচিত হয়েছেন এবং তারজন্য আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমি তাকে অভিনন্দন 
জানাচ্ছি। তবে এটুকু আমি বলতে চাই যে, আমাদের দলের পক্ষ থেকে এই পদটি যাতে 
কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে নেওয়া হয় তারজন্য আবেদন করেছিলাম। এ-সম্পর্কে লিডার অফ 
দি হাউসকে চিঠি দিয়েছিলাম, ম্পিকারকেও চিঠি দিয়েছিলাম, কিন্তু দুঃখের কথা, এখনও তার 
কোনও উত্তর পাইনি। আপনি জানেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ড্রেপুটি স্পিকারের পদটি বিরোধী 
দলকে দেওয়া হয়। এই রীতি অনুসরণ করা হয়েছে মধ্যপ্রদেশ এবং বিহারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত 
আমাদের দলের পক্ষ থেকে বলা সত্বেও সেটা করা হয়নি এবং আমাদের চিঠিরও কোনও 


[712০170৭ 0 2াখ 59282 / 


উত্তর দেওয়া হয়নি। যাহোক, অনিল মুখার্জি মহাশয় ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হওয়ায় আমরা 
তাকে আত্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আশা করব, আগের কয়েকটি বিধানসভার তিনি যেভাবে 
দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন এবারেও সেভাবেই তিনি বিধানসভা পরিচালনা করবেন। 
তবে আমাদের দলের এ-সম্পর্কে যে প্রতিবাদ সেটা আমরা এর মধ্যে দিয়ে রেকর্ড করলাম। 
আমি আবার তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি। 


রী কৃপাসিন্ধু সাহা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শ্রী অনিল মুখার্জি মহাশয়, পুনরায় 
ডেপুটি স্পিকার পদে নির্বাচিত হয়েছেন তারজন্য আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমি তাঁকে 
অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ সম্পর্কে কংগ্রেস যে প্রস্তাব দিয়েছেন সেটা কেন্দ্রে ক্ষমতায় না যেতে 
পারার কারণেই তীরা দিয়েছেন। যাহোক, অনিল মুখার্জি মহাশয় আবার ডেপুটি ম্পিকার পদে 
নির্বাচিত হওয়ায় আবার আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। 


শ্রী কমলকাস্তি গুহ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শ্রী অনিল মুখার্জি মহাশয় ডেপুটি 
স্পিকার পদে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় আমি খুবই খুশি হয়েছি। কিন্তু বিধানসভার পূর্ব 
অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয়েছে, যার কোনও গতি নেই তাকে এই পদটি দেওয়া হয়। 
এই পদটি আকর্ষিত করবার জন্য এই পরিবেশের' মধোও সুযোগসুবিধা দিয়ে কিভাবে তিনি 
তাঁর কাজের বিকাশ ঘটাতে পারেন সেটা.আপনি দেখবেন। এই পদটি ট্রাডিশনালি যেভাবে 
চলে আসছে তার থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসতে পারে সেটা আপনি দেখবেন। এই বলে 
আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি। 


রী সুভাষ নম্ধর £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শ্রী অনিল মুখার্জি মহাশয় এই সভায় 
১৯৮৭ সাল থেকে ডেপুটি ম্পিকার পদে নির্বাচিত হয়ে আসছেন এবং তিনি এই পদে থেকে 
দক্ষতার সঙ্গে সভার কাজ পরিচালনা করে আসছেন। তিনি বিধানসভায় আমাদেরও যেমন 
বলবার সুযোগ দিয়েছেন তেমনি বিরোধী দলকেও সুযোগ দিয়েছেন। উনি পুনরায় ডেপুটি 
স্পিকার পদে নির্বাচিত হওয়ায় আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। 


(গোলমাল) 
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শী পূর্দে্দ সেনগপু £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয় আমি এই প্রথমবার রিধানসভায় 
নির্বাচিত হয়েছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং আমার পার্টির পক্ষ থেকে মাননীয় অনিল মুখার্জি 
মহাশয় ডেপুটি স্পিকার পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আশা! 


1. 18২00720105 
॥ নিউ [ 1010) 10170, 1996 ] 
করব, নবীন সদস্য হিসাবে আমরা খারা বিধানসভায় এসেছি, তাদের স্বার্থ আপনি রক্ষা 
করবেন। ঠিক তেমনিভাবে আমি আশা করব যে পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের আশা-আকাঙ্থা 
যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারি সেই ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা আমরা পাব। 


(গোলমাল) 


বিরোধী পক্ষের যারা এখানে গণ্ডগোল করছেন, যাঁরা হৈচৈ করছেন, ডেপুটি স্পিকার 
পদের জন্য দাবি করছেন, তাদেরও পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের কাছে দায়বদ্ধতা রয়েছে। 
কিন্তু ওদের আচরণে বোঝা যাচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে যে সেই দায়িত্ববোধ ওঁদের নেই। ওরা 
মুষ্ঠিমেয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে ডেপুটি স্পিকারের পদ কি করে দাবি করেন। তাই আমি আশা 
করব এখানে ওঁরা শিষ্টাচার মেনে চলবেন। আমি ডেপুটি স্পিকার পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য 
মাননীয় অনিলবাবুকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


রী প্রবোধ পুরকাইত £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, উপাধ্যক্ষ পদে মাননীয় অনিল মুখার্জি 
মহাশয় এখানে নির্বাচিত হওয়ার জন্য আমি আমার দলের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
তিনি উপাধ্যক্ষের পদে থেকে বিগত সভায় দক্ষতার সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে 
তাঁর সুযোগ অনেক কম, আপনি যখন থাকেন না সেই সময়ে, সীমাবদ্ধ সময়ের জন্য তাঁকে 
দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। সেই অল্প সময়ের জন্য তিনি যেভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন 
তা অভিনন্দনযোগ্য। পুনরায় তিনি নির্বাচিত হওয়াতে তাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। 


শ্রী সমর হাজরা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় অনিল মুখার্জি মহাশয় অন্যবারের 
ন্যায় এবারেও উপাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হয়েছেন, তারজন্য আমি তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সভার কাজ পরিচালনা করেছেন। তিনি সরকার পক্ষ এবং 
বিরোধী পক্ষকে সমানভাবে সুযোগ দিয়েছেন। তারজন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি 
পুনর্বার উপাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য তাকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ 


করছি। 


শ্রী রামপদ সামস্ত £ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আমার পার্টির পক্ষ থেকে এবং 
বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে, মাননীয় অনিল মুখার্জি মহাশয় ডেপুটি স্পিকার পদে নির্বাচিত হওয়ার 
জন্য তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। 


(গোলমাল) 


আমরা জেনেছি যে তিনি এর আগে উপাধ্যক্ষ পদে থাকাকালীন দক্ষতার সঙ্গে তার 
দায়িত্ব পালন করেছেন। আশাকরি, বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ডেপুটি স্পিকার মাননীয় 
অনিল মুখার্জি মহাশয়কে কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবেন। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, মাননীয় অনিল মুখার্জি মহাশয় 
ডেপুটি স্পিকার পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই নিয়ে পাঁচবার 
বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যে ক্ষমতাসীন হল। স্পিকার পদে আপনি এবার নিয়ে পর পর 
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চারবার নির্বাচিত হলেন, এটা যেমন একটা ইতিহাস, তেমনিভাবে পর পর তিনবার উনি 
ডেপুটি ম্পিকার পদে নির্বাচিত হওয়ার ফলে এই রাজ্যে আবার একটা ইতিহাস তৈরি হল। 
আমি প্রথমেই বলতে চাই, নতুন যে সমস্ত সদস্য এসেছেন তারা অনেক আশা-আকাঙ্থা নিয়ে 
এখানে এসেছেন। আশা করি তারা যথাযথভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন। দ্বিতীয়ত 
বলতে চাই যে, বিগত সভাগুলিতে যেভাবে ম্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকারকে বিরোধী দল 
এবং আমরা সকলে যথাযথভাবে মর্যাদা দিয়েছি, আগামী দিনগুলোতেও সেই মর্যাদা আমরা 
দিয়ে যাব। সিটিং আকোমোডেশনের ব্যাপারে আপনারা যে সেটা মেনে নিয়েছেন, এটা একটা 
ভাল দিক। আশাকরি, বিরোধী পক্ষ তাদের দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন থাকবেন এবং সভার 
কাজ সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন। আপনাদের যাঁরা নির্বাচিত 
করেছেন, সেই জনগণের প্রতি আপনারা সঠিক ,দায়িত্ব পালন করবেন। এই কথা বলে, 
আবার ডেপুটি স্পিকার মহাশয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। | 


[11-40--11-45 1] 


শ্রী অনিল মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, লিডার অফ দি অপোজিশন এবং বিভিন্ন 
সদস্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতিনীতি মেনে বিধানসভা যেভাবে পরিচালনা করা যায়, মাননীয় সদস্যদের 
সাহায্য নিয়ে বিশেষ করে বিরোধী দলের বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে এবং সরকার পক্ষের সাহায্য 
নিয়ে আমার নিজের বিবেক এবং সংসদীয় রীতিনীতি মেনে এই হাউস পরিচালনা করব 
নিরপেক্ষভাবে এইকথা আপনাদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে পারি। এছাড়া আমি আশা করব, 
সংসদীয় রীতিনীতি সম্পর্কে অনেক নতুন সদস্য যারা এই হাউসে এসেছেন, আপনারা নিশ্চয় 
এই সংসদীয় রীতিনীতি সম্পর্কে যারা পার্টির পুরাতন সদস্য আছেন তাদের কাছ থেকে 
জেনে নেবেন। কারণ আমাদের এই পশ্চিমবাংলার বিধানসভার একটা এঁতিহ্য আছে এবং 
একটা ইতিহাস আছে যেটা ভারতবর্ষের অন্য কোনও রাজ্যে নেই। সুতরাং সেই ইতিহাসকে, 
আমাদের সম্মানকে, আমাদের এঁতিহ্যকে আমরা যদি সবাই মিলে রক্ষা করতে পারি এবং 
রক্ষা করা যায় সেটা আমরা সবাই চেষ্টা করব। আমি আবার আপনাদের সকলকে আত্তরিক 
ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এখানে বলতে চাই, এখানে একটা ' ভুল 
বোঝাবুঝির ব্যাপার হয়েছিল। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে ওরা কথা বলেছিলেন বিরোধী 
পক্ষের থেকে কাউকে ডেপুটি স্পিকার করা যায় কিনা এবং তখনই উনি বলেছিলেন যে এটা 
হওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। তারপরে শুনলাম যে ওরা একটা চিঠি দিয়েছিলেন, আমরা তার 
উত্তরও দিয়েছি। কিন্তু গুনছি চিঠিটার উত্তর নাকি ওরা পাননি। এটা যদি ঠিক হয়, তাহলে 
এটা আমাদের দেখতে হবে। বিলেতে যে সংসদীয় গণতন্ত্র আছে সেখানে আমরা দেখেছি যে 
কনজারভেটিভ পার্টি রাজত্ব চালাচ্ছে, কিন্তু লেবার পার্টির সদস্য সেখানে স্পিকার পদে 
ভোটাভুটিতে জিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই 'অবস্থা ভারতবর্ষে এখনও আসেনি। 


(07150161008 01 (16 701511)655 4১৫৮15010 (0111171666০ 


17, 906967 : 1] 17010117806 006 00110%/106 1101109615 [0 00130100010 


10 


551271171.7 17002217105 
প্র [100 7016, 1996] 


0৫ 056 7309170935 £১015019 (00111010055 01 0)6 ৬65 9977891 15815180/6 
1১550170619 01100 তিএ1০ 284 ০1 0116 20165 01 স9০9৫019 210 0:0150001 ০ 
13715110955 |) 0106 /953217581 1,65151801%0 4১552170019. 


]. 


৩ ০০ ১২ ০ ৭ ৯0১ 


9101 [01200901) (011817019. 91179, 
1111751061-11-01)8186 01 0) 10211121716110819 41901510601. 


9101 [80171019 1211) 1121)09]. 
00011110010 01161 ৬101. 


91011 1২801) 1060. 

9101 10108 911101)0 ৩8118, 
৩1011 19608 28580 9211থো, 
9111 20171101000 9017801)64, 
9111 199017782111011 10101, 
9101 4১100] 110101121), 

911 059) 91181) 90178102, 


9111 9001)05 0093৮/2171 2170 ] 97911 06 1176 01121171001) 0 006 
(01017710096. 


(71710 710056 ৬/85 (10611 80)001190 [11] 4-30 ৮৮.) 


[70069087865 01 (76 ৬656 7367009] [,6005186156 4১556770101 
95561101)100 88097 (196 19701510175 01 (১০ (0০0715110006018) 01 17018 


1106 /555610019 1001 11] 0116 195151801৬0 01787000101 006 4১556170019 
[10050, 0810008, 01) 1$101708%, 012 1011) 00176, 1996 8 3.00 ৮.৯. 


এ ও 00১) 


11. 90621061 (91011 1395111) 4১000] 19111) 33111701506, 12711150515 
০ 91806 210 229 1৬01)0215. 


[3-009--3-16 7.1%.] 


11. 50058161 16061৬90 0116 00911701111] 116 12100211062 17121] 11216 ৪ 
07095655101) 3 [017160 17 006 10110/1178 01001 : - 


112191121 


00505 /010725৩ 1] 


১০০69 
91)০8101 
00৬০]1101 
99০16(219 00 0116 00৬1)01 
/ঠ000 


/51] 11610000615 [01656111056 11) (17611 56805 85 1116 [01090655101] ০1710160 
[196 01)210021 010 [010917760 5121101106 01011] 0116 00৬60 (001 1015 5681. 


[6 009৬61701 83০61)060 016 0815 9/ 006 91605 0) 06 ৬০5 8170 
(00. 1915 5620, 8100 0176 51098101 ০০০০[)1০৫ (01)6 5601 (0 0106 1151) 01 0119 
00%61101. 70719015 15501760061 56805. 1116 18010178] 41010] ৫5 
0161 018/০0 ৮/1)01) ৪11] 101950110 1056 111 01161 56805 210 10501760 59805 
8001 1176 /1101)0]। ৮/8$ 0৮০. 


[0119 009৬61701 9111 1. ৬. 1২881701190)8 1২500) 8৫0165১60 016 ৬/০5( 
13017881 1,95151201%6 /55501101% 2$ [0110%/$ : 


[7017016 5068101 0010 11017016 15160100015. 


1 5165 106 681 01625016 10 ৬/6100176 908 811 (0 0115 091 9633101 
01110 16%/1/ ০01150110060 /5501701. ] 0011৬০) [1 £1661106 10 ॥11 91 ১০৪ 
270 (0 0016 [60016 01 ৬/65; 301881 010 | রা) 3016 01901 (16 0611001-9010175 
0 (15 81৮05110150 ৬/111 1010100100 016 06170018010 20 59018 (18201110175 
0118. 00 9089 1085 [78110917160 811 81075. 


2. 40 006 ৬€% 00156 ] ৬19) (0 160010 ০0 099] 5070৮ 8 016 
70955116 8/8% 01 9111 [০০181 9211)1৬9 13600, 1017101 01651001101 ]11019. 
1 2150 11016 ৬/10) 16276110106 10855106 2৮/) ০0 9111 1110955/1 981108, 
1017701 01161 1৬010150601 4১521, 8111 হাতা) (91001 01091, (01700 1%7- 
15097 ০1 006 50800, 9101 118110908 08178 270 9111 4৮11 01801061196 ৬10 
616 58100116 106100015 01 0006 1930 45501001) 210 01 91011 31011001910) 
8) ০/-11017001 01 0113 1100506. 


3. 1015 8 [18006 01 5681 58015080010) (180 006 91690010175 10 016 1.0% 
১৪019 2110 070 90406 582177019 [45১০0 0 762001011/ 1॥) 0116 51810. 1412551$6 
(07100 0 01615 195 0700 2891) 0617011908060 (106 [01101021 001190100$- 
1955 01 ০001 0060216. 1116 1.6? 101) 1095 1961) 81১0190 (0 [00%/01 [01 016 
গিট) 0006 01 90০055910) %/1101) 15 ৪. 100010 11) (106 211021$ ০ 016 ০010717/$ 
1150015, 4১0 016. 58106 0706 11 08315 ৪ ৬1 1162) 19507091111) 01) 119 
00৬01701017. 1 00607016715 00130109 0 15 19500175111100 21 
0165086$ (0 [1816 6%61/ 611068$001 (0 00101 1110 00770012110 01110010165, 


12 899লাঠাটা% [২০ ্রোা)াখ05 
| [ 100) 0176, 1996] 


118170211) ০0011110718] 11811011/ 210 09206 104 0176 20 17016 18010 
06০10111617 0 06 90816 910) 06 1610 210 ০0010180101) ০1 811 11811 
[101721005 [0601916. 19650106 [700110108) 01061017093 [19 000০1711001) ৮/11] 5961 
[176 ০001১218010) 01 016 00005161017 001 0110 9০001101110 80৬21700161) 01 (179 
৩0৪1০. 


4. 116 190 2010 009৬০001105 9000655$ 11) (16 161 01 12110 1০- 
(05, [0811018581118], 28110010016, 1151761%, 101950% 20 [0181 06910101017 
1145 0০০01) ৮1491 2006015. 11 6801) 01 11)656 $01)9195, 0176 90906 1785 
0০০000164 (170 [01011271010 [00510101) 117) 070 9170110 ০000110. 17 0900170-811581101) 
01 076 [01010171106 0100955, 016 90809 1183 01706 85911] (81011 ৪ [10179611175 
[016 06 1%01%1175 1116 ০01111001) 7000016 (11051) 016 9190160 [98170108905 
870 016 আ0থ) 591150৬6116 11050100010105, 01015 01090655 01 09061)0-911580101) 
গি0ো) 06 50806 00 010 01501005 8110 (116) 01) [0 £895-1099 16%61 15 [)10- 
[0056] (0 06 1010161 901017801)61760. 1176 91900 19181011175 39210 1783 10961) 
16০01150100160 ৮101) (116 0)90101৬6 01 ৮/011015 0 4 00171)161)61)51৬6 91816 
101) (0 09৬61010170 8061 006 10002010101) ৮10 6801) ৫6102111716110 2170 
[10610150101 [71011171176 00171010190 01 9801 0150101. 4 10151) 10101115৮11] 0০ 
80001060 10 117016859 (169 56170120101) 0 01110101101) 0710)01) [0101001 
80০61980101) 01 810/11 1) 0110011016, 110050/ 0110 0110 51106 5০001. ]) 
[115 ০0170681, 509019] 01010118515 ৬/1]] 0০ 1810 01) 070 9611-010[)1051)017 
01051911175, 17011016 1510100615 ৮/111 06 10810095090 1010৬/ 0181 ৪ 591091816 
06109110791). 01 016 00৮০1717610 15 06115 ০0105010109 00 [10106 ৪ ০01- 
061160 11)1051 01) ১660 1010161001)020101) ০01 006 5916-910110917)1)1 
01951817105. 


5. 1,810 1২6101775 ৮/11| 00110170006 (09 0০০81)/ ৪. 11906 01 1)1101109, 0176 
010065$ 01 01501010101) 06 ৬১160 1810 15 [0100560 00 06 5069060 0] 
08560 01) 006 01770110111015 10 (06 1,210 1২০101775 4৯০. 12111018515 ৬11] 0০ 
1810 01) 01501001101) 01 0017 08008 11) (2০91 01 006 100908170 2170 ৮16. 
1/11011101) ৮/8505 216 [10100956010 0০ 01750160 (0 0176 27101100191 10001015. 


6. /১10178 ৮101) (10656 50615 11 12170 101017)05, ৪. 5020181 0111[9118315 ৬/111 
০০ ৪০০01৫90 (0 ০১02110116 00 1171090101) [201110165 1101)01. 1) 090৬০171170 
18 81৬91) 9108018] 50955 0 ০0111019007 01 1106 099508 [9101901 210 0]. 
[11101 17115981101) [01019015. 17101600101) 2581150 0105101) 01 021729-13178507201 
15 81) 2168 01 178]01 0011061. 


7. 11 0116 1610 01 015101165 0100 21111021:1)05021707 10 00001711617 
01009565 (0 11100109% 001) (106 80115016110 811080 10806. 


8. ]) 10181 01695 [79 0০0৮০111176] ৬/111 00100110016 0116 10910) /১116- 
৬180101) 21081810765 2110 [10218111763 01 50171080101, 50001) 01 [01050 5816 


009৬27২07২5 /১191913255 13 


01101016 ৮8101, 106810, 110091105 210 01900101. 


9. 1116 51816 090৮01010611$ [01109 017 11000050191 06৬61010170] 0 01০ 
90816 %/4$ 21110017060 111 90100610001 1994. 116 1001109 508(61061)( 01) 11)- 
09018] 06০10101011 01601 110160160 (16 01)010201) 01 0106 90816 00%০া)- 
[06110 10৮/8105 800000178 116%/ 10950170111) 070 50906. 91100 016) ৪ 18186 
07101710691 01 11000301191 10101093815 11856 0901) 1906190 2110 ৪ 500৫ 101110001 
01176 01105 1) 0006 50116 2170 (61900]01)011090101) 99010, 91811100110 
111005107% 900. 118৬6 10601) 561 8) 0816 11 0110 [0006$8 0 01078 561 01). 
9 00৬০1011610. [719 19100181065 105 ০0100110170]. 00 80006101816 01015 [010- 
0955 ০1 171005011811581101) 01 070 91800 217 11010011011 01 07191091101, 119 
00%1111101] 2150 10101009595 10 50217001101) 070 10%1181150 0110 [00110 59০0101 
01700109101755 11) 0176 51406 217 9150 [0 101017016 1176 $1771411 2110 ০00088০ 
11000500165 ৮4111) 500181 01100118515 01) 11817010017) 210 50110010016 4 0201701 
(00171110060 0001 1110 011211118115101]) 01 0110 0010191 1111015101 195 06011 591 
00 (0 015010 50090 060151017$ 0ো। 11000307181 [100009815. 


10. 1$ 09০17170110 0100095০$ 10 ০01100700 11)0 [01051911776 ০01 
06০110911580101] 11) 193]0901 01 11001010109110165 800 001001901015 100 [010]1060 
00610017001] 01 01105 15 [010000560 (0 1১6 0170 01 110 001601105 01 179 
0৬611011017. 19101109 ৬11] 0০ 70187090 017 [018590 0102101591101) 1]) 006 0017- 
[9১1 01 80001619160 00৬61071101] 01 176৮ 11000501195 0110 09610107761). 01 
80900810 117000501191 1108500001019, 0110 10101201095 ]) 01015195810 ৮111 
1001000 0০101011011 01 10205, [00913101701 0110101)6 ৬/৪(01, 1700051100, (121)5- 
0010, 09৬০101)1701) 01 501911110 (0৮731105900. 1176 011 017 009 [01000959 
11058010 [0101901 11) 09100019 0170 8019061) 21685 ৮/11| 176 5$0০906৫ |). 
010৮/0]) ০61065 ৬/101। 10000011) 10009010000010 19501110165 210 101000590 (0 06 
১৪ 01) (0 9175010 091817090 09৬910101701] 01 (10 011061611( 16610175 01 1106 
১0906. 00158107 6111011751১ ৮11] 0০ 70187060 011 0810-0850 11100150153 101 
01017700108 010010১1101, 19 00০17171011 81509 [01970095৩১ 00 1001500 019 
090)6০01/9$ 0০9০০5১০৫11) 116 1600171]/ 10170011060 (0115) [00110 ০01 009 
১409. 0017081190 ০0105 ৮/11| 06 11900 (0 16৮16 010 01036] 410 5101 
11001911105. 


11. 11) 0176 ০0110) 01 10001025116 11700501101 ৫০০10101701) 2170 
10210159110] (116 17660 [0 11191110811, 6001095141 0812706 গা)0 01110106 2170 
9105016 010৬170107610081 [001100101) ১01]100| 116830765 থা) 18101 ০০ ০0%০1- 
01110118515. 1) 0০9৬0111101] [01010959১ 10906১581) 176930105 11) (01103 ০0 
01006001076 10106 0019515, ৬/9018705 2110 $629110105 0 & [0105181016 ০ 
8০010) 88815 110156 ্রাএ 17110171618] [001100101) 11 06 10961 0]. 


12. 1006 280110 10150100001) ১5306] 1) 06 ১0819 1 [0100059৫ (0 0০ 
[01110 50101000019, ৬10) 1070 01110112515 017 1680111 5005101590 100 (0 


14 ওলা মং0খেয005 
[ 100) 00106, 1996] 


076 [9001617 58001017$ 01 0116 7901016 2170 11) 00৬$০701010 1095 36170 ০৩1081) 
01010095815 (0 016 00৮61110170 ০01 [17019 11) 01015 16510. 


13. [1 086 16910 55010 177/ 00৬০1111701705 0015001৬6 ৮/০এ 06 10 
[01001 170010৮5016 0911501 17)601)91115]75 81 076 21839100116]. £110)102- 
515 ৮11] 06 1210 01] 09561010101) 0 1)6911) 11109500010016 270 01) 1010%101% 
90016] 116810) 591106. 10 15 [01009960 (0 859001816 10116 11001101008110195 2110 
[09110108981 11001718161) 11) 0715 [000955. "0106 50605 10101005990 11) 01715 00106 
816 110001719801017 01 1)09010915 ৪1 010619110 16০1$, ৫9০011009811580101) 01 116210) 
871111015101801017, 110101090170110 01 0010 10010117181706 01 00900015 20 518, 
5060191 21010118515 011 0199856 10106170101) 106251163 8170 [16 11)00115111081101 
01 [00811165101 7700061 100 00010 ০৮৫০ 8190 িঠা011) ৬/91916 010£াছাা065, 
1116 ৬/০110 132171 £016০0, ৪ ৪ 09095 01 17২5. 520 01016, (0 11101)106 1176 
1068101) 521৬1065 1) 0016 90816 1095 81198 00171761090 01) 1-4-96. 


14. 176 ০9010618012 56010 [01295 & [01018] 1010 11) 01009001115 0116 
101615515 65199019119 01 0110 ৮/০৪০1 56০00101)$ 01 0111 19601016. [1 15 [91000960 
[0 51701751110) (116 ০0901018116 110011)01] 2110 117[070৬6 105 10101701806. 


15. 116 1010£19177765 01 1109180) 2170 [01117819 ০00080101) ৬111] 06 
0101701 11700115100 2110 1116 61010119515 01) (00101010981 6৫110980101) 2170 (1811111)5 
৮/1]] 06 ০0111170160. 


16. 17901600101) 170 0০০10101701) 01 501600160 09195, 90116000160 1011065 
210 01010 0201/2010 0145565 ৬/11| 00110100600 501 0016 [01101109. 1176 11) 
[02610101761] 30814 15 [1000560 (09 ০৪ 0170800856৫ (0 00৮০1 [105181711)65 
০9 06৬910107701)0 11) 006 1011021 21985 01 1৬110118101, চ010118. 01৫ 1321010012. - 
909018] 101001017)5 16191117510 10101) 13011591 2170 0106 50170810821) ৮111 16- 
০61৬6 006 8(00100101). 1106 82001৬10165 01 076 ৬/০5 3217891 90176010160 (83165 
210 90116001160 1111025 1)6৬610101101). 80 1517)81006 00100181101) ৬/111 06 
001101)6 11110109৬০0. ৮/65 1391758] 139016৮8210 018১১০৩ 199৬০101077617 217 
[10106 00100180101) 185 0০1) 160017015 5০: ৪]. 90০০0181 ৪8010110101) ৬/111 0০ 
8161) 00 076 06610101761] 210 [000601101) 01 ৬/01101). ৬/65. 13217591 ৬/০011) 
[06%910101)01)0 10100115116 ৮1101) 585 501 00016001711) ৬/111 50901) 0900177 
(01100101121. 


17. /১16৬/ 10910810061 01 1111701710 /১0915 1103 10601) 00190100090 (0 
1001 8101 0176 [010010115 01 016 10170110165 270 10 ০৮০৬০ [010521011765 [01 
0011 00০10016101. 11015 ৫0]থাঠাাগি], ৬/111 10010 2061 01010801015 1018015 00 
ড/216 2150. 1116 [010৮2171065 10100093990 ৬/০010 11701000 90081 010701101110155 
1 90010801017, 10905, 5090191 10102117725 900. /% 11170110165 (00111171155101) 19 
0০175 ০0750100190 51810100111) 8100 1006 ৬/651 1311881 1৬11710116165 1)9$6100- 
[010 8170 1017181)06 001000180101) 183 0691] 361 0) 1606101$. 


00৬0৩ /10107২55 15 


18. 780102 15 গা) 11000] 10901000101) 001 019 [001500101। 01 10110) 
12110 810 001 010%10176 16063521 17085000001 00110010101 ৮/11 0০ 
11017100160 001 5960 171101017017080101). 4 19510611181 ০0101016 001 100056১ 
01000617151) 0001 01 08100181185 211670 1১০০) 1810]. 0] 01 0015000- 
0101]. [10512001095 01 00150000101) 01 ০0011. 001101785 210 16510011018] 
0011915 00110010181 01610613 11) 01601 01901063 118৬6 8150 0০০1) (81001) 
1) 10000. 1116 5016 4১111150801৬5 11100181185 06001716 01700101791 210 1 
15 ০১009016000 1900006 1116 00106) 011 (06 1191) 0০0 ৬1116 3171010911600$- 
1) 11701625175 0176 1816 01 01500981০01 076 12126 17017190101 [)110170 08585. 
[২০519191101) 01 [12119555 15 [01000590 10 006 77806 ০01100150 810 গ্রা11) 
০0115 ৬11] 09 63080115160 11 ০201) 0130101. 


19. 1 0০৮০1117911 8150 10100056$ (0 01176 11. 20011150211 16- 
01175 (0 179106 (106 801)1110186101] [010-090010 2110 2০০01017191019. 1[20101010 
8170 01501011716 ৮111 10856 10 106 61750190 (0 80119০ 120101 [0011017791106 117 
60111770118] 00110010115. 11066 1196 10601) 81192961015 01 ০0110100101] 2110 
[11517911259106া1( 01 0106 ৬901 2110 0630 811659010175 ০0010 0৬০1 ॥ ৬০1 
1016 06100 01 (16. 111656. ০0110181715 ৬616 10019011000 800011150801৬61 
270 11) 2 10001000101 08565 ১০1) 1530165 216 [9010100 10101018] 0০101171119110). 
৬/101) 010 00101101110 (0100 01 010 0010101 ৬910 /১০1 1115 17909551/ 10 
[90019110016 006 ৬/914৫ 73010. 1) 00561111061) [0000565 (0 110101916 171])6- 
01215 12105 10 0116 16001130110010. 01016 30810 50 (080 0006 176৬/1) ০০01- 
50100060 30810 15 1) ৪ [9310101) (0 1001 1000 00 ৬৪11005 ০011101211009 01 
1015101785671011 070 (166 101760191 17650195. 91171111817608051) ৮/10) 0106 
[6001501000101) 01 000 9010, 11 0০001711001) 2150 [0100059$ 10 801)0111 ৪ 
[1001191 95 1600176 101 1116 06102] 4১০. 1010959 179830165 11) 109 
00%1]776]075 ৬16৬, 5/11] 01790160109 10 61001610 [991011721)06 01 0076 
ড/910, 19 00011000100 ৮4111 ০0010011006 0106 61015 (0৮/2105 [01017001017 ০0 
16810) ০0100181 80011065 1) 0006 90806. 19 00%6111001 %$111 2159 110101916 
[169580165 00 09৬610] ৬1105 12119188650 016 91906 11100 13010811, 010, 
1111101 210 981100911. 116 0100655 01 10000000101) 01130189811 81 21] 801711- 
150811%6 10৬61$ %/1]1 1১০ $0০6060 0. 1970£12171165 01 90011) 00৬61011761] 
হা 50015 ৬/111 ০০ 0010110 51101801)6160. 12716]151) 185 31706 10661. 1100- 
00০60 [ি0থ) 00155 ৬. 


20. 001 51816 1185 ৪ 119011101) 01.1)9209 100 ০0117000109] 10817100179. 
[76 80711015080101) 195 00110106000 118110917 থো। 17100010091 90870 200 ৮/10 
06 1780016 00110018110 112010101) 0 001 [90016 1! 185 (961) [99531091610 
80001811) 118110217 068০6 2110 01091. 11101 1189 0601) 0610211) [005(-9160- 
[101 10001007115 1 50116 01 006 01511015. 11) 00617110101185 50181 (0 
06৪1 ৬10) (61) 0010 90101015020) 010 70110109119. 84১ 0০০10] 
67101851965 (106 1600 [01 1110 [01106 10 06 [0010-7101701) 2110 61001011. 
53090( 0 016 10010) 11210 501 901051111000118706 00 [1 000৬০])- 


16 /4991231,% 17300521070 
[ 100) 00176, 1996 ] 


[100 ৮11] 0816 10010011816 51905 11) ০8১৩ 01 87 %10180101) 01 06 38106. 
[16 19001791 [71001001 13151005 00717135101) 118৬6 118009 92৬618] 1600110161- 
08010175 810 (07956 1785 09০1) 0019 80091050 (0. 17০79 1101061) 15 1600115৫ 
10107410100 016 (/0 ০0111155105. 15000105 ৬111 ০০.1601 80 10 962910190 
210 [৪1] 1116 [901106 1) 0015 16581. 19) 0০0৮০010757 ৮711] 8150 001101)06 
(0 1010৬106 106 109053581 ৬/611০. 1092511765 [01 1110 10100 10106. 10 19 
৪150 [10101909560 [0 11111096. 116 01918010108] 910101)09 01 076 £০11০2 09 
[010৬10105 71009!া) 90001)1001)05. 


21. 1100 90806 00৬01110010 195 0601] 1210০8601/ 16006501116 0116 
00৬০1111701] 01 17018 10 [810 01601] 39105 (0৬/9103 1110019177617681101 0 006 
[1100-70112180951 70011091/ /১196171)1 010 (0 8179176 001 0106 ০১:০0181756 
0 01701895. 1 00917107061) 59001 501011819 1020 01081 016 51619 11) 01015 
165810 6 171018190 70১ 076 009৬6117010) 01 110019 01801)015 00%/8105 11091 
16501000101). 


22. 0617076-91805 19618110175 1 0] 1900191 19011 1600116 59110905 ৫০- 
01০ 91 0176 18010174| 16৬০1. 1৬) 0০9৬০110106] 15 001 & 30018 ১0806 ৬1017001 
01709110111116 010 11690 00 2 5010116 060619] [001109. 1112 1900101001080101)5 
০101০ 990118119 001110155101) 17960 (0 09০ 00175100190 1) 061001। 2170 1])- 
010৬9 01017. 0116 0003161৬০ 1110100181 2519015 01 (1)0 16০01101)01008110105 ০ 
[0০ 981102118 (0017010155101] 12৬০ 1701 06011 00115100700 50 [থা 2170 77) 
00৬91111001] ৮/0810 0166 0001 (1556 06 00115102160 9১199010100051 [01 ৪ 
[09] 501010101. 1116 [1709-90816 00017011, (10 1320101081 19661097161) ০001011 
8100 179 11291011171 00101155101) ৮4010 06 16001160 (0 [0149 81) 11011001121) 
1010. 


23. [179৬০ 10001160 00901) ০61111) 119]01 21975 01 800101) [9101)0960 09 
11 00৬61711101 8110 1 হা) 50176 0100 17101771010 17107010015 ৮111 591 2 00১- 
[01101010510 0150055 1) 061811 [106 10100095815 01 11 00৮21750101. 15151 
%০ ৫9111219110175 01] $1100655, 


04] 111) 


*][]16 0০09৬০11101 11911 01015104 1115 509201, 016 180101101 4১1701)6]) 
৮/0$ 26211) [01290. 4১11 10110915105 11) 11161756815. 11) 0009৮011101 01101 
160 076 01198110091 17) [01000551011 11) 0110 52100 01001 11) ৮/10101) 10 02700 11). 


[70096011705 01 0176 ৮/651 1327109]1 1,601519016 4৯556710101 
25507019160 77001 (16 [01015101779 01 (106 (5015010686107) 01 110009 


10176 45501101015 17091 11 (16 [.62151501%6 017817001 01 076 /১55011)101% 
1710905০, ০9109018 07 1১101708%, 1176 100. 18176, 1996 2 4-30 ৮1৮. 


1000 0৮277৭70570 00৬ 210£5 /১100159১ 17 


৮ ঢছ5৪ ছি? 


1. 9069101 (911 17891) 29001 8117) 17 010 01817 33711191015, 
12 1৯111715065 01 90906 8170 229 10100015. 


[4-30-4-34 ৮14.] 


17, 90991011068 (0 16011 0101 (16 00৬০]101 1703 06০] [0168590 
(0 17819 ৪ 50901) (009) 810 2 0010 01 0110 5109901। 1085 0901) [18060 01 


[০ 19019. 


100101), 11 079, 01106] 1010 1603) 01 006 10109 01179০90016 2110 
00170001 01 13015111655 111 (116 ৬/65. 13017898] 1,65151901৬6 /৯5১০17019 178 
00৬ 106 100০৫. 


ডাঃ গৌরীপদ দত্ত ঃ “মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মহামান্য রাজযপালকে তার ভাষণের 
্রত্যুত্তরে নিম্নলিখিত মর্মে একটি সম্রদ্ধ সম্ভাষণ পাঠানো হউক £ - 


মহামান্য রাজ্যপাল মহাশয় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১০ই জুন, ১৯৯৬ তারিখের 
অধিবেশনে যে ভাষণ প্রদান করিয়াছেন সেইজন্য এই সভা তাহাকে আস্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করিতেছে।” 


শ্রী কৃপাসিন্ধু সাহা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরীপদ দত্ত মহাশয়, 
মহামান্য রাজযপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব রেখেছেন, আমি তা সমর্থন 
করছি। 
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শ্রী কমল মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি 
এবং সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তাঁর কাজ 
মুলতুবি রাখছেন। বিষয়টি হল-_ 


বিগত সাধারণ নির্বাচনের পর থেকেই রাজ্যের প্রায় সর্বত্র গরিষ্ঠ শাসক দলের কর্মীরা 
ব্যাপক সন্ত্রাস চালাচ্ছে। এর ফলে বহু মানুষ ঘরছাড়া । অন্তত ১০০ জন মানুষ নির্বাচনোত্তর 
সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন। প্রশাসন নীরব। 


(গোলমাল) 


মিঃ স্পিকার £ এখানে নতুন মেম্বার এসেছেন, পড়ছেন আপনারা ডিসটার্ব করবেন না। 
আপনারা বসুন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে অসত্য কথা বলার অধিকার আছে, এটা বুঝে 
নিতে হবে। বসুন আপনারা। 
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শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তার দপ্তরের দায়িত্বভার গ্রহণ করার 
পর ঘোষণা করেছিলেন যে, কলকাতা পৌর এলাকায় যারা বে-আইনি বাড়ি নির্মাণ করছে 
তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ এবং পৌর কর্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এই মর্মে তিনি 
কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্তেও এ বিষয়ে কলকাতা পৌর এলাকার হালচালের 
কোনও পরিবর্তন হয়নি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সে নির্দেশ পুলিশ এবং পৌর প্রশাসন পালন করছে 
না। তার প্রমাণ, এখনও কলকাতায় একের পর এক বে-আইনি বাড়ি নির্মিত হচ্ছে। স্যার, 
গত ১লা জুনের স্টেটসম্যান কাগজে তপসিয়ায় এরকম একটা নির্মিয়মান বাড়ির কথা 
বেরিয়েছে। পৌর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হচ্ছে, বিগত ২ বছরে কলকাতায় ৩০০ মতো বে-আইনি 
বাড়ি যারা নির্মাণ করেছে সেসমস্ত ওনারদের বিরুদ্ধে ১৯৮০ সালের সি এম সি ত্যাক্টের 
৪০১(ক) ধারায় এফ আই আর করা হয়েছে, কিন্ত আজ পর্যন্ত একজনকেও পুলিশ আ্যারেস্ট 
করেনি। আইনে বলা আছে, বেআইনি বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে শুধু বাড়ির মালিকই নয়, 
কনসালটেন্ট এবং ফাইনাল্সারের বিরুদ্ধেও এফ আই আর করা যাবে এবং অভিযুক্ত প্রমাণিত 
হলে ৫০,০০০ টাকা জরিমানা বা পাঁচ বছর কারাদণ্ড হবে। অথচ গত দু” বছর ধরে ৩০০ 
বেআইনি বাড়ি নির্মাণের বিরুদ্ধে এফ আই আর করা সর্তেও আজ পর্যন্ত তাদের একজনকেও 
আযারেস্ট করা হয়নি। সুতরাং আমি বিষয়টির প্রতি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। পুলিশ এবং প্রশাসনের বক্তব্য হচ্ছে, তারা ভরসা পাচ্ছে না, কারণ অসাধু প্রোমোটারদের 
পলিটিক্যাল গড় ফাদাররা প্রোটেকশন দিচ্ছে। ফলে মন্ত্রীর প্রকাশ্য নির্দেশ সত্তেও তারা তাদের 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারছে না। স্যার, বিষয়টির প্রতি আমি আপনারও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 
এবং আপনাদের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এটা খুবই গুরুতর ব্যাপার। স্যার, 
আপনি জানেন ১৯৯১ সালে বাঙ্গুরদের বিল্ডিং ভেঙে পড়েছিল। তারপরেও কয়েকটা ঘটনা 
ঘটেছে। এখন মন্ত্রী সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া সত্তেও তা পালিত হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রীর 
নির্দেশেকে উপেক্ষা করে যদি কলকাতা শহরের ওপর একের পর এক বে-আইনি বাড়ি 
নির্মিত হতে থাকে তাহলে রাজ্য সরকারের ভাব-মুর্তি কি করে বজায় থাকবে! 


[1-10--11-20 &৬.] 


পশ্চিমবাংলার মানুষ পুলিশ প্রশাসন ও সরকারের উপর কতটুকু আস্থা রাখতে পারে? 
তাই আমি গুরুতর অভিযোগ মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে পেশ করছি এবং আপনাকেও 
অনুরোধ করছি। এই বিধানসভার অধিবেশনের শুরুতে যে গুরুতর অভিযোগ আনলাম-_এ 
ব্যাপারে সরকারের ভাবমূর্তির প্রশ্নে রাজ্য সরকার কী পদক্ষেপ নিয়েছেন এই সমস্ত বে- . 
আইনি বাড়ি নির্মাতাদের বিরুদ্ধে এবং এই কাজ যাতে বন্ধ হয় সে ব্যাপারে এই বিধানসভায় 
বিবৃতি দিয়ে সদস্যদের এবং রাজ্যবাসীকে যাতে আস্বত্ত করেন তারজন্য আমি আপনার 
মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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শ্রী নীরোদ রায়টৌধুরি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই। বিড়া রাজীবপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দক্ষিণ ন পাড়া গ্রামে 
একটি মুর্তি পাওয়া গেছে। সেই মূর্তিটি প্রায় ১২০০ বছরের পুরানো বলে অনুমান করা 
হচ্ছে। এই মূর্তিটির ওজন হচ্ছে ৪০ কেজি এবং উচ্চতা হচ্ছে আড়াই ফুট। এই মূর্তিটি 
এখন হাবড়া থানায় রয়েছে। প্রতিদিন এ থানায় হাজার হাজার মানুষ যাচ্ছে এবং পয়সা 
দিচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে এ মূর্তিটি হাবড়া থানায় পড়ে রয়েছে। যথাস্থানে স্থানান্তরিত করার জন্য 
আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি। 


শ্রী মানিক উপাধ্যায় ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে এই 
হাউসে মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত 
বারাবনী ব্লকের সমস্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষ দীর্ঘদিন যাবত বিদ্যুতের অভাবে অন্ধকারের মধ্যে 
ডুবে আছে। এই সরকার বুকূলেটের মাধমে এবং প্রোজেক্টের মাধ্যমে বছরের পর বছর সমস্ত 
গ্রামগ্ডলি বৈদ্যৃতিকরণ হয়ে গেছে বলে দেখিয়ে দিচ্ছে। বারাবণী ব্লকে বি উরু এম ২১/১৪৭ 
প্রোজেক্টের আন্ডারে এবং তার সাথে বুকলেট এবং সালামপুর ব্লকে ২৫/১৭৫ প্রোজেক্ট এবং 
বুকলেটের আন্ডারে দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের মানুষগুলিকে অন্ধকারে রেখে দিয়েছে। এ সমস্ত 
গ্রামের মানুষ কি জীব-জন্তূ? তাই অন্ধকারের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। গ্রামের গরিব সাধারণ 
মানুষ বিদ্যুতের অভাবে চাষবাস করতে পারছেন না। গ্রামের চাবীরা বিদ্যুতের দ্বারা জমিতে 
সেচ দিয়ে চাষ করে খাবেন তার ব্যবস্থা করছেন না। আপনারা বুকলেট এবং প্রোজেটের 
আন্ডারে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বারংবার দেখানোর চেষ্টা করছেন এবং পাবলিক টাকা 
দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোনও মৌজায় একটা পোল বা তারও পৌছোচ্ছে না। এইসব নিয়ে 
আলোচনা করা বা এনকোয়ারি করা দরকার। এটা যদি না হয় তাহলে এলাকার মানুষ 
বিক্ষোভে ফেটে পড়বে এবং শাস্তি-শৃঙ্খলা থাকবে না। এর টোটাল দায়িত্ব পড়বে সরকারের 
উপর। সুতরাং এটা যাতে ন৷ হয় তারজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার আবেদন রাখছি। 


শ্রী রবীন মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে মাননীয় শ্রম মন্ত্রী 
একটি জরুরি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হুগলি জেলার বীঁশবেড়িয়া বিধানসভা 
কেন্দ্রে ইস্টার্ন পেপার মিল দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। এ মিলের মালিক শ্রমিকদের 
প্রভিডেন্ড ফান্ড, ই এস আই, গ্রাচুয়িটি এবং পেনশন ইত্যাদির টাকা-পয়সা নয়ছয় করেছে। 
এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনও ব্যবস্থা মালিকের বিরুদ্ধে নেওয়া হয়নি। 
এই গুরুতর বিষয়ে শ্রম মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


গী কাম অনল লাহী : মিভ অহ, শী আনক মাম লি লনহ লিনিজ্ঞহ ক্কা চান 
আক্র্থিল কহ্লা ন্বান্তনা কুঁ। ঈ লবত্তিষা লাধ নিগ্ভানমমা হীন » ন্বুলকদ আহা ভুঁ। আম 
আনল ই কলীহ্যা ভুত মিল নক্তুন বিলাঁ জ অন্ত অত্তা ভা ই। অহক্ষান হম জাহ্‌ মান 
ব। লহ, আজ ভ্তম আালন ই কলীত্তিযা ভুত লিল ক নন্তুন জল বৃহ জাননা ক্ধহ সুক্ষ 
উ। অন্ন জ মজনুহী ক্কী ভাল লিল্লা জনক উট লা ভাল ্ নত্তাহ ভা নক উ। অক্ষ 
কধলীক্তিঘা অত্র নিল ক লনুহী কক্তিল মি লিলক্ধী আীলল ক লিঘ লহক্কাহ ক্দী জীহ 
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উ, অহন্কাহ ক্কী লহ মি কষাহু লন্রজ্থা লন্তী ক্বিঘা যাতা। ভ্ুতহা লক্নহ ্ধা হোহুল্ত জহ, 
সমন্বন্য জুত লিল 15 নর্থ হী নন্হ উ, ভুত হিল সন্তল ভুলা লখা ক্ষিহ লাক জাত্তত শ্তা 
বাবা। ন্রাত্ভতিমা কাল লিল, জিজল 5 উজাহ মজনুক ্ষাল হন উ। ভাহু অর্থ জ অল 
হন্তা, তলক্ক নন্তুল লি মজবুক জাল যলা লি ছন্ভা ক্লক জাল ৰ ল্ুক্ট ই, মহ বুক উ। 
ক্ষাহী নন্ত হন্তী ই। অনক্ষি হুলক্ডী লালু কল ক লিঘ্‌ হ্ষীহু কাব্যাহ বম লঙ্তী তামা 
জা কৃভ্তা ই। ক্ষীর ফ্তাভত আত লিল ক্ষ লালিক 'আাহী-ঘাহী নান কহল ঘৃক্াতক লাক্ক 
আতর ্ধহ হিঘ। আজ তলনরক্তিঘা লীর্থ ম নক্ষাহী অন্ত হতী উ্। সাহ-উআাহ যুনক্ বক্ষাহ 
ভ্তী নু ই। এন হুলন্দী ভ্তুললান ক লিহ্‌ লহন্কাহ কী লব জ ক্কাহু ক্াললীঙ্থান শ্ লনহ 
লিলিভুবে ক্কা মাল জাকর্ধিল ক্হ্ল উঘ ক্কি কষলীভ্তিযা তত লিল, সমন্বল্হ আত লিল, 
নাভি তু লিল কী ব্তীভ্হ তত লিল অক্ব জল অন্হ ন্বাু ভী। হুলন্টী জ্লজ্ঘা কহল 
কলি মি ম্গী মন্তীতু ঘ অনুহাপ্র কনা ভঁ। জী ভাজ বল হভ্া ই লী লঙ্গী ন্তীব্য 
৯ লালন মজনুহী দা নুত্ জুলালা ভু, মুহা কা সনিলিদ্ভা ভ্তীল ক লাল, শন হুন মজনুহী 
ক কত্ত গা নুহ ন্ষদ্ল ক্কা অনুহা্ হ্ষহলা 
হুল ললম নিহীপী অন্বজ্ৰ ক লহ্ক্ক লি ভুলা জালা ই্ডিন্ী জটলী লহু। 


মুললাল আনল : কহ লাললীম অন্জয ছিল্বীন ললভিল। কিন্তু ঘ্রান জআজন্ক হ্ষীলী 
ভিন্বী কলা লহু। 

নিতে খীক্কাহ : অনা ছিল্হী কনী ই ঘৃক ছিন্বী জনী আন্ত, আঘলাহা নীুল। 
হি্গান্ত হী হা ই। জান ন্বালিত। 

গ্ী হামলনল মাহী : অনি ভ্িন্্ী জীলা নন্তী ই, লী হ্িন্ী ভুলা বিমা সাষ। 
অহ্লনর্ম কী হাভুাঘা স্ডিন্্ী ই, আহ অনি ভ্িল্টী নম নীলল ক্রী, তল কিক্কা্ত হন নদী 
ন্মনজ্থা নম্ভী ভী লী অন ভ্িন্হী ধা আনলাল ভীমা। 


ভাল বল হন্তা ই, ঘক্নাহ কহ মী লনহ লিলিক্তহ কষা গান হুল জমভসা কী আহ 
বিলান উঘ অলী নাল ভ্রম কহলা ভু 
[11-20--11-30 /1%.] 


শ্রী অজিত খাঁড়া ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর 
একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুর জেলায় ইতিমধ্যে কিছু শিক্ষককে নিযুক্ত করা 
হয়েছে এবং সেটা খুবই অনিয়ম এবং দুর্নীতিপূর্ণভাবে করা হয়েছে। হাজার হাজার বেকার 
ছেলেকে দুইবার করে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়েছে, নিয়ম মতো করা হয়নি। সুপ্রীম কোর্টে 
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প্রমাণিত হয়েছে যে সেটা সম্পূর্ণ দুনীতি্রস্তভাবে করা হয়েছে। সেখানে ফার্্স ডিভিসনে 
কোয়ালিফায়েড যারা তাদের নিযুক্ত করা হয়নি। যারা অষ্টম শ্রেণী পাস, নিম্ন মানের সেই 
সমস্ত লোককে চাকুরিতে নিযুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে সারা মেদিনীপুরে হাজার হাজার 
শিক্ষক এবং বেকার ছেলেদের মধ্যে একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। শাসক দলের ক্ষমতা 
আছে, তাই তারা গায়ের জোরে বে-আইনিভাবে তাদের চাকুরিতে নিযুক্ত করেছে। এর ফলে 
আজকে প্রাথমিক শিক্ষা রসাতলে যাচ্ছে। কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে শিক্ষাকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে এই নিয়ম বিরুদ্ধ যে কাজ করা 
হয়েছে সেটা অবিলম্বে বন্ধ করা হোক। 


শ্রী তুষারকান্তি মণ্ডল ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে ভূমি ও 
ভূমিরাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে 
হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স নিয়ে দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকার বছ রাজনীতি 
করেছে। এই পেট্রো-কমপ্নেক্সে যে সমস্ত উদ্বাস্ত আছে, সেই উদ্বাস্তুদের মধ্যে যারা ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছে এবং ভূমিহীন হয়েছে, আজকে তারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ পর্যন্ত তাদের 
পুনর্বাসনের কোনও. ব্যবস্থা করা হয়নি। হাজার হাজার মানুষ আজকে উদ্বাস্ত হয়েছে তাদের 
কোনও পুনর্বাসন করা হয়নি। সেই সঙ্গে বর্তমান বাজার মূলো যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা 
সেটা এখনও তারা পায়নি। আমি আপনার মাধমে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, যে সমস্ত 
মানুষ ভূমিহীন হয়েছে, উদ্ধান্ত হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা যাতে বর্তমান বাজার মূল্যে 
ক্ষতিপূরণ পায় এবং সেই সঙ্গে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় সেই ব্যাপারে আমি 
ভুমি ও ভুমি রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী শীতলকুমার সরদার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাননীয় স্াস্থ্মন্্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমার সাঁকরাইল বিধানসভা 
কেন্দ্রে মাত্র একটি হাসপাতাল আছে তার নাম হাজি এস টি মল্লিক হাসপাতাল। সেটা 
এমনই দুরাবস্থার মধ্যে আছে যদি কেউ সেখানে যান তাহলে দেখে আসতে পারেন। স্যার, 
সেখানে যে বেডে রোগী থাকার কথা সেখানে কুকুর বাস করছে, সেখানে মায়েদের প্রসব 
হয় সেই ঘরের জানলা-দরজা ভাঙা, ট্রিটমেন্টের কোনও ব্যবস্থা নেই। এই রকম একটা 
অবস্থার মধো দিয়ে সেটা চলছে। তাই, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। শুধু তাই নয়, আমাদের যে সাবসিডিয়ারি হেল্থ সেন্টার আছে, সেটার 
অবস্থা আরও করুণ। সেখানকার দরজা-জানালা, কপাট কিছুই নেই। তাই মাননীয় মন্ত্রীর 
কাছে আমার অনুরোধ, যেহেতু সীকরাইল বিধানসভা কেন্দ্রটি নিন্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের এলাকা 
এবং সেখানকার অধিকাংশ মানুষ গরিব, সেজন্য এ কেন্দ্রটির প্রতি দৃষ্টি দেবেন। এই বলে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


রী ব্রদ্ময় নন্দ £ অনুপস্থিত। 


শ্রী রামপদ সামন্ত £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় সেমমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচন কেন্দ্র পিংলা। পিংলা থানার পূর্ব সীমা বরাবর উত্তর- 
-দক্ষিণে বয়ে যাচ্ছে চইন্ডা নদী এবং উক্ত থানার মধ্যে দিয়ে পূর্ব-পশ্চিম বয়ে যাচ্ছে খিরাই 
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নদী। সেখানে দুটির পাড় দুর্বল হওয়ায় প্রতি বছর বর্ষায় নদী দুটির পাড় ভেঙে বিভিন্ন 
অঞ্চল প্লাবিত হয় এবং তার ফলে বহু ঘরবাড়ি, বসতি, স্কুলবাড়ি, রাস্তাঘাট নষ্ট হয়। এসব 
ক্ষয়ক্ষতি দূর করতে সেখানে যাতে একটা স্থায়ী পরিকল্পনা নেওয়া হয় এবং আগত 
বর্ধায়__আশঙ্কা এবারেও সেখানে বন্যার পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে-_এসব ক্ষয়ক্ষতির হাত 
থেকে সেখানকার মানুষদের রক্ষা করা যায় তারজন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের মাধ্যমে আমি 
মাননীয় সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ধন্যবাদ। 


শ্রী ভন্দু মাঝি £ মিঃ স্পিকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। পুরুলিয়ার বড়বাজার প্রাথমিক স্বাস্থযাকেন্ত্রে আজ থেকে পাঁচ বছর আগে যে 
বগা হয়েছে। তারফলে এ বিস্তীর্ণ এলাকার যে 
জিনতা রী সওজ কির 
চিকিৎসার সুযোগের স্বার্থে অবিলম্বে পুনরায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে একটি আ্যাম্থুলেলস সরবরাহ করা 
হোক। 


তরী কামাখ্যানন্দন দাসমহাঁপাত্র £ মিঃ ম্পিরার স্যার, বাসমতী চাল রপ্তানির নামে 
বর্তমানে লক্ষ লক্ষ টন চাল বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। এই চাল রপ্তানির ক্ষেত্রে নো 
অবজেকশন সার্টিফিকেট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দিলেও লাইসেল দিয়ে থাকেন রাজ্য সরকার । 
আমাদের রাজ্য সরকার এক্ষেত্রে ৪০ জনকে লাইসেন্সও দিয়েছেন। কাজেই দায়িত্বটা শুধুমাত্র 
কেন্দ্রীয় সরকার বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের উপর ছেড়ে না দিয়ে এই বেআইনি চাল 
পাচার বন্ধ করতে উপধুক্ত ব্যবস্থা নেবার জন্য আমি রাজা সরকার তথা মাননীয় স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রীর কাছে দাবি করছি। 


শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় 
ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি হীরাপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি। 
হীরাপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় ধস নামছে এবং সেই ধসে হাজার হাজার মানুষ সেখানে 
ক্ষতিগ্রত্ত। সেখানে জল নেই, বিদ্যুৎ নেই, স্কুলবাড়ি ভেঙে পড়াছ. ধসের নশরণে সেখানকার 
পুকুরগুলি পর্যস্ত শুকিয়ে গেছে, তাতে জল থাকছে না! এঁ অঞ্চলে বড়পুকুরিয়া, শীতলা, 
মৌজুরী, পলাশডিয়া প্রভৃতি গ্রাম রয়েছে, রয়েছে বরিংডাঙার মতো সীওতাল অধ্যুষিত গ্রাম। 
এ সমস্ত গ্রামের মানুষকে ধসের কারণে চরম দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে, কারণ 
এ সমস্ত গ্রামে জল নেই, বিদ্যুৎ নেই, স্কুলবাড়ি ভেঙে গেছে। 


[11-30-11-40 447 


আজ থেকে ৩ বছর আগে পলাসডিয়ায় একটা স্কুল ঘরের জন্য এনকোয়ারি করা 
হয়েছিল এবং সেই স্কুলের জন্য ৩ থেকে ৪ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছিল। আজকে 
তিন বছর পেরিয়ে গেল, সেই টাকা দিয়ে এখনও পর্যস্ত কোনও কাজ করা হল না। 
সেখানকার মানুষ আশংকার মধ্যে আছে, যে কোনও মুহূর্তে তাদের ঘর বসে যেতে পারে। 
সেখানকার স্কুল ঘর বসে যেতে পারে। সেখানে জলের ব্যবস্থা নেই, বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই, 


20৭ 08955 33 


মানুষ অন্ধকারের মধ্যে বাস করছে। আসানসোল কর্পোরেশন এই সমস্ত এলাকার মধ্যে পড়ে, 
সেখানকার মানুষ আশঙ্কার মধ্যে বাস করছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি 
মাননীয় ভূমি সংস্কারের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং অনুরোধ করতে চাই অবিলম্বে 
সখানকার মানুষের জন্য ঘরের ব্যবস্থা করা হোক, সেখানকার মানুষের পূনর্বাসনের ব্যবস্থা 
করা হোক। তা না হলে সেখানকার মানুষ এমন অবস্থার মধ্যে আছে যে, যে কোনও মুহূর্তে 
তারা একটা বৃহত্তর আন্দোলনের মধ্যে যেতে পারে, মানুষ "ক্ষোভে ফেটে পড়তে পারে। 
সখানে একটা টিম পাঠিয়ে এনকোয়ারি করা হোক এবং অবিলম্বে এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় 
নরকারের সঙ্গে কথা বলা হোক। শুধু হিরাপুর নয়, আসানসোল মহকুমার মধ্যে যে সমস্ত 
গলাকার এই ধস নামছে সেই সমস্ত এলাকার মানুষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা 
বলা হোক যাতে ওই সমস্ত এলাকার মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যায়। আসানসোলের 
চলা খনি থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা আমাদের রাজ্যে চলে আসছে, সেই হাজার 
বাজার কোটি টাকা থেকে কিছু টাকা আসানসোলের মানুষের জন্য খরচ করা হোক। আসানসোল 
চর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকায় ধসের জন্য জল পাওয়া যাচ্ছে না, বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে না। 
চলে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা করতে পারছে না, সাঁওতাল আধিবাসী এলাকার 
নানুষেরা পড়াশোনা করতে পারছে না। ৩ বছর আগে যে ৩-৪ লক্ষ টাকা অনুমোদন 
য়েছিল সেই টাকা কোথায় গেল সেটা দেখার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য 
শষ করছি। 


রী প্রভপ্রীন মণ্ডল ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্টরমন্ত্ী 
থা তথ্য সংস্কৃতিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নির্বাচনের পর থেকে বেশ কিছুদিন যাবত এবং 
তত পরশু দিন পর্যস্ত বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা হচ্ছে এবং প্রচার করা হচ্ছে যে কংগ্রেস 
টমীদের উপর একটানা অত্যাচার চালাচ্ছে সি পি এম। ঘটনার বিভিন্ন দিক আছে। এই 
ক্ষত্রে সবচেয়ে বেশি পিন পয়েন্ট করা হচ্ছে সাগরকে। সাগরে যে বিভিন্ন ঘটনার কথা তুলে 
রা হচ্ছে সেইগুলি হচ্ছে ইনজেনুয়িন। শুধু তাই নয়, ওনাদের তরফ থেকে একজন নেতা, 
উনি পেপারে স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন এবং হিউম্যান রাইট কমিশনের কাছে আপিল করেছেন এই 
বিয়ে। ওনাদের দলের তরফ থেকে সেখানে এনকোয়ারি করার জন্য একটা টিম পাঠানো 
য়েছিল, হেডেড বাই ডঃ ফুলরেণু গুহ, রেসপেকটরেড পারসন। তিনি গিয়েছিলেন এবং তার 
নঙ্গে তাদের দলের মায়া ঘোষ গিয়েছিলেন। তারা যে ঘটনার রিপ্রেজেন্ট করেছেন সেটা 
টাদের যে স্টেটমেন্ট ছিল তার টোটালি অপোজিট। আসলে ঘটনা হচ্ছে ১৯৯৩ সালে 
পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর যে সমস্ত পাট্টা হোল্ডার ছিল তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছিল। এখন 
সই সমস্ত পাটা হোল্ডারদের জমিতে ঢোকানো হচ্ছে। এটাই হচ্ছে প্রধান বিষয়। ন্যাচারালি 
ই বিষয় নিয়ে কিছু কিছু কাগজ টুইস্ট করছে এবং তাদের কথায় জনসাধারণ কনফিউজড 
চ্ছে। এই বিষয়টা সরকারের তরফ থেকে কারেক্ট করা দরকার। সেইজন্য আমার আবেদন 
কৃত বিষযটা পেপারের মাধ্যমে জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হোক। এই হাউস যাতে ওই 
সণ খবর শুনে মিসলিড না হয় তার জন্য এই বিষয়টা আমি বললাম। 


শ্রী আব্দুস সালাম মুলী $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
সমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী এলাকা কালিগঞ্জের অন্তর্গত ভাগীরথীর 
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উপরে জগৎখালি বাঁধ সেটি বিখ্যাত একটি বাঁধ। বাধটির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। গত বছর 
প্রায় ১১ লক্ষ টাকা উক্ত বাঁধের কাজের জন্য দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুরো টাকাটাই জলে 
গেছে, কাজের কাজ কিছুই হয়নি। গত বছর মাসুড়িডাঙ্গা এবং ফুলবাগান এলাকার মানুষ 
অত্যন্ত সচেতন হয়ে উক্ত বাঁধটি ভেঙে যাওয়ায় ১০-১২ হাজার বস্তা মাটি ইত্যাদি দিয়ে 
বাঁচিয়েছিল। বাঁধটির যে ভয়াবহ অবস্থা ছিল তা এখনও আছে। অবিলম্বে যদি উক্ত মাসুড়িডাঙ্গা 
এবং ফুলবাগান এলাকার বাঁধটি মেরামতের ব্যবস্থা না.করা হয় তাহলে সামনের বর্ষায় 
কালিগঞ্জ এবং নাকাশীপাড়া এলাকার হাজার হাজার মানুষ বন্যায় ভেসে যাবে। আমি 
বিধানসভার ইরিগেশন আতন্ড ওয়াটারওয়েজ সাবজেক্ট কমিটির একজন সদস্য হিসাবে বারেবারে 
মাননীয় সেমমন্ত্রীকে এই কথা বলেছি। কিন্তু আজ পর্যস্ত কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। 
জগৎখলি এবং ফুলবাগানের মাঝখানটি গঙ্গার ভেতরে চলে গেছে। বিখ্যাত উক্ত বীধটি গঙ্গা- 
ভাগীরথীর বক্ষে চলে যাওয়ার পরেও কেন সরকার বাঁধাবার ব্যবস্থা করছেন না তা আমি 
বুঝতে পারছি না। অবিলম্বে উক্ত বাঁধটি মেরামতের জন্য আমি মাননীয় সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 


শ্রী ঈদ্‌ মহম্মদ ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র ভরতপুরে কয়েকটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে, যেগুলিকে 
আগে সাবসিডিয়ারি হেল্থ সেন্টার বলা হত, সেগুলিকে এখন নিউ প্রাইমারি হেল্থ সেন্টার 
রূপে রূপান্তরিত করা হয়েছে। উক্ত হেল্থ সেন্টারগুলিতে কোনও ডাক্তার নেই। তারফলে 
এলাকার মানুষ চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। যার ফলে এলাকার মানুষ অত্যন্ত 
ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থযমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, 
আমার বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত তালিবপুর, কাকগ্রাম, শিমুলিয়া এবং টিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে 
যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি আছে, সেখানে অবিলম্বে ডাক্তার নিয়োগের ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী কমলকান্তি গুহ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের 
সীমান্ত এলাকা হচ্ছে ২২০০ কি.মি. দীর্ঘ। এই দীর্ঘ ২২০০ কি:মি. এলাকায় লক্ষ লক্ষ মানুষ 
বাস করেন। তারা আজকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পর্যবসিত হয়েছেন। বি. এস. এফের 
অত্যাচারে তারা জর্জরিত হচ্ছেন। গত ২৩শে মে একটি নতুন আদেশ জারি হয়েছে যে, 
সীমান্তের ৩ কি.মি. এলাকার মধ্যে যে সমস্ত মানুষ বাস করেন তারা কোনও ধমীয়ি আচার 
আচরণ, সাংস্কৃতিক কোনও অনুষ্ঠান যদি করতে চান তাহলে বি. এস. এফ. ক্যাম্প থেকে 
অনুমতি নিতে হবে। এই ধরনের আদেশ সংবিধান বিরোধী। মানুষের নাগরিক অধিকার আছে 
ধমীয়ি আচার আচরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবার। এই যে বি. এস. এফের উপর এই 
ধরনের আদেশ দেবার দায়িত্ব দেওয়া হল, এই দায়িত্ব ওদের উপরে কারা দিলেন বা কে 
দিলেন তা আমি বুঝতে পারছি না। 


তবে এখন আর কেন্দ্রের দোষ দিয়ে পার পাওয়া যাবে না। এখন যারা কেন্দ্রে আছেন 
তাদের পরস্পরের সঙ্গে আপনারা যুক্ত আছেন। আজকে এটা আপনাদের দেখতে হবে এই 
লোকগুলোর উপরে এই অবস্থা কেন জারি হল। এখানে যদি ১৪৪ ধারা জারি হয়, তাহলে 
বি. এস. এফ. কার্ফু জারি করছে। আজকে সীমান্ত এলাকায় বি. এস. এফের অত্যাচারে 
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আগুন জুলছে। আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী এবং এখানে যারা সরকার পক্ষে 
বসে আছেন, তাদের সবার কাছে আমি অনুরোধ করছি যে, আপনারা ঠাণ্ডা ঘরে বসে 
এখানে আত্মতুষ্টিতে ভুগছেন, কিন্তু যে আগুন সীমান্ত এলাকায় জুলছে তা যদি অচিরেই বন্ধ 
না হয় তাহলে বিপদ ঘটে যাবে। সীমান্তে এই ধরনের যদি কালা-কানুন চলতে থাকে তাহলে 
আপনারাও এখানে বসে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন না। আপনারা যদি সরকার ঠিকমতো 
চালাতে চান, মানুষের সমর্থন চান তাহলে সীমান্তে যে লক্ষ লক্ষ লোক আছে, যাদের আজকে 
স্বাধীনতা নেই, নাগরিক অধিকার নেই, বি. এস. এফের পায়ের তলায় সর্বদা পর্যুদস্ত হয়ে 
পড়ে আছে তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা নিন, তাদের প্রতি দায়িত্ব নিন এই আবেদন রেখে আমি 
আমার বক্তবা শেষ করছি। 


[11-40--11-50 চ৮.] 


রী বিশ্বনাথ মণ্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার নির্বাচনী কেন্দ্র মুর্শিদাবাদ জেলার 
খড়গ্রামে। আপনারা খুব ভাল করেই জানেন যে, কংগ্রেস এবং সমাজবিরোধীরা গোটা মুর্শিদাবাদ 
জেলাতে দীর্ঘদিন ধারে লাগাতারভাবে একটা যড়যন্্র করে চলেছে এবং এটাও আপনারা ভাল 
করে জানেন যে, এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এখানে প্রতিদিনের লড়াই চলছে। ওই কংগ্রেসিরা 
মুর্শিদাবাদ জেলায় সি পি এমের লোকেদের খুন করছে। আজকে তারা নিবচিনে হেরে যাবার 
ফলে খুন সন্ত্রাস আরও বেড়ে গেছে। তারপরে সবচেয়ে অন্ধকারের জীব হিসাবে যে পরিচিত, 
তাকে ওখানে প্রার্থী করা হয়েছে, একথা আমাদের নয়, ওদেরই যুব কংগ্রেসের সভানেত্রীর 
বক্তব্য, তাকেই ভোটে নামানো হয়েছে। যার ফলে নির্বাচনের পরে আমরা দেখছি তাদের এই 
ক্রিয়াকলাপ ক্রমশ বাড়ছে। আমি মুর্শিদাবাদ জেলার পক্ষ থেকে সরকারের কাছে আবেদন 
করতে চাই যে, স্বরাষ্টরমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী যদি এই সন্ত্রাস, খুন বদ্ধ না করেন তাহলে 
মানুষ প্রতিবাদে ফেটে উঠবে। ওখানকার শাস্তিপ্রিয় মানুষ শাস্তি চায়। এই সমাজবিরোধীদের 
মদতে যদি রোজ এই ধরনের খুন, সন্ত্রাস চলতে থাকে তাহলে এলাকার মানুষ আর সহ্য 
করবে না। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় যে, এখানকার প্রশাসনের একটি অংশ সরাসরি ওদের 
সঙ্গে যুক্ত আছেন। আমার পাশের বিধানসভা কেন্দ্রের থেকে ওদেরই দলের নেতা নির্বাচিত 
হয়েছেন, তার কাছেও আমার আবেদন আপনারা এই ধরনের সন্ত্রাস যদি চালাতে থাকেন 
একতরফাভাবে তাহলে ওখানকার জনসাধারণ ক্ষমা করবে না। মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষ 
আজকে সংগঠিত হয়েছে, তারা আজকে এই ধরনের সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে 
বদ্ধপরিকর। এর ফলে যে কোনও সময়ে খুন খারাপীর ঘটনা ঘটে যেতে পারে, সেই কারণে 
আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্্রমন্ত্রী এবং সরকার পক্ষের কাছে জানাচ্ছি যে, এর একটা ব্যবস্থা 
নিন। 


শ্রী শিবদাস মুখার্জি মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে পৌর বিষয়ক মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচিত বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে কৃষ্ণনগর পৌরসভা অন্তর্ভ্ত। 
এ কৃষ্ণনগর পৌরসভা কংগ্রেসিদের দখলে বলে তার প্রতি বিমাতৃসূলভ আচরণ এবং 
অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিধানসভা নির্বাচনের আগের থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ৪-৫ মাস 
ধরে সমস্ত রকম অর্থনৈতিক সাহায্য সরকার থেকে দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। যার ফলে 
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কৃষঞ্নগর পৌরসভা কর্মচারিদের বেতন দিতে পারা যাচ্ছে না। কোনও উন্নয়নমূলক কাজের 
সঙ্গে যুক্ত হতে পারছে না। কৃষ্ণনগর শহরে জঞ্জাল সাফাইকারী যারা- আছে তারা কাজ 
করছে না, ফলে জঞ্জালে শহর ভরে গেছে। পানীয় জল ঠিকমতো সরবরাহ করছে না। বিদ্যুৎ 
দপ্তরের লোকেরা কাজ করতে চাইছে না। তারপরে সুইপাররা কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। 
এরফলে একটা ্র্ড অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এর .ফলে কৃষ্ণনগরে যে কোনও সময়ে 
মহামাবী বিরাট আকারে দেখা দিতে পারে। 


শহরের মধ্যে জঞ্জাল স্্পীকৃত হচ্ছে এবং পানীয় জল ঠিকমতো সরবরাহ হচ্ছে না 
এবং কর্মচারিদের বেতনও হচ্ছে না। কর্মচারিদের বেতন না হওয়ার ফলে সেখানে ২ জন 
মারাও গিয়েছেন। একজন হচ্ছেন শুকদেব তাদের আর একজন হচ্ছেন রাজু হাড়ি। বিগত 
৫ মাস ধরে বেতন না দেওয়ার ফলে অর্থাহারে, অনাহারে কর্মচারিরা সেখানে আছেন। আমি 
আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করছি এ কংগ্রেসি পৌর বোর্ডে যদি কোনও দুনীতি থেকে থাকে 
বা স্বজন-পোষণ থেকে থাকে তাহলে এ কৃষ্ণনগর পৌরসভার বোর্ড ভেঙে দিন এবং ব্যবস্থা 
নিন। এই অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে কৃষ্ণনগর শহরের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তার হাত 
থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আপনার মাধ্যমে আমি পৌর বিভাগের মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি 
যে সমস্ত পাওনা-গণ্ডা ওদের বাকি আছে সেইগুলি মিটিয়ে দিন। ওখানে কংগ্রেসি এবং সি. 
পি. এম. এর কর্মচারিরাও আছেন, তারা যাতে 'বেতন পায় এবং কৃষ্ণনগরে একটা সুষ্ঠু 
অবস্থা ফিরে আসে সেটা দেখার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রীমতী ইভা দে ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি হুগলি জেলার জাঙ্গীপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে 
নির্বাচিত। উক্ত এলাকায় আমাদের একমাত্র যোগাযোগের ব্যবস্থা হচ্ছে বাস, এর উপরেই 
আমরা: নির্ভরশীল। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে জাঙ্গীপাড়া, রাজবলহাট, আটপুর এলাকায় 
জনসাধারণ যে সমস্ত বাসগুলির উপর নির্ভরশীল, সেই বাসগুলি রাস্তায় চলাচলের অসুবিধার 
জন্য ঠিকমতো যেতে পারছে না এবং রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। যে কোনও সময় এখানে 
দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। জাঙ্গীপাড়া থেকে রহিমপুর, বকপোতা এটা হচ্ছে দীর্ঘ ৯ কিমি. রাস্তা 
এবং জাঙ্গীপাড়া সীতাপুরহাট ৮ কি.মি. রাস্তা, এটা এমন খারাপ হয়েছে যে রাস্তার কোনও 
অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না। অবিলম্বে এই রাস্তা যাতে মেরামতি করা যায়, তার জন্য 
আমি অধ্যক্ষ মহাশয়ের মাধ্যমে আমি পূর্ত বিভাগের মন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি। যাতে 
রাস্তাটি জরুরি ভিত্তিতে বর্ষার আগে সারানো যায় এবং সুব্যবস্থা করা যায় সেটা দেখবেন। 
এই নিবেদন করে আমার বক্তব্য .শেষ করছি। 


পরী হাফিজ আলম সায়রানি ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি, 
কবিতীর্থ বিধানসভা কেন্দ্রের একবালপুরে মহরম উপলক্ষে যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে তার 
প্রতি আমি স্বরা্ট্রমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। স্যার, কলকাতা কর্পোরেশনের 
ডি গ্রুপের কর্মচারিদের থাকার একটা ঘর একবালপুর এলাকায় আছে, সেই কোয়ার্টারের পাশ 
দিয়ে একটা রাস্তা আছে। সেই রাস্তা দিয়ে বরাবরই মহরমের মিছিল যেত, এবারেও সেই 
রাস্তা দিয়ে মিছিল যায়। কিন্তু দেখা গেল সেই মিছিলটাকে আটকানোর ব্যাপারটা নিয়ে 


12৭11004925 31 


গোলমাল। তারা এপ্রিল মাসে পুলিশের কাছে রাস্তার পারমিশনের জন্য আবেদন করে। 
কেবলমাত্র আবেদন করেনি, কোর্টে এফিডেভিট করে রুটটাকে জানিয়ে দেওয়া হয়। ৯ তারিখে 
রীতিমতো তারা সেই রাস্তা দিয়ে মহরমের মিছিল নিয়ে যায়। কিন্তু সেইদিন কোনও ঘটনা 
ঘটেনি। ১০ তারিখে হঠাৎ আমাদের বিরোধীপক্ষের [***] হয়েছেন এ এলাকায়, তার 
উস্কানিতে সেখানে এ মহরমের মিছিলটা আটকানো হয় এবং আটকানোর ফলে সেখানে 
একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। 


তখন স্বাভাবিকভাবে সেখানকার শাস্তিপ্রিয় মানুষ থানায় অবরোধ করে এবং এই 
কংগ্রেসি গুণ্ডাদের উষ্কানিতে পুলিশ এবং জনসাধারণের মধ্যে লড়াই হয়। এই লড়াই-এর 
ফলে ৭ জন মানুষের প্রাণ যায়। সেইজন্য আমি স্বরাষ্টরম্ত্রীকে আবেদন করব এঁ দুষ্কৃতকারীরা 
ও কংগ্রেসিদেরকে চিহিনতত করে অবিলম্বে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। 
যাতে বামফ্রন্ট সরকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার যে নীতি গ্রহণ করেছে, সেই নীতি বজায় 
থাকে এবং বিরোধী পক্ষের কোনও সদস্যর এই সাহস না হয় সাম্প্রদায়িক সম্ভ্রীতিতে 
উস্কানি দেওয়ার, এই আবেদন আমি রাখছি। আমি আশা করছি পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রদায়িক 
সম্গ্রীতিকে রক্ষা করার জন্য আমাদের স্বরাষট্রমন্ত্রী উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, এই বলে 
আমার বক্তব্য শেষ করলাম। 


[11-50--12-00 1০01] 


মিঃ স্পিকার ঃ আমি অতীতেও বলেছি এবং এখনও বল্ছি যে কোনও মেম্বারের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে গেলে তার আগে নোটিশ দিতে হবে। নইলে কোনও অভিযোগ 
আনা যাবে না। এটা আন-ফেয়ার প্র্যাকটিস, এট৷ হিটিং আন্ডার দি বেল্ট। সেইজন্য কোনও 
মেম্বারের বিরুদ্ধে বলতে গেলে নোটিশ দিতে হবে। আমি রেকর্ড দেখব, যদি কোনও মেম্বারের 
বিরুদ্ধে কিছু বলা হয়ে থাকে তাহলে সেটা বাদ যাবে। 


(নয়েজ) 


শ্রী কমল মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে নতুন স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
মহাশয়রে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি চন্দননগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে এই প্রথম কংগ্রেস 
বিধায়ক। চন্দননগর মহকুমায় যে সরকারি হাসপাতাল আছে তার চরম কিছু দুরাবস্থার ঘটনা 
আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। হাসপাতালে ডাক্তার খুব কম। তারা কেউ রোগী দেখেন 
না, তারা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে নার্সিং হোমে ব্যস্ত থাকেন। সেখানে কোনও ওঁষধ পাওয়া 
যায় না। সেখানে যে খাদ্য দেওয়া হয় তা অত্যন্ত নিন্ন মানের। চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালের 
একটা এঁতিহ্য ছিল যে, সেখানে সাপে কামড়ানোর ওষুধ এবং কুকুরে কামড়ানোর ওষুধ 
পাওয়া যেত। কিন্তু বর্তমানে তিন বছর যাবত সেইসব ওষুধ পাওয়া যায় না। আগে 
হাসপাতালটিকে আমরা বলতাম আরোগ্য নিকেতন, এখন সেটা নরক কুণ্ড হয়ে গেছে। 
সেখানে আ্যান্থুলেস আছে, কিন্তু তা রোগীদের কাজে ব্যবহাত হয় না, সরকারি কাজে ব্যবহৃত 
হয়। পোস্ট মর্টেম সেখানে হয় না, টুচুড়া হাসপাতালে হয়। তাই আমি পশ্চিমবঙ্গের নতুন 
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স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, অবিলম্বে যাতে এর প্রতিকার করা হয় তার জন্য আমি 
আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি বলেছেন অতীতের নজির টেনে! 
প্রসিডিংসে কথাটা এক্সপাঞ্জ করা হবে আপনি বলেছেন। কিন্তু রাম পিয়ারী রামকে কোট 
করে যে কথা বলা হয়েছে তার জন্য আপনি ওকে পার্সোনাল এক্সপ্ল্যানেশনের জন্য কিছু 
বলতে দিন। উনি আমাদের একজন নেতৃস্থানীয় বিধায়ক। আপনি ওকে পার্সোনাল এক্সপ্ল্যানেশনের 
জন্য সুযোগ দিন। কারণ আপনি কখন প্রসিডিংস এক্সপাঞ্জ করবেন, ততক্ষণে নিউজ 
এজেলিগুলো খবর পেয়ে যাবে এবং সান্ধ্য খবরের কাগজে বেরিয়ে যাবে। সেটা ওর পক্ষে 
খুব অপনামজনক হবে। কারণ আপনি এখনও প্রসিডিংস এক্সপারঞ্জ করেননি। 


(গণ্ডগোল) 


মিঃ স্পিকার ঃ আমি তো অলরেডি বলেছি। আমি রিসেসের সময়ে দেখব [1 217- 
(01119 15 25000129010 0141 ৬০০] ৮৩ ০9১1১078660 যদি আমি মনে করি প্রসিডিংস 
এক্সপাঞ্ করা দরকার 11701 ] ৮111 61৮০ 06 001901601110/ 101 1001507981 6)0)18109- 
001. তাহলে আমি দেব। 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ঃ অনুপস্থিত। 


রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ স্যার, আমরা কালকেই এই সভায় আপনাকে ধন্যবাদ 
জানিয়েছি। আমি আপনাকে ধনাবাদ জানাই। স্যার, আপনি আপনার রাজনৈতিক সদস্য পদ 
থেকে অব্যাহতি নিন। তাহলে সংসদীয় গণতন্ত্র এর কাঠামোটা অনেক জোরদার হয়। 


(গোলমাল) 
মিঃ স্পিকার ঃ বলতে দিন। ডোন্ট ডিস্টার্ব। 


স্ত্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ স্যার, পার্লামেন্টে. নিয়ম আছে স্পিকার কোনও দলের নন। 
তাকে দলের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করতে হয়। স্পিকার নির্বাচনের সময়ে আমাদের দলের 
পি. এ. সাংমা কংগ্রেস দল থেকে পদত্যাগ করেন। এখনও তিনি কোনও দলের সদস্য নন। 
আপনি নিয়মিত দলের কাজ করেন, দলের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। ভারতবর্ষে 
স্পিকারের পদের জন্য আপনার একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। তাই আমি বলব আপনি 
একটা প্রিসিডেন্ট তৈরি করুন যে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার অধ্যক্ষ কোনও দলের সদস্য নন। 
কারণ কোনও অভিযোগ আনতে গেলেই- যেমন ওয়াকফের. বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলেই 
ম্পিকার এর চেয়ারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে হয়। এটা আমাদের পক্ষে খুব অসুবিধাজনক। 


মিঃ ম্পিকার £ এটা কোন রুলে উনি করলেন জানি না। উনি মেনশন দিয়েছিলেন। 
উনি নোটিশ দিরেছিলেন। ইলেকশন ভায়োলেন্স ২২ জন কংগ্রেস কর্মী খুন হয়েছেন। 


পার্লামেন্টারি নিয়ম ডিমান্ড করে নোটিশ আনার। আমার বিরুদ্ধে বললেন, আমি জানতাম 
না। এখন আমাকে উত্তর দিতে হবে, এ বড় যন্ত্রণার কথা। "013 19500 1795 0901) 
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[.015818, 11161) 78100101610 %/85 1016 [1710 1$0171510. পুরনো প্রসিডিংস 
রেকর্ডগুলো পড়বেন। [1 ৮83 ৫০১০৩৫ 1 015 11096 0) 311 521081095 
130191160 ৮4101 116 ৬7৩ 5098101.. ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেছিলেন, স্পিকার পার্টির 
সদস্য হবেন এবং স্পিকার পদেও থাকবেন। 76 1$ ০/)9016৫ 10 ৮/017 001 106 
চ7 8150. আপনাদের সময় এরকম ছিল, আর আমাকে প্রিসিডেন্ট তৈরি করতে বলছেন! 
আপনি এবার আপনার মেনশন করুন। 


[12-00--12-10 7.৬.] 


স্ত্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, নির্বাচনের পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে 
৯০টি রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। কংগ্রেসিদের উপর হামলা, অত্যাচার হয়েছে। ২৩ 
জন কংগ্রেস কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। এই ২৩ জন কংগ্রেস কমীকে হত্যা করার পর 
আমাদের দলের সভাপতিকে আলোচনা করার জন্য পুলিশ মন্ত্রী ডেকেছিলেন। আমাদের দলের 
পক্ষ থেকে এই পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে তার জন্য পুলিশ মন্ত্রীর সঙ্গে একটা আলোচনা 
হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে সভাকে জানাতে হচ্ছে যে পোস্ট ইলেকশন ভায়োলেন্স 
কোনও স্টেজেই পশ্চিমবঙ্গে কমেনি। গতকাল পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কংগ্রেস কর্মীদের 
উপর একতরফাভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। কংগ্রেসিদের হত্যা এবং তাদের উপর নানারকম 
জুলুম করা হচ্ছে। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সমস্ত রকমের সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া 
সর্তেও একবালপুরের ক্ষেত্রে সরকারি দল হিসেবে তারা কোনও দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। 
পুলিশ মন্ত্রী মাননীয় শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয় প্রথমেই ব্যর্থ। সি পি এম এই গুাবাজি 
করছে। অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন হবে। তাদের বিরুদ্ধে 
গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি এই সভায়। তাছাড়া, যাদের হত্যা করা হয়েছে এবং যাদের উপর 
নানাভাবে অত্যাচার করা হয়েছে তাদের জনা আর্থিক ক্ষতি পূরণের দাবি জানাচ্ছি। পুলিশ 
মন্ত্রী সভা থেকে পালিয়ে না গিয়ে, সভায় এসে, রাজ্য জুড়ে যে অগ্নিগর্ভ অবস্থার সৃষ্টি 
হয়েছে সে ব্যাপারে বিধানসভায় দীড়িয়ে বিরোধীদের এই প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করুন। 
অবিলম্বে তাকে বিধানসভায় তলব করার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে দাবি জানাচ্ছি। 


গী ললীব তীত্ী : লিক আীকহ মন, লী আঘক লাল জ ঘুলিজ মন্গী জীন ঘুভস 
ম্গী ক্ষা চপ্রাল জআর্তিন ক্ষবলা ত্বান্তলা দু। মাহ নিগ্রাল লমা কল্প ম তক লযা অন্জ্যা 
জা জা ভা ই হক্ধ জান জালল ক্ট। জীন অন্তা সাহা ক্কী মতা ম জানাল ম নারী 
ঈ লা ওনক্কা লর্ঘন ভ্জা। জিলল মন্ষভী লাশ মাহ শহ। সহ কুলান্যাজ নিশ্ান অপা 
ঈন্্ বব হাহতাখীঘাঁ জি মহ মহ ই। অমহযা উ বুলক্কী অনলক্ক অলঘাহ্যুততী সঙ্যালল নন্তা 
উ ছ্ষিক নাঘল ল্রল আান হুলঘহ ক্ষত লী নাতাল ল খালী, তান, অ্রহ্যা, মুগতা ম 
আনল ল দিক কমলা ভীমা জীহ হুম অম্সা ঘহ জাহ নল্ন চাল লল্তী বিঘা মাতা 
নী অছিন্বম ভ্রঘল জন্তা জানিনালী লঙ্সত্বা কত লাশ গ্বান্লি ম বুলহ-নমত কহ ক সর, 
কত অলাজনিহীঘ্ী লীযা জক্ষানী ই হই ই, নিতাম ল্লাহভ্ত্ত ক ন্তুভ্ত ললাঞা কী নুলা 
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হট ই। লিলজ ছ্ছান্লি পীত্বলা সমালিন ভীবী লখা অঞিন্বস ব্রমাল ম কিং যাহত্রা আন্বীলন 
কী লহ্ষ্ক অস্থান্তি কা নালানহ্ত ীঘাহ্‌ ভীযা। ল লাললীত দুলিজ মর্গী সহ মুভ্সমঙ্গী 
ব জন্তহীঘর বলা উঁকি তরমঘহ অনিলানর বিশ্াত কযা জা জীহ ই্জা ল্ত্খা কিতা 
লাহ্‌ লিল হবললবন্ত সাজাল ঈ লীহা যভাঁ ন জাহ। আমাল ল নাহ-নাহ যহীনী ক তহ 
ন্াষ্তহী লীহী ক্ধ তত অক্যান্সাহ ভীলা হছ্া উ। নাভ্তহী লীলী না লততান ক্ষী লীনিন্রাত্তী 
অঘলাহ্‌ ভঘ উ। নন্তাঁ ক নতুন ঘুলইভী যন্তীঁ জানব ছ্ান্নি ল্মন্রজ্থা হ্ধী সমানিন ধইলী হব 
ধান মহ ₹্ অবিনাজী লন্তুহা ঘহ লহ্ভ-নহ্ত কা লালন কত্বা। 


মল জাঘক্ধ লাল জি ঘুলিল মঙ্গী জীহ্‌ মুজ্সলঙ্গী ল জনুতাপ্র ক্ষহলা উঁক্ষি হুল লজলা 
অহ কল্প লহক্কাহ ঘর জন লবক্কা ল নাল-্ীল নূহ বল মজা ন্তা অন্ত্-ল-সন্্ ললামাল 
ন্ভী। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ 
দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সারা রাজ্যের সাথে সাথে আমাদের 
কাথিসহ সারা মেদিনীপুর জেলায় ব্যাপক লোডশেডিংয়ের ফলে চরম বিদ্যুৎ বিপর্যয় দেখা 
দিয়েছে। এর ফলে সেখানে পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে, পাম্প চলছে না, ক্ষুদ্র 
শিল্পগুলিতে প্রায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অথচ, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বারংবার আমাদের 
এই হাউসে দাঁড়িয়ে বলেছেন, যে, বিদ্যুৎ উৎপাদন নাকি প্রয়োজনের অতিরিক্ত হচ্ছে। কিন্তু 
লোডশেডিংয়ের ধাক্কা এমনই যে, আজকের খবরের কাগজেই আছে মহাকরণ অন্ধকার হয়ে 
গিয়েছিল। আজ, শুধু মেদিনীপুর জেলায় নয়, সারা রাজা জুড়েই বিদ্যুৎ বিপর্যয় চলছে। এই 
ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জনা এবং বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের ফলে যে অসুবিধার সৃষ্টি 
হয়েছে, তা দূরীকরণের জন্য নিশ্চিত, দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


ডাঃ ফজলে হক £ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যদিও মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী সভায় 
নেই__আপনি জানেন উত্তরবঙ্গ এমনিই অবহেলিত, তার চেয়েও অবহেলিত কুচবিহার জেলা। 
দীর্ঘদিন ধরে এখানকার রেশন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। চাল গম তো দেওয়াই হয় না, যদিও 
দেওয়া হয় আড়াইশ" গ্রাম, পাঁচশ গ্রাম। চাল, গম অনেকদিন ধরে দেওয়া হয় না, চিনি এবং 
কেরোসিন তেল দেওয়া হয়। মেই কেরোসিন তেলও পাওয়া যাচ্ছে না। রাত্রে মানুষ খেতে 
যাওয়ার সময় আলো জ্বালাতে পারছে না। মানুষের, মনে এজন্য ক্ষোভ দেখা দিচ্ছে। অবিলম্বে 
এই সমস্যার সমাধানের জন্য হাউসের এবং খাদামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সপ্তাহে যাতে 
অন্তত দু-তিন কেজি চাল দেওয়া যায়, তার জন্য আবেদন করছি। 


মিঃ স্পিকার £ ফুড মিনিস্টার এখানে নেই। চিফ হুইপ, আপনি তাকে এই বিষয়টা 
জানাবেন। 
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শ্রী বুদ্ধদেব ভকৃত $ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র দ্তারের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন পৃথিবীতে গোয়েবলস্‌ বলে একজন লোক ছিলেন। আজকে 
আমাদের ভারতবর্ষে অনেক গোয়েবলস্‌ তৈরি হয়েছে। আপনি জানেন, এই কয়েকদিন ধরে 
বুর্জূয়া পত্রিকায় আমাদের ক:ংগ্রেসি বন্ধুরা প্রচার. করছেন যে, এখানে আইন-শৃঙ্খলা নেই, 
তারা অত্যাচারিত হচ্ছে, আমরা নাকি মারপিট করছি। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে যে, গত ১০ 
তারিখে আমার নির্বাচন ক্ষেত্র ঝাড়গ্রাম ২ নং বাঁধগড়া অঞ্চলে একজন ক্ষেতমজুর তার ঘরের 
গাইয়ের দুধ নিয়ে সন্ধ্যে ৭টার সময় ঝাড়গ্রামে বিক্রির জন্য যাচ্ছিল। 


[1210-12-20 ৮.৬] 


যেহেতু ওঁরা ৮২ জন সদস্য যে ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন আমি একাই প্রায় সেই 
ভোট পেয়েছি। কিন্তু ওঁদের এটা সহ্য হচ্ছে না। তাই নির্বাচনের পরে ওঁরা দু-জন আদিবাসীকে 
চিরতরে মেরে ফেলে এবং গত ১০ই তারিখে পরিতোষ রায়কে খুব খারাপভাবে মারধোর 
করে এবং মারা গেছে এই ভেবে ফেলে চলে যায়। বর্তমানে সে ঝাড়গ্রাম সদর মহকুমা 
হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। আমি আপনার মাধামে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং 
মাননীয় তথ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আইন-শৃঙ্বলা হরণকারী এবং গোয়েবলসীয় ভাষণ 
দানকারী লোকেদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ । 


তরী তারক বন্দ্যোপাধ্যায় £ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
তথামন্ত্রী এবং মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টা হচ্ছে 
অমৃতবাজার এবং যুগান্তর পত্রিকা সম্বন্ধে। আমি যে কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছি_-১৪০ 
কাশীপুর বিধানসভা কেন্দ্র-_তার বাগবাজার থেকে এ দুটো কাগজ প্রচারিত হয়ে আসছিল। 
শতবর্ষ প্রাচীন এ সংবাদপত্র দুটো। আমর! সকলেই জানি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে 
ধ দুটো কাগজের যথেষ্ট অবদান ছিল। এই কাগজ দুটো ইদানিং শোচনীয় অবস্থায় তুগছে। 
গত ৬ মাস ধরে__জানুয়ারি ১৯৯৬ থেকে এ পত্রিকা দুটোতে সাংবাদিক ও অসাংবাদিক 
কর্মচারিরা বেতন পাচ্ছে না। সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক চলছে ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে। অথচ 
একটা ছোট আকারে কাগজ সেখান থেকে ইউনিয়নের মাধামে বেরোচ্ছে। ব্তমানের মাননীয় 
তথ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, আপনি ১৯৭৭ সালে এ কাশীপুর বিধানসভা 
(কান্দ্রর নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন এবং আশাকরি আপনি এ বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত আছেন। 
কিন্তু বর্তমানে ওখানের অব্যবস্থা কাটিয়ে যাতে সুব্যবস্থা ফিরে আসতে পারে তার জন্য 
সরকারি পর্যায়ে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এবিষয়ে আমি আপনার মাধ্যমে তথ্যমন্ত্রী 


দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


বর্তমানে আপনারা রাজ্যে ক্ষমতায় আছেন 'এবং কেন্দ্রে আপনাদের বন্ধু সরকার রয়েছেন। 
তাই অবিলম্বে যাতে এঁ পত্রিকা দুটো চালু করা যায় এবং ওখানকার সমস্যার সমাধান হয় 
তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেবার জন্য আপনার মাধামে তথ্যমন্ত্রী এবং শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি বিশেষভাবে 


আকর্ষণ করছি। ধন্যবাদ। 
শত্রী অমর চৌধুরি £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার 
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এবং সাথে সাথে নগর উন্নয়ন মন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ৪ঠা জুন 
তারিখে বরানগরে ১৭-৩-১ নং ৮৬) [২০৪0-এর হরিপদ দের বাড়িতে একটা এক্সপ্লোসিভ 
হয়, এতে আশেপাশের কয়েকটি বাড়ি বিধ্বস্ত হয় এবং সাথে সাথে আরও কয়েকটি বাড়ির 
অল্প বিস্তর ক্ষতি হয়। আমরা জানি এই কারণে একটি তদস্ত কমিটি গঠিত হয়েছে, তাকে 
স্বাগত জানাই। সেখানকার সাধারণ মানুষ এবং পৌরসভা সবাই মিলে উদ্ধার কার্য করেছে 
এবং যেভাবে পরিষেবা দেওয়া হয়েছে তাতে সাধারণ মানুষ আশ্বস্ত হয়েছে। চারটি ক্যাটাগরির 
লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের মানবাধিকারের প্রতি দৃষ্টি রেখে যে কাজ করা উচিত ছিল 
আমার মনে হয় আমরা সেই কাজটা করতে পারিনি। ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ধারাতে যে 
শাস্তি আছে, তা হবে। আমাদের মানবাধিকারের পেনাল কোডের যা শাস্তি হয় তা দিতে হবে, 
তার প্রতিকার করার জন্য আমি অনুরোধ করব। যাদের বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং যে 
মধ্যবিত্ত মানুষের অল্প বিস্তর ক্ষতি হয়েছে তাদের সম্বন্ধে ভাবতে হবে। সর্বোপরি যে ৬ জন 
লোক মারা গেছেন এবং ১১ জন আহত হয়েছেন তাদের ক্ষতিপূরণ করতে হবে। প্রায় 
১৬টি ছোট-বড়-মাঝারি স্টল যাদের ছিল তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য, ইকোনমিক রিলিফ 
দেওয়ার জন্য আমি আবেদন করব এবং এই আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পুলিশ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এক শ্রেণীর লাইসেন্সধারী পুলিশদের মন্ত্রী বলে ওনাকে আমরা 
মনে করি। গত নির্বাচনের সময় আমার জেলার এস. পি. এবং ডি. এম. নির্বাচনকে কেন্দ্র 
করে লাল জামা গায়ে দিয়ে গিয়েছিলেন মালদায় নির্বাচনে জেতানোর জন্য। এই এস. পি. 
এবং ডি. এম. তারা হচ্ছেন প্রোমোটী এস. পি. এবং ডি. এম., তারা গিয়েছিলেন মালদায় 
নির্বাচন জেতানোর জন্য। আমরা মালদায় দেখলাম এস. পি.র উদ্ধত আচরণ। উনি আমাকে 
একজন বিধায়িকা জেনেও বলছেন আপনি বাবার জন্মে এত পুলিশ দেখেছেন কি? আমি 
বলেছিলাম আমাদের এত বুথ আছে আপনি ও ডি. এম. মিলে এগুলি কাটতে পারেন না, 
এটা সেল্সেটিভ বুথ। আপনি এটাকে বি. সি. ক্যাটাগরি করে হোমগার্ড দিয়েছেন। ৬টি বুথে 
আমার এলাকায় সি. পি. এম. রিগিং করল। তার পর কাউন্টিং হলে ডি. এম. ঢুকে গিয়ে 
কাউন্টিং এজেন্ট যারা ছিল তাদের মেরে জামার কলার ধরে ধাক্কাধাক্কি করেছেন। আমরা 
আতঙ্কিত, এই জন্য এখানে দীড়িয়ে আমি বলতে চাই যে সেদিন পোস্টাল ব্যালটে কারচুপি 
করছিল, আমি প্রতিবাদ করাতে ডি. এম. আমাকে আ্যারেস্ট করার ভয় দেখান, অবশ্য 
আমাকে ত্যারেস্ট করতে পারেননি। আমি বলতে চাই যে মালদা জেলায় বামক্রন্ট ধুয়েমুছে 
গেছে এবং তার জন্যই সেখানে এস. পি. কংগ্রেসিদের উপর অত্যাচার করছে, তাই আমি 
মাননীয় পুলিশমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি যে আপনি যদি ব্যবস্থা না নেন তাহলে আমরা 
মালদা জুড়ে আন্দোলনে নামব। আমি ওই পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য 
দাবি করছি। 


[13-20--12-30 7৮. 


শ্রী অসিতকুমার মাল 3 মাননীয় স্পিকার, স্যার, আমি এই হাউসে আপনার মাধ্যমে 
একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বামফ্রন্ট 
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সরকার, গরিব মানুষের সরকার হিসাবে নিজেদের দাবি করেন। আমি জানি না পশ্চিমবাংলার 
প্রতিটি জেলার সরকারি হাসপাতাল এবং স্বাস্থযকেন্্রুলোর ওষুধের অবস্থা কি! কিন্তু আমি 
এই সভায় দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যে, আমাদের গোটা বীরভূম জেলায় যক্ষ্মা রোগের 
কোনও ওষুধ কোনও হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেই। সিউড়িতে সদর হাসপাতাল আছে, রামপুর 
হাটে মহকুমা হাসপাতাল আছে, বিভিন্ন ব্লকে প্রাথমিক স্বাস্্যকন্্র আছে। আবার অনেক স্বাস্থ 
কেন্দ্র এবং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের শিলান্যাস করা হয়েছে। অথচ গোটা জেলার কোথাও দীর্ঘদিন 
ধরে যক্ষ্মা রোগের কোনও ওষুধ নেই। আমি সরকারের কাছে জানতে চাই, পশ্চিমবাংলার 
সমস্ত যক্ষ্মা রোগীদের কি পশ্চিমবাংলার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, না তাদের উপযুক্ত 
চিকিৎসার জন্য ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে? বর্তমানে যক্ষ্মা রোগের ক্ষেত্রে তিনটি 
মাত্র ওষুধ পৃথিবীর সর্বত্র প্রযোজ্য। সারা পৃথিবীতে এ তিনটি ওষুধ ছাড়া যন্ষ্মা রোগের আর 
কোনও ওষুধ নেই--একটা হচ্ছে স্টেপটোমাইসিন ইঞ্জেকশন, আর একটা হচ্ছে রিফামপিসিন 
ক্যাপসুল-__-অথচ এই ওষুধ সরকারের পক্ষ থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে না। এই ওষুধগুলো 
যদি সরবরাহ না করা হয় তাহলে যক্ষ্মা রোগীদের চিকিৎসা কি করে হবে? সুতরাং আমি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্্মন্ত্রীর কাছে দবি জানাচ্ছি, অবিলম্বে বীরভূম জেলার প্রতিটি 
হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যক্ষা রোগের ওষুধ পাঠাবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। 


শ্রী জটু লাহিড়ী ঃ মাননীয় ম্পিকার মহাশয়, আপনার মাধামে আমি পুলিশ মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। স্যার, নির্বাচনের আগে অনেক সন্ত্রাস হয়েছে। কিন্তু নির্বাচনের পরে, বিশেষ 
করে আমার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনে হেরে গিয়ে সি পি এম পাগল হয়ে গেছে। 
সেখানে সি পি এম-এর গুপডারা পুলিশের সাহায্য নিয়ে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। নাজিরগঞ্জে নির্বাচনের 
পরে কংগ্রেস কমীদের বেধড়ক মারধোর করা হল, বাড়ি বাড়ি ইটপাটকেল ছোঁড়৷ হল। স্যার, 
ক্যারি রোডে ওয়ার্ড কংগ্রেসের সভাপতি, বৃদ্ধ মানুষ একটা চা-এর দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন, 
তাকে সেখান থেকে টেনে বের করে এমন মারধোর করা হয়েছে যে, এলাকার সাধারণ 
মানুষরা সেদিন এগিয়ে গিয়ে তীকে রক্ষা না করাল তিনি মারা যেতেন। এই সমস্ত ঘটনায় 
যাদের বিরুদ্ধে পুলিশকে অভিযোগ জানানো হয়েছিল, পুলিশ আজ পর্যন্ত সে সপ্ত আসামীদের 
একজনকেও প্রেপ্তার করেনি। বললেই বলে, "ওদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ১১ই মে, 
যেদিন নির্বাচনের ফল বের হয় সেদিন উনসানীতে কাগ্রেসের পক্ষ থেকে একটা বিজয় মিছিল 
বেরিয়েছিল-_সি পি এম-এর সেই সমস্ত গুপ্ডারা, যাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ঘটনায় 
পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হচ্ছে, যাদের বিরুদ্ধে এফ আই আর আছে, পুলিশ যাদের 
(দেখতে পায় না, খুঁজে পায় না তারা সেই বিজয় মিছির ওপর হামলা চালায়, ইট-পাটকেল 
ছুঁড়ে মিছিল ভেঙে দেয়। আযাসিড বান্থ ছুঁড়ে এক বৃদ্ধ তার মেয়েসহ কয়েকজনের মুখ পুড়িয়ে 
দেয়। সবচেয়ে লজ্জার কথা-_-পুলিশ কেস করল এবং যাদের আযাসিড বান্থ মারা হয়েছিল 
তাদের পাঁচজনকে আসামী করল এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যারা বিজয় মিছিল বের 
কারছিল, তাদের ১০ জনকে আসামী করল! 


এই অদ্ভুত অবস্থা চলছে। সন্ত্রাস করে, গুপ্ডামি করে সি পি এমের গুণ্ডারা ভাবছে, 
আমরা যখন জিততে পারিনি তখন কংগ্রেসিদের মেরেধরে মানুষকে এমনভাবে ভয় দেখাব 
যাতে কংগ্রেসকে ভোট দিলে এই রকমভাবে মারধোর করা হবে এবং বাড়িতে আগুন 
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জ্বালিয়ে দেওয়া হবে, লুটপাট করা হবে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি মদত দিচ্ছে জগাছা 
থানার ও.সি.। এর আগে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছিলাম জগাছা থানার 
ও. সি'র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। কিন্তু আজ পর্যস্ত তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। 
কারণ, এ ও. সি. সি. পি. এমের দালালি করছে বলে তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়নি। তাই আমার আবার অনুরোধ, এ ও. সি.র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন এবং যে সমস্ত সি. 
পি. এমের গুপ্ারা কংগ্রেসিদের উপর সম্তাস চালাচ্ছে তাদের গ্রেপ্তার করুন এবং তাদের 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। 


শ্রী নন্দদুলাল মাজি ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকে আলু সংরক্ষণের জন্য কোনও হিমঘর নেই। 
এর ফলে এলাকার চাষীদের ভীষণভাবে আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার 
অন্তর্গত জমিগুলি খুবই উর্বর এবং সেখানে চাষবাস ভাল হয় এবং সেখানে আলুর চাষ খুব 
বেড়েছে। সেইজন্য আমি বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, ইন্দাস ব্লকে হিমঘর 
তৈরি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। এই আবেদন আমি আপনার মাধ্যমে রাখছি। 


শ্রী সপ্ভীবকুমার দাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা এলাকাসহ সমগ্র উলুবেড়িয়া মহকুমায় 
পানীয় জলের সঙ্কট চরম আকার ধারণ করেছে, আমি মন্ত্রিসভার কাছে জানতে চাই, ২০ 
বছর একটানা ক্ষমতায় থাকার পরেও কেন মানুষ তার ন্যুনতম প্রয়োজন পানীয় জল আজ 
পর্যস্ত পাচ্ছে না? ভাঙা টিউবওয়েলগুলি আকাশের দিকে তাকিয়ে আল্লা মেঘ দে, পানী দে 
বলে চিৎকার করছে। এদিকে জেলাপরিষদ থেকে আরম্ভ করে পঞ্চায়েতের সদস্যরা গাড়ি 
চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ পানীয় জলের কোনও সুরাহা হচ্ছে না। এলাকায় রোগের 
প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। আন্ত্রিক রোগ বাড়ছে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে আমার বিধানসভা 
এলাকাসহ উলুবেড়িয়া মহকুমায় পানীয় জলের সমস্যার সমাধানের জন্য এই মন্ত্রিসভার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 


শ্রী লক্ষ্মীরাম কিসকু ৪ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
্াস্থাম্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বান্দুয়ান বিধানসভা এলাকার মধ্যে বর্তমানে কয়েকটি 
চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং সেইসব হেল্থ সেন্টারগুলিতে চিকিৎসার কাজ শুরু 
হয়েছে। আমার বিধানসভা এলাকার মধ্যে গড়ুর গ্রামে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। 
৩ বছর আগে তার নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে কোনও স্বাস্থ্য কর্মী না থাকার 
ফলে এ চিকিৎসা কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে আছে। আমি তাই অনুরোধ করছি, অবিলম্বে এ 
্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চালু করার ব্যবস্থা করা হোক। কারণ এলাকায় ম্যালেরিয়া এবং আন্ত্রিক-এর 
প্রকোপ দেখা দিয়েছে। অবিলম্বে এর ব্যবস্থা যদি না করা হয়, তাহলে পিছিয়ে পড়া সাধারণ 
মানুষ এবং আদিবাসী মানুষ চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হবে। তাই অনুরোধ করছি, অবিলম্বে এ 
্বাস্্যকেন্দ্রটি খোলার ব্যবস্থা করা হোক। | 


শ্রী শশাঙ্কশেখর বিশ্বাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে পচিমবঙ্গের 
মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার এলাকা সীমান্তবর্তী 
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এলাকা। হাসখালি বিধানসভা কেন্দ্রে একটা গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে। দীর্ঘদিন বর্ডারের 
রাস্তা তৈরি হয়েছে এবং সেখানে তার কাটার বেড়া দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের যে সমস্ত 
পরিবার অর্থাৎ প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ পরিবারকে বি. এস. এফ. তাড়ানো শুরু করেছে। 


[12-30--12-40 ৮14] 


এবং যাদের জমি নিয়ে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে তাদের এখনও পর্যস্ত কোনও টাকা 
দেওয়া হয়নি। কয়েকজন যারা চেক পেয়েছে, তারা দিনের পর দিন ব্যাঙ্কে যাচ্ছে, কিন্তু তারা 
টাকা পাচ্ছে না। কারণ আ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক, তাদের ব্যাঙ্কে কোনও আযাকাউন্ট নেই। ব্যাঙ্ক 
বলছে সমস্ত ফিকৃসড ডিপোজিটে রাখতে হবে। এদিকে যারা টাকা পায়নি, তাদেরকে বি. এস. 
এফ. বলছে, তাদের জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে। এর ফলে ওখানে একটা মারাত্মক 
অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে যাতে 
একটা সুরাহা করা যায় তার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। কারণ জেলা শাসকের সঙ্গে বি. এস. 
এফ.এর যে মিটিং হয়, সেইসব মিটিং-এ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে সেই মিটিং-এ 
উপস্থিত থাকতে হয়। সেখানে দেখা গেছে বি. এস. এফ.এর তরফ থেকে মিটিং-এ যা বলা 
হয় তারপর মিটিং থেকে বেরিয়ে এসে তারা আর কিছুই করেন না। এই বিষয়টা যাতে 
সুরাহা হয়, তার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী অবিনাশ মাহাতো £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বিধানসভা কেন্দ্র ুড়া। পুরুলিয়া 
জেলার হুড়া থেকে কলকাতা পর্যন্ত ওখানকার সাধারণ মানুষ পদযাত্রা করেছিল ওখানে 
এবটা শ্রীহীণ হাসপাতাল স্থাপন করার দাবি নিয়ে। সেই হাসপাতাল ৯৪ সালে নির্মাণ হয়ে 
গেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেটা চালু করা হয়নি। ওখানকার মানুষ চিকিৎসার সুযোগ থেকে 
বঞ্চিত হচ্ছে। এঁ হাসপাতাল যদি চালু হয় তাহলে বাঁকুড়া সদর হাসপাতাল এবং পুরুলিয়া 
সদর হাসপাতালের উপর থেকে চাপ কমবে এবং গ্রামীণ মানুষ স্থানীয়ভাবে উপকৃত হবে। 
এই বিষয়ে স্বস্থ্মন্তরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে অবিলম্বে হুড়া গ্রামীণ হাসপাতালটি যেটা 
নির্মাণ হয়ে পড়ে রয়েছে, সেটা যাতে অবিলম্বে চালু করা হয়। 


শ্রী শঙ্কর সিং ৫ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং 
পুলিশ মন্ত্রীর একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যে বিষয়টি আমি বলতে চাইছি, সেটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিছুক্ষণ আগে ঝাড়গ্রামের সম্মানীয় বিধায়কের কাছ থেকে গোয়েবেলের 
গল্প শুনলাম। ঠিক তেমনি একটা গোয়েবেলের গল্প আপনার মাধ্যমে আজকে সভার কাছে 
উত্থাপন করতে চাইছি। চাকদহ থানার দুধকুমার গ্রামে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির একজন 
ক্ষেতমজুর এক বন্ধুর নামে গণশক্তি পত্রিকায় গত ২৫ তারিখে একটা সংবাদ পরিবেশিত 
হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে সেই ক্ষেতমজুরের নাম রামধন মণ্ডল, তাকে কংগ্রেসিরা নৃশংসভাবে 
খুন করেছে। স্বাভাবিকভাবে আমরা জানি গণশক্তি পত্রিকা একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের 
পত্রিকা, তাতে এই ধরনের সংবাদ পরিবেশনায় স্বাভাবিকভাবে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হতে 
পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় রামধন মণ্ডল খুন হয়নি। চাকদহ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার 
বলেছেন গত ফেব্রুয়ারি মাসে দুধকুমার গ্রামে রামধন মণ্ডলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা 
হয়েছে। 
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সেই রামধন মণ্ডলের বিরুদ্ধে পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর, রিভলবার কেড়ে নেওয়া ইত্যাদি 
মামলা আছে এবং এফ. আই. আর. তালিকায় ১৬ নম্বরে সেই রামধন মণ্ডলের নাম আছে, 
তিনি জীবিত আছেন। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় ঝাড়গ্রামের বিধায়ক গোয়েবলস 
কাহিনীর কথা শোনালেন, কিন্ত এর থেকে বড় গোয়েবলসের কাহিনী আর কি হতে পারে। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি কাগজ খুলে দেখবেন, প্রতিদিন গণশক্তি কাগজে যে খবর 
' প্রকাশিত হচ্ছে, একটা রাজনৈতিক দলের মুখপত্রে যদি এই ধরনের অসত্য খবর পরিবেশিত 
হয় তাহলে সেই জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কি হতে পারে সেটা সহজেই বোঝা যায়। 
তাই, আমি আপনার মাধ্যমে একথা বলতে চাই বে নদীয়া জেলায় প্রতিদিন মানুষ খুন হচ্ছে, 
নিরীহ মানুষের ঘরবাড়ি লুঠ হচ্ছে, অগ্নি সংযোগ হচ্ছে। আমরা চাই সংসদীয় গণতন্ত্রে 
মাধ্যমে চলতে । আমরা চাই যে একটা সরকার তারা রাজ্যে সংসদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা করে 
চলুক। কিন্তু নদীয়া জেলায় যে জিনিস চলছে, যেভাবে একটা রাজনৈতিক দলের কাগজ 
অসত্য খবর প্রকাশিত করছে তাতে সেখানে উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। 
আমি তাই আপনার মাধ্যমে একথা বলতে চাই যে, রামধন খুন হয়েছে, কি খুন হয়নি তার 
জন্য পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট এবং পুলিশ রিপোর্ট এই সভা থেকে চাওয়া হোক। এই দাবি 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী মহঃ সোহরাব ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য 
মন্ত্রীর একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমার সুতি ২ নম্বর পঞ্চায়েত একটা 
প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে, মহেসাইল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। ৪ বছর আগে সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যে 
ডাক্তার ছিল সে খুন হয়েছে। হাসপাতালের চত্বরের মধ্যে কি হয়েছে, কারা খুন করেছে, 
রুলিং পার্টির কিনা, আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না। আমার বক্তব্য হচ্ছে, ৪ বছর থেকে সেই 
হাসপাতালটি বন্ধ হয়ে আছে, সেখানকার রোগীরা কোনও টিকিৎসা পাচ্ছে না। এর আগে 
যিনি স্বাস্থামন্ত্রী ছিলেন, প্রশান্ত শূর মহাশয়, তিনি সেখানে গিয়েছিলেন এবং দেখে এসেছেন। 
কিন্তু তা সত্তেও আজ পর্যন্ত সেই হাসপাতালটি খোলার কোনও ব্যবস্থা হয়নি। এখানে যারা 
স্টাফ আছে এবং বাইরের যারা তারা সকলেই লোকালি রিক্রুটেড। তারা চেষ্টা করছে যাতে 
কোনও ডাক্তার না যায়। অর্থাৎ বসে বসে যাতে মাইনা পায়। কাজেই আমি মাননীয় 
্বাস্থামন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে আপনি নিজে অগ্রণী ভূমিঞ। নিন যাতে এই মহেসাইল 
প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি অবিলম্বে চালু হতে পারে। 


শ্রী সুভাষ সোরেন ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র নয়াগ্রামের 
দুটি রাস্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ওড়িষ্যা রাজ্যের সঙ্গে সংযোগপূর্ণ। এই রাস্তা দুটি হচ্ছে, 
আসুল হইতে মুড়িশোল, ৮ কিলোমিটার, আর একটি হচ্ছে, খাতনাশোল থেকে পণ্ডাছেন্দা 
ভায়া কেন্দুমারী। এই রাস্তা দুটি অত্যন্ত. গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। এই রাস্তায় প্রতিদিন হাজার হাজার 
লরি যাচ্ছে। এই রাস্তা দুটি অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় রয়েছে। তার ফলে সেখান দিয়ে পাবলিক 
ক্যারিয়ার যাতায়াত করতে পারছে না। কাজেই অতি সত্তর এই রাস্তা দুটি মেরামত করার 
জনা আমি আপনার মাধ্যমে পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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রী সুলতান আমেদ ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মেনশনের বাইরে একটি বিষয়ে আমি 
আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে হিন্দি ভাষাভাষী রয়েছে এবং তার জন্য হিন্দি স্টেনো 
রয়েছে। কিন্তু যারা উদ্দু ভাষাভাষী তাদের জন্য কোনও উর্দু স্টেনো নেই। এর আগেও আমরা 
উদ্দূতে বলার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু উদ্দু স্টেনো না থাকায় কোনও রেকর্ড হবে না বলে 
আমরা বলতে পারিনি। আজকে পশ্চিমবাংলায় উর্দু একাডেমি হয়েছে, একটা মাইনরিটি 
আ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট করা হয়েছে। কাজেই আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আপনি যদি 
একজন উর্দু স্টেনো রাখেন তাহলে আমরা উদ্দুতে বলতে পারি। 


আর একটা কথা হচ্ছে, এখানে একবালপুরের ঘটনা নিয়ে একজন ফরোয়ার্ড ব্লকের 
সদস্য অনেক কথা বললেন। সেই বিষয়ে বলার কিছু নেই। সেই বিষয়ে রাজ্য সরকারকে 
এস. বি. রয়েছে, এস. আই. বি. রয়েছে, তারা রিপোর্ট দিয়েছেন। 


কিন্তু আজকে দুঃখের বিষয়, এই রাজ্যে পুলিশকে সরকার পক্ষের শাসক দল, বিশেষ 
করে সি. পি. এম. মাথায় তুলে রেখেছেন। সেদিন একবালপুরে কোনও হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা 
ক্যালকাটা পুলিশ আশোসিয়েশনের লিডার যারা তারা বেরিয়ে এসে একবালপুরে হামলা 
করেছেন, দোকানপাট লুঠ করেছেন, ঘরবাড়িতে আগুন দিয়েছেন। কিন্তু ওটা হিন্দু-মুসলমানের 
ব্যাপার ছিল না, কোনও কমিউন্যাল ব্যাপার ছিল না, সেটা ছিল তাজিয়া প্রসেশন। মহরম 
প্রসেশন ছিল সেটা । কিন্তু মহরম ফেস্টিভ্যালে তাজিয়া শান্তিপূর্ণভাবে নিয়ে যাবার ব্যাপারে 
ফেল করেছেন সরকার। এবং পুলিশ আযশোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষ ২৯ তারিখ রাতে এবং ৩০ 
তারিখ স্কালে বডিগার্ড লাইন থেকে বেরিয়ে এসে দোকানপাট লুঠ করেছেন, হামলা করেছেন, 
ঘরবাড়িতে আগুন দিয়েছেন। আমরা জানতে চাই, ১২ দিন হয়ে গেছে, আজ পর্যন্ত এক্ষেত্রে 
কি আযকশন নেওয়া হয়েছে, যে সমস্ত পুলিশ সেখানে হামলা করেছেন, দোকানপাট লুঠ 
করেছেন, বাড়িঘরে আগুন দিয়েছেন, আই. পি. সি. কোড অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে কি 
আযাকশন নেওয়৷ হয়েছে? ক্যালকাটা পুলিশ আ্যশোসিয়েশনকে সি. পি. এম. ব্যাক করছেন 
এবং আমরা কাগজে দেখেছি, সেখানে বি জে পি'রও নাকি একটি পুলিশ আ্যাশোসিয়েশন 
হয়েছে। আজকে বি জে পি এবং সি পি এম যদি পুলিশকে এইভাবে পরিচালিত করে 
তাহলে সাধারণ মানুষের কি অবস্থা হবে? আমি পুলিশ মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই, সেদিন যে 
সমস্ত পুলিশ সেখানে লুঠপাট করেছেন, গণ্ডগোল করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়েছে? 

[12-40--12-50 চ.৮.] 

রী মানিকলাল আচার্য £ মিঃ স্পিকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্তমানে আসানসোল মহকুম! হাসপাতালের অবস্থা খুবই করুণ। সেখানে 
প্রতি বেডে দু'জন রোগী ভর্তি থাকে। কখনও কখনও তিনজনও ভি থাকে। এবং যারা 
ভর্তি থাকে তাদের বাইরে থেকে ওষুধ আনতে হয়। সেখানে ভাল ভাল ডাক্তার রয়েছেন, 
কিন্তু তারা বাইরে প্র্যাকটিস করেন। হাসপাতালের মর্গে ডেডবডি পাঁচ-ছয়দিন পড়ে থাকে। 
অতীতে এ-সম্পর্কে হাউসে বার বার বলা সত্তেও কোনও কাজ হয়নি। বার বার বলেছি যে, 
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এ হাসপাতালে গরিব মানুষদের হ্যারাস করা হয়, ডগ বাইটের এবং শ্নেক-হাঁইটের কোনও 
ওষুধ পাওয়া যায় না এবং পলিটিক্যাল ব্যাকিং ছাড়া কোনও কাজ হয় না। এ সমস্ত 
ব্যাপারে এনকোয়ারি করে যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এ 
হাসপাতালে আসানসোল মহকুমার কুলটি, বারাবোনী, হীরাপুর প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গা থেকে 
পেশেন্টরা আসেন। আমি এই হাউসের মেম্বার হিসাবে কুকুরে কামড়েছে এমন একজন মহিলা 
রোগীকে চিঠি দিয়ে চিকিৎসার জন্য সেখানে পাঠিয়েছিলাম। মহিলা পেশেন্টটির বাড়ি বারবোনি। 
কিন্তু আমার চিঠিতে কোনও কাজ হয়নি, বরং তাকে হয়রানি করা হয়েছে। তাকে বলা 
হয়েছে_ এম. এল.-এর চিঠিতে হবে না, পয়সা নিয়ে আসতে হবে। কাজেই এভাবে সেখানে 
গরিব মানুষ কি করে চিকিৎসার সুযোগ পাবে? তাই এ-ব্যাপারে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করার 
জন্য অনুরোধ করছি। 


শ্রী গৌতম চক্রবর্তী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বার বার পাঁচবার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ভারতবর্ষের বুকে 
নতুন এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। হোয়াট বেঙ্গল থিংস টুডে ইন্ডিয়া থিংস টুমরো-_একথার 
সঙ্গে সুর মিলিয়ে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে বলছি যে, একজন লোকসভার সদস্য যেমন তার নিজ কনস্টিটিউয়েল্সীতে বছরে এক 
কোটি টাকা খরচ করবার অধিকার পেয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিটি বিধানসভা 
কেন্দ্রে ১৫ লক্ষ টাকা করে বছরে খরচ করবার অধিকার এম এল এদের দেওয়া হোক। 
কারণ আপনারা জানেন, বিরোধী সদস্য যারা রয়েছেন তাদের কেন্দ্রে ডেভেলপমেন্টের অনেক 
কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। যেহেতু অপোজিশন পার্টির দাবি 
সেহেতু সেখানে হাফ কিলোমিটার. রাস্তাও হয় না। ১ লক্ষ টাকা দিয়ে স্কুল বাড়ি মেরামত 
হয় না। বিধানসভার সদস্যরা রাজনৈতিক দলের উর্ধে থেকে যাতে এই কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে 
করতে পারে, তাই আমি আপনার মাধ্যমে এই বিধানসভার প্রতিটি মাননীয় সদস্যদের কাছে 
এবং মাননীয় মুখামন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি, প্রতিটি বিধানসভার সদস্যদের বছরে তার 
কন্সটিটিউয়েন্সীতে ১৫ লক্ষ টাকা করে খরচ করার অধিকার দেওয়া হোক। 


শ্রী বিদ্যুৎ দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনা মাধ্যমে মাননীয় স্বরাস্রন্তী 
তথা পুলিশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ২৩০ এপ্রিল, নির্বাচনের ঠিক কয়েক দিন 
আগে হুগলি জেলায় আমার নির্বাচনী ক্ষেত্র সিঙ্গুর থানার অধীন গোপালনগর গ্রাম পঞ্চায়েত 
অধীন আলুবাঁধ বলে একটি গ্রামে কংগ্রেস সমাজবিরোধীরা নানাভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে 
এবং সি পি এম সমর্থকদের উপর অত্যাচার করেছে, একজন সি পি এম সমর্থককে গাছে 
বেঁধে মারধোর করেছে। সেখানেই শেষ নয়, পরবর্তীকালে... 


(গোলমাল) 


চেঁচালে অপরাধকে খণ্ডন করা যাবে না। পরবর্তীকালে সি পি এম-এর এক সদস্য 
অষ্ট মণ্ডলের দোকান .ঘর, বাড়ি লুটপাট করে নিয়ে নিয়েছে এবং সেখানে অগ্নি সংযোগ করে 
দিয়েছে। জামিন অযোগ্য ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে থানায়। কিন্তু এখনও পর্যস্ত 
কোনও আসামীকে গ্রেপ্তার করা হল না। তারা কোথায় আছে জানেন? তারা সিঙ্গুর থানা 
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এলাকায় কংগ্রেস অফিসে আশ্রয় নিয়ে আছে। গত ২রা জুন সিঙ্গুর থানায় গণ ডেপুটেশন 
দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করা হয়নি। এই সন্ত্রাস তাবা 
সৃষ্টি করে যাচ্ছে জানুয়ারি মাস থকে। গত জানুয়ারি মাসে সিঙ্গুর থানার অন্তত দাদপুর 
এলাকা থেকে কংগ্রেস সমাজবিরোধীরা এসে আলুবাধ এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ঘরবাড়ি 
ভাঙচুর করে গেছে, সেখানকার একমাত্র পাঠাগার, সেটাকে ভাঙচুর করে শেষ করে দিয়েছে, 
অষ্টু মণ্ডলের বাড়ির ভেতর ঢুকে ভাঙচুর করেছে, সমস্ত জিনিস ক্ষতি করে দিয়েছে, মারাত্মক 
অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা ঘুরে বেড়িয়েছে। এইভাবে এই অঞ্চলে তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। সন্ত্রাস 
সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কিভবে সন্ত্রাস মোকাবেলা করা যায় সেটা আমাদের জানা আছে। এই ' 
ব্যাপারে আমি স্বরাষ্ট্র তথা পুলিশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে অবিলম্বে প্রকৃত আসামীদের 
গ্রেপ্তার করা হয়। তা না হলে এখানে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটবে এবং যেটা একটা 
সাংঘাতিক রূপ নেবে। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, আপনি খুব রাজনৈতিক সচেতন লোক এবং আপনি জানেন 
ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে আমরা কতখ।নি সোচ্চার। আজকে সেই সাম্প্রদায়িক 
শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নিদর্শন হিসাবে দিল্লিতে দেবগৌড়া সরকারের আস্থা ভোট হচ্ছে। 
এটা হচ্ছে আপনাদের দলের সরকার, আপনারা ইউনাইটেড ফ্রন্টের মাদসা। যারা দেবগৌড়া 
সরকারকে চালাচ্ছে তার এবং আপনারা নিশ্যয়ই উপলব্ধি করেন যে আপনাদের এই সরকার 
পুরোপুরি নির্ভর করে কংগ্রেস দলের সমর্থনের উপর। আমরা সরকারে যাইনি। সাম্প্রদায়িক 
বিরোধী শক্তিকে শক্তিশালী করার জন্য আজকে দেখ! যাচ্ছে কংগ্রেস দল ছাড়! কোনও বিকল্প 


নেই। 


কণ্গ্রেস সমর্থন না করলে এই সরকার একদিনও টিকবে না। সি পি এম-এর ৩১ 
জনকে বাদ দিলেও সরকার টিকবে না। আজকে বি জে পিকে বাদ দিয়েও কেন্দ্রে যে 
সরকার গঠিত হয়েছে তা কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মনোভাবের জন্য, কংগ্রেসের 
উদার নীতির জনা এবং বদান্যতার জন্য। এই কথা আমি হাউসকে স্মরণ করিয়ে দিই যে 
আজকে আমরা এই সরকারকে সমর্থন করছি। দেব গীড়া লোকসভা বা বাজ্যসভার সদস্য না 
হওয়া সত্তেও এই সরকার টিকে যাবে, তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে থেকে যাবেন। কিন্তু আমাদের 
একটি শর্ত আছে। আমরা যখন এই সরকারকে সমর্থন করছি, তার মানে এই নয় যে 
আমরা পশ্চিমবাংলায় সি পি এমের প্রতি সর্বাত্মক বিরোধিতা কম করছি। এই সরকারকে 
সমর্থন করার একটিই শর্ত, তা হল সি পি এমের এই সরকারে যোগ দেওয়া চলবে না। 
সিপি এম যদি সরকারে যোগ দিতে চায়, তাহলে আমরা এই সরকারকে টেনে নামিয়ে দেব। 
কেরালা এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কংগ্রেস এম পি'রা সমর্থন করবে না যেদিন সি পি এম 
এই সরকারে যোগদান করতে যাবে, দেখবেন। আমরা চাই না বামফ্রন্ট পার্টির কেউ এই 
দেবগৌড়া সরকারের ্বরাষ্টমন্ত্রী হোক। তার কারণ বামফ্রন্টের রাজত্বে এই পশ্সিমবাংলায় 
প্রতিদিন বগ্রেস কর্মী খুন হচ্ছে। সেজন্য সামফ্রন্টের কাউকে কোনওভাবেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে 
যেতে দেওয়া উচিও নয। প্রধানমন্ত্রী না হতে চেয়ে জ্যোতিবাবু যথার্থই করেছেন। কারণ তিনি 
জানতেন যে, তিনি প্রধানমন্ত্রীতে গেলে সেই স্রকার সাতদিনও টিকতো না। আমি হাউসে 
এই কথাটা বিশেষভাবে বলতে চাই যে, কাগ্রস বামফ্রন্ট বিরোধিতায় ছিল, আছে এবং 
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থাকবে। 
তরী অজয় দে 2 উপস্থিত ছিলেন না। 


শ্রী অশোক দেব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্র, 
লেবার মিনিস্টার এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিনিস্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। স্যার, আপনি 
জানেন যে, বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনের পূর্ব থেকে আজ পর্যস্ত সি পি এম এবং 
পুলিশ যৌথভাবে কংগ্রেস কমীদের মারধোর করছে। অনেকে সেখানে ঘরছাড়া হয়েছেন। আমি 
প্রশাসনকে এই বিষয়ে জানিয়েছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাতে কোনও লাভ হয়নি। স্যার, 
আপনি জানেন যে, নির্বাচনের দিন আমাকে লক্ষা করে গুলি করা হয়েছিল। কিন্তু আজ 
পর্যস্ত কোনও আসামী ধরা পড়েনি। পূজালি পৌরসভার নির্বাচন আসন্ন। আগামী ২৯শে জুন 
সেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই নির্বাচনে আবার সন্ত্রাস হতে পারে। আমি 
মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করব, নির্বাচনের সময়ে যাতে সেখানে কোনও গণ্ডগোল না 
হয়, নির্বাচন অবাধে এবং সুষ্ঠুভাবে হতে পারে তারজন্য যেন যথাযথ ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ 
করেন। 


স্যার, আপনি জানেন যে বজবজ একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট। ওখানে অনেকগুলি জুট 
মিল আছে। নিউ সেন্ট্রাল জুট মিল ওখানে সেগুলোর মধো অন্যতম। সেটি আজকে বন্ধ 
হওয়ার মুখে এসে দীড়িয়েছে। আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিনিস্টার এবং শ্রমমন্ত্রীকে অনুরোধ করে 
বলব যে, সেখানে আট হাজার শ্রমিক কাজ করে। 


কমপক্ষে ১ লক্ষ পরিবার তার উপরে নির্ভর করে, সুতরাং এই জুটমিলগুলো যাতে 
বন্ধ না হয় তারজন্য পদক্ষেপ নেবেন এবং হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


শ্রী সুশীল বিশ্বাস ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, গতবার নির্বাচনের আগে বিরোধী দলের 
নেতা বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, সামনের নির্বাচনে আমরা জিতে সরকারপক্ষে থেকে ডানদিকে 
বসব এবং ১৬০টি সিট পাব। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ওনার যে সিট ছিল সেই সিটও তিনি 
হারিয়েছেন। ইটাহারের মানুষ ওনাকে এখানে আর পাঠাননি। যাইহোক নির্বাচনের পরে আমরা 
যেটা উপলব্ধি করলাম সেটা হচ্ছে যে, ওরাই সন্ত্রাস সৃষ্টি করে প্রশাসনকে দোষী করছে। 
কিছুক্ষণ আগে শঙ্কর সিং যখন বক্তব্য রাখলেন তখন কিন্তু বললেন না যে ওনারই 
বিধানসভা এলাকায় একজন সি পি এম কর্মী খুন হয়েছে। আজকের কাগজে দেখলাম 
খবরটা বেরিয়েছে। উনি কিন্তু তার কোনও উল্লেখ করলেন না। 


(গোলমাল) 


এইভাবে নদীয়া জেলার আড়ংঘাটা এবং বারহাট্টাতে আমাদের কমীরা খুন হয়েছে। 
এইভাবে নির্বাচনের পর থেকে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে। নির্বাচনে হেরে যাবার ফলে আমার 
কেন্দ্রে কংগ্রেসিরা একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। এমন অবস্থা হয়েছে স্কুলের শিক্ষক পড়াতে 
যেতে পারছেন না। স্কুলে যাবার পথে তাদের তাড়া করছে। এইভাবে তারা সন্ত্রাস তৈরি 
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করার চেষ্টা করছে এবং করে বলছে যে, পুলিশমন্ত্রী নাকি কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। 
আমাদের ভাবমূর্তি এইভাবে নষ্ট করার চেষ্টা করছেন। আরেকটি কথা...... 


(এই সময়ে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়। কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে বলতে শুরু করেন।) 


মিঃ স্পিকার ঃ বসুন, বসুন, বসুন, আপনারা বসুন। মিঃ শঙ্কর সিং আপনি যখন 
বক্তব্য রাখলেন তখন তো কেউ আপনাকে ডিস্টার্ব করেননি। তারপরে সালাম মুল্সী যখন 
বক্তব্য রাখলেন তখন তো কেউ আপনাদের ডিস্টার্ব করেননি। তাহলে আপনারা ওদের 
বন্তৃতায় ডিস্টার্ব করছেন কেন? আপনার যদি শুনতে না ভাল লাগে তাহলেও আপনাকে 
শুনতে হবে। পরে সুযোগ এলে -বলবেন। এইভাবে কালচারটাকে ডেভেলপ করতে হয়। 
বক্তব্য রাখার সবার সমান অধিকার, এই ডিগ্রি অফ টলারেন্সটা না থাকলে সংসদ চলতে 
পারে না। হাউস চলতে পারে না। আপনি যখন বলবেন ওদের ভাল না লাগলেও চুপ করে 
থাকতে হবে আবার তেমনি ওরা যখন বলবে আপনার ভাল না লাগলেও চুপ করে শুনতে 
হবে। এই জ্যারিচিউটটা না থাকলে তো সংসদ চলতে পারে না। আমার কাছে আপনারা 
সবাই সমান, আমি উভয় পক্ষের, এটা কোনও এক পক্ষের ব্যাপার নয়। আপনার যখন 
আবার বক্তব্য রাখার সুযোগ আসবে তখন আরেক পক্ষ শুনবে। এটা তো আর পাড়ার 
আড্ডাখানা নয়, বা ক্লাব নয়। এইভাবে তো ডিবেট চলতে পারে না। এইভাবে তো আর 
বিধানসভা চলতে পারে না। 
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রী সুশীল বিশ্বীস ঃ সন্ত্রাসের ঘটনায় গোটা নদীয়া জেলায় আড়ংঘাটায় ৩ জন কর্মী খুন 
হয়েছেন। আমার বিধানসভা এলাকার শিক্ষক স্কুলে যেতে পারছে না, কংগ্রেসের অঞ্চল নেতা 
রড নিয়ে তাড়া করছে, এফ আই আর করা হয়েছে। গ্রেপ্তার এখনও হয়নি। সন্ত্রাস বন্ধ 
করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। বিরোধী পক্ষের কংগ্রেসি বন্ধুরা এখানে হৈচৈ করার চেষ্টা 
করছেন, এটা ঠিক নয়। তারা নির্বাচনে হেরে গিয়েছেন, তারা স্বপ্ন দেখেছিলেন সরকার পক্ষে 
তারা বসবেন, এটা সম্ভব হয়নি। তারা এখানে হৈচৈ করে সরকারের সুনাম নষ্ট করার চেষ্টা 
করছে। ভীমপুর এলাকার মাস্টার মহাশয়কে ওরা মারতে গিয়েছিল, এই ঘটনায় যারা দোষী, 
সেই দোষী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী মৈনুল হক £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সেচ দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি ফারাক্কা এলাকা থেকে নির্বাচিত 
হয়ে এই বিধানসভায় এসেছি। হাউস নিশ্চয় অবগত আছে, ফারাক্কা এলাকার যে প্রধান 
সমস্যা সেটা হচ্ছে, গঙ্গা ভাঙনের ফলে সমস্ত ঘরবাড়ি প্রতি বছর গঙ্গার ভূগর্ভে চলে 
যাচ্ছে। এলাকার মানুষের ঘরবাড়ি গঙ্গায় যাওয়ার ফলে তাদের পুনর্বাসনের সমস্যা দেখা 
দিয়েছে। কিন্তু এই গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধের জন্য ফারাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্ট ছাড়া রাজ্য 
সঞ্খ্খরের তরফ থেকে ফারাক্কা এলাকার জন্য বিশেষ করে গঙ্গা ভাঙনের জন্য কোনও কাজ 
করা হয়নি। আমরা জানি প্রতি বারেই এক দিকে গঙ্গা ভাঙন এক দিকে বন্যা, ফ্রারাককার 
এটা একটা বিরাট সমস্যা। এই সমস্যা যাতে সুষ্ঠুভাবে সমাধান হয় এব পাঁশাপাঁশি সেচ 
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দপ্তরের ভারপ্রাপ্মন্ত্রীকে এই সভার মাধ্যমে অনুরোধ করছি এটা দেখার জন্য। আবার বর্ষা 
নামবে, বর্ষা নামলে সেখানে আবার বিপদ দেখা দেবে। গতবারে বন্যায় সেখানে কি অবস্থা 
হয়েছিল সেটা আপনারা সকলেই জানেন। রঘুনাথপুর থেকে নইনসুফ হয়ে ধূলিয়ান পর্যস্ত যে 
বিরাট এলাকায় ভাঙন, এখন বর্ষা নামা শুরু হয়েছে, আবার ভাঙন দেখা যাচ্ছে, এখনি যদি 
স্পার্ক-এর ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে বিপদ দেখা দেবে। এই কয়েকটি কথা বলে মন্ত্রী 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী দেব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ফারাক্কার মাননীয় বিধায়ক যা 
বললেন সেটা শুনলাম। এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরাও খুব উদ্দিগ্ন। কিছুক্ষণ আগে বিরোধী 
দলনেতা মাননীয় অতীশচন্দ্র সিন্হা মহাশয় আমার কাছে এসেছিলেন। আমি তাকে কথা 
দিয়েছি মুর্শিদাবাদ এবং মালদহের কংগ্রেসের সমস্ত বিধায়ক এবং বামফ্রুন্টের সমস্ত বিধায়কদের 
সঙ্গে নিয়ে বসব এবং এই ব্যাপারে কথা বলব। সেখানে ইঞ্জিনিয়াররা থাকবে। তারপর যা 
করার করব। 


শ্রী নির্মল দাস ঃ স্যার, তামি আপনার মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা মন্ত্রী 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের গোটা রাজ্যে এই সমস্যা আছে, বিশেষ করে 
জলপাইগুড়ি জেলার সমস্যাটা জেলার সমস্যাটা প্রকট। সেখানে বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলো ছাত্র 
ভর্তি করছে না। কোন কোনও জায়গায় দেখা যাচ্ছে অভিভাবকদের বাধ্য করা হচ্ছে অর্থের 
বিনিময়ে ছাত্র ভর্তি করার জন্য। যারা খুব দরিদ্র, তাদের পক্ষে এটা খুব অসুবিধার ব্যাপার। 
আমার জেলা জালিপুরদুয়ার মহকুমায় দীর্ঘদিন ধরে স্কুলগুলো অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে, 
সেগুলো যাতে অনুমোদিত হয় সেটা দেখবেন। ঘড়ঘড়িয়ায় সুমতি জুনিয়র স্কুল আজ ১২ 
বছর হয়ে গেল হাইস্কুল করা হচ্ছে না। সেখানে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্ত মানুষ আছে, তাছাড়া 
কিছু অবাঙালি লোকও আছে, যারা ফরেস্টে কাজ করে, রেলওয়েতে কাজ করে, চা-বাগানে 
কাজ করে সেই সমস্ত লোকরা আছে। সেখানে বি বি মেমোরিয়াল স্কুল, এবং স্টেপিং স্টোন 
ইংলিশ মডেল স্কুল, এইগুলোর এন ও সি দেওয়া দরকার। যেভাবে স্কুলগুলো পয়সা-কড়ি 
নিয়ে ছাত্রছাত্রী স্কুলে ভর্তি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তাতে কিছু কিছু লোক পড়াশোনার 
সুযোগ পাচ্ছেন। সবাই সেই সুযোগ পাচ্ছেন না। এই ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগ নেওয়া 
দরকার এবং মন্ত্রী মহাশয় এখানে উপস্থিত আছেন তিনি যদি কিছু বলেন তাহলে ভাল হয়: 


শ্রী কান্তি বিশ্বাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য নির্মল দাস মহাশয় যে 
বিষয়টা উল্লেখ করেছেন সেটার সম্বন্ধে আমি কয়েকটি কথা বলছি। যেভাবে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি 
পাচ্ছে এবং মে পরিমাণ স্কুল স্বীকৃতি বা উন্নতিকরণ করছি, তাতে হয়ত বর্ধিত ছাত্রদের সব 
সময় ভর্তি করবার সুষ্ঠু বাবস্থা করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান বছরে আমরা ৩০০০টি জুনিয়র 
হাইঙ্কুলকে নতুন স্বীকৃতি দিয়েছি বা জুনিয়র স্কুলকে হাইস্কুল করেছি। গোটা বছরে ৩০০০টি 
স্কুল স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই রকম কোনও তথ্য কোনও রাজ্যে আছে কিনা আমি জানি 
না। এই রকম সত্তেও আমাদের রাজ্যে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে এবং আরও বেশি মানুষ 
বিদ্যালয়ে আসতে চাইছে। অ'গামী ২১ তারিখ আমাদের বাজেট হাজির করা হবে এবং যে 
বাজেট অনুমোদিত হবে তার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছাত্র ভর্তির সমস্যা মেটানো যায় এবং আরও 
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অধিক সংখ্যক বিদ্যালয় যাতে স্থাপন করা যায় সেই চেষ্টা আমর করব। 
101-10-1-20 ৮৮ 
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রী নির্মল ঘোষ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই ব্যাপারটা মেনশনে দিয়েছি, 
সরকার পক্ষের একজন মাননীয় সদসা যা নিয়ে বলেছেন। আমি ব্যারাকপুর মহকুমার পানিহাটি 
(থকে এসেছি। বরানগর বোমা মামলা যেটা গন্ধক নিয়ে আপনার বলেছেন, সরকারিভাবে ৬ 
জন মারা গেছে। সরকারিভাবে ৬ জন মারা গেলেও আর কতজন মারা গিয়েছে তার কোনও 
হদিশ আপনার প্রশাসন করতে পারেনি। সবকার এই হিসাব চেপে দেওয়ার চেষ্টা করবে। 
অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যে ব্যাপারটা বলতে চাই তার মধ্যে দেশের নিরাপত্তার ব্যাপারটা 
রয়েছে। এর মধ্যে আর ডি এক্স ছিল কিনা জানি না, পটাশ তো ছিলই এতে কোনও সন্দেহ 
নেই। আরও দাহ্য বস্তু ছিল যা নিয়ে-_এক্সপ্লোশন যেটা হয়েছে সেটা ভারতবর্ষের অন্যান্য 
জায়গায় যে এক্সাপ্লাশন হয়েছে, তার সঙ্গে সমতুল্য আপনি জানেন, আন্তর্জাতিকভাবে এখানে 
দক্ষিণেম্বর কালীমন্দির রয়েছে, গুরুদোয়ারা রয়েছে। সারা ভারতবর্ষের মানুষ এখানে আসে। 
যারা এই গন্ধক তৈরি করেছে তাদের লাইসেন্স ছিল কিনা, লাইসেন্সের কতটা লিমিট ছিল 
সরকার সে বিবৃতি দিতে পারেনি। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলতে 
চাই আর ডি এক্স ছিল কিনা কারণ এখানে 'দেশের মানুষের নিরাপত্তার ব্যাপারটা রয়েছে। 
স্যার, বোমার মশলা ছিল সেটা তো ওরা জানেন। সে জন্য স্যার, আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে পুলিশ 
মন্ত্রীকে নয়, বা মুখ্যমন্ত্রীকে তার বিবৃতি দেওয়ার জন্য দাবি করছি। 


তরী নর্মদা রায় £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আইন বিচার 
বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই রাজ্যের দক্ষিণ দিনাজপুর-এর একটি প্রত্যন্ত 
গ্রাম কুশমণ্ডি। এই গ্রামের অধিবাসীদের দীর্ঘদিনের একটি দাবি একটি সাব রেজিস্ট্রি অফিসের। 
এই দাবি বার বার বিধানসভাতেও উত্থাপন কর! হয়েছে। পশ্চিমদিনাজপুর বিভক্ত হয়ে 
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গেলেও সাব রেজিস্ট্রি অফিসটি অবিভক্ত থেকে গেছে। 


ফলে এখানে জমি কেনা-বেচার ক্ষেত্রে বুনিয়াদপুরে নতুন যে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস আছে 
সেখানে আসতে হয়। এতে কৃষকদের প্রতিনিয়ত হয়রানি হচ্ছে। আমি আইন এবং বিচার- 
বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি যে কুশমণ্ডির বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা এবং দাবি 
অবিলম্বে পুরণ করা হোক। 
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শ্রী খাঁড়া সোরেন 3 মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দক্ষিণ-দিনাজপুর জেলার সীমান্তবর্তী তপন থানা এলাকায় বি এস 
এফের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বলার চেষ্টা করেছি। বি এস এফ কিভাবে সীমাস্তবর্তী 
এলাকার মানুষের উপর অত্যাচার করেন সে ব্যাপারে কিছুক্ষণ আগে একজন বিধায়ক বলার 
চেষ্টা করেছেন। বি এস এফের অত্যাচারে সেখানে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। 
আমার এলাকায়, ১০ই জুন তারিখে বি এস এফের দ্বারা একজন মানুষ গুলিবিদ্ধ হয়েছেন 
এবং জনরোষে ২ জন বি এস এফ জওয়ান মারা গেছেন। 
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[1-20-1-30 ৮.4] 


বিধানসভা উল্লেখপর্কে আমরা বার বার উল্লেখ করি-_কুমারগঞ্জ, তপন এবং 
গঙ্গারামপুর-_-মালদহের একটা অংশে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বি এস এফ-রা গরু এবং মোষের 
চোরা কারবারিদের সঙ্গে অবৈধ মেলামেশা করে এবং হাজার হাজার গরু-মোষ পাচার করে। 
যারা প্রকৃতপক্ষে চাষী, হাল-চাষের জন্য এসব ব্যবহার করেন, তাদের রাহাজানি করে। 
সেখানকার মানুষকে সন্ত্রস্ত করা এবং চোরা কারবারিদের সাহাধ্য করার কাজ তারা করে। 
সেই অজুহাতে গত ১০ তারিখে উসুবুদ্দিন নামে এক ব্যক্তি বি এস এফ-এর গুলিতে মারা 
গেছেন। সেখানকার মানুষ জড়ো হয়ে সেই দুই বি এস এফ জোয়ানকে মেরে ফেলে। বর্ডার 
এলাকার মানুষ যাতে সুষ্ঠুভাবে শান্তিতে বসবাস করতে পারে এবং তাদের নিরাপত্তা বজায় 
থাকে, সেই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী অসিত মিত্র ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে এই সভা এবং 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র কল্যাণপুর হাওড়া 
প্রান্তে, রূপনারায়ণ এবং দামোদর নদীর সংযোগন্থলে অবস্থিত। এই রূপনারায়ণ নদীর তীরে 
একটা জায়গা, তার নাম বাক্সি। বাক্সি এবং পারবাক্সির মধো একটি সেতুর অত্যন্ত প্রয়োজন। 
আগের যিনি বিধায়ক ছিলেন এ কেন্দ্রের, তিনি এর উল্লেখ করেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু 
সেখানকার হাজার হাজার মানুষ মনে করে সেই সেতুটির বিশেষ প্রয়োজন আছে। এখন 
সেখানে খেয়া চলাচল করে। বর্ষাকালে রূপনারায়ণ-এর জল এবং গাইঘাটা খালের জল 
যখন বেড়ে যায়, তখন অনেক দুর্ঘটনা ঘটে খেয়া পার হতে গিয়ে। এ এলাকায় তফসিলি 
জাতির মানুষের সংখ্যা বেশি। এই সেতুটির প্রয়োজনের কথা আমাদের বিরোধীপক্ষও কোনওদিন 
অস্বীকার করেননি। ১৯৮৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভাটোর৷ গ্রামে বক্তব্য রাখতে গিয়ে 
আমাদের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশ্তপ্ত বলেছিলেন, অনতিকালের মধ্যেই এই সেতু নির্মিত হবে। 
আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে, নির্বাচনের আগে কখনও অসীমবাবু, কখনও আমাদের 
ংসদ হান্নান মোল্লা ঘোষণা করেন এ সেতু গঠিত হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেখানে এ সেতু 
গঠিত হয়নি। এবং তার কোনও প্রস্তুতিও (নই। ওধুমাত্র নির্বাচনের সময় কেউ কেউ এসে 
দেখে যায়, অফিসাররা জমি পরিমাপ করতে যায়, সয়েল টেস্ট কবে। আমার নিবেদন, 
অবিলম্বে বাঝ্সি এবং পারবাক্সির মধ্যে সেতুটি নির্মাণ করে ওখানকার হাজার হাজার মানুষ 
এবং ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের পথ সুগম করে দিন। 


শ্রী চক্রধর মাইকাপ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে কাথিতে 
বর্তমানে যে তীব্র পাণীয় জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। কাথি মহাকুমা সমুদ্র উপকুলোবর্তী এলাকা কলে তৃ-গর্ভের জলস্তর নোনা। 
ভাল জলের জন্য ৫০০ থেকে ১ হাজার ফুটের লেয়ারে নলকূপ বসাতে হয়। কিন্তু বোরো 
চাষের ফলে এবং গরমকালে লেয়ার নেমে যায়, অধিকাংশ নলকৃপ অকেজো হয়ে পড়ে। শুধু 
তাই নয়, বহু এলাকার অনেক জি পি আছে যেখানে নলকূপ বসানো যায় না। মানুষকে 
পুকুরের জল খেতে হয়, এবছর আবার দীর্ঘদিন বৃষ্টিপাত হয়নি ফলে মানুষকে ৫/৬ কিমি 
দূর থেকে জল এনে খেতে হয়। প্রত্যতস্ত অঞ্চলে আবার জল বিক্রি হচ্ছে বলেও খবর 
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পাওয়া যাচ্ছে। এইরকম একটা তীব্র সঙ্কটের মুখে আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি যাতে সরকারিভাবে এসব অঞ্চলে বেশি সংখ্যক নলকুপ বসানো শুধু নয় স্থায়ীভাবে 
কিছু ব্যবস্থা, ওয়াটার সাপ্লাই পাম্প, রিজার্ভার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যেতে পারে তার ব্যবস্থা 
করুন। ধন্যবাদ। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ঃ হাউসে অনুপস্থিত। 


শ্রী তাপস ব্যানার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কিন্তু স্যার, প্রথম দিন বিধানসভায় এসে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হল 
তার জন্য আমি তৈরি ছিলাম না। স্যার, আমার ' ধারণা ছিল মন্ত্রী মহাশয়রা এখানে বসে 
থাকেন এবং আমরা দূরদুরাস্ত থেকে নির্বাস্ত প্রতিনিধি হিসাবে মানুষের অসুবিধার কথা 
তাদের কাছে বলি এবং গণ-মাধ্যমের মাধ্যমে লোকেরা সেটা জানতে পারে। কিন্তু স্যার, 
আজকে একটা বার্নিং ইস্যু-_যে সাবজেক্টের উপর সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের ৯০ 
পারসেন্ট মাননীয় মেম্বার বললেন সেই দপ্তরের মন্ত্রী এখানে হাজির নেই। আমি জানি না 
উনি শুধু সেই ভঞ্লের মন্ত্রী কিনা বা (সেই টাউনের মন্ত্রী কিনা; আশাকরি ওথ নেবার সময় 
তিনি তার দায়িতু সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। স্যার, আমি প্রথমদিন রাইটার্স বিল্ডিং-এ মন্ত্রীর 
ঘরে গিয়েছিলাম তার সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু গনলাম তিনি বাঁকুড়া গেছেন তার ভোটারদের 
সামলাতে। স্যার, আসানসোল-এর হাসপাতালে জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধকের অভাব দেখা 
দিয়েছে। সেখানে ৫ জন লোক মারা গেছে। এখানে মাননীয় সদসা মানিকবাবুও বললেন যে 
হাসপাতালে নরকের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। ওঁরা বলেন যে কংগ্রেস সরকার অগদার্থ সরকার 
ছিল, কংগ্রেস সরকার কিছু করতে পারেনি। কিন্তু আজকে যে বামফ্রন্ট সরকারকে মানুষ 
নিয়ে এসেছেন ২০ বছর পর তাদের রাজত্বে কী অবস্থা? আসানসোলের হাসপাতালে একটা 
বেডে তিনজন করে রোগী থাকে। বাচ্চা সন্তানকে কুকুর, বিড়ালে টেনে নিয়ে যায়। পোস্টমট্টেম 
যেখানে হয় সেখানে দুর্গন্ধে টিকতে পারা যায় না.। সময়মতো পোস্টমটেম হয়ও না। ৩/৪ 
দিন ধরে লাস পড়ে থাকে। ওষুধ ডাক্তারের খুবই অপ্রতুলতা রয়েছে। এটা একটা খুবই 
জলত্ত ইস্যু। অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রতি বছর এই অবস্থা আসানসোল মহাকুমায় হাসপাতালে 
চলছে। এখানে দীর্ঘ তিন মাস ধরে স্যালাইন ছিল না। স্যালাইন থাকাটা খুবই দরকার। এই 
সিজনে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর অভাবে মহামারী দেখা দিতে পারে। আবার ব্যান্ডেজও 
পাওয়া যাচ্ছে না। 


আমি আপনার কাছে আবেদন করছি স্বাস্থামন্ত্রীকে বলুন তিনি যেন বাকুড়ার মন্ত্রী হয়ে 
না থাকেন, তিনি যেন বিধানসভার সেগমেন্টের মন্ত্রী হয়ে না থাকেন, তিনি যেন পশ্চিমবঙ্গের 
মন্ত্রী হতে শেখেন। আসানসোলে যে অবস্থা চলছে তিনি যেন তার বাবস্থা করেন, এই বলে 


আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
[1-30--1-40 7.4] 


স্ত্রী মৃণীলকান্তি রায় ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসে এই 
বিষয়ে মাননীয় পুলিশমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি বলতে চাই যে কংগ্রেস নিজেদের 
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স্বার্থে দেবগৌড়ার সরকারকে সমর্থন করবে। কংগ্রেস, বামফ্রন্টের বিরোধিতা করছে এই জন্য 
যে সন্ত্রাস চালাবে বলে। কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের দিকে দিকে সন্ত্রাস, তাগুব চালাচ্ছে। রামনগরেও 
চালাচ্ছে, সেখানে কান ঘেষে জেতা মানে কর্ণ পটাহ বিদীর্ণ হয়ে যাওয়া, কানা হয়ে যাওয়া। 
সত্যের অপলাপ ঘটেছে। এইরকম অবস্থায় ১৯৮৭ সাল থেকে চার বার বামফ্রন্ট ওখানে 
জিতে আসছে, আর আপণাদের হারাধন বাবাজী হারছেন। আমাদের লোকাল পার্টি অফিস 
আক্রমণ করা হয়েছে, নির্বাচনের আগে, কমরেডরা আক্রান্ত হচ্ছে, রাস্তা অবরোধ করছে এবং 
বিভিন্নভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। খুন করেছে, ধর্ষণ করেছে এই রকম লোক নিয়ে চলছে। 
অবিলম্বে কংগ্রেস যদি এই ধরনের অতাচার বন্ধ না করে, তাহলে জনগণ এর মোকাবিলা 
করবে, বামফ্রন্ট এর কি করে মোকাবিলা করতে হয় তা দেখিয়ে দেবে। কংগ্রেস আজ পায়ের 
তলায় মাটি পাচ্ছে না, কংগ্রেস আবার ফাকা হতে বসেছে এই কারণেই অতাচার করছে। 


শ্রী ইউনুস সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মুর্শিদাবাদ (জলায় ভাঙনের বিশাল 
সমস্যা, ইতিমধ্যে আমাদের ফারাক্কার বিধায়ক বলেছেন, আমি ওনার সাথে এক মত হয়ে 
বলছি যে আমাদের মুর্শিদাবাদ (জলায় ভাঙন চলছে গত ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস 
থেকে। রানিনগর ব্লক এবং জলঙ্গী বাজার এই সমস্ত জায়গাগ্ুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। 
মাননীয় সদসা শৈলজাবাবু দেখেছেন উনি কমিটির মেম্বার, রাজা, সরকারের উদ্যোগে কিছু 
কাজ হয়েছিল. তখন আমরা একটা ভরসা পেয়েছিলাম যে রানিনগরের মানুষদের আমরা 
বাঁচাতে পারব। কিন্তু এখন ওখানে ভাঙনের ফলে যে খাঁজটা হয়েছে সেটা যদি এখনই রোধ 
না করা যায় তাহলে ওখানে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে, যে বাজার গড়ে উঠেছে, যে স্কুল, 
রাস্তাঘাট গড়ে উঠেছে সেগুলি সব নষ্ট হয়ে যাবে। মন্ত্রী যেন এই বিষয়ে দৃাষ্ট দেন এবং 
সেখানে যেন বোল্ডার ফেলা হয় ও রিপেয়ারের কাজ হয়। আমার দাবি হচ্ছে রিপেয়ারের 
কাজটা যদি দ্রুত গতিতে করা যায় তাহলে বিশাল এলাকার মানুষ বাঁচতে পারে, আমাদের 
বিরাট সম্পত্তি রম্মা পেতে পারে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটাতে দুষ্টি দেবেন। 


শ্রী দেবররত বন্দোপাধ্যায় £ মাননীয় অধাঙ্গ মহাশয়, মাননীয় বিধায়ক ইউনুস সরকার 
জলঙ্গীর যে প্রস্তাব দিয়েছেন আমরা সকলেই জানি যে গত ২ বছর আগে জলঙ্গীতে যে 
ভয়াবহ ভাঙন হয়েছিল তাতে আমরা প্রায় ১১ কোটি টাকা খরচ করি সেচ দপ্তর এবং 
জেলা পরিষদের সহযোগিতায় সেখানে কাজ করে ছিলাম। কি বীর্তিনাশ৷ পল্মাকে আটকানো 
কঠিন। নতুন করে আবার ভাঙনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং ইতিমধ্যেই আমর| উচ্চপদস্থ 
ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে সভা করেছি এবং আপন্ট্রীম-এ জলঙ্গীতে কিছু রিপেয়ারের কাজ আমরা 
এ বছর নিয়েছি। 


শ্রী মোজাম্মেল হক £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে একটি বিষয়ের 
প্রতি মাননীয় মাদ্রাসা মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমাদের রাজ্যে মোট কত 
হাই মাদ্রাসা আছে তা আমার ঠিক জানা নেই। তবে বিগত ৯/১০ বছরের মধ্যে যে হাই 
মাদ্রাসাগুলো মগ্ুরি পেয়েছে সেগুলোর এক একটায় দেড়শো, দুশো ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করছে, 
কিন্তু সরকার থেকে এখন পর্যন্ত মাত্র ১২ জন শিক্ষক আপ্রভাল দেওয়া হয়েছে, আজকে 
কোনও কোনও হাই মাদ্রাসায় ছাত্রের সংখ্যা ৫০০ থেকে হাজারে পৌছে গেছে। আমাদের 
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গ্রামে একটা এবং আমাদের জেলায় অনেকগুলো হাই মাদ্রাসা আছে, প্রতিটির অবস্থা 
একই-_শিক্ষক নেই, অথচ ২০০/২৫০ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। এর ফলে একটা সাংঘাতিক 
সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য কিছু কিছু মাধ্যমিক স্কুলেও এই ধরনের সমস্যা আছে। কিন্তু হাই 
মাদ্রাসাগুলোর ক্ষেত্রে দেখছি বিগত ১০ বছর ধরে একজন শিক্ষকও নিয়োগ করা হয়নি বা 
আ্যাপ্রভাল পায়নি। এই যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, এই সমস্যার সমাধানের জন্য আমি 
মাননীয় মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তিনি অবিলম্বে শিক্ষক 
নিয়োগের ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী পরেশ পাল ঃ মাননীয় স্পিকার, স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে কয়েকটি কথা বলতে চাই। গত নির্বাচনে মানিকতলা কেন্দ্র 
একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী পরাজিত হবার পর গোটা কেন্দ্রে, সি পি এম-এর গুণ্ডা বাহিনী 
কংগ্রেস সমর্থকদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। নির্বাচনের সময় দুটি বাংলা দৈনিক 
সংবাদপত্রে__ সোনার বাংলা' এবং “সংবাদ প্রতিদিন'__একটা ছবি বেরিয়েছিল। সেই ছবিটিতে 
ছিল-_ওখানকার গরিব মানুষেরা একটা ঝুপড়িতে আমাকে দুটো ভাত খেতে দিচ্ছেন। একজন 
ভদ্রমহিলা আমাকে ভাত খেতে দিচ্ছেন এবং আর একজন ভদ্রমহিলা সেই গরম ভাতে 
একটু পাখার বাতাস দিচ্ছেন। এই ছিল ছবিটির বিষয়বস্তু। তারপর মন্ত্রী নির্বাচনে হেরে 
যাবার পর যে ভদ্রমহিলা আমাকে ভাত খেতে দিচ্ছিলেন তাকে ওখানকার একটা পুকুরে 
নিয়ে গিয়ে অন্তত আধ ঘন্টা চোবানো হয়েছে এবং যিনি পাখার বাতাস করছিলেন তার ঘর 
বাড়ি লুঠ করা হয়েছে। এ এলাকাটি আই ডি হসপিটালের পাশে হরিজন অধ্যুষিত এলাকা। 
সারা দেশে যখন সবাই হরিজনদের দুঃখ-কষ্টে কাদছে তখন ওখানে কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার 
অপরাধে প্রাক্তন মন্ত্রী [***] নির্দেশে হরিজনদের বাড়ি-ঘর লুঠ করা হচ্ছে, তছনছ করা 
হচ্ছে। এমন কি হরিজন বস্তির মধ্যে যেখানে শুয়োর চলছিল সেখানে দুটো ছোট ছেলেকে 
মায়ের কোল থেকে টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। বাগমারির ইস্টার্ন বাই পাসের 
'ভারত ক্লাব'-এর সভ্যরা কংগ্রেসকে সমর্থন করার জন্য ক্লাবটি ভাঙচুর করা হয়েছে। স্যার, 
মানুষ যদি আমাকে ভোট দেয় তাহলে আমার কি অপরাধ এবং যারা ভোট দিয়েছেন তাদেরই 
বা কি অপরাধ? ভোটের দিন বেলা ১১টা, ১২টার পর [***] নিজে দুটো ম্যাটাডোরে করে 
মেয়েদের নিয়ে গিয়ে রিগিং করেছেন, তারপরও তিনি নির্বাচিত হতে পারেননি। কংগ্রেস করা 
যদি অপরাধ হয়, কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া যদি অপরাধ হয়- মার্কসবাদিরা ডিন্টেরশীপে 
বিশ্বাস করেন, নির্বাচনে বিশ্বাস করেন না-_তাহলে নির্বাচন তুলে দিন, আমরা এখানে আসব 
না, আপনারাই দেশ চালান। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি বিষয়টির প্রতি 
মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, অবিলম্বে এ জিনিস বন্ধ করা হোক, থামানো 
হোক। আজকে সারা বাংলায় এই বিষয়টি বার্নিং ইস্যু হয়ে দেখা দিয়েছে। আমি জানি না 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এখন কোথায়! আমি জানি না তিনি নাটক লিখছেন, না নাটকের রিহার্সাল 


দিচ্ছেন! 
সারা পশ্চিমবাংলায় যখন আগুন জুলছে, যখন অবস্থা খারাপ তখন মন্ত্রীর থাকা উচিত 
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ছিল। কিন্তু তিনি নেই। তাই আমি আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি, এই জিনিস অবিলম্বে বন্ধ 
করা হোক এবং এলাকার মানুষের নিরাপত্তা দেওয়া হোক। এই কথা বলে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


মিঃ স্পিকার £ শ্যামলবাবুর নাম বাদ যাবে। 
[1-40--1-50 ৮৬.] 


শ্রী আব্দুল মান্নান £ অধ্যক্ষ মহাশয়, দ্বাদশ বিধানসভার প্রথম দিন শুরু হয়েছে। 
এখানে মাননীয় মন্ত্রী কান্তিবাবু ছাড়া আর কোনও মন্ত্রী নেই। যদিও আপনি ৬ জন মন্ত্রী 
থাকার কথা বলেছেন। কিন্তু কাস্তিবাবু ছাড়া আর কোনও মন্ত্রী আছেন কিনা জানি না। কারণ 
নতুন মন্ত্রীদের সঙ্গে ইন্ট্রোডোকশন হয়নি। আপনি মন্ত্রীর সংখ্যা গুনে নিন। প্রথম দিন যদি 
এই অবস্থা হয় তাহলে পরে কি অবস্থা হবে বুঝে নিন। আর এদিকে আপনি আমাদের কাছ 
থেকে কো-অপারেশন আশা করছেন। এইরকম হলে কো-অপারেশন পাবেন? 


শ্রী অঙ্গদ বাউরি ঃ নট প্রেজেন্ট। 


শ্রী আনন্দগোপাল দাস £ আমি আপনার মাধামে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং 
মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিষয়টি হচ্ছে, নির্বাচনের পর থেকে সারা 
পশ্চিমবাংলায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, সমাজ-বিরোধীরা বামপন্থী কমীদের উপর এবং সি পি 
এম কমীদের উপর ও সমর্থকদের উপর হামলা করছে এবং খুন করছে। আমলা লক্ষ্য 
করছি, নির্বাচনের পর বীরভূম জেলার সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে ১০ই জুন, ২ জন তরতাজা 
যুবককে খুন করেছে কংগ্রেস আই দলের সমাজবিরোধীরা। আমি বলতে চাই, যারা নির্বাচনে 
জেতার পর এইভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা চালাচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন। 
এই কংগ্রেসের জহাদবাহিনী খুন সন্ত্রাস সৃষ্টি করে পশ্চিমবাংলার মানুষকে চরম দুর্দিনে নিয়ে 
যাবার চেষ্টা করছেন। তাই আমি সাবধান করে দিতে চাই-_ওরা ১৯৭২ সাল আবার 
ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চান__কিন্তু ১৯৭২ সাল পশ্চিমবাংলায় আর ফিরে আসবে না। 
আপনারা এ বিরোধী বেঞ্চ থেকে বার বার বলেছেন, আগামী নির্বাচনে পশ্চিমবাংলার বামফন্টকে 
দূরধীন দিয়ে দেখতে হবে। কিন্তু আমি বলতে চাই, সারা ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে দেখুন, 
এখন কংগ্রেসকে দূরবীন দিয়ে দেখতে হচ্ছে। 


শ্রী সবুজ দত্ত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচ দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি বাগনান বিধানসভার কেন্দ্রের সদস্য 
হিসাবে বলতে চাই, চার কাটাপুকুর থেকে ওরফুলি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা রূপনারায়ণ নদীর 
ভূগর্ভে চলে গেছে। গত কয়েক বছর ধরে সরকার ঠিকাদারদের সামনে রেখে একটা বিশেষ 
রাজনৈতিক দল যারা ক্ষমতায় বসে আছেন লক্ষ লক্ষ টাকা সরকারি খাতে ব্যয় করেও 
চরকাটা থেকে ওরফুলির কোনও উন্নয়ন করতে পারেননি। তাই আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় সেমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, রাপনারায়ণ নদীর তৃগর্ভ থেকে হাজার হাজার 
মানুষকে বাঁচাতে হলে বিশ্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অতি সত্তর বাঁধ মেরামতির কাজ করার ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হোক। 
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শ্রী অনয়গোপাল সিংহ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
জরুরি বিষয় শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র জগদ্দলে গত ১১ বছর 
ধরে ডানবার কটন মিল বন্ধ আছে। সেখানে ২০ বছর ধরে ফরওয়ার্ড ব্লকের মন্ত্রী ছিলেন 
নীহারবাবু । নীহারবাবু কী করেছেন না করেছেন জানি না, তবে ডানবার কটন মিলের 
২৬শত কর্মচারি যারা কাজ করতেন, তার মধ্যে কিছু মারা গেছেন, কিছু কর্মচারি রিটায়ার 
করেছেন। আজকে সেখানে ১৮ শত কর্মচারি এ মিলের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই 
আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করব, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ ডানবার 
কটন মিল খোলার জন্য তিনি যেন যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং আমার বিধানসভা 
কেন্দ্রের ১৮ শত শ্রমিকের ফ্যামিলি যাতে বাঁচতে পারে তার ব্যবস্থা করেন। 


শ্রী গুলশন মল্লিক ঃ মাণনীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি জরুরি বিষয় 
মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র পাঁচলায় দীর্ঘ চার বছর যাবত 
ওখানে গাববেড়িয়ায় যে স্টেট জেনারেল হাসপাতাল আছে, ৭৫ বেডের হাসপাতাল, ওখানে 
কোনও পার্মানেন্ট সুপার নেই, ওখানে এখন অপারেশনের ডাক্তার আছেন, কিন্তু অজ্ঞান 
করার ডাক্তার নেই, নার্সরা টাইম মতো আসছে না, যদিও ওখানে নার্সদের একটা হস্টেল 
আছে, ওখানে একটা আযান্থুলেস আছে, কিন্তু পেট্রোলের অভাবে কোনও রোগীকে কলকাতার 
কোনও হাসপাতালে নিয়ে আসার ব্যবস্থা নেই। স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে এই সমস্ত সমস্যাগুলি 
সমাধানের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী নটবর বাগদী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
্বরাষ্টরমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের পুরুলিয়া জেলাতে যে অস্ত্র বৃষ্টি হয়েছিল বিগত 
ডিসেম্বর মাসে এবং কিভাবে অস্ত্র বৃষ্টি হল, কারা করল, এখনও পর্যন্ত দেশবাসী সঠিক 
খবর জানতে পারল না। অস্ত্র কেলেঙ্কারির বিষয়টা পুরুলিয়া জেলাতে ঘটেছে। কিছুদিন আগে 
র্যান্ডির ভাই ধরা পড়েছে, ওখানে আনন্দ মাগীদের একটা ধর্ম মহাচক্র হয়ে গেল সরকারকে 
ফাকি দিয়ে। সন্দেহ করা হচ্ছে এই অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে বিগত নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু 
কংগ্রেস পক্ষের লোকের যাগাযোগ আছে। র্যান্ডির ভাই ধরা পড়ল, আপনারা জানেন 
পুরুলিয়া জেলা বিহারের বর্ডার, যারা মাফিয়া গোষ্ঠী, তার৷ ওখান থেকে অস্ত্র চালান করে। 
সেখান থেকে কংগ্রেসিরা এখন দু-একটা করে অস্ত্র বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। আমার জেলা শাস্তি 
প্রিয় জেলা এবং পিছিয়ে পড়া জেলার লোক আমরা। 


কিন্তু কংগ্রেস পার্টি দীর্ঘদিন বঞ্চিত করেছে। আমার সন্দেহ আছে যে ওদের পার্টির 
২ জন জাতীয় 'নতা এই অস্ত্র কেলেঙ্কারিতে সার কেলেঙ্কারির মতো জড়িত আছে। অবিলম্বে 
জাতীয় স্বার্থে এটা উদ্ঘাটন করা হোক, দেশের মানুষের স্বার্থে এটা জানানো হোক। সার 
কেলেঙ্কারির মতো, অন্যান্য কেলেঙ্কারির মতো অস্ত্র কেলেস্কারিতেও কংগ্রেসের জাতীয় স্তরের 
নেতা যুক্ত আছে কিনা এটা উদ্ঘাটন করা হোক। 


[1-১0---2-00 ৮. 
শ্রী সমর মুখার্জি £ মানণীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার 
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মাধ্যমে এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মালদা জেলায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের নাম 
করে প্রায় সাড়ে তিন শত শিক্ষকের কাছ থেকে এবং সামসি রেগুলেটেড মার্কেটে প্রায় ৪০ 
জন লোকের কাছ থেকে চাকুরি দেবার নাম করে কৃষি বিপণন দপ্তর এবং স্কুল বোর্ড প্রায় 
৩ কোটি টাকা মালদা জেলা থেকে কালেকশন করেছে। এই বিরাট পরিমাণ টাকা সেখানকার 
মানুষ তাদের মা, বোনেদের গহনা, বাড়ির গরু, ছাগল ইত্যাদি বিক্রি করে দিয়েছে। কিন্তু 
তাদের কোনও চাকুরি হয়নি। তার ফলে তারা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে, মানসিক রোগগ্রস্ত 
হয়ে ২২ জন লোক আত্মহত্যা করেছে। মালদা জেলায় গিয়ে খোজ করলে এটা হয়ত দেখা 
যাবে আরও বেশি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই রোগীদের চিকিৎসা করতেন ডাঃ জয়ন্ত 
বোস। যেহেতু তিনি সি পি এম-এর তল্লিবাহক নন সেজন্য তাকে সেখান থেকে বদলি করা 
হয়েছে পুরুলিয়াতে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একথা বলতে চাই যে, 
২২ জন মানসিক রোগগ্রস্ত মানুষ আত্মহতআা করেছে, এর বিচার কোথায় হবে? এই যে ঘটনা 
ঘটল, এর জন্য পরোক্ষভাবে তৎকালীন কৃষি বিপণন দপ্তবের মন্ত্রীকে আসামীর কাঠগোডায় 
দাড় করানো যায়' মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, সামসী 
রেগুলেটেড মার্কেটে যে হিমঘর আছে সেখানে মালদা জেলার চাষীরা আলু রাখতে পারবেন 
না, আলু রাখতে পারবেন কলিমুদ্দিন সামসের এলাকার লোকেরা। কাজেই আমি আপনার 
মাধ্যমে দাবি করব যে, এই যে ২২ জন মানসিক রোগগ্রস্ত মানুষ আত্মহত্যা করেছে সেই 
ব্যাপারে তদন্ত করা হোক এবং ডাঃ জয়ান্ত বোস, যিনি এই সাইট্রিয়াটিক রুগীদের চিকিৎসা 
করতেন তাকে পুরুলিয়া থেকে আবার মালদা জেলায় ফিরিয়ে আন। হোক। 


শী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
আপনার মাধামে এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র বে-সরকারি উদ্যোগের 
একটি চিনি শিল্প, পলাশী সুগার সিল। সেই মিলের বর্তমান যিনি মালিক তিনি ষড়যন্ত্র 
করছেন। মিলের জন্য বিভিন্ন ফিনাপিয়াল কর্পোরেশনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে দিল্লিতে 
হোটেল করছেন। তার ফলে বিগত ২ মাস ধরে সেই মিলের শ্রমিক কর্মচাবিরা কোনও 
বেতন পাচ্ছে না। তাছাড়া তাদের কয়েক কোটি এরিয়ারের টাকাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে 
এবং যারা চাধী আখের উৎপাদক তাদের ৬৩ লক্ষ টাকাও আত্মসাৎ কর।র একটা চক্রান্ত 


চলছে। 


এমন অবস্থা যে তারা যে কোনও সময় এই মিলটাকে বন্ধ করে দিতে পারে। আমাদের 
এখানে সর্বত্র শিল্পের কথা হচ্ছে। যে শিল্প এখানে. দীর্ঘদিন ধরে আছে, যেখানে উন্নতমানের 
চিনি তৈরি হয় সেই শিল্প বন্ধ হওয়ার মুখে। রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী যিনি আছেন এবং সমস্ত 
দায়িত্বশীল মন্ত্রীর কাছে আমি আবেদন করব এই শিল্পকে আপনারা বাঁচান। এখানে খেতান 
সাহেব যে ষড়যন্ত্র করছে সেই যড়যন্ত্রে আরও একটা মিল বন্ধ হয়ে যেতে চলেছে। এই 
শিল্পের এখানে বিরাট সম্ভবনা আছে। বিশেষজ্ঞদের মতে নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদের চিনি 
উত্তরপ্রদেশ এবং মহারান্ট্রের চেরে উন্নতমানের হতে পারে। সেই কারণে উত্তরপ্রদেশ এবং 
মহারাষ্ট্রের চিনির লবি তারা এই মিল তুলে দেবার চেষ্টা করছে কিনা সেটা দেখা দরকার। 
সেইজন্য এটা একটা অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি 
করছি। 
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মিঃ স্পিকার $ মিঃ নন্দ, এর আগে মেনশন বলার জন্য আপনাকে ডেকেছি, সেই 
সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন না। এবারে আপনার নাম ডাকছি, ভবিষ্যতে দ্বিতীয় বার আর 
নাম ডাকব না। মাননীয় সদস্যরা শুনুন, মেনশনে প্রথমে নাম ডাকার সময় উপস্থিত না 
থাকলে দ্বিতীয়বার আর নাম ডাকা হবে না। 


শ্রী ব্রহ্মময় নন্দ $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র নরঘাটের মহিষাদল থানার ১ নম্বর ব্লকে 
মেছেদা-্ট্যাংরাখালি রাস্তার সাউতানটক থেকে টযাংরাখালি রাস্তার প্রায় ৯ কি.মি. পাকা রাস্তা 
প্রায় বেহাল অবস্থায় আছে। সামান্য কিছু কাজ ভোটের আগে হয়েছে, তার পর থেকে সেই 
একই অবস্থায় পড়ে আছে। একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হাই-ওয়ে ডিভিসন তমলুক, তাকে 
বারে বারে অনুরোধ জানানো সত্বেও তিনি কোনও কাজ এখানে করেননি। যার ফলে এই 
রাস্তাটি বাস চলাচলের অযোগ্য হয়ে গিয়েছে। বাসের মালিকরা এই ব্যাপারে ডেপুটেশন 
দিয়েছে। এই রাস্তাটি সারানো না হলে বাস রুট বন্ধ হয়ে যাবে। এই রাস্তাটি মেরামত না 
করলে পান পরিবহনের ক্ষেত্রে পান চাষীদের অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে। এই রাস্তাটির 
মুখে ঠেকুয়া বাজার সংলগ্ন রাস্তা আছে, সেখানে জল জমে। এই ঠেকুয়া বাজার রাস্তাটি উঁচু 
করে পাথরের ইট দিয়ে তৈরি করা হোক, তাহলে মানুষের অনেক উপকার হবে। 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ স্যার, আমি একটা সুখবর এই সভাকে শোনাচ্ছি। মাননীয় সদস্য 
সুরত মুখার্জি সম্প্রতি আই এল ও-র গভর্নিং বডিতে নির্বাচিত হয়েছেন, তার মধ্যে আমাদের 
সভার সদসা সুব্রত মুখার্জি মহাশয় নির্বাচিত হয়েছেন। সেইজন্য আমি সুব্রত মুখার্জি মহাশয়কে 
অভিনন্দন জানাচ্ছি। এটা আমাদের গর্বের বিষয়! এর আগে এই হাউসে আপনি অধ্যক্ষ 
থাকাকালীন ওয়ার্ড ফেডারেশন অফ ইউ এন আশোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন 
এবং কমনওয়েল্থ পার্লামেন্ট আশোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। এটাও আমাদের 
গর্বের বিষয় এবং সেইজন্য আপনাকে আমরা অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। আজকে এই দ্বাদশ 
বিধানসভায় আপনাকে এবং মাননীয় সদস্য সুব্রত মুখার্জি মহাশয়কে অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
সুব্রতবাবু এখানে নেই, তিনি এখন বাইরে আছেন, আপনার মাধ্যমে তাকে আমি অভিনন্দন 
জানাচ্ছি। 


্্ী প্রবোধচন্দ্র সিন্হা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য শ্রী সুব্রত মুখার্জি 
মহাশয় আন্তর্জাতিক সংস্থার একটা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি কমিটি, তার গভর্নিং বডির 
সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। আমি তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার পক্ষ থেকে এবং আমাদের 
দলের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সকলের পক্ষ থেকে সুব্রতবাবুর এই পদমর্যাদার জন্য আমি 
তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
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শ্রী আব্দুল মান্নান ৫ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আপনি খুব উদার হয়েছেন, 
আজকে আপনি মেনশন বলার ঢালাও সুযোগ দিয়েছেন। স্যার, সরকার পক্ষ এবং বিরোধী 
পক্ষের সদস্যদের বক্তব্য শুনতে গিয়ে আপনি শুনেছেন যে এখানে কিভাবে আইন-শৃঙ্থলার 
অবনতি ঘটেছে যেটা মাননীয় সদস্যরা তুলে ধরেছেন। আমাদের দলের মাননীয় সভাপতি 
এবং এই হাউসের সদস্য, তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। আমরা আশা 
করেছিলাম নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষ বন্ধ হয়ে যাবে। আজকে যে পরিস্থিতি তাতে নির্বাচনোত্তর 
সংঘর্ষ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এখানকার শাসক দল পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে 
এক তরফাভাবে বিরোধী দলগুলির উপর আক্রমণ করছে, তার থেকে কমলবাবুর দলও বাদ 
পড়েনি। আমি স্বরাষট্মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি আপনাদের এই ক্যাডারবাহিনীকে থামান, অত্যাচার 
বন্ধ করুন, সেইভাবে পুলিশকে নির্দেশ দিন। তা না হলে কংগ্রেস দল আপনাদের এই 
সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আরও একটা বাংলা বন্ধ ডাকতে বাধা হবে। আপনারা 
এই সন্ত্রাস বন্ধ করুন। 


শ্রী সুশীল বিশ্বাস $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি ইতিপূর্বে মেনশনে সন্ত্রাসের কথা 
বলেছি। কিন্তু নদীয়া জেলার (কাতোয়ারি থানার অধীনে নাইকুড়া প্রামে নির্বাচনের দিন 
কংগ্রেস আশ্রত সমাজবিরোধীরা পুলিশের সমানেই ব্যালট বক্স ছিনতাই করার চেষ্টা করেছিল 
এবং বোমা ছোড়ে এবং গুলি চালায়। সেই বোমার আঘাতে পঞ্চায়েত সমিতি কর্মাধ্যক্ষ 
কুমারেশ মজুমদার আহত হন। আরও একজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য কমরেড গোপাল 
দুরলবের পিঠে রকেট বোমের টুকরো লাগে। আরও একজন সহকারি আহত হয়। তারপর 
ওরা হাসপাতালে ভর্তি হয়। এই ব্যাপারে আসামীদের নাম করে থানায় এফ আই আর 
করার পরেও আসামীদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। এখনও এখানে সন্ত্রাসের ফলে ফুঁমারেশ 
মজুমদার গ্রামে ফিরে আসতে পারছে না। এই সমস্ত ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে লিখিতভাবে 
জানিয়েছি। দোষী ব্যক্তিদের যাতে গ্রেপ্তার করা হয়, কুমারেশ মজুমদার যাতে ঘরে ফিরে 
আসতে পারে তার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষট্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী সৌগত রায় $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার 
ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি নিয়ে যে কেলেঙ্কারি চলছে সেই ব্যাপারে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। স্যার, আপনি জানেন রাজ্যের বিচার বিভাগের সচিব টি. কে. সেনগুপ্ত গত জানুয়ারি 
মাসে মস্ত এক রিপোর্ট দিয়েছেন। ওয়াকফৃ বোর্ডের সম্পত্তি বেআইনিভাবে কিভাবে লেনদেন 
হয়েছে, বেআইনিভাবে কি রকম হাত বদল হয়েছে সেটা উনি বলেছেন। উনি বলেছেন যে 
কম পক্ষে ১৬০টি ওয়াকফ প্রপার্টি বেআইনিভাবে ট্রাপফার করা হয়েছে যার টাকার অঙ্কের 
মোট পরিমাণ হচ্ছে ১ হাজার কোটি টাকা। এই রিপোর্ট এখনও পর্যস্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই 
হাউসের সামনে রাখেননি। স্যার, এই ওয়াকফ বোর্ড বিশেষ করে তার সাব কমিটির সদস্যের 
নাম দিয়েছেন, ওয়াকফ বোর্ডের খোদা বলে পরিচিত, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। তিনি 
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ওয়াকফ্‌ মন্ত্রী ছিলেন। যদি তার বিরুদ্ধে কেলেস্কারির অভিযোগ ওঠে তার জন্য তাকে এখান 
থেকে লোকসভায় পাঠিয়ে দেওয়া- হয়েছে যাতে এই কেলেঙ্কারির জবাব এই হাউসে দিতে 
না হয়। হি ওয়াজ কিকৃড আপস্টেয়ার্স। আজকে শুনছি ওয়াকফ বোর্ডের অনুমোদন চাওয়া 
হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ম্যাডান স্ট্রিটের কোনও সম্পত্তি বেআইনিভাবে হস্তাত্তর করার জন্য 
এর সঙ্গে উচ্চ পদের কোনও ব্যক্তি যুক্ত আছে। 


তারা এনকোয়ারির অনুমতি চেয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে সেই তদন্তের অনুমতি 
দেওয়া হয়নি। ওয়াকফ্‌ প্রপাটি মুসলমান সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত। গরিব 
মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা এবং তাদের ওয়েলফেয়ারের সঙ্গে যুক্ত ওয়াকফ বোর্ড। সেই ওয়াকফ্‌ 
সম্পত্তি নিয়ে যদি ব্যাপকভাবে বেআইনি লেনদেন চলে, লুঠ চলে তাহলে স্বভাবতই যাঁরা 
সংখ্যালঘু, তাদের সেন্টিমেন্টকে আহত করবে। আমি আপনার মাধামে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর 
কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, তিনি অবিলম্বে এই ব্যাপারে হাউসে একটি স্টেটমেন্ট করুন যে, 
ওয়াকফ্‌ প্রপার্টির কত টাকা লেনদেন হয়েছে তার পরিমাণ কত, তারমধ্যে বেআইনি লেনদেনের 
অভিযোগ আছে কিনা, উচ্চপদস্থ কোনও বাক্তি এর সঙ্গে যুক্ত কিনা? তার কারণ, দিনের 
পর দিন সংবাদপত্রে বেরোচ্ছে যে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এর সাথে ঘুক্ত রয়েছে। সংবাদপত্রে এই 
অভিযোগ বেরোচ্ছে। এই হাউসের সদস্য হিসাবে আমাদের এটি খুব খারাপ লাগে। এই 
ব্যাপারে যে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে তা তিনি দূর করুন। 


শ্রী নির্মল দাস ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে আমার এলাকায়, বিশেষ করে ডুয়ার্স 
যেটি আসাম এবং ভুটানের সীমান্তবর্তী অঞ্চল, সেখানে এর আগে একবার “বাঙ্গাল খেদাও, 
নাম করে জাতিদাঙ্গা হয়েছিল, সেই সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। তখন হজার হাজার উদ্বাস্তু 
আমাদের এখানে এসেছিল। এবারেও আবার ওখানে জাতিদাঙ্গার ফলে বেশ কিছু উদ্বাস্ত 
এসেছেন। এর ফলে আমাদের বহু টাকা খরচ হয়ে গেছে। আমাদের ওখানে বেশ কয়েকটি 
ক্যাম্পও হয়েছিল এবং সেখানে ২০-২৫ হাজার লোক আশ্রয় নিয়েছিলেন। ক্যাম্পগ্ডলি এখন 
উঠে গিয়েছে। কিন্তু উদ্বান্তদের মধো অনেকেই এখনও নিজ বাসস্থানে ফিরে যাননি, অনেকেই 
আত্মীয়-স্বজনের কাছে রয়ে গিয়েছেন। আমি মাননীয় ত্রাণমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছিলাম ওখানে 
গিয়ে তিনি সরেজমিনে যেন সব দেখেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের »স এই ব্যাপারে যোগাযোগ 
করেন। বর্তমানে কেন্দ্রে একটি সুস্থিত সরকার হয়েছে। অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে 
যোগাযোগ করা প্রয়োজন যাতে এ সমস্ত উদ্বাত্তরা আসামে ফিরে যেতে পারেন। তীরা যাতে 
নিজ ভূমে পরবাসী না হন, নিজ বাসগৃহে গিয়ে যাতে তারা আতঙ্কিত না হন তা সুনিশ্চিত 
করা দরকার। আমরা দেখছি যে, যেদিন থেকে আসামে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে, সেই দিন 
থেকে ওখানে জাতিদাঙ্গা শুরু হয়েছে। এ এক অন্তুত ঘটনা! আপনারা কি পোড়া মাটির 
নীতি নিয়েছেন? এভাকুয়িরা যখন “বাঙ্গাল খেদাও”এর সময়ে পশ্চিমনাংলায় এসেছিলেন 
তখন ৭-৮ কোটি টাকা আমাদের খরচ হয়েছিল এবং আমাদের অর্থনীতির উপরে বিরাট 
একটা চাপ এসেছিল। আমর' চাই না কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এলাকায় ওরা থেকে যান 
এবং নতুন করে আমাদের উপরে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি হয়। আমরা খুবই আতঙ্কিত। 
অবিলম্বে একটি এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার যাতে উদ্বান্তরা নিজ গৃহে ফিরে যেতে 
পাবেন। এখন অগপ কেন্দ্রীয় সরকারের সাপোর্টার। তাদের সাথে এই বিষয় [নয়ে কথা বলা 
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দরকার। আমাদের এলাকায় এটি একটি অতান্ত সনসেটিভ ইস্যু। ওখানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের 
এবং বোরো সম্প্রদায়ের মানুষ থাকেন। পুনরায় যাতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি না হয় তারজন্য 
অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। এখানে আমাদের এলাকার বামফ্রুন্টের মন্ত্রী যারা আছেন, 
তাদের মধ্যে কেউ যদি এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ 
করেন তাহলে বাধিত হব। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
রমমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই রাজ্যে অন্ততপক্ষে দশটি চটকল বন্ধ। এ সমস্ত চটকলগুলিতে 
পঞ্চাশ হাজারের উর্ধে শ্রমিক আছেন যারা অনাহারে, অর্ধাহারে মর্মীস্তিক জীবন-যাপন করছেন 
এবং অনেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। এই বন্ধ চটকলগুলি খোলার জন্য অবিলম্বে 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। রাজ্য সরকার যাতে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তারজন্য বিশেষভাবে 
আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। কারণ আজকে সার বিশ্বে যেখানে চটের বাজার বৃদ্ধি পাচ্ছে, 
সিনথেটিক বর্জন করে চটের বাজার বৃদ্ধি পাচ্ছে-_ আমাদের কাছে (য পরিসংখ্যান আছে 
তাতে দেখছি যে চটের চাহিদা ক্রমবর্ধমান সেখানে দেখছি যে মালিকরা রুগ্ন শিল্পের দোহাই 
দিয়ে, কাচা পাটের অপ্রতুলতার অজুহাত দিযে শ্রমিক ছাঁটাই করছে, মিলগুলো নক-আউট 
করছে। 


তাদের উপরে বিরাট কাজের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন। ১৯৯৫ সালে সরকারের সঙ্গে যে 
শিল্প প্রস্তাব হয়েছিল, সেই শিল্প প্রস্তাবের ভিত্তিতে এই চটকল শ্রমিকদের ভাউচার, তাদের 
পার্মানেন্ট হিসাবে নিয়োগ করা এবং পার্মানেন্ট হিসানে গ্লাবাত দেওয়া, ৬ মাসের ই এস 
আই, প্রভিডেন্ড ফান্ড, গ্রাচুইটি ইত্যাদি ঠিকমতো পাওযার কথা। কিন্তু সেইসম্ত প্রস্তাব 
মালিকপক্ষ ভঙ্গ করেছেন। আজ পর্যন্ত ১০০ কোটি টাকার মতো গ্রাটুইটি, পিএফ ৮৮ কোটি 
টাকার মতো বাকি, ৬৭ কোটি টাকার মতো ই এস. আই বাকি। এই বাপারে আমি শ্রমমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এইসব বন্ধ চটকলগুলো পুনরায় খোলা হয়। মালিকদের বিরুদ্ধে 
কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এই দাবি আমি এখানে রাখছি। 


[2-10--2-20 1৬..] 


শ্রী নটবর বাগদি £ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আমরা দূরদর্শনের অভিনব একটা 
খামখেয়ালিপনা লক্ষ্য করছি। আপনারা জানেন য়ে, ইউরো কাপ খেলা দেখার থেকে দূরদর্শন 
আমাদের বঞ্চিত করার চেষ্টা করছে। কিছুদিন আগে যখন ইটালির লিগ খেলা হল তখন 
ছেলেমেয়েদের পবীক্ষা চলছিল, কিন্তু তা সত্তেও গভীব রাতে এই খেলা দেখানো হল অথচ 
এই খেলা দেখার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা হচ্ছে। সেই কা'বণে আমি আপনার মাধ্যমে 
নত্ীভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এই খেলা দেখানোর বাবস্ঠা করা হয়। যেখানে ফুটবলে 
ভারতবর্ষ নিঃসন্দোহে একটি জায়গায় আসতে চলেছে এবং বাইরের দেশের সঙ্গে বিশেষ করে 
বিশ্ব স্মপ খেলার জনো প্রস্তুতও হতে চলেছে, সেখানে এ ইউরো কাপ খেলা দেখার থেকে 
ইরং ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত করার চেষ্টা হচ্ছে! সেই কারণে আমার দাবি এই খেল! দেখার 
যাতে সুযোগ পায় তারজন্য দূরদর্শনের কাছে অনুরোধ করা হোক। এই খেলা যাতে আমরা 
দেখতে পাই তার ব্যবস্থা করুন এই আমার অনুরোগ। 
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শ্রী কমল গুহ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বি এস এফের অত্যাচারের কথা আমি 
নানাভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বি এস এফ সীমাত্ত এলাকায় কৃষকদের মাঠে নামতে 
দিচ্ছে না। শীতলকুচি থানার গাছতলা, মীড়াপাড়া গ্রামের কৃষকদের জমিতে নামতেই দিচ্ছে 
না এই বি এস এফ। তারপরে মেখলিগঞ্জে নীস্তরব বলে একটি অধ্যুষিত সীমাস্ত এলাকা 
আছে, সেখানে বেশিরভাগ আদিবাসী সম্প্রদায় বসবাস করে। তাদের বেশিরভাগ লোক দিনের 
বেলা মেখলিগঞ্জে কাজকর্ম করতে যায় এবং সন্ধ্যের সময়ে ফিরে আসে। সারাদিন কাজকর্মের 
পরে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে তারা বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু এই বি এস এফের লোকেরা 
তাদের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে যে, তারা যেন সন্ধ্যেবেলা ফিরে না আসে, মেখলিগঞ্জে থেকে 
যায়। এইভাবে বি এস এফের লোকেরা অত্যাচার করে চলেছে। সরকার পক্ষ তো এইসব 
ঘটনাগুলো শুনছেন, তারা কি মনে করছেন যে, এইসব ঘটনার গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই? 
আমি আশা করব যে, বামফ্রন্ট সরকার, যারা নিজেদের সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি বলে দাবি 
করেন এবং যারা মানুষের সুখদুঃখের অংশীদার বলে প্রকাশ করেন তারা অন্তত এই 
অত্যাচারিত সীমান্ত মানুষদের কাছে গিয়ে আশ্বাস দিন যে, আপনারা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে 
এবং বি এস এফ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন। রাজ্যের মন্ত্রিসভা এই সভায় জানান যে, 
এই অত্যাচার বন্ধ করার জন্যে তারা কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন। এইক্ষেত্রে তারা সীমান্ত 
লোকেদের কাছে গিয়ে বলুন যে, তোমাদের নাগরিকত্ব যায়নি, তোমাদের সমান অধিকার 
আছে, তোমরা চাষবাসের কাজ কর এইসব কথা বলে তাদের আশ্বস্ত করুন। এখানে 
শীতলকুচির বিধায়ক নিশ্চয় এখানে আছেন, তিনি এইকথা শুনেছেন কিনা জানান, শুনে 
থাকলে তিনি অন্তত বক্তব্য রাখুন। 


শ্রী লঙ্ষ্মীরাম কিসকু £ ওয়াজ নট প্রেজেন্ট। 
শ্রী অজয় দে ঃ ওয়াজ নট প্রেজেন্ট। 


রী ব্রন্মাময় নন্দ $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তমলুকে বিদ্যুৎ বেহাল অবস্থায় রয়েছে, একটু আসে আর চলে যায়। 
এই দেশে বিদেশিরা আসে বেড়াবার ছলে-_এই অবস্থা হয়েছে এখন বিদ্যুৎ-এর। মাঝে মধ্যে 
৮ ঘন্টা, ৯ ঘন্টা কোনও ব্যাপার নয়। তাই ওখানকার লোকেরা এবং যারা গৃহস্থ মানুষ, 
ব্যবসায়ী তাদের সবার জীবন একসঙ্গে বিপর্যন্ত। স্মার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুৎ 
মন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি তিনি তার অফিসারদের ওখানে পাঠান, সমস্ত তথ্য নিয়ে আসুন। 
কেন দিনের পর দিন এইভাবে তমলুকের মানুষদের বিদ্যুৎ-এর বেহাল অবস্থার “মধ্যে থাকতে 
হচ্ছে, তাদের প্রাণ জেরবার হচ্ছে, এটা তিনি খতিয়ে দেখুন। 


স্ত্রী অসিতকুমার মাল £ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি সেচ দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি .।ত বন্যায় বীরভূম জেলার দ্বারকা নদীর বাঁধ ভেঙে যায়। হাসান কেন্দ্রের কালিদহ 
এবং ললিতাপূর্ণ গ্রাম ধুলিসাৎ। ব্রাহ্মণী নদীর বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় জয়চন্দ্রপুর, গোপালপুর, 
বালসা, টিঠিডাঙা ইত্যাদি গ্রামগুলি প্রায় ৭ দিন ধরে জলমগ্ন অবস্থায় ছিল। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় বন্যা শেষ শয গেছে, কিন্তু আবার বন্যা আগত প্রায়, এখন পর্যস্ত সেই বাধ নির্মাণের 
জন্য কোনও ব্যবঙ্গী গ্রহণ করা হয়নি। আমার দাবি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অতি সত্্বর 
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যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে এ ললিতাপূর্ণ বাঁধ, কালিদহ এবং টিঠিডাঙ্া বাঁধ মেরামতি করা দরকার। 
এই ব্যাপারটি তদন্ত করুন। না-হলে এলাকার হাজার হাজার মানুষ আগত বর্ষার দিকে চেয়ে 
অন্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে এবং এর ফলে আবার হাজার হাজার বিঘা জমিও 
চাষ হবে না। 


ডাঃ মহঃ ফজলে হক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি বিষয়টি 
স্বরা্ট্রমন্ত্রীর নিকট জানাতে চাই। স্যার, নির্বাচনে হারজি আছেই। পরাজিত হওয়ার পর 
আমার সিতাই কেন্দ্রের বিধানসভার যিনি প্রার্থী ছিলেন তার মাথা খারাপ অবস্থা হয়েছে। 
তার নিজের নেতৃত্বে দেখছি কায়েতের গ্রামে কিছু গুপ্ডাবাহিনী নিয়ে গিয়ে যারা গরিব মানুষ 
তাদের জন্য পঞ্চায়েত সমিতি থেকে টিউবওয়েল দেওয়া হয়েছিল-_-৪টি টিউবওয়েল তোলার 
সময় স্বামীরা বাধা দিতে গেলে তাদের স্ত্রীদের মারধর করা হয়, একজন মহিলা যিনি ৭ 
মাসের গর্ভবতী তার পেটে লাথি মারা হয়। আবার শুনলে আশ্চর্য হবেন, মেয়েদের সধবার 
চিহ্ত স্বরূপ যে শাখা তারা পরেন, সেই শাখা ভেঙে দেওয়া হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
থানায় ডায়রি করা হয়, এই ব্যাপারে এস ডি ও, বিডি ও এবং সি আই এ-র সঙ্গে 
কথাও বলা হয়েছে। তারা নিজেরা বলেছিলেন টিউবওয়েল বসিয়ে দেওয়া হবে, কিন্তু আজ 
পর্যস্ত টিউবওয়েল বসানো হয়নি। 


কিন্তু যারা দোষী তাদের ধরার ব্যাপারে কোনও আযাকশন নেওয়া হয়নি। আমি আপনার 
মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র কাছে আবেদন করছি, এই সন্ত্রাস বন্ধ হোক এবং অবিলম্বে সেই 
টিউবওয়েলগুলি বসানোর ব্যবস্থা করা হোক। 


শ্রী আব্দুস সালাম মুন্সি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার নির্বাচনী কেন্দ্রটি সারা 
পশ্চিমবাংলার মধ্যে বিখ্যাত। এখানে রামনগর সুগার মিল নামে এই কোম্পানিটি পলাশিতে 
অবস্থিত। এটার বর্তমানে নাম হচ্ছে খৈতান আযাগ্রো কমপ্লেক্স। এরা যখন কেডিয়ার সঙ্গে 
মিলটি কেনে তাদের এগ্রিমেন্ট ছিল নানা রকমের। সেই সময় শ্রমিকদের যে বকেয়া ছিল 
সেটা শ্রমিকদের দিয়ে দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত শ্রমিকদের যে বকেয়া ১ কোটি. 
টাকা আছে সেটা এখনও দেওয়া হয়নি। 
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এর এপ্রিমেন্টের মেয়াদ ৩১শে মার্চ, ১৯৯৬ শেষ হয়ে গেছে। আজও পর্যন্ত তার টাকা 
দেওয়া হয়নি। শ্রমিকরা দু'মাসের বেতন বয়কট করেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে চাষীরা যে এক 
কোটি টাকার মতো আঁখ দিয়েছিল তার টাকাটা বাকি আছে। এই অবস্থায় আজকে মিলটি 
বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই অবস্থায় শ্রমিকদের এক কোটি পাওনা আছে এবং মালিক পক্ষ 
এখন আবার নত্ন করে এপ্রিমেন্ট করতে চাইছে। এই রকম একটা অচলাবস্থা সেখানে সৃষ্টি 
হয়েছে। আমি আপনার মাধ্যমে শ্রমমন্ত্রী এবং শিল্পমন্্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাতে অবিলম্বে 
শ্রখিল্ষধর স্বার্থে এবং কৃষকদের স্বার্থে এই সমস্যার যেন সুরাহা হয় এবং সুষ্ঠুভাবে শ্রমিকরা 
এবং আখ চাষীদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয় সেটা দেখবেন। 
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শ্রী তাপস ব্যানার্জি ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় জনস্বাস্থ্য 
এবং কারিগরি বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং পৌরমন্ত্রী মহাশয়েরও দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। বর্তমানে আসানসোল শহরে যে নিদারুণ জলকষ্টর চলছে সেই ব্যাপারে 
সরেজমিনে যদি কাউকে দেখতে পাঠান তাহলে বুঝতে পারবেন কি অবস্থা সেখানে চলছে। 
২১ বছর ধরে একটা সরকার চলছে এবং তারা দাবি করে আমরা মানুষের নুন্যতম প্রয়োজন 
একজন সদস্য। পাঁচ বছর আগে সেখানে একটা স্কীম নেওয়া হয়েছিল এবং তাতে বলা 
হয়েছিল ১৫ কোটি টাকা খরচ হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এবং এল আই সি থেকে খণ 
নিয়ে এই এটা করা হবে। তাতে ১৫ বছর বা ২০ বছর পানীয় জলের কোনও সঙ্কট 
থাকবে না। সেই সময় বোর্ড আপনাদের দখলে ছিল এবং আপনারা তখন এই স্কীম 
নিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে আসানসোল শহরে রেগুলার ২৭০ গাড়ি জল সরবরাহ করতে 
হচ্ছে। এর জন্য পাবলিককে প্রতিটি ট্রাকের জন্য ১২০ টাকা করে জমা দিতে হচ্ছে। এই 
টাকা সরকারি কোষাগার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা হিসাব করে দেখেছি জলের জন্য 
৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। 


শ্রীমতী সাবিভ্রী মিত্র £ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় জনস্বাস্থ্য 
এবং কারিগরি বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, মালদহ জেলার কালিয়াচক, 
মানিকচক, সুজাপুর ইত্যাদি ব্লকে আর্সেনিক আছে। এর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে 
৮৫ কোটি টাকা স্যাংশন হয়েছিল এবং এই পর্যন্ত ৩৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। পি এইচ 
ই দপ্তর মালদহ জেলায় যে জমিটি কিনেছে সেই জমির দাম ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা 
বিঘে। সেখানে তারা জমি কিনছে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বিঘে দরে জমি ক্রয় করছে। 
পি এইচ ই দপ্তর, জেলা পরিষদের পূর্ত কমাধ্যিক্ষ তারা এর সঙ্গে যুক্ত এবং তারা কোটি 
কোটি টাকা তছনছ করেছে। আমি এই হাউসে বলতে চাই, মালদহ জেলার মানুষরা যখন 
আর্সেনিকে মারা যাচ্ছে, তখন এখানে কোটি কোটি টাকা তছনছ করা হচ্ছে। মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে এই বিষয়টার আমি তদস্ত দাবি করছি এবং এখনও কাজ শুরু হয়নি কেন সেই 
ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী শাস্তিরাম মাহাতো ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে মাননীয় স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, এই যুগেও নির্বাচনের পরে পুরুলিয়া জেলার বড়বাজার 
থানার ভাঙার্বাধ গ্রামে সামাজিক বয়কট হচ্ছে যখন আমরা বিংশ শতাব্দী পার করে একবিংশ 
শতাব্দীর দোরগোড়ায় পৌছে গেছি। এখানে সামাজিক বয়কট হচ্ছে। তো এখানকার গ্রামবাসীদের 
অপরাধটা কি না তারা কংগ্রেস করেছে, কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে। এই অপরাধে তাদের 
সামাজিক বয়কট হয়েছে। এখানকার অধিবাসীরা লোকাল ও সি'র কাছে গিয়েছিল। ও সি 
বলেছেন স্থানীয় এম এল এ না এলে আমি কিছু করতে পারব না। এই রকম ঘটনা ঘটছে। 


এই ঘটনা আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টিতে আনছি। 


মিঃ ম্পিকার £ আপনি এখানে যে নোটিশ দিয়েছেন, এটা হয় না। এটা আলাদা, 
পার্লামেন্ট আলাদা। এটা এখানে হয় না। 
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স্ত্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ই স্যার, আজকে আস্থা ভোট। এটা বার বার প্রমাণ হয়ে 
গেছে যে কংগ্রেস: যখনই দুর্বল হয়েছে তখনই ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে 
উঠেছে। কংগ্রেসকে সেই সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে লড়াই করতে হয়েছে। আজকে বি জে পি 
যে শক্তিশালী হয়েছে তার কারণ এক সময়ে সি পি এম তাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে 
ছিল। (গোলমাল) শুনুন এক সময়ে এটা হয়েছিল কিন্তু একটা কথা আপনাদের জানিয়ে 
রাখা দরকার যে কংগ্রেস দুর্বল হলেও পার্লামেন্টে কংগ্রেস ১৪১ আর সি পি এম ৩১ এটা 
মনে রাখবেন। সুতরাং সরকার চালানোর, নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সি পি এমের নেই। রিমোট 
কন্ট্রোল কংগ্রেসের হাতে থাকবে। জ্যোতি বসু এত মহান নন যে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ নিতে 
যাননি। 
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রী অতীশচন্ত্র সিন্হা £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর 
ধন্যবাদসূচক যে প্রস্তাব এসেছে আমি তার বিরোধিতা করছি এবং আমাদের দলের তরফ 
থেকে যে সংশোধনীগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলোকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু 
করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রথমেই যেটা আমাদের নজরে এসেছে সেটা হল মাননীয় 
রাজ্যপালের এরকম সংক্ষিপ্ত ভাষন এর আগে হয়নি। এটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আপনিও 
নিশ্চয় অনুভব করবেন, কারণ আপনি দীর্ঘদিন ধরে অধ্ক্ষ আছেন। মাননীয় রাজ্যপাল 
মহাশয়, এর আগের বার যে ভাষণ রেখেছেন তার থেকে এবারের ভাষণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। 
আমার মনে হয় হয়ত আমাদের সংখ্যা বেড়েছে বলে ওঁর বক্তৃতার পৃষ্ঠা সংখ্যাও কমেছে। 
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তার কারণ, এটা স্বাভাবিক, আপনারা স্বীকার করেছেন গতবারের থেকে এবারে কংগ্রেসের 
শক্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়েছে এবং ভোটের হিসেবে দেখবেন যে শতকরা হিসেবেও আমাদের 
ভোট বেড়েছে। এছাড়া ভোটের আগে যে সমস্ত সন্ত্রাস হয়েছে সেগুলো যদি আপনারা না 
করতেন তাহলে আমাদের সদস্য সংখ্যা আরও বেশি হত। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। যাই হোক 
এটা ঠিক যে আপনারা দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে পশ্চিমবাংলার সরকারে থাকার ফলে এবং 
পশ্চিমবাংলার উন্নয়ন করব বলে আপনারা বিভিন্ন সময়ে জনসাধারণকে যে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন তা পালন করতে ব্যর্থ হওয়ায় আজকে পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষ আপনাদের 
অনেককেই ভোট দেননি। তার ফলে আপনাদের সদস্য সংখ্যা স্বাভাবিকভাবে কমেছে, এটা 
আপনাদের বোঝা উচিত। আজকে হাউসে আপনাদের অনেকে মেনশন করলেন, আমাদের 
দলের তরফ থেকেও অনেকে মেনশন করলেন। কিন্তু গতবারের তুলনায় এবারে আপনাদের 
সংখ্যা অনেক কমে যাওয়ায় আপনাদের কোনও বোধোদয় হয়েছে বলে আমার মনে হল না। 


আপনাদের নিজেদের মনে মনে জিজ্ঞেস করা উচিত যে, কেন আপনাদের সংখ্যা এত 
কমে গেল? কেন আপনাদের মানুষ ভোট দিল না, এটা বিচার করা দরকার আপনাদের। 
যেদিকেই তাকান, সেদিকেই দেখবেন প্রতিটি দপ্তর ব্যর্থতার পরিপূর্ণ। আমরা আইন-শৃঙ্খলার 
প্রশ্নে পরে আসব। কি স্বাস্থ্য, কি রাস্তাঘাট, শিক্ষা ব্যবস্থা, নতুন বিদ্যালয় ভবন-_যেদিকেই 
তাকান দেখবেন এই সরকারের ব্যর্থতা, যা মানুষকে আজকে বাধ্য করেছে কংগ্রেসকে ভোট 
দিতে। সেইজন্য আপনাদের আগামী পাঁচ বছর খুব ভেবে-চিন্তে চলা উচিত এবং মানুষের 
পাশে দাঁড়ানো উচিত। নির্বাচনের পরে কংগ্রেসিদের উপর যে সন্ত্রাস আপনারা করেছেন, তার 
দু-একটা উদাহরণ আমরা তুলে ধরব। এই সন্ত্রাসের দ্বারা আপনারা মানুষের মন জয় করতে 
পারবেন না। এটা বোঝা উচিত সন্ত্রাসের মধ্যে দিয়ে, জোর-জবরদস্তি করে, মানুষের উপর 
অত্যাচার করে মানুষের হৃদয় জয় করা যায় না। যদি আপনাদের দল কাজ করত, যদি 
করতে পারতেন, যদি হাসপাতালে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারতেন, তাহলে ভোটে জেতবার 
জন্য পুলিশি সন্ত্রাস বা প্রশাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করার প্রয়োজন হত না, মানুষ ভালোবেসেই 
ভোট দিত আপনাদের। কিন্তু সেই অবস্থায় আপনারা আছেন কিনা, সেটা চিন্তা করেননি মুখে 
যতই চিৎকার করুন না কেন। আমার সঙ্গে নিশ্চয় একমত হবেন সেই অবস্থায় আপনারা 
নেই। তার ফলে যা ঘটবার তাই ঘটেছে। আগামী দিনে আরও দুঃসময় আসছে-_বুদ্ধদেববাবুর 
ভাষায়। এখন থেকে সচেতন হবেন, এটা আশা করি। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, নির্বাচনের পর সংঘর্ষের সংখ্যা যা, তাতে ২৮ তারিখ পর্যন্ত 
মারা গেছেন ৩৬ জন, আহত হয়েছেন ১০৫ জন। এই ৩৬ জনের মধ্যে আমাদের দলের 
কর্মী আছেন প্রায় ২৫ জন। আহতদের মধ্যে অনেকে আছেন, তাদের হিসেব এই মুহূর্তে 
দেওয়া সম্ভব নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শুধু খুনই করা হচ্ছে না, আপনারা অসংখ্য 
কংগ্রেসিদের উপর অত্যাচার করছেন নানাভাবে- _বাড়ি-ঘর লুঠ করা হচ্ছে, সব কিছু ছিনিয়ে 
নেওয়া হচ্ছে, তাদের আত্মীয়-স্বজনকে মারা হচ্ছে, এমন কি অস্তঃসত্তা স্ত্রীকেও রেহাই দিচ্ছে 
না। এটা কি আপনাদের দলের নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, কংগ্রেসকে ভোট দিলেই সেই 
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অপরাধে তাদের উপর অত্যাচার করা হবে, যেমন হাওড়ার কানদুয়া গ্রামে কংগ্রেসকে হাত 
চিহে ভোট দেওয়ার জন্য হাত কেটে নেওয়া হয়েছিল কয়েকজনের? এটাই কি আপনাদের 
নীতি, কংগ্রেসকে ভোট দিলে এই অবস্থা হবে? এটা আপনাদের বোঝা উচিত যে এতে লাভ 
নেই, এইভাবে রাজনীতি করা যায় না। আপনারা মুখে বলেন গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন_এটাই 
তার নমুনা? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে আছেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করব, আপনি বহুদিনের অভিজ্ঞ 
রাজনীতিবিদ, এইভাবে যদি আপনাদের দল কাজ করে, এইভাবে যদ প্রশাসনযন্ত্র কাজ করে, 
তা কি কখনও নমুনা হতে পারে? কখনও না। আপনি রেকর্ড করতে পারেন এতদিন ধরে 
মুখ্যমন্ত্রী আছেন। কিন্তু এই যদি হয়, তাহলে আপনার নাম ইতিহাসের পাতায় কোনওদিন 
স্বাক্ষরে লেখা হবে না। যদি ইতিহাসের পাতায় আপনি নাম রাখতে চান, তাহলে আপনার 
দলকে, পুলিশকে, প্রশাসনকে সংযত করবেন এবং যাতে সাধারণ কংগ্রেসি মানুষ এইভাবে 
আপনাদের দলের লোকের দ্বারা এবং প্রশাসনের দ্বারা অত্যাচারিত না হয় তার জন্য 
সর্বোতিভাবে চেষ্টা করবেন। 


[3-10--3-210 7১14.] 


আমরা আইন-শঙ্লার ব্যাপারে নির্বাচনের পরে যে সংখ্যাটা বলেছিলাম এছাড়াও আমাদের 
মাননীয় প্রদেশ 'কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসোমেনবাবু বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে ২৭ তারিখে দেখা করে 
২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ৮৩টা ঘটনা এবং ২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ৮৮৬টা ঘটনার উল্লেখ 
করেছেন এবং বিস্তৃত রিপোর্ট তাকে দিয়েছেন। কিন্তু যতদূর জানি তার কোনও উত্তর আমরা 
এখনও পর্যন্ত পায়নি। স্যার, প্রতি বছরই আমাদের বক্তব্যের মধ্যে দেখবেন ২১-২২ জন 
কংগ্রেস কর্মীর খুনের উল্লেখ, অসংখ্য বাড়ি লুঠপাঠ এবং অসংখ্য কংগ্রেস সমর্থকদের 
নিপীড়ণের খবর থাকছে। তাদের নামে নানা রকম কেস দিয়ে তাদের পর্যদ্ত করা হচ্ছে। গত 
৭ তারিখে বহরমপুরের মনিন্দ্রগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে কদবেলতলায় জালান শেখ বলে 
হোমগার্ড কর্মী খুন হয়। নগড়াজল. থেকে লোক এসে তাকে খুন করে। এ এলাকা গুপাদের 
একটা ডিপোতে পরিণত হয়েছে। বার বার এস পি প্রশাসনকে বলেও কোনও কাজ হচ্ছে 
না। গুাদের ধরা যাচ্ছে না। এ অঞ্চল গুণডাদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। খুনিরা সামাদ 
শেখকে খুন করতে এসেছিল যে কিনা এ সময় তার হোমগার্ড বন্ধু জালাল শেখের সঙ্গে 
কথা বলছিল। জালাল শেখ তার বন্ধু স্থানীয় লোক ছিল। এর ফলে হোম গার্ডদের মধ্যে 
একটা চাঞ্চল্য দেখা দেয় এবং তারা আন্দোলন আরম্ভ করে। কিন্তু হোম গার্ডদের মনোভাব 
পাল্টানোর জন্য পুলিশ সামাদের নামে এফ আই আর করে। কিন্তু আসল খুনি হচ্ছে 
নগড়াজল এবং তারাপুর গ্রামের সি পি এম-এর গুগাবাহিনী। আরও যেটা বলার কথা সেটা 
হচ্ছে, সামাদ একজন কংগ্রেস কর্মী। এইভাবে আজকে গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস কমীদের সাথে 
ব্যবহার করা হচ্ছে। এবং কংগ্রেস কমীদের ইন্ভল্ভ করা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
মাননীয় মুখ্ম্ত্রী আছেন, আমি বলব-_আপনাদের যে সি আই ডি ডিপার্টমেন্ট আছে, ইন্টালিজেল 
ডিপার্টমেন্ট আছে তাদের দিয়ে সত্যিকারের একটা অনুসন্ধান করুন এবং নিরপেক্ষ তদন্তের 
বসা করান। স্যার, আমরা দেখছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পুলিশের রিপোর্টের উপর বড় বেশি 

করেন, তাকে ধ্রুব সত্যি বলে মনে করেন। এটা করবেন না। ভিখরি পাশোয়ানের 
ব্যাপারে আপনাদের অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেখানে পুলিশ কি রিপোর্ট দিয়েছিল, সি বি 
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আই বা কি রিপোর্ট দিয়েছিল তা আপনারা জানেন। এ বিষয়ে হাইকোর্টে গিয়ে আপনারা 
সি বি আই-এর তদস্তকে চাপা দেবার ব্যবস্থা করছেন। এটা অত্যন্ত লজ্জার। আবার আমরা 
দেখতে পেলাম ডি সি পোর্ট বিনোদ মেহেতা মারা গেলেন এবং এ ব্যাপারে ইদ্রিসকে জেলে 
পুরলেন। কারণ সে জানতো এ ব্যাপারে কারা কারা জড়িত ছিল। এবং জেলে পুরে তাকে 
আপনারা মার্ডার করলেন। এইভাবে বহু ঘটনার উল্লেখ আমি করতে পারি। এবং এর দ্বারা 
প্রমাণিত হচ্ছে যে, পুলিশের রিপোর্টকে আপনারা ধ্রুব সত্য বলে মনে করেন। এবং এইভাবে 
পুলিশকে সাপোর্ট করতে গিয়ে আপনারা আপনাদের দলের ভাবমূর্তি মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছেন। 
আপনারা যদি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন তাহলে প্রতিটি ব্যাপারে যাতে নিরপেক্ষ তদন্ত হয়, 
প্রকৃত দোষী যাতে শান্তি পায় সেটা আশা করি দেখবেন। 


স্যার, আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলছি শুনুন। বহরমপুরে গিয়েছিলাম। সেখানে 
গিয়ে দেখলাম আসামীদের সব ঘর ফাকা রয়েছে, দু-একটা আসামী ছাড়া। এবিষয়ে জিজ্ঞাসা 
করলে জেলর জানান, এই রকম অবস্থা বন্ছদিন ধরে চলছে, আসামী ধরা পড়ছে না। আমরা 
চাই, প্রকৃত আসামী ধরা পড়ুক এবং তাদের শাস্তি হোক। কিন্তু এই বামফ্রন্ট জমানায় দেখছি 
খুনিদের শাস্তি হয় না। | 


আমরা জানতে চাই কত জন খুন হয়েছে এ পর্যস্ত, এই ১৯ বছরে শাস্তি পেয়েছে 
কত জন? মার্ডার করলে যে শাস্তি পাওয়ার দরকার সেই শাস্তি পেয়েছে কত জন? আপনারা 
বলবেন সেই সংখ্যা অতি নগণ্য। আজকে পশ্চিমবাংলায় খুনের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। আমি একটা হিসাব দিচ্ছি ১৯৫৭-৬১ সাল এই ৫ বছরে খুন হয়েছে ২৫০১ জন, 
গড়ে প্রতি বছরে ৫০০ জন করে। ১৯৬২-৬৭ সাল এই ক'বছরে খুন হয়েছে ২৬৬৪ জন, 
গড়ে ৪৫২ জন করে। ১৯৭২-৭৭ সাল যে সময় আমরা সরকারে ছিলাম, যেসময় নিয়ে 
আপনারা এখানে চিৎকার করেন, বলেন, খুনের রাজত্ব চলেছে। সেই সময় বেড়েছিল কিন্তু 
তার পরের হিসাবটা দিলে আপনার লজ্জা পাবেন। সেই সময় খুন হয়েছে ৪৩০৫ জন, গড়ে 
প্রতি বছর ৮৬০ জন খুন হয়েছে। ১৯৯২ সালে ১৭৭০ জন, ১৯৯৩ সালে ১৬৮৫ জন, 
১৯৯৪ সালে ১৭৪০ জন, ১৯৯৫ সালে ১৬৪০ জন। এই খুন বাড়ছে কেন? ডাকাতি, 
ধর্ষণের কথায় পরে আসছি। আপনারা দেখেছেন আজকে গ্রামে শহরের প্রতিটি বস্তিতে বোমা 
তৈরির কারখানা একটা কুটির শিল্পে পরিণত হয়েছে। এই স্যাটার, পিস্তল প্রতিটি রস্তির ঘরে 
ঘরে তৈরি হচ্ছে। আজকে এত কারখানা পশ্চিমবাঞ্লায় তৈরি হয়েছে যে এটা একটা 
অভাবনীয় ব্যাপার। আজকে কেন এটা হচ্ছে? আমি আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং 
বুদ্ধদেববাবুকে বলতে চাই যে পশ্চিমবাংলায় যেখানে কুটির শিল্প গড়ে তোলার দরকার 
সেখানে কুটির শিল্পের বদলে বোমা তৈরির কারখানা আর এই স্যাটার, পিস্তল তৈরির 
কারখানা এক একটা কুটির শিল্পে পরিণত হয়েছে। এর জন্য দায়ী কে? এর জন্য দায়ী কি 
কংগ্রেস? .না, এর জনা দায়ী, আপনারা । আজকে খুনী ধরা পড়ে না, যদি ধরা পড়ে, তবে 
আপনাদের দলের হলে তখনই ছাড়া পেয়ে যায়, আর অন্য দলের হলে ৩. মাস হাজত 
বাসের পর ছাড়া পেয়ে যায়। পুলিশ তদস্ত করে, কিন্তু .পুলিশ সে রকম করে কেস সাজাতে 
পারে না, যাতে সত্যি করে তাদের শাস্তি হয়। পুলিশের 'পরিসংখ্টান আমি দেব, যে কিভাবে 
বাজেট বেডে গেছে। জ্যোতি বসু যখন বিরোধী দলের নেতা ছিলেন তখন বাজেটের সময় 
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তিনি বলতেন যারা আমাদের খুন করবে তাদের বাজেটের জন্য এত টাকা বরাদ্দ আমরা 
কেন করতে বলব। বাজেটের পরিমাণ কত বাড়িয়েছেন তার পরিসংখ্যান একটু পরে আমি 
দেব, আমি আবার আগের কথায় আসি। আজকে পশ্চিমবাংলায় আমাদের রাজ্যে গ্রেপ্তারি 
পরোয়ানার সংখ্যা কত জানেন? ৭২৫৩৩টি ওয়ারেন্ট আছে, এটা কার্যকর হচ্ছে না। এই 
ওয়ারেন্টের অধিকাংশই হচ্ছে আপনাদের দলের, .তাদেরকে ইচ্ছে করেই পুলিশ ধরছে না, 
তার কারণ আপনাদের লোক ধরলে পুলিশকে বদলি হয়ে যেতে হয়। যেমন হয়েছে বাঁকুড়ার 
মেজিয়াতে ১৩ তারিখে আপনাদের লোক পুলিশকে মেরে ছিল, জিপ্‌ গাড়ি ভেঙে ছিল। 
দু'জন সি পি এম কর্মীকে ধরে ছিল সেই জন্য সেখানকার ও সিকে বদলি করা হয়েছে। 


[3-20-_3-30 7১14. 


আর যদি আমাদের দলের পক্ষ থেকে এ রকম হত তাহলে আপনারা সারা এলাকা 
পুলিশ দিয়ে ঘেরাও করে সমস্ত কংগ্রেস কমীদের বেঁধে মেরে ধুলিসাৎ করে দিতেন। এই যদি 
প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার দৃষ্টান্ত হয় তাহলে আমরা আর কি আশা করতে পারি! আমবা কি 
করে আশা করতে পারি যে, পশ্চিমবাংলায় শাস্তি স্থাপিত হবে! সুতরাং আজকেই আমাদের 
মুখ্য সচেতক বলেছেন যে, এর অবসান না-হলে আমাদের আরও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে 
হবে_ হয়ত বাংলা বন্ধ ডাকতে হবে। আমরা সেটা করতে চাই না, আমরা বন্ধের বিরোধী। 
কিন্তু উপায় কি, এই ধরনের অত্যাচার যদি কংগ্রেস কমীরদের ওপর চলতে থাকে তাহলে 
ও ছাড়া দ্বিতীয় পথ আছে বলে আমরা মনে করি না। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে 
বিগত ১৮ বছরে আপনারা যে জায়গায় নিয়ে গেছেন তা অত্যান্ত লঙ্জার। আজকে রাজ্যে 
নারীদের সম্মান পর্যন্ত ভূলুঠিত হচ্ছে। ধর্ষণের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। ১৯৯২ সালে ধর্ষণের 
সংখ্যা ছিল ৬৭৫, ১৯৯৩ সালে ৭৪০, ১৯৯৪ সালে ৭৪৩ এবং ১৯৯৫ সালে তা বেড়ে 
হচ্ছে ৭৮৭। স্যার, এ ছাড়াও আপনি জানেন সব নারী ধর্ষণের কেসের পুলিশের কাছে 
ডায়রি করা হয় না, পুলিশের রেকর্ডে আসে ন|। তার কারণ অনেকেই লজ্জায় হোক বা 
ভয়ে হোক নারী ধর্ষণের কেসের শেষ পর্যস্ত পুলিশের কাছে রেকর্ড করে না। আপনাদের 
মনে নেই, আপনারা সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিটে আল্পনা ব্যানার্জিকে কি করেছিলেন! এখানে যাঁরা 
মহিলা সদস্য আছেন তাদের কি সে ইতিহাস জানা নেই! অনিতা দেয়ানকে আপনারা কি 
করেছিলেন, তা কি আপনাদের স্মরণে নেই? বিরাটীতে কি করেছিলেন তা কি আপনাদের 
স্মরণে নেই? নীহারবানুকে কি করেছিলেন, তাও কি স্মরণে নেই? এমন কি আপনারা এ 
সমস্ত ক্ষেত্রে ক্ষোভ বা লজ্জা পর্যন্ত প্রকাশ করেননি। মুখ্যমন্ত্রী দু'একবার বলেছেন, এ রকম 
নাকি হয়ে থাকে! শেষ পর্যন্ত এই হচ্ছে আপনাদের আাটিচ্যড__এ রকম হয়েই থাকে। যার 
ফলে আপনাদের সংখ্যাও এ রকম হয়েছে। আরও হবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, 


এখন থেকে যদি আপনারা সতর্ক না হন। 


মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি এখন পুলিশ বাজেট সম্বন্ধে একটু বলতে চাই। তবে 
পুলিশ বাজেট নিয়ে যখন এখানে আলোচনা হবে তখন আরও বিস্তারিতভাবে বলব। প্রতি 
বছর পুলিশ বাজেট কি পরিমাণে এখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটাই কেবল এখন বলছি। স্যার, 
১৯৭২-৭৩ সালে পুলিশ বাজেট ছিল ৩০ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। ১৯৮৫-৮৬ সালে তা 
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বেড়ে হয়েছিল ১৩৬.৩৭ কোটি টাকা। আর গত বছর, ১৯৮৫-৮৬ সালে পুলিশ বাজেট 
যেখানে ছিল ১৩৬.৩৭ কোটি টাকা সেখানে তা ১৯৯৫-৯৬ সালে, ১০ বছরের মধ্যে বেড়ে 
হল ৫৩৬.৭৩ কোটি টাকা। ১০ বছরে পুলিশ বাজেট চার গুণ বৃদ্ধি পেল। অথচ জ্যোতিবাবু ' 
যখন বিরোধী দলের নেতা ছিলেন তখন তিনি এ বিষয়ে কী বলতেন? সে ভাষা কি আজকে 
আপনারা ভুলে গেছেন? এই বরাদ্দ বৃদ্ধি কেন করতে হচ্ছে? নারী ধর্ষণ বাড়াবার জন্য, 
গ্রামে গ্রামে বোমা তৈরির কারখানা তৈরির জন্য, মানুষের ওপর অত্যাচার করবার জন্যই কি 
আমাদের প্রত্যেক বছর গড়ে ৪০ কোটি টাকা করে পুলিশ বাজেটের বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে 
হবে? 
(গোলমাল) 


আমি জানি, আমি যা বলছি তাতে আপনাদের বিবেক কেঁদে উঠবে না। কিন্তু বিবেক 
যদি নড়েচড়ে ওঠে সেইজন্য আমি বার বার অনুরোধ করছি। আপনারা এ ব্যাপারে চিস্তা- 
ভাবনা করুন। আপনারা তো গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, এ কথা আমি আগেই বলেছি। আজকে 
পশ্চিমবাংলার মানুষ আপনাদের প্রতি সন্তুষ্ট নন। এই নির্বাচনের ফলাফল এটাই খুব জোর 
দিয়ে প্রমাণ করছে। এখনও যদি বোধদয় না হয় তাহলে কবে হবে তা আমি জানি না। 
সেইজন্য আমি আপনাদের বলছি, এই নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস বন্ধ করুন। কংগ্রেসের উপর 
অত্যাচার বন্ধ করুন। এটা যদি না করেন তাহলে আগামীদিনে আপনারাই ভুক্তভোগী হবেন। 
মানুষ আপনাদের দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে__এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আর একটি কথা 
বলছি, পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর সংখ্যা হ-ছু করে বেড়ে যাচ্ছে। আমি আবার বলছি, ১৯৯২ 
সালে পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৫ জন, ১৯৯৩ সালে সেটা হল ১৮, ১৯৯৪ 
সালে ২২ জন আর ১৯৯৫ সালে হল ২৬ জন। মানবাধিকার কমিশনের কথায় আমি পরে 
আসছি। এই পুলিশ হেফাজতে যে খুন হচ্ছে-_-আমরা অনেক সময় দেখেছি, প্রশ্ন তুলেছি, 
এমন কি কলিং আ্যাটেনশনও করেছি। মুখ্যমন্ত্রী তার জবাবও দিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ সময় 
পুলিশ যে রিপোর্ট দিচ্ছে সেই রিপোর্ট হুবহু তিনি পড়ে দিচ্ছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, পুলিশ ' 
যদি খুন করে, তাহলে পুলিশ কি রিপোর্ট দেবে জ্ঞোতিবাবুকে যে আমিই খুন করেছি, আপনি 
সেটা বিধানসভায় পড়ে দিন। কখনই দেবেন না। তিনি সেই রিপোর্ট যখন পড়েছেন তখন 
আমরা এখান থেকে বসে অসত্য অসত্য বলে চিৎকার করেছি। কিন্তু সেই চিৎকার করা 
নিজ্ল হয়েছে। সেইজন্য আবার বলছি, আপনি পুলিশ রিপোর্টকে ধ্রবসত্য বলে মানবেন না। 
পুলিশের রিপোর্ট যদি ফ্রুব সত্য বলে মানেন তাহলে কিন্তু আপনার দলেরই অপমান হবে। 
সেইজন্য আপনি নিরপেক্ষভাবে তদস্ত করুন, কেন পুলিশ হেফাজতে এত খুন হচ্ছে। আমরা 
শুনেছি, আপনার দলের মধ্যেই এটা নিয়ে আলোচনা করেন--কিছু কিছু খবর খবরের 
কাগজেও বেরিয়ে যায়-_পুলিশ হেফাজতে খুন হচ্ছে কেন? কিন্তু বিধানসভায় যখন রিপোর্ট 
দেন তখন কিন্তু আপনাদের অন্য সুর। তখন বলেন, না, পুলিশ ধোয়া তুলসী পাতা। এ 
লোকটি নিজেই আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু আসল পুলিশই তাকে মেরেছে। মেরে গলায় দড়ি 
দিয়ে ফ্যানে টাঙিয়ে দিয়েছে। দেখে মনে হবে যেন নিজেই আত্মহত্যা করেছে। কিন্বা ডাক্তারকে 
দেখিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে লোকটি হার্টফেল করে মারা গেছে। এইসব ঘটনাগুলি 
ঘটা ঠিক নয়, নিশ্চয়ই সংশোধন করতে হবে। তা না-হলে এখন যে আপনাদের সদস্য 
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সংখ্যা কমে এসে দাঁড়িয়েছে, সেটা আরও কমতে থাকবে-_এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। 
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী রঙ্গনাথ মিশ্র বলেছেন, বন্দি মৃত্যুর 
ঘটনায় পশ্চিমবাংলার স্থান একেবারে 'প্রথম'। ১৯৯৫ সালে ২২টি বন্দি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। 
ভারতবর্ষের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবাংলা এত বেশি এগিয়ে আছে যে, অনেক 
চেষ্টা করেও পশ্চিমবাংলাকে “তীয়” স্থানে আনা যাবে না। প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী রঙ্গনাথ 
মিশ্র বলেছেন, বন্দি মৃত্যুর ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের দৃষ্টান্ত উজ্জল নয়, খুবই খারাপ। আপনারা 
মাঝে 'মাঝে উদ্মা প্রকাশ করেন মানবাধিকার কমিশনের ব্যাপারে। কিন্তু এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই 
আপনাদের দেখতে হবে এত বেশি বন্দি মৃত্যু ঘটছে কেন? এ ব্যাপারে তদন্ত করে দেখা 
বিশেষভাবে দরকার বলে আমি মনে করি। 


[3-30--3-40 ৮] 


যাই হোক আমি একটা অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছি। সেটা হচ্ছে এবারের নির্বাচনে আমরা 
কয়েকটা জিনিস দেখলাম যে সাধারণ মানুষের খুব বিদ্যুতের চাহিদা। আপনারাও নিশ্চয়ই এই 
চাহিদার বিষয়টা লক্ষ্য করেছেন। গ্রামে বৈদ্যুতিকীকরণের চাহিদা ভীষণভাবে বেড়ে গেছে। ২০- 
২৫ বছর আগে যে চাহিদা ছিল না, সেটা এখন গ্রামে একটা বিরাটভাবে চাহিদা হিসাবে 
দেখা দিয়েছে, তারা বলছে গ্রামে বিদ্যুৎ এনে দিতে হবে। কিন্তু আমরা দেখছি গ্রামে বৈদতিকীকরণ 
কত টিমেতালে চলছে যে সমস্ত গ্রাম বা মৌজায় বৈদ্যুতিকরণ করতে কত বছর লাগবে তার 
কোনও হিসাব নেই। আপনারা জানেন, ৯১ সালে ইনটেন্সিফিকেশন অব মৌজা স্বীম, তাতে 
বলা হয়েছিল-_আমার নিজের কেন্দ্রের কথা বলছি, আমার কেন্দ্রে ৩৫টি মৌজা যেখানে 
ইনটেন্সিফিকেশন দরকার আছে এবং সারা পশ্চিমবাংলায় তাহলে কত মৌজা আছে বুঝতে 
পারছেন, সেখানে অর্থাৎ আমার কেন্দ্রে বলা হয়েছিল বছরে চার-পাঁচটি করে মৌজা বৈদ্যুতিকরণ 
করা হবে। কিন্তু দেখা গেল পাঁচ বছরে এক দেড়টার বেশি হয়নি। আপনারা জানেন রুর্যাল 
ইলেকট্রিফিকেশন কর্পোরেশন বেন্ত্রীয় সরকারের একটা সংস্থা তারা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদকে খণ 
দেয়। তারা খণের টাকা এতদিন দিয়ে আসছিল। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে তারা আর 
ঝণ দিচ্ছে না। তার কারণ খণ আপনারা শোধ করতে পারেননি। আমার কাছে হিসাব আছে 
বিদুৎ দপ্তরের আর ই সি'র কাছে ২০০ কোটি টাকা খণ ফেরত দিতে পারেনি। তার জন্য 
তারা টাকা দিচ্ছে না। একটা ট্রালফর্মার পুড়ে গেলে সেই ট্রান্সফরমার মেরামতের জন্য গ্রামের 
সাধারণ মানুষকে ত্যাসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যেতে হয়, ডিভিসন্যাল ইঞ্জিনিয়ারের কাছে 
যেতে হয়। একদিকে মাঠের ফসল পুড়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে ট্রান্সফরমার মেরামত করা হচ্ছে না। 
এই যে একটা ভয়াবহ অবস্থা-_-আপনারা শঙ্কর সেন মহাশয়কে বিদুৎ মন্ত্রী করেছেন তিনি 
একজন টেকনিক্যাল পার্সন, তা সত্তেও বিদ্যুৎ দপ্তর এমন জায়গায় যাচ্ছে, যা বলার নয়। 
উনি প্রথমে প্রোডাকশন কিছু বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু বক্রেশ্বর হবে কি হবে না, সাগর দীঘি 
হবে কি না জানি না, তবে আপনাদের বিদুৎ দপ্তর এখন খণে হাবুডুবু খাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী যদি 
খবর না রাখেন তাহলে খবরটা নিন। কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গে পাওয়ার শ্রীড কর্পোরেশনকে 
বকেয়া টাকা শোধ করতে না পারার জন্য তারা পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ করে দিয়েছিল। . 
তারপর শিলিগুড়িতে ওদের একটা যে অফিস আছে, সেই বাড়ির বিদ্যুৎ সাপ্লাইও বন্ধ করে 
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দেওয়া হয়। তারপর নিজেদের কমীদের চাপে আবার তারা বিদ্যুৎ সাপ্লাই দিয়েছে। আপনারাও 
হয়তো টাকা-পয়স! দিয়ে থাকবেন। কিন্তু এটা একটা সাময়িক ব্যবস্থা। এটা পার্মানেন্ট ব্যবস্থা 
হতে পারে না। আমি আশা করব, অবশ্য বিদ্যুতমন্ত্রী এখন অসুস্থ আছেন, তিনি ফিরে এলে 
তাকে আমরা এই তথ্যগুলো দেব। প্রথমে আমরা বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রশংসা করেছিলাম। কিন্তু 
এখন যা অবস্থা হয়েছে, আপনারা চুপ করে বসে থাকলে বিদ্যুতের অবস্থা খুব খারাপের 
দিকে যাবে। এর ফলে পশ্চিমবাংলায় যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে তোলার কথা বলছেন, এত যে 
মৌসন হয়েছে, শুনছি কোটি কোটি টাকা লগ্নি হবে বিদ্যুৎ যদি না থাকে তাহলে সব ফেল 
করে যাবে। এই বিষয়টার দিকে নজর দিন, এই আমার অনুরোধ । আর একটা কাজ করেছে 
বিদ্যুৎ দপ্তর, আপনারা বলেছিলেন স্টেট ইলেকদ্রিসিটি বোর্ডে আর চাকরি দেওয়া হবে না। 
কর্মরত অবস্থায় যারা মারা যাবে, তাদের ডিপেন্ডেন্টদের চাকরি না দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। 
কিন্তু নির্বাচনের আগে বিদ্যুৎ দপ্তরে আপনারা দু” হাজার কর্মী নিয়োগ করলেন। কিন্তু অন্য 
জায়গায় এই জিনিস করলেন না। কিন্তু স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে নিয়োগ করলেন ঠিক 
নির্বাচনের আগে, এটার প্রতিবাদ করছি। আপনি যদি সাধারণ সময়ে এই কাজটা করতেন, 
সমস্ত দপ্তরে করতেন, সাধারণভাবে করতেন তাহলে বলার কিছু ছিল না। 


কিন্তু আপনারা যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, ভোটের আগে ভোট পাবার জন্য নিজেরাই সেই 
সিদ্ধান্তকে ভেঙে দুই হাজার কর্মীকে চাকুরি দিয়েছেন। এখানে আমাদের প্রতিবাদ। আপনারা 
ভোট সর্বস্ব রাজনীতি করছেন। এই রকম বহু দৃষ্টান্ত আমি দিতে পারি। আমাদের আপনারা 
সমালোচনা করতেন যে আমরা ১৯৭২ থেকে ৭৭ পর্যস্ত সিগারেটের বাক্সে লিখে চাকুরি 
দিয়েছি। কিন্ত আপনারা কি করছেন? আপনারা ক্যাজুয়াল কর্মীদের ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। কোনও 
এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে নেওয়া হচ্ছে না, কোনও আ্যাডভাটাইিজ করা হচ্ছে না, সব 
নিজেদের দলের ক্যাডারদের বিভিন্ন সরকারি সংস্থায় হোক, অন্যান্য জায়গায় হোক, সেখানে 
ক্যাজুয়াল কর্মী হিসাবে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। তারপরে দুই এক বছর পরে সেই কর্মীদের স্থায়ী 
করছেন। এইভাবে ব্যাক ডোর দিয়ে আপনাদের দলের যারা ক্যাডার তাদের চাকুরি দেবার 
বাবস্থা করেছেন। আপনারা মুখে এমপ্নয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কথা বলছেন, কাগজে 
আযাডভার্টাইজমেন্টের কথা বলছেন, কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে তা করছেন না। এই রকম বহু দৃষ্টান্ত 
আমি দিতে পারি। ব্যাক ডোর দিয়ে আপনারা নিজেদের দলের ক্যাডারদের ঢুকিয়ে দেবার 
ব্যবস্থা করেছেন। এই রকম অনেক দৃষ্টান্ত আমি দিতে পারি কিন্তু সেটা দিচ্ছি না। এটা 
আপনাদের একটা নেপোটিজম, একটা সুবিধাবাদী ব্যবস্থা, এটা নিশ্চয়ই সংশোধন করার 
প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি। আমি এখানে আরও দু'একটি বিষয়ের অবতারণা 
করতে চাই। ভূমি রাজস্বের ব্যাপারে রাজাপালের ভাষণে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। এটা 
আপনাদের একটা অভাসে পরিণত হযেছে যে বাজেটেই হোক, রাজ্যপালের ভাষণেই হোক, 
আর অন্য যে কোনও বিষয়েই হোক, ভূমি সংস্কারের ভূয়সী প্রশংসা না করে আপনারা অন্ন 
গ্রহণ করেন না। আমরা বার বার ভূমি রাজস্ব দপ্তরের বাজেটে অংশগ্রহণ করেছি, বারে বারে 
বলেছি যে ভূমি সংস্কার করার ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের কোনও কাজ হচ্ছে না। যেটুকু 
হয়েছিল ৭৭ সালে, ৭৮ এবং ৭৯ সালে, তারপরে সমস্ত বন্ধ আছে। এটা আমি তথ্য দিয়ে 
বলতে পারি। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল এই ১৭ বছরে জমি খাস হয়েছে এক লক্ষ 
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৯৬ হাজার একর। আর আমরা ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত জমি ভেস্ট করেছিলাম ১০ লক্ষ ৭৫ 
হাজার একর। আর আপনারা এখন ১৯৯০ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত প্রতি বছর ১ হাজার, ২ 
হাজার একর করে জমি সরকারে ন্যস্ত করেছেন। আপনারা দেখলে দেখবেন যে দুই, এক 
হাজার জমি ন্যস্ত করে ভূমি সংস্কার হতে পারে না। বর্গা রেকর্ডের ক্ষেত্রে কত হয়েছে? ১৪ 
লক্ষ'র কাছে গিয়ে ঠেকেছে। সেই ১৪ লক্ষের সীমা পেরিয়ে এসে ১৪.২৬, ১৪.২৯, 
১৪.৪০, ১৪.৫৯-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। আপনারা আসার পরে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে 
বিশেষ করে বেকারত্ব দূর করার কথা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা দেওয়ালে লেখা হয়েছিল, 
সেগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। সেকেন্ড ল্যান্ড রিফর্ম (আযমেন্ডমেন্ট)) আযাক্ট যেটা হয়েছিল, সেই 
সেকেন্ড ল্যান্ড রিফর্ম (আ্যামেন্ডমেন্ট) আক্লেও আপনারা কার্যকর করতে পারছেন না বিভিন্ন 
কারণে। তার কারণ আজকে পশ্চিমবাংলায় এই জমি চোর, জমিদার, যারা জমি বেশি করে 
রেখেছে, তারা সব আপনাদের দিকে চলে গেছে তাদের জমি রক্ষা করার জন্য। তার ফলে 
আপনাদের ভূমি সংস্কার করার জন্য যে মানসিক চিন্তা, যে উদ্বেগ, সেটা আর নেই। আপনারা 
ভেবেছিলেন যে কংগ্রেসকে শায়েস্তা করতে গেলে এইসব জমিদারদের শায়েস্তা করতে হবে 
কারণ এইসব জমিদাররা কংগ্রেসের দিকে আছে। কিন্তু এরা বুঝে গেছে যে সি পি এম 
ক্ষমতায় আছে, এদের দিকে না গেলে জমি রক্ষা করা যাবে না। কাজেই তারা অধিকাংশ 
এখন আপনাদের দিকে চলে গেছে। এখন ভূমি সংস্কারের যে নীতি সেটা আপনারা জলাঞ্জলি 
দিয়েছেন। তাই, আমি এই কথা বলব যে ভূমি সংস্কার যদি করতে হয়, ব্যানার্জি-মুখার্জি 
কমিশনের যে রিপোর্ট, সেখানে তারা কি বলেছিলেন? তারা বলেছিলেন ল্যান্ড রিফর্ম ওয়াজ 
ওয়ান সাঢ প্রোগ্রাম, পঞ্চায়েতের ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে পঞ্চায়েতের কাজ কি 
কি, ল্যান্ড রিফর্ম করা পঞ্চায়েতের কাজ ছিল। 0301 1 1১ 109৬ 10 0১ 3১601) 8১ ৪ 
3006026 1010 ৮/10) 11016 50101051914 10 01511000210 06৬ 06805 
190 (0 06 1500106 1101 0901000 (10 08১০১ 1010 00 11 0110 ০০01. 


[3-40-3-50 ৮.) 


সভায় পঞ্চায়েত মন্ত্রী আছেন, আমি তাকে পঞ্চায়েত সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলে শেষ 
করব। আজকে পঞ্চায়েতের প্রধানের যে কাজ-_ভূমি-সংস্কার, সেই কাজটাই আজকে বন্ধ হয়ে 
গেছে। লুকোনো জমি উদ্ধার করার কাজ এখন ঝ। কিন্তু বাক্রন্টের লোকেরাই বলেছেন 
যে, এখনও অনেক লুকানো বেআইনি জমি রয়ে (গছে। অথচ বর্গ রেকঙের কাজ বন্ধ হায়ে 
গেছে। আজকে গ্রামে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম যা হচ্ছে সেটা জওহর রোজগার যোজনার টাকায় 
হচ্ছে। বারবার আমি চিঠি লিখেছি যে, কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্যায়েতগুলির জন্য ৮০ ভাগ যে 
টাকাটা দিচ্ছেন__রাজা সরকার দিয়ে থাকেন ২০ ভাগ টাকা-__সেই টাকাটা পঞ্চায়েতগুলো 
পাচ্ছে না। আজকে গ্রাম উন্নয়নের কাজ-_টিউবওয়েল মেরামতের ব্যাপারই বলুন বা! স্কুলবাড়ি 
মেরামতের ব্যাপার বলুন-_ সেক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো টাকা পাচ্ছে না। টাকাটা কোথায় 
যাচ্ছে সেটা আজকে পরিষ্কার করে বলুন। কেন্ড্রীয় সরকার ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত প্রতি 
বছর পঞ্চায়েতগুলোর জন্য আমাদের যে অত টাকা দিয়েছেন, কোথায় গেছে সেসব টাকা? 
আমাদের কাছে অনেক তথ্য রয়েছে, আমরা জানি না যে, সেটা ঠিক কিনা। কিন্তু আমাদের 
কাছে হিসেব রয়েছে, আমার জেলার জলঙ্গীর যা ভাঙনের কথা বলতে পারি, এঁ খাতে 
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একটি টাকাও নাকি এর থেকে খরচ হয়নি। সেখানে যা খরচ হয়েছে তার অধিকাংশটাই 
নাকি জওহর রোজগার যোজনার টাকা, অনেকে একথা বলছেন। এটা সত্য, কি মিথ্যা, সেটা 
পঞ্চায়েত মন্ত্রীহ বলতে পারবেন। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোকে তাদের আ্যানোয়াল প্ল্যান এবং 
টাকার পরিমাণ ঘোষণা করতে হয়। সামনের বছর গ্রামে. কি কি উন্নতির কাজ হবে, কটি 
রাস্তা হবে ইত্যাদি ঘোষণা করতে হয়। পঞ্চায়েত আইনেই সেটা বলে দেওয়া হয়েছে। ছয় 
মাস অন্তর অন্তর সেসব কাজের হিসেবটাও তাদের দিতে হয়। এবারে ৫ লক্ষ টাকা যা 
তাদের পাবার কথা সেক্ষেত্রে তারা যদি ২ লক্ষ করে পান তাহলে উন্নয়নের কাজগুলো কি 
করে করবেন? মানুষের জবাবদিহি কিন্তু তাদেরই দিতে হবে যে কেন কাজগুলো হল না। 
এর ফলে পঞ্চায়েতগুলো যে বঞ্চিত হচ্ছে তারজন্য জবাবদিহি কে দেবে এবং গ্রাম উন্নয়নের 
কাজগুলোই বা কি করে হবে? উন্নয়নের কাজ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হবে বলে বলছেন, কিন্তু 
যে সোর্স থেকে কাজটা হবে সেই সোর্সটাই আপনারা বন্ধ করে দিচ্ছেন। কাজেই গ্রামের 
উন্নতি কি করে হবে? তাই আমি বলছি, মাননীয় রাজ্যপাল যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ রেখেছেন 
সেটা বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং তারই জন্য এ ভাষণের উপর যে ধন্যবাদজ্ঞাপক 
প্রস্তাব গৌরীপদবাবু এনেছেন তার আমি তীব্র বিরোধিতা করছি এবং আমাদের সংশোধনী 
প্রস্তাবকে সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করছি। 


রী মুস্তাফা বিন কাশেম £ আশা করেছিলাম যে নিশ্চিতভাবে তিনি কিছু গঠনমূলক 
সমালোচনা করবেন, শুধুমাত্র সমালোচনা করার জন্য সমালোচনা করবেন না। কিন্তু আমি 
জানি না, আমার ভুল হলে আমি ক্ষমা চেয়ে নেব-_বয়সে খানিকটা নবীন এবং নতুন 
বিরোধী দলের নেতা বোধহয় আবেগ তাড়িত হয়ে এমন কিছু কথা বললেন যা সত্যের 
থেকে অনেকটা দূরে। আমি কিছুটা আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে, খানিকটা সেল্ফ আ্যাপয়েন্টেড 
আাডভাইসারি অব দি লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট হিসাবে তিনি পরামর্শ দিলেন এবং এও 
পরামর্শ দিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন যে-__আমাদের কিছু আসন এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে 
কমেছে বলে-_আমাদের বোধোদয় হয়েছে কি না? আমি মাননীয় সদস্য অতীশচন্দ্র সিন্হাকে 
অনেকদিন ধরে চিনি এবং জানি। স্যার, উনি জিজ্ঞাসা করছিলেন যে, আমাদের বোধোদয় 
হয়েছে কি না। স্যার, আমি এই কথাটা বলতে চাইছিলাম না। তবে উনি বললেন যে আমি 
মাননীয় অতীশবাবুকে বিনীতভাবে প্রশ্ন করি, লোকসভায় ভারতবর্সের মাণুধ ১৯৯১ সালে 
আপনাদের দলের যে সংখ্যক সদস্য ছিলেন, যে সংখ্যক্* আসন পেয়েছিলেন, তার অর্ধেক 
নামিয়ে দিয়েছে কেন? কাগজগুলো বলছে, স্বাধীনতার পর নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেসের এতবড় 
দুর্দশা হয়নি। বিগত নির্বাচনে, যে কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন হয়েছে, যে রাজ্যগুলিতে 
আগেরবার সরকার পরিচালনা করছিলেন, সেই সমস্ত রাজ্য থেকে মানুষ আপনাদের বিতাড়িত 
করেছে আপনাদের কৃতকর্মের জন্য। এর মধ্যে দিয়ে আপনাদের কোনও বোধদয় হয়েছে কি? 
পক্ষান্তরে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই কথা বলতে চাই যে, এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে 
পশ্চিমবাংলার মানুষ নিশ্চিতভাবে একটা নতুন ইতিহাস রচনা করেছেন। আপনারা একটু 
ভাববেন, ঘটনাটা একটু ভাববেন, একটা ধনবাদী, সামস্তবাদী রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে সেই ব্যবস্থা 
রক্ষা করার জন্য, সাংবিধানিক চৌহদ্দির মধ্যে বার বার করে, একটানা পাঁচবার নির্বাচনে জয়ী 
হওয়া এবং বামপন্থীদের একটানা উনিশ বছর ক্ষমতায় থাকা এবং জনগণের স্বার্থে কাজ 
করে যাওয়া আমাদের দেশে শুধু নয়, বিশ্বের রাজনীতির ইতিহাসে এই ধরনের দ্বিতীয় 
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কোনও ঘটনার কথা কারও জানা আছে? বোধকরি, কোনও বিশ্বকোষ, কোনও এনসাইক্লোপিডিয়া, 
কোনও রেকর্ড বুক এই ব্যাপারে আপনাদের মুখে হাসি ফোটাতে পারবে না। পশ্চিমবাংলার 
মানুষ এই অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। পশ্চিমবাংলার মানুষ এই ইতিহাস রচনা করেছেন। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বামপন্থী নেতৃবৃন্দ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ পশ্চিমবাংলার 
মানুষকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এই জন্য। পশ্চিমবাংলার মানুষ এই যে অনন্য নজির স্থাপন 
করেছেন, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে আবেদন 
জানাই, আসুন, আমরা এখান থেকে পশ্চিমবাংলার মানুষকে এর জন্য অভিনন্দন জানাই। 
আজকে বিশেষ করে শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশে সাম্প্রতিক গতি হচ্ছে, 
রাজনীতির ক্ষেত্রে একবার যারা ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছেন, পরবর্তী সময়ে সুযোগ 
পেয়ে তাদেরকে হারিয়ে দিয়ে নতুন দলকে ক্ষমতায় বসাচ্ছেন। সুতরাং এটা শুধু আমাদের 
দেশের ব্যাপার নয়, সর্বজনীন গতিটা এইভাবে চলছে। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
পাঁচবার ক্ষমতায় আসাটা এক নতুন ইঙ্গিত বহন করছে। মানুষ কংগ্রেস দলকে পর্যুদস্ত 
করেছে এবং সাম্প্রদায়িক শক্তিকে অনেকখানি কোণঠাসা করেছে। বামফ্রন্টের সম্মিলিত শক্তির 
মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে বিকল্প এক শক্তি, যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছে। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই সম্মানীয় কক্ষে দাঁড়িয়ে ওঁদের বলছি__আসুন, 
আজকে ভারতবর্ষের এ নতুন সরকারকে আমাদের এই এ্রতিহাসিক বিধানসভা থেকে অভিনন্দন 
জানাই, স্বাগত জানাই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা বামফ্রন্টের কর্ণধার জ্যোতি বসুকে যিনি 
এঝাধিকক্রুশে ১৯ বছর বিরামবিহীনভাবে মুখ্যমন্ত্রীর পদে থেকে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি ঘটিয়ে 
পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এটা একটা নজিরবিহীন ঘটনা। আজকে মানুষের 
এই যে রায় এটা বিভিন্ন দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। কংগ্রেস দল এটা বুঝুন এবং বোধোদয় 
হয়েছে কিনা ভাবুন যে, মানুষ যে তাদের বিতাড়িত করেছেন তার পেছনে কারণ রয়েছে। 
বিগত কংগ্রেস সরকারের যে সার্বিক সর্বনাশা নীতি, সীমাহীন দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িক দলের 
সঙ্গে আপোষ নীতি, রাজনৈতিক দুবৃত্তায়ণ নীতি-_সমস্তটা বিবেচনা করেই মানুষ আজকে 
পরাজিত করেছেন আপনাদের। এ--রাজ্যে কংগ্লেস বলে যে দলটি রয়েছে তার কথা যত কম 
বলা যায় ততই ভাল। রাজ্যে আপনাদের দলে কটি গোষ্ঠী, ক'টি উপদল রয়েছে আমি জানি 
না। আমার এই অজ্ঞতার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। লোকমুখে যা শুনি এবং কাগজে যা পড়ি 
তার থেকে জানতে পারি যে, দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কাদের শক্তি বেশি সেটা জাহির করবার জন্য 
ওদের দক্ষ নেত্রী মাঝে মাঝে যা কাণু-কারখানা করেন সেটা সাধারণের মনে পাগলের পর্যায়ে 
_ পড়ে। এখানে, বিরোধী দলনেতা পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা বলছিলেন। 
আমরা একথা বলি না যে, পশ্চিমবঙ্গে কোনও অপরাধের ঘটনা ঘটে না। পশ্চিমবঙ্গ 
ভারতবর্ষের বাইরের কোনও আলাদা রাষ্ট্র নয়, পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষেরই একটি অঙ্গ রাজ্য। 
এই সমাজে অপরাধ রয়েছে, ডাকাত রয়েছে, রাহাজানি রয়েছে। সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষের একটি 
অংশ পশ্চিমবঙ্গে একেবারে এসব ঘটবে না এটা কোনও রাজনৈতিক বোধসম্পন্ন মানুষ 
বলবেন না। কিন্তু অন্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করে দেখুন, সমস্ত দিক থেকে এধরনের ঘটনা 
এখানে কম। আজকে আমরা গর্ব করে বলতে পারি এবং সেই গর্বের অংশীদার আপনারাও 
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যে, পশ্চিমবঙ্গে জাতপাতের কোনও দাঙ্গা হয় না। ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার 
এতিহা সবচেয়ে সফল আমাদের রাজ্য। রাজ্যের মানুষ এক্ষেত্রে একটা এঁতিহ্য রচনা করেছেন। 
১৯ বছর ধরে ক্ষমতায় থেকে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার মানুষকে সাথে নিয়ে এ সমস্ত 
পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। | 


তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং ধর্মীয় সংহতি এখানে বলিষ্ঠ থেকে বলিষ্ঠতর হয়েছে। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, খুন, ডাকাতি, রাহাজানির কথা ওনারা বলেছেন-_এই রাজ্যে কংগ্রেস 
থাকবেন, আপনারা থাকবেন, আপনাদের অনুগামীরা থাকবেন আর খুন, ডাকাতি, রাহাজানি, 
নারী অবমাননা-হবে না এটা কোন যুক্তিতে বলেন বুঝিয়ে দিন। ইতিহাস তো সেকথা বলে 
না। আজকে সুতরাং এইসব কথা বলে সরাসরি সত্যকে বিকৃত করে কোনও লাভ হবে বলে 
মনে করি না। আজকে নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে বামফ্রন্টের যে সাফল্য এবং বামফ্রন্ট যে কর্মসূচি 
রাজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছে, পশ্চিমবঙ্গকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে যে ধারাবাহিক 
প্রয়াস সরকার চালিয়ে যাচ্ছে তারজন্য আবার নতুন করে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ স্বীকৃতি 
জানিয়েছে। তবে একথা আজকে বলতে দ্বিধা নেই যে এই ১৯ বছরের রাজত্বকালে এই 
সরকার কোনও সময়ে খুব সহজ, সরলভাবে এগিয়ে চলেনি। সর্বদা বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে 
এগোতে হয়েছে। সীমাহীন বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়েছে। আক্রমণকারী স্বার্থান্বেষীরা 
বারে বারে ষড়যন্ত্র করেছেন এই সরকারের বিরুদ্ধে। এবং দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় বেশিরভাগ 
ক্ষেত্রে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল, কংগ্রেস দল বলে পরিচিত, তারা এখানে বারে বারে 
আক্রমণ করেছে। কিন্তু তা সত্তেও বামফ্রন্ট সরকার থেকেছে, থাকছে, বামফ্রন্ট সরকার আছে 
এবং ভবিষ্যতেও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে থাকবেও। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
আমরা জানি যে কোনও রাজ্যের কাজের প্রকৃত" মূল্যায়ন করা খুব সাধারণ ব্যাপার নয়। 
যুক্তরা্ত্রীয় কাঠামোর মধ্যে থেকে কোন ধরনের সীমবদ্ধতা, কোন প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ 
করতে হয় তা আমরা জানি। তা নিয়ে এই কক্ষে বারে বারে আলোচিত হয়েছে। একটা 
রাজ্যকে সরকার চালাতে গেলে নানারকম প্রথা এবং রীতি নীতির মধ্যে দিয়ে কাজ করতে 
হয়। যে কোনও উন্নয়নের কাজ করতে গেলেই এইভাবে চলতে হয়। এইক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য 
করেছি যে, কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে দিয়ে নিজেকে নানাদিক থেকে শক্তিশালী 
করার ব্যবস্থা করেছেন। আইন বলুন, প্রশাসন বলুন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র বলুন সর্বক্ষেত্রে ক্ষমতা 
কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে পুঞ্্ীভূত। যার কারণে দেশ-বিদেশের রাজনীতিকরা প্রথম থেকেই 
বলে আসছেন আমাদের এই রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে এক কেন্দ্রীক বাবস্থা সম্মিলিত যুক্তরাষ্্রীয় 
কাঠামো না বলে কিছু কিছু যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট সম্মিলিত এক কেন্দ্রীক রাষ্ট্রীয় কাঠামো বলাই 
যুক্তিযুক্ত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষমতা যেমন কেন্দ্রের হাতে পুর্জিভৃত যেমন সম্পদ সংগ্রহের 
ক্ষেত্রে_এটা কেন্দ্রের হাতে রয়েছে। সংবিধানের মধ্যে থেকে যতখানি সম্পদ সংগ্রহ করা 
যায় তা তো করেছেনই, তাছাড়াও দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার ফলে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাকে সুচারুরূপে 
কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন। এবং যার জন্য রাজ্যের সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে তার 
অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এইভাবে রাজ্যের অর্থনীতিতে দস্যুবৃত্তি করে দেশটাকে নয়ছয় করে দিয়েছেন। 
যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দল বারে বারে পরাজিত হয়েছে সেই কারণে এমন এমন সব 
নিয়মনীতি ভঙ্গ করে, সাধারণ মানুষের দিকে না তাকিয়ে কেন্দ্রের অর্থনীতির বুনিয়াদকে 
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আরও শক্তিশালী করার ব্যবস্থা করেছেন। নবম অর্থকমিশন যখন পশ্চিমবঙ্গের জন্য ৩০০০ 
কোটি টাকা বরাদ্দ করলেন তখন ভারতবর্ষের তথা অর্থনৈতিক দিক থেকে শ্ররেষ্ঠ বঙ্গ সম্ভান 
বলে যাকে অবিহিত করা হয়েছে, তিনি পশ্চিমবঙ্গকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে, পশ্চিমবঙ্গের 
মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে, রাজনৈতিক জিঘাংসা চরিতার্থ করার জন্য ওই বরাদ্দকৃত 
টাকার মঞ্জুর না করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে শিক্ষা দিলেন। প্রতিটি রাজ্যকে সংবিধানের 
বিধিনিষেধ মেনে চলে সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গকে নানা 
প্রতিকূলতার মধ্যে থেকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের আদর্শকে নস্যাৎ করার জন্যে 
নানাভাবে চেষ্টা চালানো হয়েছে। কিন্তু তবুও পশ্চিমবঙ্গ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা 
গ্রহণ করে এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও শীর্ষ স্থানে পৌছতে পেরেছে। এই বিকল্পের 
ক্ষেত্রে যাত্রা শুরু হয়েছে ভূমি সংস্কারের মধ দিয়ে। ভূমি সংস্কারের উপরে সবচেয়ে বেশি 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার একমাত্র বুঝতে পেরেছিল এই ধনবাদী, 
সামস্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়, তাই ভূমি সংস্কারের মধ্যে 
দিয়েই কাজ শুরু করেছিলেন। 
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এই অবস্থার মধ্যে যতটা সম্ভব আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে সবচেয়ে . 
ভালভাবে ভূমিসংস্কার কোনও রাজ্য যদি হয়ে থাকে তাহলে (সই রাজ্য হচ্ছে, পশ্চিমবাংলা। 
এই রাজ্যের প্রতি বঞ্চনা হওয়া সত্তেও ধারাবাহিকভাবে ভূমিসংস্কার হওয়ার ফলে ভারতবর্ষ 
জুড়ে যেখানে ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষীর হাতে মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ২৯ শতাংশ, 
সেখানে আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় বামফন্ট সরকারের আমলে সাফল্যজনকভাবে ভূমিসংস্কার 
হওয়ার ফলে ৬০ শতাংশ চাষযোগা জমি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের হাতে এসেছে। নথিভুক্ত 
বর্গা রেকর্ডেড জমি যেগুলি সেইগুলি যুক্ত করলে ৭০ শতাংশ জমি হয়। এই সমস্ত জমি 
গরিব মানুষের হাতে তুলে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে ও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যাতে গ্রামীণ উন্নয়নের 
কাজ হয় তার জন্য প্রথম থেকে বামফ্রন্ট সরকারের নৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল বাজেটের উন্নয়নের 
টাকার অর্ধেক গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য, রাজ্যের অর্থনীতিকে সাফল্যজনকভাবে 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যয়িত হবে। এই অবস্থাকে যদি ধরে রাখতে হয়, রাজ্যকে যদি 
এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে এই ভূমিসংস্কার ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। সবচেয়ে সাফল্যজনকভাবে 
আমাদের রাজ্যে ভূমি সংস্কারের কাজ এগিয়েছে। এটা কোনওভাবেই নস্যাৎ করে দেওয়ার 
উপায় নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ভূমিসংস্কারের ব্যাপারে বলতে হবে, এই কথাটা বার 
বার সভায় উচ্চারিত হলেও সাফল্য হয়েছে যেটা সেটা বলতে হবে। ভূমিসংস্কারের সঙ্গে 
আনুষঙ্গিক যে সমস্ত কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে যেমন সেচ, জল, উন্নত বীজ, সার এইগুলি 
কৃষকের হাতে পৌছে দেওয়ার দিক থেকে আমাদের রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম। খাদ্যশস্য 
উৎপাদনের দিক থেকে, হেক্টর প্রতি উৎপাদনের দিক থেকে পশ্চিমবাংলার স্থান হচ্ছে প্রথম। 
৮২-৮৩ সালে ও ৯২-৯৩ সালে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, এই সময়ের মধ্যে 
৬২পাদনশীলতা বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি হয়েছে পশ্চিমবাংলায ৫.৫ শতাংশ, যেখানে সারা ভারতবর্ষে 
গড় বৃদ্ধির হার হচ্ছে ৩.২ শতাংশ। খান্যশস্যর মধ্যে চাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে মোট উৎপাদনের 

রংবার বৃদ্ধির হার, হেক্টর প্রতি উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির হার, এই তিন দিক থেকে 
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পশ্চিমবাংলা হচ্ছে প্রথম। বন সৃজন ও মৎস্য উৎপাদনে আমরা যে প্রথম স্থানে আছি এটা 
আর আমি বলতে চাই না। ভূমি সংস্কারকে ভিত্তি করে মানুষের যে ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে, 
কৃষিতে উৎপাদন বেড়েছে, আজকে আমাদের রাজ্যের গ্রামীণ মানুষের যে ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে, 
রাজ্যে শিল্প সৃষ্টি হয়েছে, শিল্পের রাজার আমাদের রাজ্যে সৃষ্টি হয়েছে, এখান থেকেই বোঝা 
যায় আমাদের অগণিত মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি 'হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি 
বলতে চাই, এই রাজ্যে ৮৯-৯০ সালে একজন ক্ষেতমজুরের দৈনিক আয়ের হার ছিল ১৯ 
টাকা, সেখান থেকে বেড়ে ৩০ টাকা হয়েছে। রাজ্ন্তরে কৃষকের উৎপাদনজনিত আয়ের হিসাব 
থেকে দেখা যাচ্ছে, ৯৪-৯৫ সালে সম্পদ ক্রয় করেছেন ৩০ হাজার ৭৯৯ কোটি টাকা, 
জাতীয় নমুনা সমীক্ষার হিসাব থেকে এটা দেখা যাচ্ছে, এই রাজ্য থেকে গ্রামাঞ্চলের মানুষ 
সম্পদ ক্রয় করেছেন ৫ হাজার ৬৫ কোটি টাকা। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে সাধারণ মানুষের 
ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়েছে। শিল্পপণ্যর চাহিদা বৃদ্ধি, বিনিয়োগের হার এখন হয়েছে ৯০১ 
শতাংশ। এই বৃদ্ধির হার ক্রমে উর্ধগামী হচ্ছে। আপনারা বাধ্য হয়েছেন মাশুল সমীকরণ 
নীতি তুলে নিতে। আপনারা বাধ্য হয়েছেন লাইসেন্সিং প্রথা বাতিল করে দিতে, ফলে একটা 
পরীক্ষিত সুযোগ আমাদের হাতে এসেছে। লাইসেন্সিং প্রথাকে কাজে লাগিয়ে আপনারা কিভাবে 
পশ্চিমবাংলাকে বৈষম্য করেছিলেন সেটা পশ্চিমবাংলার মানুষ জানেন। 


পশ্চিমবাংলার মানুষ এবারেও আপনাদেরকে জেতায়নি, আপনারা এমনভাব করছেন 
যেন আপনারা জিতে বসে আছেন। বিংশ শতাব্দী পার হয়ে যাবে পশ্চিমবাংলার মানুষের 
১০০ জন কংগ্রেসি এম এল এ দেখার সৌভাগ্য আর হল না, আপনাদেরও হল না, 
আপনাদের যারা সমর্থক তাদেরও হল না। সুতরাং যে দায়িত্ব দিয়ে আপনাদের এখানে লোকে 
আপনাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন। 


রাজনৈতিক মতপার্থকা সত্তেও আমার সরকার পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য 
বিরোধীদের সহযোগিতা প্রার্থনা করবে। আপনারা এই বিষয়কে মর্যাদা দিন, সংঘর্ষের পথ 
ছাড়ন, সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করুন এবং দায়িত্বশীল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন 
করুন। অতীশবাবুর ভাষায় কিছুটা বোধোদয়ের পরিচয় দিন। এই কথা বলে আমি আমার 


বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সাধন পাণ্ডে ৫ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে ধন্যবাদজ্গপক প্রস্তাব রাজ্যপালের 
ভাষণের উপর রাখা হয়েছে আমি তার বিরোধিতা করছি এবং আমাদের আনা 
আযমেন্ডমেন্ডগুলোকে সমর্থন করে দু-একটি কথ! বলছি। আমার পূর্ববর্তী বক্তা কাশিম সাহেব 

ভাল বলেছেন। মাঝেমধ্যে আবেগপূর্ণভাবে সত্যি কথা বলে দেন। কংগ্রেস এই শতাব্দীতে 
১০৩টি সিট বিধানসভায় পাবে না। গঠ বিধানসভায় আমরা এই কথাই বলেছিলাম, বাইরের 
আওয়াজ শুনুন, মানুষের মতামত বুঝবার চেষ্টা করুন। মানুষ কি ভাবছে, মানুষ কি বলছে, 
তা বিধানসভায় প্রতিফলিত করুন, মানুষের সেই চিস্তাধারা। আজকে এই বিধানসভার প্রথম 
দিনে যারা নতুন সদস্য এসেছেন তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই বিধানসভা পশ্চিমবঙ্গের 
মানুষের মনের প্রতিফলিত চেহারা নয়। কেননা যেভাবে নির্বাচনে রিগিং হয়েছে, যেভাবে 
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কাউন্টিঙে রিগিং হয়েছে, যেভাবে পুলিশমন্ত্রী ডি আই জি সাহেবকে পাঠিয়ে লোডশেডিং করে 
কাউন্টিং টেবিলে আমাদের পরাজিত করেছেন তা নক্কারজনক, লঙ্জাজনক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
এবং আপনাদের কর্ণধার যিনি তার মার্জিন কমেছে। এত টিউবওয়েল করেছেন, এত রাস্তা 
করেছেন, কিন্তু মার্জিন কমেছে। সেখানকার মানুষ তাকে সমর্থন করতে পারেনি। আপনাদের 
সবচেয়ে বড় চিন্তা মমতা ব্যানার্জিকে কিভাবে হারাবেন। আপনারা অনেক কথাই বলেছিলেন, 
বলতে কিছু কসুর করেননি। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, রাজাপালের ভাষণ হচ্ছে একটা স্টেটমেন্ট, 
যে স্টেটমেন্ট দেখে আমরা বুঝতে পারি সরকার কি ভাবছে। প্রথমে রাজাপালের ভাষণ হয়ে 
গেছে সেই ভাষণে একটা বিবৃতি পড়া হয়েছিল, আবার একটি বিবৃতি পড়া হয়েছে, আবার 
একটি ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু আমি জানতে চাইছি, আপনারা নির্বাচনের সময় 
বলেছিলেন হাওলা কংগ্রেস, দুীতিবাজ কংগ্রেস। . 
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আপনারা পি ভি নরসীমার কাছে চিঠি লিখে বলেছেন সমর্থন করুন একটা সরকার 
গড়ব। সমর্থন চাই লজ্জা করে না। কংগ্রেস সমর্থন নিয়ে বড় গলায় কথা বলতে। নির্লজ্জ 
আপনারা । আপনাদের লঙ্জা নেই। আপনারা আবার কথা বলছেন। এখানেও আমরা কি 
দেখলাম। আমরা দেখলাম আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে বলা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী হও। আমরা কংগ্রেসের 
লোকরা এতে অতান্ত আনন্দিত হলাম যে আমাদের মুখামন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছে। আমরা 
অনেক কেঁদেছি ১৯ বছর ধরে। ভারতবর্ষের মানুষ একবার বুঝুক। বলেছি পশ্চিমবঙ্গ রসাতলে 
গেছে। পশ্চিমবঙ্গের দুঃখ তোমরা বুঝবে না। তাই সেদিন, যেদিন দেখলাম মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী 
হতে চলেছে দেদিন অত্ত্ত আনন্দিত হলাম যে এবার একজন অপদার্থ, অকর্মন্া নেতাকে 
দেখব ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে। ভারতবর্ষের মানুষ এক মাসের মধ্যেই বুঝতে পারবেন 
কি লোককে তীরা প্রধানমন্ত্রী করেছেন। সি বি আই তদন্ত বলছে তার ছেলের কীর্তিকলাপ। 
অত্যন্ত বুদ্ধিমান আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তিনি বললেন কুয়োর ব্যাঙ কুয়োতেই থাকতে চাই সমুদ্ধে 
যেতে চাই না। এই হল আমাদের সাহসী পুরুষ। প্রধানমন্ত্রী করতে চাওয়া হল পালিয়ে 
এলেন। মুখে লাইট পড়বে। মুখের ফ্যাকাশে রঙগুলো সব দেখে ফেলবে। এই হল প্রকৃত 
জ্যোতি বসু। মনে রাখবেন পার্টি বলেছিল প্রধানমন্ত্রী হবেন না তাই প্রধানমন্ত্রী হননি। এত 
সহজ। সব চাই আর প্রধানমন্ত্রীর গদিটা চাইছি না এটা হতে পারে না। কারণ আছে, গদিতে 
বসলে মাইক্রোন্কোপের তলায় পড়ে যেতেন, ধরা পড়ে যেতেন। সব বুঝে শুনে এই গদিতে 
এসে বসেছেন আমাদের মুখামন্ত্রী এক ধিপ্লবী মুখ্যমন্ত্রী, আমি তো তাকে বলি। তিনি তো 
হাউসে আমাদের বলেন সমাজবিরোধী। আজকে বললেন না। আমরা ৮২ তো। এতদিন 
বলতেন সমাজবিরোধী কেন লোকে এদের ভোট দেয়? উনার কথা কেউ ওনছে না। যেখানেই 
আপনারা ওঁকে নিয়ে গেছেন, আপনারা হেরে গেছেন। জ্যোতিবাবুকে আর কেউ গুরুত্ব দিচ্ছে 
না। তিনি বওলন অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তো, আমি তাকে অভিনন্দন 
জানাব কন? আপনি কে মশায়! আপনারাই তো ২ থেকে ১৬১তে নিয়ে এসেছেন। বাইরে, 
ময়দানে, হাতে হাত দিয়ে তুলে ধরেছেন ভুলে গেছেন? যাঁকে আপনার প্রধানমন্ত্রী করেছেন, 
তিনি সকালবেলা উঠেই চলে গেছেন আদবানির বাড়িতে, অটল বিহারীর বাড়িতে। 
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ঘরে চলে গেছেন। আস্থা ভোট পাবার জন্য আপনারা ভেবেছেন কলকাঠি নাড়বেন, 
পেছন থেকে সরকার চালাবেন। চালান। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ম্যান-ডেট আমরা ভুলব না। 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ম্যান-ডেট দিয়ে আপনাদের মুখোশ খুলে গেছে। মনে রাখবেন, যত বড় 
মন্ত্রী হোন, যতবড় রাজধর্মের কথা পুলিশ মন্ত্রী বলুন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজ দেখতে চায় 
বিধানসভা থেকে কংগ্রেসের ভূমিকা কি আর মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা কি। 
আপনারা আঁতাত করতে এসেছেন আমাদের সঙ্গে। হাওলা ভুলে গেছেন। দুর্নীতি ভুলে 
গেছেন! আপনারা কংগ্রেসের সঙ্গে চুক্তি করে যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচি তৈরি করবেন বলে ঠিক 
করেছেন। কি কর্মসূচি? লজ্জা লাগে না? কি কর্মসূচি বলে দেব? আপনারা বলেছিলেন, 
চিদান্বরমকে মন্ত্রী করা যাবে না। ফিনান্সের পোর্টফলিও চিদাম্বরমের হাতে থাকবে না। কারণ 
চিদান্বরম হলেন আগের কংগ্রেস মন্ত্রিসভার মন্ত্রী ছিলেন, লিবারালাইজেশনের মন্ত্রী ছিলেন। 
কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আপনাদের কথা শুনলেন না। অসীমবাবু বিকল্প অর্থনীতির কাগজ জ্যোতিবাবুর 
মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সেটা সঙ্গে সঙ্গে ডাস্টবিন বক্সে ফেলে দিলেন এবং 
চিদান্বরমকে অর্থমন্ত্রী করলেন। ১৯ বছর ধরে আপনারা পশ্চিমবঙ্গকে নেগেটিভ গ্রোথে নিয়ে 
গিয়ে আজকে বলছেন ১০ পারসেন্ট গ্রোথ হয়েছে। আপনাদের সংসদ সদস্য জিডি পিনিয়ে 
কথা বলছেন। আপনারা বলছেন পাবলিক সেক্টরে .ডিসেন্ট্রালাইজেশন এবং ডিসইনভেস্টমেন্ট 
করতে হবে। আপনারা চুক্তি করেছেন, লজ্জা লাগে না? আপনারা মানুষের কাছে দাঁড়াবেন 
কি করে? আপনারা বলছেন ইনফ্লো অফ ডাইরেক্ট ক্যাপিটাল যেটা, সেটা ডাবল হবে। ৫ 
বছরে আমরা ৫ মিলিয়নে এনেছি, আপনারা বলেছেন ১০ মিলিয়নে আনব। তার মানে 
আপনারা বলছেন ইন্ডিয়াতি ফরেন ইনভেস্টমেন্ট ডাবল হবে। আপনারা পিছন থেকে সরকার 
চালাবেন। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের মানুষ আপনাদের চরিত্র জানতে পেরেছে, আপনাদের 
মুখোশ তাদের কাছে খুলে গেছে। আপনারা বলেছেন কনজিউমার সেক্টরে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট 
আসবে না। তারপর বলেছেন, ইন্ডিয়াতে আমরা কনজিউমার সার্ভিসে বেশি বেশি টেকনোলজি 
আনব। এই কথাগুলো ভুলে যাবেন না। প্রাইভেটাইজেশন অফ ইন্সুরেন্স সেক্টর করবার জন্য 
আপনারা চুক্তি সই করেছেন। লজ্জার কথা। আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি, মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, এখানে মন্ত্রী বসে আছেন__আপনারা যদি রেশন ব্যবস্থা থেকে মধ্যবিত্ত মানুষের নাম 
সরিয়ে দেন তাহলে পশ্চিমবাংলায় আগুন জুলবে। আপনারা বলেছেন যাঁরা ইনকাম ট্যাক্স দেন 
তাদের নাম রেশন কার্ডে থাকবে না। 


[4-20--4-30 4.1 


মানুষের রেশন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন না। আমাদের লিডার অতীশদা যে কথা 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলেন। পঞ্চায়েত মন্ত্রী বসে আছেন-_পঞ্চায়েতে জওহর রোজগার 
যোজনার টাকা কোথায় যাচ্ছে, তার হিসেব দিতে পারেননি বলে ওনার প্রমোশন হয়েছে। 
ওরা বলেছে, আপনি ভাল কাজ করেছেন তার জন্য আপনাকে আমরা প্রমোশন দিলাম। 
মাননীয় পুলিশ মন্ত্রীকে বলে দিচ্ছি ঘে, আপনি পুলিশ মন্ত্রী হয়েছেন, আপনাকে আমরা 
সুযোগ দিচ্ছি পশ্চিমবাংলায় আপনার ডিপার্টমেন্টকে, পুলিশকে নিরপেক্ষ করতে। তা যদি 
করতে না পারেন, তাহলে মনে রাখবেন, এই সদস্য যারা আমরা এসেছি বহু শহিদের রক্তের 
উপর দাঁড়িয়ে আমরা বিধানসভায় পৌছেছি, আমরা ভুলব না আমাদের অতীতের কথা। 
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আপনি পুলিশ মন্ত্রিত্ব নিরপেক্ষভাবে করুন, না-হলে আপনিও কিন্তু এর মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন, 
আপনিও বাঁচতে পারবেন না। আপনাকে কঠিন জায়গায় বসিয়েছেন জ্যোতি বসু, আপনিও 
বদনামের ভাগীদার হবেন। বুঝবার চেষ্টা করুন আমাদের কথা। তাই শেষ করার আগে 
বলছি, এর আগেও বলেছি, যেভাবে রাজ্যপালের ভাষণ এসেছে, তাকে আমরা সমর্থন করতে 
পারছি না। আমাদের সংগ্রাম চলছে চলবে, আমাদের সংগ্রাম চলছে, আমাদের সংগ্রাম চলছে, 
চলবে। 


গী ল: যার : আলহিবুল ভিঘ্বুতী অীক্ষহ, যন লান্তন ল লী ত্রতবনর্‌ ঘহ্থা ক্ষি 
উ ওলকা ছিঘাঘন কল ভুঘ 2-4 নান হত্তলা স্তান্তনা টঁ। মাই ক্জাজিল তাজ ল অন্তু 
লাহী নান নুত্বালক্ষল হত উ। অন্তু জাহী হক্যা়ল জাল মভাঁ ন্ত্র উ। ভন অন্ত কন্তলা 
ম ক্রি ভজা, নন্তুন ভুল্ত তলা ই। লক্ষিন লী অন্ত কত্বলা ঘান্তনা ভঁক্ি নন ল আঘল 
ভ্ববনহ ল জা তিন্ক কিতা ই ।ক্ঘুতী জীকহ মান্তন, ভাই লাহক্ষ, উমা অর্গীজ বীকন 
ল ক্ষল্তা ইক্ষি মীক্ষার্তলললত্‌ জীহ ঘূলণ ঘ্ল০ ঘৃণ শীর্ট, অ ওলন্কা হ্ক্ষিয়া অনা তলা 
কতা হুলালাল লা ই অন্ত নিল্কুল অন্তী লী ই। নিক্কুল লিহাপ্াহ | লহ লুল কী লন্ভ 
নন্তী ভ্জা। ন্তুনান্ ম নুল্ঘ ঘুঘা অমল শ্রল কাল নভতা, হ্বান্লি ্ধ মান্তাল ল সং্ুথ্ঘিল 
ম স্ুলান ভুজা জীহ্‌ জন্তা ন্থুলান ক্র ভীহাল আনাম ক্ধা নত্র নাঘা নাজু ক উন্দ। ম বাতা 
নী লান্ি ই নান ইক্ষিনান্তুলান্কাজিক্ষ কনক জীন বুল হুন্পামান লাল ভ। 
72 ক অনান লক্ষিত উ ন।কায়ল ল 72 ক্গঅলাল ম আন্বুলানন্জানা অমানণম 
ঈ্ হিশি উজা, হুল নাল কষা না মুল মত্র ই হুমলিঘ দুল্লালিক্ষ বাজনা জা নানা 
হন্লআাল কিতা ত্পী ক লন্তন ভকুলল ক্ষিা। 

কুঘশী তান জী ঘন্বায়ন ক নাহ ল উসাৰ দ্ধাজিল হান ল লা জিক্ষ কিতা উ। উন্ক 
কক্ষ পী ই। ঘন্বাযল মি জী কাল জাজ ভা না ই ওনন্ধ অলাল ম কপ ঘনা কান ট্জা 
থা লী জান্তিহ ই কাল লন্তী ভীলা খা। লক্ষিন ভিজল্হেলার্জগ্থাল ক্ধ অহা বানা ধ ক্কাম 
ম ভ্বালধন ননক্ন্ত নজন্কুল নভাঁ কাল ভী নন্তা ই। লক্কিন অন্তা লক্ষ লিঅলক্ত ক্কা কাম 
না স্বান্তিতব থা নী নত্তী ভী ঘা্ভা ই] না হর নন ন জীন নাযা মু্তাল মুলালনা 
সী ইবন লাই লিলনা ্বান্তিত। জীহ তনক্কী সী নালিমী ই তক অহা জা অনবহী সী 
উ অক্তক্ক আালী উই ভুন্নলাল উ। হাহালী ঘালী, হুক নান মল উলাহ ক্ষাজিল বীহ্ন 
জিক্ষ লত্তী কহ ই। জাজ জী ন্রিনা নজিযল ঘা্ীাল ই নাহ-নান মুলালনা ক্যা উই সীহ 
না অন্তী মইহ্ঘিল কা স্ুলান ক্কাম ল ননী ভা হা উ। থা যন্ত ধী তিক্ত তল্ই কৃহনা 
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ন্বািহ খা। 
[4-30-4-40 7৮-4.] 


হুলক্ লাথ ভবী ভল অন্ত শী কভলা ন্নান ই জালাল ল্গী লত্ুভত্লী কন লিঘ, হুলাজ 
ক লিহ ঘুহী কীহীহা ক্ষ হত্ী উ। লক্ষিন অধ ধী কুল জন্হী ভ্রানিঘাঁ ইউ লী লাই 
উন্ধুলন ক্রী লন্মজন্ত হুলা ল্ান্তিত। ইল ভিন্বাতলল্ত নতীর্জী ক্ধ লিহ নাজ ক্ষা হুন্লসাল 
লিল লহ ল ভীলা ল্ান্তিত। জীহ তলল লা ভ্রালিতাঁ ই তল নুহ কহল ক্ধ লিহ হল অলী 
টন্কুলন জ মুলালনা ক্রহ্যা ক্কি ভল জীন্‌ লন্জন্ বু্যা জীহ ন্ুলিআানী অন্তহলী ক্ষী, 
জীনলাঘমা্ধী বনাআ ক্ষী মুক্ষল্লল লীহ অহ দুহী কহলক্ক। মাথ ভ্তী লাখ অন্ত শী ক্কন্তলা 
ান্তলা ভঁ কি হাল্কা ক্কী নহননী ক্ধ লি আন্কাল নূহলা ল্তান্ত হন্ভী ই, হুল ত্বন্নলাল 
ক্কী ভ্বলাহী ভকুলল ঘুহী কীহীহ্া্তহ হ্ভী উ। জীহ নীক্ষাল অহ দুহা সাহ লমাতন্তীই 
লক্ষিল ক্ুন্ত হালাল টুল ই কি লন্জন্ট ন্ধা মন্ষভুল লন্ভী ক দা হু উ। স্বাতী হী জাননা 
লিহল্লহ বিল ভুলা নত হী ই। নল্তল জ কুহু বলা নত্ত নুন্ঠী ই। লী আান্িহ ন্রান ইউ কলকলা 
হ্ান্তব আা অন্য হাহা ্দী লক্বন্দী হুলল স'মানিল ভালী উ। হুললিঘ ল বত কমলা ন্ান্বলা 
্টকিন্তক্ুলল জি লহন্ত ল, জিম লখীক্ষ প ভী হুলঙ্কী লহ্নল্ষী ক লিঘহ্‌ ঘুখী লহ ই 
লীল্হর্যক্িক্া ত্বা লাক্ষি হুল ছান্টকা ন্টী জালাতী ঘন হাক্রখাল নূহ লক্ধ। হুলন্ষ লিঘ অহক্গাহ 
কীক্ষার্চী মহ্লক্ষন কঙ্লা ভাঙা নন নভী জল হ্ন্রনা ভীবা। লক লাখ ভ্ী ল্ভত ক্ক্ষার্ম 
ক নাহ লি ছলাহ ক্জাজিল নাজ ক্রু ল্ছরক্ধীনানক্দহ্তখ্রত্তললাযাক্ধঅনালম 
কতা উজা মা। লম্ভ ন্কার্ম কধ তান মক্ুল্ত মী লত্তী ক্ষিত খ। লক্ষি ভমাশী ভকুমল ল 
যুলাহলা 20 লাল ল জন্রলী জীহ ঘ ঘুহী ক্বীহীভা ধন, ক্রানুল নাল কল, ক্ষানুল ক জহি 
ঘ্যীক্ষত্নত ক্র নাহ ন লঘন্ত হিক্ধার্ম ক নাহ লি ঘুহী ক্রীহিছ্া লী জীহ জাজ বাঁন-হুভালা 
নী ভ্ালল ভুলহী উ। কললা নী জানান যী ই, ইরহ্বানাহ কী অন্ম্থা অক্ভা ই। লি্বাহু 
কা কাল উ্জা ই। লক্ষিল কমলা কষা উহানাহ লা নন্তা হজম কানু হান লন্ভী, ষললা কী 
ন্গীমল লন্বহু যুলা ভলাক্চা ভা হন্তা ই। ট্রহ্ানান লা নক্তা লক্ষিন লামা কা হান্ুন লন্তী 
লিল হল্তা ই। শলল ঘালিলী ক্ষ ক্কা্ঘা ললাল শীলাক্দী সা মন্তাহু ই, ভলক্কা লিক্ষ নন্তী 
ক্তিহ। 

হুলক লাখ হ্টী অথ ক্ষক্তলা ন্ানলা ভু লঘ্ত হ্কীম ক্ধ লন্তল জাললালা ন্ধী লা জমীল 
নক্ষপীম কী বাহু ই। জীহ্‌ লচত্ত ভিীক্দুলল কষা অনাল ইউ হু ম ভিজ্ঞীল্মুজল ক্কার্ী অক্তা 
হভা। 1977 ল 87 লক্ষ 10 লাল নম লিজ নক্ত ল লদন্তততিজ্তীন্যুজল উজা জনন ল বৃন্রন 
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ই তজ লহ ক্কা লন ভিজ্ীন্সুজল লত্বী ভী হস ই। বলি ঈ মুলাললা লী উ শলন্ধা 
লন্রজন্ত ম্ষতুল ক্ষহালা ত্তান্তলা ভক্তি জিনক্ধ নাল অর্মীল লল্তী উট, জীত সম লত উ। 
সভ্তত লপন্ত ক অহ্ষি লঘন্ত কি্ষার্ম ক অহ্ষি জন্দ ল জন্হ স্বান্িঘ কি লা নন্বাযল উ। 
ঘন্বাবন ক জন্তী ম জিলক্ি ঘা মীন নন্ভী ই নল ক্ষিজানী কী মজরুহা ক্ধ মাল নী 
স্মীল কী লক্ষলীল ক্ষিা সাঘ। মাধ ভী ইলাহী লহকাই ন লা মুনিম লগা ক্কহাঘ 
ই জীহ হুল রাহ জানাম ল ক্ষিহ ভন্মল ক লিঘ্‌ ্কানিস কিতা ৯, মুললন্বন কিতা কই 
তলক্কা লষ্ট বিল মী মুক্ষিঘা অবা নহুলা ঁ। ঘন্তা লাহুনাহ্তী ক লিঘ অন্তুন লাহী লন্ুলিঘন 
ই অভাঁ লাহুলানিত্রী ক্ম্ুলিতী কক লিঘ্‌ আঁ নীত্ত জীহ ভিঘামন্ত জীহ লিলিজী ন্রলামা 
মঘা ই, ঘুনাবক্ষনাত হুলা ভু জীহ ₹ম তদীন কলা দু ভমাহী টকুমন ল জীব ভমাহী 
আনাজ ত্রমীহ ল্ত্রলা উই, তম্পীব্‌ ক্ষক্লা ই ক্ষি ততলিনিভঘান ক্ধ অহি্তি কল্তী-কন্টী আঁ তলক্ধ 
্রাষ্টা। ওলী ক্কব্লা তু অভ্ু আ লিনিভ্তী ই বুল নাহ ল ভ্রামক্ষহ ননজ্ হৃলা। লাখ 
সী লা নব্ক লী অমীল কা লক্ষল উমাহ জাজিল হান ললাল লন্ত ্ধ হুলগালাল লনা 
হ্ ই ঘন জানান মবালনকন্মী ইলা হত উ তজক্কা অলী ভাল ন্রীল ভা। লথা ভল অন্ত 
কলা নার্টু্যা ক্কি নক ক্র স্রশিষ লা দীন উ তমক্কা মন্তা নক্ষীম ভ্তা। মন্ত্রী ক্ঞানন্রীন 
ভা জীব জানাল ম সালনক্ষন্ী ই, তলকা মন্তী নত ভা ল তল অহা কল লক হুলক্ষ 
মা ভী মনন [কুল ক্ষা ভ্িলায়ন ক্ষন ভু অঅলী নাল ভ্রলল কহ্লা তু 


স্রী কমলকান্তি গুহ £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহোদয়, আমি উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধি। অথচ 
আমি লক্ষ্য করছি এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গের একজনও মন্ত্রী সভায় উপস্থিত নেই। যাঁরা সিনিয়র 
মন্ত্রী, যারা ১৯-২০ বছর ধরে মন্্িত্ব করছেন তীরা উত্তরবঙ্গের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, 
ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে অবগত আছেন এবং উত্তরবঙ্গের সমস্যা কিছুটা বোঝেন। কিন্ত 
তারা কেউ এখন সভায় উপস্থিত নেই। সুতরাং আমি বক্তৃতা দিচ্ছি না, আমি এখন কাউকে 
বন্তৃতা দিতেও দেব না। আপনি হাউস বন্ধ রাখুন যতক্ষণ না উত্তরবঙ্গের মন্ত্রীরা এখানে 
এসে উপস্থিত হচ্ছেন। উত্তরবঙ্গ থেকে একজন নয়, অনেক জনকেই মন্ত্রী করা হয়েছে, 
অনেক সিনিয়র মন্ত্রীও আছেন। (এই সময় মাননীয় মন্ত্রী শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সভা কক্ষে 
প্রবেশ করেন।) এই মাত্র সিনিয়র মন্ত্রী দেববরতবাবু এলেন। কিন্তু যার! উওরবঙ্গ সম্বন্ধে 
বোঝেন তাঁরা কেউ এখনও আসেননি। একেই উত্তরবঙ্গ অবহেলিত, তারপর আর কত 
অবহেলা করবেন? 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার $ কমলবাবু, রুলস অফ প্রোসিডিওরে উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ বলে 
কিছু নেই। 


শ্রী কমলকান্তি গুহ ঃ ও কথা বললে হবে না। আমরা আর কতকাল মার খাব, 
শোষিত হব? আপনার এঁ নীতিবাগীশ কথা শুনে আমাদের জীবন চলবে না। 
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মিঃ ডেপুটি স্পিকার $ ঠিক আছে, আপনি বলুন। 


শ্রী কমলকাস্তি গুহ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের 
কথা তুললেন, কিন্তু রাজ্যপালের ভাষণে কি আছে? “সার্বিক রাজ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করার 
লক্ষ্য নিয়ে রাজ্য পরিকল্পনা পর্যদ পুনর্গঠিত হয়েছে।” এ কথা রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে 
আছে। রাজ্য পরিকল্পনা পর্যদ ১২ জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত হয়েছে; অথচ সেখানে একজনও 
উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধি নেই। নগর সভ্যতায় শিক্ষিত যে নাগরিকরা কলকাতা এবং কলকাতার 
আশপাশ ছাড়া কিছু বোঝেন না তারা রাজা উন্নয়ন পর্যদের মেম্বার হয়েছেন। ফল কি 
দাঁড়াচ্ছে, আমরা কুচবিহারের মানুষরা, উত্তরবঙ্গের মানুষরা যখন তোর্ষার দ্বিতীয় সেতুর জন্য 
১৯৯১ সালে আন্দোলন করেছিলাম তখন তৎকালীন পূত্তমন্ত্রী মতীশ রায় ১৯৯১ সালের 
২০শে আগস্ট আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন এবং তাতে তিনি বলেছিলেন, “19911, 
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এই হচ্ছে রাজ্য পরিকল্পনা পর্যদ! কলকাতায় রাজ্য পরিকল্পনা পর্ধদে উত্তরবঙ্গের 
কোনও প্রতিনিধি নেই। অথচ তোর্ধার দ্বিতীয় সেতু উত্তরবঙ্গের একটা জুলস্ত সমস্যা । 


[4-40--4-50 ৮... 


সেখানকার সব পার্টির সবার কাছে দিনের পর দিন অনুরোধ করেছি। এই পরিকল্পনা 
উন্নয়ন পর্যদকে উড়িয়ে দিলেও মতীশ রায় চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন। এবার পরিকল্পনা 
উন্নয়ন পর্ষদ হলেও উত্তরবঙ্গের কোনও প্রতিনিধি নেই। উত্তরবঙ্গে কি কোনও অর্থনীতিবিদ 
নেই? উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেখানে অনেক পণ্ডিত লোক আছেন। তাদের একজনকে 
নেওয়া যেত। এখানে একজন বিধায়ককে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু উত্তরবঙ্গের কোনও বিধায়ক 
নেই। একজন সাংসদকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের কোনও সাংসদ নেই। উত্তরবঙ্গকে 
এইভাবে বঞ্চিত করা হয়। তাই আমি বার বার বলেছি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ আলাদাভাবে 
করতে হবে। আর এখানে মন্ত্রী দীনেশ ডাকুয়া রয়েছেন। তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, আমরা 
বিচ্ছিন্নতাবাদী, আমরা উত্তরখণ্তী, সেইজন্য আমরা আলাদা উন্নয়ন পর্ষদ চেয়েছি। কিন্তু কেন 
আলাদা উন্নয়ন পর্যদ চেয়েছি সেটা ভেবে দেখেছেন? এই চিঠিই তার প্রমাণ। তিস্তা তোর্ষা 
দ্বিতীয় সেতু রাজ্যের উন্নয়ন পর্যদ নাকচ করে দিল। সেই দলিল আমার কাছে রয়েছে। 
সেইজন্য নানাদিক ভেবে, নানাভাবে চিন্তা করে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ চেয়েছি। সেদিন কাগজে 
দেখলাম, মন্ত্রী শ্রী অশোক ভট্টাচার্য বলেছেন, উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলা নিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন 
বোর্ড হবে। উনি উন্নয়ন পর্যদ বলতে লজ্জা পেয়েছেন। তা বলুন। বাঙালি ঘরে উঠতি 
শিক্ষিতরা তাদের ছেলেমেয়েদের শেখান, বাবাকে ড্যাডি, আর মাকে মামি বলে ডাকতে। তা 
পর্ষদ নাই বলুন, ড্যাডি বলেও বোর্ড বলুন, তাতে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু কবে হবে? 
উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করতে হবে এবং সেটা যদি ১৯৯৭ সালের মধ্যে না হয়, 
১৯৯৮ সাল দেখবেন, আপনাদের নীতি কথায় উত্তরবঙ্গের মানুষ ভুলবে না। ভূমি সংস্কারের 
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কথা শুনেছি। ১৯৯১ সালে আমি বিনয়বাবুকে বলেছিলাম এই ব্যাপারে একটা কমিটি করুন। 
যত জমি বন্টন হয়েছে__কাগজে-কলমে হিসাব দেখাচ্ছেন যে এইসব জমি মানুষের কাছে 
বন্টন করা হয়েছে। কিন্তু সেইসব মানুষের কাছে সেইসব জমি আছে কিনা দেখুন। কোনও 
জমি নেই। ঘুরেফিরে বেশিরভাগ জমি আবার গ্রামের বিত্তবান ঘরে ঢুকে গেছে। কিন্তু কাগজে- 
কলমে আপনারা রিপোর্ট দেখাচ্ছেন গরিব মানুষের কাছে সেইসব জমি আছে। রাজ্যপালের 
ভাষণে তিস্তা সেচ প্রকল্পের কথা বলা হয়েছে আর কতদিন এই তিস্তা সেচ প্রকল্পের কথা 
বলবেন? কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গ সংবাদে একটা লেখা বেরিয়েছিল। যদি লেখাটা অসত্য হয় 
তাহলে মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয় তার প্রতিবাদ করবেন। সেই কাগজে বলা হয়েছিল, এই 
সেচ প্রকল্পে ক্যানেল ৪ হাজার ৪০০ কিলোমিটার হবে। আর এই ১৯ বছরে সেই ক্যানেল 
হয়েছে মাত্র ৫৮ কিলোমিটার। এই ৪ হাজার ৪০০ কিলোমিটার ক্যানেলের জন্য খরচ হবে 
৫০০ কোটি টাকা। ৫৮ কিলোমিটার খাল করতে ৬৯২ কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে। 
সামগ্রিক পরিকল্পনায় ধরা হয়েছিল ৫০০ কোটি টাকা। জল পাচ্ছে না কৃষকেরা। এবার খরা, 
কৃষকের কি দুরবস্থা হয়েছে। যাদের একটু পয়সা আছে তারা এঁ পাম্প সেট এবং শ্যালো 
ভাড়া করে সেচের জল দিচ্ছে বোরোতে এবং গমেতে। 


কিন্তু তাও কী বাধা, ডিজেল পাওয়া যায় না, তিন চার দিন ধরে পাম্পের লোককে 
অপেক্ষা করতে হচ্ছে। ডিজেল-এর লিটার হচ্ছে উত্তরবঙ্গে ৭ টাকা ৩৫ পয়সা। তিন-চারদিন 
হোটেলে খেয়ে গ্রামে যখন ডিজেল নিয়ে আসছে তখন পড়তা পড়ছে ২০ টাকা প্রতি লিটার। 
তারপর আবার বি এস এফ বর্ডারের দিকে ডিজেল নিয়ে যেতে দিচ্ছে না, কেড়ে নিচ্ছে। 
উত্তরবঙ্গে কোনও শিল্প উন্নয়নের সম্ভাবনা! নেই, উত্তরবঙ্গকে কৃষির উপর নির্ভর করতে হয়। 
(সচের ব্যবস্থা করতে পারলেন না। সেখানকার কৃষকদের কী দুরবস্থা। জ্যোতিবাবু রেকর্ড 
করেছেন কুড়ি বছর এক নাগাড়ে মুখ্যমন্ত্রী আছেন, তিনি আরও রেকর্ড করেছেন আমাদের 
এ এলাকা থেকে হাজার হাজার যুবককে ঘরবাড়ি ছেড়ে পেটের দায়ে হরিয়ানা, দিল্লি, রাজস্থান 
এই সব জায়গায় ইটের ভাটায় কাজ করবার জন্য ঘর ছাড়তে হয়েছে। পেটের দায়ে তারা 
ভোট পর্যস্ত দিতে পারেনি। পেটের দায়ে পশ্চিমবাংলার যুবকরা নিরুদ্দেশের পথে চলে যাচ্ছে। 
কিন্তু সেচের ব্যবস্থা হলে, জমিতে ওখানেই কৃষি মজুরের কাজ করে খেতে পারত। এখানে 
উনি (মোননীয় মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে উদ্দেশ করে) প্রতিবাদ করলেন, আমার 
কথা আপনি প্রতিবাদ করুন আমি খুশি হব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে পরিষ্কারভাবে বলি, 
কতদিনে ডান হাতি এবং বামহাতি খালে জল পৌছে দেবেন উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলায়? ১৯ 
বছরে যে কাজের সিকি ভাগ হল না, সিকি ভাগ কাজ হয়নি, আরও বারো আনা কাজ 
শেষ করতে কতদিন লাগবে, ততদিন আমি আপনি কেউ থাকব না, উত্তরবঙ্গের সাধারণ 
মানুষ উচ্ছন্নে চলে যাবে। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, উত্তরবঙ্গ সব দিক থেকে বঞ্চিত। 
আপনার মধ্যে নীতির সেই পাহাড় হয়তো মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, ভূমিকম্প হবে, কিন্ত 
শুনে রাখুন, বাস্তব কথা বলছি, উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত, আমাদের কিছু নেই, সামান্য কিছু যা ছুঁড়ে 
দেয়, আমরা সেটা লুফে নিয়ে ধনা হয়ে যাই। মুখ্যমন্ত্রী জলপাইগুড়ি গিয়ে বললেন, 
জলপাইগুড়িতে হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ হবে। সেই সরকারেরই মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য বললেন 
শিলিগুড়িতে হবে। লাগিয়ে দিলেন ঝগড়া। আসল কথা উত্তরবঙ্গের উন্নতি ওরা চান না। 
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ঝগড়ার অজুহাত দিয়ে এই জিনিসটাকে বানচাল করে দেওয়া। এটাও শুনে রাখুন, এখানে 
মন্ত্রীরা আছেন, এই ৯৭-৯৮ সালের. বাজেটে জলপাইগুড়িতে হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চে এর 
জন্য যদি বরাদ্দ না থাকে তাহলে কি অবস্থা হয় দেখবেন। এখানে পরিষ্কারভাবে বলতে হবে 
সার্কিট বেঞ্চের কি হয়েছে, দার্জিলিং-এর কোনও উকিলকে দিয়ে একটা মামলা ঠুকে দিয়েছেন 
হাইকোর্টে। সেই মামলার কোনও তদ্বির হচ্ছে না। তদারকি হচ্ছে না, ঝুলে আছে এই 
অবস্থায় দীড়িয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ৮ই ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্যপাল তার 
ভাষণে বলেছিলেন ছিট মহল নিয়ে দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা কেন্দ্রের। কেন্দ্র প্রতিশ্রুতি রাখছে না। 
তিনি এই নিয়ে লেখালিখি করছেন। এবারে ১০ই জুন রাজ্যপাল একই কথা বলেছেন। 
আমরা জানতে চাই কি লেখালিখি করেছেন ছিট মহল বিনিময়ের জন্য। 
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তিন বিঘা হস্তাস্তরের সময়ে জ্যোতিবাবু সেখানে গিয়ে প্রচার করলেন, মিটিং করলেন, 
লোককে বোঝালেন, আমাদের পেটালেন, জেলে পাঠালেন, লোককে খুন করলেন। আর বলে 
এলেন যে তিন বিঘা হস্তাস্তর হবার পরে ছিট মহল বিনিময় হয়ে যাবে। আমরা সেদিন 
বলেছিলাম যে তা সন্তব নয়। কারণ ছিট মহল বিনিময় করতে গেলে বাংলাদেশের পার্লামেন্টে 
এবং ভারতের পার্লামেন্টে সংশোধন করে এটাকে পাস করতে হবে। কিন্তু জ্যোতিবাবু সেদিন 
এমন ভাব দেখালেন, আর সি পি এম স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিল যে জ্যোতিবাবু বোধ 
হয় ডিফ্যাকটো প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের জায়গায় এবং তারা দুই হাত তুলে নাচানাচি শুরু 
করল। আজকে ছিট মহলের কি হল দীনেশবাবু? খুব তো শাসিয়েছিলেন আমাদের, আমাদের 
উপরে পুলিশের অতাচার করেছিলেন। আর লোককে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে দুই মাসের 
মধ্যে ছিট মহল বিনিময় হবে। আপনাদের এক মন্ত্রী বলেছিলেন যে কুচবিহার থেকে কলকাতা 
করিডোর হবে তিন বিঘা হস্তান্তর হলে। কোথায় সেই করিডোর? সেই মন্ত্রী আমাকে শাসিয়ে 
এসেছিলেন যে কমল গুহ বাঘ ছিল তাকে ইদুর করে দেব। আমি আজকে এসে সেই মন্ত্রীকে 
খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে ইদুর করে দেব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
আমি খালি বিরোধিতা করার জন্যই রাজাপালের ভাষণকে বিরোধিতা করছি না। উত্তরবঙ্গের 
এই সমস্যাগুলি নিয়ে যদি মুখামন্ত্রী তার বক্তব্য রাখেন, যদি ইতিবাচক কথা বলেন, সমস্যা 
সমাধানের পথ দেখান তাহলে রাজ্যপালের ভাষণকে আমি সমর্থন করব। আমি খালি 
বিরোধিতা করার জন্য বিরোধিতা করছি না। আমাদের সীমাহীন বঞ্চনা, আমাদের অবহেলা, 
ক্ষোভ, এগুলি পুষ্জিভূত হতে হতে এই জায়গায় এসে গেছে। আপনাদের কাছে এই কথা 
বলতে চাই যে আপনারা উত্তরবঙ্গের দিকে তাকান, উত্তরবঙ্গের কথা ভাবুন, উত্তরবঙ্গ কি 
অবস্থায় আছে সেগুলি নিয়ে চিন্তা করুন। আমি একথা বলতে চাই যে, তোর্ষা দ্বিতীয় সেতু 
নিয়ে ১৯৮৯ সালে আমরা আন্দোলন করেছিলাম এ চরের উপরে দাঁড়িয়ে। সেদিন আমি মন্ত্রী 
ছিলাম। উত্তরবঙ্গের পাট চাষীদের সেদিন মুখ্যমন্ত্রী বঞ্চিত করার চেষ্টা করেছিলেন, পাটের 
সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দেবার চেষ্টা করেছিলেন সুতা বনমন্ত্রী চন্দ্রশেখরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে 
১৯৮৫ সালে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। সেদিন মন্ত্রী থাকাকালীন আমি বলেছিলাম যে মুখ্যমন্ত্রীর 
এই সিদ্ধান্ত আমি মানছি না, মানব না, পাটের উদ্ধসীমা বেঁধে দেওয়া যাবে না। কাকে কি 
কথা বলছেন? আমি শেষ করব কিন্তু আপনাকে আমি এই কথা বলতে চাই যে, আপনাকে 
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এই কথা উইথড্র করতে হবে যে দক্ষিণবঙ্গ উত্তরবঙ্গ এইসব চলবে না। আপনার কাছে 
নীতিজ্ঞান শুনবার জন্য আমি এখানে আসিনি। আমি মানুষের দুঃখের কথা বলতে এখানে 
এসেছি, উত্তরবঙ্গের মানুষের বঞ্চনার কথা বলতে এসেছি। আপনি আমার শিক্ষক নন যে 
আপনার কাছে আমি নীতি শিক্ষা নেব। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদসা কমল গুহের বক্তৃতায় দুটো 
সিরিয়াস পয়েন্ট উঠেছে যেটা এই হাউসের কার্য বিবরণীর সঙ্গে যুক্ত। প্রথমে উনি উত্তরবঙ্গের 
মন্ত্রীর কথা বললেন, আপনি একটা অবজার্ভেশন করেছেন যে এখানে পশ্চিমবঙ্গ আছে, 
উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ নেই। অর্থাৎ আলাদা করে উত্তরবঙ্গের মন্ত্রী আছে কিনা। এটা নিয়ে 
উল্লেখ করা এই হাউসে পার্লামেন্টারি প্রাকটিস নয়। আপনার কথার কমলবাবু তীব্র প্রতিবাদ 
করেছেন। এখন এটা পার্লামেন্টারি প্রাকটিসে উত্তরবঙ্গের মন্ত্রী আলাদা করে দাবি করা যায় 
কিনা, এই ব্যাপারে আপনার একটা ফাইনাল ওপিনিয়ন দিতে হবে। কারণ আপনি একটা 
কমিটমেন্ট করেছিলেন, ওপিনিয়ন বা রুলিং নয়, সেটা নিয়ে কমলবাবু প্রশ্ন করেছেন। দ্বিতীয়ত 
দেওয়া নিয়ে। সেটা নর্ম্যালি ক্যাবিনেট সিক্রেট ১৯৮৫ সালের। ওরা ক্যাবিনেটে আলোচনা 
করেছিলেন, এখানে সেটা বললেন যে কোনও গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। আমি জানি না পশ্চিমবঙ্গের 
মন্ত্রী সভার সিদ্ধান্ত তখন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে হত কিনা। কাজেই এই ব্যাপারটা একটু 
ক্লিয়ার করা দরকার। 
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56010101. কারণ এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী এক কথা বলেছিলেন এবং কমলবাবু অনা কথা 
বলেছিলেন বলে বলেছেন। এই দুটি বিষয়ে নীডস ইওর আটেনশন আ্যান্ড নীডস ইওর 
ক্ল্যারিফিকেশন, তা না হালে ভবিযাতে প্রশ্ন উঠবে। 


শ্রী কমলকান্তি গুহ ঃ মিঃ ডেপুটি স্পিকার সার, আমি এটা পরিষ্কার করে দিচ্ছি যে, 
১৯৮৫ সালে পাটের কুইন্টাল ১২০০ টাকা হয়ে গিয়েছিল। চন্দ্রশেখর সিং ১৯৮৫ সালের 
২০শে এপ্রিল কলকাতায় এসেছিলেন এবং ২১শে এপ্রিল গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে তার সঙ্গে 
একটি মিটিং হয়েছিল। সেখানে “সিটু'র প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এ মিটিংয়ে চন্দ্রশেখর 
বলেছিলেন পাটের দাম বেঁধে দিতে এবং উনি তাতে রাজি হয়েছিলেন। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ এটা কোনও পয়েন্ট অফ অর্ডার নয় এবং এটা উত্তর বা 
দক্ষিণের কোনও ব্যাপারও নয়। রুলসেও এমন কোনও প্রভিসন নেই যে এভাবে মন্ত্র 
থাকতে হবে। 

রী প্রভপ্রন মণ্ডল £ মিঃ ডেপুটি ম্পিকার স্যার, আমার একটি পয়েন্ট অফ অর্ডার 
রয়েছে। 

মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ হোয়াট ইজ ইওর পয়েন্ট অফ অর্ডার? 


রী প্রভপ্তন মণ্ডল ঃ যে পয়েন্ট কমল গুহ মহাশয় এখানে উত্থাপন করেছেন এবং 
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ক্ষোভ জানিয়েছেন সেটা মন্ত্রগুপ্তির শপথ লঙ্ঘন করেই উত্থাপন করেছেন। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ নো, নো, দিস ইজ নট এ পয়েন্ট অফ অর্ডার। প্লিজ বি 
সিটেড। 


শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কমল গুহ মহাশয়ের বক্তব্য 
শুনতে শুনতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতার লাইন মনে পড়ে গেল-_কারে নিন্দা কর, 
কারে দাও দোষ__এ পাপ তোমার, এ পাপ আমার। তার দায়ভার কমলবাবু অস্বীকার 
করতে পারেন না, কারণ উনি মন্ত্রিসভায় ছিলেন, যৌথ দায়িত্বেই ছিলেন। তাই উত্তরবঙ্গ এবং 
দক্ষিণবঙ্গের প্রশ্নে যদি উন্নয়ন ব্যাহত হয়ে থাকে তাহলে সামগ্রিকভাবে তারজন্য দায়ী। 
যাহোক, এই বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে মন্ত্রীরাই উত্তর দেবেন। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করতে উঠে স্বভাবতই 
ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক যে প্রেক্ষাপট সেই প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গে পর পর পাঁচবার 
বামফ্রন্ট বিজয়ী হয়েছে, এটা নিঃসন্দেহে অভাবনীয় ঘটনা। সংসদীয় বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে বামফ্রন্ট 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার মুলে যেসব জিনিস কাজ করেছে, আগামীদিনে বামফ্রন্ট যেভাবে 
চলতে চায় তার রূপরেখা রাজ্যপালের এই যে ভাষণ তার মধ্যে দিয়ে রাখা হয়েছে এবং 
আমি তাকে সমর্থন করি। 
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প্রথমত আমরা যদি ১৯৭৬-৭৭ সালের অস্কের নিরিখে পরিসংখ্যান ধরি তাহলে 
আমরা দেখব এই রাজ্যে ইরিগেশনের গ্রোথ রেট বিপুল পরিমাণ বেড়েছে তুলনামূলকভাবে। 
সেই সময় সেচের পরিমাণ ২০ শতাংশের নিচে ছিল। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার 
আসার পর ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সেচের পরিমাণ বিপুল হারে বাড়তে থাকে, সম্প্রতি সেটা ৫৬ 
শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা যে বড় ঘটনা ঘটেছে সেটা হল ভূমি 
সংস্কার। এই ভূমি সংস্কারের মধ্যে দিয়ে এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে গ্রামবাংলার 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমুল পরিবর্তন ঘটেছে, বিপুল পরিমাণে শ্রমদিবস বেড়েছে। ফলে গ্রামবাংলার 
মানুষের অর্থনৈতিক ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। ভূমি সংস্কারের ফলেই এই জিনিস হয়েছে। অর্থনৈতিক 
উন্নতির ক্ষেত্রে জনসংখ্যার একটা ভূমিকা অছে। পশ্চিমবাংলায় বার্থ রেট কম। বার্থ রেট 
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যতা বাড়ে। দরিদ্র দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্বভারতীয় 
ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বেড়েছে, সেই জায়গায় পশ্চিমবাংলায় কমেছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জনসংখ্যার 
বৃদ্ধির হার হচ্ছে ২৮ শতাংশ, সেখানে পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার হচ্ছে ২৫ শতাংশ। 
পশ্চিমবাংলায় মৃত্যুর হার কমেছে এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার বেড়েছে। সর্বভারতীয় 
ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার হচ্ছে ৯.২ শতাংশ এবং পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে ৮.৩ শতাংশ। এর থেকে 
গ্রামের অর্থনীতি বিশেষ করে পুয়োরার সেকশন অফ দি পিপল যারা গ্রামে বাস করে তাদের 
অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচক বৃদ্ধি পেয়েছে, এটা প্রমাণ করা যায়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, 
আমাদের বন্ধু মাননীয় মুস্তাফা বিন কাসেম খুব সঠিকভাবেই বলেছেন যে আমাদের এই ভূমি 
সংস্কারের পূর্ণাঙ্গ ভূমি সংস্কার নয়, মৌলিক ভূমিসংস্কার নয়। এই যুক্তরাষ্তীয় কাঠামোর মধ্যে 
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দাঁড়িয়ে এই ধনতান্ত্িক ব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমূল ভূমি সংস্কার বা মৌলিক ভূমি সংস্কার 
সম্ভব নয়, হতে পারে না। তবুও এই ব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে যতটুকু সম্ভব পরিবর্তন আনা 
যায় সেটা দেখতে হবে। আজকে লক্ষ লক্ষ একর জমি হাই-কোর্টে ইনজাংটেড হয়ে পড়ে 
আছে। আমাদের শ্রদ্ধেয় বিনয়বাবু এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে ল্যান্ড ট্রাইবুনাল 
গঠন করতে হবে। এখনও পর্যন্ত তা হয়নি। আমি বিগত ৫ বছর এই বিধানসভায় ছিলাম 
না, আমি যখন বিধানসভায় ছিলাম সেই সময় তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে ল্যান্ড ট্রাইবুনাল 
গঠন করা হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই ল্যান্ড ট্রাইবুনাল গঠন করা হল না। এটা অতি 
সত্বর করা দরকার, আটকে থাকা জমিগুলি সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দিতে হবে। 
মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী ডঃ সূর্যকান্ত মিশ্র মহাশয়ের অনেক নাম-ডাক শুনেছি। আমি মন্ত্র 
মহাশয়কে অনুরোধ করছি, আপনি একটু বিষয়টা দেখবেন। কংগ্রেস আমলে যে অবৈধ পাট্টা 
দেওয়া হয়েছিল তার আযামিউলমেন্ট হয়নি এবং তার কোনও প্রসিডিয়োরও নেই। মুর্শিদাবাদ 
জেলায় আমি জানি অবৈধ পাট্টার এক ছটাক জমি উদ্ধার করে বিলি করা যায়নি। এই 
ব্যাপারে নজর দিতে হবে। ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে এই দুটি কাজ অসম্পূর্ণ আছে। পঞ্চায়েত 
ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করতে হবে, যে সমস্ত অসুবিধাগুলি রয়েছে সেইগুলিকে দূর করতে 
হবে। একটা কমপ্রিহেনসিভ বিল আনতে হবে। তা না হলে বামফ্রন্ট সরকারের যে উদ্দেশ্য, 
গরিব মানুষের কাছে সুযোগ সুবিধা পৌছে দেওয়া, সেটা হবে না। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের 
কথা বলা হয়েছে। এই বিকেন্দ্রীকরণ করতে করতে এমন একটা জায়গায় পৌছে গেছে, 
গঞ্চায়েতের অবস্থা এমন একটা জায়গায় গৌছে গেছে, বিচার করে দেখুন পঞ্চয়েতের উপর 
একটা পূর্ণাঙ্গ বিল আনতে হবে কিনা। জেলার স্তরে সভাধিপতিকে সমস্ত কমিটির সঙ্গে যুক্ত 
থাকতে হবে। জেলায় ৬৩টি কমিটি, জেলার সভাধিপতি সেই সমস্ত কমিটির সঙ্গে যুক্ত। 
বিকেন্দ্রীকরণ করতে করতে এমন একটা জায়গায় পৌছে গেছে যে সভাধিপতি সর্ব ঘটে 
বিশ্বপত্র হয়ে বসে আছেন। এই কাজ কি একটা মানুষের দ্বারা করা সম্ভব? 


এই কথাটা এই কারণেই বলছি যে, গ্রামেগঞ্জে লড়াই করে এবং সেই আন্দোলনের 
মধ্যে থেকে যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে আজকে গণ-আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবে যদি 
বিধি ব্যবস্থাগুলো তৈরি করা যায় তাহলে তা জনগণের পক্ষে সহায়ক হবে। এই কথাটা 
একটু চিন্তা করবেন। সভাপতির ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের নামে কিভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েছে তা 
একটু চিন্তা করে দেখবেন। আমি এই যে সমালোচনা করছি, আমি মনে করি বামফন্টের 
দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দিয়ে এটা করা যায়। এটা একটু বিবেচনা করবেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
পশ্চিমবঙ্গে শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে যে আওয়াজ তুলেছেন, এই রাজ্যে শিল্প গড়ে তোলার 
জন্য যে মানসিকতা দরকার তারজন্য তিনি যে প্রচেষ্টা নিয়েছেন তাকে আমি সমর্থন করি। 
রাজপালের ভাষণের মধ্যেও এই কথার উল্লেখ আছে: সেখানে ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির শিল্পের 
উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। কুটির শিল্প এবং ম্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি হয়েছে। 
রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে আ্যাগ্রো বেসড্‌ ইন্ডাস্ট্রি, কৃষি ভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার কথা বলা 
হয়েছে। কৃষি ভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার যে পদক্ষেপ এটি নিশ্চয়ই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির, পরিচয় 
বহন করে। কিন্তু এই ব্যাপারে সঙ্গে সঙ্গে একটা দ্বিমত থেকে যাচ্ছে বৈদেশিক বিনিয়োগের 
ক্ষেত্রে। আমরা জানি যে শিল্পের উন্নতির জন্য বৈদেশিক বিনিয়োগ, প্রযুক্তি এবং অভ্যন্তরীণ 
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সম্পদ সংগ্রহের প্রয়োজন আছে। বিদেশি প্রযুক্তি এই শিল্পের উন্নতির জন্য শিশ্চয়ই গ্রহণ 
করা যেতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক যে সাহায্য তাকে যদি শর্তাধীন না করা যায় তাহলে 
রান্ত্ীয় অখণ্ডতা, আর্থিক স্বনির্ভরতা বিপন্ন হতে পারে। আমি স্বভাবতই শিল্লোদ্যোগকে সমর্থন 
করি। কিন্তু সাথে সাথে এটা ধরে নেব, আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি, রাজ্য সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি 
তার সঙ্গে নরসীমা রাওয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। বিদেশি বিনিয়োগ হোক 
বা অনাবাসী ভারতীয় বিনিয়োগ হোক, আমরা চাই তাকে জনমুখি করতে হবে এবং এই 
রাজো যারা বিনিয়োগে আগ্রহী তাদের সেইভাবেই আহবান জানাতে হবে। আমাদের দেশে তথা 
পশ্চিমবাংলায় গরিব মানুষ, ক্ষেত মজুর, নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষকে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, তাদের 
চিকিৎসার ব্যাপারে হাসপাতালের উপরে নির্ভর করতে হয়। হাসপাতালের ক্ষেত্রে কতকগুলি 
পরিকল্পনা আছে, তা সঙ্গত কারণেই আছে। রাজাপালের ভাষণের মধ্যে উল্লেখ আছে যে, 
বিশ্ব ব্যাঙ্কের মাধামে অনেক টাকা বরাদ্দ হচ্ছে। আমি যদি এখানে বলি যে হাসপাতালগুলির 
অবস্থা ভাল, সেখানে ভাল কাজ হচ্ছে, তাহলে তা রাজার সৃষ্ষ্ন বন্ত্র পরিধানের মতো কথা 
বলা হবে। সেজন্য আমি সেই কথা বলছি না। হাসপাতালগুলির অবস্থা মর্মস্তদ। সেজন্যই 
হাসপাতালগুলির জন্য বিশ্বব্াঙ্কের ব্যাপক টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রামের গরিব মানুষের 
চিকিৎসার একমাত্র জায়গা হচ্ছে এই হাসপাতালগুলি। কিন্তু হাসপাতালগুলিতে, সাবসিডিয়ারী 
হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার থাকে না। আমরা যদিও জানি যে টাকার অঙ্কে বরাদ্দ অনেক 
বেড়েছে, কিন্তু বাস্তব চিত্রটা এই রকম। এই বিষয়ে আমাদের বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। 
আর একটি প্রসঙ্গে বলি, বিরোধী পক্ষের অতীশচন্দ্র সিন্হা মহাশয় গ্রামের মানুষ। তিনি 
শহরে বাস করলেও গ্রামের কথা জানেন না। তিনি শিক্ষার ব্যাপারে বলেছেন যে এখানে 
শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। এখানে শিক্ষার সম্প্রসারণ হচ্ছে না। কিন্তু শিক্ষা সম্প্রসারিত 
হচ্ছে না, এই কথা খাটে না। বর্তমানে স্কুললেস ভিলেজ নেই। কিন্তু কংগ্রেস আমলে বনু 
গ্রাম ছিল স্কুললেস। এখন আর সেইরকম অবস্থা নেই। গ্রামে এখন বনু স্কুল স্থাপিত 
হয়েছে__মাধ্যমিক, জুনিয়র হাই মাদ্রাসা, কলেজ এখন গ্রামের বুকে স্থাপিত হয়েছে। গ্রামের 
প্রত্যন্ত অঞ্চলেও কলেজ হয়েছে। এখানে কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বংশগোপাল মহাশয় 
আছেন। তিনি কারিগরি শিক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগ নিচ্ছেন। গ্রামাঞ্চলে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
স্থাপনের ব্যাপারে আশা করি, তিনি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। আশে ঞোনও উদ্যোগই 
ছিল না। বহরমপুরে একটি মাত্র ছিল মুর্শিদাবাদ জেলায় যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত 
নগণ্য। সেগুলিকে আরও সম্প্রসারিত করা দরকার। বর্তমান বছরে আপ গ্রেডেশন হয়েছে 
অনেক মাদ্রাসা স্কুল। বর্তমান বছরে নতুন ৮০টি স্কুল খোলা হয়েছে। এই ব্যাপারে আমি 
আশা করব যে, প্রয়োজন অনুপাতে যেখানে য়া দরকার তা করতে হবে। কারণ তা না 
করতে পারলে অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়ে যায়। গোটা রাজ্যে কতশুলো তৈরি হল বা হল 
না এটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে যেখানে -এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা 
দরকার, একটা গ্রাম পঞ্চায়েতে যেখানে দুটি জুনিয়র হাই স্কুল আছে, সেখানে করতে হবে। 
এখানে মাদ্রাসা শিক্ষামন্ত্রী আছেন। বর্তমানে যে ঘটনা আছে আমি সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। 
আমি সামগ্রিক যে দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন স্কুল স্থাপনের ক্ষেত্রে যে দৃষ্টিভঙ্গি, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি 
দরকার তা গ্রহণ করতে হবে। 


00217101105 
/957191,% 2ং [ 1211) 1010, 1996] 


015005910৭ 0৭ 90৬201২5 /10012১১ 95 


[5-10--5-20 714.] 


নতুন স্কুল স্থাপনের ক্ষেত্রে, সামগ্রিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমার সম্মিলিত আলোকে এবং 
নিজেদের আলোক বর্তিকায় উদ্ভাসিত হলেও আগামীদিনের কর্মসূচি সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা 
যাতে আমরা গ্রহণ করতে পারি তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট 
সরকার এখানে আলোক বর্তিকার মতো কাজ করছে, যার ফলে আজকে কেন্দ্রে ৫২ জন 
মতো এম পি গেছেন। তার মধ্যে আমাদের সবচেয়ে আনন্দ যে, জনতা মোর্চা আমাদের 
অদ্ধেয় নেতা জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, এটা আমাদের কাছে 
একটা গর্বের বিষয়। রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে এই প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের 
বিরুদ্ধে রুখে দীঁড়িয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। বামফ্রন্ট সরকার তার সীমিত ক্ষমতার 
মধ্যে থেকে কাজ করে যাচ্ছে। আজকে কেন্দ্রের জাতীয় মোর্চা প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের সমর্থন 
নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের কাছে তারা মতামত চাইছেন। তাদের চরিত্র 
সম্পর্কে আমাদের জানার দরকার নেই, কোন মানুয সেকুলার আর কোন মানুষ সেকুলার নয়, 
সেসব আমাদের জানার দরকার নেই। আজকে কাগ্রস যে হেরেছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে 
মিথ্যা কথা বলে ভোটে জেতা যায় না, সতার দ্বারা জয়লাভ করা যায়। যার ফলে আজকে 
আপনাদেরও আমাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। তবে আপনাদের বিশ্বাস 
নেই, আপনারা নিজেদের নাক কেটে পবের যাত্রা ভঙ্গও করতে পারেন। কখন বিজে পি'র 
সঙ্গে যোগসাজস করে, নিজেদের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করতে পারেন। কংগ্রেসিদের 
বিশ্বাস নেই। রাজাপালের ভাষণের মধ একবার একটা নতুন জিনিস লক্ষ্য করলাম। এতদিন 
স্খ্যালদ শ্রেণীরা উপেক্ষিত হয়েছিল। তাদের শিক্ষার উন্নতির জনে] সেরকমভাবে চিন্তা-ভাবনা 
করা হত না। যার ফলে অনেক অনিশ্চয়তা দেখে এখান থেকে বাংলাদেশে চালে গিয়েছিলেন। 
আমাদের এখানে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে, কিন্তু তার মধ্যেও যে সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করা 
হচ্ছে, সংখ্যালঘু উন্নয়ন কমিশন গঠন কর! হচ্ছে এটা একটা নতুন দিনের আলোকপাত 
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[5-30--5-40 12.%.] 


তরী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি প্রথমে মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এসেছে তাকে সমর্থন জানাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ 
মানুষ বামফ্রন্টের জনস্বার্থের জন্য কাজকর্ম দেখে এবং বামফ্রন্টের কর্মসূচি দেখে পর পর ৫ 
বার বামফ্রন্টকে নির্বাচিত করে এরাজো ক্ষমতায় বসিয়েছেন। এতে কিছু কিছু লোক ব্যথিত 
হতে পারেন। আমরা যখন দেখলাম যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে যারা শাসক দল ছিলেন 
তারা সেখান থেকে উৎখাত হলেন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার পর পর ৫ বার 
বিজয়ী হচ্ছেন কেন? এর কারণ হল বামফুন্টের উন্নয়নমুখি কর্মসূচি যা মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণের মধ্যে উল্লেখ আছে। প্রান্তন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা দাবি জানিয়েছিলাম 
আমাদের গ্রামাঞ্চলের ৪০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার মধ্যে বসবাস করেন। তাদের জন্য গণ 
বন্টন ব্যবস্থা করা হোক এবং ভর্তুকি দেওয়া হোক। কিন্তু উদারনীতির প্রবক্তা, অর্থনীতিবিদ 
শ্রী মনমোহন সিং তা নাকচ করে দিলেন। পশ্চিমবঙ্গের যাঁরা গ্রামাঞ্চলে, শহরাঞ্চলের দরিদ্র 
মানুষ রয়েছেন তাদের জন্য গণ বন্টন ব্যবস্থা চালু করবার জন্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এ সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা পাঠানো হয়েছিল। আগে জমির পাট্টা 
বিলি বন্টন পুরুষর৷ (পেতেন কিন্তু এই সরকার এক্ষেত্রে নজির সৃষ্টি করলেন__এখন স্বামী, 
স্ত্রী যৌথভাবে জমির পাট্টার শ্রেত্রে মালিক হতে প্রারেন। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের যে বন্ধ্যা দশা 
ছিল, ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার শিল্পনীতি ঘোষণা করেছিলেন। 
কিন্তু একথা অস্বীকার করলে চলবে না যে আমাদের রাজ্যে যাতে শিল্প না করা যায় তার 
জন্য শিল্প পরিকাঠামোয় কেন্দ্রীয় সরকার বার বার বাধা দিয়েছেন। লাইসেন্স প্রথা বাতিল 
হল। কিন্তু এখন অনেক শিল্পনীতি ঘোষিত হল, শিল্প নিগম তৈরি হল, এবং পরিকাঠামোর 
মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জেলায় শিল্প তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্পর 
মাধ্যমে বেকার সমস্যার ভয়াবহতা দূর করার চেষ্টা চলছে। সংসদীয় গণতত্ত্বের ক্ষেত্রে বিরোধী 
দলের উচিত পশ্চিমবঙ্গ রাজোর উন্নয়নের জন্য তাদের সহযোগিতার হাত এখানে প্রসারিত 
করা। আমাদের রাজাপালের ভাষণের মধ্যে এই রাজ্য থেকে উন্নয়নের জন্য, অগ্রগতির জন্য 
সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের যে ন্যায়সঙ্গত ভূমিকা সেই ভূমিকা তাদের স্মরণ করে 
বলেছেন আমরা যেমন তাদের মর্যাদা দিচ্ছি তারাও তেমনি পশ্চিমবঙ্গবাসীদের স্বার্থে সহযোগিতার 
হাত প্রসারিত করবে। বামফ্রন্ট সরকারে ভূমি সংস্কারের কথা উল্লেখ করে বলতে চাই 
যে__কংখ্রেস ১৯৭৭ সাল পর্যস্ত এই রাজ্যে ক্ষমতায় ছিলেন, কিন্তু তারা কতটা ভূমি সংস্কার 
করেছেন? কতটা জমি দরিদ্র মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছেন? পশ্চিমবঙ্গে অনেক জমি চোর 
আছে যারা হাইকোর্টে মামলা করে জমি আটকে রেখেছে। 


রাজাপালের ভাষণের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করলাম ল্যান্ড ট্রাইবুন্যাল গঠন করে সেই 
জমি উদ্ধার করবার জন্য সরকার নতুন দৃষ্টিভঙ্গির কথা ঘোষণা করেছেন। সুতরাং এই 
সরকারের পেছনে গ্রামাঞ্চল ওধু নয়, শহরের সাধারণ মানুষরাও আছেন বলেই আমরা পাঁচ- 
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পাঁচবার এখানে এসেছি। আপনারা জানেন যে, আমাদের যে শিল্প নীতি, তাতে একদিকে 
আমরা বলেছি যে, আমাদের যে সমস্ত পাবলিক, অর্থাৎ স্টেট সেক্টর রয়েছে তাকে আমরা 
বেসরকারিকরণ করতে দেব না। আমি জানি, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সরকার মধা প্রদেশের যে খনিটি 
সবচেয়ে লাভজনক প্রতিষ্ঠান ছিল, তাকে মাত্র ১৬ কোটি টাকার বিনিময়ে মিত্তাল গোষ্ঠির 
কাছে বিক্রি করেছে। তার জবাব কি আপনারা দেবেন? আমাদের পশ্চিমবঙ্গে তা হতে পারে 
না। এই রাজ্যে শিল্প বিকাশের জন্য আমরা যখন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে জোর করার কথা বলি, 
তখন কেন্দ্রের প্রাক্তন সরকার বেসরকারিকরণের কথা বলে। এইগুলোই আমাদের সঙ্গে 
মৌলিক পার্থক্য। আমরা জানি সেই কংগ্রেস আমলের পর থেকে আমাদের রাজ্যে যাতে 
শিল্পে বিনিয়োগ না করে তার চেষ্টা হয়েছে। এখানকার চটশিক্স, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের মালিকরা 
সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছ থেকে আধুনিকীকরণের নাম করে যে টাকা নিয়ে এসেছে, সেই 
টাকা দিয়ে চট শিল্প বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, কোনওটাতেই আধুনিকীকরণ করেনি। তারা মুনাফা 
করেছে, অন্য রাজ্যে লগ্নি পাঠিয়েছে, শ্রমিকদের শোষণ করেছে, ধন্ধ করেছে। সেই ব্যাপারে 
তো আমি, আপনারা এক সাথে গর্জে উঠতে পারিনি। আমি দেখেছি পশ্চিমবাংলার আইন- 
শৃঙ্খলা নিয়ে আপনারা বার বার বন্ধ করেছেন। আমার মনে আছে, শিয়ালদা স্টেশনে একজন 
বিনা টিকিটের যাত্রী ধরা পড়লে সেখানে গুলি চলে, তাকে কেন্দ্র কবে আপনারা পশ্চিমবাংলায় 
হরতাল করলেন। আমরা জানি, কাকদ্বীপে তে-ভাগ! আন্দোলনে সুবর্ণ, অহল্যা মাকে কংগ্রেসের 
পুলিশ কিভাবে হত্যা করেছিল। আমি জানি '৬৯ সালে এই এসপ্লানেড ইস্টে ৮০ জন 
মানুষ যখন খাদ্য চাইছিল, তাদের লাঠিপেটা করে হত্য। করেছেন। আপনাদের মুখে আজকে 
নারী ধর্ষণ, রাজ্যের আইন-শৃঙ্বলার প্রশ্ন তুলে বামফ্রন্ট সরকারকে ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপ করা সাজে 
না। তাই আপনাদের কাছে আমি আহান জানাব, বিরোধী দলের নেতার কাছে আবেদন 
জানাব, সদস্যদের কাছে আবেদন জানাব পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য, পশ্চিমবঙ্গে 
₹সদীয় গণতন্ত্রের বিরোধী দলের যে মর্যাদা দিয়েছেন তা মেনে, আসুন পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতিতে 
আমরা একসঙ্গে কাজ করি। এই আহ্বান জানিয়ে, ধনাবাদ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সাধন পান্ডে ঃ স্যার, আমার একটা 'পয়েন্ট অফ অর্ডার আছে। সংবাদপত্রে 
আপনার পদমর্যাদা নিয়ে কিছু বিরূপ মন্তব্য বেরিয়েছে। হেয় মন্তবা কারোছে। বলা হয়েছে 
স্পিকার মুখ্যমন্ত্রীর পদমর্যাদার সমস্ত ফেসিলিটি পাবেন। কিন্তু ডেপুটি স্পিকারকে রাষ্মস্ত্রীর 
পদমর্যাদার সঙ্গে সমান করা হয়েছে। একজন রাষ্ট্মনত্রী যে ফেসিলিটি পান, তিনি তাই 
পাবেন। আপনার (তো৷ সারা ভারতবর্ষে ডেপুটি স্পিকার আ্যাশোসিয়েশন করেছেন, আপনার 
পদমর্যাদা নিয়ে যে আঘাত এসেছে, সেই সম্বন্ধে কিছু জানান। 


[5-40--5-50 1%.] 


রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, রাজাপালের ভাষণের বিরোধিতা 
করে এবং আমাদের দলের পক্ষ থেকে যে কাট মোশনগুলো দেওয়া হয়েছে তার সমর্থন করে 
আমি আমার বক্তবা রাখছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজাপালের ভাষণে 
পশ্চিমবাংলার বাস্তব অবস্থার যে চিত্র তাকে এড়িয়ে যাওয়৷ হয়েছে এবং, পশ্চিমবাংলার 
মানুষের সামনে একটা অসত্য ভাষণ, অসত্য চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং তার মধ্যে দিয়ে 


8597191,% 300029105 


102 | 1207 00716, 1996] 


পশ্চিমবাংলার মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এ 
ভাষণে বলা হয়েছে__পশ্চিমবাংলার বুকে লোকসভা এবং বিধানসভার নির্বাচন শাস্তিপূর্ণভাবে 
হয়েছে এবং তার কৃতিত্ব সরকার দাবি করেছেন। এটা অত্যন্ত অন্যায়। বাস্তব অবস্থা হচ্ছে, 
সারা পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্বাচনে কারচুপি এবং সন্ত্রাস শাসক দলের পক্ষ থেকে 
করা হয়েছে এবং তার একটা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। যার ফলে অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন 
পশ্চিমবাংলায় ব্যাহত হয়েছে। বিশেষ করে আমার এলাকা দক্ষিণ বাংলার জয়নগরের বিধানসভা 
কেন্দ্রের কুলতলি বৈকুষ্ঠপুর অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে একটা সন্ত্রাস চলছে। সেখানে গত ৭ বছর 
ধরে সন্ত্রাস চালিয়ে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন বিরোধী এস ইউ সি দলের সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ 
করে দিয়েছিল এবং সেখানে একটা রেইন অফ টেরর চলছিল। এ সম্বন্ধে আমরা বহুবার 
বলেছি। এমন কি নির্বাচনের অনেক আগে, একমাস আগে থাকতে বলেছিলাম, এখানে যদি 
একটা শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরিয়ে আনা না যায় তাহলে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না। কিন্তু এটা 
শোনা হয়নি। ফলে কি হল? এঁ এলাকায় ১৭টা বুথে ১৪ হাজার ছাপ্লা ভোট পড়ল। এমন 
কি বৈকুষ্ঠপুরে আমাদের পোলিং এজেন্ট ঢুকতে পর্যন্ত দেওয়া হল না। আবার স্কট দেবার 
কথা বলা হয়েছিল কিন্তু তা দেওয়া হয়নি। তাই আমি বলব, সারা রাজ্যে যে অবাধ এবং 
শাস্তিপূর্ণ নির্বাচনের দাবি করা হচ্ছে, তা অসত্য । আবার এখন কি দেখা যাচ্ছে? নির্বাচনের 
পর বহু জায়গায় সংঘর্ষ চলছে, বহু মানুষ হতাহত হচ্ছে, আমাদের সংগঠনের উপরও 
আক্রমণ হচ্ছে। মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে আমাদের কর্মী সি পি এম-এর আক্রমণে নিহত 
হয়েছে। নদীয়ার কৃষ্ণনগর লোকসভার প্রার্থী খোদাবক্স শেখ-এর বাড়ি আক্রমণ হয়েছে। 
কোচবিহারের নাটাবাড়িতে আমাদের দলের প্রার্থীর উপর আক্রমণ হয়েছে। পশ্চিম দিনাজপুরের 
কুমারগঞ্জে আমাদের কর্মী সি পি এম-এর দ্বারা নিহত হয়েছে। তাই আমাকে আবার বলতে 
হচ্ছে__এই নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু এবং শাস্তিপূর্ণ হয়েছে, এটা অসত্য কথা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, আজকে ভূমি সংস্কার এবং তার সাফল্যের কথা বলা হয়েছে। বার বার আমরা 
বলেছি, এটা অসত্য। এ বিষয়ে মুখার্জি-ব্যানার্জি কমিশনের রিপোর্টে দেখেছি, সেখানে বলা 
হয়েছে--১৯৯৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১২ লক্ষ ৮১ হাজার একর কৃষি জমি খাস 
হয়েছে। এর মধ্যে ১০ লক্ষ একর জমি খাস হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে, ২২ 
মাসের রাজত্বে_ মুখার্জি-ব্যানার্জি কমিশন এটা বলছে। অর্থাৎ বামফ্রন্ট সরকার ২০ বছরের 
রাজত্বে ২ লক্ষ ৮০ হাজার জমি খাস করেছে। এটা খুব একটা সাফলোর কথা নয়। স্যার, 
ক্ষেতমজুরদের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে অনেক কথা বলা হয়। বলা হয়, গ্রামের লোকের আর্থিক 
স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে, যে জমি বিলি হয়েছিল তার বেশিরভাগ 
জমিরই পাট্রা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে অভাবের জন্য। এটা ১৯৯০-এর সেন্সাস রিপোর্ট বলছে। 
১৯৮১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট বলছে, পশ্চিমবাংলাত্ব ভূমিহীন ক্ষেত-মজুরের সংখ্যা ৩৮ লক্ষ 
৯১ হাজার। আর ১৯৯১ সালের সেল্সাস রিপোর্ট বলছে, পশ্চিমবাংলায় ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের 
সংখ্যা ৫০ লক্ষ ৫৫ হাজার। অর্থাৎ ১০ বছরের ১১ লক্ষের কিছু বেশি প্রান্তিক চাষী জমি 


হারিয়ে সর্বশাস্ত হয়েছে। 


তারা ভূমিহীন ক্ষেত-মজুরে পর্যবসিত হয়েছে, তারা ভিক্ষাবৃত্তি করছে। আপনারা 
স্টাটিস্টিক্‌্স দিচ্ছেন অনেক উন্নতি হয়েছে। ক্ষেত-মজুরদের স্বার্থে আমরা দাবি করেছিলাম যে 
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ওদের সারা বছর ন্যুনতম মজুরির ব্যবস্থা করতে। আপনারা করেছেন? মজুরি দেওয়া তো 
দূরের কথা, কাজ পাওয়ার গ্যারান্টি দিতে পেরেছেন? আজকে ব্লকে ব্লকে যে লেবার অফিসার 
আছেন তীর দেখার কথা যে তারা ন্যুনতম মজুরি পাচ্ছে কি না, কিন্তু তিনি দেখেন না এবং 
তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাও নেন না। সেখানে লেবার ইন্সপেক্টর রয়েছে নামকাওয়াস্তে, 
এটা একটা আহামরি কিছু পরিবর্তন নয়। আজকে ভারতবর্ষের কিছু কিছু রাজ্যে এটা চালু 
হয়েছে। মহারাষ্ট্রে ১৯৭৯ সাল থেকে চালু হয়েছে, সেখানে তাদের নাম নথিভুক্ত হলেই ১৫ 
দিনের মধ্যে কাজ দিতে হবে এবং কাজ করতে করতে যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে বা আহত 
হয়ে পড়ে তাহলে তাদের অর্েক মজুরি দিতে হবে এবং যদি মৃত্যু হয় তাহলে তাদের ৫ 
হাজার টাকা অনুদান দেবে। কর্ণাটকে, তামিলনাড়ুতেও আংশিকভাবে এই প্রকল্প চালু করা 
হয়েছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষেত-মজুরদের দরদী সরকার--১৯৯৪ সালের 
২৫শে ফেব্রুয়ারি থেকে আমি এই বিধানসভায় ক্ষেত-মজুরদের স্বার্থে সারা বছর কাজ দেওয়ার 
একটা প্রস্তাব এনেছিলাম ওনারা সেই প্রস্তাব খারিজ করে ছিলেন। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, 
আজকে পশ্চিমবাংলার বন্ধ কারখানাগুলির অবস্থা দেখুন। আজকে পশ্চিমবাংলায় ১০ হাজার 
চটকল বন্ধ হয়ে আছে, ৫০ হাজার শ্রমিক আজকে বেকার। তারা অনাহারে, অর্থাহারের 
ফলে আজকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। এখানে বন্ধ কারখানা খোলা খায় না এবং 
শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করা যায় না, অথচ বামফ্রন্ট সরকার নাকি সংগ্রামের হাতিয়ার । জুট 
মালিকদের স্বার্থে আইন করার ফলে শ্রমিকদের উপর একের পর এক আঘাত (নেমে আসছে। 
যেখানে বিশ্বে চটের বাজার বাড়ছে, যেখানে তারা সিছ্থেটিক বর্জন কণছে সেই ইউরোপে, এবং 
মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে যেখানে জুটের বাজার বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন আজকে আমাদের এখানে 
রুগ্রশিল্পের দোহাই দিয়ে মালিকরা শ্রমিকদের ছাটাই করছে, তাদের উপর কাজের বাড়তি 
বোঝা চাপাচ্ছে আর নিজেদের মুনাফা বাড়াচ্ছে। তারা শ্রমিকদের সমস্ত টাকা ট্রি করছে, 
তারা ই এস আইয়ের টাকা, গ্র্যাচুইটির টাকা, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা চুরি করছে। সেখানে 
প্রভিডেন্ট ফান্ডের ৮৮ কোটি টাকা, গ্র্যাচুইটির ১০০ কোটি টাকা, ই এস আইয়ের ৬৭ কোটি 
টাকা তারা খণ নিয়েছে, অথচ বামফ্রন্ট সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনও বাবস্থা নিচ্ছে না, 
তারা এই সমস্ত কিছুর সুযোগ নিয়ে সরকারের কাছ থেকে সহজ শর্তে খণ নিচ্ছে এবং 
সেগুলি ডাইভার্ট করছে, প্রোমোটাররা ঢুকে থাচ্ছে। এই রকম এক একটা অভিযোগ তুলে 
চাপাচ্ছে। বাস্তব অবস্থা কি? পশ্চিমবাংলার পাটের যা প্রয়োজন সেই পাটের অভাব কিন্তু 
নেই। তবুও সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে না সুষ্ঠু বন্টনের জন্য। বিশেষ করে মুত পাটের বন্টন 
ব্যবস্থার দায়িত্বে যারা রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় হস্তে কোনও পদক্ষেপ সরকার নিচ্ছে না। 
এই সরকার আজকে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে না, তারা মালিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে। 
পশ্চিমবঙ্গে আজকে শ্রমিকরা বামফন্টের আমলে এইভাবে মার খাচ্ছে। আজকে দুর্নীতিতে 
বামফ্রন্ট কোন জায়গায় গেছে? আজকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তার দপ্তরের দায়িত্ব পেয়ে ঘোষণা 
করেছিলেন যে বেআইনি বাড়ি কলকাতায় যদি তৈরি হয় তার জন্য পুলিশকে এবং পৌর 
কর্তৃপক্ষকে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। তাতে আমরা 
আশ্বস্ত হয়েছিলাম, মনে করেছিলাম যে বেআইনি বাড়ি তৈরি এবার বন্ধ হবে বলে। কিন্ত 
আশ্চর্যের ব্যাপার যে তীর নির্দেশ কাগজে কলমেই বয়ে গেল। বেআইনি বাড়ি তৈরি চলছে। 
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মাপনারা জানেন স্টেটসম্যান কাগজে দেখেছেন তপসিয়ায় বেআইনি বাড়ি তৈরি হচ্ছে। 
[5-50-_6-00 7.৮.] 


ংবাদ সূত্র থেকে বিল্ডিংস ডিপার্টমেন্টের যে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা 
যাচ্ছে যে, বিগত দু' বছরে ৩০০ বে-আইনিভাবে তৈরি হওয়া বাড়ির মালিকদের বিরুদ্ধে 
১৯৮০ সালের সি এম সি আ্যাক্টের ৪০১(ক) ধারা অনুসারে এফ আই আর করা হয়েছে। 
এ আইনে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে দোষী সাবাস্ত হলে ৫০,০০০ টাকা জরিমানা এবং ৫ বছর 
কারাদণ্ড হতে পারে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সে আইন কার্যকর করবে কে? ল" এনফোর্সিং 
অথরিটির সঙ্গে অসাধু প্রোমোটারদের যোগসূত্র আছে। মন্ত্রীর নির্দেশ সত্তেও পুলিশ প্রশাসন 
ব্যবস্থা নিতে ভরসা পাচ্ছে না। কারণ এ সমস্ত প্রোমোটাররা পলিটিকাল গড ফাদারদের 
আশ্রয়ে আছে। এই রকম একটা চরম অবস্থা আজকে কলকাতায় দেখা দিয়েছে। 


কয়েক দিন ধরেই কাগজে বেরুচ্ছে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে ১ কোটি টাকার স্ক্যান্ডাল 
হয়েছে, শাসক দলের ব্যক্তিরা তার সঙ্গে যুক্ত আছে। 


ওয়াকফ স্টেটের হাজার কোটি টাকার ওপর দু্নীতি হয়েছে। 


তারপর রসিদ কেলেস্কারি তো আছেই। ফলে দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। ফলে দুর্নীতি মুক্ত 
প্রশাসন বামফ্রন্ট সরকার কোথা থেকে নিবেদন করবেন? অথচ এসব কথা রাজ্যপালের 


ভাষণে নেই! 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা বলা হচ্ছে। বলা 
হচ্ছে মানবাধিকার কমিশনের কথা। পশ্চিমবঙ্গে বিগত ১৯ বছরের বামফন্ট রাজত্বে পুলিশ 
হেফাজতে মৃত্যু হয়েছে ২৮২ জনের। মানবধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান রঙ্গনাথ মিশ্র বলছেন, 
পশ্চিমবাংলায় পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর সংখ্যা সব চেয়ে বেশি। বামফ্রন্ট সরকার বলছেন, এ 
দাবি সঠিক নয়। ওটা বাজে কথা। অন্যান্য রাজ্যে পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর রেকর্ড রাখা হয় 
না, ওরা রেকর্ড রাখেন। অদ্ভুত কথা! আমার প্রশ্ন হচ্ছে, পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর সংখ্যা 
বাড়ছে কেন? পুলিশ বেপরোয়াভাবে জঘন্য অপরাধ করা সত্তেও তাদের বিরুদ্ধে কোনও 
ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। পুলিশের এ সমস্ত কার্যকলাপে শাসক দলের প্রশ্রয় রয়েছে। ভিখারি 
পাশোয়ানকে হত্যা করে পুলিশ আদালতে দোষী সাব্যস্ত হল। সেই পুলিশ অফিসারকে, 
অপরাধীকে বাঁচাবার জন্য সরকার হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে ছোটাছুটি করছে। এই যদি 
অবস্থা হয় তাহলে অপরাধীর শাস্তি হবে কি? এই সরকার অপরাধীদের প্রোটেকশন দিচ্ছে। 
অতএব স্যার, পুলিশ হেপাজতে মৃত্যুর মতো অপরাধ বাড়ার পেছনে শাসক দলের প্রশ্রয় 
রয়েছে বলা কি অন্যায় হবে? 


তারপর স্বনিযুক্তি প্রকল্পের দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান-__একটা প্রহসন। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্ট বলছে-_এই প্রকল্প ইক্নমিক্যালি ভায়েবল নয়। সামান্য 
২০-২৫ হাজার টাকা, তাও সবটা পায় না। স্বনিযুক্তি প্রকল্পের ১০০ ভাগের মধ্যে ১ ভাগও 
দাড়িয়েছে, এরকম কোনও সংবাদ আমাদের কাছে নেই। ফলে সমস্তটাই প্রহসনে পরিণত 
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হয়েছে। 


বামফ্রন্ট সরকার যখন "৭৭ সালে ক্ষমতায় আসে তখন পশ্চিমবঙ্গে নথিভুক্ত বেকারের 
সংখ্যা ছিল ১৭ লক্ষ, আজকে তা. ৫৫ লক্ষে গিয়ে পৌছেছে । অথচ বামফ্রন্ট সরকার দাবি 
করছেন, তারা শিল্পে জোয়ার আনছেন, কর্ম সংস্থানে জোয়ার আনছেন! 


মূল্য বৃদ্ধির কথা এখানে আর উল্লেখ না করাই ভাল। বামফ্রন্ট মুখে নয়া অর্থনীতির 
বিরোধী, অথচ তীর কার্য ক্ষেত্রে সেই নীতিই গ্রহণ করছেন। শুধু তাই নয়, তারা দাবি 
করছেন, এ রাজ্যে খাদাশসা ও কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। অথছ খাদাশস্য-সহ 
প্রতিটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম হু হু করে বাড়ছে। চালের দাম থেকে গুরু করে, 
সমস্ত জিনিসের দাম বাড়ছে। ফাটকাবাজদের সঙ্গে, অসাধু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগের 
কথা- মন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন, 'আলুর দাম কি করে বাড়ছে জানি না, আলুর উৎপাদন 
বাড়া সত্তেও! আলু স্মাগল হয়ে যাচ্ছে। 


কেন আপনারা অসহায় বোধ করবেন? অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন রয়েছে। সেই 
অত্যাবশাকীয় পণা আইন প্রয়োগ করুন সেইসব অসাধু ব্যবসায়ী, কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে। 
মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। আপনারা বলছেন, খাদাশস্যের 
উৎপাদন দেশে বেড়েছে। অথচ লেভি ঠিকমতো আদায় করতে পারছেন না। অভ্যন্তরীণ 
ভান্ডার করছেন না। আজকে কেরোসিন তেলের সঙ্কট চরম হয়েছে। এই তেল নিয়ে কালোবাজারি 
হচ্ছে। এখন বাজারে ১০ থেকে ১১ টাকা লিটার দরে কেরোসিন তেল পাওয়া যাচ্ছে। 
এইভাবে সমস্ত জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে। আবার বিদ্যুতের দাম বাড়বে বলে শুনছি। জল 
কর বসাবেন ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের নির্দেশে, সেই ব্যবস্থা হচ্ছে। আজকে যেভাবে মূলা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে 
কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রতিরোধের কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছেন না, আপনারাও কেন্দ্রীয় সরকারের 
সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাই আমি রাজাপালের ভাষণের বিরোধিতা করে 
এবং আমার যে আমেন্ডমেন্টগুলি আছে তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


তরী বিশ্বনাথ মণ্ডল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ১০ই জুন, মহামান্য রাজ্যপাল 
এই সভায় যে ভাষণ দিয়েছেন এবং যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে সেই 
প্রস্তাবকে আমি সর্বাস্তকরণে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারণে, রাজ্যপাল এই 
বিধানসভার উদ্বোধন করতে গিয়ে শুরুতেই পশ্চিমবাংলার যে বাস্তব চিত্র, যে তথ্য তা 
এখানে উল্লেখ করেছেন। এইজন্য প্রথমে সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে 
কাট মোশনগুলি আনা হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে বিরোধিতা করে গুটি কয়েক কথা রাজ্যপালের 
ভাষণের সমর্থনে বলতে চাই। প্রথমে তিনি বলার চেষ্টা করেছেন, বামফ্রন্ট নির্বাচনে একাধিক্রমে 
পঞ্চম বারের জন্য ক্ষমতাসীন হয়ে এই দেশের ইতিহাসে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। 
এই ঘটনা ভারতবর্ষের কোনও রাজ্যে, কোনও দেশে সম্ভব হয়নি। কারণ পশ্চিমবঙ্গ একটি 
(দেশ, যেখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে, সংসদীয় ব্যবস্থার মধা দিয়ে নির্বাচন করা হয়। 
এখানে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বারে বারে প্রশ্ন তুলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে নাকি সঠিকভাবে 
নির্বাচন হয়নি, নিরপেক্ষতাবে নির্বাচন হয়নি। আমি জোরের সঙ্গে বলতে চাই এবং এটাই 
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বাস্তব চিত্র, সারা ভারতবর্ষব্যাপী লোকসভার যে নির্বাচন হয়ে গেল তার সঙ্গে আমাদের 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন হয়েছে। শতাংশের দিক থেকে সারা ভারতবর্ষে যে ভোট 
পড়েছে পশ্চিমবাংলায় তার থেকে অনেক বেশি ভোট পড়েছে, ৮৬ শতাংশ। আজকে নির্বাচনের 
সময়ে জনসাধারণের মতামত দেওয়ার যে অধিকার সেই অধিকার এই পশ্চিমবঙ্গে আছে। 
একটা সুষ্ঠু পরিবেশ, একটা শাস্তির পরিবেশ যদি না থাকত তাহলে জনসাধারণ তাদের 
মতামত দিতে পারতেন না। এখানে ওরা বলছেন রিগিং করা হয়েছে। কাউন্টিং-এর সময় 
এইসব করা হয়েছে। আসলে ওরা কোনও অজুহাত খাড়া করার কারণ খুঁজে পায়নি, 
সেইজন্য এইসব কথা বলছেন। সাধন পান্ডে বলছিলেন, এখানে নাকি লোডশেডিং করে 
রিগিং করা হয়েছে কাউন্টিং হলে। এইসব ভিত্তিহীন কথা। আজকে পশ্চিমবাংলায় শাস্তিপূর্ণ ভাবে 
নির্বাচন হয়েছে বলেই কংগ্রেসের কিছু আসন বৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, ওদের আসন 
সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও, আজও সি পি এম শুধু একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নয়, শতাংশ হারে যে 
ভোট পেয়েছে তা আরও বৃদ্ধি করতে পারা গেছে। কংগ্রেসিরা তা করতে পারেনি। গত 
বিধানসভায় কংগ্রেসের যত আসন ছিল এবারে তার থেকেও আরও কম হত যদি ওরা খুন 
এবং সন্ত্রাসের আবহাওয়া তৈরি না করত। আমি মুর্শিদাবাদ জেলার কথা জানি, এই নির্বাচনের 
সময়ে আমরা দেখেছি, কিছু নাম করা ত্যান্টিসোশ্যাল, খুনী, সারা পশ্চিমবাংলায় যারা এই 
নামে চিহিত, তাদেরকে বেছে বেছে প্রার্থী করা হয়েছে। একথা আমি হিংসায় বলছি তা নয়। 
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কাগজে যা স্টেটমেন্ট বেরিয়েছিল, যে কাগজকে ওরা গীতা বলে মানেন, সেই 
আনন্দবাজার পত্রিকায় বেরিয়েছিল কংগ্রেস দলের সভানেতৃ বলেছিলেন সমাজবিরোধীদের যদি 
নমিনেশন দেওয়া হয় তাহলে উনি তার নমিনেশন উইথড্র করে নেবেন। কংগ্রেস সমর্থকদের 
সামনে তিনি গলায় ফাস দিতে গিয়েছিলেন, অগ্রিদদ্ধ হবেন বলেছিলেন। এইরকমভাবে তিনি 
নাটক করেছিলেন। শুধু এটাই ঘটনা ছিল না। আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি, পশ্চিমবাংলায় 
সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে এক সঙ্গে হাত মিলিয়ে .ওরা ভোট করেছেন সমঝোতা করে। বি 
জে পি"র সঙ্গে যদি আপনারা গাঠ ছড়া না বাধতেন তাহলে আপনারদের এখানে দুর্বিন দিয়ে 
দেখতে হত। সুতরাং আপনাদের উৎসাহিত হবার কোনও কারণ নেই। সারা ভারতবর্ষের 
দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাব, আপনাদের অবস্থা কি। এই জায়গায় 
দাড়িয়ে আজকে পশ্চিমবাংলায় আমাদের যে গণ ভিত্তি আছে, সেটা আপনাদের দয়ায় হয়নি, 
আপনাদের খুন, সন্ত্রাস, উপেক্ষা করেও পশ্চিমবাংলার মানুষ আমাদের নির্বাচিত করেছে। 
আপনারা হাওলা কেলেঙ্কারি, শেয়ার কেলেঙ্কারি, সার কেলেঙ্কারি, কোনও কেলেঙ্কারিতে নেই? 
সেইজন্য কংগ্রেস আজ মধ্য প্রদেশ এবং ওড়িষ্যা বাদ দিয়ে কোথাও পাঁচটা, কোথাও ১০টা 
.করে আসন পেয়েছেন। আজকে আপনারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন সারা ভারতবর্ষে 
আমরা দেখেছি ভাল করে, আপনাদের যে জনস্বার্থ বিরোধী নীতি, তার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের 
জনগণ রায় দিয়েছে। আমরা যুক্তি সহকারে মানুষের কাছে বলতে পেরেছিলাম বলে আজকে 
আপনাদের এখানে দাড় করিয়ে দিয়েছে জনগণ। আমি এইটুকু বলতে চাই, এইটুকু বুঝুন, 
আমরা মানুষের কাছে এই কথা বলার চেষ্টা করেছি-আজকে আমরা পশ্চিমবাংলায় কেন 
আছি এবং কাদের জন্য আছি। আজকে উনিশ বছর ধরে পশ্চিমবাংলায় যে আমরা ক্ষমতায় 
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আছি, এটা এমনি এমনি নয়। প্রথমবার আমরা বলেছিলাম যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে 
হবে এবং তার মধ্যে দিয়ে কাজ করতে 'হবে। সেইজনা আমরা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করেছি। 
তার মধ্যে দিয়ে সুষ্ঠুভাবে কাজ করেছি এবং এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় পর পর চারবার নির্বাচন 
হয়েছে। কোন রাজ্যে এই জিনিস হয়েছে? আমরা গ্রামের মানুষকে অধিকার দিয়েছিলাম এবং 
কাজ হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম ভূমি সংস্কারের কাজ। আমরা খুব ভাল করে জানি বিরোধী 
দলের নেতা অতীশবাবু আমার জেলার লোক, উনি আমার পাশের কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত, 
তিনি জমিদারের ঘরের ছেলে, রাজার ছেলে। উনি বলেছেন ভূমি সংস্কারের কাজ হয়নি। আমি 
তাকে বলতে চাই, শুধু মুর্শিদাবাদ জেলা নয়, সারা পশ্চিমবাংলায় ভুমি সংস্কার যদি না হত 
তাহলে কৃষির উন্নতি হত না এবং মুর্শিদাবাদ জেলা, যে জেল! খাদো ঘাটতি এলাকা ছিল, 
সেই জেলা খাদ্য শস্য উৎপাদনে উন্নতি করতে পারত না। 


এই জেলায় ৪৭ লক্ষ মানুষ বসবাস করে। অনেক অসুবিধা, অনেক ভাঙাগড়া, অনেক 
সেচের অপ্রতুলতার মধ্যে দিয়ে তারা এসেছে। আজকে তাদের কাছে জমি এসেছে। আজকে 
আমরা দেখেছি যে মুর্শিদাবাদ জেলায় খাদ্যে উদ্ৃত্ত রয়েছে। উনি এক সময়ে মন্ত্রী ছিলেন। উনি 
ভাল করে জানেন যে মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষ তখন খেতে পেত না। খাদ্যের জন্য মানুষকে 
এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটে যেতে হয়েছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কার 
করার মধো দিয়ে খাদ্যে উদ্বৃত্ত করতে পেরেছি। আমরা এটা ঠিক করেছিলাম যে শুধু 
এটাতেই হবে না, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সার্বিক উন্নয়ন যাতে হয় সেটা করতে হবে বিশেষ 
করে গ্রামের মানুষের । গ্রামের মানুষের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচি করা দরকার। সেই কর্মসূচি আমরা 
নির্দিষ্ট করেছি। আমরা গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত পদক্ষেপ 
নেওয়া দরকার সেটা নিয়েছি। আজকে ক্ষেতমজুরদের মজুরি বাড়ানো হয়েছে, বর্গাদারদের 
অধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছে। কিছু কিছু ভুল-্রান্তি হয়েছে। কিন্তু সেটা আপনাদের সময়েও 
হত। আপনাদের সময়ে জমির ধান আপনাদের গোলায় উঠত, বর্গাদারদের গোলায় উঠত না। 
ক্ষেতমজুরদের মজুরি আপনাদের সময়ে ২ টাকা ছিল, চালের দাম আড়াই টাকা ছিল। আর 
এখন ন্যুনতম মজুরি সরকার যেটা বাড়িয়েছে সেটা হচ্ছে ৪০ টাকা এবং ৬০-৭০ টাকা 
প্যস্ত মজুরি পাচ্ছে। আর আপনাদের সময়ে সারাদিন পরিশ্রম করে মানুষ এক কিলো চাল 
কিনতে পারেনি। আজকে সেখানে ৮ ঘন্টা কাজ করে গুধু এক কিলো চাল নয়, সমস্ত 
পরিবারের চাল, তেল, নুন কিনতে পারছে এবং চিকিৎসাও করাতে পারছে এবং তারপরে 
সিনেমা দেখছে, ভি ডি ও দেখছে। এই পরিবর্তন সহজে হয়নি। আজকে গ্রামে টি ভি চলছে, 
ইলেকট্রিফিকেশন হয়েছে। আপনি. বলুন মুর্শিদাবাদের কোন গ্রামে ইলেকট্রিফিকেশন বাকি 
আছে? যে গ্রামে বাকি আছে সেটা আপনাদের কারণেই আছে। আপনাদের সময়ে দেখেছি যে 
ইলেকট্রিফিকেশনের নাম করে সেখানে কনট্রাকটরের সঙ্গে যোগসাজস করে সমস্ত টাকা-পয়সা 
মেরে দেওয়া হয়েছে। আপনাদের সময়ে আপনাদের সভাপতি বললেন যে ইলেকট্রিফিকেশন 
হয়ে গেছে এবং তারপরে টাকাগুলি ভাগ করে মেরে দিয়েছে। আপনাদের দলের সভাপতি 
চুরির দায়ে ধরা পড়েছে এবং তার বিরুদ্ধে মামলা চলছে। আমরা মানুষকে অধিকার দিয়েছি। 
আমি একথা বলতে চাই যে, ভূমি সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সংখ্যালঘু, তফসিলি 
জাতি সমস্ত মানুষের জন্যই আমরা নির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলাম। সেই জন্য পর পর ৫ 
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বার তারা বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে এনেছে। রাজ্যপালের ভাষণে সেই সমস্ত কথা তুলে 
ধরা হয়েছে বলে আমি এই ভাষণকে সমর্থন করছি 'এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে কাট 
মোশন আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী জটু লাহিড়ী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় যে ভাষণ 
এখানে রেখেছেন, সেই ভাষণকে বিরোধিতা করে, আমাদের সংশোধনীগুলিকে সমর্থন করে 
এখানে কয়েকটি বক্তব্য রাখছি। স্যার, আইন-শৃঙ্খলা ভাল, শাস্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে ইত্যাদি 
কথা আমার আগের বিধায়ক বললেন। উনি যে রিগিংয়ের মাধ্যমে গুগ্ডামি করে জিতে 
এসেছেন সেটা ওনার বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়েছে। এবারে আমি যে কথা বলতে চাই, 
সরকার পক্ষের বিধায়ক যারা, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এদের চাচ্ছে না। কাজেই নির্বাচন করতে 
গেলে গুপ্ডামি করতে হবে, রিগিং করতে হবে, ফলস্‌ ভোট দিতে হবে এবং কাউন্টারের 
আলো নিভিয়ে দিয়ে কংগ্রেসের ভোট সি পি এম-এর ব্যালট পেপারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে 
জয়লাভ করতে হবে। 


[6-10-_6-20 71৮.] 


তা না হলে কি করে বলেছেন আমাদের ৪২টি আসন কেড়ে নেবেন। কেড়ে কারা 
নেয়? গুপ্ডামি করে কেড়ে নেওয়া যায়, জোর করে কেড়ে নেওয়া যায়। নির্বাচন সেই জোরেই 
ওরা করেছেন। তা না করলে আমাদের এদিকে ওদের বসতে হত, আমরা বসতাম ওদিকে। 
আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু শালিনতাবোধ হারিয়ে ফেলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী তিনি, তার বাক 
সংযম থাকা দরকার। তিনি না বুঝে বক্তৃতা করেন। নির্বাচনের আগে তিনি আমার বিধানসভা 
কেন্দ্রে নির্বাচনী বক্তৃতা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন-_হাওড়ায় যিনি কংগ্রেস 
প্রার্থী হয়েছেন তিনি এক সময় বলেছিলেন, “আমি যদি কখনও কংগ্রেসে ফিরে আসি 
তাহলে আমাকে কুকুর বলবেন। কিন্তু আমি তাকে কুকুর বলতে পারব না, কারণ আমি 
কুকুর ভালবাসি।” একজন মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে শালিনতা হারিয়ে 
ফেলেন। সেই সভায় তিনি একজনকে জিজ্ঞাসা করছেন-_হাওড়ায় কংগ্রেসের কয়জন এম 
এল এ রয়েছেন। সে তাকে বলেছেন-_তিনজন। তিনি তাকে বলেছেন__কেড়ে নাও, জটু 
লাহিড়ীকে হারাতে হবে। ভোটের দিন সেখানে আমাদের ৪০টি বুথে কংগ্রেসের একটি ফ্ল্যাগও 
টাঙাতে দেওয়া হয়নি। নির্বাচনের দিন পোলিং সেন্টারগুলির সার্ভে ভিজিট করে বলেছিলাম 
যে, প্রতিটি পোলিং সেন্টারে পুলিশ দেওয়া হোক, কিন্তু দেওয়া হয়েছে একজন করে হোমগার্ড। 
হাওড়াতে পোলিং সেন্টার থেকে কংগ্রেস এজেন্টকে থাপ্নড় মেরে বের করে দেওয়া হয়েছে। 
একটি বুথে মায়ের সামনে এক কংগ্রেস এজেন্টরে বের করে দিয়ে তাকে প্রচণ্ডভাবে মারা 
হয়েছে। এরাই আবার বলেন যে, নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে! এ-ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
আমার নিজের। এবারে সরকার পক্ষের অধিকাংশ বিধায়ক এভাবেই জিতেছেন, রিগিং ও 
সন্ত্রাস করে এসেছেন। তারই জন্য তারা বড় গলায় টেচাচ্ছেন শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে বলে। 
নির্বাচনের পরও দেখছি, ওরা সন্ত্রাস করে চলেছেন মানুষ কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন বলে। 
তারা ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছেন, বিজয় মিছিলে আযাসিড ছুঁড়ছেন। এভাবে ওরা আগামী 
নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করেছেন। কিন্তু জেনে রাখুন, বাংলার মানুষ জেগেছেন এবং তার 
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ফলে আগামী দিনে রিগিং করার, ফলস্‌ ভোট দেবার লোকও পাবেন না আপনারা। ফলস্‌ 
ভোট দিতে গেলে লোক চাই, কিন্তু আগামী দিনে সেই লোকও আপনারা খুঁজে পাবেন না। 
একদিকে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে গুণ্ডা ক্যাডারদের দিয়ে ভোট করেছেন, অনাদিকে বলছেন 
উন্নত আইন-শৃঙ্খলার কথা। মাননীয় রাজাপাল কি করে বললেন যে, পশ্চিমবঙ্গ আইন- 
শৃঙ্খলার অবস্থা ভাল যে রাজ্যে প্রতিদিন পাঁচ-ছয়জন করে খুন হয়? মুখামন্ত্রী, যিনি আগে 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন, তিনি এবারে সেই দায়িতুটা বুদ্ধদেববাবুকে দিয়েছেন, বলেছেন এবার 
কংগ্রেস বেশি এসেছে। তারই জনা বুদ্ধদেববাবুকে দায়িত্বটা দিয়ে তিনি সরে গেছেন। প্রতিদিন 
পাঁচ-ছয়জন খুন হচ্ছে, কিন্তু ওয়ান পারসেন্ট খুনীকে কি শান্তি পেয়েছে? অথচ আমরা 
দেখলাম, এম এল এ হোস্টেলে যখন বিধায়ক রমজান আলি খুন হলেন তখন কি হল। 


১ বছরের মধ্যে আসামী ধরা পড়ল, তার চার্জশিট হল এবং শাস্তি হল। ১৯৯১ 
সালে কান্দুয়ার মানুষ হাত চিহ্বে ভোট দিয়েছিল বলে কয়েকজন মানুষের হাত কেটে নেওয়া 
হয়েছিল। তাহলে প্রশাসন চাইলে .১ বছরের মধ্যে আসামীকে প্রেপ্তার করতে পারে, তাকে 
চার্জশিট দিতে পারে এবং শাস্তি দিতে পারে। ৫ বছর হয়ে গেল কান্দুয়ার মানুষের যে হাত 
কাটা হয়েছিল তাদের গ্রেপ্তার করা হল না কেন এখনও পর্যস্তঃ তাহলে কি সি পি এম 
এই কাজ করেছিল বলে গ্রেপ্তার করা হল না? সি পি এম খুন করলে, হাত কেটে নিলে 
এবং যা ইচ্ছাই করুক, তাদের সাতখুন মাপ? এই হচ্ছে পশ্চিমবাংলার আইন-শৃঙ্খলা। 
রাজযপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে তাকে আপনারা সমর্থন 
করবেন? আপনাদের বিবেকের তাড়না নেই? বিবেক কি বলছে! এই অসত্য ভাষণকে 
সমর্থন করা উচিত? কোন জায়গাটা আপনারা ভাল করেছেন? শিল্পোন্নয়ন নিয়ে আপনারা 
গর্ব করে বলছেন। রাজ্যে ৫২টি এমগ্নয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, সেখানে কি প্রমাণ করছে? আপনাদের 
স্টাটিসটিক্স কি বলছে? আপনারা বলছেন কয়েক শো কোটি টাকা নাকি পশ্চিমবাংলায় 
বিনিয়োগ হচ্ছে! যদি শিক্পোন্নয়ন হয় আর বিনিয়োগ হয় তাহলে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে 
কেন? ৫৪ লক্ষ বেকার, কোন বছর তার থেকে কমেছে? শিল্লোন্নয়নের কথা বলে আপনারা 
মানুষকে ধাগ্লা দিচ্ছেন। আমরা হাওড়ার মানুয়, হাওড়াকে আগে শেফিল্ড বলা হত, আজকে 
(সেখানে ১৫০০ কারখানা বন্ধ। ইন্ডিয়া মেশিনারি যেটা কংগ্রেস আমলে অধিগ্রহণ করা 
হয়েছিল, সেই কারখানা আপনাদের আমলে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এর পরেও আপনারা বলছেন 
পশ্চিমবাংলায় শিল্প বাড়ছে, বিনিয়োগ হচ্ছে বলছেন। প্রতিটি পশ্চিমবাংলার মানুষ আপনাদের 
বঞ্চনা করছে। কাগজে কলমে হিসাব দিয়ে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে গালভরা গল্প বলে যাচ্ছেন। 


লজ্জা করে না আপনাদের? 
(এই সময় লাল বাতি জুলে ওঠে) 


বাস্তব অবস্থা কি বলছে? আপনারা বলছেন স্বাস্থো উন্নতি করছে। রাজ্যপালের ভাষণে 
বলেছেন আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আনা হয়েছে। আমার কেন্দ্রে দুটি স্বাস্াকেন্র আছে, মানশীয় 
মন্ত্রী আমার এক প্রাশ্নর জবাবে বলেছিলেন। একটা হাসপাতালও ভাল নেই। হাওড়া জেনারেল 
হাসপাতালের কি অবস্থা! একজন সুস্থ মানুষ যদি এক ঘন্টা হাওড়া হাসপাতালে সুস্থ হয়ে 
থাকতে পারে তাহলে আমি তাকে অতি মানব বলব। কোনও অসুস্থ মানুষ যদি হাওড়া 
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হাসপাতালে এক. ঘন্টা বেঁচে থাকতে পারে তাহলে আমি সদস্য পদ ছেড়ে দেব। চারিদিক 
থেকে পচা দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসছে, পরিষ্কারের কোনও ব্যবস্থাই নেই। এতৎসত্বেও আপনারা 
বলবেন আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করেছেন? হাসপাতালগুলোতে নার্স নেই, ডাক্তার নেই, 
ওধুধ নেই। কি অবস্থায় হাসপাতালগুলি চলছে? 


(এই সময় মাইক বন্ধ হয়ে যায়) 


শ্রী রামপদ সামস্ত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্যবৃন্দ, প্রথমে আমি আমার, 
দল ডি এস পি"র পক্ষ থেকে, পিংলার মানুষের পক্ষ থেকে সমস্ত সদস্যকে শুভেচ্ছা 
জানাচ্ছি। প্রথমে আমি রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। 
আমি সমর্থন কেন করছি সেই ব্যাপারে আমি বলছি। এতক্ষণ ধরে আমি বিভিন্ন বক্তার 
বক্তব্য শুনলাম। বিশেষ করে কংগ্রেসি বন্ধুদের বক্তব্য শুনলাম। তাদের বক্তব্য শুনে বোঝা 
যাচ্ছে তারা বলতে চাইছেন যে পশ্চিমবাংলায় নাকি আইন-শৃঙ্খলা নেই। একটা কথা আমি 
ওনাদের স্মরন করিয়ে দিতে চাই, পশ্চিমবাংলার যে যথেষ্ট আইন-শৃঙ্খলা রয়েছে তার প্রমাণ 
হল এই বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশের সাহায্য নিয়ে আপনারা বিধানসভায় বা লোকসভায় 
যেতে পেরেছেন। কারণ আপনাদের মনোনয়ন পত্র জমা দেবার ব্যাপারে আপনাদের দলের 
লোকেদের মধ্যে যেভাবে মারামারি টানাটানি হয়েছে, একজন আর একজনকে মাথায় ঘোল 
ঢেলে দিচ্ছে, একজন আর একজনের জামা টেনে ছিঁড়ে দিচ্ছে, তাতে বামফ্রন্ট সরকারের 
পুলিশ না থাকলে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়ে নির্বাচনে জিতে আসতে পারতেন না। 


[6-20--6-30 7.1৬.] 


সুতরাং আমি এ প্রসঙ্গে যাব না। আমি শুধু বলতে চাই যে, এখানে আইন-শৃঙ্খলা 
উন্নত রয়েছে। আমি এই প্রসঙ্গে রাজ্যপালের ভাষণের দু'একটি দিকে আপনাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাই। মাননীয় রাজ্যপাল তার ভাষণের ৩ এবং ৪ নং অনুচ্ছেদে বলেছেন 
যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারতবর্ষের মধ্যে অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে। সত্যিই একটা অনন্য 
নজির সৃষ্টি করেছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে মানুষের অধিকারবোধ জাগাবার ক্ষেত্রে, 
মানুষের মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে, আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে বনসৃজনের ক্ষেত্রে, কুটির 
কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার রেকর্ড করেছে। এর আগে দিল্লিতে 
যখন কংগ্রেস সরকার ছিল তখন তাদের বামফ্রন্ট সরকার বিদ্যুৎ দিয়ে সাহায্য করেছিল। 
এইভাবে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার একের পর এক রেকর্ড করেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
সংগ্রামী এবং জাতীয়তাবাদী নেতা মহামতি গোখলে এক সময়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, 
“হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্ক টু-ডে ইন্ডিয়া থিষ্ক টুমরো।” আজ বাংলা যেটা ভাবে আগামীকাল 
ভারতবর্ষ তাই ভাবে এবং ভাববে। বাংলাদেশের আজকে যে চিত্র, যে সাফল্য তা ভারতবর্ষের 
মানুষকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করছে। পঞ্চয়েতি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই সরকার ভারতবর্ষের 
মধ্যে প্রথমে মেয়েদের ক্ষেত্রে ৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। বামফ্রন্ট সরকারের 
এই আদর্শকে পরবর্তীকালে হরিয়ানা সরকার গ্রহণ করেছে। এমনকি বি জে পি সরকার 
অল্পদিন ক্ষমতায় থাকাকালে তারা ঘোষণা করেছিলেন মেয়েদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ 
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করবেন। আজকে যাঁরা দিল্লিতে সরকারে আছেন, তারাও মেয়েদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ 
করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের যে আদর্শ, সেই অনুযারী 
ভারতবর্ষের যুক্তফ্রন্ট সরকার গড়ে উঠেছে। এর দ্বারা স্বভাবতই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে, 
এখানকার যে আদর্শ তা বিশ্বে নজির সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে নজির সৃষ্টি 
করেছে, সেই কথাই রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে। ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে 
রাজ্যপালের ভাষণে বলা হয়েছে যে, কতকগুলো সংশোধনীকে যদি ঠিকমতো কার্যকর করা 
যায়-_সেগুলোকে কার্যকর করার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে-_তাহলে জমি চোর, যারা 
জমি লুকিয়ে রেখেছে, তাদের কাছ থেকে তা কেড়ে নিয়ে ভূমি সংস্কারকে যথাযথভাবে রূপ 
দেওয়া সম্ভব হবে। এ সমস্ত জমি চোররা কোর্টের সাহায্য নিয়ে ভূমি সংস্কারের কাজকে ডিলে 
করে দেবার চেষ্টা যেটা করছে তাকে তাহলে বন্ধ করা যাবে। তাছাড়া রোগ প্রতিরোধের 
উপরে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ আমর] জানি যে, প্রিভেনসন ইজ বেটার দ্যান 
কিওর। তাছাড়া গ্রামে আমরা দেখতে পাই যে গ্রীষ্মকালে নলবাহিত পরিশ্রুত জলের ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। গ্রীঘ্মকালে প্রাকৃতিক কারণে জলম্তর নেমে যায়। বোরো চাষের জন্য জল তুলে 
নেবার ফলে জলম্তর আরও নেমে যায় এবং গ্রামের মানুষ সেজনা জল পায় না। রাজাপালের 
ভাষণে সেই কথার উল্লেখ আছে। সেই কারণে রাজ্যপালের ভাষণের উপরে আনীত ধন্যবাদ 
জ্ঞাপক প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, রাজাপালের উপরে যে ধনাবাদজ্ঞাপক 
প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে আমি তার বিরোধিতা করছি এবং আমাদের পক্ষ থেকে যে 
সংশোধনীগুলো উত্থাপিত হয়েছে তাকে সমর্থন করছি। রাজাপালের ভাষণের কপি পাওয়ার 
পরে আমরা এই প্রত্যাশা করেছিলাম যে, চেঞ্জড় পলিটিক্যাল সিনোরির মধ্যে দাঁড়িয়ে রাজ্যপাল 
তার ভাষণের মধ্যে.কিছু অস্তত বাস্তবিক স্বীকারোক্তি করবেন যে, এই রাজ্যে ৯-৯টি মন্ত্রী 
হেরে গেছেন এবং আমাদের (কংগ্রেসিদের) আসন সংখ্যা ৪২-এর জায়গায় ৮৩তে দাড়িয়েছে। 
তবে আমরা আশা করেছিলাম। আমাদের আসন সংখ্যা আরও বেশি বাড়বে, আমরা আরও 
বেশি আসন দখল করতে পারব। জনমুখি শাসকদলের সদস্য বললেন যে, আমাদের দলের 
মধ্যে নাকি কেউ কেউ ক্রিমিন্যাল রয়েছে, তারা বিধানসভার সদস্য হিসাবে মনোনীত হয়েছে। 
আমাদের নাকি মূল্যবোধ, নীতিবোধ নেই, তাই আমরা ওদের সদস্য হিসাবে মনোনীত করেছি। 
আমাদের এগুলো ভাল করে নাকি জানা নেই। এবার আমি আপনাদের বলি, আপনারা 
কয়েকদিন আগে আপনাদের দলের এমন একজনকে মনোনীত করেছিলেন এমন একজন 
বাক্তিকে, যাকে কিনা মন্ত্রীও করতে চেয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন মার্ডার কেসের আসামী শুধু 
নয়, কনভিকটেড, যার কিনা দাঁড়াবার কোনও ক্ষমতা নেই, তাকেই আপনারা মন্ত্রী করতে 
চেয়েছিলেন। সুতরাং এই হচ্ছে আপনাদের মূল্যবোধ, এই হচ্ছে আপনাদের নীতিবোধ, আর 
আপনারা কিনা কংগ্রেসকে অভিযুক্ত করছেন? রাজাপাল তার ভাষণের প্রথমেই বলবার চেষ্টা 
করেছেন যে, এই নির্বাচন অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে শেষ হয়েছে। আমি 
যেখান থেকে নির্বাচিত হয়েছি সেটা একটা মহকুমা শহর। আমার বিধানসভা এলাকায় ৮টি 
বিধানসভার ভোটের ফল গোনা হচ্ছিল। তারমধ্যে রামনগর কেন্দ্রে আমাদের প্রার্থী মাত্র ৫০ 
ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হল। সেখানে এমনভাবে কাবচুপি করা হল যে ভোট গণনা 
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[120 0175, 1996] 
অবস্থাতেই প্রার্থী বারে বারে প্রতিবাদ করে কিন্তু কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
লিখিতভাবে রিকাউন্টিংয়ের দাবি জানান কিন্তু তার রিকাউন্টিংয়ের দাবি মেনে নেওয়া হয়নি। 
আবার এই রাজ্োই দৃষ্টান্ত আছে যে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটে ১৭০ ভোটের ব্যবধানে 
সি পি এমের প্রার্থী পরাজিত হলেন। তিনি রিকাউন্টিংয়ের দাবি করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই 
দাবি মেনে নেওয়া হল। কেন এটা করা হল? ৫০ ভোটের জন্য প্রার্থীর রিকাউন্টিংয়ের দাবি 
মেনে নেওয়া হল না কেন?- কারণ তাহলে তো তিনি জিতে যেতে পারতেন, কারচুপি করা 
যেত না। সুতরাং এই হচ্ছে আপনাদের শাস্তিপূর্ণ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং রাজ্যপাল তার 
ভাষণের মধ্যে প্রশংসার দাবি রেখেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটার পর একটা 
দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি যে আপনারা কিভাবে ব্যাপক কারচুপির মধ্যে দিয়ে এই সরকার তৈরি 
করেছেন। 
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হচ্ছে যে, উনি বলেছেন যে, একটি কেন্দ্রে ভোট রিকাউন্টিং হল না, আরেকটা কেন্দ্রে 
রিকাউন্টিং হল, এটা তো উনি বলতে পারেন না।......নয়েজ 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ এটা কোনও পয়েন্ট অফ অর্ডার নয়, বসুন। 
[6-30--6-40 7.1৬.] 


মিঃ প্রভঞ্জন মণ্ডল আপনি বসুন। আপনার পয়েন্ট অফ অর্ডার আমি আযালাউ করছি 
না। মিঃ মণ্ডল প্রিজ টেক ইয়োর সিট। 


(গোলমাল) 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ স্যার, আমি আবার এ কথার পুনরাবৃত্তি করছি। গত 
নির্বাচনের সময় বিভিন্ন জায়গায় এই বামফ্রন্টের শাসনাধানে এমনি করেই প্রশাসন নিরপেক্ষ 
থাকতে পারেনি বলেই অনেক জায়গায় দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা আমাদের পশ্চিমবাংলায় ঘটে 
গিয়েছে। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা আজকে আমাদের মানতে হয়েছে। এও জানি আমরা, 
সেখানে রিটার্নিং অফিসারের হাতে .শেষ ক্ষমতা থাকে, হবে কি হবে না। সেই ঘোষণা আমরা 
মেনে নিয়েছি। কিন্তু প্রশাসনকে এইভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হয়েছে এবং 
তার প্রতিবাদ আমরা করছি। রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে এ সম্পর্কিত যে লাইন সেই 
লাইনের আমরা প্রতিবাদ করছি। আজকে স্যার, এই প্রতিবেদনের মধ্যে দিয়ে রাজ্যপালের মুখ 
দিয়ে বলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে রাজ্য সরকার তাদেরই সাফলার খতিয়ান এর ইতিহাস। 
এই সরকারটা হচ্ছে একটা প্রতিশ্রুতির সরকার। গত ২০ বছর এর কাজের যদি মূল্যায়ন 
করেন তাহলে দেখা যাবে আজও আমরা যেটা দেখতে পেলাম না, যেখানে আমাদের রাজ্যে 
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প্রায় ৫৩ লক্ষ বেকার যুবক, শিক্ষিত যুবক তারা কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম লিখিয়ে রেখেছে 
সেখানে তাদের জন্য একটি প্রকল্প একটি স্বীম কি এই সরকার রেখেছে, যাতে বেকার 
যুবকের মুখে হাসি ফোটে। শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন, বক্রেশ্বর গড়ব, হলদিয়া পেট্রো 
হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যালস-এর মাধ্যমে। যে সরকারকে বলা যায় জওহর রোজগার যোজনার 
, সরকার। এই সরকার বলুক, এখানে অনেক মন্ত্রী বসে আছেন, এই রাজ্যের বেকার 
যুবকদের জন্য শ্রম দিবস সৃষ্টি করার জন্য একটা স্কীম, একটা প্রকল্প, একটা ভাবনা-চিস্তা 
কিছু করেছে? তারা করতে পারেনি। বরঞ্চ কংগ্রেস-এর দিকে আঙুল তুলে, দুনীতির আঙুল 
দেখিয়ে কংগ্রেসকে অভিযুক্ত করার চেষ্টা করেছে। এই সরকারেরই একজন যিনি আলু 
কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত তিনি নিজের কেন্দ্র থেকে পালিয়ে গিয়ে বীরভৃমের নলহাটি কেন্দ্র । 
থেকে জিতে এসেছেন। লক্ষ লক্ষ টাকার আলু কেলেঙ্কারির সঙ্গে তিনি যুক্ত। আলু কেলেঙ্কারি 
থেকে শুরু করে মেদিনীপুর জেলার স্কুলে চাকরি দেওয়া পর্যন্ত কেলেঙ্কারি করেছে। নজিরবিহীন 
কেলেঙ্কারি। যেটা সুনত্রীম কোর্ট অবধি গড়িয়েছে। আমরা মেদিনীপুর জেলার রাস্তায় দীঁড়িয়ে 
অনেক আন্দোলন করেছিলাম, এরা শোনেনি। আমরা হাইকোর্টে মামলা করেছিলাম, তার 
বিরুদ্ধে সরকার সুপ্রীম কোর্টে গিয়েছিল, সেখানে কি রায় দিয়েছিল জানেন, ক্লাশ এইট পাশ 
ছেলেকে স্কুলে চাকরি দেওয়া হয়েছে। স্কুল ফাইনাল, উচ্চ মাধ্যমিকে যারা পরীক্ষায় শূন্য 
পেয়েছে তাদেরকে চাকরি দিয়ে দিয়েছে। 


সুপ্রীম কোর্ট সাংঘাতিকভাবে কড়া সমালোচনা করেছেন। তারপর স্যার, আপনি অবাক 
হয়ে যাবেন মেদিনীপুর জেলার প্রাথমিক স্কুল বোর্ড অনামে, বেনামে তাদের চাকরি দিচ্ছে। 
এই সরকার ২০ বছর ধরে ক্ষমতায় আছে, কিন্তু আমরা দেখছি বেকার যুবকরা কলেজ 
থেকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে চাকরির জন্য হনো হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গত পরশ্ড 
খবরের কাগজে দেখলাম সরকারি অফিসে এবং পৌরসভাগ্ুলিতে যে ক্যাজুয়াল কর্মীরা আছে 
তাদেরও স্থায়ীকরণ করা হবে। সেইসব জায়গায় ঢোকানো হয়েছে শুধু পার্টি ক্যাডারদের। 
সমস্ত কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রগুলোকে এড়িয়ে তাদের (ঢাকানো হচ্ছে। আমরা এই কাজের তীর 
প্রতিবাদ করছি। স্যার, আমাদের বিদ্যুতমন্ত্রী ডঃ শঙ্কর সেন মহাশয় বারংবার এই বিধানসভায় 
দীড়িয়ে বলেছেন পশ্চিমবাংলায় যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তা উদ্ৃত্ত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে জেলার 
পর জেলা অন্ধকারে ডুবে আছে, বিদ্যুৎ নেই, চাষীদের কাজ বন্ধ, তাদের সেচের জল দিতে 
পারছে না। কাথিসহ সমস্ত মেদিনীপুর (জলা আজকে লোডশেডিের খপ্পরে । আজকে আমাদের 
রাজ্যে বিদ্যুতের এই অবস্থা হয়েছে। স্যার, সেইজন্য আমরা বলি এই সরকার আপাদমস্তকে 
দুর্নীতিতে ঢাকা। আজকে সমস্ত দপ্তর ঠিকাদার দ্বারা পরিবেষ্ঠিত। আজকে পঞ্চায়েত সমিতি, 
গ্রাম পঞ্চায়েত ও ঠিকাদার দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গেছে। তাই আপনাদের আগের মন্ত্রিসভার 
একজন স্দস্য বলেছিলেন, এই সরকার অফ দি কন্ট্রাকটর, ফর দি কন্ট্রাকটর, বাই দি 
কন্ট্রাকীর। তাই আজকে আমরা রাজাপালের ভাষণকে সমর্থন করতে পারছি না এবং এর 
চরম বিরোধিতা করছি এবং আমাদের আনীত সংশোধনুগুলি গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ 
করছি। 


শ্রী ধীরেন লেট £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মহামান্য রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন 
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এবং তার উপর যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এসেছে তাকে আমি সমর্থন করছি এবং সাথে 
সাথে ওদের আনা সংশোধনীগুলির বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। আমাদের বিরোধী 
দলনেতা অতীশচন্দ্র সিংহ মহাশয় ভূমি সংস্কারের ব্যাপারটা উল্টো দিকে নিয়ে গেলেন। আমি 
সেই সম্পর্কে দু'একটি কথা বলতে চাই। ১৯৯৫ সালে যে আইন হয়েছিল তারপরে ওরা 
যখন ক্ষমতায় ছিল তখন এক বিঘা জমিও ওরা বিলি করেননি বা খাস করেননি। ১৯৬৭ 
সালে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর থেকে খাস জমি অধিগ্রহণ করা হয় এবং বিলি করা 
হয়। 


[6-40-_6-50 ৮1%.] 


জমি উদ্ধার করে, বর্গা রেকর্ডিং করে ৬৭ সাল থেকে ৬৯ সাল এই দুটো যুক্তফ্রন্টের 
আমলে যে জমি বিলি হয়েছিল, ওরা ৭২ সালে ক্ষমতায় এসে সেই জমি থেকে অনেক 
কৃষককে অন্যায়ভাবে, এগারোশো কমীকে খুন করে সেই সব জমি থেকে উচ্ছেদ করেছিল। 
সেই সময় কি জমি বিলি হয়েছিল ভাল করেই জানা আছে। ভাগাড়, শ্মশান সেইসব 
জায়গাগুলো বিলি করা হয়েছিল, যেখানে মানুষ চাষ করতে পারে না। তারপর ৭৭ সালে 
বামফ্রন্ট সরকার এসে সেই জমিগুলোকে যেগুলো. কৃষকদের হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, 
সেগুলো উদ্ধার করতে শুরু করে। সাথে সাথে সেই জমি পেয়ে বর্গা রেকর্ডিং শুরু করে। 
আজকে গরিব মানুষ, গ্রামের গরিব মানুষ প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। এই যে বর্গা রেকর্ডিং 
আরম্ভ হয়েছে সেটা আমাদের জন্য। এটা কংগ্রেসের একজনও করেনি। এখানে কংগ্রেসের 
একজন এম এল এ আছেন যিনি ভূমি সংস্কারের কথা বলেন অথচ তার পরিবারের জমি 
বাঁচানোর জন্য হাইকোর্টে এখনও দু-তিনটে মামলা ঝুলছে। আজকে ছোটো পাট্টাদার থেকে 
শুরু করে মাঝারি চাষী যাদের হাত থেকে জমি চলে গিয়েছিল, আজকে বাম সরকার আসার 
পর সেই জমি তাদের হাতে ফিরে এসেছে। শুধু জমি পাওয়ার ব্যাপার নয়। জমি পাওয়ার 
সাথে সাথে তার সেচের ব্যবস্থা, উন্নতমানের সারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু আজকে একটা 
জিনিসকে গুধু সার থেকে তাদের যে ভরতুকি সেটাকে তুলে দিয়েছে। তাদের মুখ থেকে আর 
গণতন্ত্রের কথা শুনতে চাই না। এদের মুখে গণতন্ত্রের কথা শুনলে আমাদের হাসি পায়। 
যারা দীর্ঘ ২৮ বছর ক্ষমতায় ছিল, গণতন্ত্রের কথা বলে অথচ ১৬ বছর ধরে পঞ্চায়েতের 
এই রাজ্যে অন্ধকার কায়েম করে রেখেছিলেন। ৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার আসার সঙ্গে 
সঙ্গে বিকেন্দ্রীকরণের নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করে আজকে গ্রামে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্য 
দিয়ে গ্রামের মানুষের হাতে অধিক ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে। এইশুলোর মধ্যে দিয়ে 
আজকে গ্রামের মানুষের হাতে পয়সা আসছে। ক্রয় ক্ষমতা বাড়ছে। আজকে তারা কাজকর্ম 
করে, দোকান করে তাদের জীবিকা অর্জন করছে। গ্রামের বাজারগুলিতে টি ভি, রেডিওর 
দোকান গড়ে উঠেছে অর্থাৎ মানুষের হাতে. পয়সা আসছে, তাদের. ক্রয় ক্ষমতা বাড়ছে। 
এইসব কারণেই দোকান গজিয়ে উঠেছে। এই বামফ্রন্ট সূর্কারই ভাবেন তফসিলি জাতি, 
উপজাতির কথা, মহিলাদের কথা। মহিলাম্দূর ১/৩/ংশ তাদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত 
করেছে। ০ পঞ্চায়েতেও” প্রতিনিধিত্ব করছে। 
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তফসিলি উপজাতির যাঁরা পম্চাৎপদ, তাদের আত্মমর্যাদা প্রসারের জন্য আমরা তাদের 
জন্য সিট রিজার্ভেসন করেছি। এঁরা গণতন্ত্রের কথা বলেন! এদের কাছে আমাদের গণতন্ত্রে 
কথা শিখতে হবে! সফদার হাসমি, নয়না সাহানির হত্যাকারীরা এবং কুমির দিয়ে খাওয়ানো 
ওুষমার হত্যাকারীরাও কংগ্রেসে আছে। নির্বাচনের আগে আপনাদের ২টি দলের থেকে 
ক্রিমিন্যালের লিস্ট বেরিয়েছিল। কার কত ক্রিমিন্যাল আছে তার লিস্ট পার্টি অফিসে ছিল। 
এবার সেচের ব্যাপারে আমি। সেচের উপর-- ক্ষুদ্র সেচ, মাঝারি সেচের উপর গুরুত্ব দেওয়ার 
ফলে পশ্চিমবঙ্গ কৃষিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আমাদের রাজ্যে, সারের জন্য যে টাকা 
রাজ্য সরকার খরচ করেছে সেই টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দেননি। আজকে ব্যানেল কাটানো বন্ধ 
হয়ে গেছে। আর আপনারা বলছেন আমরা কিছু করছি না। মানুষকে উস্কানি দেওয়ার কথা 
বলবেন না। শিল্পের কথা বলছেন--আজ সারা ভারতবর্ষে ছোট-বড় ৫ লক্ষের উপর 
কলকারখানা বন্ধ আছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলোকে ব্যক্তিগত মালিকানায় বিক্রি করতে দিচ্ছেন। 
কিন্তু আমাদের রাজা ক্ষুদ্র শিল্পে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ভারি শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে 
আছে এবং যাঁরা বিরোধী বেঞ্চে বসে আছেন তারা৷ এরজনা দায়ী। বীরভূমের বক্রেশ্বরের 
অনুমতি পেতে ১১ বছর সময় লেগেছে। এতে আপনাদের লজ্জা নেই? এখানে ২টি ইউনিটের 
কাজ চলছে। আগামী ২ হাজার সালের মধ্যে ৩টে ইউনিট ঢালু হবে। বক্রেশ্বর হচ্ছে, হবে। 
হলদিয়ার কথা আপনারা বলেছেন। সেখানে অনুমতি দিতে ১৩ বছর লেগে গেল। এই ১৩ 
বছর অনুমতির জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। হলদিয়ায় পোট্রোকেমিক্যালের কারখানা হচ্ছে, 
হবে। এটা আপনাদের জেনে রাখা দরকার। আপনারা দীর্ঘদিন এর বিরোধিতা করে আসছেন, 
কিন্তু আপনারা এগুলো আটকাতে পারবেন না। আমাদের রাজ্যে ভারি শিল্পের যে জোয়ার 
এসেছে তা অব্যাহত থাকবে। 


[6-50-_6-55 ৮... 


বক্রেশ্বরে তিনটে ইউনিট ২ হাজার সালের মধ্যেই হবে। সুব্রতবাবু স্বীকার করেছেন যে 
বক্রেম্বর হচ্ছে। জাপানের সহযোগিতায় হচ্ছে। আর, দুর্নীতির কথা বলছেন? দাঙ্গার কথা 
বলছেন? আইন-শৃঙ্খলার কথা বলছেন? আপনাদেরই একজন প্রাক্তন মন্ত্রী দাঙ্গার জন্য 
তিহার জেলে আলোর অপেক্ষায় রয়েছেন। আপনাদের ১৬ জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সি বি আই 
কেস আছে। নির্বাচনে ২৮ ভাগ মানুষ আপনাদের সমর্থন করেছেন। কেন্দ্রে ১৭ জন মন্ত্ী 
গোহারা হেরেছে। সারা দেশে আপনাদের মুণ্ড উড়ে গেছে। আপনারা অসত্যকে টিকিয়ে রাখার 
জন্য চিৎকার করছেন। শেষে রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করে, আপনাদের সংশোধনীর 


বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সমর হাজরা ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণকে ধন্যবাদ জানিয়ে 
দুচারটে লগা বলতে চাই। বিরোধী বন্ধুরা বললেন যে, এই রাজ্যে নাকি আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে 
পড়েছে। আমি তাদের জিজ্ঞেস করছি, কংগ্রেস শাসিত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত রাজ্যে কি 
আইন-শৃঙ্খলা পশ্চিমবঙ্গের থেকে ভাল? নাগরিক অধিকার যদি কোথায় পেয়ে থাকে মানুষ, 
তা এই রাজ্েই পেয়ে থাকে। রাজ্যপাল তার ভাষণে বলেছেন যে, গত নির্বাচনে ৮০-৮৫ 
শতাংশ মানুষ তাদের সুচিত্তিত রায়ে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টকে জয়যুক্ত করেছেন। স্যার, এই 


116 45519, 9২008870105 

[ 120) 10019, 1996 ] 
রাজ্যের সাফল্যের কথা বলতে গেলে দুটো বিষয়ে বলতে হবে। এক পঞ্চায়েতী রাজ, দুই 
ভূমি সংস্কার। ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে আমরা জোতদার-জমিদারদের হাত থেকে জমি ছিনিয়ে 
নিয়ে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করেছি। আর পঞ্চায়েতি রাজ্যের সাফল্যের ক্ষেত্রে দেখা 
গেছে, যেখানে আগে গ্রাম ছিল, সেখানে গঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে। স্যার, আপনি জানেন, আমাদের 
এখানে দরিদ্র, দুঃস্থ মানুষ, যারা যখন কাজ পায় না, সেই সময় তাদের রিলিফ দেওয়ার জন্য 
রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে গণবন্টন ব্যবস্থার কথা বলেছেন। আজকে আমরা বন সৃজন, মৎস্য, 
কৃষির উপর জোর দিয়েছি। কৃষিতে উৎপাদন বাড়াবার জন্য কৃষককে কৃষির সাজসরঞ্জাম, 
বীজ, ইত্যাদি যাবতীয় উপাদান দিতে হবে। কৃষির উপর ভিত্তি করেই পশ্চিমবঙ্গে শিল্প গড়ে 
উঠবে। রাজ্যপাল তীর ভাষণে শিক্ষার কথা বলেছেন। এখানে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী 
পর্যন্ত বিনা পয়সায় বই বিতরণ করা হয় এবং ১২ ক্লাশ পর্যস্ত মাইনে দিতে হয় না। সেই 
সঙ্গে সুসংহত শিশু প্রকল্পকেও অগ্রাধিকার দিয়েছি। রাজ্যপাল স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর কথাও বলেছেন 
তার ভাষণে। সেইসব কারণে রাজ্যপালের ভাষণকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 
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শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, একটা জিনিস শুধু বলে রাখি- আমি নোটিশ নির্দিষ্ট সময়ের 
মধ্যেই দিয়েছি। আপনি নেবেন, না নেবেন সেটা আপনার ব্যাপার। কিন্তু আজকে পুলিশমন্ত্ 
এখানে নেই বলে আপনি এটা নেবেন না, এটা ঠিক কথা নয়। কেননা স্যার, আজকে আর 
আমাদের ৩০ জন সদস্য নেই। তাই এটা আপনার নেওয়া উচিত ছিল। 


মিঃ স্পিকার ঃ আপনি নোটিশটা পড়বেন না পড়বেন না। 
9011 99088(9]২0$ : পড়ছি স্যার, "115 /5561001/ 0০ 70 8৫101 10 
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রী অতীশচন্দ্র সিনহা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে নির্বাচনের আগে 
থকে এবং নির্বাচনের পরেও কংগ্রেস কর্মীদের উপর যেভাবে অত্যাচার হচ্ছে আমরা সে 
কথা গতকাল মেনশন আওয়ারে এবং রাজ্যপালের ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রস্তাবের সময় বার বার 
বলেছি। বুদ্ধদেব বাবুর কাছে আমাদের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিও বলেছেন। কিন্তু কোনও 
প্রতিকার হচ্ছে না এবং এখনও ক:গ্রেস কর্মীদের উপর অত্যাচার চলছে। এটা খুব গুরুততপূর্ণ 
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বিষয়, সে জন্য আমি আপনার কাছে দাবি জানাচ্ছি কাইন্ডলি এই আ্যাডজর্নমেন্ট মোশনটা 
আলেচনা করার জন্য আমাদের অনুমতি দিন। এটা কোনও সম্মানের ব্যাপার নয়, এটাতে দু- 
পক্ষই বলতে পারবেন এবং আমরা চাই এ ব্যাপারে পশ্চিমবাংলায় শাস্তি ফিরে আসুক, এই 
অশান্তি চলতে থাকলে কাররই লাভ হবে না আমার অনুরোধ আপনি এই আ্যাডজর্নমেন্ট 
মোশনটা আালাউ করুন এবং এখানে আলোচনা করার সুযোগ করে দিন। 
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শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে তফসিলি 
জাতি ও উপজাতি দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে 
উল্লেখ করছি। স্যার, আপনি জানেন যে তফসিলি জাতি ও উপজাতি পরিবারের ছাত্র- 
ছাত্রীদের পড়াশোনার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সরকারি ভাবে সামান্য হলেও কিছু অনুদানের 
ব্যবস্থা আছে যাতে তারা ছাত্রাবাস থেকে পড়াশোনা করতে পারে। কিন্তু সরকারি নজরদারীর 
অভাবে সরকারি অনুদান যথাযথভাবে এই সমস্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের স্বার্থে ব্যয় করা 
হচ্ছে না। তারা সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শুধু তাই নয় তাদের কাছ 
থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করার জন্য তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। প্রতিবাদ 
করলে ছাত্রদের ওপর নানাভাবে অমানবিক অত্যাচার নেমে আসছে। আমি নির্দিষ্ট অভিযোগ 
হিসাবে এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করছি ঃ মালদা জেলার গাজল থানার টিয়াকাটি হাই 
স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারি অনুদান হিসাবে মাসিক ৩০০ টাকা করে স্টাইপেন্ড পায়। 
তাসত্বেও তাদের খাওয়া খরচ হিসাবে স্কুল কর্তৃপক্ষ মাসিক ১৭০ টাকা করে আরও দেবার 
জন্য তাদের ওপর জুলুম করে। বিশেষ করে ১৯৯৫-৯৬ সালের আর্থিক বছরে এ টাকা 
দেবার জন্য তাদের ওপর জুলুম শুরু হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিবাদ করলে টাকার অন্কটা কমিয়ে 
১৩০ টাকা করে দেবার জন্য বলা হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা তাও দিতে অস্বীকার করলে তাদের 
ওপর প্রচন্ড জুলুম শুরু হয়-_ তাদের পরীক্ষার আযডমিট কার্ড দেয়া বন্ধ করে দেওয়া হয় 
এবং শেষ পর্যন্ত পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হলেও রেজাল্ট বা মার্কশিট আটকে দেওয়া হয়। 
পরিশেষে তাদের কাছ থেকে মাথাপিছু.৭৫ টাকা করে আদায় করে মার্কসিট দেওয়া হয়েছে। 
ছাত্র-ছাত্রীরা এ বিষয়ে সরকারি কর্তৃপক্ষ, বি ডিও-র কাছে অভিযোগ জানায়। ফলে গত 
২৯শে মে স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের হস্টেল থেকে মেরে বের করে দেয়। তারা তখন 
আম-গাছতলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। তারপর জেলার এস সি, এস টি অফিসার বিষয়টি 
দেওয়া হয়। ৩১শে মে ডি এম-এর পক্ষ থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্টে শিশির কারফা এবং জেলা 
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এস সি, এস টি অফিসার ৫ ঘণ্টা ধরে তদস্ত করেন। স্কুলের হেড মাস্টার এবং হস্টেল 
সুপার তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের কোনও সঠিক জবাব দিতে পারেনা। ফলে তারা সেখানকার 
সমস্ত খাতা-পত্র সিজ করে এনেছেন। আজকে ভিজিলেন্স তাদের বিরুদ্ধে আ্যাকশন নিয়েছে, 
কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ, তথা হেড মাস্টার, সুপার এবিটিএ-র নামকবা প্রভাবশালী শিক্ষক 
নেতাদের দ্বারস্থ হয়েছে যাতে ভিজিলেন্স থেকে তাদের কেসটা হালকা করে দেওয়া হয়। 
এমতাবস্থায় সরকারের কাছে আমার দাবি এস সি, এস টি ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্রাবাসের টাকা 
পয়সা নিয়ে যারা নয়ছয় করছে__বিশেষ করে মালদা জেলার টিয়াকাটি হাই স্কুলের ক্ষেত্রে 
যে ঘটনা ঘটেছে-_তাদের যেন কোনওভাবেই ছেড়ে দেওয়া না হয়, দোষীদের রিরুদ্ধে যেন 
উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্কুল থেকেই আমরা এই অভিযোগ 
পাচ্ছি। এ জিনিস যাতে বন্ধ হয়, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বরাদ্দকৃত অনুদানের অর্থ যাতে তছনছ 
না হয়, স্কুলগুলোয় পড়াশুনা যাতে অব্যাহত থাকে তার জন্য সরকারি নজরদারী জোরদার 
করার জন্যও আমি দাবি জানাচ্ছি। মালদা জেলার গাজল থানার টিয়াকাটি হাই স্কুলের 
দুর্নীতিগ্রস্ত হেড মাস্টার এবং হস্টেল সুপারের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার 
দাবি জানাচ্ছি এবং ভিজিলেল্সের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তদন্তকার্য যাতে হালকা করে না 
দেওয়া হয় তারজন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে আমি দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী নির্মল দাসঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আমাদের রাজ্য সরকারের মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। স্যার, আমাদের 
উত্তরবঙ্গের অসম এবং ভুটান সীমান্তের বিস্তীর্ণ এলাকায়, বিশেষ করে কুমারগ্রামদুয়ার, 
আলিপুরদুয়ার, মাদারিহাট প্রভৃতি এলাকায় ইতিমধ্যে প্রায় ৩০,০০০ মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত 
হয়েছে। আজকে সকাল পর্যন্ত আমি যা খবর পেয়েছি তাতে দেখছি যে, ইতিমধোই ম্যালেরিয়া 
আক্রান্ত ১৪ জন মানুষ মারা গেছেন। আসামেও ব্যাপক ম্যালেরিয়া দেখা দিয়েছে এবং 
আজকের অল ইন্ডিয়া রেডিও (থকে এ খবর প্রচারিত হয়েছে। আমরা আতঙ্কিত হয়ে 
পড়েছি। গত বছর এই ম্যালেরিয়ায় ১০০ লোকের মৃত্যু হয়েছিল। এবারে আরও মারাত্মক 
আকারে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করছি, অবিলম্বে গোটা 
ব্যাপারটা গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার যাতে মহামারী দেখা না দেয় এবং এরজন্য ডি ডি টি 
স্প্রে সর্বত্র করা দরকার। সেখানে ৬২টি চা-বাগানে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়েছে। সমস্ত বনাঞ্চলে 
প্রায় ৫৫ হাজার মানুষ বসবাস করেন। বনাঞ্চলের মানুষ আজকে ম্যালেরিয়ায় আত্রান্ত। 
মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী, পার্থবাবুকে অনুরোধ করছি গোটা ব্যাপারটা! মনিটারিং করার জন্য এবং 
আপনার অবিলম্বে ডুয়ার্স এবং আলিপুরদুয়ার যাওয়া দরকার । আলিপুরদুয়ার হাসপাতালকে 
জেলা হাসপাতালে উন্নীত করার দাবি দীর্ঘদিনের। অবিলম্বে জেলা হাসপাতাল ঘোষণা করা 
দরকার। নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ এখান থেকে আড়াইশো কিলোমিটার দুরে। সেইজন্য 
অতদূরে গিয়ে চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। তাই এটাকে জেলা হাসপাতাল করা আরও বেশি 
করে দরকার। বন্যার পরে বহু আপারোর্স নষ্ট হয়েছে। রাড, ইউরিয়া বা সমন্ত রকমের 
পাথোলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন হয়না। যাতে এখানে করা হয় তারজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
নেওয়া দরকার। এর সাথে সাথে ম্যালেরিয়া নিবারনের জন্য একটা টাক্স ফোর্স করা দরকার 
এবং সেখানে ডি ডি টি স্প্রে করার ব্যবস্থা কবা হোক। ডি ডি (ম্যালেরিয়া) ওখানে 
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গিয়েছিলেন। তাকে বলা' হয়েছিল, টাস্ক ফোর্সের ব্যবস্থা করুন এবং ম্যালেরিয়া নির্ণয় এবং 
নিবারনের জন্য একটা গবেষণাগার স্থাপন করুন। কারণ গত ৫০ বছর ধরে এই জিনিস 
চলছে। অতীতে কেন্দ্রীয় সরকার ম্যালেরিয়া নিবারণের ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এখন 
যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছেন। তাদের সাথে মাননীয় স্বাস্থামন্ত্রী মহাশয় যোগাযোগ করুন 
যাতে নিয়মিত আর্থিক অনুদান এবং সহযোগিতা পাওয়া যায়। ডাক্তাররা যাতে আসেন, 
আমাদের যারা বিশেষজ্ঞ এবং দিল্লির যারা বিশেষজ্ঞ যুক্তভাবে ম্যালেরিয়া নিবারণের ব্যবস্থা 
যাতে হয় তারজন্য আপনার হস্তক্ষেপ কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী পঙ্কজ ঘোষ ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আশা করব, কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর সাথে কথা বলে এই ব্যাপারে 
দ্রুত সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বিষয়টি হচ্ছে, বনর্গার যানজট । আপনি 
অবাক হয়ে যাবেন, বনর্গা শহরের উপর দিয়ে হরিদাসপুরের মধ্য দিয়ে ভারত বাংলাদেশের 
যে বাণিজ্য শুরু হয়েছে তাতে প্রায় প্রতিদিন ১ হাজার থেকে দেড় হাজার ট্রাক বনগার উপর 
অবস্থান করে। প্রতিদিন ৩ থেকে ৪ হাজার লোক এই বনগাঁ শহরের উপর থাকে। কিন্তু 
এরজন্য কোনও পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা নেই। মিউনিসিপ্যালিটি তার স্রল্প ক্ষমতার মধ্য দিয়ে 
আপাতত একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও সামনে বর্ষাকালে ভয়াবহরূপ নিতে পারে। ইতিমধ্যে 
১০ থেকে ১২ জন লোক মারা গেছে। আমাদের দাবি বাইপাস রাস্তা দ্রুত শুরু করা হোক 
এবং পেট্রাপোল যে স্টেশন ছিল বনর্গার পরে, সেই স্টেশন যদি চালু করা যায় তাহলে 
রেলপথে ব্যাপক পণ্য বহন করা যাবে। আশা করি, এই ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা 
হবে এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[11-20--11-30 41৬.] 


শ্রী শান্তিরাম মাহাতো £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিল্প 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজ কয়েক বছর ধরে পুরুলিয়া জেলা সম্পূর্ণ অবহেলিত। 
পুরুলিয়া জেলা অনগ্রসর জেলা, এখানে কোনও শিল্প নেই। সেচের কোনও ব্যবস্থা নেই। 
সেখানে আজ কয়েক বছর ধরে ১০টি কারখানা বন্ধ হয়ে আছে। অথচ সরকার নিরব, 
কোনও উদ্যোগ সরকারি তরফ থেকে নেওয়া হচ্ছে না। এরফলে ২ হাজার শ্রমিক বেকার 
হয়ে গেছে। তারা আজ অর্ধাহারে এবং অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। তারা ডি এম, এস পি এবং 
রাজ্য প্রশাসনের কাছে বারবার বলার চেষ্টা করেছেন যে কারখানাগুলি খোলা হোক। এমনিতেই 
ওখানে কোনও শিল্প গড়ে উঠেনি। যে কয়েকটি শিল্প গড়ে উঠেছিল তারমধ্যে ১০টি কারখানা 
বন্ধ হয়ে আছে। আমি তাই শিল্পমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাতে চাই আপনার মাধ্যমে যাতে 
শিল্প কারখানাগুলি খোলার উদ্যোগ তিনি নেন এবং যে সমস্ত শ্রমিক কর্মচারি এবং তাদের . 
পরিবার অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, তাদের জন্য একটা সুরাহা করার ব্যবস্থা তিনি 
করেন। এইটুকু বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী মহঃ আনসারুদ্দিন ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপারে মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন কয়েক মাস যাবত আমার 
জেলায় এবং অন্যান্য জেলায় পিচের রাস্তার কাজগুলো হচ্ছে। কিন্তু অসুবিধাটা হচ্ছে এই 
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জায়গায়, যে রাস্তার মানটা অত্যন্ত নিম্ন মানের হচ্ছে। অসুবিধা হচ্ছে ক্টরাক্ট সিস্টেমে কাজ 
“করার ফলে লোয়েস্ট টেন্ডারকে নিয়ম অনুযায়ী কাজগুলো দেওয়া হচ্ছে। তারা পরম্পরের 
মধ্যে কমপিটিশন করছে। তারা মানুষের কথা ভাবছে না, জেলার কথা ভাবছে না। যার ফলে 
এই জিনিসগুলো হচ্ছে। এই অবস্থাটা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। দ্বিতীয়ত এই 
দপ্তরের এক শ্রেণীর অফিসার থেকে শুরু করে নিম্মতর কর্মচারি পর্যস্ত এই কক্ট্াক্টারদের 
সঙ্গে একটা অশ্তভ আঁতাত এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। এই জায়গাগুলোতে আপনাকে দেখতে 
হবে। যাই হোক, আমি যেটা বলছি, এই রাস্তাগুলো দুদিন পরে বর্ধা হবে, সমস্ত রাস্তাগুলো 
নষ্ট হয়ে যাবে, যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং এই রাস্তাগুলোর সম্পর্কে চিন্তা 
ভাবনা করতে হবে, পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে চিস্তী ভাবনা করতে হবে। আমি সংবাদ পত্রে 
দেখেছি, মাননীয় পূর্তমন্ত্রী এই সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করছেন, আলোচনা করছেন এবং আগামী 
দিনে রাস্তার কাজগুলো যাতে আরও সুন্দর হয়, যানবাহন চলার উপযোগী হয়, এই ব্যবস্থা 
তিনি করবেন। আমি আপনার মাধ্যমে তাই পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করলাম। 


শ্রী শীতল সর্দার ৫ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি পূর্ত মন্ত্রীকে কিছু 
জানাতে চাই। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র সীকরাইলের যে রাস্তা সেটা ওখানকার একমাত্র রাস্তা 
এই রাস্তার অবস্থা বেহাল। সেই রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলাতো দূরের কথা মানুষ চলতে পারে 
না। সারেংগা পোল থেকে আরস্ত হয়েছে এই রাস্তা এবং মানিকপুর হয়ে চাপাতলা এবং 
বকুলতা এই রাস্তা চলে গেছে। গরিব মানুষরা সেই রাস্তা দিয়ে চলাফেলা করতে পারে না। 
পথ দুর্ঘটনায় বহু মানুষ মারা গেছে পথ চলতে গিয়ে। আমি এই ব্যাপারে মন্ত্রী মহাশয়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যদি এই রাস্তা অবিলম্বে রিপেয়ার না করা হয় তাহলে আগামী বর্ষায় 
এই রাস্তার আরও অবনতি হবে। 


শ্রীমতী শকুন্তলা পাইক £ (অনুপস্থিত) 


শ্রীমতী কণিকা গাঙ্গুলি ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধানে পূর্ত, পরিবহন 
এবং পুলিশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি বিষয় এখানে রাখছি। আমার এলাকায় একটি 
সেতু আছে যে সেতুটি বিবেকনান্দ সেতু নামে পরিচিত। হাওড়া এবং ২৪ পরগনা জেলার 
মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। ভারতবর্ষে 
এই রকম নিদর্শন বোধহয় একটাও নেই যেখানে রেল এবং বাস পরিবহন একই ব্রিজের 
উপর দিয়ে যায়। এর ফলে রেলের ভাইব্রেশনে এই বাস রাস্তাটি ক্ষয় রোগে আত্রান্ত হয়েছে। 
বিগত দিনে এর কোনও রকম বড় সংস্কার করা হয়নি ছোটখাটো সংস্কার ছাড়া। গত মার্চ 
মাসে আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা তৎকালীন মন্ত্রিসভার মন্ত্রী পতিত পাবন পাঠকের প্রচেষ্টা এবং 
আমাদের পূর্ত দপ্তরের প্রচেষ্টায় এটার পূর্ণ সংস্কারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে এবং সেই 
সংস্কারের কাজ ভালো ভাবেই চলছে। সেজন্য আমি পূর্ত দপ্তরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্ত 
তার পাশাপাশি যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সেটা হচ্ছে যে সমস্ত পরিবহনের সংযোগ বন্ধ করা 
হয়েছে। সেখানে সি সি আর লিংক ট্রেন যে পরিমাণ চলছে তাতে এলাকার মানুষের সমস্যার 
সমাধান করতে পারছেনা। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তৎকালীন রেল মন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে ট্রেনের সংখ্যা 
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বৃদ্ধি করার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ট্রেন বাড়লে সি পি এম-এর সুবিধা হতে 
পারে বলে সেটা হল না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, পরিবহনের এই সমস্যা দূর করার জন্য 
তৎকালীন মন্ত্রী লঞ্চের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তাসত্বেও এই সমস্যা রয়ে গেছে। 
এখন যেটা মারাত্মক অবস্থায় দীঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে ট্রাফিক আইন-এর পরে শহর থেকে 
যানবাহন বাইরে বার করে দেওয়া হয় কিন্তু দিল্লি রোড থেকে কোনও রকম যানবাহন শহরে 
ঢুকতে দেওয়া হবে না। কিন্তু পুলিশ দপ্তরের এক শ্রেণীর ট্রাফিক পুলিশ তারা ট্রাফিক আইন 
লঙ্ঘন করে অসৎ উপায়ে টাকা নিয়ে রাত্রি ১০টার পরে গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে। তার ফলে এ 
এলাকার শাস্তি বিদ্বিত হচ্ছে। কাজেই এই মুহুর্তে যদি ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে এলাকার 
সমস্যা বাড়তে থাকবে। আমি মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন করব যে 
অবিলম্বে এই সমস্যা সমাধানের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবেন। এই কথা বলে আপনাকে 
ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[11-30--11-40 £-৮.] 


শ্রী ঈদ মহম্মদ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসড়া কেন্দ্র ভরতপুরে কতকগুলি 
এক্স-জমিন্দারের তৈরি বাধ আছে। সেই বাঁধগুলি হবার পর থেকে আজ পর্যস্ত কোনও 
মেরামত হয়নি। অল্প বৃষ্টিতে সেগুলি ডুবে যায় এবং সেগুলি ভেঙ্গেও যায়। তার ফলে 
এলাকার ফসলের প্রভূত ক্ষতি হয়। এবারের বন্যায়ও এই বাঁধগুলি ভেঙ্গে গেছে, এগুলি 
মেরামত করা হয়নি। কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে সেচ মন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি যে 
এই বাঁধগুলি যেন মেরামত করা হয়। আবার জেলাপরিষদকে বললে তারা বলেন__ আমাদের 
কোনও টাকা নেই বাঁধ মেরামত করবার জন্য আবার বর্ষকাল আসছে, বন্যাও হবে এবং 
তাতে আবার ফসল নষ্ট হবে, চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিষয়টা কোন দপ্তরের মধ্যে পড়ছে 
জানি না, তাই সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রীর কাছে এক্স-জমিন্দারি বাঁধগুলি দ্রুত মেরামত করার 
ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন রাখছি। 


সী ব্রক্মময় নন্দ $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার বিধানসভা কেন্দ্র নরঘাটে হলদি নদীর ১৭১১ ফুট দীর্ঘ 
মাতঙ্গিনী সেতু রয়েছে। বনু অনুরোধ করবার পর সেতুটি বিদ্যুতায়ন করবার জন্য টাকা মঞ্জুর 
করা হয়েছে, কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে কাজটা বন্ধ হয়ে রয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে 
নন্দকুমার হাইরোড ক্রসিংয়ে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করবার জন্য পূর্তমন্ত্রীকে অনুরোধ 
জানাবার পর সেটা অনুমোদন করা হয়েছে এবং তায়জন্য সেখানে পোস্টও পোতা হয়েছে, 
কিন্তু তারপর সেই কাজটাও পড়ে রয়েছে। নন্দকুমার হাইরোড ক্রসিংটা তমলুক, মেচেদা, 
হলদিয়া এবং দিঘা যাবার রাস্তাগুলির সংযোগ স্থল। সেখানে আলোর অভাবে নানারকম 
অসামাজিক কাজকর্ম হচ্ছে। সেখানে আলোর ব্যবস্থা হলে সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই 
আমার অনুরোধ, অবিলম্বে মাতঙ্গিনী সেতু এবং নন্দকুমার হাইরোড ক্রসিংয়ে আলোর ব্যবস্থা 
করা হোক। 


রী রবীন্দ্র ঘোষ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর 
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দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শ্যামপুর ১নং ব্লকে নান্দালী গ্রাম-পঞ্চায়েতে আমাদের একজন পার্টি- 
কর্মী নবীন বাগ। তার বিরুদ্ধে পুলিশ ওয়ারেন্ট ছিল এবং সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তাকে পুলিশের 
ধরবার অধিকার রয়েছে। কিন্তু সেখানকার পুলিশের সেকেন্ড অফিসার, যিনি পুলিশ 
আযশোসিয়েশনের নেতা, তিনি রাত দুটোর সময় এসে যেমন করে চোর ডাকাত ধরে সেভাবে 
লুঙ্গি পরা অবস্থায় তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেছে, জামা-কাপড় পর্যন্ত পরতে দেননি। 
পুলিশ অফিসার বিরোধী পার্টির পুলিশ আ্যাশোসিয়েশন করেন এবং কাগ্রেস ঘেষা মানুষ 
তিনি।-তিনি বলেছেন এবারে দেখে নেব, কংগ্রেস আমাদের সঙ্গে রয়েছে। এভাবে একজন 
রাজনৈতিক কর্মীর প্রতি অসভ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন। বর্তমানে পয়সা ছাড়া শ্যামপুর 
থানার একটি অংশ কোনও কাজ করেন না। তারজন্য শ্যামপুর থানার সেকেন্ড অফিসারের 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক, তার যাতে শাস্তি হয়, তারজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে মাননীয় 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী শিবদাস মুখার্জি ১ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বেদনা- 
দায়ক ঘটনার প্রতি পশ্চিমবাংলার পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
গত ২০-৫-৯৬ তারিখে কৃষ্ণনগরের পাশে মুক্তি নগর গ্রামের ৪ জন মহিলাকে গণধর্ষণ 
করা হয়। সেই মহিলাদের নাম হল নির্মলা রায়, টিনা মুখার্জি, বাসন্তী মুর্মু এবং সুপ্রিতা 
সরকার। এই মহিলাদের যারা গনধর্ষন করেছে তাদের নাম হল সঞ্ীয় চৌধুরি, মুক্তি, হিরু 
মন্ডল, হেমু মন্ডল এবং এরা ছাড়াও আরও কিছু লোক ছিল যাদের চেনা যায় নি। যে চার 
জনের নাম করলাম তাদের তারা চিনে ফেলেছিল, বাকিদের তারা চিনতে পারেনি। এই 
ব্যাপারে কৃষ্ণনগরের কোতোয়ালি থানাতে স্পেসিফিক এফ আই আর করা সত্বেও থানার 
আই সি এবং পুলিশ অফিসার আজ পর্যন্ত দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করেন নি, কোনও শাস্তি 
মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। ওই সমস্ত রেপ কেসের আসামীরা ওই এলাকায় প্রকাশ্য 
দিবালোকে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছে তাই নয়, ওই সমস্ত মহিলা যারা 
রেপড় হয়েছে তাদের তারা ভয় দেখাচ্ছে যে কেস তুলে না নিলে জানে মেরে দেবে। 
পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু বলেছেন যে পশ্চিমবাংলায় আইন-শৃঙ্খলা ভাল। তাহলে এটা কি তার 
নমুনা? যদি আইন শৃঙ্খলা ভালই হয় তাহলে যে সমস্ত মহিলারা অত্যাচারিত হল, যারা 
রেপড হল তাদের আসামীরা কেন গ্রেপ্তার হল না? আসলে তারা সি পি এম দলের সঙ্গে 
যুক্ত আছে, তারা সি পি এম-এর ছত্র-ছায়ায় আছে বলে পুলিশ প্রেপ্তার করছে না। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পুলিশমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসামীদের 
গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি এবং দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি এবং এই ব্যাপারে যারা 
জড়িত তাদের শাস্তি দেবার দাবি জানাচ্ছি। 


রী অজিত খাঁড়া ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে ভগবানপুর এলাকার 
একটি সমস্যার ব্যাপারে সংশ্লিষটম্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ভগবানপুর এলাকার বিস্তীর্ণ 
অঞ্চল জুড়ে পানীয় জলের অভাবে মানুষ কষ্ট পাচ্ছে। সেখানে জলের লেয়ার নেমে যাওয়ার 
ফলে নলকৃপগুলি অকেজো হয়ে গেছে। এই ব্যাপারে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে জানানো 
সত্তেও এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা হয় নি এবং ভার কাছে ব্যবস্থা করার কোনও উপায়ও 
নেই। এখানে যাতে কিছু বিকল্প ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এখানকার . 
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পুকুরগুলির জল খেয়ে মানুষের মধ্যে আন্তরিক রোগ ছড়াচ্ছে। এই ব্যাপারে মন্ত্রী মহাশয় কি 
ব্যবস্থা নিচ্ছেন সেটা জানা দরকার। তার উপর এখানে বিদ্যুৎ না থাকার ফলে গভীর 
নলকুপের মাধ্যমে যে জল পাওয়া যাচ্ছিল সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। সেখানে বিদ্যুৎ সাপ্লাই 
দিয়ে গতীর নলকুপগুলি থেকে যাতে জল সরবরাহ করা যায় সেই জন্য আমি বিদ্বুতমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে এই পানীয় জলের সঙ্কট আজ নয়, বিগত ১৫ বছর ধরে এই. 
সঙ্কট চলছে, এখন এই পানীয় জলের সঙ্কট আরও বেড়েছে। এই সমস্যার স্থায়ী সুরাহার 
ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে সেটা জানতে চাই। নির্বাচিত হয়ে এই বিধানসভায় 
এসেছি সেই এলাকার মানুষের সমস্যার কথা জানাতে, সেই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। কোনও প্রতিকার করা যাচ্ছে না, দেখবো, জানাবো, কোনও খবর নেই 
এই সমস্ত খবর শোনার জন্য আপনার মাধ্যমে এটা জানাচ্ছি না। আমি বিশেষ করে অনুরোধ 
জানাচ্ছি, এলাকার মানুষ ভীষণ কষ্টের মধ্যে আছে, এই ব্যাপারে দ্রুত সমাধানের জন্য কি 
ব্যবস্থা মন্ত্রী মহাশয় নিচ্ছেন সেটা জানতে চাই। গ্রাম উন্নয়ন এবং পঞ্চায়েত মন্ত্রী আমাদের 
এলাকার মানুষ, তিনি এখানে উপস্থিত আছেন, আশা করি তিনি এই ব্যাপারে নজর দেবেন, 
এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করবেন। মন্ত্রী মহাশয়ের উপর মানুষের আশা ভরসা আছে, সেই 
জন্য আমি তার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে দ্রুত সমাধান করা যায়। 


[11-40--11-50 £৯7৯.] 


শ্রী বংশীবদন মৈত্র ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আমাদের খানাকুল থানা এলাকার 
বিদ্যুতের বিষয়ে দু একটি যে সমস্যা রয়েছে, সেই বিষয়গুলো আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী 
কাছে পৌছে দিতে চাই। বিষয়টি হচ্ছে, আমাদের এলাকার ডিপ টিউবওয়েল এবং মিনি ডিপ 
টিউবওয়েল আজকে তিন চার বছর ধরে তৈরি হয়ে রয়েছে। ডিপ টিউবওয়েল চারটি এবং 
মিনি ডিপ টিউবওয়েল ছয়টি হয়েছিল। কিন্তু সেগুলিতে আজ পর্যস্ত বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া 
হয়নি। যারজন্য চাষের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। এরই পাশাপাশি দু-একটি হাসপাতাল, পি এইচ 
সি আছে। রামচন্দ্রপুরে যে হাসপাতালটি আছে, সেখানে এখনও পর্যস্ত বিদ্যুৎ সংযোগ হয়নি। 
নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করেও এখনও পর্যস্ত কিছু করা যায় নি। রুরাল ইনটেনসিফিকেশনের 
বিষয়ে আমরা বলেছিলাম। আট দশটি মৌজা তিন-চার বছর ধরে স্যাংশন হয়ে পড়ে আছে। 
কিন্তু এখনও পর্যস্ত কিছু করা যাচ্ছে না। এটি দেখতে হবে। রিমোট ভিলেজে পঞ্চায়েত 
থেকে মিটার রিডিংয়ের একটা ব্যবস্থা হয়েছিল। আমরা শুনেছিলাম যে, সেই হিসাবে জি পি 
থেকে কয়েকটি নাম দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আযাপয়েনমেন্টের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে 
সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। পঞ্চায়েত থেকে নাম দিয়েছে আগেই। এই বিষয়টিকে একটু দেখতে 
হবে। এছাড়া আমাদের এলাকায় তিন-চারটি ভার্জিন মৌজা আছে, যেখানে এখনও বিদ্যুৎ 
পৌছায় নি। এই বিষয়ে উদ্যোগ নেবার জন্য আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এছাড়া রি- 
ভাইটালাইজেশনের একটি বিষয় রয়েছে। বহুদিন পূর্বে গ্রামের বুকে খুঁটি পুঁতে দেওয়া হয়েছিল, 
সেগুলি পড়ে গেছে। সেখানে নতুন করে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়নি। এই রকম তিন-চারটি মৌজা 
রয়েছে। সেগুলিতে যাতে বিদ্যুৎ সংযোজন করা যায় তারজন্য আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ ₹রছি। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী দেবীশঙ্কর পান্ডা ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার 
্বাস্থাম্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি যে এলাকা থেকে বিধানসভায় প্রতিনিধিত্ব করছি, সেই 
এলাকাটি পশ্চিমবাংলায় সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলির মধ্যে অন্যতম। এখানে যোগাযোগ 
ব্যবস্থা একেবারে না থাকায় মানুষের হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার একমাত্র স্থান নন্দীগ্রাম, 
সেখানে সেই সুযোগ তারা পায় না। নন্দীগ্রাম হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ 
ভেঙে পড়েছে। যদিও সেখানে চারটি হাসপাতাল আছে, একটি রুরাল হাসপাতাল, একটি 
সাবসিডিয়ারি হাসপাতাল আছে, সংখ্যার দিক থেকে যদিও কম নয়, তাহলেও সেখানে 
একটিমাত্র হাসপাতালে ইন্ডোর ব্যবস্থা আছে। বাকি সবগুলিতে আউট ডোরের ব্যবস্থা আছে। 
মহম্মদপুর হাসপাতাল এবং রিয়াপাড়া হাসপাতালের বিল্ডিংগুলো অনেকদিন ধরেই কনডেম 
হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও পর্যস্ত সেগুলি পুননির্সাণের ব্যবস্থা হয় নি। নন্দীগ্রামে বৈদতিকরণের 
সুযোগ থাকা সত্বেও বিদ্যুতায়ন করা হয় নি। সেখানে ল্যাম্পের আলোয়, হ্যারিকেনের 
আলোয় মায়েদের প্রসব করাতে হচ্ছে। রিয়াপাড়া হাসপাতালটিকে প্রাথমিক হাসপাতাল হিসাবে 
(ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছে_-“উইদিন দি একজিস্টিং 
ইনফ্রাস্ট্রীকচার”। তার মানে নার্স বাড়বে না, ডাক্তার বাড়বে না এবং অন্ধকারে পুরানো 
বিন্ডিং ভেঙে পড়ার অপেক্ষায় থাকবে। অথচ একটি পি এইচ সিকে রুরাল হসপিট্যাল 
হিসাবে ঘোষণা করা সত্তেও কোনও ব্যবস্থা হল না। সেই কারণে স্বাস্থমন্ত্রীর কাছে আমার 
প্রশ্ন আপনারা গরিব মানুষদের চিকিৎসার জন্যে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন? আপনারা তো৷ জনমুখী 
সরকার, গরিব মানুষদের জীবন মরণ সমস্যা নিয়ে ওঠাবসা করেন, এই ননীপ্রামের গরিব 
লোকাদর চিকিৎসার কি ব্যবস্থা আপনারা নিচ্ছেন সেই ব্যাপারে আমি আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে জানতে চাই। আমি বলতে চাই যে, অবিলম্বে নন্দীগ্রামে হাসপাতালের ইন্ডোর 
যাতে চালু করা হয় তার ব্যবস্থা করুন। মহম্মদপুর, রিয়াপাড়ার কনডেমড বাড়িগুলো 
পুননির্মীণের ব্যবস্থা করা হোক। তাছাড়া নন্দীগ্রাম হাসপাতালে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা করা 
হোক। ননীগ্রামে রুরাল সাবসিডিয়ারি যে হাসপাতালটি রয়েছে তাতে যাতে গ্রামের লোকের 
চিকিৎসার সুযোগ পায় তার অবিলম্বে ব্যবস্থা করুন। নদীগ্রামের এই হাসপাতালটিকে বহু দুর 
দূর গ্রাম থেকে লোকে চিকিৎসার জন্য আসে, বহু অধুষিত এলাকার থেকে আসে। তর 
যাতে চিকিৎসার সুযোগ পায়, হাসপাতালের সুযোগ যাতে পূর্ণ সদ্যবহার করতে পারে 
তারজন্য আমি আপনার মাধ্যম সবস্ম্ত্ীর কাছে আবেদন জানিয়ে আমার বন্তব্য শেষ করছি। 


ধন্যবাদ। 


রী আননদকুমার বিশ্বীসঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধামে পরিবহন মী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় আমতলা থেকে ঘটকপুর ভায়া 
বারুইপুর রা্াটিতে ৯৭ রুটের বাস দীর্ঘদিন ধরে চলছে। হঠাৎ গত ২-১ বছর যাবত ওই 
১৭ রুটের বাসটি আমতলা ভায়া বারুইপুর রুটে চলছে না। এরফলে যাতায়াতের খুব 
অসুবিধা হচ্ছে এবং বির পূর্ব বিধানসভায় যোগাযোগের ক্ষেত্রে সরকারি বা বেসরকারি 
বাস না থাকার ফলে মানুষের যাতীয়াতের খুব অসুবিধা হচ্ছে। এই সমস্যার যাতে সমাধান 
হয় সেইকারণে আমি আপনার মাধমে পরিবহন মী দৃষ্টি আকর্ষণ করে অভিনন্দন জানিয়ে 
আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। 
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. শ্রী ফণীভূষণ রায় ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বাস্্মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাই। স্যার, মালদহ জেলাতে কোনও মহকুমা হাসপাতাল নেই। একটি মাত্র 
সদর হাসপাতাল, সেই সদর হাসপাতালে সাধারণ গরিব মানুষদের চিকিৎসার কোনও স্থান 
হয় না। এমন বেডের অবস্থা যে এক একটা বেডে ২-৩জন করে রোগী শুয়ে থাকেন। এমন 
কি মাটিতে পর্যস্ত রোগীরা কুকুরের পাশে এক সাথে গড়াগড়ি খাচ্ছে। তারা কুকুরের পাশে 
থেকে কুকুরে মানুষে খাবার নিয়ে টানাটানি করছে। এই সদর হাসপাতালে শুধু ওখানকার 
রোগী নয়, পশ্চিম দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ থেকে, সুতী থেকে মানুষ আসছে। 
এই অবস্থাতে একটা প্রস্তাব রাখছি যে, মালদহ জেলায় ২টি পৌরসভা, সদর হাসপাতালটি 
ইংলিশ বাজারে অবস্থিত। বর্তমানে প্রাথমিক স্বাস্থকেন্দ্রটি পঞ্চায়েতে ছিল, কিন্তু পৌরসভা 
এক্সটেনশন হবার ফলে এটিও পৌরসভার মধ্যে পড়েছে, এখানে এলাকার মানুষ চিকিৎসার 
জন্য আসে, প্রায় কয়েক হাজার লোক চিকিৎসার জন্য আসে। ট্রাইব্যাল সিডিউল কাস্ট 
মানুষেরা চিকিৎসার জন্যে আসেন, সুতারং এই এলাকার হাসপাতালটিকে সদর হাসপাতাল 
হিসাবে অর্থাৎ ৫০ বেডের হাসপাতাল হিসাবে গণ্য করা হোক এই আবেদন রাখছি। এই 
হাসপাতালে গরিব মানুষরা আসে যথা মহানন্দার ওপার থেকে, এমন কি ফরকার কাছ থেকে 
বিরাট বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ চিকিৎসার জন্য আসেন, তাদের যাতে সুচিকিৎসা হয় তারজন্য 
স্বাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাছাড়া মালদহ জেলার ফরোয়ার্ড ব্লকের এম এল এ, এখন 
মন্ত্রী হয়েছেন, তাকেও এই ব্যাপারে বলা হয়েছিল। স্বাস্থ্মন্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে মালদার এই 
অবস্থা দেখার জন্য তাকে অনুরোধ করব। মালদার সদর হাসপাতালের অবস্থাটা দেখুন যাতে 
একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা হয়। পুরাতন মালদার সেন্ট্রাল পয়েন্টে অন্তত কম করে ৫০ বেডের 
একটি হাসপাতাল স্থাপন করা হোক, এই কথা কয়টি বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী আবু আয়েস মন্ডল £ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের রাজ্যে আই পি পি ফোরে অনেকগুলি গ্রামীণ ও প্রাথমিক 
্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। আমাদের বর্ধমান জেলাতেও এই ধরানর বেশ কয়েকটি 
্বাসথ্যকেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, তারমধ্যে মন্তেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের ময়নাপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্র 
৩ বছর অধিককাল থেকে নির্মিত হয়ে পড়ে আছে। এখন পর্যন্ত এই হাসপাতালটি চালু করা 
হয়নি, ফলে পরিত্যক্ত অবস্থার চেহারা নিয়েছে। কোনও পাহারাদারও সেখানে নিযুক্ত হয়নি। 
ভবনটির আরও ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থা হচ্ছে। অবিলম্বে এটি চালু হওয়া দরকার। অতি সত্বর এটি 
চালু করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। আউটডোর ডিপার্টমেন্টটি চালু করার জন্যও দাবি জানাচ্ছি। 


স্ত্রী মানিক উপাধ্যায় 8 মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার অনুমতি নিয়ে এই হাউসের 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বারাবণি বিধানসভা কেন্দ্রে যে সমস্ত 
কোলফিল্ড এরিয়া আছে, সেইখানে উত্তোলনের ফলে টোটাল এলাকার যে ধ্বস এর চেহারা 
নিয়েছে, সেই সমস্ত ধ্বসে জমি হারাদের, যারা ল্যান্ডওনারস তাদের কমপেনসেশন এবং যে 
প্রভিশন আছে ওয়ান একর ল্যান্ড অর্থাৎ মিডিল পয়েন্ট অফ ৮৪, এক একর জমির 
বিনিময়ে একজন সার্ভিস পাবে। কিন্তু সেইগুলি হচ্ছে না। বারাবণি বিধানসভা কেন্দ্রের ৩টি 
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এরিয়া, এটা হচ্ছে, শ্রীপুর, তার আন্ডারে একটা গ্রুপ অফিস সেটা হচ্ছে ভানোরা, তার 
আন্তারে যে সমস্ত গ্রাম আ্যাফেকটেড হচ্ছে এই ধ্বসে, তাতে জমি, ঘর, রাস্তা, স্কুল সমস্ত 
গ্রাম। ভানোরা, মাজিয়ারা, চরণপুর এই সমস্ত গ্রামগুলির মেজরিটি পারসেন্ট আযাফেকটেড 
হওয়ার পর সেইগুলি উর্ধতন মাইন শিফটিং ডিপার্টমেন্ট থেকে এনকোয়ারি করার পরেও 
সেখানে যে সমস্ত ল্যান্ড ওনারস আছে তাদের যে সমস্ত কমপেনসেশন এবং সার্ভিস তারা 
সেটা পাচ্ছে না। ঘর যেগুলি আ্যাফেকটেড হচ্ছে, স্কুল যেগুলি আযফেকটেড হচ্ছে, সেইগুলি 
এনকোয়ারি করছে সি এম আর এস ধানবাদ। অলরেডি শ্রীপুর ভানোরা এরিয়ায় তাদের 
এনকোয়ারি কমপ্লিট হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত গ্রামের মানুষের যে সমস্ত ঘর, রাস্তা, স্কুল 
রয়েছে সেইগুলির কোনও পরিবর্তন হয়নি। আর একটি এরিয়া হচ্ছে, সীতারামপুর। তার 
আন্ডারে রয়েছে বারমুন্ডিরা, পাঁচগাছিয়া, মনোহরবোহাল, বরপুকুরিয়া, সরাটাইডিহি, সিতলামৌজুরি, 
পলাশডিহি এই সমস্ত এরিয়ায় টোটাল মেজরিটি পারসেন্ট ল্যান্ড আফেকটেড। সেই আযফেকটেড 
এরজন্য পুকুরে জল থাকছে না, কুয়োয় জল থাকছে না। আফেকটেড গ্রুপ ওয়াইজ এনকোয়ারি 
হচ্ছে। ল্যান্ড আফেকটেড এর ব্যাপারে কমিটি রিপোর্ট দিয়েছে। অথচ সেই ল্যান্ড ফাইনালাইজ 
হচ্ছে না, অথচ সাধারণ মানুষ যারা ল্যান্ড ওনারস তাদের কশ্নপেনসেশন, তাদের সার্ভিস 
পাচ্ছে না। সেই এলাকার অনেকগুলো ঘর আফেকটেড হয়েছে। কিন্তু আজও পর্যস্ত তাদের 
শিফটিং-র ব্যবস্থা হয়নি। সীতরামপুর, বারমুন্ডিয়া গ্রুপের কৈলাশী সিং, কার্তিক মন্ডল, কানাই 
পাল, মনোহরগোপাল তাদের শিফটিং-এর ব্যবস্থা করা হয়নি, তার! গাছের নিচে বসবাস 
করছে। পলাশডিহি স্কুল আজকে দীর্ঘাদন ধরে আফেকটেড হচ্ছে। তাদের তিন থেকে চার 
বছর আগে শিফটিংয়ের অর্ডার হয়েছিল এবং সাড়ে তিন থেকে চার লক্ষ টাকা স্যাংশন 
হয়েছিল মাইন সেফটি ডিপার্টমেন্ট থেকে। কিন্তু আজ পর্যস্ত এ এলাকায় সেফটি প্লেস খুঁজে 
পাওয়৷ গেল না এবং এ টাকা খরচ করা হলনা। আজকে এ এলাকার মানুষ টোটালি 
আনসেফ, তারা যে কোনও সময় ধ্বসের মুখে পড়তে পারে। সালামপুর এরিয়ায় টোটাল 
বারাবনি কনস্টিটিউয়েন্সির ভেতরে সংগ্রামগড় কোলিয়ারির মধ্যে সামসি গ্রাম, লোহাট গ্রাম, 
ডাবর গ্রাম আ্যাফেকটেড এবং মোহনপুর কোলিয়ারির ফলে মোহনপুর ভিলেজ আ্যাফেকটেড 
ডালমিয়া বাঞ্জিমারি গ্রাম আযাফেকটেড দিগলাপাহাড়ী গ্রাম, বেগুনিয়া কোলিয়ারি আযফেকটেড। 
সেইসব এলাকা থেকে সেস তোলার কোনও ব্যবস্থা নেই এবং এইভাবে কয়লা উত্তোলনের 
ফলে কোলিয়ারি এলাকার লোকের! ভিকটিমাইজড হচ্ছে। এই বামফ্রন্ট সরকার সেইসব 
জায়গা থেকে সেস আদায় করছে না। এই ব্যাপারে আমি মাননীয় মন্ত্ীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 


করছি। 


শ্রীমতী শকুন্তলা পাইক £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি কুলপি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে 
এসেছি, আঁমার বিধানসভা এলাকায় নির্বাচনের ভাগে এবং পরে কংগ্রেসের শুভাবাহিনী 
এলাকায় সঞ্জাস চালাচ্ছে । আমার বিধানসূভা এলাকায় ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে, সেখানে 
রামনগর-গাজীপুর গ্রামপঞ্ায়েতের অধীন গাজীপুর গ্রামের নৃূরইসলাম জমাদারকে ২২-৯-৯৬ 
তারিখে ও তার ছোট ভাই নূরহোসেন জমাদারকে ১৪-১২-৯৬ তারিথে প্রকাশ্য দিবালোকে 
কংগ্রেসের ঘাতক বাহিনী নৃশংসভাবে হত্যা করে। এ ঘটনার সঙ্গে যিনি সরাসরি জড়িত 
ছিলেন তিনি গত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে লড়াই করেছিলেন এবং নির্বাচনের 
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তিন মাস আগে তিনি জেল খেটেছেন। স্যার, আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন, গাজীপুর 
গ্রামপঞ্চায়েতের ইনায়েতপুর গ্রামের ১৮ বৎসরের সাহারুন মণ্ডলকে এ কংগ্রেসের গুণ্ডাবাহিনী . 
দুই চোখ অন্ধ করে দিয়েছে। মাননীয় স্পিকার মহাশয় যদি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে 
তাকে আমি এই হাউসে হাজির করতে পারি। তাছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেও তার ছবি 
বেরিয়েছে। স্যার, ওরা এইভাবে এ এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। স্যার, এই ব্যাপারে আমি 
স্বরাষট্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী কমল মুখার্জিঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্তমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি আজকে যে ব্যাপারটা এখানে বলতে চাই, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়। জি টি রোড দিল্লি আর কলকাতার মধ্যে একমাত্র সংযোগকারী রাস্তা। এই জি টি 
রোডের কি অবস্থা। পূর্তমন্ত্রী জানেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। হুগলি জেলার উত্তরপাড়া 
থেকে পান্ডুয়ার মধ্যে দিয়ে জি টি রোড গেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হল। 
চন্দননগর শহর থেকে তালডাঙ্গা থেকে ভদ্রেশ্বর বাজার পর্যস্ত। এইখানে জি টি রোডের কি 
ভয়াবহ অবস্থা। আমরা বারবার উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে গেছি এবং আবেদন করেছি আপনারা 
খোঁজখবর নিন যাতে এই রাস্তাটা মেরামত করা হয়। রাস্তায় বিরাট, বিরাট গর্ত। নর্দমাগুলো 
সব ভেঙে গেছে। নর্দমায় মানুষ পড়ে যাচ্ছে। হাত পা ভাঙছে। প্রতিদিন কত আযাকসিডেন্ট 
হচ্ছে তাই চন্দননগরের মধ্যে দিয়ে এই যে জি টি রোড গেছে যুদ্ধকালীন জরুরি ভিত্তিতে 
এই রাস্তা সংস্কারের দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী মন্মথ রায় ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে নগর উন্নয়ন মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙ্গা পৌরসভায় কর্মচারিদের ধর্মঘট 
চলছে গত ২১শে মে থেকে। লাগাতার ধর্মঘট চলছে। ১১ দফার দাবিতে এই ধর্মঘট চলছে। 
কিন্ত পৌরসভার কর্তৃপক্ষ এক অনমনীয় মনোভাব নিয়ে চলছে। এই পৌরসভা কংগ্রেসের । 
দুঃখের কথা সমস্ত দলের শ্রমিক এই ধর্মঘটে সামিল হওয়া সত্তেও, পৌরসভা কর্তৃপক্ষ এক 
অনমনীয় মনোভাব নিয়ে চলছে। আমি এই ব্যাপারে নগর উন্নয়ন মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি 
করছি। 


শ্রী গৌতম চক্রবর্তী $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষামন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন, যে মালদা জেলায় দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে আ্যাড হক 
প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বোর্ড এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের একটা ব্যবস্থা আছে। দীর্ঘ 
১৮ বছর ধরে এই বোর্ড গঠন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে করাপশন এবং স্বজন পোষণ 
ভীষণভাবে দানা বেঁধেছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে মালদা জেলা এবং মেদিনীপুর জেলায় . 
নিয়ম বহির্ভতভাবে শিক্ষক নিয়োগের জন্য ৪৩০ জনের যে লিস্ট হয়েছিল, সেঁই লিস্টকে 
সুপ্রীম কোর্ট বাতিল করে দিয়েছিল। কারণ দেখানো হয়েছিল এই বোর্ড স্বজন পোষণের 
কারণে ৪০ থেকে ৮৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঘুষ নিয়েছে। ঘুষের বিভিন্ন চিঠি আমরা মহামান্য 
হাইকোর্ট এবং সুণ্রীমকোর্টের কাছে জমা দিয়েছিলাম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি শুনলে 
বিশ্মিত হবেন যে, হাইকোর্ট এবং সুপ্রীমকোর্টের রায় কে অমান্য করা হয় এবং নতুন করে 
৪৩০ জনের লিস্ট করা হয়েছে। আগের ৪৩০ জনের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের যে লিস্ট 
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করা হয়েছিল তার মধ্যে নতুন করে ৪ জনের নাম নেওয়া হয়েছে। আগের লিস্টের ৩৩০ : 
জনের যে নাম ছিল সেগুলো নতুন লিস্টে আছে এবং এর সঙ্গে নতুন করে ৪ জনকে নিয়ে 
৩৩৪ জনের নাম নতুন লিস্টে নেওয়া হয়েছে। নতুন যে ৪ জনকে নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে 
২ জন মারা গেছেন এবং বাকি ২ জন সরকারি চাকরি পেয়ে অন্য জায়গায় চলে গেছেন। 
অর্থাৎ মহামান্য সুপ্রীমকোর্ট যে রায় দিয়েছিলেন সেই রায়কে ভায়োলেট করে ঘুষ দিয়ে ৩৩০ 
জন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল। সেই ৩৩০ জন প্রাথমিক শিক্ষককেই আবার 
নতুন করে নিয়োগ করার ষড়যন্ত্র চলছে। সুগ্রীমকোর্টের রায়কে ভায়োলেট করছে। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে দাবি জানাচ্ছি যে মালদা জেলার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের 
বোর্ড ভেঙে দেওয়া হোক এবং স্বজনপোষণ ও করাপশনের ডিপো ১৮ বছর ধরে যে 
আযাডহক বডি এখানে আছে সেটা ভেঙে দেওয়া হোক। 


রী শঙ্করশরণ নস্কর $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিষু্পুর পশ্চিম 
বিধানসভা নির্বাচনী এলাকার নলকুপের যে সমস্যা আছে সেই সমস্যা সমাধানের জন্য 
সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে গভীর নলকুপের যে প্রোজেক্ট 
নেওয়া হয়েছে সেগুলো অসম্পূর্ণ হয়ে আছে, সেগুলো সম্পূর্ণ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী 
মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। | 
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শ্রী তারক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের 
মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র কাশীপুর বিধানসভার 
অন্তর্গত ১০৯ নম্বর বি কে পাল আ্যাভেনিউয়ে অবিনাশ চন্দ্র মেটারনিটি হোম আছে। এখানে 
১২০টি শয্যা আছে। কিন্ত এই সরকারি হাসপাতাল, এই মাতৃসদন চরম দুরবস্থার মধ্যে 
চলছে। এই মাতৃসদনে একটা ত্যান্থুলেল নেই। প্রয়োজনে এখান থেকে কোনও রোগীকে অন্য 
হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় বা কোনও রোগীকে যদি বাড়ি থেকে মাতৃসদনে নিয়ে আসার 
প্রায়েজন হয় তাহলে আ্যান্ধুলে্স না থাকার জন্য খুব অসুবিধায় পড়তে হয়। এখানে কোনও 
জেনারেটরের ব্যবস্থা নেই। লোড শেডিং-এর সময় ডাক্তারকে মোমবাতি নিয়ে অপারেশন 
করতে হয়। আপনি শুনলে অবাক হবেন যে এই মাতৃসদনে একজনও আ্যানেসথেসিস্ট নেই। 
সেখানে প্রয়োজনে রোগীর অপারেশন করা সপ্ভব হচ্ছে না। এই অবিনাশ চন্দ্র মেটারনিটি 
হোম উত্তর কলকাতার এক মাত্র মাতৃসদন। শুধু কাশীপুর নয় শ্যামপুকুর, জোড়াবাগান, উত্তর 
ও উত্তর শহরতলীর বিভিন্ন প্রান্তের মায়েরা এখানে আসেন। এখানে শিশুরা জন্মগ্রহণ করে, 
কিন্তু একজন চাইল্ড স্পেশালিস্ট নেই। স্যার আপনি একটু ভেবে দেখুন, কলকাতা মহানগরীর 
বুকে একটি মাতৃ সেবা-সদনের যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে-গঞ্জের বিভিন্ন 
হাসপাতালগুলিব আজকে কি অবস্থা। রাজ্যপালের ভাষণে আমি দেখলাম সেখানে রয়েছে এই 
রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি ঘটেছে। ৫২০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রকল্প-এর কাজ 
শুরু হয়েছে। মাননীয় অজিত পাঁজা মহাশয় যখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন স্বাস্থ্যের যতটুকু 
কাজ হওয়ার হয়েছিল, তারপর আর কোনও কাজ হয় নি, এই অপদার্থ সরকার কিছুই কাজ 
করেনি। মাননীয় স্বাস্থামন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি, অবিলম্বে অবিনাশ চন্দ্র মেটারনিটি হোমের 


এই অচলাবস্থা, অব্যবস্থা দূর করার ব্যবস্থা করুন। 
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শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সেচ 
দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অস্তর্গত ভদ্রকালী- 
শিবতলা এবং শিমূলতলা অঞ্চলে গঙ্গানদীর পশ্চিমতীরে ভাঙনের ফলে এলাকার ৫০ বছরের 
পুরানো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ বিপদের মুখে। এটি একটি মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করে গিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম 
নেতা এবং প্রাক্তন সাংসদ শ্রী অজিত বাগ। কংগ্রেস দলের চিফ হুইপ শ্রী আব্দুল মান্নান 
এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন যদিও স্কুলে যান না। সেই স্কুল আজ ভাঙনের মুখে পড়েছে। : 
এই ভাঙনের ফলে উত্তরপাড়া কোতরং পরিচালিত বৈদ্যুতিক চুল্লি-_শিবতলা শ্বাশানে, সেটাও 
ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। কয়েক বছর আগে সেখানে গঙ্গার পাড় বাধানো হয়েছিল, সেটাও ক্ষয়ে 
গেছে। আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় সেমমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি, যাতে অবিলম্বে এ 
ভাঙন রোধ করা যায় তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। . 


শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র ঃ মাননীয় ম্পিকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পঞ্চায়েত 
মন্ত্রীকে এখন হাউসে দেখছি না। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মালদা জেলার জেলা পরিষদে 
প্রায় এক কোটি টাকারও বেশি চুরি হয়েছে। জওহর রোজগার যোজনার টাকা কোনও কমিটি 
না করেই জেলা পরিষদ ইচ্ছা মতো খরচ করেছে। গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পানীয়জলের 
ব্যবস্থার জন্য এ টাকা কেন্দ্রীর সরকার দিয়ে থাকে। একদিকে আমরা দেখছি তারা পার্টি-ফান্ড 
তৈরি করছে। আর এক দিকে দেখতে পাচ্ছি যে, জে আর ওয়াই-এর টাকা দিয়ে কালেকটরি 
বিল্ডিং সাজানো হচ্ছে, সেখানকার রাস্তাঘাট সাজানো হচ্ছে, জেলা পরিষদের বিল্ডিং তৈরি 
হচ্ছে। আরও লজ্জার কথা যে, জেলার ডিস্টরিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি কার্পেটে লালে লাল করে 
সাজানো হল। অডিট রিপোর্টেও এই কথা বলেছে এবং রাজ্য সরকারের কাছে তদস্ত চেয়েছে। 
৩৫ পাতার এই অডিট রিপোর্ট চাইলে আমি এই হাউসের কাছে পেশ করতে পারি। 
পঞ্চায়েত মন্ত্রী আপনি তো ভালো লোক, তাই তো আপনাকে আবার মন্ত্রীত্ব দেওয়া হয়েছে 
আপনার জানা উচিত যে, ৮৯-৯০ এবং ৯০-৯১ সালে জওহর (রোজগার যোজনার টাকা 
এই ভাবে তছনছ করেছে। তারপরে আমরা দেখতে পেলাম ১৯৮৯ থেকে ১৯৯০ সাল 
পর্যস্ত কেন্দ্রীয় কৃষি বিভাগ ১৫২৭ মেট্রিক টন গম দিয়েছিল গরিব মানুষদের দেবার জন্য। 
কিন্তু পঞ্চায়েত জেলা পরিষদের মাধ্যমে ৪৪১ মেট্রিক টন গম ওরা খরচ করতে পারেন নি। 
যার মূল্য ৭ লক্ষ টাকা। এটা গরিব মানুষের টাকা, এটার কোনও হিসাব ওরা দিতে পারেন 
নি, এটা ওরা তছরাপ করেছেন। আজকে ডি আর ডি এ জে আর ওয়াই-এর টাকা 
আত্মম্মাৎ করা হচ্ছে। জেলা পরিষদ, গ্রাম পঞ্চায়েতে অডিট হচ্ছে না স্যার, আমার বিধানসভা 
এলাকার মহারাজপুর জি পি-র প্রধান কাজ করে না কিন্তু টাকা স্যাংশন করে দেওয়া হয়। 
এঁ প্রধান টাকা আত্মসাৎ করছে। মাননীয় মন্ত্রীও এটা জানেন। যদিও মন্ত্রী বলেছিলেন কোনও 
পঞ্চায়েত কাজ না করলে তার পাওয়ার সিজ করে জেলা পরিষদের বা পঞ্চায়েত সমিতির 
হাতে দিয়ে দেওয়া হবে। স্বাভাবিকভাবেই মালদহের এ ডি এম জেলা পরিষদের এ পঞ্চায়েত 
প্রধান-এর পাওয়ার সিজ করল। কিন্তু দেখা গেল, মাননীয় মন্ত্রী এ এ ডি এম-কে ট্রাপফার 
করে দিলেন এবং এঁ প্রধানকে আরও বেশি ক্ষমতা তুলে দিলেন। আমরা এর বিরুদ্ধে . 
হাইকোর্টে কেস করি। হাইকোর্ট বলেছে, তদন্ত করতে। আমাদের প্রশ্ন সি পি এম-এর 
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পঞ্চায়েত প্রধান বলেই কি মন্ত্রী তাকে ছেড়ে দিলেন? আপনি সমস্ত পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েতের 
এষা । "দি আপনার কাছে আবেদন করব, আপনি এ ব্যাপারে তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের 
শান্তি দিন এবং যে দেড় খ্মোট ১," তছবপ হয়েছে এ ব্যাপারেও তদন্ত করুন। আমি সেই 
সঙ্গে অনুরোধ করব, এই হাউস থেকে একটা কমি বত “1. ৮০" জলা পরিষদে পাঠানো 
হোক এবং তারা এই বিষয়টা তদস্ত করে দেখুন। এটা বলে আমার বশত ,শ শি' 


শ্রী ননাগোপ।ত। ঠোখুস ' শানন'ম স্পিকার মহোদয, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
কৃষিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটা গুরুত্বপুণ (বব আভি। শাম, দি ই) “টি 
উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ সাধারণ মানুষের জীবন-জীব্বাব মান উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের 
আশা-ভরসা অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকাব এমন একট" নীতি অবলম্বন করেছেন 
যার ফলে তাদের অর্থাৎ কৃষকদের একটা ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ইদানিং 
আপনারা কাগজে দেখে থাকবেন হাওড়া স্টেশনে রেক এখতে বাবা দেওয়া হচ্ছে, শিবপুর 
বা বাইরে রাখতে হচ্ছে, ওয়াগান পাওয়া যাচ্ছে না ইত্যাদি। সেই বকম একটা কেস ইদানিং 
ঘটেছে। স্যার, আমার এলাকায় শ্যামপুর, বাগনান, আমতায় প্রচুর পান চাষ হয়। স্বভাবতই 
তারা খুব গরিব। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এবং তাদের সাহাযোর জন্য হাওড়া জেলার 
কৃষকসভার উদ্যোগে এবং জেলা পরিষদের সহায়তায় একটা প্রচেষ্টা ওখানে শুরু হয়েছে। 
পান থেকে তেল বার করে মাউথ ওয়াস, মুখশুদ্ধি তৈরি করা যায় কিনা সেটা দেখা হচ্ছে। 
যদিও এখনও এবিষয়ে বিশাল কিছু করা যায় নি। ৩/৪দিন আগে কাগজে দেখে থাকবেন 
বাগনানে ট্রেন অবরোধ করা হয়েছিল। পান চাষিরা এটা করেছিল। দীর্ঘদিন ধরে ওখানে 
একটা স্টেশন করার কথা হচ্ছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা হয়নি। এতে পান চাষীদের ভয়ানক 
অসুবিধা হচ্ছে। আমি আপনার মাধ্যমে কৃষিমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি যাতে এব্যাপারে কেন্দ্রীয় 
সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে কিছু করা যায় পানচাষিরা ওখান থেকে পান বুক করতে 
পারে তার ব্যবস্থা করা যায় সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। এটা একটা অর্থকরী ফসল 
হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে। এব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়। হোক। 
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রী তুষারকান্তি মন্ডল $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পরিবহন 
ত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সুতাহাটা বিধানসভার অন্তর্গত হলদিয়া শিল্প নগরী একটি নতুন 
সংবাদ এনেছে। আমি জানতে চাইছি যেখানে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার মেহনতি মানুষের 
সরকার বলছেন, বঞ্চিত মানুষের সরকার, শোষিত মানুষের সরকার বলছেন সেখানে বামফ্রন্ট 
সরকারের পূর্তমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই যে একটি যুদ্ধ বিমান বা জেট বিমান গঙ্গা বক্ষে 
নেমে এসেছে। এটির নাম সিলভার জেট, সাধন দত্ত নামিয়েছেন, এতে গরিব মানুষের কি. 
উপকার হবে আমি জানি না। এই জেট বিমানের গতি ঘন্টায় ৭৬ কিঃমিঃ বেগে যাবে। 
যেখানে গঙ্গা বক্ষে ৫ হাজার গরিব জেলে মাছ ধরে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে, এতে 
তাদের অবস্থা কি হবে? পারাপারের যে নৌকা আছে__৭৬ কিছমিঃ বেগে যদি যায়__ 
তাহলে নৌকাগুলি ডুবে মানুষের জীবনহানির আশঙ্কা আছে। ১৯৮০ সালে ৭ই সেপ্টেম্বর 
আমাদের মাননীয় মুখ্যম্তী স্ত্রী জ্যোতি বসু তিনি এখানে একটি জেটির উদ্বোধন করেছেন। 
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রায়চক জেটির মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ২৫ হাজার মানুষ ডায়মন্ড হারবারে যাতায়াত করেন। 
সেখানে সেই জেটি কাঠের, আমরা বহু আশ্বাসের বাণী শুনেছি এবং সেই আশ্বাসের বাণী 
১৬-১৭ বছর অতিক্রাস্ত হতে চলেছে। সেই গরিব মানুষদের জন্য ব্যবস্থা করা হোক। 
শ্রী প্রত্যুষ মুখার্জি ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, আপনার মাধ্যমে হাওড়া জেলা এবং আমার 
বিধানসভা কেন্দ্র আমতায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় জটিলতা দেখা দিয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। হাওড়া জেলা একটা শিল্প সমৃদ্ধ জেলা এবং এর গ্রামাঞ্চলে বু শিল্প আজকে গড়ে 
উঠেছে এবং কাজ চলছে। কিন্তু যে বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনগুলি বিশেষকরে আমতায় ৩৩ কে.ভি. 
সাব-স্টেশন, যার মধ্যে দিয়ে শুধু আমতাঁ থানা এলাকাই নয়, উদয়নারায়ণপুর, জগত্বল্পভপুরে 
বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়ে থাকে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমরা গত এক বছর যাবৎ দেখছি প্রায় প্রতি 
দিন দৈনিক এক দেড় ঘণ্টা, কখনও বা তারও বেশি সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে না। ফলে 
মানুষের মনে একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ বিপর্যস্ত হচ্ছে এ বিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নেই। আমতার ৩৩ কেভি. সাব-স্টেশনে বর্তমানে সি ই এস সি থেকে বিদ্যুৎ 
সরবরাহ করা হচ্ছে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়াররা বলছেন, বর্তমানে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ ওখানে দেওয়া - 
দরকার তা সি ই এস সি-র তরফ থেকে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে বিদ্যুতের যে চাহিদা সে 
চাহিদা অনুযায়ী পিক আওয়ার্সে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিদঘ্মিত হচ্ছে এবং সরবরাহ নিশ্চিত করা 
যাচ্ছে না। এটা করতে হলে ৩৩ কে.ভি. সাব-স্টেশনে আরও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রান্সফর্মিং- 
এর ব্যবস্থা করা দরকার। এর সাথে সাথে ওখানে এ সাব-স্টেশনের কাজ শুরুর সময় 
কোলাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে যে পরিবাহী সংযোগ লাই" ছিল তা আজকে বিভিন্ন কারণে 
বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে__ তা যাতে আবার যুক্ত করা যায় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 
হবে এবং সেটা করার জন্য আমি মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী তথা বিদ্যুৎ দপ্তরকে অনুরোধ করছি। 
এ ছাড়াও আজকে হাওড়া জেলায় বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে, কিন্তু প্রেজেন্ট সিস্টেমে 
তা সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ তার যে ট্রাল্সফর্মিং ক্যাপাসিটি তা বেশি বিদ্যুৎ 
দিলেও নিতে পারছে না। ফলে হাওড়া জেলায় এমন একটা পরিস্থিতি দীড়িয়েছে যে, যে 
প্রেজেন্ট সিস্টেমগুলো রয়েছে তা বেশি বিদ্যুৎ দিলেও নিতে পারছে না। হাওড়া জেলার 
বেশিরভাগ জায়গায়ই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যুৎ দিলেও নিতে পারছে না এবং তা 
ট্রালমিট ও করতে পারছে না। এই অবস্থায় গোটা হাওড়া জেলায় আরও কতগুলো সাব- 
স্টেশনের প্রয়োজন রয়েছে। কিছু নতুন সাব-স্টেশন স্যাংশন করা হয়েছে, 
যেমন-_উদয়নারায়ণপুরে, মুল্সীরহাটে, বাগনানে, আলমপুরে, এগুলো অবিলম্বে করার জন্য 
আমি নির্দিষ্টভাবে বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এর সঙ্গে সঙ্গে যে অতি উচ্চ ক্ষমতা 
সম্পন্ন বড় আকারের ১৩২ কে.ভি. সাব-স্টেশন গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, যার 
কাজ এখনও শুরু হয় নি-__ একটা হাওড়ার কোণায় এবং আর একটা উলুবেড়িয়ায় ১৩২ 
কে.ভি. সাব-স্টেশন- তা যাতে দ্রুত শুরু করা যায তার জন্য আমি অনুরোধ করছি। এই 
কাজ হলে আগামী কয়েক বছরে যে উচ্চ চাহিদা'র সৃষ্টি হবে তা সরবরাহ করা সুনিশ্চিত 
বরা যাবে। তানাহলে গোটা হাওড়া জেলা একটা চরম বিদ্যুৎ সঙ্কটে পড়বে, এবিষয়ে কোনও 
. শনেই। এই কয়েকটি সাজেশন আমি বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে রাখছি। আশা করছি বিদ্যুৎ 
দপ্তর কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিদ্যুৎ মন্ত্রী এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের 
'কাছে এই অনুরোধ আপনার মাধ্যমে জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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[12-30--12-40 2] 


শ্রী তাপস ব্যানার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি মাননীয় শিল্প মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, দীর্ঘদিন আগে আসানসোল শহরে একটা বিখ্যাত কারখানা 
ছিল-_'আসানসোল হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্ল্যাস ফ্যাক্টরি। সেই কারখানাটা আমাদের 
আসানসোলের মানুষের কাছে একটা গর্বের এবং অহঙ্কারের বস্তু ছিল এবং সেই কারখানা 
নিয়ে আমাদের আসানসোলের মানুষের অনেক স্বপ্নও ছিল। জনৈক বামপর্থী ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতা, যিনি বর্তমানে সাংসদ-_সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়ম মেনে এখানে তার নাম করা যায় 
না, সুতরাং আমি তার নাম উল্লেখ করছি না, যারা বোঝবার তারা বুঝে নিন-_এবং 
গতবারও সাংসদ ছিলেন, তিনি তার রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এ কারখানার 
এক শ্রমিক সমাবেশে বলেছিলেন, “এই কারখানাকে আমি বেগুন বাগান করে দেব।” যে 
কারখানায় ২০০ পরিবারের কর্ম সংস্থানের সুযোগ ছিল. যে কারখানার দিকে তাকিয়ে 
আসানসোলের যে ছেলে কলেজে পড়ত সে স্বপ্ন দেখত লেখা-পড়া শেষ করে সে এ 
স্ারখানায় চাকরি করবে তা আজ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হন্নে পড়ে আছে। এ কারখানায় 
শ্রমিকদেব অতীতে যে বেতন দেওয়া হত আজকের দিনেও তা কোনও সরকারি বা বেসরকারি 
বদরখানায় দেওয়া হয় না। অন্যান্য যে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হত তা বর্তমানেও কোনও 
সরকারি বা আধা সরকারি কারখানায় দেওয়া হয় না। এক সময়ে আমার ৭ জন .বন্ধু এ 
কারখানায় কর্মচারি ছিল, তখন আমি তাদের ঈর্ষা করতাম। কিন্তু পরবর্তীকালে আমি যখন 
ওকালতি ব্যবসা শুরু করি তখন এ কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এবং সেই সব বন্ধুদের কেউ 
দেখছি ধুপকাঠি বিক্রি করছে। কেউ আমার কাছে এসে চানাচুর বিক্রি করতে চাইছে, বলছে, 
“আমার স্ত্রী বাড়িতে বানিয়েছে। মানুষের দরবারের বিচার হবে কিনা জানি না। যে শ্লোক 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এই কারখানাটি বন্ধ করেছিলেন তার বিচার কোন 
জায়গায় হবে? এই কারখানাটি খোলার জন্য আমরা কোনও কিছু করতে পারিনি, ব্যর্থ : 
হয়েছি। এটা আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু কোনও একজন নেতা এখন শ্রমিকদের জুটিয়ে 
এই কারখানাটি খোলার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ৩৪ জন শ্রমিক আত্মহত্যা 
করেছেন। এই কারখানার শ্রমিকদের মা-বোনেরা আদিম ব্যবসার নেমে গেছে। তাই আমি এই 
কারখানাটি খোলার ব্যাপারে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শ্রী জ্যোতি বসু ইলেকশনের 
আগে আশ্বাস দিয়েছিলেন এই কারখানাটি খোলার চেষ্টা করবেন। কিন্তু তিনি তো কোনও 
তাল কাজ করেন নি। তাই অনুরোধ করছি, এই কারখানাটি খুলে একটা ভাল কাজের নমুনা 
পেশ করবেন। 


শ্রী শক্তিপদ খাঁড়া £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় মনতরীমহাশয়-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র পোলবা। আমার বিধানসভা 
কেন্্ের অন্তর্গত পোলবা-দাদপুর সমবায় হিমঘরটি বিগত বছরগুলিতে অত্যন্ত সুনামের সাথে 
আলু সংরক্ষণ করে আসছিল। কিন্ত বর্তমান বছরে বিদ্যুৎ সরবরাহের অপ্রতুলতার জন্য এই 
হিমঘরে সংরক্ষিত ৬৬ হাজার পাকেট আলুর বীজ নষ্ট হয়ে গেছে। এরফলে এলাকার প্রায় 
৪ হাজার প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকের আলু বীজ নষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা সরব্বাস্ত হয়েছে। 
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ফলে সামনে আলুর মরশুমে তারা বীজের অভাবে বিশেষ অসুবিধার মুখোমুখি হবে। এইজন্য 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি, যাতে প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র চাষিরা ক্ষতিপূরণ পায় এবং 
সামনে যে আলুর মরশুম সেই আলু চাষের মরশুমে আলু চাষিরা যাতে সুযোগ-সুবিধা পায় 
এবং কিছুটা ক্ষতি যাতে লাঘব করা হয়। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী গুলসন মল্লিক 3 (নট প্রেজেন্ট) 


শ্রী সবুজ দত্তঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাগনান কেন্দ্রের বিধায়ক হিসাবে আমি বলতে চাই, গত ১৯ বছর 
আগে পশ্চিমবাংলার রূপকার বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বাগনান রুরাল 
হাসপাতাল নির্মাণ করেছিলেন। দুভাগ্যবশত কিম্বা দৌভাগ্যবশত সেই হাসপাতাল তিনি উদ্বোধন 
করেছিলেন। কিন্তু স্যার, বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই অত্যন্ত 
দুঃখের সাথে, এরা বিধানসভার ভিতরে এবং বিধানসভার বাইরে গরিবের সরকার বলে 
নিজেরা গর্ব বোধ করেন, কিন্তু দীর্ঘ ১৯ বছর পরেও বাগনানে যে রুরাল হাসপাতালটি 
আছে সেখানে কোনও বিভাগে একটাও ডাক্তার নেই। সেখানে একটি এক্স-রে মেশিন আছে। 
কিন্ত সেটা ৩০ দিনের মধ্যে ২০ দিন অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকে। সেখানে কোনও 
জেনারেটর নেই। কোনও রোগীকে এমারজেন্সি যদি এক্স-রে করতে হয় তাহলে জেনারেটরের 
অভাবে বাইরে গিয়ে এক্স-রে করিয়ে আনতে হয়। সেইজন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
্বস্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, বাগনান রুরাল হাসপাতালটির অতি সত্বর উন্নতি 
সাধন করুন। এছাড়া বাগনানে আরও ২টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। পটলডাঙ্গা স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং 
তুলসী বেড়িয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র। গত ১৯ বছর ধরে এই বামক্রন্টের সদস্যরা যেমন রিকেটে 
পরিণত হয়েছে, সেইভাবে এ স্বাস্থযকেন্দ্রগুলোও রিকেটে পরিণত হতে চলেছে। এই দুটি 
্বাস্থ্যকেন্দ্রকে রিকেটে পরিণত করবেন না, এই আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী গোপালকৃষ্ণ দে ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার সেচমন্ত্রীর 
আমি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি যে এলাকা থেকে বিধানসভায় প্রতিনিধিত্ব করছি, 
সেটা হচ্ছে বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী এলাক৷। এগারোটা দ্বীপ বিশিষ্ট পাথর প্রতিমা । সুন্দরবনের 
মানুষ নদী মাতৃক দেশে বাস করে। সেখানকার নদী বাঁধগুলি নিয়ে তাদের দুর্বিসহ যন্ত্রণা। 
পাথর প্রতিমা অঞ্চলের নদীবাধগুলি এমন অবস্থা-_-এখানে অনেক সদস্য গঙ্গার ভাঙ্গনের 
কথা বললেন, কিন্তু সুন্দরবনের এক একটা নদীবীধ যেমন জি-লট এলাকার গোবর্ধনপুর 
সম্পর্কে আমি সেচ দপ্তরকে বলেছিলাম। এ এলাকার আগের জলোচ্ছাসে ৩০০ বাড়ি ভেসে 
গিয়েছিল। শুধু জলোচ্ছাস নয়, আজকে ত্রয়োদশী তিথি, জোয়ারের সময় (সখানকাস অবস্থ! 
অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে পড়ে। আমি এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী গনেশবাবুর সঙ্গে টেলি যোগাযোগে 
কথা বলেছিলাম, পাথর প্রতিমা--ব্রজ বল্পভপুর, পাঁথর প্রতিমা-_রামগঙ্গা প্রভৃতি এলাকাকে 
কে-লটের অন্তর্গত এ সব অঞ্চলে নোনা জল ঢুকে মিঠে মাটির দেশে ঢুকে পড়ছে, ফলে 
এ এলাকার মানুষ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মাননীয় সেচমন্ত্রী কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন জানি 
না, কিন্তু সুন্দরবনের মানুষগুলো যারা আকাশকে ছাউনি করে বাঁচে তাদের অবস্থা অত্যন্ত 
শোচনীয় হয়ে পড়বে। সুতরাং এই ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক, এই বলে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী ভন্দু মাঝি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য কারিগরী মন্ত্রী 
কাছে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন পুরুলিয়ার দ্বিতীয় শহর হচ্ছে: 
বলরামপুর শহর। সেখানে ২৫ হাজার মানুষ বসবাস করেন। ৯৩ সালে কুমারী নদী থেকে 
একটা ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম গ্রহণ করা হয়ছিল এবং তার সার্ভের কাজও সম্পন্ন হয়েছিল। 
কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট বলছে, সেখান থেকে ওয়াটার সাপ্লাই হবে না। 
সেই স্কবীম বাতিল হয়ে যায়। সেইজন্য আমার অনুরোধ বলরামপুরে একটা মাগৌসাই ওয়াটার 
রিজার্ভার আছে, সেখান থেকে যদি জল দেওয়া হয় তাহলে বলরামপুরের ২৫ হাজার মানুষ 
উপকৃত হতে পারে। সুতরাং যুদ্ধ কালীন জরুরি ভিত্তিতে মাগৌসাই ওয়াটার রিজার্ভার থেকে 
যাতে জল দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করুন। 


[12-40--12-50 7.%.] 


শ্রী মহকুবুল হকঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে সংশ্লিষ্ট মন্ত্ী 
মহাশয়ের একটি জরুরি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং বিষয়টির প্রতিকারের দাবি জানাচ্ছি। 
মালদহ জেলার াচোল এক নং এবং দু নং ব্লকে গত এক বছর ধরে কৃষকরা যারা কৃষক 
ভাতা পেতেন, তারা কৃষক ভাতা পাচ্ছেন না, যারা বিধবা ভাতা পেতেন তারা বিধবা ভাতা 
এক বছর ধরে পাচ্ছেন না। এই সমস্ত মানুষ অসহায় অবস্থায় দিনকাটাচ্ছে। আমি যখন 
এলাকায় ঘুরি তখন তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে আমাদের ভাতা কৌথায়, টাকা কোথায়, 
পোস্ট অফিসে মানি অর্ডার পাচ্ছি না কেন, এই সমস্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কাজেই 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন জানবো যে এই সমস্ত 
অসহায় মানুষগুলির সমস্যার সমাধান যাতে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় সেটা যেন উনি দেখেন। এই 
কথা বলে আমাকে বলার জন্য সময় নিয়েছেন বা০। আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার 


৫ (2 নি এটি 
বতুলা শোক কবহ। জস হন্দ। 


শ্রী অশোক গিরি ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি। নদী-নালা 
অধ্যুষিত সুন্দরবন অঞ্চল। এখানে অসংখ্য নদী-নালা আছে। প্রতি বছর নদীর ভাঙ্গনের ফলে 
বিস্ত্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। তার ফলে বহু ঘরবাড়ি ভাঙ্গনের মধ্যে চলে যায় এবং সুন্দরবনের 
যে অর্থকরী ফসল পানের বোরোজ, মাছ এবং ধান চাষ সেগুলির ক্ষতি হয় বিশেষ করে 
বর্ষ মরশুম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। আবার কোনও কোনও সময়ে আগে থেকে দুর্বল যে 
বাঁধগুলি সেগুলি জোয়ারের জোরে ভেঙ্গে গিয়ে নদীর নোনা জল ঢুকে যায়। ইতিমধ্যে 
কাকথ্ীপের বিস্তির্ণ এলাকা বিশেষ করে তফসিলি ভুক্ত নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের, ঈশ্বরীপুরে 
নদীর ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। সেটা যদি মেরামত না করা হয় তাহলে গরিব মানুষের প্রভৃত 
ক্ষতি হবে। ইতিমধ্যে বুধাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতেব অন্তর্গত পশ্চিম রাজনগর গ্রামের একটা 
বিরাট অংশ মুড়িগঙ্গার ভাঙ্গনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখানে প্রায় ৫ শত ফুট নদী বাঁধ 
ভিঙ্গে নানা জল ট্রকেছে। ২ হাজার বিঘ' জমিতে জল ঢুকে গেছে, পুকুরের মাছ চলে গেছে, 
বহু ঘরবাড়ি ভোঙ্গে গেছে। সেখানে সেচ দপ্তরের অফিস আছে। আমরা তাদের সঙ্গে কথাবার্তা 
বলেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে টাকা যণ্থাসমযে ববাদ্দ হ্র, ঠিকাদারও নিযুক্ত হয়, কিন্ত 


138 /95লাএা9া.% 2২0088005 

[ 130), 10176, 1996] 
কাজটা সময় মতো হয়না। বর্ষার শুরুতে তারা এই কাজগুলি করে। সময় মতো কাজ না 
হওয়ার ফলে টাকাও ঠিক মতো ইউটিলাইজ হয়না প্রতি বছরই এই ভাঙ্গনের ফলে গরিব 
মানুষ, যাদের অল্প-স্বল্প জমি আছে সেগুলি নষ্ট হয়ে যায় এবং এই দরিদ্র, দুস্থ মানুষগুলির 
ঘরবাড়ি একবার ভাঙ্গলে সেগুলি আর তৈরি হয় না। কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট 
দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করব যে সময় মতো ঠিকাদার নিযুক্ত করুন এবং 
কাজগুলি যাতে সম্পূর্ণ করা যায় সেই দিকে নজর দিন। 


শ্রীমতী মায়ারানি পাল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমার বহরমপুর এলাকার পাশে 
দৌলতাবাদ গ্রামে এক জায়গায় কীর্তন বসেছিল। সেই কীর্তন যখন চলছিল সেই সময়ে 
সেখানে বোমা ফাটে। সেই বোমার আঘাতে সঙ্গে সঙ্গে একজন মারা যায়। আর একজনকে 
হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং তার একটি পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সেখানে 
কিছু লোক আহত হয়েছে। এর আগেও ১৯৯৪ সালে এই রকম ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু 
কোনও তদন্ত হয়নি। আমি দুই দলের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি যে ওখানে কোনও উত্তেজনা 
সৃষ্টি বা অন্য কোনও রকম কিছু হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আমরা আগেও দেখেছি যে 
এই রকম ব্যাপারে কোনও তদন্ত হয়নি। কাজেই এবারে যাতে এই ব্যাপারে তদস্ত হয় তার 
জন্য আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রীমতী শক্তি রানা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুৎ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্পভপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে 
নির্বাচিত সদস্যা। এ কেন্দ্রের বেশিরভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। এ এলাকার এই 
সরকারের আমলে বৈদ্যুতিকরণের কাজ ভালই হয়েছে, তবুও আমরা জানি সেখানকার আরও 
কিছু এলাকায় বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। সেখানকার মানুষ তাদের কৃষিক্ষেত্রেও যাতে 
, সেচের সুযোগ-সুবিধা পান তারজন্য ব্যবস্থা নিতে আপনার মাধ্যমে আমি বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি এবং আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। 


শ্রী অসিত মিত্র ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধামে সেচ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে আমি এই সভায় হাওড়া জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথা বলতে চাই। ভাবতে 
অবাক লাগে, যখন বন্যা প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে সে সময়ে একটি চিঠি পেলাম হাওড়ার - 
ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের যাতে তিনি হাওড়াব সমস্ত বিধায়কদের আগামীকাল বেলা ১১ টায় তার 
চেম্বারে ডেকেছেন বন্যা প্রতিরোধ করতে কি বন্দোবস্ত করা যায় তারজন্য। আমার ভাবতে 
অবাক লাগে এবং এই সভার মাননীয় সদস্যরাও বুঝতে পারবেন, একটা অপদার্থ প্রশাসন 
এমন একটা জায়গায় পৌচেছে যে, যখন বন্যা এসে দরজায় আঘাত দিচ্ছে তখন হাওড়ার 
ডি এম সেচ দপ্তরকে নিজ চেম্বারে মিটিং করতে ডাকছেন! লজ্জা লাগে, এই সরকাব গত 
১৯ বছর ধরে ব্যর্থতার পরিচয় দিতে দিতে আজকে এমন জায়গায় এসে হাজির হয়েছে 
যেখানে চক্ষুলজ্জাও হারিয়ে ফেলেছেন এবং তারই জন্য হাওড়ার ডি এম বন্যার ব্যাপারে এই 
সময় মিটিং ডেকেছেন। এটা কোন ধরনের বন্দোবস্ত? 


দ্বিতীয় কথা, হাওড়া জেলার নিম্ন দামোদর অববাহিকাংশে বন্যা হয়ে গেছে এক বছর 
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আগে এবং তাতে আমতা, উদয়নারায়ণপুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, কিন্তু সেচ মন্ত্রী মহাশয় গত 
এক বছরে সেই সমস্ত জায়গায় বন্যার জল প্রবেশের রাস্তাগুলি বন্ধ করার ক্ষেত্রে কোনও 
মেজার নেননি। আমতা এবং উদয়নারায়ণপুরের বিধায়কগণ সভায় রয়েছেন এবং তারা সেটা 
জানেন। কিন্তু এখানে হ্যালিপ্যাড এবং টেলিফোন ব্যবস্থা করা হবে বলা হচ্ছে বন্যা এলে 
যাতে সেখানে ঢোকা যায়। আমি নিম্ন দামোদর অববাহিকা অংশে বন্যা প্রতিরোধে সত্বর 
ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। 


স্ত্রী বিশ্বনাথ মন্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচন কেন্দ্র খড়গ্রামের কয়েকটি অঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের জন্য 
সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তারজন্য সাবলদহ, সর্বমঙ্গলাপুর প্রভৃতি গ্রামে 
ইলেকট্রিকের খুঁটিও পোতা হয়েছিল। সেই সময় এ কাজের জন্য নিযুক্ত কন্ট্রাক্টরদের সঙ্গে 
পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির যোগসাজোশে সমস্ত জায়গায় ইলেকট্রিফিকেশনের কাজ হয়ে 
গেছে বলে সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তারজন্য পরে আর কোনও তার টাঙ্গানো 
হয়নি। সেই সময় কংগ্রেসের একজন ছিলেন এ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। কিন্ত 
পরবর্তীকালে এ কাজের জন্য জেলা পরিষদ থেকে টাকা দেওয়া হয়েছে। কাজেই যাতে 
অবিলম্বে এ কাজটি শেষ হয় তারজন্য অনুরোধ করছি। 


শ্রী পরেশ পাল ঃ (অনুপস্থিত) 
[12-50--1-00 চ.%.) 


তরী শশাঙ্ধশেখর বিশ্বীস £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
স্া্থমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচন কেন্দ্র হাসখালিতে কতকগুলি উপরবাস্থ্য কেন্দ্র 
আছে। এই গুলি দীর্ঘ দিন হয়েছে। এই উপপ্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি থেকে ডাক্তার নার্স এবং অন্যান্য 
সরকারি কর্মচারি অনেক আগে তুলে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে মামজোয়ান এবং 
চাপড়ীমহেন্রনগর উপস্বাস্কেন্দ্রে যে সরকারি ডাক্তারের বসার জায়গা ছিল এবং সরকারি . 
কর্মচারিদের থাকার জায়গা ছিল সেই ঘরগুলি সি পি এম সমাজবিরোধীরা দখল করে 
বসবাস করছে। সেখানে চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেই। বাদকল্লা উগগ্বা্থ্য কেন্দ্রে ১০টি বেড 
ছিল, আপাতত সেখানে একটাও বেড নেই। সেখানে রোগী এলে কৃষ্ণনগর, রানাঘাট হাসপাতালে 
পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে কোনও পার্মানেন্ট ডাক্তার নেই। রামনগর, বগুলা, হীসখালি 
থেকে ডেপুটেশনে ডান্তার দেওয়া হচ্ছে। নির্বাচনের আগে বগুলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকর গ্রামীণ 
হাসপাতাল বলে ঘোষণা করা হল। তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মানণীয় প্রশান্ত শুর মহাশয় উপস্থিত 
থেকে দারোদ্ঘাটন করলেন। সেখানে আমরা জানতে পারলাম খুব তাড়াতাড়ি সেখানে ডাক্তার 
এবং নার্সের ব্যবস্থা হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেখানে তা দেওয়া হল না। সেখানে একটা 
্যামুলেল ছিল সেটা অকেজো হয়ে পড়েছিল। পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে আমরা সেই 
আ্ান্থুলেলকে মেরামত করে দিলাম। কিন্তু সেটাকে খারাপ বলে ফেলে রেখে দেওয়া হয়েছে, 
তার বদলে স্থানীয় লোকের কিছু ত্যাশবাসাডার দাঁড় করিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে যাতে তারা 
বাড়তি কিছু পয়সা পায়। 
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রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় মাননীয় ভূমিরাজন্ব প্রতিমন্ত্রী কমলেন্দু স্যান্যাল মহাশয়ের কাছে পৌছে দিতে চাই। 
সম্প্রতি কমলেন্দু সান্যাল মহাশয় ভূমিরাজন্ব দপ্তর পেয়েছেন। এই সভায় তিনি ছাড্রা এবং 
কবিতার মাধ্যমে বক্তব্য রাখতেন। সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা শুনতে পাচ্ছি তিনি ম্ত্ী 
হওয়ার ফলে ছড়া লিখতে না পারায় তিনি খুব ব্যাথিত হয়ে পড়েছেন। আমি এই মেনশন 
ছড়াতে করব। ছড়ার মধ্যে দিয়ে হলেও বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর সাথে পশ্চিমবাংলার 
লক্ষ লক্ষ গরিব চাষীদের সম্পর্ক জড়িত আছে। ল্যান্ড ট্রাইবুনালের দাবি জানিয়ে আমি বক্তব্য 
রাখছি। শ্রদ্ধেয় বিনয় চৌধুরি মহাশয় ল্যান্ড ট্রাইবুনালের কথা বলেছিলেন। এই ল্যান্ড ট্রাইবুনাল 
না হওয়ার জন্য প্রচন্ড অসুবিধা হচ্ছে। এই কথাটাই আমি ছড়ার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে পৌছে দেব। 


কমলেন্দু স্যান্যাল মন্ত্রী হলেন 
বেলা যখন পড়ত্ত। 
উৎসাহ ও উদ্দীপনায় 

তবু তিনি উড়ভ্ত। 

গরিব লোককে পথ দেখালেন 
ছিল যারা ঘুমস্ত। 

তাদের স্বার্থে ল্যান্ড ট্রাইবুনাল 
কবে হবে বলুন তো? 
আর্জিটি পেশ করলাম 
নামটি আমার জয়ন্ত।। 


শ্রী নির্মল ঘোষ ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি যে ব্যাপারটি আপনাকে দিচ্ছি সেটি 
হচ্ছে পানিহাটি স্টেট জেনারেল হসপিটালের বিষয়। আজকে কুড়ি বছর পর আমি সুযোগ 
পেয়েছি, কংগ্রেস সুযোগ পেয়েছে। ১৯৭৫ সালে এই হাসপাতালটি করা হয়েছিল। আজকে 
সেটি কি অবস্থায় আছে তা আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থামনত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
বলছি। ওরা ব্যস্ত ছিলেন পার্টি অফিস নির্মাণে এবং পার্টি অফিস ভিজিট করতে। তবে খুশির 
খবর যে, মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রী পার্থবাবু হাসপাতালগুলি পরিদর্শনে যাচ্ছেন। তিনি পরিদর্শন 
করলে দেখতে পাবেন যে হাসপাতালগুলি আজকে নরককুন্ড হয়ে আছে। তিনি যদি বরানগর 
থেকে শুরু করে পানিহাটি, ভাটপাড়াতে যান তাহলে সব দেখতে পাবেন। ' জিতে আসেন 
এবং অনেক কথা বলেন। কিন্তু যেগুলো আমরা করেছি, কংগ্রেস সরকার করেছে, ৭৫ সালে 
আমি মিথ্যা কথা বলি না। আমি নতুন এসেছি। আমি বলতে চাই, ওখানকার স্টাফ, নার্স, 
জিডিএ এবং ডাক্তারবাবুরা এসব বিল্ডিংসে থাকবেন কি করে? যে বিল্ডিংগুলো তৈরি হয়েছিল . 
সেগুলোতে রং পর্যস্ত পড়েনি এবং স্যানিটেশনের ব্যবস্থাও নেই। ওরা গর্ব করে বলেন যে 
ওরা কুডি বছর ধরে আছেন। এবারেও জিতেছেন। জ্যোতিবাবু জিতে আসুন, ক্ষতি নেই। 
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কিন্তু কাজ তো কিছু করতে হবে। নির্বাচন শেষ হয়ে গেছে। গালাগালি অনেক দিয়েছেন। 
কিন্ত কাজ তো কিছু করতে হবে। আমি এখানে যে কথাটা তুলছি, অন্য সব মাননীয় 
সদস্যরাও তা নিয়ে বলছেন। হাসপাতালে ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই, স্যানিটেশনের ব্যবস্থা 
নেই। সবাই হাসপাতালগুলোর অব্যবস্থার কথা, বামফ্রন্টের অব্যবস্থার কথা বলছেন। আপনি 
সব ভাল করেই জানেন। সেজন্য আমি বলছি, হাসপাতালগুলোর কি হবে? আমি অবশ্য 
সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না, পরে সেই বিষয়ে আসবো। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে যে 
কথা আছে তা নিয়ে পরে বলব। কিন্তু এর মধ্যে রাজ্য সরকারের কি কিছুই করার নেই? 
পানীয় জলের ব্যবস্থা, যে বিল্ডিংগুলো আছে সেখানে স্যানিটেশনের কি অবস্থা তা গত কুড়ি 
বছরে রাজ্য সবকার একদিনও দেখেন নি। আমি আপনার মাধ্যমে এই সমস্ত বিষয়ে বিভাগীয় 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আশা করি, এই ব্যাপারটি গুরুত্ব পাবে। 


শ্রী যতীন্দ্রনাথ রায় ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সেচ বিভাগের 
মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলার সন্নিকটবর্তী শিলিগুড়ি 
এলাকা বহু জনবসতি হওয়ার জন্য বিশেষ সমস্যা দেখা দেয়। মহানন্দা এবং গুলমা নদীর 
সংযোজিত এলাকায় বহু মানুষ গতবারের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বাঁধ ভেঙে যাওয়ার 
ফলে ওখানে সমস্ত বাড়িঘর ভেসে গিয়েছিল এবং মানুষের চলাচলের ক্ষেত্রে খুবই অসুবিধা 
হয়েছিল। ওখানে সেচ বিভাগ থেকে একটি বাঁধ তৈরি করে দিয়েছিল। সেটি এখন ভেঙে 
গেছে। উক্ত বীঁধটি যাতে আশু নির্মিত হয় এবং মানুষের জীবন জীবিকার ব্যবস্থা হয় তার 
দাবি রাখছি। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[1-00--1-10 6.%.] 


শ্রী রামজনম মাঝি £ মাননীয় অধাক্ষ মহোদয়, আমি যে কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত, সেই 
কেন্দ্রটি হচ্ছে উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্র। উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্র থেকে ১৯৪৭ সালের পর 
(থকে যারা বিধায়ক ছিলেন, বামফ্ুন্টের বিধায়ক জানি না, গত বিধানসভায় উলুবেড়িয়া উত্তর 
কেন্দ্রের দুর্শশার বিষয় তুলে ধরেছিলেন কিনা? এলাকাটি সিডিউল্ড কাস্ট অধযষিত এলাকা। 
(সখানে প্রত্যেক গ্রামে আজ পর্যন্ত রাস্তা তৈরি হয়নি। সাইকেলে করে যাওয়ার মতো পজিশন 
(সথানে নেই। আজ পর্যন্ত কীটাবেড়িয়া টি কে-১ টি কে-২ থেকে বাসুদেবপুর পর্যস্ত কোনও 
রাস্তা নেই। আমি মাননীয় পূর্তমন্্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, এই সব এরিয়াতে যেখানে 
তিন-চার মাইল পর্যন্ত টিউবওয়েল নেই। এখনও পর্যন্ত এই কীটাবেড়িয়ার মানুষ পুকুরের 
জল পান করেন। ওখানকার আদিবাসী সম্প্রদায় তালপাতার ঘরে বসবাস করে, তারা 
পুকুরের জল খেয়ে থাকে। সেইকারণে জনস্বাস্থ্য এবং কারিগরী বিভাগের মত্র দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি তিনি ঘেন আমার এলাকায় পানীয় জলের যে ভীষণ অভাব, সেই অভাব দূর করার 
জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন। ওখানে সিডিউল কাস্ট সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে, তাদের 
থাকার কোনও ব্যবস্থা নেই, জলেরও কোনও ব্যবস্থা নেই, রাস্তারও ব্যবস্থা নেই। সেইকারণে 
আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে অবিলম্বে আমার এলাকার 


উন্নতির ব্যবস্থা হয়। 
রী প্রতপ্তান মন্ডল ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের বামযরন্ট 
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সরকারের পি এইচ 'ই ডিপার্টমেন্টের তুকী তরুন কমরেড, উদ্দীপনাপূর্ণ ডায়নোমিক মিনিস্টারকে 
তার কাজের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 
কেউ কেউ বলেছেন যে, ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সালে যে সরকার ছিল সেই সরকারের 
আমলে সব কিছু হয়েছিল, অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু আমাদের প্রতিক্রিয়া বলুন বা 
জনগণের প্রতিক্রিয়া বলুন ভিন্ন রকম ছিল। আমরা দেখেছি সেই সময়ে পি এইচ ই 
ডিপার্টমেন্ট যেটা ছিল সেটা নামেই ছিল, সেই সম্পর্কে জনগণের কোনও ধারণা ছিল না। 
গ্রামে গঞ্জের মানুষ এই সম্পর্কে কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। শহরের মানুষ যারা সুখ সুবিধা 
ভোগ করেন তারা এই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে পারেন, কিন্তু গ্রামের মানুষ এই 
সম্পর্কে কিছু জানত না যে এই ধরনের কোনও ডিপার্টমেন্ট ছিল। গতকাল বিরোধীপক্ষের 
নেতা বলেছেন 1 15 110 076 [0100167। 01 (000 170/, 10 15 0) [01001017) 01 
01101011)6 58091, 1015 016 [01010] 01919001010. আজকের দিনের মানুষের আর 
খাদ্যের দাবি নেই, সেখানে দাবি হচ্ছে ইলেকট্রিসিটির, সেখানে দাবি হচ্ছে পানীয় জলের। 
আজকে গ্রামে গঞ্জের মানুষ খাদ্যাভাবে ভুগছে না, আজকে ইলেকট্রিসিটি, পানীয় জলের প্রশ্ন 
এসেছে। বর্তমানে গ্রামে গঞ্জে যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে, তবুও জলের টিউবওয়েলের ব্যবস্থা 
আরেকটু ভালো করা দরকার। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র সাগর এবং নামখানাতে বেশ কিছু 
টিউবওয়েল বসানো দরকার, সেইকারণে আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 
যাতে এর প্রতি তিনি দৃষ্টি দেন। 


শ্রী সুকুমার দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সাগরের বিধায়ক নাকি ৭ বার জিতে 
এসেছেন, আমি ওনার চেয়ে কম জিতেছি ঠিকই কিন্তু উনি যেভাবে এলাকার উন্নতির কথা 
বললেন, তার রেশ ধরে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, আমার এলাকায় পাকা রাস্তা করার 
ব্যাপারে অসীমবাবু যখন নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ছিলেন তখন বলেছিলাম। তাতে তিনি আমাকে 
লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন যে, হলদিয়া শিল্পনগরীর থেকে মেদিনীপুরের গেঁওখালি 
টুরিজিম কমপ্লেক্স পর্যস্ত একটি পাকা রাস্তা করে দেবেন। ১৯৯৪-৯৫ সালে এই ব্যাপারে 
আর্থিক আ্যানাউন্সও হয়ে গেল, বাজেটারিও হয়ে গেল এবং ১৯৯৫-৯৬ সালের আর্থিক 
বছরে কাজ শুরু হয়ে যাবার কথা, কিন্তু কিছুই হল না। আ্ামি এই ব্যাপারে হলদিয়া 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু কিছু হয় 9: হলদিয়ার চেয়ারম্যান, যিনি পদত্যাগ 
করেছেন, তারসঙ্গেও এই ব্যাপারে কথা বলেছি। এইবার নতুন নগর উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীর : 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি শেষে একবারে আ্যাসুরেন্স কমিটিতে যাবার আগে আপনার মাধ্যমে 
নগর উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে বিষয়টি 
ডিপার্টমেন্টের গোচরে আনতে চাইছি। এই রাস্তাটি যাতে শীঘ্র শুরু করা যায় তার জন্য 
বলেছি। পাকা রাস্তা তৈরি করার জন্যও বলব। হলদিয়া শিল্প নগরীর স্বার্থে, হলদিয়ায় 
শিল্পায়নের স্বার্থকতাকে বজায় রাখার জন্য যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তার জন্য আমি আপনার 
মাধ্যমে নগর উন্নয়ন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


রী বাচ্চামোহন রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি স্বরাষ্টরমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে একটি বিষয়ের ব্যাপারে আজকের সভায় উপস্থাপন করছি। আমার এলাকায় 
ময়নাগুড়ি বিধানসভা (কান্দবর বার্নিশ গ্রাঁয় আসলিম় সম্প্রদায ভাতাদবর একটি সংবক্ষিত গীবঙ্গান 
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দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে। সেটাতে ওখানকার কিছু লোক চাষ করে, এরা সমাজবিরোধী বালে 
পরিচিত। তারা সেখানে বন-সৃজন-এর নামে বৃক্ষ রোপণ করেছে, সেই সম্প্রদায়ের মানুষেরা 
এই ব্যাপারে স্থানীয় প্রধান এবং থানা কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন রেখেছেন তাদের ১৫০ জন 
এর স্বাক্ষরিত সংবলিত একটি আবদেন পরে, তারা সেটি কর্তৃপক্ষের নিকট দায়েরও করেছেন। 
কিন্তু এই ব্যাপারে পুলিশ কর্তৃপক্ষ এই পর্যন্ত তদন্ত করেননি। এই কারণে সেই এলাকার 
মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে এবং এটাও আজকে এখানে 
প্রসঙ্গত উল্লেখ করা বাঞ্চনীয়। এলাকাটিও অত্যন্ত উপদ্রত এলাকা, এই হিসাবে সেখানে 
বারবার সাম্প্রদায়িক সন্ভ্রীতি নষ্ট করার জন্য কিছু লোক চেষ্টা করে আসছেন। এর আগেও 
এই রকম একটি কালী মন্দিরে শুয়োরের মাথা রেখে একটা বিরাট হৈ চৈ সৃষ্টি করেছিল। 
এই বিষয়টি দেখার জন্য স্বরাষট্রম্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী অনয়গোপাল সিনহা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বাসথম্ত্ী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমার বিধানসভা কেন্দ্রের জগন্দলে গত ১০ বছর ধরে শ্যামনগর 
খ্িশ্চান হসপিটালটি বন্ধ আছে। মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন করব এই হাসপাতালটি যত 
তাড়াতাড়ি সম্ভব খোলার ব্যবস্থা করার জন্য, তার কারণ হচ্ছে, ব্যারাকপুর থেকে কল্যাণী 
পর্যন্ত এর মাঝখানে কোনও ভাল হাসপাতাল নেই। সেখানকার রোগীদের কল্যাণী বা 
কলকাতায় আসতে গেলে খুবই কষ্টের ব্যাপার। তাই আমি স্বাস্থ্মন্ত্রীকে জানিয়ে দিতে চাই, 
এই হাসপাতালটি যাতে তাড়াতাড়ি খোলার ব্যবস্থা করা হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
গ্রহণ করুন। গত ১০ বছর ধরে এই হাসপাতালটি খোলার কোনও প্রয়াস নেই। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়কে এইটুকু কথা বলে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী সুশীল কুজুর ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি এর আগেও এই 
বিষয়টা নিয়ে হাউসে অনেকবার বলেছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই ব্যাপারে কোনও কর্ণপাত 
করা হয়নি। স্যার, আপনি জানেন বীরপাড়া জলাপাইগুড়ি জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। 
শিলিগুড়ির পরেই বীরপাড়া হচ্ছে একটি ছোট-খাট ব্যবসা কেন্দ্র। এখানে প্রতি বছরই আগুন 
লাগে এবং কুড়ি থেকে ২৫ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়। এই এলাকার আশেপাশে কোনও দমকল 
কেন্দ্র না থাকার ফলে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যায়। এই ব্যাপারে মাননীয় বিভাগীয় 
মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে অনুরোধ বীরপাড়ায় একটি দমকল কেন্দ্র স্থাপন করা হোক এই আবেদন 
আপনার কাছে জানাচ্ছি। 


শ্রী অসিত মাল ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, আপনি জানেন গত বৎসর বন্যায় পশ্চিমবাংলার 
বেশ কিছু জেলা দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। যে সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের ত্রাণ 
সামগ্রী প্রয়োজন্রে তুলনায় খুবই অপ্রতুল ছিল। স্যার, এই কথা বলার অপেক্ষা রাখে না 
বামফ্রন্ট সরকারের তৎকালীন মন্ত্রীমহাশয়া বলেছিলেন, ত্রাণ পর্যন্ত পরিমাণ বিতরণ করা হচ্ছে 
না। রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে কোটি কোটি টাকা চেয়েছিল এবং আমরা খবরের কাগজে 
দেখেছি সেই টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ সরকারিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য যে 
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টাকা চাওয়া হয়েছিল, সেই টাকা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষরা সরকারিভাবে এখনও পাননি । আমি এই 
হাউসের কাছে নিবেদন করছি এবং ত্রাণমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে নিবেদন করছি, সেই টাকা 
ফেরত যাবে বলে সেই টাকা তুলে নেওয়া হল, কিন্তু সেই টাকা মানুষের কাছে গেল না। 
কেন? সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য দেবে বলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সেই টাকা 
নিল, কিন্তু তাদেন্ধ কাছে সেই টাকা পৌছালো না। ডি এম-রা বলছে আমরা যে পরিমাণে 
টাকা চাইছি, সেই পর্যাপ্ত পরিমাণে টাকা আমরা পাচ্ছি না, কিম্বা সেই টাকা না থাকার জন্য 
তারা দিতে পারছেন না, এই ব্যাপারটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। এই ব্যাপারে ত্রাণমন্ত্রী 
মহাশয় এই হাউসকে পুরো ঘটনাটি জানান। 


শ্রী নটবর বাগদি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রী মহাশয়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের জেলাতে উচ্চ ফলনশীল বীজ ধানের খুব অভাব দেখা 
দিয়েছে। আমাদের জেলার চাষীদের বর্ধমান ও বাঁকুড়া থেকে বীজ ধান নিয়ে যেতে হয় এবং 
কৃষকদের খুব অসুবিধা হয়। রাজ্য বীজ নিগমও পর্যাপ্ত পরিমাণে বীজ ধান সরবরাহ করতে 
পারছে না। আমাদের জেলাতে সেচের সুবিধা বাড়াতে কৃষকদের বেশি পরিমাণে ধান বীজ 
প্রয়োজন হচ্ছে। পর্যাপ্ত পরিমাণে ধান বীজ সরবরাহ করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। 


শ্রী রামপ্রবেশ মন্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচনন্ত্ী 
এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার এলাকার একটি 
গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ের হস্তক্ষেপ দাবি করছি। আমি স্যার, ৪৭ মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্র থেকে 
নির্বাচিত হয়ে এখানে এসেছি। বর্তমানে আমার এলাকায় গঙ্গার ভাঙ্গনের ফলে হাজার হাজার 
মানুষের ঘরবাড়ি গঙ্গা গর্ভে চলে গেছে। এমতাবস্থায় অবিলম্বে গঙ্গার ভাঙ্গন রোধে যদি 
সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ না করা যায়, তাহলে আগামীতে ৪৭ মানিকচকের কোনও অস্তিত্ব 
থাকবে না। তাই আমি আবেদন জানাচ্ছি, বিধানসভার পক্ষ থেকে একটা সর্বদলীয় কমিটি 
গঠন করা হোক এবং এই গঙ্গার ভাঙ্গন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক। এই 
কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ । 


শ্রী বিজয় বাগদি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনা মাধ্যমে পূর্তমন্ত্রী মহাশয়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার নির্বাচনী এলাকা গামগড় থেকে শিউডি পর্যন্ত যাতায়াতের 
যে রাস্তাটি আছে, সেই রাস্তাটি একদম বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। যে কোনও সময়ে বাস 
দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্তমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 
কারণ বর্ষা আগত প্রীয়। বর্ষা এলে আবার মেরামত হবে না। বর্ষায় যাত্রীদের প্রচন্ড 
দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয়। এই রাস্তাটি অবিলম্বে মেরামত করার দাবি জানাচ্ছি। 
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রী মহম্মদ হান্নান £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ মন 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র রামপুরহাটে একটি মহকুমা হাসপাতাল 
আছে। সেই হাসপাতালে ১৩১টি বেড আছে। কিন্তু সেই হাসপাতালে প্রতিদিন গড়ে ৩০০ 
(থকে ৩৫০ জন রোগী ভর্তি থাকে। বর্তমান সরকার রানপুরহাট মহকুমা হাসপাতালের 
পুরানো ঘরটার সংলগ্ন একটা বিরাট নতুন ঘর তৈরি করেছেন, এখান ১১৯টি বেড আছে। . 
কিন্তু প্রয়োজনীয় স্টাফ, ওধুধপত্র এবং যন্ত্রাদির অভাবের জন্য এখনও পর্যস্ত হাসপাতাল চালু 
করা হয় নি। আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রী কাছে দাবি করছি সত্বর ওই নতুন ঘরটি চালু করার ব্যবস্থা 
ককন। ওই হাসপাতাল সংলগ্ন যে আউটডোর আছে সেখানে চোখের ভাক্তার না থাকায় 
আউটডোরটা বন্ধ হয়ে আছে। যাতে ডাক্তার দিয়ে আউটডোর চালু করা যায় তার জন্য আমি 


আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ধন্যবাদ স্যার। 
শ্রী পরেশ পাল ঃ মেনশনের আগে আমি একটা কথা বলতে চাই। আমরা যারা নতুন 


146 49579, 2২০20 

. [ 1311), 1016, 1996 ] 
বিধায়ক হয়ে এসেছি তাদের সঙ্গে যদি প্রত্যেক দপ্তরের মন্ত্রীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় 
তাহলে ভাল হয়। কারণ আমরা যে কথাগুলো বলছি সেগুলো বলার সময় মন্ত্রী আছেন কি 
নেই সেটা বুঝতে পারিনা। এবার আমি আমার মেনশন বলছি__ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
আমি আপনার" মাধ্যমে মাননীয় পৌরমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মানিকতলা বিধানসভা 
কেন্দ্রের, কর্পোরেশনের যে ৫টি ওয়ার্ড আছে তার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে ৫৬ হাজার ভোটার বাস 
করেন। তারা স্বাধীনতার পর থেকে বামপন্থীদের ভোট দিয়ে জিতিয়ে আসছেন। অথচ সেখানে 
অলিতে-গলিতে রাস্তায় হাটলে দেখা যায় প্রত্যেকটি মানুষ শুধু জল আর জল করে চিৎকার 
করছেন। তার পাশেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থাকেন সল্টলেকে। সেখানে টালা পাম্পের জল চলে 
যাচ্ছে। সুভাষ বাবুর লেক-টাউনে টালা পাম্পের জল চলে যাচ্ছে। অথচ ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের 
মানুষ বছরের পর বছর জলের কষ্ট পাচ্ছেন। এখানে ৪-৫টি ডিপ টিউবওয়েল আছে, কিন্তু 
তার মধ্যে ৩টি ডিপ টিউবওয়েল বছরের ৬ মাসই খারাপ হয়ে থাকে। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পৌরমন্ত্রীকে বলতে চাই যে, যাতে টালা ট্যাঙ্ক থেকে 
জল আনার জন্য পাইপ আসে তার ব্যবস্থা করে সেখানকার মানুষের পানীয় জলের কষ্ট 
লাঘব করুন। 


শ্রী হাফিজ আলম সৈরানি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এর আগেও আমি বিষয়টি 
এই সভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলাম। সীমান্ত এলাকার এম এল এ 
যারা আছেন তারাও বিষয়টি সম্বন্ধে অবগত আছেন। কেন্দ্রীয় সরকার নীতি করেছিলেন 
সীমান্তে কাটা-তারের বেড়া দেওয়া হবে। এই বেড়া দেওয়ার ফলে ভারতের যে জমি বেড়ার 
ওপারে পড়েছে, সেই জমিতে পশ্চিমবঙ্গের কৃষক চাষাবাদ করতে পারছে না, বি এস এফ 
নানাভাবে হয়রানি করছে। গেটগুলো কৃত্রিমভাবে দেওয়া হয়েছে-চাধীদের অসুবিধার কথা চিন্তা 
করে দেওয়া হয়নি। সেইজন্য হাজার হাজার একর কৃষি জমি অকৃষিজমিতে পরিণত হয়েছে। 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, এই ব্যাপারটা নিয়ে কেন্দ্রীয় 
সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং বিদেশ মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে এই সমস্যা 
সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। অপরদিকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সভ্যদের আশ্বাস 
দিয়েছিলেন যে, জেলা শাসককে নির্দেশ দেওয়া হবে সীমান্ত এলাকার প্রতিনিধি, জেলাপরিষদ, 
গ্রাম পঞ্চায়েত-এর প্রতিনিধি এবং বি এস এফ-এর প্রতিনিধির সঙ্গে বসে আমাদের এবং 
বি এস এফ-এর কি সমস্যা আছে তা নিয়ে আলোচনা হবে। যাতে বি এস এফ সাধারণ 
মানুষকে অযথা হয়রানি না করে তার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু দেখলাম সেই আশ্বীস পুরণ 
হয় নি। সেইজন্য আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব, তিনি যেন পুনরায় 
জেলা শাসককে নির্দেশ দেন। 


স্ত্রী আকবর আলি খোন্দকার ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে আমার 
বিধানসভা কেন্দ্র চক্ডীতলার একটি ঘটনার কথা বলছি। এ এলাকায় ভগবতীপুরে একটি 
কাঠের পুল এমন অবস্থায় আছে যে ৬ মাস আগে সেই পুল থেকে একজন গরিব মানুষ 
পড়ে গিয়ে মারা যায় এবং তার পরিবার অচল হয়ে যায়। গত নির্বাচনের আগে বামফ্রন্টের 
পাকি হিছিল এ পল্লব উপর দি যাবার সময একজন সখান থাক পা শ্িযি আতত 
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য়। এ পুলটি এমন একটা অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে যে, হাজার হাজার মানুষ সেখানে 
টীষণ বিপদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থা চলছে। এইটি যদি অবিলম্বে 
নারানো না হয় তাহলে মানুষ খুব বিপদের মধ্যে পড়বে। তার পাশে একটা ছোট খাল 
মাছে। হিন্দু, মুসলমান মারা গেলে, দাহ করতে বা কবর দিতে গেলে এক গলা জল পার 
য়ে যেতে খুব অসুবিধা হয়। সেখানকার মানুষ নিজেরাই দু-একটা বাঁশ দিয়ে কোনও রকমে 
শার হয়। অবিলম্বে এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
চরছি। 


[1-30--1-40 2%.] 


শ্রী মানিক মন্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বষয়ের প্রতি এই সভা এবং রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনি জানেন 
যার, বিগত বিধংসী বন্যায় এ রাজ্যের বেশির ভাগ জেলার বিস্তৃর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়, 
পুর ঘর-বাড়ি ধংস প্রাপ্ত হয়, গবাদি পশু প্রাণ হারায়, রাস্তাঘাট ভেঙ্গে যায়, বন্যা প্রতিরোধ 
ীধ ভেঙ্গে যায়। আমাদের রাজ্য সরকার তার বাজেট বরাদ্দের অর্থ চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ 
সরুরি ভিত্তিতে এই ত্রাণ কারের জন্য ব্যয় করে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও বলতে 
চ্ছে তৎকালীন কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার তারা যে পর্যবেক্ষক দল পাঠিয়েছিলেন তারা বন্যা 
গাবিত বিস্তির্ণ এলাকা দেখে গেছেন এবং ৬৩২ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিয়ে 
গছেন। কিন্তু ওদের লজ্জা হওয়া উচিত-_আজ পর্যস্ত পশ্চিমবাংলার বন্যাগীড়িত মানুষের 
নন্য এক পয়সাও ওরা দিলেন না। ফলে আজকে বন্যা অঞ্চলের পুনর্গঠনের কাজ, মানুষের 
র-বাড়ি তৈরি, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ শেষ করা গেল না। বিধংসী বন্যা প্রতিরোধকারী বাঁধের 
মরামতীর কাজ আজও শেষ করা গেল না। এদিকে আবার বর্ষা এসে পড়েছে এসব কাজ 
করা খুবই জরুরি। 


(গোলমাল) 


রী সপ্্ীব দাস £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে মাননীয় সেমমন্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার বিধানসভা এলাকা তিনদিক নদী 
বেষিত। এর একদিকে রূপনারায়ণ নদী বয়ে চলেছে। তার বাঁধের উপর দু -জায়গায় ভাঙ্গন 
ধরেছে। আমি বহুবার জেলা পরিষদ ডি এম এবং মন্ত্রীর এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। 
ইমিডিয়েট যদি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এ বাঁধ মেরামত না করা যায় তাহলে শ্যামপুর 
বিধানসভা কেন্দ্রের ১৪-টা জি পি-র অস্তিত্ব থাকবে না। আমি লক্ষ্য করে থাকি সেচদপ্তর 
যখন বর্ষা শুরু হয় তখন কাজ-বাজ শুরুর জন্য কন্্রাক্টর নিয়োগ করে থাকে। এর ফলে 
আমাদের এখানে যে কাজ হয় তা জলের তলায় চলে যায়। এবিষয়ে যদিও দৃষ্টি দেওয়া 
খুবই দরকার। এটা একটা বিধানসভা কেন্দ্রে অস্তিত্বের ব্যাপার। তাই স্যার, আমি আপনার 
মাধমে মাননীয় সেমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শ্যামপুরের 
রূপনারায়ণ নদীতে যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়েছে তা মেরামত করা হয়। ধন্যবাদ। 


গী লীন তত্দী : লিজরহ জীক্ষহ অহ, ঈী জাঘক মাম জী দুই ভীজর্ম 
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হুলাক্ক কী মনসা কী আব লহাহু ঈ শ্বায নান লি হন্তন নাল লাবা 
ক জঙ্ৰন্্ লি জিজ লহই ক্কা নিঘাঘ লিষা াষা শা তল জীহ মাল জাকৃত্ত 
কলা ল্্া্তলা উঁ। া নাল ল নিষ্ুনিকহতা ক্হলা অন্তাঁ ক লঅনুহী ক্কা 
বানা ধা। 1991 ম ভী, অী. আহু. তী. হ., জাই. তী. ঘী, হ., তী, জাহু, 
ঘ. ক্ধ সলিনিগ্রি গলমন্দী, লনহ ক্ধমিছ্ানহ জী 26 প্পলিক্ধ ঘুলিঘল ক ত্রীন্ন 
লিলন্ষহ ঘক্ষ ছ্য়ীনল ভরসা ক্ষি মঅনুহী ক যন্তাঁ লিন্তুলিন্ধহা ভীা। লক্ষিল 
কৃ ক আম ন্ৃল্তনা অন্তলা উই কি ঘ্য়ীলন্ত স্্ঘ ত্ান্ঘ জাল ভী বাহে ক্কিন 
লাল 25 জলাছা না নাল ল নিতুল ন্তন্া তই 75 ছালাহা জঙ্গী শী 
নিগ্ভুবিক্ষহঘা লভ্ভী ভুঁজা ই। হুল জাক্ষ লান্তিত উই ক্ষি ঘূসীলন্ত কাহ্যহ হা 
ঈ লামু লন্ভী উজা উট জীত হুন্বাই ল স্সম মলী ক্কা চান লন্তী যা 
ই। জীহ হুল আীহ হাজ্ৰ নিত্ুল নার্ভ ভভ্ত, নী. হজ. হু. নী. ক্ষী ভুক্ত ঘূলিক্কা 
হম্ক বর উ। লহ, ঘুই ভীজর্জ হুলাক্ধি ম হন্তন নাল লীযী ম অপ্ি-ব-জণিক্ধ 
অভসা জাহিনালিবী কী ্ই আঁ অঘন ন্রম্বী ক্কী ঘক্টাল ক্দী আ জীহ অন্সঅহ 
সতী হই ই। লক্ষিল তল্ই নিষ্গুন লম্তী লিললা ইউ ক্ষিহামন নীল ন্কা্পী জাপান 
বভ্বা জালা ই। হল নানী নদী জীহ স্সম লী গাল বু জি হুল হীন 
মঅন্রুধী ঈ ছহ লি বিন্তুনিক্হ ভী অক্ষ, লঘা তন্ত জঘন নস্মী কী ঘক্তান 
ঈ মুনিশ্রা ভী। অন্ত জী লীম তী. শী. হত্রলা আাহল উর, লক্ষিল নিষ্তুল ক 
অসান ল হভ্রা লম্তী ঘা ই। জল: হুল ঘ্ুই ভুলা ল নিষ্ভুলিক্ষহচা ভী। 
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স্ত্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি মাননীয় জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। বিষয়টা হল হীরাপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আমি নির্বাচিত হয়েছি। আজকে হীরাপুর 
বিধানসভা কেন্দ্রের বিস্তর এলাকার মানুষ পানীয় জলের জন্য হাহাকার করছে। আমার 
বিধানসভা কেন্দ্রে ১৯টি ওয়ার্ড আছে। এই ১৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৭টি ওয়ার্ড হচ্ছে আসানসোল 
মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে আর ২টি ওয়ার্ড হচ্ছে কুলটি মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে। মোট মৌজার 
সংখ্যা ৩৫টি এবং পানীয় জলের অভাব হচ্ছে ১৩৮টি গ্রামে। গোপালপুর, সুডিহী, মরিচকোটা, 
রঘুনাথ বাটী, রামজীবনপুর, গাড়ুই, সরাকডিহি, বনসরাকড়িহি, ন*ডিহা, গোবিন্দপুর, শীতলা, 
ধেনুয়া, তালকুড়ি, নরহিংবাধ, হাতা, ডিহিকা, নারকরাসাতা, কুইলাপুর, বড়তোড়িয়া, ফতেপুর, 
নরসমুদা, জগতড়িহি, বড়ধেমো, চাপড়াইল, তালাডি, জামডিহা প্রভৃতি মৌজাগুলোর ১৩৮টা 
গ্রামে একদমই জল সরবরাহ করা হয় না। গ্রামে মানুষদের, বিশেষ করে মেয়েদের এক দেড় 
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কিলো মিটার দূরে গিয়ে জল নিয়ে আসতে হয়। অথচ কর্পোরেশনের আন্ডারে এ গ্রামগুলোকে 
ওয়ার্ড ভুক্ত করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই পরিস্থিতিতে আমি আপনার মাধ্যমে 
জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়কে জানাচ্ছি যে, অবিলম্বে এ অঞ্চলে কয়েকটা রিজার্তার 
নির্মাণ করে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা দরকার। জামডিহার বিনোদবীধে একটা রিজার্ভার 
+ করা প্রয়োজন। সুডিহী মৌজার সুডিহী অথবা মরিচকোটায় যদি একটি রিজার্ভার করে এ 
এলাকায় জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে ওখানে জলের সমস্যার অনেকটা 
সমাধান হবে। সাথে সাথে শীতলা এবং কুইলাপুর মৌজাতেও রিজার্ভার করা প্রয়োজন। 
সূর্যনগরে যে পাম্প হাউসটি আছে সেটির রিজার্ভারটি সম্পূর্ণ ভর্তি হয় না। সেটি সম্পূর্ণ 
ভর্তি হলে এ এলাকার সমস্যা মিটবে এবং বড়তেডিয়া গ্রামের পি এইচ ই-র রিজার্ভারটি 
সম্পূর্ণ ভরলে এ এলাকার সমস্যার সমাধান হবে। ধ্রুবভাঙ্গালে অবস্থিত সীতা রিজার্ভারটি 
কখনই পুরো ভর্তি হয় না। ওটা ভর্তি হলে এবং ওখানকার পুরানো পাইপ লাইন সামান্য 
সংস্কার করলে সমস্যা কিছুটা মিটবে। গোবিন্দপুর গ্রামে পি এইচ ই-র একটি রিজার্ভার আছে, 
সেখান থেকে যদি কিছুটা জল সরবরাহ করা যায়, তাহলে হীরাপুর কেন্দ্রের জল সমস্যার 
সামান্য সমাধান সম্ভব। কালাঝরিয়াতে পি এইচ ই-রও ইক্ষো-র পাম্প হাউস আছে এবং 
শ্যামবীধ মৌজার নবঘন্টিতে পি এইচ ই-র রিজার্ভার আছে, এখান থেকে জল সরবরাহ করা 
হলে ৩৭,৪৩, এবং 8৫ নং ওয়ার্ডের জলের সমস্যা বেশ কিছুটা সমাধান সম্ভব। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রাকৃতিক নিয়মেই জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে, কিন্তু আনুপাতিক হারে রিজার্ভার 
বা পাইপ লাইনের বৃদ্ধি ঘটানো হয় নি, যার ফলে সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০ বছর আগে 
যে পাইপ লাইন বসানো হয়েছিল তা আজকে সংস্কারের অভাবে অকেজো হয়ে গেছে। ফলে 
দীর্ঘ দিন ধরে সেখান থেকে মানুষ জল পাচ্ছে না। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মন্ত্রীকে বলতে চাই যে, মানুষ যখন জলের জন্য হাহাকার করছে তখন অন্তত এ পুরানো 
পাইপ লাইনের সংস্কার করে, তার পরিধি বাড়িয়ে এবং রিজার্ভারগুলো যাতে সম্পূর্ণ ভর্তি 
করা হয় তার ব্যবস্থা করে এই সমস্যার তিনি কিছুটা সমাধান করুন। আমি আপনার মাধ্যমে 
আরও আবেদন করছি যে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে এসে এবিষয়ে তার বক্তব্য পেশ 
করুন এবং একটা সর্বদলীয় কমিটি গঠন করে দিন, তারা গিয়ে দেখে আসুন ওখানে জলের 
অবস্থা কিরূপ। এই কটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


রী মুণীলকাস্তি রায় ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্পর্ণ 
বিষয়ের প্রতি মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। স্যার, বিষয়টি অত্যন্ত 
লজ্জার বিষয়, আমাদের মেদিনীপুর জেলার রামনগর এক নং পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে 
্রদীমা এক নং গ্রাম পঞ্চায়েতে উন্নয়নের টাকা লোপাট করে দিয়ে সদ্বহার সার্টিফিকেট জমা 
দেওয়া হয়েছে। এই গ্রাম পঞ্চায়েতটি কংগ্রেস পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত। সমস্ত কিছু ধরা 
পড়েছে। নির্বাচনের সময় এবং নির্বাচনের পরে নির্লজ্জের মতো সমস্ত টাকা নয়ছয় করা 
হয়েছে। এই অবস্থায় আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, তিনি 
এবিষয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। 


রী শৈলজাকুমার দাস মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
ুখ্ম্্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন, গত ১৫ আগস্ট ১৯৯৫ সালে তৎকালীন 
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প্রধানমন্ত্রী সারা ভারতবর্ষে যত প্রাথমিক স্কুল আছে সমস্ত প্রাথমিক স্কুলে মিড-ডে-মিল 
দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু এই রাজ্যের অবস্থা কি? যখন অন্য রাজ্যে পরিপূর্ণভাবে 
প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে-মিল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে তখন এই রাজ্য এখনও 
পর্যস্ত সব স্কুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি। আমি ১ সপ্তাহ আগে খবর নিয়ে 
জেনেছি, মেদিনীপুর জেলার ৫৪টি ব্লকের মধ্যে মাত্র ১৭টি ব্লকে মিড-ডে-মিল দেওয়ার ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন, এই মিড-ডে-মিল দেওয়ার ব্যবস্থা 
এইজন্য করা হয়েছিল আমাদের অভিজ্ঞতায় এই কথা বলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ড্রপ- 


- আউটের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি গরিব মানুষের ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যাওয়ার পরে কিছুদিনের 


মধ্যে পড়া-গুনা বন্ধ করে দেয় খাওয়ার অভাবে। রাজ্য সরকার টাকার অভাবে এই কাজ 
করতে পারে না বলে বারংবার যখন কেন্দ্রীয় সরকারকে অভিযুক্ত করে, তখন বেন্ত্রীয় 
সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়া সত্বেও এই রাজ্য সরকার এতদিন পরেও 
এই রাজ্যের প্রতিটি প্রাইমারি স্কুলে এখন পর্যন্ত মিউ-ডে-মিল-এর ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি। 
এটা রাজ্য সরকারের অপদার্থতা। তাই আমি আপনার মাধ্যমে এই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ, 
করছি এবং নিন্দা করছি এতদিন পরেও এই ব্যবস্থা না করার জন্য। এই ব্যবস্থা না করার 
ফলে এই রাজ্যের গরিব মানুষের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এইসব 
ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে গিয়েও কিছু দিন পর পড়াশুনা বন্ধ করে দেয়। এরা 
যাতে প্রাইমারি শিক্ষা শেষ করতে পারে তারজন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল অর্থাৎ মিড- 
ডে-মিলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কেন এই ব্যবস্থা সমস্ত স্কুলে চালু হল না এটাই আমার 
প্রশ্নঃ এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নেই। কিন্তু অন্যান্য মন্ত্রীরা বসে রয়েছেন। একটু মন দিয়ে 
শুনুন, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি ব্যাপার। এই ব্যাপারে আপনারা অত্যন্ত অবহেলা 
করেছেন। তাই আপনাদের কাছে আমার নিবেদন, এই রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যাল্রয়ে যে 
মধ্যাহ্ ভোজের ব্যবস্থা ভারত সরকার করেছিলেন, ভারত সরকারের আর্থিক সহায়ুতভা এবং 
সুযোগ নিয়ে অনতিবিলদ্ে প্রতিটি প্রাইমারি বিদ্যালয়ে মিড-ডে-মিলের ব্যবস্থা করা হোক। 
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শ্রী চক্রধর মাইকাপ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুৎ 
মন্ত্রীর কাছে আমার কথাগুলি পৌছে দিতে চাই। বামফ্রন্ট সরকার বিদ্যুতের ক্ষেত্রে অন্যান্য 
রাজ্যের তুলনায় একটা উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিয়েছে। এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলে বিভিন্ন . 
জায়গায় তার সম্প্রসারণ ঘটছে। তাই তো, এই পাশ আর এঁ পাশের সদস্যদের চাহিদা 
বাড়ছে। স্বাভাবিকভাবেই যারা কাজ করে তাদের কাছে জনগণের চাহিদা বাড়ে এবং দাবিও 


, আসে। ৫ বছর আগে কীথি থানার ১৪১টি মৌজায় বিদ্যুতের খুঁটি পৌতা হয় এবং সেই 


সময় অন্যান্য মেটিরিয়ালসও যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় একজন প্রাক্তন পঞ্যায়েত সমিতির 
সভাপতি তথা কংগ্রেস আই দলের নেতার বাড়িতে ১০ লক্ষ টাকার মেটিরিয়ালস ছিল। 
তারমধ্যে ৪ লক্ষ টাকার মেটিরিয়ালস চুরি হয়ে গেল। কন্ট্াক্টর এবং তিনি দুজনে মিলে এই 
মাল চুরি করেছেন। কক্ট্াক্টর বলছেন, তিনি হাইকোর্ট করেছেন। যারজন্য ৫ বছর অতিবাহিত 
হওয়া সত্তেও এ ১৪১টি মৌজায় খুঁটিগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগ করা যায়নি। তাই আমার 
আবেদন "সব মৌজার বিদ্যুতের খুঁই লিতে যাতে বিদ্যুৎ সংযোগ তাড়াতাড়ি করা যায় সেই 
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ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হোক। কেননা কীথি থানার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে হাজার হাজার পোলট্র, 
কৃষি, সেচ বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ না হওয়ার জন্য ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এই বাজটা করতে 
হবে। শুধু তাই নয়, কীথি শহরে প্রতিদিন লোড শেডিং দেখা দেয়। কর্মীদের একটা অংশ 
এই কাজটা করে যাচ্ছে, বিদ্যুৎ সরবরাহে কোনও ঘাটতি নেই, কিন্তু তবুও লোড শেডিং হয়। 
এটা তো হবেই, কারণ সিগারেটের প্যাকেটে লিখে ভ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলে কাজের কি কোনও 
উন্নতি হয় তাই বলছি, এই বিষয়গুলো দেখা দরকার। শুধু তাই নয়, কীথি থানার বিভিন্ন 
গ্রামে বিভিন্ন কুটির শিল্প সম্প্রসারণের যে সুযোগ আছে, বিদ্যুৎ সংযোগের অভাবে সেই 
সম্প্রসারণ সম্ভব হচ্ছে না। সেই সম্প্রসারণের কাজকে তরাঘ্বিত করতে হবে। বিরোধী - 
সদস্যরা দেখছি চেঁচাচ্ছেন, এলাকার সম্পর্কে না জেনে কেন কর টেঁচামেচি, এই কাজ তো 
করে পেঁচা পেঁচি। 


মহঃ সোহরাব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মুর্শিদাবাদ জেলা সুতী এক নং ব্লকে তিনটি 
গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। বংশবাটি, হাড়োয়া এবং বহুতলি এইগুলো বাঁশলোই অববাহিকার মধ্যে 
পড়ে। ফলে ব্লক হেড কোয়াটরি, থানা এবং সাবডিভিশনাল হেট কোয়ার্টারের সংঙ্গে যোগাযোগ 
বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। এই তিনটি অঞ্চল থেকে আসতে গেলে সব সময় বীরভূম দিয়ে আসতে 
হয়। এই অবস্থা দূরীকরণের জন্য তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় কানুপুর বহুতলি রোড 
মঞ্জুর হয়! কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই রাস্তার কোনও কাজ হয়নি। সামান্য খানিকটা কাজ 
হবার পর যে তিনটি ব্রিজ করতে হবে ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে কানুপুর বহুতলি থেকে 
এক্সটেন্ডেড আপ টু রাজগঞ্জ, এই রাস্তাটা এখনও পর্যন্ত হয়নি। যার জন্য এই তিনটে গ্রাম 
পঞ্চায়েতের মানুষের খুব অসুবিধা হচ্ছে। সেই জন্য আপনার মাধ্যমে পূর্তমন্ত্রীকে কানুপুর 
বহুতলি রোড সম্পূর্ণ করার জন্য দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী বাদল জমাদার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার মেনশনের বিষয় হচ্ছে, ভাঙড় . 
থেকে রাজাবাজার পর্যন্ত সিটি সি-র যে বাস চলে এবং এন বি এস টি একটা বাস চলে 
যেটা চৌরঙ্গীতে আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ভাঙুড় থেকে সি টি সি-র যে বাসটি রাজাবাজার 
আসে সেটা অত্যন্ত অনিয়মিত ভাবে আসে, ফলে প্রায়ই যাত্রী বিক্ষোভ হয়। ভাঙড় এসপ্ল্যানেড 
রুটেও বাস অত্যন্ত অনিয়মিত ভাবে চলে। সেই বাসটা চৌরঙ্গীতে আসার কথা কিন্তু প্রায় 
অনেক আগেই উল্টোডাঙ্গায় যাত্রী নামিয়ে দেয়, আর আসে না। এর ফলে যাত্রী বিক্ষোভ 
বাড়ছে। গতকাল আমাদের একজন সদস্য ক্ষিতি গোস্বামী এ বাসটিতে যাত্রী হিসাবে ছিলেন, 
তাকে দেখতে পেয়ে যাত্রীরা বিক্ষোভ দেখান। তিনি নানারকম অসুবধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। 
এই বিষয়টি প্রতিবিধানের জন্য পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে সেচ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কাটোয়া পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ড এবং ডাইহাট 
পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বিস্থির্ণ এলাকা ভাগীরথীর ভাঙ্গনের ফলে এমন পর্যায়ে এসে 
দাঁড়িয়েছে যে ২টি পৌরসভার বিস্বির্ণ এলাকার মানুষ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সেই 
সঙ্গে চাষেরও প্রভুত ক্ষতি হয়েছে। এই সম্পর্কে অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা যেন গ্রহণ করা 
হয়। এই প্রসঙ্গে আরও বলতে চাই যে, গত বছর সামান্য বন্যায় এই এলাকার ব্যাপক . 
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ক্ষতি হয়েছে এবং এবারে সামান্য বর্ষায় বিরাট প্লাবনের আশঙ্কা আছে। কাজেই আমি সেচ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে তিনি যথাযত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। 


শ্রী হারাধন বাউড়ি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বিধানসভা কেন্দ্র সোনামুখী 
থানার সমস্ত এলাকা সেচ সেবিত বলে চিহিতি। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এখানে আংশিক 
ভাবে ডি ভি সি ক্যানেল থেকে জল দেওয়া হয় সেচ সেবিত বলে। কিন্তু বিশাল অংশ 
অসেচ এলাকার হিসাবে পড়ছে যেমন পাচাল, মানিক বাজার, কোচদিহি ইত্যাদি এই অঞ্চলগুলি 
সেচ সেবিত বলে চিহিতি। কিন্তু এই খরা অঞ্চলগুলিতে সেচের কোনও ব্যবস্থা হয়নি। 
কাজেই আমি সেচ মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এই ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ 
করেন। 


শ্রী অশোককুমার দেব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পৌর মন্ত্রীর 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন যে বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রে 
জলের প্রচন্ড সঙ্কট বিশেষ করে বজবজ পৌরসভায় জলের তীব্র সঙ্কট দেখা দিয়েছে। প্রায়ই 
জল নিয়ে সেখানে গোলমাল হচ্ছে। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
অনুরোধ করছি যে এই এলাকার জলের সঙ্কট যাতে তাড়াতাড়ি সুরাহা করতে পারেন.সেই 
“চেষ্টা করলে আমি খুশি হব। সেই সঙ্গে একথা বলতে চাই যে, বজবজ পৌরসভার অন্তর্গত 
সারা বজবজে একটি মাত্র হসপিটাল আছে। সেই হাসপাতালে গেলে দেখা যাবে যে কারও 
যদি হাত পা কেটে যায় তাহলে সেখানে মেডিসিন পাওয়া যায় না। এই রকম অবস্থায় . 
গ্রামের মানুষকে অনেক কষ্ট করে কলকাতায় আসতে হয়। কলকাতাতে অনেক সময়ে তারা 
সুযোগ পান, আবার অনেক সময়ে সুযোগ পান না। গ্রামের মানুষের এই কথা আমি 
আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি এবং এই সম্পর্কে ব্যবস্থা নেবার জন্য অনুরোধ করছি। মন্ত্র 
মহাশয় যদি একদিন সেখানে যান তাহলে তিনি বুঝতে পারবেন যে কি অবস্থা সেখানে 
চলছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাতগাছিয়া কেন্দ্র থেকে পরপর ৫ বার জিতেছেন বলে গর্ব করেন। 
তারপাশেই দেখা যাচ্ছে যে বজবজ জল পাচ্ছে না, একটার বেশি হাসপাতাল নেই, কোনও 
মেডিসিন পাওয়া যাচ্ছে না, মানুষ সেখানে অনেক কষ্টের মধ্যে রয়েছে। আমি এই দুটো 
তাহলে কৃতজ্ঞ থাকব। 


[2-00--2-10 ৮14.] 


শ্রী অঙ্গদ বাউড়ি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বন বিভাগে মন্ত্রী . 
মহাশয়ের একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি হচ্ছে, বন বিভাগে ফরেস্ট এবং নন- 
ফরেস্ট বলে স্বীম আছে। এখানে যারা কাজ করতে যায় তাদের নন-ফরেস্ট স্কীমের ন্যুনতম . 
মন্ুরি হিসাবে ২৮ টাকা ৫১ পয়সা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তাতে এ এলাকার মানুষ কাজ 
করছে না। তারফলে নন-ফরেস্ট এলাকার জমিতে গাছ লাগাবার কাজ হচ্ছে না। সেজন্য 
নন-ফরেস্ট স্বীম চেঞ্জ করে যাতে মজুরি বৃদ্ধি করা যায় তারজন্য বনমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। 
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শ্রী দেওকীনন্দন পোলার ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে খাদ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি ' 
আকর্ষণ করছি। এখানে এর আগে একাধীকবার বলেছি যে, জোড়ারসীকো এবং বড়বাজার 
রেশনিং অফিস কোনও রেশন-কার্ড ইস্যু করছে না। কেন দিচ্ছে না সেটা ওখানকার ইনস্পেকটর 
এবং রেশনিং অফিসই বলতে পারে। বিশেষ করে জোড়াসীকো রেশনিং অফিসে সাধারণ 
মানুষের দরখাস্ত নেওয়া হয় না। এক্ষেত্রে এম এল এ চিঠি দিলেও তারা দরখাস্ত আযকসেপ্ট 
করেন না, রেকমন্ডেশনকে গ্রাহ্য করেন না। বিষয়টা এখানে অনেকবার উল্লেখ করেছি। 
ইতিপূর্বে তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী এব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুই করা হয়নি, ফলে 
সাধারণ মানুষ রেশন কার্ড পাচ্ছেন না। রেশন কার্ড শুধুমাত্র খাদ্য সামগ্রীর জনাই নয়; যে 
গেলে লাগে রেশন কার্ড। অর্থাৎ বিভিন্ন কারণে রেশন কার্ড দরকার হয়। জোড়ার্সাকো 
রেশনিং অফিসের যিনি সি আই তিনি সি পি এম-এর লোক বলেই কি ফরোয়ার্ড ব্লকের 
মন্ত্রীর কথা শুনছেন না? এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে খাদ্মন্ত্রীকে অনুরোধ 
করছি। ৰ 


শ্রী মনোরঞ্জন পাত্র ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করছি। বিষয়টি হচ্ছে, তালডাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্রের 
তালডাঙ্গা ব্লকে কোনও কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক নেই এবং তারজন্য স্বনিযুক্তি প্রকল্পে মূলধন দেবার 
ব্যাপারে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। অবিলম্বে এ বকে যাতে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের শাখা প্রতিষ্ঠিত 
হয় তারজন্য ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করছি। 


শ্রী শেখ দৌলত আলি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি ডায়মন্ডহারবার বিধানসভা 
কেন্দ্রের বিধায়ক। ওটা একটা এঁতিহাসিক শহর। আমি আপনার মারফৎ মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ভায়মন্ডহারবার মহকুমা হসপিটালে ১৯৭৩ সালে ১২৫টি বেড 
স্যাংশন করা হয়েছিল, কিন্তু আজও সেটা কার্যে রূপায়িত হয়নি। খবরের কাগজেও অনেকবার 
বেরিয়েছে যে, উক্ত মহকুমা হসপিটালে প্রায় প্রতিদিন ৫০০-র মাতা রোগী আসেন। 
.মহকুমাভিত্তিক বহলোক যায় সেখানে, কিন্তু সেখানে ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই। সবচেয়ে 
মারাত্মক ব্যাপার হল আমি স্বাসথ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি গতকাল এস ডি এম ও 
জানিয়েছেন যে এখনও পর্যন্ত ২৭৫টি লাস ডায়মন্ডহারবার মর্গে পড়ে রয়েছে এবং তার 
দুর্গন্ধে মানুষ সেখানে টিকতে পারছেন না। আমরা গত €ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন 
করেছি, কিন্তু ডায়মন্ডহারবার শহরে যদি যান রাস্তা দিয়ে যেতে পারবেন না দুর্গন্ধে। এই . 
হাসপাতালে ১২৫টি স্যাংশন্ড বেড যাতে অবিলম্বে চালু হয় এবং সেখানকার অব্বস্থা দূর 
হয় তারজন্য ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করছি। 


শ্রীমতী সুস্মিতা বিশ্বীস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া অঞ্চলের বিধায়ক। আমাদের 
বড়জোড়াতে প্রখরনা, পিংডুই এবং বাগদহ এলাকায় তিনটি জুনিয়র হাইস্কুল করার জন্য ' 
অনুরোধ জানাচ্ছি। এইসব এলাকায় ১২-১৫ কিমি-এর মধ্যে কোনও স্কুল না থাকার ফলে 
মেয়েদের পড়াশুনা করার ইচ্ছা থাকলেও তারা পড়ার সুযোগ পায় না। যারফলে তাদের ক্লাস 
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ফোর পর্যস্ত পড়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হয়। এখানে স্কুলগুলো যাতে অনুমোদন পায় 
তারজন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


শ্রীমতী দেবলীনা হেমব্রম ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
্বস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি বাঁকুড়া জেলার রানিবীধ বিধানসভার বিধায়ক। 
রানিবীধে খাতড়া মহকুমা অবস্থিত। মহকুমা হিসাবে সেখানে সেইভাবে কাজ হয়নি। আমি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি খাতড়া হাসপাতালটিকে মহকুমা 
হাসপাতালে উন্নীত করার ব্যবস্থা করুন। এই ব্যাপারে বক্তব্য রেখে এবং আপনাকে ধন্যবাদ 
জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী মোজাম্মেল হক (৫৮ নং)ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে . 
মাননীয় সেচমন্ত্রীর কাছে মুর্শিদাবাদ জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করতে চাই। 
আপনি অবগত আছেন যে মুর্শিদাবাদ জেলার যে ভাঙন তা বিধংসী আকার ধারণ করেছে। 
মুর্শিদাবাদ জেলায় যে ভাঙন সমস্যা সৃষ্টি করেছে.তারমধ্যে পদ্মার ভাঙন ভয়াবহ আকার 
ধারণ করেছে। গঙ্গার ভাঙন তো আছেই, কিন্ত গঙ্গা এবং পদ্মার ভাঙনের সাথে বড় বিপদ 
দেখা দিয়েছে ভৈরবের ভাঙনের ফলে। ভৈরবের পাশেই হচ্ছে ইসলামপুর চক। এখানে 
মুর্শিদাবাদ জেলার “মুর্শিদাবাদ সিক্কে'র প্রায় দশ হাজার শিল্পীর বাস। এই ভাঙনের ফলে এই 
সমস্ত শিল্পীরা উৎখাত হওয়ার সম্মুখীন হয়ে পড়েছেন। ডাঙ্গাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোটা 
এলাকায় এই রকম সমস্যা দেখা দিয়েছে। ফলে তৎপরতার সঙ্গে যদি ভাঙন রোধের জন্য 
এগিয়ে না যাওয়া হয় তাহলে এখানে ভয়াবহ সমস্যা দেখা দেবে। এর আগে এখানে একজন 
মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, যখন এলাকা জলপ্লাবিত হয় বন্যার ফলে, বা নদীপথ ঘুরে যায় 
তখন এদিকে নজর দেওয়া হয়। এই সমস্যার প্রতি অতি সত্তর দৃষ্টিপাত করার জন্য আমি 
অনুরোধ জানাচ্ছি এবং সত্তর যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তারজন্য অনুরোধ করছি। 


[2-10-_2-20 7.%.] 


শ্রী সুশীল বিশ্বীস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে, গতকাল কেন্দ্রে 
দেবেগৌড়া সরকার আস্থা ভোটে জয়লাভ করেছে। বিরোধী কংগ্রেস নিজেদের তাগিদে সমর্থন 
জানিয়েছে। অথচ পশ্চিমবাংলায় এরা কখনও বলছে আমাদের বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেবে, 
কখনও বলছে স্টেনগান ধরবে। গত উনিশ বছরে এই করে আমাদের পনের শত কর্মীকে 
খুন করেছে। এখানে ১৫০০ কর্মী খুন হয়েছে ৫৯৩৫ দিনে। অর্থাৎ ৪ দিনে এক জন করে 
কর্মী খুন হয়েছে। এইভাবে তারা খুন করেছে। নদীয়ার রানাঘাটে পশ্থাদ সরকারকে ডেকে 
নিয়ে গিয়ে স্থানীয় কংগ্রেস নেতা জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বীস খুন করে বেড়কামগাছীতে। শুধু খুন.. 
করেই খাস্ত হয় নি, সি পি এম-এর গরিব লোকগুলির বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। 
এইভাবে রানাঘাট এলাকায় কংগ্রেসি গুল্ডারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। গতকাল এই সমস্ত কারণে 
২৪ ঘণ্টার বন্ধ পালিত হয়েছে। রানাঘাটের মানুষ সুস্থ ভাবে জীবন-যাপন করতে পারছে না, 
সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। এই ব্যাপারে আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, দোষী ব্যক্তিদের 
গ্রেপ্তার করা হোক। 
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শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ স্যার, এতক্ষন ধরে মাননীয় সদস্যরা দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, আমি 
আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি স্যার। কাগজে আপনার বিবৃতি দেখলাম। গত ১৪ বছর ধরে 
এই ঠিকাদার মন্ত্রসভাকে বলে আপনি নিজের কাজ করাতে পারেন নি। কাগজে এটা 
দেখলাম, বিধানসভা সদস্যদের জন্য আবাসন আপনি ঠিকাদার সরকারকে বারে বারে বলছেন, 
কিন্তু ১৪ বছরেও কাজ হয় নি। তাই আপনাকে বলছি স্যার ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
কোনও কাজ হবে? অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সরকার, ঠিকাদার সরকারের কর্ণ আকর্ষণ করে কিছু 
কথ বলতে চাই। ব্যাপারটা হচ্ছে স্যার, জি আর ৩৪৪-৯৬ এই কেসে একজন সমাজবিরোধী 
নোন ডেকয়েট নিজের বোমে ঝুড়িতে বোম ছিল স্যার, পুড়ে মারা গেল। এটা বীরভূম জেলার 
দুবরাজ পুর থানার কুইয়া গ্রামের ঘটনা। এস পি আছে, ডি এস পি আছে, ও সি আছে, 
এখান থেকে বড় কর্তা, ওই ধৃতরাষ্ট্রের চেলা এখান থেকে পাঠিয়ে দিলেন ডি আই জি কে। 
ডি আই জি ১০টি গাড়ি নিয়ে এই গ্রামে মাত্র ১০০ জন মানুষ বাস করে। বিভিন্ন জায়গা 
থেকে ৫০০ জন পুলিশ জোগাড় করে গ্রামটা রেড করলেন। একটা সমাজবিরোধী, একটা 
ডাকাত মারা গেল আজকালে দেখবেন ঘটনাটা বেরিয়েছে, তা নিয়ে এই অবস্থা। এখানকার 
একচুয়াল এস পি, একচুয়াল ডি এস পি, কমরেড ব্রজ মুখার্জি, যিনি এই গোটা জেলাকে 
চালান। 


(গোলমাল) 


আমি স্যার, ওদের কথায় কর্ণপাত করছি না। স্যার, ১৩ই জুন কাগজে বেরিয়েছে দেখবেন, 
সভাধিপতি বলছেন ২ জন সি পি এম মারা গেছে এবং কংগ্রেসিরা মেরেছে। আর জেলার 
পুলিশ প্রশাসন 'বলছেন এটা অসত্য কথা, একজন মারা গিয়েছে। আপনি আই বি-র 
রিপোর্টটা কল করুন স্যার, এই ডাকাত, এই সমাজবিরোধী নিজের“বোমে মারা গেছে। এবারে 
আমি স্যার হোম মিনিস্টারের কর্ণ আকর্ষণ করতে পারি কিনা ইউ আর দি বেটার জাজ। 
আপনার মতো স্পিকারের কথায় যখন কাজ হয় না, আমাদের কিহবে। আজকে মেনশন করি . 
গ্রামের সমস্ত যুবককে ত্যারেস্ট করেছে। আরও পিকিউলিয়ার ঘটনা হচ্ছে আ্যারেস্ট করার 
পর ওখানকার যে নামধারী এস পি ব্রজ মুখার্জি, যিনি প্রশাসনটাকে কন্ট্রোল করছেন তিনি 
(ফান করে ও সিকে বলে দিলেন যে ৪ জনকে ছেড়ে দাও। ৯ই জুন কমরেড ব্রজ মুখার্জি 
(ফান করে বলে দিলেন ১৭ জনকে এই/খুনের কেমে ধরা হয়েছে--৪জনকে ছেড়ে দিতে। 
পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ৪ জনকে ছেড়ে দিলেন। তাহলে আজকে ব্রজ মুহখার্জি পুলিশকে চালাবেন, 
নাকি বুদ্ধদেববাবু পুলিশকে চালাবেন এটাই আমি আজকে আপনার মাধ্যমে পুলিশমন্ত্ী' কাছে 
জানতে চাইছি। আজকে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ কোথায় গিয়ে পৌছেছে সেটাই আমি আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনার মাধ্যমে ওদের কর্ণগোচর ক্রছি। ওদের 
যেন শুভবুদ্ধি হয়, ]051108 10 10$)06 5210, 13100 101 [0 006 (৮8. 3০১- 
0০6 [0 (16 11016 ৬০5 801£91. এটা যেন মেনে নেয়। নয়েজ 


রী চিত্তরগ্রন দাসঠাকুর $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি (নয়েজ) স্যার, ওদের আপনি থামান যায়ে নয়েজ 


[৬], 91১99/67: 01856 1816 ০0 3691. 
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শ্রী চিত্তরঞ্জন দাসঠাকুর £ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে কয়েকটি বিষয়ে কর্ণগোচর 


111. ১19691067 : ] ৮০০1৫ 110 10 (6]] (119 17677099150 06 16511817160 
11] (11011 5099016. মা 


শ্রী চিত্তরঞ্জন দাসঠাকুর ঃ স্যার, আমাদেরও তো কথা বলার অধিকার বিধানসভায় : 
আছে। ওরা যদি আমাদের বক্তব্য রাখবার অধিকারকে জোর করে বন্ধ করেন তাহলে ওরা 
(কংগ্রেস) যখন বলতে উঠবে আমরাও বাধা দেব। 


মিঃ স্পিকার ঃ$ আই অলওয়েজ টেল টু দি মেম্বারস টু বি রেসট্রেন্ড ইন দেয়ার 
ম্পিচেস। মিঃ চট্টরাজ আপনিও প্রোভক করেছেন। আপনি খুব খারাপ শব্দ ব্যবহার করেছেন। 
ইউ হ্যাভ টোল্ 'মস্তান” প্লিজ ডোন্ট ইউজ দিজ আনপার্লামেন্টারি ওয়ার্ডস। আমি আপনাকে 
বারেবারে বসতে বলেছি। 


, [2-20-- 2-30 127৬.] 


শ্রী চিত্তরঞ্জন দাসঠাকুর $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের 
জনপ্রিয় বিদ্ুতমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। আমাদের রাজ্য ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের 
তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। কিন্তু শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদন 
করলেই চলবে না, সেই উৎপাদিত বিদ্যুৎ এর সুষ্ঠ বণ্টন এবং বন্টিত বিদ্যুৎ ব্যবস্থা 
পরিচালনার উপর নির্ভর করে এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের কৃতিত্ব। আমি এই প্রসঙ্গে আমার 
এলাকায় পাঁশকুড়া পশ্চিম এর কথা উল্লেখ করতে চাই। সেখানে গত তিন সপ্তাহ যাবৎ 
দৈনিক ১০/১২ ঘণ্টা বিদ্যুৎ নেই। ২০/২৫ বার লোডশেডিং হচ্ছে। ওখানে দুইখানি গভীর 
নলকৃপ আছে তাতে জল সরবরাহ করা যাচ্ছে না। সাধারণ মানুষ প্রচন্ড জল সঙ্কটের মধ্যে 
পড়েছে, ব্যবসা বাণিজ্য লাটে ওঠার উপক্রম। ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনা করতে পারছে না। 
আমার মনে হয় এর সঙ্গে এক শ্রেণীর অসাধু চক্র জড়িত আছে, তারা এটা করছে। 


শ্রী অজয় দেঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ 
উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। '্যার, ৯৫ সালের ১৫ই আগস্ট তদানীন্তন 
সরকার দারিদ্র সীমার নিচে যারা রয়েছে তাদের জন্য একটা প্রকল্প বা পরিকল্পনা করেছিলেন, 
সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল সোসাল আযসিসটেন্স গ্রোগ্রাম। যে এলাকায় ৬০ বছরের উর্ধে যে সমস্ত 
বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আছেন তাদের ৭৫ টাকা করে কেন্দ্রীয় সরকার দেবেন। যাদের মাতৃত্ব জনিত 
কারণ আছে তাদের ক্ষেত্রে ৩০০ টাকা করে দেওয়া হবে। দুর্ঘটনার শিকার হলে, আংশিক 
কারণের জন্য ৫ হাজার টাকা, মৃত্যু হলে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। আগস্ট মাস থেকে 
আজকে প্রায় ৯ মাস হয়ে গেল কেন্দ্রীয় সরকার ৫০ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকারকে এই খাতে 
পাঠিয়েছেন। কিন্তু কেন সেই টাকা আজও আমাদের নদীয়া জেলায় পাঠানো হল না, সেটা . 
জানলাম না। আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম, বাংলার বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্রীয় সরকার ৫০ লক্ষ 
টাকা ৯ মাস আগে পাঠানো সত্তেও তা দেওয়া হল না। দরকার হলে মন্ত্রী কৈফিয়ত চান 
ডি এম-র কাছে কি কারণে মানুষের কাছে এই টাকাগুলো পৌছালো না আমার সন্দেহ হয়, 
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হয়ত নির্বাচনে এই টাকা খরচ করে ফেলেছে, আমি তাই দাবি করছি মাননীয় মন্ত্রী এই 
বিষয়টা যেন গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দেখেন। 


তরী মোস্তাফা বিন কাশিম £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানবেন এবং মাননীয় 

সদস্যরাও জানেন গত রবিবার ৯ই জুন আমাদের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার চন্তীপুর 
বাজারে সকাল বেলায় একটা ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং মর্মান্তিক ভাবে ৫ জন সেই 
দুর্ঘটনায় মারা যান। এটা বাদুড়িয়া থানার মধ্যে গেলেও বিধানসভা কেন্দ্র হিসাবে আমার 
বিধানসভা কেন্দ্র স্বরূপনগরে পড়ে। ঘটনার পরে আমি প্রতিটি পরিবারের কাছে যাই, যারা 
মারা গিয়েছেন এরা সকলেই নিজ নিজ পরিবারের প্রধান ছিলেন, এই পরিবারগুলির আর্থিক 
অবস্থাও স্বচ্ছল নয়। বরঞ্চ দরিদ্র পরিবারই বলা যায়। এরা মারা যাবার পর এদের বিধবা 
সতী, পুত্রকন্যারা অসহনীয় কষ্টের মধ্যে পড়েছে। সুতরাং মানুষ ওখানে কিছু সহযোগিতার হাত 
বাড়িয়েছেন, প্রশাসন সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন, কিন্তু প্রকৃত ত্রাণ সাহায্য গৌছায়নি। এখানে 
মাননীয় ত্রাণমন্ত্রী আছেন, তাকে অনুরোধ করব, তিনি দ্রুত এই ব্যাপারে বিশেষ করে ব্যবস্থা 
নিন, এবং প্রত্যেকের কাছে ত্রাণ পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। আপনার মাধ্যমে তাকে এই 
অনুরোধ করছি। 


রী সত্যরঞ্জন মাহাতো £ মাননীয় সদস্য যা বললেন, আমি এটা দেখে তারপর ব্যবস্থা 
গ্রহণ করব। 


শ্রী সৌগত রায় £ স্যার, বাস দুর্ঘটনায় ত্রাণমন্ত্রী কি ত্রাণ দেবে, এটা পরিবহন মন্ত্রীর 
ব্যাপার। 


মিঃ স্পিকার ঃ মন্ত্রী মহাশয়তো বলেছেন শুধু ব্যাপারটা দেখবেন। 


শ্রী শোভনদেক চট্টোপাধ্যায় ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পুলিশমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার এলাকায় গত ১৩ তারিখে ২২ বছরের একটি 
ছেলে মোসার আলি মোল্লা, সে এই বারেই প্রথমে কংগ্রেসে এসেছিল। নির্বাচনের আগে সে 
বাড়ির দেওয়াল রঙ করে এবং সি পি এমের লোকেরা সেখানে লিখতে আসে এবং সে 
_ বাধা দেয়। তখন সি পি এমের লোকেরা ওর বাবাকে বলেছিল, ওর কফিনটা তৈরি রাখ। 
সিনেমা দেখার নাম করে সিপিএমের ছেলেরো তাকে নিয়ে যায় এবং ১৩ তারিখে তার 
দেহটা পাওয়া যায় ছিন্নভিন্ন অবস্থায়। ভাড়া করা খুনীরা তাকে খুন করার জন্য এক একজন 
এক এক রকম টাকা পেয়েছিল যারা পা কেটেছিল তারা দু হাজার টাকা করে পেয়েছিল। 
তার দেহটা এইভাবে ক্ষত-বিক্ষত করে তাকে খুন করা হয়। শঙ্করপুরের অঞ্চল প্রধান এই 
ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আছে এবং তিনি জয়নগর থানায় গিয়ে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন সেই 
স্টেটমেন্টের একটা কপি আমরা তুলেছি। তাকে লাগানো হয়েছিল খুন করবার জন্য এবং 
যে ভাড়াটে গুন্ডা দিয়ে ২২ বছরের ছেলেটার দেহটাকে ক্ষত-বিক্ষত করে খুন করে। পুলিশকে 
বার বার বলা সত্তেও এই ব্যাপারে কাউকে প্রেপ্তার করা হচ্ছে না। ঈদের চাদা কে বেশি 
তুলল তারজন্য দুগাড়ি পুলিশ নিয়ে এসে রাত্রিবেলায় রেইড করা হল, দুর্গাপুজোর সময় 
কারা বেশি টাদা তুলেছিল তার বাড়ি পুলিশ দিয়ে রেইড করা হল। আর ২২ বছরের একটা 
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তরুনকে খুন করা হল এবং পুলিশের কাছে বার বার বলা সত্বেও তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে 
না। আব্দুর রেজ্জার মোল্লা সাহেব আপনি হাসবেন না, আপনার ওখানকার পুলিশকে গোলামে 
পরিণত করেছেন, সিপিএমের কথা ছাড়া তারা কাজ করেন না। যারা খুন করেছে তারা 
আজকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেন খুনীকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। স্যার গত বছরও আমরা 
উল্লেখপর্বে অনেক উল্লেখ করেছি, আমরা জানি আমরা যা বলি তার কোনও বিচার হবে না। 
সংবাদপত্রে নামটা ছাঁপলে এলাকার মানুষরা খুশি হবে। আমরা বিধানসভায় অনেক কথা 
বলি, কিন্তু এই মুক, বধির, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কানে কিছুই পৌছায় না। প্রতিদিন উল্লেখ পর্বে 
আমরা বলছি, কিন্তু এর কোনও বিচার পাওয়া যায় না। আমি একটু আগে বলেছিলাম, 
আমাদেরকে আশ্বাস দিতে হবে আমরা যা মেনশন করব তার উত্তর দিতে হবে মন্ত্রীমহাশয়দের। 
এই খুনের মামলায় যারা আসামি তাদের গ্রেপ্তারের দাবি করছি এবং পুলিশের আচরণের 
তীব্র নিন্দা করছি। 
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শ্রী অশোক ভন্টীচার্য ই স্যার, আপনি জানেন, গত ৪ঠা জুন বরানগরে একটি বিস্ফোরণের 
ঘটনা ঘটেছে। প্রথমে ৪জন এবং পরে আরও দুজনের মৃত্যু হয়। তো আমাদের সরকারের 
পক্ষ থেকে যারা মারা গেছে, এই বিস্ফোরণের ঘটনায় তাদের ২০ হাজার টাকা করে একটা 
অনুদান দেওয়ার ঘোষণা আমরা করেছি। এর মধ্যে যে ব্যক্তি হরিপদ দে-_যার বাড়িতে 
বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটেছে, তার পরিবারের কেউ এই টাকা পাবেন না। এছাড়া যারা এই 
বিস্ফোরণের ঘটনাতে ভীষণভাবে আহত হয়েছে, কাজকর্ম করতে একেবারে অসমর্থ হয়ে 
পড়বে, এইরকম ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের জন্য ৫ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া যারা 
এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে তাদের হাসপাতালের সমস্ত রকম খরচ সরকার 
বহন করবেন। যে সমস্ত বাড়িঘরগুলো সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, এইরকম স্ঁডিখর মেরামতের 
জন্য, প্রতি বাড়ি পিছু, এক হাজার টাকা করে দেওয়া হুবে। আর যে সমস্ত দোকানঘর গুলো 
ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, তাদের মাথা পিছু ১ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। আশেপাশের সমস্ত 
বাড়িগুলোর ক্ষতির পরিমাণ কি সেটা আাসেস করবার জন্য সি এম ডি এর ইঞ্জিনিয়ার এবং 
অফিসারদের একটা কমিটি অনুসন্ধান করে একটি রিপোর্ট দেবে এবং রিপোর্ট দেওয়ার পর 
তাদের এই বাড়িঘর মেরামত করার জন্য আমরা আর্থিক সহযোগিতা করব। 
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শ্রী অন্বিকা ব্যানার্জি ঃ স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অফ অর্ডার আছে। আমরা আপনার 
কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ আপনি আড়াই ঘণ্টা মেনশন করার সুযোগ দিয়েছেন। অনেক বক্তা 
বলতে পেরেছেন, আবার অনেকে বলার সময় পান নি। অনেকে বেশি সময় পেয়েছেন এবং 
তারা বলেছেন, ফলে কেউ কেউ বলার সময় পান নি। আপনার কাছে আমার বিনীত 
অনুরোধ যাতে সব বক্তা সমান ভাবে বলার জন্য সময় পান সেটা দেখবেন। অনেকে আছেন 
আপনার টেবিলে গিয়ে কথাবার্তা বলেন। এর ফলে অনেক বক্তা বেশিক্ষণ ধরে বক্তব্য 
রাখেন। এতে অনেকে বলার সময় পান না, এটা যাতে না হয় সেটা আপনি দেখবেন। 


মিঃ ম্পিকার ই আপনারা কথাবার্তা না বললে আর কোনও অসুবিধা হবে না। আমার 
দিক থেকে আমি ইকোয়ালিটি রাখার চেষ্টা করি। অপজিশন পার্টির ৩-৪ জন বাদ গেছেন 
মেনশন করতে। আর রুলিং পার্টির ১৫-২০ জন বাদ গেছেন মেনশন করতে । আমার করার - 
কিছু নেই। আমি বার বার বলি ডিসটারবে্স হলে সময় নষ্ট হবে। এখন মেনশন করার জন্য 
আড়াই ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। কারণ অনেক মেম্বার নতুন এসেছেন। অনেকে বলতে চাইছেন, 
সেজন্য আমি এই সুযোগ দিচ্ছি। কারণ তারা নতুন, তারা শিখুন। আগামীকাল পর্যস্ত মেনশন 
করার জন্য আড়াই ঘণ্টা সময় দেব। কিন্তু সোমবার থেকে নিয়ম মতো এক ঘন্টা মেনশন 
হবে। 


রী অন্বিকা ব্যানার্জি ঃ আই ভেরি মাচ আ্যাপ্রিশিয়েট ইউ। আপনার কাছে এই অনুরোধ 
রাখলাম। 


মিঃ স্পিকার ঃ থ্যাঙ্ক ইউ। 
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শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর 
ধন্যবাদ সূচক যে প্রস্তাব এসেছে আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি এবং আমাদের দলের 
তরফ থেকে যে সংশোধনীগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলোকে আমি সমর্থন করে কয়েকটি কথা . 
বলতে চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার কাছে শুনছি মন্ত্রী নাকি ৪৮ জন হয়েছেন। 
আজ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের আলোচনার দ্বিতীয় দিনেও কোন মন্ত্রীর কোন দপ্তর, তারা 
কি জনপ্রতিনিধি, নাকি পুলিশের প্রতিনিধি, নাকি কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতিনিধি তা 
আমরা জানি না। আমরা যারা জনপ্রতিনিধিরা এখানে এসেছি-_সে কংগ্রেস, আর এস পি, 
ফরওয়ার্ড ব্লক যারাই এখানে এসেছেন তারা সকলেই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দির়ে এসেছেন। 
সরকারের বিরোধিতা প্রথম থেকেই। ভোটার লিস্টে কারচুপি, ভোটার লিস্টে জালিয়াতি, 
পুলিশ প্রশাসন, কো-অর্ডিনেশন কমিটি, সবগুলো প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে কংগ্রেস, আর 
এস পি, ফরোওয়ার্ড ব্লক কে জিততে হয়েছে_ একমাত্র সি পি এম ছাড়া। যারা আমাদের 
দিকে বসে আছেন, তারাই হলেন প্রকৃত জনপ্রতিনিধি এবং ডানদিকে যারা বসে আছেন, যারা 
সি পি এম পার্টি থেকে এসেছেন, তারা হয় পুলিশের প্রতিনিধি না হয় বিজেপি-র আশীর্বাদ 
পুষ্ট হয়ে এখানে এসেছেন। এখানে আমরা ৮২ নয়, ১৮২। হিসেব করে দেখবেন ১০০টি 
আসনে আপনারা বিজেপি-র আশীর্বাদে না হয় কো-অর্ডিনেশন কমিটির জালিয়াতিতে, আর 
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না হয় পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যে জিতে এখানে এম এল এ হয়েছেন, মন্ত্রী হয়েছেন। সুতরাং 
আপনারা জন-প্রতিনিধি নয়, কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতিনিধি, পুলিশ প্রতিনিধি, বি জে পি-র 
এজেন্ট। আপনারা মুখে বলেন বি জে পি-র বিরোধিতা করি। বি জে পি যদি না থাকত, 
তাহলে চিত্রটা পাল্টে যেত আমরা ওদিকে বসতাম, আপনারা এদিকে। আজ বি জে পি ছিল 
বলেই ওদিকে বসে আছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জেলে কয়েদিদের যেমন প্রত্যেকের 
একটা করে নাম্বার দেওয়া থাকে, তেমনি এখানে মন্ত্রীদেরও একটা করে ব্যাজ লাগিয়ে দিন, 
যাতে বুঝতে পারি কে কোনও দপ্তরের মন্ত্রী কেননা, সবাইকে তো চিনি না, এটা করতে 
পারলে ভালো হয়। 


“আমরা যারা শহর বা গ্রাম থেকে জিতে এসেছি, আমাদের মানুষের কাছে বলে 
আসতে হয়েছে যে, আমরা বিধানসভায় গিয়ে অঞ্চলের উন্নতির কথা বলব, টিউবওয়েলের 
কথা বলব, প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলব, রাস্তাঘাটের কথা বলব, সব সমস্যার কথা বলব। 
আর আপনারা কি বলেছিলেন? আমরা কিছু করব না, শুধু পার্টির কথাই বলব, পার্টি বেঁচে 
থাকলে আমরাও বেঁচে থাকব, আমাদের জনগনের কোনও কাজ করার দরকার নেই, জনগণের 
স্বার্থ চরিতার্থ করার দরকার নেই। তফাৎ এখানেই। আমাদের দায়বদ্ধতা থাকে মানুষের কাছে 
উন্নয়ন মূলক কাজের মাধ্যমে। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি প্রথমেই ওদের প্রাথমিক 
শিক্ষা দপ্তরের একটা নজির তুলে ধরতে চাই যাতে ওদের নিশ্চয় দুঃখ লজ্জা হবে। গ্রামে 
কি দেখছি আমরা? গ্রামে যে হাসপাতালগুলো দেখেবেন, যে টিউবওয়েল গুলো দেখবেন, যে 
বড় রাস্তা দেখবেন, সবই করেছে কংগ্রেস। আর আপনারা কি করেছেন? প্রত্যেক জেলায় 
কিছু কিছু পার্টি অফিস করেছেন আর পার্টি ক্যাডার তৈরি করেছেন। 


আজকে গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা কোন জায়গায় নিয়ে গিয়ে দাড় করিয়েছেন? ইকনমিক . 
রিভিউ ১৯৯৪-৯৫তে আছে, দেখে নেবেন। সেখানে ২১১ পাতায় আছে ১৯৮৭-৮৮ সালে 
প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ৫১,০১৯, ১৯৮৮-৮৯ তে ৫১,০১৯, ১৯৮৯-৯০তে ৫১,০১৯। 
আর ১৯৯১-৯২তে ৫১,০২১। অর্থাৎ, ১৯৮৭ থেকে ১৯৯১ পর্যস্ত দুটো প্রাইমারি স্কুল তৈরি 
করেছেন। এটা আপনাদের দেওয়া ইকোনোমিক রিভিউ-এর থেকে বলছি। প্রাথমিক শিক্ষা 
ক্ষেত্রে আপনাদের দক্ষতা এবং সহনশীলতা সম্বন্ধে এবারে আমি কিছু বলব। মাননীয় অধ্যক্ষ 


[3-10-_3-20 ৮] 


মহাশয়, ২৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক রিটায়ার করে গেছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে ৮ হাজার 
শিক্ষক পেনসন পাননি। আর যারা রিটায়ার করে গেছেন তাদের জমানো ৪০০ কোটি টাকা 
এবং তার সুদ খেয়ে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সরকার চলছে। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে 
বামফ্রন্ট সরকারের সীমাহীন, দৃষ্টিহীন নৈরাজ্য বজায় রেখে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, 
পশ্চিমবাংলায় গ্রামবাংলায় আজকে শিক্ষার কোনও প্রয়োজন নেই। আগে যে স্কুলগুলো মাঠের 
মধ্যে, গাছতলায়, বৈঠকখানায় হত জওহর রোজগার যোজনার টাকার, যেটা কেন্দ্রীয় সরকার 
দেয় তার দ্বারা প্রাইমারি স্কুলে বাড়ি তৈরি হয়। মনে হচ্ছে পশ্চিমবাংলার গ্রামবাংলায় এখন 
আর প্রাথমিক শিক্ষার দরকার নেই, দরকার কো-অর্ডিনেশন কমিটি আর পুলিশের। সেইজন্য 
আজকে আপনারা তাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ১৯৮৮ সাল থেকে 
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১৯৯৫ সাল পর্যন্ত তিনটে মাত্র প্রাইমারি স্কুল হয়েছে। আর হেলথ সেন্টারের কি অবস্থা? 
১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত কোনও নতুন হাসপাতাল তৈরি হয়নি। প্রাথমিক 
হেলথ সেন্টারে ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই, চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেই। স্যার, গত ২-রা . 
মার্চ বিধানসভায় মাননীয় সদস্য দেবপ্রসাদ সরকার মহাশয় একটা প্রশ্ন করেছিলেন এবং তার 
জবাবে বলা হয়েছিল যে, ম্যালেরিয়া চলে গেছে। কিন্তু স্যার কি দেখা গেল? ১৯৯৫-৯৬ 
সালে ম্যালেরিয়া ছিল না। কিন্তু আপনাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের অবহেলার ফলে নতুন করে আবার 
ম্যালেরিয়া দেখা দিল। ৭ হাজার ৩৫৩ জন লোক আক্রান্ত হল এবং ১৪ জন মারা গেল। 
১৯৯৫ সালে নভেম্বর মাস পর্যন্ত ১১ হাজার ৭৫৯ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় তাদের 
মধ্যে ২৪ জন মারা যায়। যে ম্যালেরিয়া ইরোডিকেশন হয়ে গিয়েছিল, নির্মূল হয়ে গিয়েছিল 
কলেরা, বসন্তের সঙ্গে স্বাস্থ্য দপ্তর আবার তা ডেকে নিয়ে এল। আমাদের মাননীয় এম এল 
এ জটু লাহিড়ি মহাশয় একটা প্রশ্ন রেখেছিলেন যে, কতগুলো স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তার নেই। 
প্রশান্ত মহাশয় আজকে আর এখানে নেই, তাকে আপনারা বিদায় করে দিয়েছেন। যাই হোক, 
তখন উত্তরে বলা হয়েছিল ৯০০ প্রাথমিক হেলথ সেন্টারের মধ্যে ২৫০-টা হেলথ সেন্টারে 
কোনও ডাক্তার নেই। জটু লাহিডি মহাশয়ের আরেকটা প্রশ্ন ছিল, হাওড়া জেলার কতগুলো 
হেলথ সেন্টারে কোনও ডাক্তার নেই? স্বাস্থ্য মন্ত্রী বলেছিলেন, ৮টা জায়গায় ডাক্তার নেই। 
স্যার, কলকাতার পাশেই হাওড়া সেখানে এই অবস্থা ছিল। 


সারা পশ্চিমবাংলায় ২৫০টি হাসপাতালে কোনও ডাক্তার নেই, ৯০০ টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য 
কেন্দ্র কে করে গেছে? কংগ্রেস। কে ভোগ করছে? সি পি এম। কাজ করেছে কংগ্রেস, আর 
ভোট নিচ্ছে সি পি এম। আজকে গ্রামবাংলার অবস্থা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে? আমাদের 
সামনে গৌরিবাবু বসে আছেন, উনি জানেন। প্রত্যেক ব্লকে টিউবওয়েল দিয়েছেন ২টি কি 
৩টি। ১৯৭২-৭৭ সালে প্রত্যেক ব্লকে ২০টি করে টিউবওয়েল আর ১০টি করে রি-সিংকিং 
ছিল, এখন উঠে গেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি দু£েখের সঙ্গে বলি শুধু এই নয়, 
স্বাস্থ্য দপ্তরের কথা বলি, গৌরিবাবু বলেছেন] 10031 0101] 11] 101 115 1100 £930016 
[0 510৬/ 1106 1110001191700 01 0)6 110910) 0০1106 11 006 10181 21693 1091119. 
বিধানসভা ১৪ই -জুলাই ১৯৯৫, পেজ নং ১৩, 176 [08111001300 1701 16061৬6 
0101001 ০816 9170 21001111011 101) 1110 00900015, 85 8150 হিট [116 10015175 
0 [0819-1060108] 5090 ]া) (116 1101-(680101116 10090010815, 006 0001013 816 
[7016 08161655 8110 (076 [01916 15 1811[)9101176. 11016 0101) 1108) 1101 09১ 
01 190010 11)611 11110178111 2(10110101] 10 1176 [090101005 ৮/1101) 006) 00 (10911 
00101958110 81661101010] 50 গি. 181 01 01101) 11100101161] 11009 7081101)1 
0816 301০0 8 1110 103011915 010 00 ৮1101901010) 16 101 1) 10১. এটা 
আমার কথা নয়, সি পি এমের একজন দক্ষ এম এল এর কথা তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন, 
তার রিপোর্টে বলেছিলেন। আই কোট /১101002]) 116 50001 01 71601017165 1185 
৮০৩) 51990196010 10116 [99010115, (116) 00 1101 66 016 80900916 0081010 0 
[100101705. 12৬০1) 115 8%9119100 11) 1100 10051010815. 94110 13 01110110911 ৬10 
19 19900151916 0 1115? 1006 11021150706 01 0)6 [1901081 106810 [68190 
0০০1 19019 17) 016 1018] 81985. গ্রামের গরিব মানুষ হাসপাতালে যায় চিকিৎসার 
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[13101), 1016, 1996] 
জন্য, কিন্তু সেখানে চিকিৎসা হয় না। আমাদের দক্ষ একজন এম এল এ তিনি বলেছেন 
[116 5217090)1106 15800100160 [01 0176 50001 01 1170 17901011165 15 10911) 
৮/852৫. 1115 15 081100517635. [1015 15 ০8110057655 01) 0116 [21 ০0 016 
[792810) 0591)06. আপনারা পঞ্চমবারের জন্য এসেছেন, পঞ্চমবার জনগন আর আপনাদের 
পাঠান নি, আপনারা পুলিশ আর কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহযোগিতায় এসেছেন ৯/1801 
৮/11] 58% 018 0116 10901 01 (016 110956. আমার কথা নয়, আপনাদের একজন সদস্য 
যা বলেছেন আমি সেইগুলি কোট করে বলছি। আজকে পি এইচ সি নেই, প্রাইমারি স্কুল 
নেই, সব ধুঁকছে। নির্বাচনের সময় সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল যে কলকাতার বুকে সদ্য প্রসূতি 
মা প্রসব করে অজ্ঞান হয়ে শুয়ে হাসপাতালে, আর তারপুত্র সম্তানকে টেনে নিয়ে গিয়ে 
কুকুরে খাচ্ছে। আর আপনারা বলছেন জনগণের আশীর্বাদ নিয়ে এসেছেন, এরপরও আপনারা 
বলবেন জনগণ আপনাদের পাঠিয়েছেন, মানুষ আপনাদের ঘৃণা করে, প্রত্যাখ্যান করে। আর 
প্রত্যাখান করে বলেই আপনাদের জালিয়াতি করতে হয়েছে। তা নাহলে আপনারা আসতে 
পারতেন না। আমি আপনাদের চোখে আতগুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। গ্রামে আজকে চিকিৎসা 
ব্যবস্থা নেই, সেটা মানুষের ফাল্ডামেন্টাল রাইটস। এখানে উনি মন্ত্রী হবার সময় সংবিধান নিয়ে . 
শপথ নিয়েছেন, তখন তিনি বলেছিলেন 4১০০0170108 (0 1016 0017911001101--7106 
21195181706 10 016 0075010001011 01 117018--৬%1780 15 09 0716 21195101109? 
[10০ 91105121700 1762115 (0 81৮০ 016 10110017610021 1181)0 10 076 10601016 ০01 
ড/951 73010691. ৬৬101 216 (11056? 70 51৮০ 160 ০0100101); (0 519 169 
19910776110; 1081৬০11817; 10 21৮6 01101 90111095.........সংবিধান নিয়ে শপথ 
করে করলেন কি? অবজ্ঞা, ঘৃণা, তাচ্ছিল্যের মধ্যে দিয়ে আপনারা পঞ্চমবারের জন্য 
পশ্চিমবাংলায় এসেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি একটু সময় চেয়ে নিচ্ছি। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা পশ্চিমবাংলার মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার অংশীদার হয়ে এই বিধানসভায় 
এসেছি। পাওয়ার মিনিস্টার আজকে এখানে উপস্থিত নেই, তথাপি আমি রাজ্যের বিদ্যুৎ 
পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার মাধ্যমে একটা কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই এবং সেটা হচ্ছে 
ক্যালাসনেস অন দি পার্ট অফ দি পাওয়ার মিনিস্টার-_দিস ইজ ফোর্থ রিপোর্ট অফ দি 
কমিটি অন দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড-এর পেজ ৩৫-এ যা বলা হয়েছে, 
দিস ইজ এ ক্রিটিক রিমার্ক__রাম্মাম হাইড্রাল প্রোজেক্টের হোয়াট ওয়াজ দি টোটাল কস্ট? 
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১৯৭৭ সালে কংগ্রেস ওটা তৈরি করে গিয়েছিল, তখন টোটাল কস্ট ধরা হয়েছিল ২৪১৯.১১ 
লক্ষ টাকা। সে হিসাব মতো পরিকল্পনা আপনার! কার্যকর করতে পারলেন না, শেষে সেই 
খরচ বেড়ে দাঁড়া" ১৫ হাজার কোটি টাকায়! ইট ইজ এ ক্যালাসনেস অন দি পার্ট অফ 
দি গভর্নমেন্ট নট টু কন্ট্রিবিউট দেয়ার শেয়ার, নট টু টেক ইন টু এফেন্ট দি ডিউ ম্যাটার্স 
' ইন ডিউ টাইম। আজকে রাজ্যে বিদ্যুতের অবস্থা কি? কংগ্রেস আমলে যে খুটিগুলো পৌতা 
হয়েছিল, সেগুলোই এখনও দাঁড়িয়ে আছে। খুঁটি আছে তার নেই, তার আছে তো বিদ্যুৎ 
নেই। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, বামফ্রন্ট সরকার ৫ম-বারের 
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মতো এই বিধানসভায় এসেছে, কিন্তু মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে আসে নি। মানুষের অভিশাপ 
মাথায় নিয়ে এরা ক্ষমতায় এসেছে। এখন আমাদের ৮২-জন সদস্যের কাজ হবে আগামী পাঁচ 
বছর ধরে ওদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে সমস্ত সত্য মানুষকে জানানো এবং আগামী পাঁচ বছর 
পরে ওদের রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে তাড়িয়ে ওখানে গিয়ে আমাদের বসতে হবে এবং ওদের 
আমাদের এই জায়গায় বসাতে হবে। এটাই হবে আমাদের পবিত্র কর্তব্য। 


আমার দুঃখ লাগে, বৃদ্ধ ভদ্রলোক জামা কাপড় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হতে দিল্লি 
গিয়েছিলেন_ কংগ্রেসের সাহায্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হতে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা কোনও দিনই 
সিপিএম-এর সাহায্য চাই না। উনি কংগ্রেসের সাহায্য চেয়েছিলেন, এটা খুবই দুর্ভাগ্যের 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সমস্ত রকম রীতি-নীতি বিসর্জন দিয়ে কংগ্রেসের পদলেহন করে 
প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন। হতে গিয়েও হতে পারলেন না, পরের প্লেনেই ফিরে এলেন। . 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আশা করব পশ্চিমবাংলার মানুষের স্বার্থে ওরা এখানে 
সমস্ত সত্য স্বীকার করবেন এবং আগামী দিনে সত্য কথা বলবেন। এই কথা বলে আমি 
রাজ্যপালের ভাষণের ওপর উপস্থিত ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


শ্রী আবু আয়েস মণ্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মহামান্য রাজ্যপালের ভাষণের ওপর 
ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব নিয়ে গতকাল থেকে এই সভায় বিতর্ক চলছে। আমি এই প্রস্তাবকে 
সমর্থন করে এবং সমস্ত ধরনের কাট মোশনের বিরোধিতা করে এই বিতর্কে অংশ নিয়ে কিছু 
কথা বলতে চাই। মহামান্য রাজ্যপাল তার ভাষণে রাজ্য সরকারের সাফল্যের দিকগুলি উল্লেখ 
করেছেন এবং আগামীদিনের কর্মসূচিগুলিকে হাইলাইট করেছেন। সেগুলিকে কার্যত অস্বীকার 
করতে না পেরে কংগ্রেসিরা এইরকম ভাবে চিৎকার-চেচামেচি করে বিকৃত, অস্তসারশূন্য কথা 
বলে যাচ্ছেন। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে কংগ্রেস দল এবং এই দলের সরকারের ইতিহাস 
কুৎসা, অপ্রচার, কেলেস্কারি, দুর্নীতি এবং ভ্রস্টাচারের ইতিহাস। আমরা জানি, সীমাহীন কেলেস্কারি 
এবং দুর্নীতিতে ভরা। রাজনীতিতে দুর্প্তায়ন আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে আজকে 
চ্যালেঞ্জ-এর সম্মুখীন করে দিয়েছে। অপরাধ জগতের লোকেরা আজকে রাজনীতিতে সুযোগ ্‌ 
করে নিয়েছে। ফলে রাজনীতির জগত আজকে ঘৃণা এবং উপহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 


[3-30-_3-40 64] 


কিন্ত এই এতো খারাপ সামাজিক পরিবেশ আগে কখন ছিল না। দীর্ঘকালের অপশাসনের 
ফলে যুক্ত রাষ্ট্রীয় নীতিকে জলাগ্লী দেওয়া হয়েছে। এরফলে অঞ্চলে বৈষম্য বেড়েছে। অসম 
বিকাশ এইরকম একটা নীতিতে পরিণত করেছেন। স্যার, গতকাল রাজ্যপালের ভাষণের 
উপর বিতক শুরু করে বিরোধীদলের নেতা, মাননীয়, সদস্য শ্রী অতীশচন্দ্র সিংহ মহাশয় 
কিছ কথা বলেছেন। তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার মহাশয়ও 
একটি কথা বলেছেন। আমি প্রথমে সেইদিক থেকে শুরু করব। এই দুইজন সদস্য পশ্চিমবঙ্গে 
ভূমি সংস্কারের সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আমি বিনয়সহকারে প্রশ্ন করতে চাই, সারা 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ভূমি সংস্কারের পরিস্থিতি, পরিবেশ এবং পরিণতি কোথায়? এর 
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জন্য কারা দায়ী এটা কিন্তু একবারও বললেন না। আপনারা জানেন, প্রখ্যাত সংখ্যাতথ্যবিদ 
প্রশান্ত মহালানবীশ যাকে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি কি বলেছিলেন? 
তিনি বলেছিলেন, আমাদের ভারতে মোট ৩৮ কোটি আবাদী কৃষি জমি আছে। সেইজমির 
মধ্যে সরকারের বর্তানো দরকার ৬ কোটি ৩০ লক্ষ। ১৯৭৮ সালের ১৪ই জুন, কেন্ত্রীয় কৃষি 
মন্ত্রক থেকে যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছিল তাতে কি বলা হয়েছিল? তাতে বলা হয়েছিল, 
এখন পর্যন্ত বাড়তি জমি হিসাবে চিহিতি করা হয়েছে মাত্র ৭৪ লক্ষ একর। কিন্তু সেটা 
হবার কথা ৬ কোটি ৩০ লক্ষ। এর মধ্যে সরকারে বর্তালো ৪৯ লক্ষ একর। তারমধ্যে 
আবার ২৮ লক্ষ একর হল পশ্চিমবাংলায়। ১২ লক্ষ একর হল কৃষি, ১০ লক্ষ একর 
বনাঞ্চলে আর ৬ লক্ষ একর হল অকৃষি। এ ছাড়া বাকি ২১ লক্ষ হল ত্রিপুরা, কেরালা 
এবং জম্মু ও কাশ্মীর। সুতরাং বুঝতে পারছেন, আপনাদের সমালোচনা করা কি শোভা পায়? 
এটা তো আপনাদের জানা দরকার যে পশ্চিমবাংলাতে ২২ লক্ষ ৭২ হাজার ভূমিহীন 
মানুষকে ৯ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমি দেওয়া হয়েছে। ২ লক্ষ ৭১ জন বাস্তহীনকে জমি 
বষ্টন করা হয়েছে। দেবপ্রসাদ সরকার মহাশয় কালকে বললেন ক্ষেত মজুরদের মজুরির 
কথা। ১৯৭৭ সালে কত ছিল ৮ টাকা ১০ পয়সা। আজকে ২৪ থেকে ২৫ টাকা ক্ষেত 
মজুররা মজুরি পাচ্ছে। এটা কি সাফল্য নয়? সুতরাং ভূমি সংস্কার নিয়ে সমালোচনা আপনাদের 
শোভা পায় না। বলুন ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে কোথায় কি ভূমি সংস্কার হয়েছে? আর 
কেন পশ্চিমবাংলায় এত সাফল্য কেন, এর চাবিকাঠি কি? এটা দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। এটা 
নীতির ব্যাপার, এই বিষয়টা যিনি তুলেছেন তাকে বললাম। এর পর কথা বলা হয়েছে 
মানবাধিকারের প্রশ্নে। মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান রঙ্গনাথ মিশরের কথা ওরা বিকৃত 
করেছেন। স্যার রঙ্গনাথ মিশ্রের বিষয়টা কি শুনে নিন। ৯৫ সালের ১৮ই নভেম্বর তিনি রাজ 
ভবনে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন মানবাধিকার প্রশ্নে পশ্চিমবাংলার 
উদ্যোগ খুব সম্তোষজনক। তিনি এই কথা বলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই পর্যন্ত পুলিশি 
হেফাজতে মৃত্যুর কোনও ঘটনা গোপন করেনি। এই রাজ্যের প্রতিটি ঘটনার বিষয় দ্রুত 
গতিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে যায়, এদের পদক্ষেপ খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি 
বলেছেন, রাজ্য মানবাধিকার কমিশন স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং সচেতন ভাবে কাজ করছে। এটা 
তিনি বলেছেন। তিনি বলেছেন, পুলিশ হেফাজতে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে দিল্লিতে। বিগত 
দু বছরে ১৩ জন জেল হেফাজতে মারা গেছে এবং ৫২ জন পুলিশ হেফাজতে মারা গেছে। 
অতীশ বাবু যেটা বললেন, সেই কথা সাংবাদিক সম্মেলনে রঙ্গানাথ মিশ্র বলেন নি। এরপরে 
আপনি প্রশ্ন তুলেছেন নারী নির্যাতনের কথা। অতীশ বাবু নারীদের উপর অত্যাচারের কথা 
বলেছেন। এই বিষয়ে আমি বলতে চাই, এটা আমার কথা নয়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের পক্ষ 
থেকে ভায়লেন্দ এগেনস্ট উয়োমেন এর বাপারে একটা দলিল প্রকাশিত হয়েছে ৯২ সালের 
আগস্ট মাসে। তাতে বলা হয়েছে ৮৭ সাল থেকে ৯১ সাল পর্যস্ত সারা দেশে নারী ধর্ষণ 
বেড়েছে ২৬.১ ভাগ, পণপ্রথার বলি হয়েছে ১৬৯.৬০ ভাগ এবং সমগ্র নির্যাতন সারা 
ভারতবর্ষে ৩৭.৬ ভাগ। এটা আমি বলছি ভায়লে্স এগেনস্ট উয়োমেন বলে প্রকাশিত বই 
থেকে। আশ্চর্যের বিষয়, সারা দেশের নারীদের উপর যে অত্যাচার হয়, তার মধ্যে উত্তরপ্রদেশ, 
অন্ধপ্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র এবং দিল্লি, এই ছয়টি রাজ্যে তা শতকরা প্রায় ৬৯ 
ভাগ, আর পশ্চিমবাংলায় মাত্র পাঁচ ভাগ। ভায়েলে্স এগেনস্ট ওম্যান যেটা স্বরাষ্ট্র দপ্তর 
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থেকে প্রকাশিত হয়েছে তার থেকে বলছি। ন্যাশানাল ক্রাইম রেকর্ড ব্ুরো আগস্ট ১৯৯২ 
সালে যেটা প্রকাশ করেছে তাতে বলা হয়েছে যে, সারা দেশে অপরাধ ক্রমবর্ধমান। সেই 
তালিকায় যে রাজ্যগুলি আছে তার প্রথমে আছে মহীরাষ্ট্র, তারপরে ইউ পি, তারপরে 

মধ্যপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের নাম সপ্তম স্থানে আছে। ্‌ 


(গোলমাল) 


মিঃ ডেপুটি ম্পিকার ঃ আপনারা বসুন। আপনারা নিয়মকানুন শিখুন। আপনারা যদি 
এইভাবে রানিং কমেন্ট্রি করেন ওনাদের বক্তব্য রাখার সময়ে তাহলে ওনারাও আপনাদের 
বক্তব্য রাখার সময়ে করবেন। এটা হলে আপনারাও বলতে পারবেন না, ওনারাও বলতে 
পারবেন না। কাজেই দয়া করে শুনুন। 


[3-40--3-50 ৮1.] 


শ্রী আবু আয়েস মন্ডল ঃ বোন্বেতে বিস্ফোরণের পরে তদানিস্তন কেন্দ্রীয় সরকার ভোরা 
কমিটি তৈরি করেছিলেন। সেই কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে রাজনীতিতে 
ুর্ব্তায়নের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। শুধু তাই নয়, এই দুরবস্রা এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ, আমলাদের 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেশের কোনও কোনও জায়গায় সরকার চালাচ্ছে এই সরকারকে অচল করে 
(দবার জন্য। প্রসঙ্গক্রমে পাঞ্জাব, জন্মু ও কাশ্মীরের কথা তুলে ধরা যেতে পারে। রাজনীতিতে 
ুরবত্তায়ন হল কেন, রাজনীতিতে দুরবত্তায়নের অনুপ্রবেশ ঘটলো কেন, এর জবাব দেবে কে? | 
এই সব মন্তান বাহিনীর জনক কারা? প্রসঙ্গক্রমে আমি একটা খবরের কাগজ থেকে বলছি। 
১৯৯২ সালের ৩রা মে বর্তমান কাগজে একটা লেখা বেরিয়েছিল। সেটা লিখেছিলেন বরুন 
সেনগুপ্ত মহাশয়। তার শিরোনামে ছিল 'রাজ্য ও রাজনীতি। তাতে তিনি বলেছিলেন স্বাধীনতার 
অল্প কিছুদিন পর ভূপতি মজুমদার এবং কালিপদ মুখার্জির যৌথ উদ্যোগে এবং ডাঃ বিধানচ্দ্র 
রায়ের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গে একটা মন্তান বাহিনী গড়ে উঠেছে। এটা তিনি লিখেছিলেন 
১৯৯২ সালের ওরা মে তারিখে বর্তমান কাগজে 'রাজ্য রাজনীতি' কলমে। আপনারা তার 
প্রতিবাদ করেন নি। এই মন্তান বাহিনী কাদের নিয়ে গঠন করা হল? বরুনবাবু বলেছেন 
১৯৪৬ সালের দাঙ্গায় লুটতরাজ, মারামারি, খুন জখম এবং ধর্ষনে হাত পাকানো একদল 
সমাজ-বিরোধীদের নিয়ে বাহিনীটা গঠিত হয়েছে। ওদের প্রধান কাজ কি ছিল? ধরে ধরে 
লোকদের ঠ্যাঙ্গানো এটা বরুনবাবু বলেছেন এবং সেটা আপনাদের জানা দরকার। অস্তীশবাবু 
এখানে পুলিশের কথা বলেছেন। উনি ১৯৫৭ সাল থেকে খুনেব একটা ফিরিস্তি দিয়েছেন। 
ফিরিস্তিটা ১৯৫৭ সাল থেকে দিয়ে উনি ভুল করেছেন, কারণ ১৯৫৯ সালটাও তারমধ্যে 
পড়ে। ১৯৯২ সালের ২১শে জুলাই এক নেত্রী রাইটার্স বিদ্ডিং-এর গেটে একদল লোককে 
নিয়ে বলতে গিয়েছিলেন রাইটার্স বিশ্ডিয়ে ঢুকতে দেব না। সঙ্গে যারা এসেছিল তারা ছিল. 
সমানজবিরোহী। ১৯৫৯ সালে খানের দাবিতে গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ কলকাতায় এসেছিলেন, 
কিন্বু তাদের উপর যে নির্মম আক্রমণ করা হয়েছিল তাতে ৮০ জন মানুষ নিহত হয়েছিলেন 
এবং তাদের রক্তে কলকাতার রাস্তা লাল হয়ে গিয়েছিল। সেই ইতিহাস স্বাক্ষরে লেখা 
রয়েছে। তাদের হাতে লাঠি বা বোমা কিছুই ছিল না, গ্রাম থেকে খান্যের দাবিতে এসেছিলেন 
তারা। তাদের হাতে ছিল ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন এবং প্লযাকার্ড। পুলিশ তাদের মধ্যে ৮০ জনকে 
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পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল। আপনারা আইন-শৃঙ্খলার কথা বললেন, আবার আপনারাই পুলিশকে 
মারবেন, অফিস ভাঙচুর করবেন, আগুন লাগাবেন, পরেশবাবুরা থানায় গরু-ছাগল ঢুকিয়ে 
দেবেন! পরেশবাবু ফুলবাগান থানায় গরু-ছাগল ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। সৌগতবাবু ১৯৯৩ 
সালের ২১শে জুলাই' বারাসাতে ওদের সমাবেশে বলেছিলেন- পুলিশ রয়েছে মাত্র দুই হাজার, 
আমরা ৬০ হাজার, অতএব আক্রমণ চালানো হোক। তারপরই মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল 
পুলিশের উপর। যেখানে পুলিশ যদি সংযম না দেখাতো তাহলে আরও অনেক কান্ড- 
কারখানা ঘটে যেত সেখানে । ৬০ জন পুলিশ জখম হয়েছিলেন সেখানে। হাতে আইন-শৃঙ্খলা 
তুলে নেবেন, মারদাঙ্গা করবেন, আবার আইন-শৃঙ্খলার কথা বলবেন? জটু লাহিড়ি মহাশয় 
এম এল এ হোস্টেলে বিধায়ক রমজান আলি মার্ডার হয়েছেন বলেছেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে 
জানবেন, অপরাধীর যাবজ্জীবন হয়েছে। কংগ্রেস এম এল এ নেপাল রায়কে কে মেরেছিল? 
কংগ্রেস সভাপতির কাকা চণ্ডী মিত্রকেই বা কে মেরেছিল? সেই আপনারাই আবার আইন- 
শৃঙ্খলার কথা তোলেন! ১৯৯৩ সালের ২০শে আগস্ট দুজন কংগ্রেসিকে গুলি করে মেরেছিল 
দুজন কংগ্রেসি। 


পুলিশ তাদের আযারেস্ট করেছিল। সেই পুলিশ, জ্যোতিবাবুর পুলিশ। কি ঘটনা ঘটলো? 
এই যে দু-জন মারা গেল, এদের জন্য একটা গোষ্ঠী থানায় গিয়ে ফুলের মালা দিয়ে স্মরণ 
সভা করল। আর একটা গোষ্ঠী কি করল? যে ৭ জন ছেলেকে ধরা হয়েছিল তাদের কোর্টে 
হাজির করার জন্য পুলিশ ভ্যানে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, আর একটা গোষ্ঠী তাদের 
অভিনন্দন জানালো, বলল তোমরা যা করেছো বেশ করেছ। ওরাই আবার আইন-শৃঙ্খলার 
কথা বলে। পুলিশ খাতৈ ব্যয় বরাদ্দ আপনাদের জন্যই বাড়াতে হচ্ছে। তা যদি না করা হয় 
তাহলে আপনারা যখন মারামারি করে মরবেন কে ঠেকাবে? ওনাদের একজন বললেন যে 
১৫০০ কর্মী নাকি খুন হয়েছে। আপনারা আপনাদের কত জনকে খুন করেছেন তার 
তালিকাটা দিন না? এই সব অনেক ফিরিস্তি আছে। আরও মইন-শৃঙ্খলার কথা শুনবেন? 
এরুজন সাংবাদিক, রনজিৎ রায়, তার লেখা আযাগনি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল'। ভাল করে দেখে 
নেবেন আপনারা । পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষের একটা অংশ। কাশেম সাহেব ঠিকই বলেছেন, 
সারা ভারতবর্ষে যা খুন হবে, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে তুলনা মূলক বিচারে আমরা কোথায় 
দাঁড়িয়ে আছি সেটা বলতে হবে। তা ছাড়া এখানে তদন্ত হয়, মামলা হয়, বিচার হয় এবং 
শান্তি হয়। পঙ্কজবাবু সেকুলারেজিমের কথা বলেছেন। উনি সংবিধানের কথা বললেন, যে 


[3-509-- 4-99 774.] 


সংবিধানে বলা আছে। স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকলেই রাষ্ট্র ব্যক্তি ধর্ম নিরপেক্ষ হয় না। আপনি 
ব্যাখ্যা করে বলেন নি। “99০91119) 15 ৫09010110 0181 0110 02515 01 1710181119 
90010 0০ 1701-191181005 ৪ 10১110/ ০1 6১01001718 101181005 168011165 [ি0]া) 
90190] 0700" 90816 ০01001+” ধর্ম নিরপেক্ষতা গোড়ে তোলার নামে আপনারা ধর্মের 
তোষণ নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। রাষ্্রীয় কার্যক্রমের মধ্যে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করলেই ধর্ম 
নিরপেক্ষতা বজায় রাখা যায় না। এটা না বলে এর পার্সপেকটিভ কি সেটা বললে ভাল 
হত আপনি যেটা বললেন তার মানে ঠিক বুঝলাম না। যাই হোক এখানে আইন-শৃঙ্খলা 
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আছে, এখানে মামলা হয়, বিচার হয় এবং শাস্তি হয়। সাংবাদিক রনজিৎ রায়ের 'আযাগনি 
অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল” এতে কি বলছে শুনুন। তখন পশ্চিমবাংলায় কি হচ্ছে জানেন? 
একটারপর একটা খুন হচ্ছে। ১৯৭৩ সালের ২৮শে মার্চ দিল্লিতে সাংবাদিকদের নিয়ে একটা 
কনফারেন্স করেছিলেন তখনকার মুখ্যমন্ত্রী। সাংবাদিকরা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পশ্চিমবাংলায় 
কয়েক মাসে এতো খুন হয়ে গেল, বিশেষ করে বারাসত, বসিরহাট এবং বরানগরে এবং 
জেলের ভেতরে রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা করা হল এই ব্যাপারে তদন্ত করাবেন না, 
অত্যাচারীদের খুঁজে বার করে শাস্তি দেবেন না? সিদ্ধার্থবাবু জবাব দিলেন না, এটা নিশ্পরোয়জন, 
এটা কারা করেছে জানি। সাংবাদিকরা পাল্টা প্রম্ন করলেন, নাম যদি জানেন তো প্রকাশ 
করুন। উনি বললেন, এটাও নিপ্প্রোযজন, কারণ পশ্চিমবাংলাকে গর্বের আসনে বসাতে চাই, 
এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে চাই না। সাংবাদিকরা আবার প্রশ্ন করেন, পশ্চিমবাংলাব মানুষ 
জানতে চায় কারা খুন করেছে এবং তারা কি শাস্তি পেল। সিদ্ধার্থবাবু জবাব দিলেন, নানা 
পশ্চিমবাংলার মানুষ জানতে চায় না, এটা শুধু সি পি এম জানতে চায়। আপনারা আবার 
আইন-শৃঙ্খলার কথা বলেন? এই তো হচ্ছে সেই সময়কার পরিস্থিতি। এই তো হচ্ছে সেই. 
সময়কার ইতিহাস। আর আপনাদের আমলে, আপনাদের যারা দিল্লির সরকার পরিচালনা 
করতেন তারা কি করেছেন? দেশটাকে তো বাঁধা দিয়ে দিয়েছেন বিদেশিদের কাছে। ১৯৯৫ 
সালের ২২শে ডিসেম্বর প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রী মনমোহন সিং দিল্লিতে একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ 
করেছেন বিদেশি খণ কত। কি বললেন? ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ৯,৯০৪ কোটি ডলার, যা টাকার 
অঙ্কে বর্তমানে দীড়াবে ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৩৪২ কোটি টাকা। অর্থাৎ মাথাপিছু ৪ হাজার 
করে। এটা কি পরিশোধ করা যাবে? আপনারা এই অবস্থায় দেশটাকে রেখে দিয়ে গেছেন। 
এটা ভাবতে হবে। সুতরাং বিজেপিকে বিরোধিতা করা আর সংযুক্ত মোর্চাকে সমর্থন করা 
ছাড়া আপনাদের দ্বিতীয় কোনও গলি রাস্তা নেই। সমর্থন না করলে আত্মহত্যা করতে হবে। 
এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবাংলার সাফল্যটাকে আপনারা বিচার করবেন না? খাদ্যশস্য উৎপাদনে, 
পশ্চিমবাংলা সর্বকালীন রেকর্ড করেছে, এটা স্বীকার করবেন না? আমাদের দেশে বর্তমানে যে 
জনসংখ্যা তাতে ২৮ কোটি মেট্রিক টন খাদ্যশস্য দরকার। পৃথিবীতে আবাদী জমির বিচারে 
আমরা দ্বিতীয় স্থানে আছি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্থান এই ক্ষেত্রে প্রথম এবং চীনের স্থান . 
হচ্ছে তৃতীয়। আমাদের যেখানে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ ১৭ লক্ষ বর্গ কি.মি” সেখানে 
চীনের আছে মাত্র ৯লক্ষ বর্গ কি.মি.। সুনীতিবাবু সহ্য করতে না পেরে বেরিয়ে গেলেন। 
আপনারা যখন ৭৭ সালে চলে গেলেন তখন খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭৪ লক্ষ 
মেট্রিক টন। আজকে ১৯৯৪-৯৫ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১০৬ লক্ষ মোট্রক টন। এটাকে 
আপনারা সাফল্য বলবেন না? মৌগতবাবু পানীয় জলের কথা বলছিলেন। আপনি জেনে 
রাখুন, ৭৭ সালে যা ছিল, আপনারা ৬ হাজার ৫৩টি গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে 
পেরেছিলাম। বর্তমানে ৩১৯৭১টি গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা আমরা করেছি। এটা আপনাদের 
স্বীকার করতেই হবে। এ হচ্ছে নির্মম সত্য। আমার সময় শেষ হয়ে গেছে। আমি রাজ্যপালের 
ভাষাণর উপরে আনীত প্রস্তাবকে সমর্থন করে এবং আপনাদের সমস্ত কাট মোশনের বিরোধিতা 


করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
শ্রী অজয় দেঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহোদয়, গত ১০ই জুন মহামান্য রাজ্যপাল এখানে 
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যে বক্তব্য রেখেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি এবং আমাদের দলের আনীত সংশোধনী 
রস্তাবগুলিকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখছি। এখানে শুধু বিরোধিতা করার জন্য বিরোধিতা 
করছি না। এই ভাষণের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবাংলার যে বাস্তব চিত্র তা কোনও মাত্রাতে, 
কোনও জায়গাতেই প্রতিফলিত হয়নি। বাস্তবের সঙ্গে অমিল এবং অস্তসারশুন্য বলে এই 
ভাষণকে আমি মনে করি, এর বিরোধিতা করা দরকার। প্রত্যেকটি মানুষেরই উচিত এর 
বিরোধিতা করা। কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য আবু আয়েস মন্ডল বক্তব্য রাখছিলেন। 
গোড়াতেই তিনি ভুমি সংস্কার দিয়ে শুধু করেছিলেন। আমিও এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য শুরু 
করতে চাই। আজ পর্যস্ত এখানে চাষযোগ্য জমি যা ভেস্টেড হয়েছে তার পরিমাণ কত? তার 
পরিমাণ ১২ লক্ষ ৮০ হাজার একর, এটা আমাদের কথা নয়, গত ১৯শে এপ্রিল ৯৫ সালে 
মাননীয় বিনয় চৌধুরি মহাশয় এক প্রশ্নোত্তর পর্বে বলেছিলেন যে ১২ লক্ষ ৮০ হাজার 
একর জমির মধ্যে ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যস্ত গত ১৯ বছরে মাত্র ৩ লক্ষ 
১৫ হাজার একর জমি বিলি হয়েছে। আপনারা যদি ভূমি সংস্কার পথ প্রদর্শক বলে দাবি 
করেন, ভূমি সংস্কারে যাদের বিরাট ভূমিকা আছে বলে দাবি করেন তারাই বলেছেন, যে, 
টোটাল জমি হচ্ছে ৯ লক্ষ ৫০ হাজার একর এবং মাননীয় বিনয় চৌধুরি মহাশয় তার 
উত্তরে বললেন যে, ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যস্ত ৯ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমির 
মধ্যে এই ১৯ বছরে ওনাদের রাজত্বকালে ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার একর জমি বণ্টন হয়েছে। 
তাহলে এই ৯ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমির মধ্যে ওদের আমলে যদি ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার 
একর জমি বিলি হয়ে থাকে তাহলে ৬ লক্ষ ৬৩ হাজার একর জমি কংগ্রেস আমলে বন্টন 
হয়েছিল। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, এই ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে তারা যে একটা দৃষ্টাস্ত 
স্থাপন বা সাফল্য বলে দাবি করেন তা ঠিক নয়। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এই ভূমিহীনদের 
সংখ্যা কত ৫১ লক্ষ ভূমিহীন শ্রমিক, তারমধ্যে জমি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে কত মানুষকে : 
আমি হিসাব দিয়ে বলছি যে, ২২ লক্ষ মানুষকে জমি দেওয়া হয়েছে। আর বামফ্রন্ট সরকারের 
আমলে অর্থাৎ ১৯৭৭ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যস্ত ১২৩৭ লক্ষ লোককে জমি দেওয়া হল। 
সেখানে আমরা ৫ বছরে ৯ লক্ষ ৬৩ হাজার ভূমিহীন মানুষদের জমি পাইয়ে দিয়েছিলাম। 
এর থেকেই বোঝা যায় যে, ভূমি সংস্কারের যে বিরাট সাফল্য হয়েছে বলে দাবি করা হয় 
সেটা ঠিক নয়। আজকে এই ল্যান্ড সিস্টেম চালু করেছেন যাতে করে অঞ্চলে অঞ্চলে রেকর্ড 
থাকে এবং তারজন্য আর ই পোস্ট ক্রিয়েট করেছেন। প্রকৃত ভূমিহীন এবং বর্গাদাররা যাতে 
সুযোগ পায় তারজন্য এই ল্যান্ড সিস্টেম ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এইকথা ঘোষণা করা হল। 
কিন্তু আমরা কি দেখলাম__এই ইন্রিগ্রেটেড ল্যান্ড সেট আপ চালু করার নামে ইন্রিগ্রেটেড 
পার্টি সেট আপ চালু করা হল। তাতে দেখা গেল কি বাবা বেঁচে থাকা সত্তেও তাকে মৃত 
বলে ঘোষণা করে ছেলের নামে জমি পাইয়ে দেওয়া হল। এরফলে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ 
মামলা হচ্ছে। আজকে হাইকোর্টে ১ লক্ষ ২৫ হাজার মামলা ঝুলছে। প্রকৃত ভূমিহীনদের ভূমি 
দেওয়া হয় নি। এটা কি তাদের উপরে ইনজীসটিস নয়? কংগ্রেস আমলে একটা সর্বদলীয় 
কমিটি ছিল, ভূমি বণ্টন সহায়ক সংক্রান্ত বলে একটি কমিটি ছিল, তাতে সর্বস্তরের মানুষের 
প্রতিনিধিত্ব করবার অধিকার ছিল। ভূমিহীন মানুষরা যাতে জমি পায় তার ব্যবস্থা করা হত। 
এই বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে ১৯৭৭ সালে ওই সর্বদলীয় কমিটি পরিবর্তন করে একটি 
কমিটি করা হল, তাতে কিন্তু বিরোধীদলের কোনও প্রতিনিধিকে রাখা হল না। এরফলে 
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ভূমিহীনদের জমি বন্টন ঠিকমতো করা হল না। আজকে ১ লক্ষ ১৫ হাজার কেস হাইকোর্টে 
ঝুলছে এবং তারজন্য এই কেস গুলোকে ল সেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। আপনারা ভূমি 
সংস্কারের বিপ্লব আনার নামে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছেন। প্রকৃত ভূমিহীনদের 
আপনারা জমি দেন নি। আপনারা নাকি আবার পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য উন্নয়নের ব্যবস্থা 
করছেন। 


[4-00--4-10 ৮. 


রাজযপালের ভাষণে বলেছেন যে এস সি, এস টি ও ওবিসি, মানুষের জন্য আরও 
প্রকল্প বা প্রোজেক্ট বা স্বীমের কথা চিস্তা-ভাবনা করেছেন, কিন্তু আজকে আমাদের সেন্ট্রাল 
গভর্নমেন্টের যে ওবিসি তালিকা আছে তাতে ১৭৭টি জাতি লিস্টেড আছেন, তার মধ্যে মাত্র 
৪১টি জাতিকে যে অন্তর্ভুক্ত করা হল, এর ফলে আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের রেল থেকে শুরু 
করে বিভিন্ন চাকরিতে বাংলার ছেলেরা তারা তাদের সুযোগ পাচ্ছে না। শুধু তাই নয়, ৪১টি 
জাতি' যারা ওবিসি তালিকাতুক্ত হল তাদেরকে হয়রানি হতে হচ্ছে সার্টিফিকেট এরজন্য বি 
ডি ও থেকে এস ডি ও দপ্তর পর্যস্ত তারা হন্যে হয়ে ঘুরছে। এই সরকার নাকি ওবিসি 
মানুষদের জন্য চিন্তা-ভাবনা করছেন। বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছেন। তাই আমি 
মনে করি, রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে দিয়ে প্রকৃত চিত্র যেটা সেটা প্রতিফলিত হয়নি। তাই 
আমি রাজ্যপালের ভাষণের তীব্র বিরোধিতা করছি। নির্বাচনের আগে বলা হল দেশে নাকি . 
এখন থেকে বিরাট শিল্প বিপ্লব আসবে। কিন্তু আমরা কি দেখলাম, আমরা দেখলাম শিল্প 
নিয়ে যে বিপ্লবের কথা বলা হল, সেই বিপ্লবের বেলুন চুপসে গেল। একজনও বিদেশি ধরে 
আনতে পারলেন না, বিদেশি ধরার নাম করে হাজার হাজার কোটি টাকা মুখ্যমন্ত্রী যে খরচ 
করলেন, বিদেশি আনা দূরে থাক দেশীয় ব্যবসায়ী পর্যস্ত ব্যবসা গুটিয়ে চলে যাচ্ছে। আপনারা 
কি করলেন, ভূমির যে সীমারেখা আছে, সিলিং আছে, সেটা বাড়িয়ে দিলেন। এখানে নাকি 
অনেক শিল্পপতি আসবে এই কারণে আপনারা শিল্পের নামে ভূমির সীমারেখা বাড়িয়ে দেওয়ার 
চিন্তা করলেন, কিন্তু মূলত এটা জোরদারদের সুবিধা দেওয়ার জন্য হয়েছে। বর্ধমান জেলার 
বিনয় চৌধুরির জেলায় যে পাটা বিলি হচ্ছে, সেখানে পাট্টা পাওয়া মানুষের সংখ্যা এত কম 
কেন? তাই আমি মনে করি রাজ্যপালের ভাষণের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। তাই আমি 
এর তীব্র বিরোধিতা করছি। আজকে সৌগতবাবু এবং পঙ্কজবাবু দুইজনেই মেনশন করেছেন 
প্রাথমিক শিক্ষক থেকে শুরু করে সমস্ত শিক্ষকদের ব্যাপারে ৬০ বছরে যে অবসরগ্রহণ এর 
সিদ্ধান্ত যেটা জেদ দিয়ে করলেন, এখানে এই অবস্থায় বলতে পারি আজকে বহু মানুষ 
রিটায়ার্ড করেছেন, অনেক মানুষ আজকে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছেন তাদের 
ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়ে। এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে ৬০ বছরে রিটায়ার্ড হওয়ার পরেও 
বহু স্কুলে টিচার নেই, কৌথাও কোথাও টিচার লেস হয়ে যাচ্ছে, একজন টিচার নিয়ে চলছে, 
তাকে তিন শত, সাড়ে তিনশত ছাত্র নিয়ে পড়াতে হচ্ছে। ফলে বহু স্কুলে আজকে শিক্ষক 
শূন্য হয়ে আছে। রাজ্যপালের ভাষণে শিক্ষার সম্বন্ধে একটি কথাও বলা নেই, কেন্দ্রীয় 
সরকারের যে মিড ডে মিল তার কথাও রাজ্যপালের ভাষণে নেই। বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষা 
ব্যবস্থা ধংস হয়ে যাচ্ছে। রাজ্যপাল মহাশয় যে বক্তব্য রেখেছেন এটা একটা অস্তসারশূন্য 
বক্তব্য, তা আমি তীব্র বিরোধিতা করে বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী অসিতকুমার মাল ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণের তীব্র বিরোধিতা করছি তার একটাই কারণ বিগত বৎসরের মতো 
এবারেও এই সরকার তার ভাঙা ক্যাসেট বাজাচ্ছে। প্রকৃত তথ্য এখানে তুলে ধরতে 
পারেনি। খুবই দুঃখের বিষয় দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে এই বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবাংলার 
মানুষকে দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে তুললো। এই সরকারের আমলে নারীর কোনও মূল্য নেই। 
এই সরকারের আমলে মানুষের জীবনের কোনও মূল্য নেই। তাই প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে যারা 
কংগ্রেস কর্মী, যারা সমর্থক তাদের বামফ্রন্টের লোকেদের হাতে খুন হতে হচ্ছে। অথচ 
নগ্নভাবে বার বার পুলিশমন্ত্রী বিধানসভায় বিবৃতি দিয়ে বলেন, আমাদের রাজ্যে অন্য রাজ্যের 
তুলনায় শান্তি আছে। আমি জানতে চাইছি পুলিশমন্ত্রীর কাছে ১৯৮৭ সালে বিধানসভার 
সদস্যহিসাবে এসে যে কথা আমাকে বলতে হয়েছিল, আজকে ১৯৯৬ সালে সেই একই কথা 
বলতে হচ্ছে, তার জন্য আপনারা কি ব্যবস্থা নিয়েছেন। বীরভূম জেলা কংগ্রেসের অন্যতম 
সহ-সভাপতি, কালুয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্য টাদগোপাল 
মন্ডলকে কেন খুন করা হল? আজকে পুলিশমন্ত্রী কি এর জবাব দেবেন? দশ তারিখ রাত্রে . 
নির্বাচনের রেজাল্ট বেরুল এবং বামফ্রন্টের যিনি প্রার্থী ছিলেন তিনি পরাজিত হল এবং তার 
বদলা নিল ওরা দুটো মানুষকে খুন করে। আমি পুলিশমন্ত্রীর কাছ জানতে চাই সংসদীয় 
গণতন্ত্র প্রতিবাদের ভাষা কি মানুষ খুন করা! আমার বিধানসভা কেন্দ্রে রেজাল্ট বেরোনোর 
সঙ্গে সঙ্গে বাপ ও ছেলেকে নৃশংসভাবে খুন করা হল কেন তার জবাব আপনি দিতে 
পারেন? আপনি মূল্যবোধের কথা বলে, দুঃসময়ের নাটক লিখে আবার মন্ত্রীত্ব দখল করলেন। 
আপনারা এতদিন ধরে শুধু বলে গেছেন, গরিব মানুষকে, আমরা কেন্দ্রের বঞ্চনার জন্য কিছু 
করতে পারছি না। তাই মানুষ আপনাদের একবার, দুবার সুযোগ দিয়েছে, কিন্তু এবারে মানুষ 
দুরদর্শন, রেডিও, খবরের কাগজের মাধ্যমে জানতে পেরেছে, আপনারা মানুষকে বিপথে 
পরিচালিত করছেন। কেন্দ্র দেয় না বলে শুধু মানুষকে বিপথে পরিচালিত করেছেন। শুধু 
বামফ্রন্টের মন্ত্রীদের ছেলে-মেয়েদের উন্নয়ন হয়েছে। তাই আমরা আজকে ৪২ থেকে ৮২তে 
এসে গৌচেছি। আপনারা পরিসংখ্যান দিয়ে সারা ভারতবর্ষের মানুষকে জানাবেন আমরা ১৯ 
বছর ধরে ক্ষমতায় আছি এবং মানুষের কাজ করছি। আপনারা কোনও মানুষের কাজ 
করেছেন? আপনারা ১৯ বছরে শুধু শিল্পপতিদের দালালি করেছেন, আপনারা ১৯ বছরে শুধু 
মানুষ খুন করেছেন, ১৯ বছরে আপনারা মা-বোনদের ইজ্জত নিয়েছেন, ১৯ বছরে আপনারা 
পশ্চিমবাংলাকে জাহান্নামের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। তাই রাজ্যপালের ভাষণে যে কথা বলা 
হয়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। 
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শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ স্যার, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে 
আমাদের একজন মাননীয়া বিধায়ককে পুলিশমন্ত্রী লবিতে বিশ্রী ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং 
অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছে। 
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562. আপনি এটা নোটিশ দিয়ে নিয়ে আসুন, এটা হবে না। এটা নো পয়েন্ট অব ভর্ডার। 
আচ্ছা ঠিক আছে মিনিস্টার রয়েছেন, অভিযোগ কি আছে উনি উত্তর দিচ্ছেন। 


(গোলমাল) 
মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ঃ আচ্ছা ঠিক আছে সুদীপবাবু বলুন। 


্্ী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ স্যার, আজকে বুদ্ধদেব বাবু কংগ্রেস বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রের 
প্রতি অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন। আজকে সকালে একটা ঘটনা ঘটেছিল। উত্তেজনা 
ছড়িয়েছিল। তখন থেকে একজন বিধায়ক মানিক উপাধ্যায়ের বক্তব্য কে কেন্দ্র করে একজনকে 
আঙুল তুলে দেখাচ্ছিলেন। সুনীতি টট্টরাজ অভিযোগ করেছিলেন। তাই নিয়ে আমরা প্রতিবাদ 
করেছিলাম। স্পিকার মহোদয় তখন উঠে আমাদের বলেন চুপ থাকার জন্য, আমরা পরবর্তীকালে 
শান্ত হয়েছিলাম। ওই পক্ষের কোনও সদস্য বুদ্ধদেব বাবুকে সেটা রিপোর্ট করেন। বুদ্ধদেব 
বাবু কিছুক্ষণ আগে সাবিত্রী মিত্রকে বলেন, আমি শুনলাম আপনাদের পক্ষ থেকে আমাদের 
দিকে কে বলেছে গুলি করব। আমি আসছি হাউসের মধ্যে একটু পরে এবং তাদের সবাইকে 
সাত দিনের মধ্যে বিধানসভা থেকে বার করে দেব, তাড়িয়ে দেব। কি ভেবেছেন বুদ্ধদেব 
বাবু? ক্ষমা না চাইলে, এত উদ্ধত্য। তীকে প্রত্যাহার করতে হবে। বিধানসভার মধ্যে 
(গোলমাল)। 


্্ী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে 
আমাকে দুজন সদস্য এবং চিফ হুইপ বলেন যখন সকালে মেনশন কেস হচ্ছিল, আলোচনার 
সময়ে কথা কাটাকাটির সময়ে কোনও একজন সদস্য, আমি তার নাম বলছি না, আমাদের 
একজন সদস্যর কাছে গিয়ে বলেন গ্রাম থেকে এসেছেন কলকাতা শহরে বেশি কথা বলবেন 
না। বেশি কথা বললে এই বিধানসভা ভবনের বাইরে আসুন আপনাকে দেখিয়ে দেব। আমি 
তখন (গোলমাল) চিফ হুইপকে ডেকে বলি এসব কি হচ্ছে? আমি তারপর সংশ্লিষ্ট সদস্যকে | 
ডাকি। কোন সদস্য তাকে বলেছেন তীর নাম তিনি বলেন। তিনি আরও বলেন যে সেই 
সদস্য তাকে বলেছেন ; বিধানসভার বাইরে আসুন দেখিয়ে দেব। আমি তখন সেই সদস্যকে 
নিয়ে স্পিকারের কাছে যাই এবং স্পিকারের সঙ্গে কথা বলি। বিধানসভা সংক্রাত্ত কোনও 
শঙ্খলাভঙ্গের প্রশ্ন থাকলে স্পিকার সিদ্ধান্ত নেবেন-__ এটাই নিয়ম। সেই সময় মাননীয় 
সদস্যা সাবিষ্রী মিত্র যাচ্ছিলেন। আমি তখন তাঁকে বললাম, এসব কি করছেন, এরকম 
করলে কি করে হবে? কোনও মেম্বার অন্যায় করলে তাকে কি শাস্তি দেওয়া হবে, তার 
সিদ্ধান্ত নেবেন ম্পিকার।- 


(গোলমাল) 
(এই সময় কংগ্রেসি সদস্যরা একসঙ্গে উঠে কিছু বলতে থাকেন।) 


রী বুদ্ধদেব ভ্টচার্য ঃ সৌজন্যমূলক ব্যবহার কিভাবে করতে হয় সেটা আমার জানা 
আছে। | ূ 
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শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই সময় আমি হাউস থেকে বেরিয়ে 
মাননীয় চিফি হুইপ শ্রী রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলের সঙ্গে কিছু কথা বলতে যাচ্ছিলাম। বুদ্ধদেব বাবুকে 
যেতে দেখে আমি সম্মানের সঙ্গে তাকে সাইড দিই। উনি ঘুরে আমাকে বললেন হাউসে 
হচ্ছেটা কি? আপনাদের সদস্য আমাদের সদস্যকে গুলি করে মারবে বলেছে। হাউসে এসব 
কি ঘটছে? ৭ দিনের মধ্যে স্পিকার এব্যাপারে ব্যবস্থা না নিলে হাউস থেকে বার করে দেব। 
উনি আমাদের চিফ হুইপ, নেতাকে একথা বলতে পারতেন। 


[4-20-- 430 7215.] 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, আমি সারাক্ষণ হাউসে ছিলাম। 
মেনশনের সময় তর্ক-বিতর্ক হচ্ছিল। মানিক মন্ডল, আনন্দ দাস উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন। ওদের 
দলের পক্ষ থেকে মানিক মন্ডলকে খুনি বলা হচ্ছিল। এটা কোর্ট কেস এটা সাব জুডিস। 
এটাকে এমনভাবে প্রভাবিত করা হয়। তারপর তর্ক-বিতর্ক এমন জায়গায় গেল। আমার 
যেতে একটু দেরি হয়েছে, তখন সেখানে আনন্দ দাস, মানিক মন্ডল বসে আছেন। সেইসময় 
মাননীয় সদস্য অশোক দেব এরকম আঙ্গুল তুলেছিলেন। আমি তখন আসছিলাম। আমি 
দেব বলেছে, কলকাতাটা সি পি এম-এর নয়, কংগ্রেসের, গ্রাম থেকে এসেছ, চুপ করে থাক, 
নাহলে খারাপ হবে। এই সাংবাদিক তখন ছিলেন না, অন্য সাংবাদিক ছিলেন, তিনি বললেন, 
রবীন বাবু ব্যপারটা দেখুন। আমি সেদিকে যাইনি, সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় ম্পিকারকে বললাম। 
এই ঘটনায় আমি ত্ৃভ্ভিত। যাই হোক ২৭ বছর আমি এই সভার সদস্য, হাউসে কোনওদিন 
এরকম ঘটনার কথা শুনিনি। আমি ম্পিকারকে বললাম, এটা তো নিরাপত্তার প্রশ্ন, একটা 
প্রিভিলেজ নোটিশ দিতে চায়। আমি মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা 
বিষয় নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিলাম সুদীপ একটা নোটিশ দেবে মানিক মন্ডলকে, সেটা বলল, 
কালকে জনসভা আছে, নোটিশ দিতে চায়। ম্পিকারকে বললাম। স্পিকার বললেন ফরমালি 
আপ্লাই করতে। এমন সময় মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসেছেন, আমি তাকে বললাম এরকম ঘটনা 
ঘটে গেছে। উনি তখন বললেন, মাননীয় সদস্যকে ডেকে পাঠান। তারপর তো শুনলেন। 
আমি ওখান থেকে আসছি, এমন সময় সাবিত্রী মিত্র, সুনীতি চট্টরাজ, তারা আমাকে বললেন, 
এরকম ব্যাপার বুদ্ধদেব বাবু বললেন। আমি তখন বললাম এই সমস্ত কথার উপর ভিত্তি 
করে কোনও কথা বলা যায় না। বললাম, ওনাকেই জিজ্ঞেস করুন কি হয়েছে না হয়েছে। 
তারপর এখানে চলে এলাম। আমি অন্য কিছু বলছি না, আমি কাউকে প্রোভোক করতে চাই 
না, ইরিটেড করতে চাই না। হাউস সবে দু দিন শুরু হয়েছে যে যেখান থেকে যে রকমেরই 
বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে এই সভা ঠিক মতো চলে তার সমস্ত রকম 
ব্যবস্থা করছি। আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ যাই হই না কেন, এতদিন এটুকুই বলছি সহযোগিতা 
করুন, আজও বলছি। হাউসের কাজকর্মের ক্ষেত্রে যাতে কোনও অস্বাভাবিক কিছু না আসে, 
হাউসের কাজকর্ম যাতে শোভন, স্বাভাবিক হয় তার জন্য চেষ্টা করছি। 


শ্রী অশোককুমার দেব £ আমাদের নেতারা যখন বন্তৃতা করছিলেন, আমাদের কানে 
গেল ওদিকের কেউ বললেন গুলি করবেন। স্যার, আমি এসব কথা বলিনি। এইসব বলে 
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হাউসকে অপমান করা হচ্ছে, বুদ্ধদেববাবু যে কথা বলেছেন তাতে হাউসের অপমান করা 
হয়েছে বলে আমি মনে করি। আরও প্রমাণ হচ্ছে যে, এখানে পশ্চিমবাংলায় মেয়েদের : 
' কোনও সম্মান দেওয়া হয় না। , 


(গোলমাল) 


শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, আজকে যে বিষয়টা মাননীয় সদস্য শ্রী সুদীপ বন্যোপাধ্যায় 
মহাশয় উত্থাপন করেছেন এবং যে বিষয়ে মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র অভিযোগ 
করেছেন সেটা আপনি শুনেছেন। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। কারণ অভিযোগটা 
রাজ্য সরকারের মন্ত্রীদের মধ্যে পদমর্যাদায় যিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) মন্ী শ্রী 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয়ের ব্যাপারে। আমি স্যার, রবীনবাবুর সঙ্গে একমত যে, হাউস সুষ্ঠভাবে 
চালাতে হলে সবাইকে সহযোগিতা করতে হবে এবং প্রথমদিন থেকে আমরা সেটা করে 
আসছি। বর্তমান বিধানসভায় আমাদের সংখ্যা আগের থেকে অনেক বেশি হয়েছে কিন্ত 
তাসত্বেও অতীশবাবু বলেছিলেন, হাউস যাতে শাস্তিপূর্ণ ভাবে চলে তার জন্য আমরা শাস্বক 
দলের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চাই। স্যার, যদি এই রকম কোনও সত্য অভিযোগ থাকে 
যে কোনও মাননীয় সদস্য অন্য কোনও মাননীয় সদস্যকে কিছু বলেছেন তাহলে তার 
প্রতিবাদের সবচেয়ে ভালো পদ্থা ছিল মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে বিষয়টা বলা এবং 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁদের ডেকে বিষয়টা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে পারতেন। দ্বিতীয় পন্থা 
ছিল, আমাদের পরিষদীয় নেতাকে বা চিফ-হুইপকে জানানো এবং এটা নিয়ে একটা আলোচনা 
বন্মতে পারা যেত সংশ্লিষ্ট সদস্যদের সঙ্গে। আমাদের দলের নেতা তখন হাউসে ছিলেন তার 
সঙ্গে আলোচনা করে এটা মিটিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা যেত। স্যার, মানিকবাবু সম্বন্ধে কাগজে 
অনেক কিছু বেরিয়েছে এবং আজকে আবার তাকে নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। 


(গোলমাল) 


আরে বসুন বসুন, আপনারা নতুন এসেছেন। অনেক লোক যারা আমাকে বাধা দিয়েছিল 
তারা আর হাউসে আসতে পারেননি। আপনারা নতুন এসেছেন আস্তে আস্তে সব বুঝতে 
পারবেন। স্যার, বুদ্ধদেব বাবুর মতো একজন সিনিয়র মোস্ট নেতা এবং মন্ত্রী মাননীয় 
কথা বললেন না বা ম্পিকারকে দিয়ে ডাকালেন না। আবার কি হল? না, বুদ্ধদেববাবু 
করিডোর দিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু এই ব্যাপারে জানতে পেরে এবং আমাদের একজন মহিলা 
সদস্যাকে দেখতে পেয়ে ভয় দেখালেন। স্যার, বুদ্ধদেববাবুর ওদ্ধত্ত সম্বন্ধে আমরা আগেও 
শুনেছি কিন্তু আমরা ভাবতে পারিনি সংসদীয় রীতি-নীতিতে এতগুলো রাস্তা খোলা থাকা 
সত্তেও আমাদের মহিলা সদস্যাকে ডেকে উনি ক্ষমতা দেখিয়েছেন। আমাদের সাতদিনের জন্য 
বের করে দেবেন বলেছেন। স্যার, সংসদীয় গণতন্ত্রে এই রকম কোনও নজীর নেই। স্যার, 
আমাদের দাবি বুদ্ধদেববাবুকে তার এ ব্যবহারের জন্য আমাদের মাননীয়া সদস্যা সাবিত্রী 
মিত্রের কাছে দুঃখ প্রকাশ করতে হবে না হলে আমরা এই হাউসে পারটিসেপেট করব না। 
স্যার, উনি যে ব্যবহার করেছেন তা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিপন্থী এবং সর্বাস্তকরণে 
লজ্জাজনক। এই ব্যবহারের আমি তীব্র নিন্দা করছি। এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। 
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(হইচই) 


যেটা হয়েছে সেটা হওয়া উচিত হয়নি। একজন সিনিয়র মন্ত্রী হয়ে একজন মহিলাকে ডেকে 
ভয় দেখিয়েছেন। আমরা লজ্জিত, আমরা দুঃখিত। 


[4-30-_ 440 244.] 


শ্রী আনন্দগোপাল দাস $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে ঘটনা ঘটলো আমি সেটা 
পুনরায় হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টা হল 
আজকে মেনশন আওয়ার চলছিল, আমাদের জেলা থেকে নির্বাচিত মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীতি 
চট্টরাজ কোনও একটা বিষয় নিয়ে উনি মেনশন করছিলেন এবং মেনশন করতে গিয়ে 
আমাদের বীরভূম জেলার সভাধিপতি ব্রজগোপাল মুখার্জির নাম করেছেন। উনি বলার সময় 
আমরা উঠে দাঁড়িয়েছি এবং বলতে চেয়েছি যে ব্রজগোপাল মুখার্জি তিনি হাউসের মেম্বার নন, 
তার নামটা বাদ দেওয়ার জন্য আমরা বলেছি। আপনি স্পিকার, আপনি আমাদের বসতে 
বলেছেন, আমরা বসে গেছি। এমন সময় মাননীয় সদস্য অশোক দেব তিনি তার সিট ছেড়ে 
আমার এখানে চলে আসেন। 


(তুমুল হইচই) 


আমকে হুমকি দিয়ে বলে যান গ্রাম থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছো, এটা কলকাতা, সি পি 
এমের নয়, কলকাতা কংগ্রেসের। বাইরে গেলে মারব, বাইরে গেলে দেখে নেব। আমি স্যার 
আপনার প্রোটেকশন চাইছি, আমি বিচার চাইছি, আপনি ব্যবস্থা করুন। আমি তার বিরুদ্ধে 


আনতে চাইছি, আপনি অনুমতি দেবেন। 


শ্রী আকুল মান্নান £ মিঃ স্পিকার স্যার, একটু আগে হাউসে যে ঘটনা ঘটলো আপনি 
নিজে ১৯৮২ সাল থেকে এই হাউসে স্পিকার আচ্ছেন। এইরকম ঘটনা কোনও দিন দেখেছেন 
কি না জানি না। কখনও মুখ্যমন্ত্রী হাউসে থাকলে বা না থাকলে আমরা যে কোনও বিষয় 
নিয়ে বুদ্ধদেব বাবুর কাছে যাই এবং আলোচনা করি এবং আলোচনা করে ফিরে আসি। কিন্তু 
আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাই না। আমরা তাঁকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একজন মন্ত্রী হিসাবে দেখি। 
এর আগেও ঝগড়া-ঝাটি হয়েছে, আপনি দু পক্ষকে ডেকে মিটিয়ে দিয়েছেন, হাউসের বাইরে 
সাধারণত হয়নি। আমাদের একজন সদস্য কিছু নিয়ে কোনও একটা অভিযোগ নিয়ে আপনার 
কাছে গেছে, চিফ হুইপের কাছে গেছে, যার কাছেই হোক গেছে। সৌগতবাবু যে প্রস্তাব 
তুলেছেন এ ঘটনা শোনার পর যদি আপনার কাছে যেত, আপনি আমাদের দলের কাউকে 
করার আমরা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় একজন মহিলা সদস্যার সম্মান রক্ষার্থে আপনি 
অনেক কঠোর ব্যবস্থাও নিয়েছেন এটা দেখা গেছে। শাসকদলের মহিলার ক্ষেত্রে, বিরোধীদলের 
মহিলা বা বিরোধীদলের সদস্যদের বিরুদ্ধে আপনি অনেক কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন। একজন 
সদস্য গিয়ে কি বলেছেন, না বলেছেন, সেটা নিয়ে অভিযোগ এসেছে। কিন্তু তা হাউসে 
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তোলা হয় নি। হাউসে রেইস করলে সেটা না হয় বোঝা যেত। ঘটনা সত্য কিনা জানি না। 

একজন সদস্য যা বললেন তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক ঘটনা। কোনও ঘটনাই ঘটে নি, হুমকি দেওয়া, 
হয়নি। অথচ তার ভিত্তিতে একজন মাননীয় মন্ত্রী একজন সিনিয়র মন্ত্রী একজন মহিলা 
সদস্যকে অপমান করতে পারেন? একজন সিনিয়র মন্ত্রী, যার মুখ্যমন্ত্রীর পরেই স্থান, মুখ্যমন্ত্রী 
পরের আসনটাতেই তিনি বসেন, তিনি যদি একজন মহিলা সদস্যাকে অপমান করেন তাহলে 
শুধু আমাদের পক্ষেই নয়, কারও পক্ষেই আর এই হাউস করা সম্ভব নয়। পশ্চিমবাংলা 
বিধানসভার একটা মান মর্যাদা আছে, আপনি তাকে আরও বাড়াবার চেষ্টা করছেন। আপনার 
সে প্রচেষ্টাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। কিন্তু আজকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার একজন মাননীয়া 
সদস্যাকে রাজ্যের একজন সিনিয়র মন্ত্রী এই বিধানসভা চত্বরে যেভাবে অপমান করেছেন, 
যেভাবে তিনি অপমানিত হয়েছেন তাতে আমার মনে হয় সেই মন্ত্রীর দুঃখ প্রকাশ করা 
উচিত। তিনি দুঃখ প্রকাশ না করলে আমাদের পক্ষে হাউসে থাকা সম্ভব নয়। আপনি এটা 
আলোচনা করতে না দিয়ে, বিষয়টার গুরুত্ব নষ্ট না করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে 
বলুন-মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু অনেক সময় যা করেছেন, অসংসদীয় উক্তি করে দুঃখ প্রকাশ 
করেছেন-_ দুঃখ প্রকাশ করতে। তার দুঃখ প্রকাশের মধ্যে দিয়ে ঘটনাটির এখানেই পরিসমাপ্তি 

ঘটুক। ভবিষ্যতে যেন এখানে আর এই জাতীয় ঘটনা না ঘটে। ্‌ 


ডাঃ গৌরিপদ দত্তঃ স্যার, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা 
নিজেদের একটা অপরাধকে ঢাকবার জন্য আর একটা প্রসঙ্গের এখানে অবতারণা করছেন। 
ঘটনাটা আমরা সবাই দেখেছি, সুতরাং মাননীয় সদস্যের সৎ সাহস থাকা উচিত ঘটনা স্বীকার 
করার এবং অপরাধ স্বীকার করার। যখন বিতর্ক চলছিল তখন মাননীয় সদস্য অশোক দেব 
হাটতে হাটতে ওখানে গিয়ে একজন মাননীয় সদস্যকে কি বলে চলে গেলেন। কি বললেন 
তা আমি শুনি নি। 


(গোলমাল) 


আপনাদের কথা শোনার সাহস নেই, তাই চীৎকার করছেন। আমি এ ঘটনার পর ওখানে 
যাই। দু তিন জন বিধায়ক আমাকে তখন বলেন, “আপনি একজন বয়স্ক সদস্য, আপনি 
দেখলেন উনি উঠে এলেন, তারপর উনি এখানে এসে মাননীয় সদস্য আনন্দ দাসকে থ্রেট 
করে গেলেন। বললেন-_বাইরে চলুন, বাইরে গিয়ে আপনাকে দেখে নেব, এটা কলকাতা'। 


(গোলমাল) 
তারপর আমি এই বিষয়টা নিয়ে চিফ হুইপকে বলি যে, সদস্যকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। 
(গোলমাল) 


আপনাদের শোনার মতো সাহস থাকা উচিত, শুনতে হবে। যদি একজন সদস্য আর একজন 
সদস্যকে এই ভাবে ধমক দেন তাহলে হাউস চলতে পারে না। স্যার, আপনি এর প্রতিবিধান 
করুন। চিফ হুইপকেও গিয়ে আমি এ কথাই বলি। উনি আমাকে বলেন যে, মাননীয় 
সদস্যকে সভায় অভিযোগ তুলতে বলা হয়েছে। যে সদস্য এ আচরণ করেছেন তাঁর এখানে 
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সত্য কথা বলা উচিত, তাঁর বলা উচিত যে, তিনি অন্যায় করেছেন। আর তিনি কাপুরুষ 
হলে মিথ্যে কথা বলবেন। এখন কথা হচ্ছে, এই ঘটনাকে চাপা দেবার জন্য-_মাননীয় 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কি বলেছেন তা আমি শুনি নি। 


(গোলমাল) 


আমি শুনি নি। তবে আমি ওদের বলব যে, আপনারা শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা করবেন 
না। আপনাদের কি ধরনের চরিত্র তা জানা গিয়েছে। আপনাদের সত্যি কথা বলার মতো 
সাহস নেই। মিথ্যা দিয়ে সত্যকে ঢাকতে চাইছেন। একটা অপরাধ করে সেটাকে ঢাকবার চেষ্টা 
করছেন। 


[4-40 -_ 4-50 2..] 


শ্রী সত্যরপঞ্জন বাপুলি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি এই হাউসে বহু দিন ধরে 
আছেন, আমিও আছি। আজকে যে কোনও অবস্থাতেই একটা ঘটনা হয়েছে। এতে অপর 
পক্ষও আছে, আমাদের তরফ থেকে বলেছেন। তারপর শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্রকে নিয়ে আর 
একটি ঘটনা ঘটেছে। এই নিয়ে মাত্র ওদিন হাউস হয়েছে। এরপর বাজেট আলোচনা করতে 
হবে। সুতারং একটা সৌইহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে আলোচনা হতে হবে। কালকেই আমি 
দেখলাম একটা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে এগুচ্ছে। আজকে হঠাৎ একটা ঘটনাকে কেন্দ্র 
করে উত্তেজনার সৃষ্টি হল। আমার মনে হয়, যে কোনও অবস্থাতেই আপনি এই সমস্যার 
সমাধান করার জন্য চেষ্টা করবেন। কোনও মেম্বার কাকে কি বলল এটা ঠিক নয়, আবার 
কোনও মন্ত্রী মহিলাকে শাসালো-_কোনওটাই ঠিক নয়। এখন কোনটা ঠিক হয়েছে__এটা 
নিয়ে এই হাউসে বাড়াবাড়ি না করে আপনার ঘরে ডাকুন। আপনার ঘরের মধ্যেই এর 
মীমাংসা হয়ে যাক। আমার অনুরোধ এই নিয়ে বাড়াবাড়ি না করাই ভাল। আপনি দক্ষ 
অধ্যক্ষ হিসাবে এই বিষয়টি নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে আপনার ঘরে সকলকে ডাকুন এবং 
আলোচনা করুন, করে সত্যটা নির্ধারণ করুন। ঘরে বসেই সিদ্ধান্ত নিন। এই ছোট ঘটনাকে 
নিয়ে হাউসকে উত্তপ্ত করে মুল্যবান সময় এবং বহু টাকা নষ্ট হয়। এরজন্য আমাদের 
জনপ্রতিনিধি করে পাঠায়নি। সেইজন্য বলছি, আপনার ঘরে বসে আলোচনা করে দেখুন 
সমাধান হচ্ছে কিনা। যদি সমাধান হয় তাহলে আপনি সমাধান করে দিন। আমার মনে হয় 


সেটাই হবে সুষ্ঠু পথ। 


রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, যে আলোচনাটা হচ্ছে আমার মনে হয় 
একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। মাননীয় সদস্য সৌগতবাবুর বক্তব্যের উত্তরে বলছি দুটো 
কথা। একটা হচ্ছে, আমি হাউসে এসে শুনি (গন্ডগোল) পদ্ধতি যা আছে সেটা আমার জানা 
আছে। আমি চিফ হুইপের কাছ থেকেও শুনি এবং সংশ্লিষ্ট সদস্যের কাছ থেকে জানি এবং 
তাকে ডেকে আনি এবং এই ব্যাপারটি নিয়ে স্পিকারের সঙ্গে কথা বলি। স্পিকার মহাশয় 
এই বিষয়ে কি ব্যবস্থা নেবেন সেটা তিনিই ঠিক করবেন। বিধানসভার লবিতে সৌগতবাবুর 
সঙ্গে কিম্বা আপনার সঙ্গে দেখা হলেও এই কথাই বলতাম। আমি এই ব্যাপারে প্রয়োজন 
মনে করিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সেই কারণে স্পিকারের 
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সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। স্পিকার মহাশয় বিষয়টি দেখছেন। সেইজন্য ওনার সঙ্গে দেখা হল 
বলে আমি বললাম। এখন যদি সৌগতবাবু কিম্বা সুদীপবাবু যার সঙ্গেই দেখা হত তাকেই 
বলতাম। আপনারা বলছেন, একজন মহিলাকে বলেছেন বলে। আপনি থাকলে বা যে কোনও 
পুরুষ সদস্য থাকলেও আমার বলতে অসুবিধা হত না। 


(গোলমাল) 


শ্রীমতী মিত্রের বক্তব্য শুনেছি। আমি শুধু তাকে বলতে চাই, তিনি বুঝতে পারবেন... 
(গন্ডগোল) এখন মৌগতবাবু কিম্বা সুদীপবাবু থাকলে তাদেরও বলতাম। এখানে কথা উঠেছে 
তাকে অপমান করা হয়েছে বা তাকে ধমক দেওয়া হয়েছে। আমি আপনাদের কথা শুনতে 
চাই না। শ্রীমতী মিত্র পরিষ্কার করে বলুন তীকে আমি অপমান করেছি কিনা কিম্বা ভতসনা 
করেছি কিনা? আমি তার কাছ থেকে শুনতে চাই। 


শ্রীমতী সাবিভ্রী মিত্র ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি এর আগেও বলেছি এখনও 
বলছি। কথা হচ্ছে, আমি এখান থেকে যাচ্ছিলাম, বুদ্ধদেববাবুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। কথাটা : 
যেটা হচ্ছে বুদ্ধদেব বাবু পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। আমি রবীন মন্ডল বাবুর কাছে যাচ্ছিলাম 
আমার একটা পার্সন্যাল ব্যাপারে-_আমার মেয়ের ব্যাপারে তার কাছে যাচ্ছিলাম। যেতে গিয়ে 
দেখি উনি বেরোচ্ছেন, আমি সম্মান দেখাবার জন্য পাশ দিয়ে দিলাম। দেখি, উনি ঘুরে 
আমাকে বললেন যে এই রকমভাবে আপনাদের সদস্যরা আমাদের সদস্যদের গুলি করে 
মারবে এই রকম বলা ঠিক নয়। তীর ডেলিভারিটা খুব বাজে ছিল। এটা যদি মনে করেন, 
আমাকে উনি অপমান করেন নি, তাহলে করেননি। যদি অপমান করার জন্য বলে থাকেন 
তাহলে করেছেন। যাই হোক তিনি বলেছিলেন এ সদস্যকে হাউসে ক্ষমা চাইতে হবে। তা 
নাহলে হাউস থেকে বার করে দেবেন সাতদিনের মধ্যে। এই যে টোন এটা ভাল ছিলনা। 


(গোলমাল) 


ওনার বলার যে টোন ছিল, ডেলিভারিটা বাজে ছিল। আমি বুদ্ধদেব বাবুর কাছ থেকে এই 
রকম ব্যবহার কোনওদিন দেখিনি। সেই জন্য আমি চাই না, এখানে অনেক ভিজিটার আসেন, 
তারা শুনুন যে মন্ত্রী মহাশয় বাজে টোনে মাননীয় সদস্যার সঙ্গে কথা বলছেন। উনি তো 
বলবেনই, আমি বিরোধী দলের সদস্যা, আমাকে মালদহ জেলার এস পি বাপ তুলে কথা 
বলেছেন, বুদ্ধদেব বাবু তো একজন মাননীয় সদস্য এবং মন্ত্রী বটে। আমি একজন 
পশ্চিমবাংলার মহিলা সদস্যা হিসাবে উনাকে ক্ষমা করে দিচ্ছি থ্যাঙ্ক ইউ। 
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শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শ্রীমতী মিত্র যে ভাষায়, বললেন যে, | 
আমার কথা বলার মধ্যে উত্তেজনা ছিল, আমার ডেলিভারিটা কর্কশ ছিল, আমি ভবিষ্যতে 
তার সঙ্গে আরও একটু নরম ভাবে কথা বলার চেষ্টা করব। 
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স্ত্রী হাফিজ আলম সেইরানি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মহামান্য রাজ্যপাল মহোদয় এই 
সভায় যে ভাষণ রেখেছেন, আমি তাকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষ 
থকে যে সংশোধনী প্রস্তাব রাখা হয়েছে তার বিরোধিতা করে এই হাউসে দু একটি কথা 
বলতে চাই। আমি প্রথমেই কংগ্রেস বন্ধুদের বলব যে, এই বছর পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসের 
যে গৃহযুদ্ধ আছে, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ এবং প্রশাসন দক্ষতার সঙ্গে সেই গৃহযুদ্ধকে সামনে 
রেখে যেভাবে ইলেকশন পরিচালনা করেছে, অনেক সদস্যকে এখানে আসার সুযোগ করে 
দিয়েছে তাতে কংগ্রেস বন্ধুদের পুলিশ এবং প্রশাসনকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত ছিল। তার 
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এটাও চিন্তা করা উচিত যে হাওলা থেকে শুরু করে সার কেলেঙ্কারির 
মধ্যে দিয়ে কি ভাবে পশ্চিমবঙ্গের মতো একটা চেতনা সম্পন্ন জায়গায় কংগ্রেস তার সংখ্যা 
দ্বিগুণ বাড়িয়ে নিল, এটাও আমাদের ভাবতে হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লক্ষ্য রাখতে ৃ 
হবে, রাজ্যের হাতে যেন সমস্তরকম উন্নয়নের ক্ষমতা থাকে। মানুষের যত অভাব-অভিযোগ 
সেগুলো পূরণ করতে হয় রাজ্য সরকারকে, অথচ দেখতে পাই, রাজ্য সরকারের কোনও 
আর্থিক ক্ষমতা নেই। স্বাধীনতার পর থেকে এপর্যন্ত সেই আর্থিক ক্ষমতা কেন্ত্রীয় সরকারের 
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কুক্ষিগত ছিল এবং তারই জন্য রাজ্য সরকারগুলি সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগগুলি 
সঠিকভাবে পুরণ করতে পারেন নি। আমাদের যে রাজস্ব আদায় হয় তার দুই-তৃতীয়াংশ 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমা পড়ে। রাজন্বের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ২৫টি রাজ্য এবং ৫টি 
কেন্দ্র শাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হয়। স্বাভাবিক ভাবেই স্বল্প আর্থিক ক্ষমতায় রাজ্য 
সরকারগুলি জনগণের কল্যাণে বেশি কিছু করতে পারবেন সেটা আশা করা যায় না। সেজন্য 
রাজ্যের মানুষের সবরকম অভাব-অভিযোগ পুরণ করতে পারেননি। আমরা দেখেছি, আমাদের 
রাজ্যে যে কর আদায় হয় তার ৭০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে জমা হয়। এখানেই 
শেষ নয়। আমরা এটাও দেখেছি, আমাদের রাজ্যে ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ যা, সেখান 
থেকে দাদনের পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। আগে ব্যাঙ্কগুলি এই রাজ্যে যেখানে ৮০ 
শতাংশ মূলধন বিনিয়োগ করত সেটা আন্তে আস্তে ৫০ শতাংশে নেমে এসেছে। এই যে 
বঞ্চনার ইতিহাস আমি আশা করব, এবারের লোকসভা নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রে আমাদের 
যে বন্ধু সরকার, ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছে তাদের কাছে এ সম্পর্কিত দাবিগুলি 
রাজ্য সরকারগুলি যৌথভাবে রাখবে। তাদের বলতে হবে, দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য সরকারগুলির - 
প্রতি এই যে বঞ্চনা, এর হাত থেকে তারা যেন রাজ্য সরকারগুলিকে রেহাই দেন। তারজন্য 
আমাদের এই হাউসের পক্ষ থেকেও তাদের কাছে দাবিটা রাখতে হবে। আমরা আশা করব, 
যেহেতু কেন্দ্রে এন আমাদের বন্ধু সরকার, তাই আমাদের এই আশা পূর্ণ হবে। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কংগপ্রেসি বন্ধুরা বলেছেন যে, পঞ্চায়েতের সহায়তা নিয়ে 
রাজ্য সরকার যেভূমি সংস্কার করেছেন তার মাধ্যমে নাকি পশ্চিমবঙ্গের কোনও উন্নতিই 
হয়নি। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, তারা বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, এই ১৯ বছরে 
এমন কোনও গ্রাম রয়েছে যেখানে টিউবওয়েলের ব্যবস্থা আমরা করতে পারিনি এবং ১৯ 
বছরের শেষে রাজ্যে খাদ্য সমস্যাই বা কতটা আছে? অতীতে গ্রামের মানুষ লাইন দিয়ে 
মিছিল করে আসতেন প্রশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে খাদ্য পাচ্ছেন না বলে। কিন্তু 
আজকে দেখাতে পারবেন, খাদ্য না পেয়ে কোথাও কেউ মারা গেছেন রাজ্যে? সেটা তারা 
বলতে পারবেন না। আগে নির্বাচনের সময় মানুষকে গরুর গাড়ি বা মোটর সাইকেলে চেপে 
ক্যাম্পেন করতে হত, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে রাস্তাঘাটসহ যে সম্পদ সৃষ্টি করেছেন 
তার ফলে বর্তমানে মোটর গাড়ি-_আ্যামবাসাডারে চেপে ক্যাম্পেন করছেন। বর্তমানে এক 
পাও হাঁটতে হচ্ছে না। সেজন্য আপনাদের অনুরোধ করব, পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থাকে স্বীকার : 
করে নিন। এই পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা আমাদের কেবলমাত্র সমৃদ্ঈই করেনি, আপনারা চিন্তা 
করুন- যে মহিলারা কোনওদিন চিস্তাও করতে পারেননি যে, একদিন তারা ক্ষমতাসীন হয়ে 
উঠবেন, সেই মহিলারা আজকে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ক্ষমতার অংশীদার হয়েছেন। সেখানে 
আপনাদের পক্ষের মহিলারও ক্ষমতার অংশীদার হয়েছেন। সমাজে পিছিয়ে পড়া তফসিলি ও 
আদিবাসীদের আজকে আমরা ক্ষমতার অংশীদার করেছি এবং সেখানে তাদের কেউ গ্রাম 
পঞ্চায়েতের প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বা জেলা পরিষদের সভাধিপতি। আজকে 
তারা লালবাতি জ্বেলে মোটরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। 
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সেই জন্য ওদের ওই বড়লোক জমিদারদের দল বরদাস্ত করতে পারছে না পেছিয়ে 
পড়া মানুষ মহিলারা যারা অবহেলিত ছিল তারা আজকে ওদের সামনে দিয়ে লালবাতি 
জ্বালিয়ে গাড়ি চড়ে বেড়াচ্ছে। সেইজন্য ওরা পঞ্চায়েতের নিন্দা করছে। নিশ্চয়ই আমরা 
অন্বীকার করি না যে পঞ্যয়েতে দুর্নীতি আছে। এটা সরকারের দোষ নয়। আজকে জনসাধারণ 
সচেতন হয়ে উঠতে পারছে না। যদি জনগণ সচেতন হয়ে উঠতে পারে তাহলে তারা 
সঠিকভাবে তদারকি করতে পারবে এবং যে ঘাটতিটা রয়েছে সেটা তারা পূরণ করতে 
পারবে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেখতে হবে পশ্চিমবাংলায় যে উন্নয়নের ধারা, বিকেন্দ্রীকরণের 
মধ্যে দিয়ে যে উন্নয়নের জোয়ার সৃষ্টি করা গেছে সেটা সব জায়গায় সমানভাবে প্রতিফলিত 
হয় নি। সব জায়গায় এই উন্নয়নের স্বাদ পায় নি। দেখা গেছে পুরুলিয়ায় যতটা উন্নয়ন 
হওয়া উচিত ছিল ততটা উন্নয়ন হয়নি। উত্তরবঙ্গে যে ৫টি জেলা আছে সঠিকভাবে উন্নয়নের 
গতি পৌছে দেওয়া যায়নি। এটাকে পূরণ করার জন্য সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে এবং ওই 
এলাকায় যাতে আরও বেশি করে উন্নয়ন করা যায় তার জন্য চিন্তা করতে হবে। আমি এই 
সভার কাছে আবেদন রাখতে চাই, বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আবেদন রাখতে চাই উত্তরবঙ্গে 
যে ৫টি জেলা আছে, সেখানে যে সম্পদ আছে তাকে সঠিকভাবে যাতে সেখানকার উন্নয়ন 
ঘটানো যায় তার জন্য উত্তরবঙ্গ পর্যদ গঠন করতে হবে। পুরুলিয়ার জন্য আমাদের অনুরূপ 
ভাবে চিন্তা করতে হবে। পুরুলিয়া একটা অবহেলিত অঞ্চল, সেখানে উন্নয়নের কথা চিন্তা . 
করতে হবে। এখানে যারা বন জঙ্গলে বাস করে তাদের বসতি এখানে হল কেন সেটা 
দেখতে হবে। তারা বাস করে বন সম্পদ রক্ষা করবে বলে, আমরা দেখেছি তারা দীর্ঘদিন 
ধরে এই বন সম্পদকে বুকের মধ্যে আগলে রেখে রক্ষা করে এসেছে। আজকে তাদের 
উচ্ছেদ করার চক্রাস্ত চলেছে। আজকে তারা পশ্চিমবাংলার নাগরিক হয়েও বন জঙ্গলে বাস 
করছে, তারা পঞ্চায়েতের স্বাদ পাচ্ছে না। এই যারা বনে বাস করছে তাদের যাতে পঞ্চায়েত 
রাজ্যের আওতায় নিয়ে আসা যায় সেটা চেষ্টা করতে হবে। আর একটা বড় সমস্যা আছে 
যে রাজ্যের একার পক্ষে করা সম্ভব নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্য না পেলে করা 
সম্ভব নয়। রাজ্য সরকার তিস্তার মতো এতো বড় প্রকল্প সম্পূর্ণ করতে পারবে এটা ভাবা 
যায় না, কারণ রাজ্য সরকারের সেই রকম আর্থিক ক্ষমতা নেই। যেহেতু বন্ধু সরকার 
দিল্লিতে ক্ষমতায় এসেছে, কেন্দ্রীয় সরকার যেরকম অন্যান্য সেচ প্রকল্প গুলিকে জাতীয় সেচ 
প্রকল্প হিসাবে ঘোষণা করেছে, যেরকম ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব নিয়েছে 
এবং একটা টাইম বাউন্ডের মধ্যে শেষ করে সেই দাবি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাখতে হবে। 
জোরালো ভাবে আমাদের সেই প্রচেষ্টা করতে হবে। তিস্তা প্রকল্পের যে কাজ চলছে সেই 
কাজ সঠিক মানের হচ্ছে কিনা সেটা দেখার ব্যাপারে আমাদের তৎপর হতে হবে। ঠিকাদাররা 
যাতে সঠিক মানের কাজ করে সেটা দেখতে হবে। সে স্ট্যান্ডার্ডের কাজ হওয়া উচিত সেই 
্টযান্ডার্ডে যদি ঠিকাদার কাজ না করে তাহলে বাধার সৃষ্টি করতে হবে। ইসলামপুর এলাকা 
যেটা বিহার থেকে পশ্চিমবাংলায় এসেছে সেখানে হিন্দি উর্দু ভাষাভাষির মানুষ বাস করে। 
রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে বলা হয়েছে উর্দু, হিন্দি এবং সাঁওতালি ভাষাভাষির মানুষ যাতে 
নিজেদের ভাষায় কথা বলতে পারে, নিজেদের ভাষায় শিক্ষা-দিক্ষা করতে পারে সেটা দেখা 
হবে। আমি বলতে চাই যে ইসলামপুর সাব-ডিভিশন, যেটা বিহার থেকে এসেছে, সেখানকার 
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মানুষ স্বাভাবিক ভাবে উর্দু এবং হিন্দীতে কথা বলে। আমাদের সরকারকে দেখতে হবে 
সেখানকার মানুষের উ্দু- এবং হিন্দিতে শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে কিনা। তা যদি না থাকে 
তাহলে সেখানকার মানুষ যাতে উর্দু এবং হিন্দি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তা দেখতে 
হবে। এই সরকারের যে সমস্ত নীতি এবং যে সমস্ত সিদ্ধান্ত সে সম্পর্কে তো কংগ্রেসি বন্ধুরা 
কিছু বললেন না। আপনারা তো বললেন না এলাহাবাদ কানপুর এবং বোম্বের কথা, যে 
রাজ্যগুলিতে আপনারা ক্ষমতায় ছিলেন, সেখানে একবার দাঙ্গা লাগলে মাসের পর মাস 
চলতে থাকতো? আমাদের এখানে দাঙ্গা লাগাবার চেষ্টা হয়েছে, হয়নি তা নয়। তবে এই 
কথা বলতে পারি যে, বিগত ১৯ বছরে আজকে যদি কোথাও দাঙ্গা বেঁধে থাকে তা 
কালকেই তা শেষ হয়ে গিয়েছে। এখানে দাঙ্গা একমাস দেড়মাস ধরে চলেছে, এই রকম 
দৃষ্টান্ত আপনারা দেখাতে পারবেন না। আপনাদের শাসিত রাজ্যগুলিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
মানুষ নিরাপত্তা বোধ করতে পারে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মাইনরিটি, বিশেষ করে মুসলমান 
সম্প্রদায়ের মানুষরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে না বোম্বে, কানপুর, এলাহাবাদের মতো 
হচ্ছে না, এখানে তারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে না। এটা সম্ভব হয়েছে যেহেতু এখানে 
বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আছে। এটা আপনাদের স্বীকার করতে হবে। আপনাদের এটা 
স্বীকার করতে হবে যে, বামক্রন্ট সরকারের যে অর্থনৈতিক কর্মসূচি, তার মাধ্যমে গ্রামেগঞ্জে 
আমরা দেখছি যেখানে মানুষের সাইকেল কেনার পয়সা থাকতো না, সেখানে আজকে মোটর 
সাইকেলে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা আজকে রঙিন টিভি কিনছে। গ্রামের মানুষের যেখানে 
কাপড় পরার মতো অবস্থা ছিল না, সেখানে আজকে তারা ভদ্রভাবে বসবাস করছে। এটা 
সম্ভব হয়েছে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে বলে এবং এরফলে 
তাদের হাতে অতিরিক্ত পয়সা এসেছে বলে। এরজন্য তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। 
মানুষের হাতে অতিরিক্ত পয়সা এসেছে এবং তা যাতে কাজে লাগাতে পারে তারজন্য রাজ্য 
সরকার শিল্লোদ্যোগ হাতে নিয়েছেন। মানুষ যাতে শিল্পোৎপাদিত দ্রব্সামগ্রী কিনতে পারে 
তারজন্য এই উদ্যোগ নিয়েছেন। এরজন্য আপনাদের বামফ্রন্ট সরকারকে সাধুবাদ দেওয়া 
উচিত। এই কথা বলে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী শিবদাস মুখার্জি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি আমার নাম ৪মিনিট আগে 
ডেকেছেন কিন্তু পুলিশ মন্ত্রী কংগ্রেসি সদস্যদের এমন আতঙ্কিত করে দিয়েছেন যে, আপনার 
বিধানসভার কর্মচারিরাও ভয় পেয়ে গেছেন, সেইকারণে বিদ্যুতের যোগাযোগ এতক্ষণ পরে 
আসল। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণকে কোনওমতেই সমর্থন না করে 
বিরোধিতা করে বলছি যে, আমরা প্রথম দিন থেকেই প্রতিবাদ করে আসছি এবং আজও 
বলছি উনি যে ৩নং অনুচ্ছেদ বলেছেন যে, লোকসতা এবং বিধানসভার নির্বাচন শাস্তিতে 
হয়েছে, এটারই আমরা প্রতিবাদ করছি। ভোটের দিন থেকে এবং ভোটের শেষে কি অবস্থা 
পশ্চিমবঙ্গে বিরাজ করছে, পুলিশি রাজ সেখানে কিভাবে কায়েম করছে তার অনেক উদাহরণ 
আমাদের কাছে আছে। নদীয়া জেলার করিমপুর থানার পুলিশ জিপের পেছনে একজন 
মানুষকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টানতে টান্তে থানায় আনল। ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ পিরিয়ড পুলিশ 
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মানুষকে যেভাবে ভয় দেখাত আজকে সেই অবস্থা ফিরে এসেছে। এখন আবার থানাগুলোর 
অফিসারের উপরে একজনকে নিয়োগ করা হয়েছে তার নাম হচ্ছে ডাকবাবু। কোন থানায় 
কত টাকা আদায় হল, কিভাবে থানাগুলোর কাজ হবে তার সমস্ত কিছু তিনি দেখাশুনা 
করবেন। আসলে আইনশৃঙ্খলার নামে থানাগুলোকে এই ডাকবাবু নামে ব্যক্তিটিই কন্ট্রোল 
করবেন। আমরা আশা করেছিলাম যে নতুন পুলিশমন্ত্রী এসে হয়তো আগামীদিনে আরও 
উন্নতি হবে, কিন্তু তা হল না। গত ২০-৫-৯৫ তারিখে যে নারী ধর্ষণ হয়েছিল সেই 
ব্যাপারে আজকে সকালে আমি বিধানসভাতে উল্লেখ করেছিলাম। আজকে পশ্চিমবঙ্গের নারীদের 
কোনও সম্মান নেই, ইজ্জত নেই। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আজকের বিধানসভাতে মাননীয় 
সদস্যাকে অপমানের মধ্যে দিয়ে আরও বেশি করে উপলব্ধি করলাম। এখানে নারীদের 
সম্মান, আত্মমর্যদা বলে কিছু নেই। তারপরে আমরা দেখেছি শাস্তিপুর কলেজের অধ্যাপক 
শঙ্কর চতক্রবর্তীকে কেন্দ্র করে শিয়ালদহতে যে ঘটনা ঘটল এবং পুলিশ যারজন্য গুলি 
চালিয়েছিল তারজন্য তদন্ত কমিশন জ্যোতি বাবু বসিয়েছিলেন। কিন্তু সেই তদন্ত কমিশনের 
রিপোর্ট আজ অবধি আমরা পেলাম না। শিয়ালদহতে ওই গুলিতে যারা মারা গেল এবং 

ফ্লাই ওভারের উপরে নিরপরাধ লোকগুলোর উপরে যে গুলি করা হল তাদের ক্ষতিপূরণের 
কি ব্যবস্থা করলেন তার কোনও কথা আমরা জানতে পারলাম না। আজ পর্যন্ত যতগুলো 
তদস্ত কমিশন বসিয়েছেন তার কোনও ফলাফল আমরা পেলাম না। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের 
আর্থিক সাহায্য দেওয়া হল কিনা আমরা জানতে পারলাম না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, 
সরকার পক্ষ থেকে ভুমি সংস্কারের নামে পঞ্চায়েত রাজ নিয়ে অনেক কথা বলছেন, আমি 
নিজে পঞ্চায়েতের সাবজেক্ট কমিটিতে ১৯৯৩-৯৫ সাল অবধি ছিলাম। বিভিন্ন জেলাপরিষদে 
কত খরচ হয়েছে, পঞ্চয়েত সমিতিতে কত খরচ হয়েছে, জেলাওয়ারি সেই রিপোর্ট আমরা 
জমা দিয়েছি। তাতে দেখবেন প্রায় ১০ বছর, ১২ বছর, ১৫ বছর ধরে কোনও হিসাব নেই। 
জেলা, পূরিষদণ্ডলি কোনও হিসাব দিতে পারছে না সেই টাকার, সেই অর্থ কোথায় যাচ্ছে 
তা আমরা জানিনা। সেই হিসাব না দিতে পারার জন্য আজকে কিন্তু মানুষের চোখে সর্ব 
সাধারণের চোখে এই সরকার দুর্নীতিগ্রস্থ সরকার বলে প্রতিয়মান হয়েছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, আপনি জানেন ঢাক ঢোল পিটিয়ে সমারোহ করে .পশ্চিমবাংলার মৎসমন্ত্রী বাংলাদেশের 
সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন আমাদেরকে সস্তায় ইলিশ মাছ উপহার দেবেন। আজকে বাজারে সেই 
ইলিশ মাছের দর ১৪০ থেকে ১৫০ টাকা। বাংলাদেশ থেকে যে ইলিশ মাছ আনার কথা . 
সেই ইলিশ মাছ কোথায় গেল, কেন সেই চুক্তি বাস্তবে রূপায়িত হল না। এই সরকারের 
অপদার্থতার জন্য আজকে এই অবস্থা হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বলরাম জাখরকে 
নিয়ে এসে শঙ্করপুরে মৎস্য চাষ এর প্রকল্পটি উদ্বোধন করা হল। সেখানে বলা হল, মৎস্যের 
চাষ হবে, সেখানে গিয়ে দেখুন মাননীয় সদস্যরা, সেখানে প্রচুর টাকা ব্যয় হচ্ছে, বিশ্বব্যাঙ্কের 
কাছে অনুরোধ করছি, সত্যি কথা বলার জন্য, রাজ্যপালের ভাষণে যা বলা হয়েছে সেই 
সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য আশা করব আপনারা বলবেন। স্যার, ৬০ বছরের পর যে সমস্ত 
শিক্ষকরা এক্সটেনশন নিয়ে চাকরি করছিলেন, হঠাৎ এই সরকারের জেদের ফলে গোঁয়া্ুমির 
ফলে, মাননীয় আদালত রায় দিয়েছেন ৬০ বছরের পর আর চাকরি করা যাবে না। যে 
সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষক ৬১/৬২ বছর বয়স পর্যস্ত চাকরি করেছেন তাদের এখন পরিণতি কি 
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হবে। তাদের বেতন এতদিনে বন্ধ হওয়ার নির্দেশ চলে গিয়েছে জেলায় জেলায়। ফলে হাজার 
হাজার শিক্ষক কংগ্রেসি শিক্ষক বামপন্থী শিক্ষক যারা রয়েছে তাদের অবস্থা এখন দুরাবস্থায় 
পরিণত হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের কি অবস্থা হবে 
সেই সম্বন্ধে রাজ্যপালের ভাষণে কিছু বলা নেই। এখানে শিল্পের কথা বলছেন, আমি নদীয়া 
জেলার কল্যাণীতে দেখেছি কল্যাণী তো ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মানস কন্যা-_কল্যাণী তো 
নামে শিল্প নগরী, এখানকার অধিকাংশ শিল্প কারখানা বন্ধ। একটি নাম করা শিল্প কারখানা 
এ আর স্টিল এটা কাদের জন্য বন্ধ হয়েছে? কিসের জন্য বন্ধ হয়েছে? শিল্পায়নের নামে 
প্রতিদিন আমরা দেখছি ছোট বড় কারখানা বন্ধ হচ্ছে, না হয় শ্রমিক ছাটাই হচ্ছে। আমরাও 
চাই বেকারত্ব ঘুঢুক, কিন্তু কল্যাণীর মতো জায়গায় সেখানে বিভিন্ন কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। 
হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়ে কিন্তু কোনও কথা রাজ্যপালের 
ভাষণের মধ্যে নেই। সরকার ক্ষেতমজুরদের নূন্যতম মজুরি বেঁধে দিয়েছেন, আজকে পাট চাষ 
হচ্ছে নদীয়া জেলায়, কিন্তু সেখানে যে সমস্ত ক্ষেত মজুর কাজ করছেন তাদের সঠিক বেতন 
দেওয়া হচ্ছে কিনা আমার বিশ্বাস হয় না। মফঃস্বলের যারা বিধায়ক আছেন তারা এই 
ব্যাপারে সঠিক ভাবে আলোকপাত করতে পারবেন। যে সমস্ত ক্ষেতমজুরদের দিয়ে কাজ 
করানো হচ্ছে তাদের সঠিক মূল্য দেওয়ার জন্য সরকারের কোনও সুনির্দিষ্ট নীতিকে বাস্তবে 
রূপায়িত করা হয়নি। এখানে এই ব্যাপারে অংশ বিশেষ কিছু থাকলে ভাল হত। এখানে 
গঙ্গা নদী এবং ভাগীরথী নদীর সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বতন ভূমি রাজ্বমন্ত্রী বলেছিলেন 
অফ দি কক্ট্রাকটার, বাই দি কক্ট্রাকটার, ফর দি কক্ট্রাকটার, আমি নাম করে বলছি, নবদ্বীপের 
বিধায়ক থাকলে এই ব্যাপারে বলতে পারত। নবদ্বীপে যে গঙ্গা ভাঙনের কাজ হয়েছে তার 
বিল পাশ হয়ে গেছে, কিন্তু চাকদা, চরশরাটিপুর ডুবে যাচ্ছে। সেখানে কন্ট্রাকটাররা কাজ 
করছে, সেই কাজে সরকারি অর্থ ব্য়িত হচ্ছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না, আজকে 
এই সরকার কক্ট্রাকটার সর্বস্ব সরকার হয়ে গেছে। এই কথা বলে রাজ্যপালের ভাষণের 
বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[১-20-_ ১-30 ৮৮. 


শ্রী সঞ্ীবকুমার দাস ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় যে ভাষণ 
রেখেছেন তাকে সমর্থন করে কৃপাসিন্ধু সাহা এবং আরও কয়েকজন যে প্রস্তাব পেশ 
করেছেন, আমি সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। রাজ্যপালের ভাষণে রাজ্যের প্রকৃত চিত্র 
তুলে ধরা হয়নি। আমার সময় কম, নইলে আমি এক এক করে সমস্ত ভুল ধরতাম। এই 
রাজ্যপালের ভাষণের ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে এমফ্যাসিস উইল বি 1910 017 110 
06৬61001701] 01 1)98101) 17085070010116 2110 01) 1010৮101715 0000101]. 11990111 
$211095| ২০ বছর বাদে আজকে রাজ্যপালকে বলতে হচ্ছে এখন আমাদের দেখতে হবে। - 
আবু আয়েশ মন্ডল এই ভাষণকে সমর্থন করে বক্তৃতা করলেন। দিজ ইজ দি 011 5681 
17 17019. 2100 [09111209 17 0106 ৮/0110 ৮1019 10011000101 17090110815 2780018]19 
06০58563$1 আমি স্যার অন্য কোনও বই থেকে বলছি, আমি ইকনমিক রিভিউ থেকে 
বলছি, ১৯৯৪-৯৫ সালে, এর ২০৯ পৃষ্ঠায় আপনি দেখুন, তাহলেই পশ্চিমবাংলার চিত্রটা 
আপনি দেখতে পাবেন। ১৯৮৮ সালে হাসপাতালের সংখ্যা ৪১২, আর ১৯৯৪ সালে সেই 
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সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৩৯২টি। পৃথিবীর কোনও রাজ্যে এমন হয়েছে? জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে 
আর হাসপাতালের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। তাহলে রাজ্যটা এগোচ্ছে না পিচোচ্ছে। পর পর 
চারবার আপনারা ক্ষমতায় আসলেন, কিন্তু সারা পশ্চিমবাংলায় প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা 
বেড়েছে দুইটি। পৃথিবীর কোথাও এই রকম ঘটনা ঘটেছে? স্যার, আপনি অবাক হয়ে যাবেন, 
আমরা অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে স্বাক্ষরতা কর্মসূচি করেছি। কিন্তু আপনি যদি একটা রিপোর্ট 
পড়ে দেখেন, তাহলে দেখবেন ১৯৯৪-৯৫ সালে আ্যানুয়াল পার্ট ওয়ান, মিনিষ্ট্রি অফ হিউম্যান 
রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, সেখানে পশ্চিমবাংলার চিব্রটা 
বেরিয়ে গেছে। স্বাক্ষরতা কেরালায় ৮৯.৮১; মিজোরাম ৮২.২৭; মহারাষ্ট্রে ৬.৮৭ ; 
তামিলনাড়ুতে ৬২.৬৬; গুজরাটে ৬১.২৯; পাঞ্জাবে ৫৮.৫১ আর পশ্চিমবাংলায় ৫৭.৭০। : 
এই হচ্ছে পশ্চিমবাংলার স্বাক্ষরতার চিত্র। এখানে একজন সদস্য রাস্তার কথা বললেন, 
১৯৮৫ সালে এই রাজ্যে পূর্ত ও সড়কের দৈর্ঘ্য ছিল ১৭,৪১৩ কিলোমিটার রাস্তা, আর 
১৯৯৫ সালে সেই রাস্তার দৈর্ঘয পরিমাণ হয়েছে ১৭,৩৭০ কিলোমিটার। অর্থাৎ ১৪৩ কিলোমিটার 
রাস্তা কমে গেছে। কাশিম সাহেব বললেন, আমাদের যুক্তরাষ্ত্রীয় কাঠামোয় আমরা পয়সা 
কোথায় পাব। অথচ রাজস্থানে এই পূর্ত সড়কের দৈর্ঘ হল ৭০ হাজার কিলোমিটার রাস্তা, 
আর পশ্চিমবাংলায় সেখানে ১৭,৩৭০ কিলোমিটার রাস্তা, তাও আবার ঠিকমতো মেরামতি 
হয় না। একটা সমীক্ষক দল পি ডরু ডি রোসড, সি পি এমের এম এল এ রাজস্থানে 
গিয়েছিলেন রাস্তার অবস্থা বুঝতে। ফিরে এসে রিপোর্ট দিয়েছেন, সেখানে কি দেখে এসেছেন। 
পশ্চিমবঙ্গ এগোচ্ছে না পেছোচ্ছে? এই রাজ্যপালের ভাষণে আবার বলা হয়েছে যে শিল্পায়ন 
ও কর্মসংস্থানের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। নির্মলবাবু হাসবেন না। একটু ভাবুন। আপনারা 
ক্ষমতায় এসেছেন। জ্যোতিবাবু ক্ষমতায় এসেছেন। আমরা যদি ক্রিকেট খেলার সঙ্গে তুলনা 
করি তাহলে দেখব যে তিনি ব্যাট করে যাচ্ছেন কিন্তু স্কোর বোর্ডে কোনও রান উঠছে না। 
উঠছে না স্বাস্থ্য দপ্তরের, শিক্ষা দপ্তরে, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে। লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল বইটা 
দেখুন। এমপ্রয়মেন্ট এর ক্ষেত্রে কি হয়েছে? ৮৮ সালে এই রাজ্যে এমগ্রয়মেন্ট হয়েছিল ১২ 
হাজার ২৯৮, ৮৯ সালে ৯ হাজার ৯৮৪, ৯০ সালে ৯,৪৯৪, ৯১ সালে ৮৮৯৪, ৯২ 
সালে ৭৩৯১ আর ৯৩ সালে ৫,৬৭৫। কমেছে না বেড়েছে। ভাববেন না? আপনারা 
ক্ষমতায় এসে পশ্চিমবঙ্গকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। কর্মসংস্থানের অবস্থা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? 
একবার দেখুন আপনারা বলছেন “00110 10150100110) 55916] 11) 006 30806 18 
01000360 10 0০ [10101 30100806160. আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, মন্ত্রিসভার সকল সদস্যকে বলতে চাই যে ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৫ এই দশ বছরে, 
সারা রাজ্যে বিধিবদ্ধ রেশন দোকান ২,৭২৬ থেকে এসে দাড়িয়েছে ২৬৩৬ এ। বিধিবদ্ধ 
রেশন দোকান কমে যাচ্ছে। আপনারা বলছিলেন যে আগের কেন্দ্রীয় সরকার দেশকে বিক্রি 
করে দিয়েছে। ৭৭ সালে সিদ্ধার্থবাবু যখন চলে গেলেন তখন এই রাজ্যের খণ ছিল ১২শো 
কোটি টাকা। মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবেন এখন এই রাজ্যের ঝণের 
পরিমাণ ২৫ হাজার কোটি টাকা। এই রাজ্যকে প্রতি বছর সুদ দিতে হয় ২ হাজার কোটি 
টাকা। আজকে ভাবুন একটা রাজ্য কিভাবে চলছে? ইকনমিক টাইমসে বেরিয়েছে, আজকে 
একজন বাঙালির উপার্জন, একজন সাধারণ' পাপ্জাবীর আয়ের অর্ধেক, একজন মারাঠীর 


আয়ের ৫২ শতাংশ কম, হরিয়ানার ৬১ শতাংশ কম। 


186 4557401,% [২0070105 
[13 107৩, 1996] 


(এই সময় মাইক বন্ধ হয়ে যায়।) 
[5-30-__ 5-40 7.4.] 


গ্ী লী তীক্সী;: মাললীব ভিছ্তী রবী জহ, মঙ্তালষ্টিন হাজ্রঘাল 
মন্তীত্বব ন আ নক্ষত্য হস্ত উট তজক্কা অমর্থল কহ্লা ভু জীহ ক্কাটিজ ভ্াহা 
হত বাঘ ক্ত্র-মীছ্ান কষা নিহীপ্রিলা কন স্তঘ হুলঘহ আঁছা গন্তা কব কল্তা 
ত্।॥ আজ ক্কা়লী নল্নু হুজক্কা নিহীঘ্ ক্ষত হষ্ট ই্র। নিহাপ্ কন ক্ষা ক্ষাহ্ঘা 
ঈ কায়জী নল্গু জানলা ভ্থার্টরা। ঘস্মিল অর্যাল ম কায়ন ক্ধা গী ছ্বাজল 
ঘা, আনলীমী ন ক্ষিল সক্কাহ ক্কা হাজল ন্মবজ্খা ক্কা অন্বালল কষা শা। 
মজনু ন্যা ক লী অনলী জানা লক লল্তী তভা নানী শ্ী। লী নগ্থিল 
অাল ক নিহীমক্কহ নায় অযাল ক নাই ম নীললা ভ্থার্ট্রযা অর্তা জাহিনাজিঘী 
কী নন্তুললা উ্। 1977 জাল ক্ল ঘন্তল অর্তা জী ক্কায়ভী নল্থু উ্ট লঈ তন্তী 
ঈ জানলা শ্বান্তলা ভঁ জী ম্মনহখা খী, অহক্কাহ অজন্তুহী কি লা জালনহী 
জল্ভা ল্মনন্তাহ হৃহ্লী ধী, ক্কায়জী নন্ধু হুল ন্রাল জী বুন্ষা কহ কন ই। 
ভ্তলাহী অহক্কা জাজ মজন্তহী ক সলি জী ন্তবল ততা হী ই, নন্ত ভহান্তলীয 
উ। অহ, না নাল ন্ঈ মজন্তবী কী 1972 ময় হী ভনমা 48 ইলা 
লিললা খা, জজ আন্হীলন নত জীহ অহক্কাহ ক্দী মন জী জাজ জন্তু 
কী 26 ঘা 30টালা লিললা উ। ক্যা হুল নাল জী ভ্নাই ক্কাস্সলী লল্থু 
হল্ষাঘ কহ অক্ল উ্ট। লহ, 1972 অল মজন্ববা ক্তা নীল 4 সলিহান শা 
শা জাজ গী ননী জ্মিলি ই। 1977 মরা জান্ীলনল কন জঅহ্ঘি জীহ অবক্কাহ 
নী মনন জি 4সলিহ্াল জ নক্াকহ 20 সনিগ্কান লিললা ই। লাললীঘ তঘাঞ্যন্স 
মভ্তীত্ঘ। 77 অল লজন্তুতা ভ্রাা জআানাজ ত্ভান নত তজী জল্প ঈীজ বিষা 
জালা ধা, জল জী ভ্তাল বল খ্, ঘুলিজ লাক ক শীল অজক্কী জানাজ 
যুলম ভ্বী আলী খী। ছিল্লাহ লম্ভী, ভবন পী জন্তু ঘহিনাহ ক ভ্ী জাছ্‌ 
। জীব ক্কায়ন ক আত্যান্বা কী বস্ত্র ই। জাজ ন্বায নযান ল কার্য 
াহিন্বাজিী কী জীন্তি জ্তুলী উট নী আনল অগ্রিক্কাহ ক লিঘ লু হট ই 
ক্রি ধী জাজ ন্বা নান ততবঘিল ই। ইল বালামান কী জহুদিল ম্নজ্মা 
কিন্র অহক্ষাহ কী ত্তুঘুত্তী লীলি ঈ ন্কাহতা নন্তী উ্। ইলব্র কী জম্ুনিল লনজখা 
সীনী ন্ান্তিহ। অনক্কি ভব জাল অহক্তাহ ী ক্বতীন্তী ভঘধা ন্ধা নিইচ্ছগী নুল্লা 
হুল ত্বা নাল ক জহিহি সাম ভ্বীলা ্। জাঘলীল বিল্লাহ লম্ভী। জাঘক্ষী 
লীলি জীহ ভ্বলাহী লীলি লি যন্তী লী আন্নহ উই জা ভলছ্া সবন্মগ লী 
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লাহিক্ষতাহী কন হই উই জনক্ষি উমাহী নামল অহক্কাহ মজন্তুতী কী স্রিলামল 
কী ষ্ট। আল লীন ঘুত্ব দত্ত লম্তী হট ই অনক্কি কারী ক জল মি মঅন্তুহী 
ক ঘহিনাহ জী নী অসয অ্বানা শী নতী মৃহিক্ষল জ মিলনা খা। জাঘলীম 
অন্ন নৃমান ক্ধী গী বন বিঘা উ। 


িক্ষিন ক্রু্ত অমালাত্রলা ন্ধহলি ক্ষী গী অহন উট, ছাঙ্যা ক্ষ লাল ঘহ 
ক্হীত্তী হৃঘতা ভ্রন্ব কিতা আলা ই জীহ হুল নিশা মী 6র্মলী উ। 1977. 
ক রা 18 সনিাল ছিঙ্া ক লাল ঘহ জ্ন্থ তরী ই লক্ষি জিজ সক্কাঘ 
ক্ী ন্সনজখা ই নন্ব নক্ত্রন ভ্বী লীন্বলী উ। নন্তন অ হ্কুলী ম হিধন্ কা 
অগান ই, নন ভুল টন উ অন্তা স্িন্বী মামা কী নক্তান ক লিঘ্‌ অর্যালা 
ক্কা তীল্বহ উ, লনালী ঘক্তান ক লিঘ নর্মলা ক্যা তীত্বহ ই, হু আহ জহক্ষাহ 
কী ভান বলা ন্বান্তীা। দানৃসাঘা মি ছা জী নন্তানা লিলনা স্বান্থিত, অনুকূল 
হান ক্ষী লিহুকি ভী, হু জীব অহক্ষা কী চাল ইলা ভীমা। বা ক্বীহু 
মী হাঞ্া ম নছিন লম্তী উই হুল জীত শী অহক্ষা কী ইত্রন ক্বী অত্র 
ই। বম জা ভ্ভী ল্ কন্লা স্বার্ুযা জীব কৃ জীব আন বন ক্কা অনুতাপ 
কভনা। ভীজন্ব হুলাক্দী ম, জঅলঘানুঘুভ্ী 'লিল ল 27-28লান্্ লী হত্বন ই 
জিনল 13লান্র লীম ছ্থিন্বী মামা-মানী ই। 2] তুলিযহ ভ্বাহু জুল উ। অনন্ত 
অন্তা তষ্ম হিঙা উন্ত মনি অলন্ক নাহ ললজন ক্ষিঘা উ্। জক্ষিল অহ্ককাহ হল 
জীহ চান লন্তী ই হী উ। জজ বুম ত্রান কী লক্কব অলঘাহুঘুভ্তী জিলা 
ঈ মুবলল্ত থক ভী বন্তা ক্টা কিজী লহ নিবালযী ঈ ঘন তস্য ছা 
ইবু জীঘ মতন লন উ। ক্কী ম্মনত্ঘা তীনী ন্লান্থিত। জাজ তস্থ হা 
ই .লীমাঁ কী জদন নগ্ঘাঁ কী হান্সী ঈজনা ঘত্তনা ই অন্থা ভা ঘন 
নল অঘিক্ধ জাহত্ন্ভী নলাতী ঈ নক্তক্কান মি জা জান ষ্ট। জম হুল জীহ 
মহক্ষাত নিহীঘ প্রান নম্ভী বি্া নী হুক হিল হু ভন ল অহ্যান্ি ক্ষা 
বালানহঘা কী জজ্পানলা মহক্কা ঈ লিহ্‌, ককার্চী ঘইস্ঘালী ক্কা ক্ষা্ঘা নল 
লনা ই। আজ অক্তী জবক্ধা হিধা ক্দী অসভযা কী ভ্ত কন ক লিহ 
নহন্ব-নহ ক্কার্থরূম ন্রলা হ্ভী ই নর্ভী হুম ভ্রন ক লীম তরধ্না ধা ছক্কা 
ভী হই উ্। অনিক হিনী বি মন্তা ক লীাঁ কী লাললীঘ যাঘাল গন্ান্বার্থ 
ভি্বী বিগ্ববিহালম ল আল কন ঘ্ুবী ভীর্যা। 


লিলা সীজক্তত ঘলা লঙ্তী কব ভুহী ভীী। তন্হ ভ্রমাল ললান অজামল 
ভীন ই ন্রানতজুৰ ঘিন্ততা ভ্তজা উ। অন্তা ক্বামজ তহীম, ঝিমন্ত তহীম নম জী. 
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জাহী কত্বী মাল নদী অহহল ভীলী ই জল যন্তা লীতুব উই। অনা লক্ৰান্তু 
তীম, তত লিল হুপাবি লমাল ক লিঘ জহক্কা কী জয়লহ শীলা ল্তান্তিহ। 
অ্ী শী আালাঘাল কী জমুত্বিল ভ্ববিমা তঘলজ্ঘ লন্তবী ভী ঘাধী ই। লাকি 
অবক্কা আ্সলহ উই ছ্ষিক মী হুল হালি ক্দী আহ লজ ন্ষহলা স্ীমা। মহা 
নল্রন্ব লিল কনা অলয খা দলা লঙ্বী জা ক্রষী মহা জলঘ কাত লিহ্‌ 
ই। আ ন্তা, শী মল্তালন্তিন হাজ্ৰঘাল মন্তীত্য লি জী নক্কন্স ক্র ই তজক্কা 
লনশ্ন কহ ভব জীহ ক্কাম্সভী অন্তু ভ্রাহা কক বাঘ কত্রমীহ্াল ক্ষা নিীপ্র 
' হত স্তর অঘনী নাল অন্ন ত্লা ওঁ পরল্মনার।॥ 


[5-40- 5-507.1.] 


ডাঃ অনুপম সেন ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের ১০ জুনের দেওয়া 
ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, গত বিধানসভার শেষ অধিবেশনে মাননীয় 
অর্থমন্ত্রী ডঃ অসীম দাশগুপ্ত মহাশয় অস্তর্বততী বাজেট. পেশ করেছিলেন। তাতে তিনি কেন্দ্রীয় 
বঞ্চনার কথা তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু স্যার, উত্তরবঙ্গে যে চা, পাট, তামাক, বনজ সম্পদ 
উৎপন্ন হয় তার থেকে ৫০০ থেকে ৬০০ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গের ভান্ডারে জমা হয়। কিন্তু 
তার সামান্যতম অংশও উনি আমাদের উত্তরবঙ্গের ডেভেলপমেন্টের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
তরফ থেকে খরচ কয়েন না। স্যার, আজকে আমরা উত্তরবঙ্গবাসীরা এই বঞ্চনার অভিযোগ 
পশ্চিমবঙ্গের সরকারের বিরুদ্ধে আনতে পারি। আপনি জানেন, উত্তরবঙ্গের শতকরা ৮০ ভাগ 
মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। সেই কৃষির উন্নতির জন্য, তাতে জলসেচের জন্য তিস্তা 
ব্যারেজ করা দরকার। ১৯৭৪ সালে সাড়ে ৭ বছরের একটা স্কীম তৈরি করা হয়েছে এবং 
তা এই বিধানসভায় পাশও হয়েছিল। মালদহ পর্যন্ত এটা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বামফ্রন্ট 
সরকার এসে ১৯৭৭ সালে এটার পরিবর্তন করে কুচবিহার পর্যস্ত করেন এবং তার খরচ 
ধরা হয়েছিল ৩০০ কোটি টাকা। স্যার আমি ১৯৯১ সালে নির্বাচিত হয়ে এসেছি। আমি 
যখন তিস্তা ব্যারেজের ব্যাপারে জানতে, চাইলাম এবং বিধানসভায় তুললাম তখন এই 
বিধানসভা থেকে একটা টিম মাননীয় সেচ মন্ত্রী যার লিড করছিলেন, দিল্লিতে গিয়েছিল। 
কারণ কি? না আমাদের তিস্তা ব্যারেজ করার জনা সাহায্য করা হোক। মাননীয় সেমম্ত্রী 
দেববরতবাবুই তখন আমাদের সেচ মন্ত্রী ছিলেন। তিনি সেখানে বলেছিলেন ৫ বছর এবং . 
৩০০ কোটি টাকা হলে কুচবিহার থেকে মালদা পর্যস্ত জমি শস্য-শ্যমলা করে তোলা যেতে 
পারে ভাক্রা-নাঙ্গাল ইরিগেশন প্রোজেক্টের মতো। আমার কাছে খবর যে গত ৪ বছরে এবং 
১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে এখন পর্যস্ত কেন্দ্রীয় সরকার ১০৪ কোটি টাকা দিয়েছে আর রাজ্য 
সরকারের ১০৪ কোটি টাকা দেওয়ার কথা, ৮০ কোটি টাকা পাই নি। আর্মরা দেখতে পাচ্ছি 
যতই ঢাক পিটিয়ে বলুন আমরা দেখতে পাচ্ছি তিস্তা ব্যারেজের মাত্র ১/৪ অংশের এখন 
পর্যস্ত কার্যে পরিণত হয়েছে। এই টাকা কি হল, কোথায় গেল, কিভাবে খরচ হল আমরা 
কিছুই জানতে পারিনি। তিস্তা ব্যারেজ স্বীম পরিদর্শনে আযাসেম্বলি কমিটি গিয়েছিল, সেখানে 
একটা হতাশা ব্যঞ্জক চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি। বিধানসভা কমিটির মেম্বার নির্মল দাস 
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এখানে আছেন, উনি জানেন। তিস্তা ব্যারেজ যাতে কার্যে পরিণত হয় তার কোনও কিছুই 
আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি না। ভূমি সংস্কারের কথা রাজ্যপালের ভাষণে বলেছেন, আমি 
আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে কংগ্রেস আমলে ৯ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমি 
ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছিল, আর বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই ১৯ বছরে ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার 
একর জমি ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছে। জমি ডিস্ট্রিবিউশনের যে অভিজ্ঞতা তার জের টেনে আমরা 
বলতে পারি যে যাদের জন্য আমরা জমিগুলি দিয়েছি তারা কিন্তু এই জমিগুলি ভোগ করতে 
পারছে না। আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন ট্রাইবাল ল্যান্ড এটা ট্রান্ফারেবল ল্যান্ড নয়, বর্গা 
ল্যান্ড কাল্টিভেশন ল্যান্ড সেটা ট্রা্ফারেবল ল্যান্ড নয়, তেমনি তিস্তা প্রোজেক্ট স্বীমের যে 
ল্যান্ড সেটা ট্রান্সফারেবল ল্যান্ড নয়। কিন্তু আমরা উত্তরবঙ্গে দেখতে পাচ্ছি, জলপাইগুড়িতে 
আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কনভার্সন অফ এপ্রিকালচারাল ল্যানড টু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যান্ড করতে 
বোর্ড অফ রেভিনিউর পার্মিশন লাগে, কিন্তু বোর্ড অফ রেভিনিউর পার্মিশন ছাড়াই বেআইনি 
চা বাগানগুলি গজিয়ে উঠেছে। নরম্যাল টি কোম্পানি, দাগা টি কোম্পানি তারা চাষ করছে। 
ফলে আমাদের সেখানকার কৃষিজীবী ভাইরা বঞ্চিত হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ শহর এবং 
সরকার চেষ্টা করছেন না। আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম যে আগে যেখানে রাজশাহী ডিভিশনের 
হেড কোয়াটার্স ছিল তার মর্যাদা কিছুটা ফিরে পাবে এবং উন্নতি হবে। আমরা জানি 
কলকাতা হাইকোর্ট থেকে তিন জন জাজের একটা টিম সেখানে গিয়েছিল। তারা এসে 
পড়ে আছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের পার্থববর্তী জেলা দার্জিলিং জেলার 
ডিভিশন বেধ্ের পিটিশনের ফলেই এটা আটকে আছে। 


[5-50-_- 6-00 7.1%.] 


শ্রী আব্দুস সালাম মুন্সি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে . 
ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে আমি তার বিরোধিতা করে এবং আমার দলের কাটমোশন 
গুলির সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, ভাগ্যের কি পরিহাস দেখুন-_ আজকে 
যারা সরকার পক্ষে বসে আছেন তারা কেউ বন্তৃতা রাখতে গিয়ে একবারও কেন্দ্রীয় সরকারের 
বঞ্চনার কথা বলতে পারছেন না। কারণ আজকে ওরা কেন্দ্রে কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে বন্ধু 
সরকার গঠন করেছেন। এরপর হয়ত কোনও দিন ওরা বলবেন, _নরসীমা রাওকে প্রধানমন্ত্রী 
করা হোক। তাই আজকে ওরা চুপ করে আছেন। তাই কেন্দ্র বা কংগ্রেস নিয়ে কোনও কথা 
বলতে পারছেন না। আজকে গোটা দেশে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য ওরাই দায়ী। 
কারণ ওরাই এক সময়ে বি জে পি-কে হাত ধরে তুলে নিয়ে এসেছিলেন, তাই আজকে 
বি জে পি এত আসন পেয়েছে। ওরা জানেন বি জে পিকে যদি তোলা যায় তাহলে 
উইদাউট এনি অ্যাচিভমেন্ট এখানে বার বার সরকার গঠন করা যাবে। ওরা জানেন 
ন্যাশনালিস্টিক ভোট পশ্চিমবঙ্গে ভাগাভাগি হয়ে গেল ওরা পাঁচবার কেন, ছ'বার সাত বারও 
পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসবেন। সে জন্যই ওরা সব সময় ডিভিশন চাইছেন। একবার ওরা 
ভি পি সিং-এর নেতৃত্বে বি জে পিকে সঙ্গে নিয়ে সরকার গঠন করতে সাহায্য করেছিলেন। 
আজকে ওদের দোষে বি জে পি যখন অনেক বেশি সংখ্যায় উঠে এসেছে তখন ওরা 
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সরকার বলে চিতকার করছেন। ভাগ্যের কি পরিহাস! স্যার, ১৯৯১ সালেও লোকসভা এবং 
বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল, কিন্তু এবারে ১৯৯৬ সালের লোকসভা এবং বিধানসভার 
নির্বাচনের পর ৬৭টি সংঘর্ষ হয়েছে, ৬৪ জন কংগ্রেস কর্মীকে খুন করা হয়েছে। নতুন পুলিশ 
মন্ত্রীর আমলে খুনের রাজত্ব সৃষ্টি হয়েছে। রাগী যুবক পুলিশ মন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছেন। তার 
পুলিশ এবং ক্যাডার বাহিনী আজকে কংগ্রেস কর্মীদের বাড়ি ঘর জ্বালাচ্ছে, খুন করছে। 
(সরকার পক্ষ থেকে এক ধ্বনি ঃ মিথ্যা কথা) এটা মিথ্যা নয়। এটা ঘটনা এবং এই ঘটনা 
ঘটেছে, ঘটছে এবং ঘটে চলেছে। এটা সত্য কথা, একে অস্বীকার করবার কোনও উপায় 
নেই। হ্যা, এ কথাও সত্য যে ওদেরও কিছু মানুষ খুন হয়েছে। কিন্তু অপদার্থ পুলিশ মন্ত্রী 
প্রশাসনের দায়িত্বে থাকলে যা হয় গোটা রাজ্যে তাই হচ্ছে, তাই ঘটছে। এই দায় দায়িত্ব 
তাকে অবশ্যই নিতে হবে। দায়িত্ব কখনই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। একবালপুরে মহরমের 
সময়ে যে সংঘর্ষ হয়ে গেল, তাতে ৪০ জন মানুষ খুন হয়েছে। এটা অত্যস্ত দুঃখের এবং 
পরিতাপের বিষয় এবং এটা নতুন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর অবদান। আমার তার কাছে জিজ্ঞাসা, কেন 
এত দেরি করে মিলিটারি নামানো হয়েছিল? সেখানে কেন মানুষ খুন হল, কেন পুলিশ মন্ত্রী: 
আগে থাকতে ব্যবস্থা নিতে পারেন নি? তাকে এসবের জবাব দিতে হবে। পুলিশ মন্ত্রী থাকব, 
্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকব, আবার মানুষও খুন করব, দাঙ্গা করব, প্রোমটরদের সাহায্য করব-_-এসব 
জিনিস চলতে পারে না। অথচ তাই এখানে ঘটছে। অথচ স্যার, রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে 
এসব সন্বন্ধে একটা কথাও নেই। এই যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গেল, ৪০ জন মানুষ .খুন 
হল, এটা অত্যান্ত পরিতাপের লজ্জার। মাননীয় স্বরাষ্টরমন্ত্রীর এর জন্য পরিতাপ করা উচিত। 
কেন দেরি করে মিলিটারি ডাকা হল, কেন ব্যারাক থেকে পুলিশ গিয়ে দাঙ্গা করল? এ. 
কৈফিয়ত দিতে হবে। ব্যারাক থেকে পুলিশ গিয়ে ঝাকে ঝাকে গুলি করে মানুষ খুন করল, 
বাড়ি ঘর লুঠ করল কেন, একথা আজকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে বলতে হবে। 


স্যার, রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার কথা বলা হয়েছে। ওসব কথা 
বলতে আপনাদের লজ্জা করে না? আজকে গোটা রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। 


এখানে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। অথচ আমরা দেখছি নদীয়া জেলাতেই প্রায় 
৭৬টি প্রাথমিক স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। দেড় শোর ওপর স্কুলে একজন করে শিক্ষক আছেন। 
আড়াই শো থেকে তিন শো স্কুলে মাত্র দু জন করে শিক্ষক আছেন। তাহলেই দেখুন প্রাথমিক - 
শিক্ষার কি উন্নতি হয়েছে! 


আজকে এখানে গঙ্গার ভাঙনের কথা, পদ্মার ভাঙনের কথা বঙ্গোপসাগরের ভাঙনের 
কথা নেই। বুড়ি গঙ্গা থেকে ভালুকা পর্যস্ত সমস্ত ভেঙে শেষ হয়ে গেল। কোনও জায়গায় 
বন্যা প্রতিরোধের কোনও ব্যবস্থা হয় নি। তাহলে সেচমন্ত্রীকি করছেন? 


স্যার, শিক্ষার অব্যবস্থার কথা, স্বাস্থ্যের অব্যবস্থার কথা, আইন-শৃঙ্খলার অব্যবস্থার কথা 
রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে কিছুই নেই। স্যার, এই সরকারের অবস্থাটা কি রকম জানেন- কানা 
ছেলের নাম পন্মলোচন। এই অবস্থায় আমি রাজ্যপালের ভাষণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে, 
আমাদের পক্ষের কাট মোশন গুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী মনোরঞ্জন পাত্র ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ১০ই জুন রাজ্যপালের ভাষণে 
যে বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব আনা হয়েছে 
আমি সেগুলিকে সমর্থন করছি এবং সমর্থন করতে গিয়ে কয়েকটি বিষয় উত্থাপন করতে 
চাই। আমাদের বিরোধীদলের বন্ধুরা বললেন, আমাদের নাকি লজ্জা পাওয়া উচিত। আমার ' 
তো মনে হয়, আপনাদেরই অনেক আগেই লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল। এই কারণে উচিত 
ছিল, আপনারা এইসব কথা বলেন যখন ভোট হয়। তার আগে ঠান্ডায় সরে থাকেন। 
আপনারা গায়ে গিয়ে বললেন, আপনারাই নাকি স্বাধীনতা এনেছেন। এই স্বাধীনতা আন্দোলনের 
পার্টি যাদের বয়স ১০০ বছর হয়ে গেল, তারাই আজকে দিল্লির ক্ষমতা থেকে চলে গেছে। 
তাই আজকে বাধ্য হয়ে মোর্চা সরকারকে সমর্থন করতে হচ্ছে। এখানে বলছেন, এই মোর্চা 
সরকার নাকি ওদের পায়ে ধরতে গেছে। পায়ে ধরতে যেতে হয় না, ওরা নিজেদের তাগিদে 
এই সরকারকে সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছে। সেইজন্য বিধানসভার বিরোধীদের সদস্যদের 
কাছে আমার অনুরোধ, আমি এই বিধানসভায় প্রথম এসেছি কিছু শেখার জন্য। মিথ্যা জিনিস 
শেখার জন্য নয়। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এই যে পার্লামেন্ট কিম্বা বিধানসভা এখান থেকেই 
দেশের আগামী প্রজন্ম কিছু শিখবে এবং আমরাও শিখবো। এবারে লোকসভা বা বিধানসভার 
নির্বাচন কয়েকটি রাজ্যে একসঙ্গে হয়েছে। এই নির্বাচনে আমরা বলেছিলাম, কংগ্রেস দীর্ঘদিন 
ধরে দিল্লির মসনদে এবং অনেকগুলি রাজ্যে টানা ক্ষমতায় ছিলেন। এদেরই পাপের জন্য 
আমাদের দেশের কলকারখানাগুলি বন্ধ হয়েছে। এদেরই পাপের জন্য বিদেশের কাছে আমাদের 
মাথা নও হয়েছে, এদেরই পাপের জন্য দেশের কোটি কোটি ছেলে বেকার হয়েছে। সেইজন্য . 
দিল্লিতে একটা বন্ধ সরকার তৈরি করতে হবে। আর আমরা বলেছিলাম, যে সাম্প্রদায়িক 
শক্তি আমাদের দেশের সম্প্রীতি নষ্ট করছে বা ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে চাইছে সেই 
শক্তিকে পরাস্ত করতে হবে। নির্বাচনের ফলাফলের মধ্য দিয়ে আমাদের বক্তব্যের যথার্থতা 
প্রমানিত হয়েছে। পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম, আমরা বিকল্প নীতি নিয়ে চলেছি। 
মানুষ আমাদের এই বিকল্প নীতিকে পুনরায় সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু অন্য রাজ্যগুলিতে কি 
হয়েছে? কংগ্রেস যেসব রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল, কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত যেসব পার্টি 
ক্ষমতায় ছিল এই যে বিধানসভার নির্বাচন হয়ে গেল সব জায়গায় রুলিং পার্টি এবং তাদের 
সঙ্গে যারা ছিল তারা পরাজিত হয়েছে। একমাত্র পশ্চিমবাংলায় পুনরায় রুলিং পার্টি ক্ষমতায় 
ফিরে এসেছে। এটা গোটা ভারতবর্ষের কাছে একটা দৃষ্টা্ত। এটা কংগ্রেস বন্ধুদের শেখা 
উচিত, যে কেন আমরা আবার ক্ষমতায় ফিরে এলাম। আমরা এটা জানি, ভারতীয় যুক্ত 
রাষ্ট্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে একটা অঙ্গ রাজ্য। | 


[6-0০--6-10 7.1. ] 


ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের যে সম্কট, সেই সঙ্কটের বাইরে পশ্চিমবাংলা রাজ্য নয়। 
সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পশ্চিমবাংলাতে আমরা অনেকদিন আগে থেকে এই কথা বলেছিলাম, 
আমাদের দেশের ৭০/৭৫ ভাগ মানুষ কৃষক এবং প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। 
সেই জন্য কৃষকের অবস্থার যদি পরিবর্তন করতে হয় তাহলে ভূমি সংস্কার করা অত্য্ত 
প্রয়োজন। সেই নিরীক্ষে আমরা লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি। যারা পুরানো দিনের কংগ্রেসি বন্ধু 
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আছেন, তাদের মনে আছে ৫৯ সালের ৩১শে আগস্ট পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চল থেকে মা 
বোনেরা খাবারের জন্য কলকাতায় মিছিল করে এসেছিলেন, সেই সময় ৮০ জন মা বোনকে 
কংগ্রেসি আমলের ঘোড় সওয়ার পুলিশ মেরে, তাদের রক্তে কলকাতার রাজপথকে লাল 
করে দিয়েছিল। গতকাল বিরোধী দলের নেতা অতীশ সিংহ মহাশয় স্বীকার করেছেন, আজকে 
গ্রামের মানুষ বিদ্যুৎ চাইছে। যারা আপনাদের সময়ে খাবারের জন্য কলকাতায় মিছিল করে 
আসতো, তারা এখন খাবারের পরিবর্তে বিদ্যুৎ চাইছে। খাবারের বদলে যাদের আপনাদের 
আমলে বুলেট খেতে হয়েছিল তাদের নিয়ে খাদ্যের জন্য, আপনারা তো বামফ্রন্ট সরকারের 
আমলে সংগ্রাম করেন নি, এই রকম নজীর আপনাদের একটাও নেই। এম এল এ হস্টেলে 
খুন হলে আপনারা বন্ধ ডাকেন, ট্রাম বাস পোড়ান। কিন্তু অনাহারে পশ্চিমবাংলার মানুষ 
মারা যাচ্ছে, তাদের নিয়ে পশ্চিমবাংলার বি ডি ও অফিস, ডি এম অফিস, গ্রাম পঞ্চায়েত 
অফিসে কোনও ডেপুটেশন দিয়েছেন কি, এই রকম নজীর একটাও পশ্চিমবাংলায় নেই। এই 
কারণের জন্য যে পশ্চিমবাংলায় ভূমি সংস্কারের কাজ অনেকগুলি হয়েছে। আমি আমার 
জেলার কথা বলতে পারি, আমাদের বাঁকুড়া জেলা ছিল পিছিয়ে পড়া জেলা। আগে এ 
জেলাতে ২।। লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন হত এবং বাইরে থেকে খাদ্য আনতে হত। 
আজকে ভূমি সংস্কারের ফলে খাদ্য উৎপাদন ১০ লক্ষ ২০ হাজার মেষ্রিক টনে দাড়িয়েছে 
এবং আমরা এখন ১০ ভাগ খাবার অন্য জেলাতে বিক্রি করতে পারি। কারণ আমাদের ভূমি 
সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সেচের ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে। ক্ষুদ্র সেচ, বৃহত সেচ, মাটির নিচের 
জল, কারেন্ট জল, সেইগুলোকে ধরে রাখার ব্যবস্থা করেছি এবং প্রায় ৫৫ ভাগ জমিতে 
সেচের ব্যবস্থা করতে পেরেছি। তার ফলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন ভাবে 
আমাদের জেলার মানুষ নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য। আজকে 
পঞ্চায়েত নিয়ে অনেক ব্যাঙ্গ করা হয়েছে। আমি কংগ্রেসি বন্ধুদের বলছি, আপনারা তো দীর্ঘ 
২৮ বছর ক্ষমতায় ছিলেন, এই ধরনের পঞ্চায়েত তো আপনারা করতে পারেন নি? সম্ভবত 
১৯৮৭ সালে আমাদের প্রয়াত প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী সল্ট লেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ১২টি 
রাজ্য নিয়ে একটা ওয়ার্ক শপ করেছিলেন। কেন করেছিলেন, পশ্চিমবাংলার সল্ট লেকে? 
কারণ পশ্চিমবাংলাই একমাত্র রাজ্য ভু-ভারতের মধ্যে আছে যেখানে ৭৮ সাল থেকে বামফ্রন্ট 
সরকার পঞ্চায়েত আইনের দুটি সংশোধনী এনেছিলেন যখন বলা হয়েছিল যে পঞ্চায়েত 
নির্বাচন হবে সরাসরি এবং পঞ্চায়েত দলীয় প্রতীক নিয়ে অনেকে এবং আপনারা তখন হৈচৈ 
করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে দলহীন গণতন্ত্রে পথে এবং গ্রামে মারামারি, কাটাকাটি হয়ে 
যাবে। আজকে কি প্রমানিত হয়েছে? আমাদের ভারতবর্ষের প্রয়াত প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী, 
তিনি সম্টলেকে যে পব্যায়েত সম্মেলন হয়েছিল সেই সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন 
যে, পশ্চিমবঙ্গের মডেলে গোটা ভারতবর্ষে পঞ্যায়েত তৈরি করা দরকার। সেজন্য ১৯৯২ 
সালে ৭৩ তম সংবিধান সংশোধন করে পঞ্চায়েত আইন এবং ৭৪ তম সংবিধান সংশোধন 
করে পৌর আইন গোটা ভারতবর্ষে চালু করার চেষ্টা করেছেন। এটা পঞ্চায়েতের একটা 
ৃষ্টান্ত। আজ যারা চুরি, দুর্নীতি নিয়ে গলা ফাটাচ্ছেন তাদের বলব যে, আজকে আমাদের 
পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে পঞ্চায়েতে কত টাকা দিচ্ছে, কি কি খরচ করা হচ্ছে ইত্যাদি বিষয়ে 
বছরে দুই বার পঞ্চায়েতে সভা করে মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হয়। মানুষ যাতে সেই সভায় 
আসতে পারে সে জন্য বিভিন্ন প্রচারের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া সব জেলাতে, জেলা কাউন্সিল 
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তৈরি হয়েছে, সেখানে বিরোধী দলের সদস্য যদি একজনও থাকেন তাহলেও তাকে জেলা 
কাউন্সিলের চেয়ার পারসন করা হবে। তিনি বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে যেতে পারবেন, পঞ্চায়েত 
সমিতিতে যেতে পারবেন এবং বিভিন্ন স্কীমও দেখতে পারবেন। এই অধিকার পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া 
আর কোনও রাজ্যে দেওয়া হয়েছে বলতে পারবেন? এতেও ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ 
একটা নজির সৃষ্টি করেছে। আপনারা চুরি, দুর্নীতি নিয়ে চিৎকার করেন, গলা ফাটান। 
আজকে সরকার আইন করে বিরোধীদের হাতে এর ক্ষমতা দিয়েছেন, পঞ্চায়েতের হিসাব- 
নিকাশ দেখার সুযোগ করে দিয়েছে, কিন্তু পঞ্চায়েতে যে সভাগুলি হয় সেখানে বিরোধী বন্ধুরা 
যান না। আর যখন নির্বাচন হয় তখন বিধানসভায় এসে চিৎসার করেন। আমি বিরোধী 
বন্ধুদের এগুলি ভাবতে বলব। আজকে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতে তফসিলি জাতি, তফসিলি 
উপজাতির মহিলাদের জন্য ৩০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত করা হয়েছে। আজকে মৎস চাষে 
আমরা প্রথম হয়েছি। বন-সৃজনেও আমরা প্রথম হয়েছি। কৃষি ইত্যাদি আরও অন্যান্য ক্ষেত্রেও 
আমরা উল্লেখযোগ্য ভাবে এগিয়ে চলেছি। গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একটা বিকল্প 
নীতি নিয়ে চলেছে। তার জন্য আজকে পশ্চিমবঙ্গের সচেতন মানুষ বামফ্রন্ট সরকারকে 
পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। আজকে আমাদের দেশের সামনে বড় বড় সমস্যা রয়েছে। সেগুলি 
কিভাবে অতিক্রম করা যায় সেটা আমাদের ভাবতে হবে। গত দুই দিন ধরে রাজ্যপালের 
ভাষণের উপরে আলোচনা হচ্ছে। আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুরা এমন কোনও বিকল্প নীতির 
কথা না বিকল্প পথের কথা কি বলতে পেরেছেন? যে পথে দেশের বেকার সমস্যার সমাধান 
হতে পারে, জিনিস-পত্রের দাম কমের দিকে যেতে পারে? আজকে এগুলি হচ্ছে বাস্তব 
সমস্যা। আজকে যে দল, যে পার্টি এই সমস্ত সমস্যাগুলি সম্পর্কে নতুন পথের সন্ধান দিতে 
পারবেন, ক্ষমতায় তারাই ফিরে আসবেন। সেজন্য রাজযপালের ভাষণে যে সমস্ত বিষয়গুলি 
্রস্তাবাকারে রাখা হয়েছে, তারমধ্যে দিয়ে একটা নতুন পথের সন্ধান পশ্চিমবঙ্গ বামক্রন্ট 
সরকার দিতে পেরেছে। আরও বেশি কাজ করা দরকার। কিছু দুর্বলতা হয়ত আছে। কারণ 
ব্রিটিশ আমলের যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা, তাকে রি-মডেলিং করে এই সরকার জনগণকে সঙ্গে 
নিয়ে চলছে। থাকতে পারে তার অনেক নেগেটিভ দিক। আমরা সেই নেগেটিভ দিকটাকে 
সামনে রেখে প্রশাসনকে সচল রেখে মন্ত্রীরা এবং পঞ্চয়েতের লোকেরা শুধুমাত্র বিভিন্ন 
ধরনের কাজই করছেন 'না, প্রতিটি কাজে যাতে জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করতে পারে তাদের 
সঙ্গে সেই ধরনের সম্পর্কের ভিত্তিতে সরকার চালাতে চাইছি, আজকে বিভিন্ন রাজ্য থেকে 
পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা দেখতে আসছেন। এটা শুধুমাত্র সি পি এমের গর্ব নয়, 
পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক হিসাবে আপনাদেরও এরজন্য গর্বিত হওয়া উচিত। আজকে ভারতবর্ষের 
সামনে পশ্চিমবঙ্গ একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাই সরকার এখানে সাধারণ মানুষের জন্য 
যেসব কাজ করছেন সেই কাজে আপনারা সহযোগিতা করবেন এই অনুরোধ জানিয়ে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। 


[6-10-_ 6-20 1.৬.] 


শ্রী গৌতম চক্রবর্তী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য ডাঃ গৌরীপদ মহাশয় 
রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এনেছেন আমি তার তীব্র বিরোধিতা 
করছি। বিরোধিতা করছি, কারণ মহামান্য রাজ্যপাল পরিষদীয় গণতন্ত্রে নতুন একটা ইতিহাস 
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[ 130, 1076, 1996] 
সৃষ্টি করে এখানে যে ভাষণ রেখেছেন সেটা এত ছোট যে, এর নজির ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
কোথায়ও নেই। মহামান্য রাজ্যপাল তার ভাষণে যে বক্তব্য রেখেছেন সেটা অর্থহীন, প্রাণহীন 
কতগুলো বক্তব্য। তিনি তার ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের কথা বলেছেন। কিন্তু আপনি 
, জানেন যে, দীর্ঘ ১৯, বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং আমরা 
বিভিন্ন সদস্যরা বিভিন্ন সময়ে এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যে, এই ১৯ বছরে পশ্চিমবঙ্গ 
প্রতিটি ক্ষেত্রে কিভাবে পিছিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার হয়তো মনে 
আছে, ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে তদানিস্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মহাশয়ের 
আমলে তদানিস্তন সেচ ও বিদ্যুৎ ও মন্ত্রী এ বি এ গনিখান চৌধুরি মহাশয় প্ল্যান অফ 
আ্াকশন ঘোষণা করে বলেছিলেন-_ প্রতিটি গ্রামে আমরা বিদ্যুৎ নিয়ে যেতে চাই। তারপর 
সেই কংগ্রেস সরকার পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে যেমন বিদ্যুৎ নিয়ে গিয়েছিলেন, তার সাথে ১২,০০০ 
বেকার ছেলেকে জীবিকারও সংস্থান করে দিয়েছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি 
বোর্ডে। আজকে আপনার মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকারের কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই, কোথায় 
গেল বিগত দিনের সেই প্ল্যান এবং প্রোগ্রাম? আজকে দীর্ঘ ১৯ বছর ক্ষমতায় থাকবার পর 
কেন প্রতিটি নিউজ পেপারে বেরোয় পশ্চিমবঙ্গে লোডশেডিং চলছে? আজও কেন প্রতিটি 
পত্রিকায় বেরোয় পশ্চিমবঙ্গে এমন বহু সিডিউল্ড কাস্ট অধ্যুষিত গ্রাম রয়েছে, দরিদ্র অধ্যুষিত 
গ্রাম রয়েছে যেখানে শুধুমাত্র একটি পোল বসেছে, কিন্তু ট্রান্সফর্মার পৌছায়নি। শুধুমাত্র 
কাগজে কলমে বলা হচ্ছে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ দেওয়া হয়েছে বলে যারা মানুষকে এইভাবে 
ধাপ্লা দেবার চেষ্টা করেন তাদের সরকারে থাকার কোনও অধিকার নেই। গত সেপ্টেম্বর 
মাসে সারা পশ্চিমবঙ্গে অস্বাভাবিক বন্যা হয়ে গেল। সেই বন্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের কমিটি 
বলছিলেন ২৬৭ কোটি টাকার ফসল পশ্চিমবাংলার মানুষের নষ্ট হয়ে গেছে। আজকে 
আপনারা মানুষকে অনুদান দিচ্ছেন। আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই এই টাকা দিয়ে 
কেন বন্যা প্রতিরোধ করা হচ্ছে না? যেখানে ১৫-২০ কোটি টাকা দিয়ে মালদা মুর্শিদাবাদের 
গঙ্গা ভাঙন রক্ষা করা যায় সেই ভাঙন রোধ করা হচ্ছে না কেন? মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলা পশ্চিমবাংলা প্রাণ কেন্দ্র 
ভাগীরথী নদী জল দিচ্ছে তাতে কলিকাতা মহানগরী এবং কলিকাতা পোর্ট রক্ষা পাচ্ছে। 
সেই মালদা মুর্শিদাবাদ জেলায় ৭২ লক্ষ মানুষ বাস করছে, তাদের ঘর-বাড়ি ভেঙে যাচ্ছে 
গঙ্গা ভাঙনে, একটার পর একটা গ্রাম ধুলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে এবং গঙ্গার কবলে চলে যাচ্ছে। 
সেই বাঁধকে কেন রক্ষা করা হচ্ছে না? কংগ্রেস আমলে সেই বীধ তৈরি হয়েছিল, ১৯৭২ 
সালে মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলাকে গঙ্গা ভাঙন থেকে রক্ষা করার জন্য.মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং এ বি এ গনিখান চৌধুরি স্পার্ক তৈরি করেছিলেন। মাননীয় সেচমন্ত্রীকে 
কি প্রশ্ন করতে পারি কেন আপনি এই বাঁধ মেরামত করছেন না? প্রবীন সদস্য বিনয়কৃষ্ণ 
চৌধুরি মহাশয় বলেছিলেন দিস গভর্নমেন্ট 19 101 016 ০0710180101, 0 07০ ০০920080101, 
০৫ 1176 ০01708001, সেচমন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন যে, হ্যা, ভাউন রোধ করার জন্য 
আমাদের কার্যকার ব্যবস্থা নিতে হবে। বাঁধ মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে। ১ বছর হয়ে 
গেল পশ্চিমবাংলায় বন্যা হয়েছে, আজকেও বলছেন যে হ্যা, উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার 
আছে। 
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(এই সময় লাল বাতি জুলে ওঠে) 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাকে আর একটা মিনিট সময় দেবেন, আমি আরও 
একটা কথা বলতে চাই। যখন বন্যা ঘরের দোড়গোড়ায় এসে গিয়েছে তখন চিস্তা ভাবনা 
করছেন সেই স্পার্ক মেরামত করতে হবে। কয়েক কোটি টাকা খরচ হবে, কিন্তু সেই টাকা 
কাজে লাগবে না, মালদা মুর্শিদাবাদের ভাঙন রোধ করতে পারবেন না। যখন বন্যার জল 
মালদা মুর্শিদাবাদকে গ্রাস করবে তখন সেই একটা ৫-৬ টাকার বোল্ডার ১০ টাকায় কিনে 
ফেলতে হবে এবং তাতে কন্ট্রাকটাররা বেশি পয়সা পাবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে 
বলা হচ্ছে নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে। 


(এই সময় মাইক বন্ধ হয়ে যায়) 
[6-20-_6-30 ৮1%.] 


শ্রী কামাখ্যা নন্দন দাসমহাঁপাত্র ঃ স্যার, মনে রাখা দরকার নিরপেক্ষ প্রশাসন, আইন- 
শৃঙ্খলার প্রশ্নে, মানব অধিকার প্রশ্নে, গণতন্ত্রের প্রশ্নে নানা অভিযোগ কংগ্রেস বিধায়করা 
করলেন। তারা কোন শ্রেণীর স্বার্থ, কোন শ্রেণীর অভিযোগ উত্থাপন করছেন সেটাই আসল 
বিচার্যের বিষয় হবে। আমরা জানি যারা জমি চোর, যারা মামলা করে উদ্ৃত্ত জমি এখনও 
আটকে রেখে দিয়েছে, যারা গ্রামের বর্গাদারদের উচ্ছেদ করতে চায়, যারা ক্ষেতমজুরদের ন্যায্য 
করে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল এই কংগ্রেস বিধায়করা সেই শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। এই রাজ্যে 
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং গণতন্ত্রের প্রসারের ক্ষেত্রে সব চেয়ে বড় শক্র হল কংগ্রেস এবং 
বি জে পি-র মদতপুষ্ট সমাজবিরোধী। এই রাজ্যের বাইরে থেকে পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক 
পরিবেশকে ধ্বংস করার জন্য তারা ষড়যন্ত্র করছে। পুরুলিয়ায় অন্তর বৃষ্টি হল। শুধু আনন্দমার্গীদের 
জন্য নয়, কংগ্রেস মস্তানদের হাতে অস্ত্র পৌছে দেবার জন্য পুরুলিয়ার অস্ত্র বৃষ্টি করা হল। 


মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, এটা স্বাভাবিক যে এই বিধানসভায় ক:গ্রেসিরা নিজেদের 
পাপকে আড়াল করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে এই সমস্ত অভিযোগ উত্থাপন করবে। 
মানবাধিকার নিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল, এই সমাজের শোষণ বঞ্চনা এবং সামাজিক 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই এবং প্রতিবাদ-_এটাই হচ্ছে মানবাধিকারের মূল কথা। সেই মৌল 
অধিকার পশ্চিমবাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্রের দুর্জয় ঘাঁটি এই পশ্চিমবাংলা। অন্ধকারের 
কোনও শক্তির ক্ষমতা নেই সেই শক্তিকে খর্ব করতে পারে এই পশ্চিমবাংলায়। ওরা 
অভিযোগ করছেন আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে। অনেকে যারা অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, তারা 
কোনও সোর্স রেফার করেন নি। আমি মাত্র একটি সোর্স উ্থাপন করে সমস্ত অভিযোগ 
নস্যাৎ করতে চাই। আমার সোর্স হচ্ছে সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিক্যাল বুরোর ক্রিমিন্যাল সম্পর্কিত 
রিপোর্ট, যেটি ৯৫ সালে বেরিয়েছে। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এই রাজ্যে ১ লক্ষ 
জনসংখ্যা পিছু বাৎসারিক মোট অপরাধের সংখ্যা ১০১। আমরা জানি, এই ১০১ সংখ্যাটি 
আরও কম হলে, আরও আনন্দিত হতাম। কিন্তু এই ক্ষেত্রে গোটা ভারতবর্ষের পজিশনটা 
কি? সেন্ট্রাল স্টাটিসটিক্যাল বুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী, ওদের যখন দিল্লিতে গভর্নমেন্ট ছিল 
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তখন, ভারতবর্ষের ক্রাইম রেটে লাস্ট ছিল পাঞ্জাব। পাঞ্জাব নাকি লাস্ট ছিল। আমার 
মন্তব্যের প্রয়োজন নেই, পাঞ্জাবকে কেন ওরা লাস্ট করেছেন। উন্নয়নের বিষয়ে ওরা প্রশ্ন 
করেছেন। আমাদের বিধায়করা ভূমি সংস্কারের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত ভূমি সংস্কারের 
বিষয় হচ্ছে এখানকার বিকল্প উন্নয়নের জন্য আমরা যে পথ ধরেছি তার মৌল ভিত্তি হচ্ছে 
এই ভূমি সংস্কার। অনেকগুলি বিষয় এখানে উত্থাপিত হয়েছে। আমি তার কয়েকটি মাত্র 
স্যালিয়েন্ট ফিচার্স এখানে উত্থাপন করতে চাই। সারাদেশে মোট ভূখন্ডের দুভাগ কৃষিজমির 
মাত্র শতকরা ৩.৫ ভাগ এই পশ্চিমবাংলায়। অথচ সারাদেশে যে ল্যান্ড ডিক্ট্লিবিউটেড হয়েছে 
তার ৫০ শতাংশ ডিস্ট্রিবিউটেড হয়েছে এই পশ্চিমবাংলায়। শুধু ২২ লক্ষ ৭১ হাজার 
মানুষকে জমি দেওয়া হয়েছে তাই নয়, যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এর মধ্যে ৫০ পারসেন্ট হল 
সিডিউল্ড কাস্টস এবং সিডিউল্ড ট্রাইবস। ভূমি বন্টনের মাধ্যমে মহিলা বেনিফিসিয়ারির সংখ্যা 
হল ৩ লক্ষ ৭১ হাজার, গোটা ভারতবর্ষে যার একটাও দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবেন না। 
আমাদের রাজ্যে নথিভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা ১৪ লক্ষ ৬৬ হাজার। শুধু তাই নয়, স্যার, 
আপনি জানেন, আমাদের রাজ্যে ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষীর মালিকানায় আছে আমাদের জমির 
৬০ শতাংশ। সেখানে অল ইন্ডিয়া ফিগার হচ্ছে, সারা ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষির 
মালিকানায় জমি মাত্র ২৯ শতাংশ। আর আমাদের রাজ্যের বর্গাদারের শেয়ারটাকে যদি যোগ 
করা যায়, তাহলে আমাদের রাজ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী এবং বর্গাদারদের মালিকানায় জমি 
আছে ৭০ শতাংশ। আমরা শুধু ল্যান্ড রিফর্মস করেই দাঁড়িয়ে নেই। নন-ল্যান্ড যে সমস্ত 
ইনপুটস, সেই ইনপুটস আমরা বামফ্রন্ট সরকারের মাধ্যমে কৃষকদের কাছে পৌছে দেবার 
চেষ্টা করেছি। হাই ইন্ডিং ভ্যারাইটি সিডস ফার্টিলাইজার এবং কো-অপারেটিভ ঝণ, এই 
সহায়ক শক্তি নিয়ে পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সত্তরের 
দশকে, আপনারা যখন এই পশ্চিমবাংলায় ছিলেন তখন শতকরা ৩০ ভাগ জমিতে জল 
সেচের ব্যবস্থা ছিল। আর আজকে পশ্চিমবাংলায় শতকরা ৫০ ভাগ জমি সেচের জল পায়। 
গত বছরে, লাস্ট ইয়ারে পশ্চিমবাংলাতে উন্নত মানের বীজ সার, ১১ লক্ষ মিনিকিট 
আমাদের সরকার পশ্চিমবাংলায় চাষীদের মধ্যে বিলি করেছে। পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার 
সারের ক্ষেত্রে ভরতুকি দিয়ে এবং কো-অপারেটিভের মাধ্যমে কৃষকের পাশে এসে দাঁড়িয়ে এই 
রাজ্যের ফুড প্রোভাকশনকে বাড়াতে সাহায্য করেছে। আপনারা আপনাদের সময়কার কথা 
স্মরণে রাখুন, ১৯৭৬-৭৭ সালে পশ্চিমবাংলায় ফুড প্রোডাকশন ছিল ৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন। 
আর ১৯৯৪-৯৫ সালে সেই প্রোডাকশন বেড়ে দীড়িয়েছে ১৩৩ লক্ষ মেট্রিক টনে। ইভেন 
লাস্ট ইয়ারে, যখন পশ্চিমবাংলায় ১০টি জেলাতে ডিভাসস্টেটিং ফ্লাড হয়ে গেছে, ৪ লক্ষ 
৪৩ হাজার হেক্টর জমিতে যখন ফসল নষ্ট হয়েছে তখনও পশ্চিমবাংলায় ফুড প্রোডাকশন 
বেড়ে দীড়িয়ে হয়েছিল ১৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন। ম্যাজিকে হয়েছে? তা হয় নি। হাওয়ায় তা 
হয়নি। বামফ্রন্ট সরকারের জনমুখী নীতির কারণেই এই জিনিস ঘটেছে। হেক্টর প্রতি উৎপাদন 
বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনারা তো ভূমি সংস্কারের বিরুদ্ধে। আপনারা ধনী চাষীদের দিয়ে চাষ 
করাতে চান। পশ্চিমবাংলায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর হাতেই জমির বেশির ভাগ মালিকানা 
রয়েছে। এই রাজ্যের হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির যে হার তা ভারতবর্ষের মধ্যে হায়েস্ট। 
অল ইন্ডিয়া ফিগার যেখানে ৩.২ শতাংশ, পশ্চিমবাংলায় সেই আ্যাভারেজ হচ্ছে ৫.৫ শতাংশ। 
এরই ফলশ্রুতি হিসাবে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে শুধু চালের উৎপাদন বেড়েছে তা নয়, 
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চালের উৎপাদন গোটা ভারতবর্ষে যা হয়, তার ১৬ পারসেন্ট হয় এই পশ্চিমবাংলায়। 
ভারতবর্ষে আলুর উৎপাদন যা হয়, তার ৩০ পারসেন্ট হয় পশ্চিমবাংলায়। মাছ উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে যা হয়, তার ১৮ পারসেন্ট হয় পশ্চিমবাংলায়। ডিম উৎপাদনের ক্ষেত্রে ১০ 
পারসেন্ট এবং ব্রয়লার উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের উৎপাদনের ১০ পারসেন্ট হয় এই 
পশ্চিমবাংলায়। হায়েস্ট ভেজিটেবল এই পশ্চিমবাংলাতেই তৈরি হয়। আজকে পশ্চিমবঙ্গের 
গরিব মানুষদের অভাবের তাড়নায় মহাজনের কাছে হাত পাততে হচ্ছে না। তারা নিজেরাই 
নিজেদের খাবার সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে, নিজেদের ফসল নিজেরা ভোগ করতে পারছে। 
আমি এই প্রসঙ্গে ১৯৮২-৮৩ সালের এবং ১৯৮৯-৯০ সালের জাতীয় নমুনা সমীক্ষা অর্থাৎ 
ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে তুলে ধরছি। গত ১৯৮২-৮৩ সালে ৩০ দিনে সারা ভারতবর্ষে 
একজন মানুষ খাদ্য সংগ্রহ করত ১৪.৮ কেজি, সেখানে ১৯৮৯-৯০ সালে এই আ্যাভারেজ 
নেমে এসেছে, নেমে এসে দাঁড়িয়েছে, ১৪ কেজি তে। এই একই জিনিস পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে 
দেখলে দেখা যাবে যে, গত ১৯৮২-৮৩ সালে মাথাপিছু খাদ্য সংগ্রহীত হয়েছে ১৪.২ কেজি। 
আর ১৯৮৯-৯০ সালে এই মাথাপিছু খাদ্য সংগ্রহের পরিমাণ বেড়ে দীড়াল ১৫.৪ কেজি। 
পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন না হলে এটা তো কখনই সম্ভব হত না। আপনারা যারা বিরোধীপক্ষ, 
তার জুডিশিয়াল এনকোয়ারি চান কিন্া স্বামী স্ত্রীকে রাতে খুন করলে বা স্ত্রী স্বামীকে খুন 
করলে তারজন্য আপনারা বাংলা বন্ধ ডাকেন। কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কি 
একবারও আপনারা ভুখা মিছিল করতে পেরেছেন, আপনাদের সেই সুযোগ হবে না। মাননীয় 
রাজ্যপাল তার ভাষণের মধ্যে যা বলেছেন তারমধ্যে থেকেই কয়েকটি বিষয়ে বিবেচনা করতে 
অনুরোধ করছি। দিল্লির কংগ্রেস সরকার আমাদের সমস্ত মান মর্যাদা নস্যাৎ করে দিয়েছে 
আই এম এফের চুক্তি, বিশ্বব্যাঙ্কের সঙ্গে চুক্তি, গ্যাট চুক্তি ইত্যাদি যেসব চুক্তি করেছেন সব 
পার্লামেন্টকে এড়িয়ে করা হয়েছে। আমাদের এখানেও পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিল্পের উন্নয়নের জন্য 
নানা ধরনের চুক্তি বিশ্বব্াঙ্ক প্রভৃতির সঙ্গে করা হয়েছে। শিল্পের উন্নয়নের জন্য এই যে সব 
চুক্তি করা হয়েছে তার টার্ম আ্যান্ড কন্ডিশনগুলো বিধানসভার সদস্যদের অবহিত করা হোক 
এবং একটা নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হোক। আমাদের কালচার যে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসি সরকারদের 
থেকে পৃথক ছিল সেটাই দেখিয়ে দিন। এবং পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে 
একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। আমি আরেকটি বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করব। 
মাননীয় রাজ্যপাল তার ভাষণে যথোচিতভাবে ক্ষেতমজুরদের মিনিমাম ওয়েজেস গ্যারান্টি করা 
হবে বলেছেন, এরজন্য তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি বিষয়ে 
চিন্তা করতে বলছি। শুধু মিনিমাম ওয়েজেস গ্যারান্টি করাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে আজকে ভারতবর্ষে 
যে লারজেস্ট টয়েলিং পিপল আছে অর্থাত এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার্স তাদের একটা কন্প্রহেনসিভ 
লেজিসলেশনে আনা হোক। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও এই ক্ষেত মজুরদের আজ পর্যস্ত 
কোনও কম্প্রিহেনসিভ লেজিসলেশন আনা হয় নি। আমার প্রস্তাব হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ তার 
লিমিটেড ক্ষমতার মধ্যে থেকে যতটা ফিনাঙ্সিয়াল, সোস্যাল সিকিউরিটির ব্যবস্থা তাদের দিতে 
পারেন সেটা একটু দেখবেন এবং তাদের বিষয়ে চিন্তা করা দরকার। এইকথা বলে রাজ্যপালের 
ভাষণকে সমর্থন করে সমস্ত কাটমোশনের বিরোধিতা করে আমার বন্ধু জয়স্ত বিশ্বাস যেটা 
বলেছেন সেটা আবার বলে শেষ করব যে, পশ্চিমবঙ্গে যা কিছু উন্নতি হয়েছে ভূমি সংস্কারের 
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মধ্যে দিয়ে, এই ব্যাপারে ল্যান্ড ট্রাইবুন্যাল গঠন করার কথা চিন্তা করা হোক। 
[6-30-__ 6-40 ৮.4.] 


ডাঃ ফজলে হকঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বাবু সারা পশ্চিমবঙ্গ 
-বা ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবীতে রেকর্ড করেছেন পঞ্চমবার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে, এমন কি গ্রিনিস 
বুকেও তার নাম উঠে গেছে। সুতরাং সেই পঞ্চমবারের অধিবেশনে রাজ্যপাল যে ভাষণ পড়ে 
শোনালেন সেটা সরকারের প্রকৃতপক্ষে ভাষণ, এবং বক্তব্য রাজ্যপাল শুধু পড়ে শোনান। 
সেখানে আমরা দুঃখের সঙ্গে এবং পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে, পঞ্চমবার রাজ্যপাল 
যে ভাষণ বিধানসভায় দিলেন, সেই ভাষণের মধ্যে আগামী বছরের জন্য এই বামফ্রন্ট 
সরকারের কি লক্ষ্য কি করতে চাইছেন, তার পরিকল্পনা বা তার কর্মপদ্ধতি তার রূপরেখা 
সম্পর্কে কিছুই পেলাম না। খুব সংক্ষিপ্ত ভাষাভাষা, ভেক কথা, অর্ধসত্য অসত্য কিছু কথা 
বলে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেছেন। সুতরাং পঞ্চমবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং তার 
মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় আসার পরে পশ্চিমবঙ্গ বাসীদের জন্য কি পরিকল্পনা নিচ্ছেন এবং তার 
কর্মসূচি কি, তার কিছুই এরমধ্যে আমরা দেখতে পেলাম না। আমার সময় খুবই কম। তাই 
আমি সমস্ত ভাষণের মধ্যে না গিয়ে আমি যেহেতু উত্তরবঙ্গের লোক, কুচবিহার জেলার | 
সিতাই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি, তাই আমি উত্তরবঙ্গ জেলা নিয়ে খালি বলতে 
চাই। ১৬ নম্বর প্যারাগ্রাফে দেখবেন, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার উপজাতি অধুষিত 
অঞ্চলগুলিতে উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচিকে এর আওতায় নিয়ে আসার জন্য ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন 
ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন পর্ষদ এর কথা বলা হয়েছে ভাল কথা, উত্তরবঙ্গের বেলায় কি বলা হয়েছে, 
উত্তরবঙ্গ এবং সুন্দরবন অঞ্চলে বিদ্যমান বিশেষ সমস্যাগুলির প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টি দেওয়া 
হবে। এইটুকু কথা বলেই শেষ। ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন পর্যদ যদি হতে পারে, পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন 
পর্ষদ হতে পারে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদ কেন হবে না? কিছু দিন আগে মাননীয় মন 
অশোক ভট্টাচার্য মহাশয়ও দাবি করেছিলেন উত্তরবঙ্গের ব্যাপারে, উত্তরবঙ্গ যেহেতু অবহেলিত, 
বঞ্চিত, তাই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ করা উচিত। এটা না হলে আবার কোনও আন্দোলন 
ভুলছে, যে কোনও সময়ে বোরো ল্যান্ড গোর্থা ল্যান্ড এর মতো উত্তরবঙ্গের আন্দোলন হতে 
পারে। উত্তরবঙ্গ কেন আজ পর্যন্ত অবহেলিত থাকবে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদ কেন সেখানে 
থাকবে না? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে হাউসকে জানাচ্ছি, মুখ্যমন্ত্রীকে ্‌ 
জানাচ্ছি, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ গঠিত করা হোক, তাদের সমস্যা বিহিত করা হোক। 
উত্তরবঙ্গ কৃষি ভিত্তিক জেলা, এখানে সেচের ব্যবস্থা নেই, অথচ অন্য জায়গায় মযুরাকষী 
প্রোজেক্ট আছে, অন্যান্য প্রোজেক্ট অছে, কিন্তু এখানে কোনও কিছুই হচ্ছে ন। এখানে ৬ 
নশ্বর প্যারাগ্রাফ দেখুন, ভূমি-সংস্কারের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপগুলির পাশাপাশি সেচের সুবিধাদি 
আরও প্রসারিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। আমার সরকার তিস্তা প্রকল্প 
ও ক্ষুত্র সেচ প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ করার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে। এখানে তিস্তা প্রকল্পর 
নাম শিয়েই শেষ। সেই তিস্তা প্রকল্পর কাজ কি ধীর গতিতে চলছে, সেটা আপনারা সকলেই 
জানেন। মাননীয় সদস্য নির্মল বাবু ইরিগেশন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, উনিও ব্যাপারটা 
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জানেন, উনি এই ব্যাপারে বক্তব্যও রেখেছেন। তিস্তা প্রকল্পর নাম শুনতে শুনতে আমরা বুড়ো 
হয়ে যাচ্ছি, আমাদের ছেলে-পুলেরাও বুড়ো হয়ে যাবে। তিস্তা প্রকল্পকে ন্যাশনাল প্রোজেক্ট 
করা হোক, এই প্রকল্পটা হলে জলপাইগুড়ি, কুচবিহার এবং উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা 
উপকৃত হবে। সেইজন্য এটাকে জাতীয় প্রকল্প হিসাবে ঘোষণা করা হোক। এবং এর বাঁ 
হাতি খালকে খনন করে ও সংস্কার করে সেচ এর আওতায় নিয়ে আসা হোক। একটা টাইম 
বাউন্ড প্রোগ্রাম নিয়ে এটা শেষ করুন। তা নাহলে আবার কোনও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন 
দেখা দিতে পারে। ওখানে বাড়খন্ডী আন্দোলন হচ্ছে, বোরো আন্দোলন হচ্ছে, উত্তরবঙ্গ নিয়ে 
আবার কিছু একটা হতে পারে। কৃষি জমিকে কিভাবে চা-বাগান-এর রূপায়িত করা হচ্ছে 
সেটা আপনারা সকলেই জানেন। উত্তরবঙ্গের মানুষ এমনিতেই বঞ্চিত হচ্ছে, তাদের ক্ষোভ, 
বিক্ষোভ যে কোনও সময় আউট বাস্ট করতে পারে। উত্তরবঙ্গে অনেক বেকার ছেলে আছে 
সেখানে কোনও ইন্ডাস্ট্রি নেই, কীচামালের অভাবও নেই। উত্তরবঙ্গ থেকে ট্রাকে করে বাঁশ 
এখানে চলে আসছে, টিটাগড় পেপার মিল-এ। উত্তরবঙ্গে ডলোমাইট আছে, সেখানে সিমেন্ট 
শিল্প হতে পারে, ওখানকার পাট চলে আসছে কলকাতায়, ফলে ওখানে পাট শিল্পও হতে 
পারে। উত্তরবঙ্গে এত কীচামাল থাকা সত্তেও, সুযোগ থাকা সর্তেও উত্তরবঙ্গে কোনও ইন্ডাস্ট্রি 
নেই। এখানে পেপার মিল হতে পারে, সিমেন্ট কারখানা হতে পারে, জুট ইন্ভাস্ট্ি হতে পারে। 
এত সুযোগ থাকা সত্তেও উত্তরবঙ্গে কোনও কারখানা হয়নি। কংগ্রেস করেনি, আপনারাও 
করেননি, আপনারা ২০ বছর পশ্চিমবঙ্গে আছেন, আপনারাও করলেন না, সেইজন্য বলব, 
দলমত নির্বিশেষে উত্তরবঙ্গের জন্য সকলের জন্য ওখানকার কথা ভাবুন। উত্তরবঙ্গের তিস্তা 
প্রকল্পকে অবিলম্বে জাতীয় প্রকল্প হিসাবে ঘোষণা করা হোক, তার বাঁ হাতি খালকে খনন 
করে সমস্ত এলাকায় সেচের ব্যবস্থা করা হোক। উত্তরবঙ্গে কোনও ইন্ডাস্ট্রি নেই, কিন্ত 
কাচামাল আছে। এই ব্যাপারে উত্তরবঙ্গের মানুষের মধ্যে একটা ক্ষোভ আছে। উত্তরবঙ্গে যদি 
কোনওদিন কোনও আন্দোলন আরম্ত হয় তাহলে আপনি কোনও দোষ দিতে পারবেন না। 


[6-40--6-50 71৬.] 


রী মহাবুবুল হক ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের উপর গৌরিপদ 
দত্ত মহাশয় যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন তার আমি বিরোধিতা করছি। তবে 
আমি সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি না। রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে ২৩টি অধ্যায় আছে। তার 
মধ্যে দুই নম্বর অনুচ্ছেদ শোক প্রস্তাব আছে, সেটা বাদ দিয়ে আর ২২টি যে প্যারা আছে 
সেগুলোর বিরোধিতা করছি। পশ্চিমবাংলায় পরপর পাঁচবার ক্ষমতায় এসে এই বামফ্রন্ট 
সরকার গর্ব অনুভব করে এবং পশ্চিমবাংলা একটা রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আমরা 
আশঙ্কা করিছ এই সরকার পঞ্চতবপ্রাপ্তির দিকে এগিয়ে যাছে। আমরা দেখছি বার বার এই 
রাজ্য খুনের দিক দিয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে, ধর্ষণের দিক দিয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। আমি 
এই ব্যাপারে কোনও পরিসংখ্যান দিচ্ছি না, কারণ পরিসংখ্যান দিতে গেলে যে সময় লাগবে 
সেই সময় আমার নেই। এই সরকার বেকারির দিক দিয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। একটু আগে 
সপ্ত্রীব দাস মহাশয় বলেছেন, যেখানে লোকসংখ্যা বাড়ছে, সেখানে আমাদের রাজ্যে স্বাস্থ | 
কেন্দ্রের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, রাস্তা-ঘাটের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। আমার মনে 
হয় এই ২০ বছরে এই বামফ্রন্টের বন্ধুদের স্টমাকের ক্ষমতা বেড়ে গেছে, তারা রাস্তার 
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পাথরগুলোকেও হজম করে ফেলছে, তাই রাস্তার সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এর আগে নর্থ বেঙ্গল 
ডেভেলপমেন্ট ফান্ড একটা ছিল এবং সেখান থেকে কিছু উন্নয়নমূলক কাজকর্ম হত। তাই 
আমাদের মালদহ জেলায় কোনও মহকুমা নেই, দয়া করে মালদহ জেলায় একটা মহকুমা 
স্থাপন করা হোক। আমরা দেখছি টাচোল মহকুমা এখনও স্থাপিত হল না। তাই আমরা 
সংশোধনী দিয়েছি াচোল কেন মহকুমা হবে না। আজকে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবাংলার শিক্ষা 
ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। স্কুলে ছাত্র আছে, কিন্তু শিক্ষক নেই। প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি 
শিক্ষা তুলে দেওয়া হল, আবার এখন বলছেন ইংরাজি নিয়ে আসবেন। 


আজকে বন্যায় সাধারণ মানুষের অনেক ক্ষতি হয়েছে। বহু বাড়িঘর নষ্ট হয়ে গেছে, 
ভেঙ্গে গেছে সেগুলো স্থাপন করার কোনও পরিকল্পনা আপনাদের নেই। শিক্ষক নিয়োগ 
করতে গিয়ে মালদা এবং মেদিনীপুরে আপনারা যে কেলেঙ্কারি করেছেন তা বলার অপেক্ষা 
রাখে না। আমরা গত বার এই কথা গুলো মানুষের কাছে তুলে ধরেছিলাম বলে আজকে 
মালদায় ফল হয়েছে ১২টার মধ্যে ৮টাই আমরা পেয়েছি। ৮টা তাও আবার একটা ফরওয়ার্ড 
ব্লক। আজকে নির্বাচনের কথা বলতে গেলে দেখতে পাচ্ছি কিভাবে চক্রাস্ত করেছেন, নির্বাচনের 
পর। পুলিশকে হাত করার জন্য নির্বাচনের আগে বোনাস দিয়ে তাদের সুখী করেছেন। 
আজকে আপনারা গ্রামাঞ্চলের মানুষের কথা বলেন? গত বন্যায় কত মানুষের বাড়ি ঘর নষ্ট 
হয়ে গেছে, ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। কোনও কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন? গৃহনির্মাণের কোনও 
কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন? কিছুই করেন নি। তবুও এই ভাষণকে সমর্থন করতে হবে? আজকে 
পুলিশ প্রশাসন কি করছে? পাঁচশো কোটি টাকা এই বাজেটে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আনা 
হয়েছে। তারা কিভাবে সরকার পক্ষের হয়ে অত্যাচার করে মানুষকে দুঃখ কষ্টের মধ্যে ফেলে 
দেয়। তার থেকে সমাধান পাবার কোনও চেষ্টা করেছেন কি? মালদা জেলায় দেখেছি হোম 
গার্ডরাই নির্বাচন করেছে। তখন পুলিশ কোথায় ছিল? হোমগার্ড মিনিস্টার যিনি আছেন তাকে 
বলব, হোমগার্ডরা যা বেতন পান তা অতি সামান্য। তাদের সেই বেতন বৃদ্ধি করুন। আজকে 
পুলিশ নয়, এই হোমগার্ড বাহিনীই গত নির্বচনে শাস্তি শৃঙ্খলা কিছুটা রক্ষা করেছে। আজকে 
বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব তিনি যদি 
প্রধানমন্ত্রী হতেন তাহলে রেকর্ড করতে পারতেন। তাছাড়া ডেপুটি স্পিকারের পদটা যদি 
অপজিশনকে দেওয়া হত তাহলে একটা রেকর্ড করতে পারতেন। অপজশিনের কথা যদি 
আপনারা শোনেন তাহলে গণতন্ত্র প্রকৃতভাবে রক্ষা করা হত। আপনারা মুখে বলেন ডেমোক্রাসির 
কথা আসলে আপনারা এটাকে পার্টিতন্ত্র করে তুলেছেন। তাই আমি বলব আগামী দিনে 
যাতে পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি হতে পারে বিরোধীপক্ষের সাজেশন আপনারা শুনুন। শেষ করার 
আগে বলব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রায়ই বাইরে যাচ্ছেন আর বলছেন পশ্চিমবঙ্গে বিরাট উন্নতি 
হয়েছে। কোনও দিন শুনবো উনি ঘুরে এসে বলছেন স্বর্গ একটাই আছে সে পশ্চিমবঙ্গ। 


শ্রী প্রতীম চ্যাটার্জি ঃ (অনুপস্থিত) 
শ্রী অজিত খাঁড়া ঃ (অনুপস্থিত) 
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শ্রী গোপালকৃষ্ণ দেঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ১০ তারিখে এই সম্মানীয় 
বিধানসভায় রাজ্যপাল কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের সমর্থন করতে পারছি না। তার কারণ তার 
বক্তব্যের মধ্যে নির্বাচনের আগে ও পরে শাস্তি শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে তিনি যে প্রস্তাব 
এনেছেন, তা শুনেছি। আমার মনে পড়ছিল একটা কবিতার কথা। 


ছোট ছোট গ্রাম গুলি” 


আমি জানি পশ্চিবঙ্গে একজন মন্ত্রী আছেন, যিনি দুঃসময় নামে একটি নাটক লিখে মন্ত্রী সভা 
থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। সেই বুদ্ধদেব বাবুর কাব্যিক ঢঙ্ের কোনও জোয়ার মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে-_ আমি 
যদি কিছু নমুনা দিই তাহলে আপনারা লজ্জা পাবেন। আমি বিশ্বাস করি নিছক বিরোধিতা 
করবার জন্য আমরা বিরোধিতা করছি না, সরকারি দলের সদস্যরা ব্যাঙ্গ, বিদ্রপ করতে 
পারেন। কিন্তু ওরাও নিশ্য়ই আমার কথা স্বীকার করবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমার 
ভাবতে অবাক লাগে যে পশ্চিমবঙ্গে নাকি একটা সভ্য সরকার আছে। সেই সরকারের 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। নির্বাচনের আগে এবং পরে যে অবস্থা তৈরি হয়েছে সেই অবস্থার কথা 
বলি। আমি যে এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছি সেই পাথরপ্রতিমা এলাকার গোপালন গড় 
গ্রামের একজন প্রধান শিক্ষক আছেন, তার নাম অনন্ত হাজরা । তিনি কংগ্রেস প্রার্থীকে 
সমর্থন করেছিলেন বলে তাকে নৌকার দড়ি দিয়ে বেঁধে প্রকাশ্য রাস্তায় মারতে মারতে থানায় 
নিয়ে আসা হয়। তাকে দেড় দিন থানায় বন্ধ রেখে শেষ পর্যন্ত জনগণের চাপে ছেড়ে দিতে 
বাধ্য হয়। এটা যদি শাস্তির নজির হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গে শাস্তি আছে। দক্ষিণ গঙ্গারামপুরের 
বনশ্যামনগরের পরিবর্তনের নামে ঘর-বাড়ি লুঠতরাজ করা গুল্ডাদের দৈনন্দিন কাজ হয়ে 
দঁড়িয়েছে। নামখানা পঞ্যয়েত সমিতির সভাপতির অপরাধ__এবারের নির্বাচনে প্রভর্ন মন্ডলের 
ভোটের সংখ্যা কমে এসেছে। তাই কংগ্রেস পঞ্চায়েত সমিতির প্রধানকে ব্যাপক প্রহার করে 
সাতদিন হাসপাতালে থাকতে বাধ্য করা হয়েছে। এইভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় 
অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ক্যানিং-এ আব্দুল রেজ্জাক মোল্লার কেন্দ্রে, পরিবর্তনের নাম করে, 
একজন ডাক্তার কংগ্রেসের পক্ষে প্রচার করেছিলেন বলে তার ভাক্তারখানাকে সারেঙ্গাবাদ 
এলাকায় সেলুনে পরিণত করা হয়েছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আপনাদের কাছে 
আবেদন করতে চাই যে এই অবস্থা দূর করতে হবে। এইসব কারণে আমি মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণকে অসারসর্বস্ব বলে মনে করে এর বিরোধিতা করছি। মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়, ১৩ 
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নম্বর অনুচ্ছেদ তৃণমূল স্তর থেকে পরিষেবার কথা বলেছেন। কিন্তু মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই 
স্বীকার করবেন যে গত ২ বছর আগে বিষুটপরের আমতলায়, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু 
১০০ শয্যাবিশিষ্ট একটা হাসপাতালের উদ্বোধন করেছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেখানে 
ইন্ডোর খোলা হয়নি। সিদ্ধার্থঙ্কর রায়ের আমলে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় কুলতালি, 
পাথর প্রতিমা, গুরুদাসপুর এবং ব্রজবল্লভপুর উপ্বাস্্য কেন্দ্র তৈরি হয়েছিল। পাথরপ্রতিমা 
্বাসথযকেন্দ্, যা সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে তৈরি হয়েছিল, তিন ডাক্তার বিশিষ্টি সেখানে একজন 
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ডাক্তার এসেছে, শুধু সার্টিফিকেট সর্বন্ ডাক্তার ওষুধের অভাব আছে। গুরুদাসপুরে ডাক্তার 
নেই, দুজন সেবিকা আছে। ব্রজবল্পভপুরে ডাক্তার আছে কিন্তু, কম্পাউন্ডার নেই, সেবিকাও 
নেই। এমনই অবস্থা সুন্দরবনের দুর্গম এলাকাগুলির। কিন্তু রাজ্য সরকার ১৯ বছরে পাথর 
প্রতিমায় এটা ধন্যবাদ পাওয়ার মতো কাজ করেছেন। শাসক দলের বন্ধুরা শুনে খুশি হবেন, 
বঙ্গোপসাগরের কোলে ১৭ কিলোমিটার একটা দ্বীপ, নাম জি ব্লক, সেখানে ইন্দ্রপুরে আশির 
দশকে একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করার জন্য ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজ্য সরকার একটা বাড়ি 
নির্মাণ করেছিল। আমরা আশাবাদী ছিলাম স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি হবে। এক দশক পার হয়ে 
গেল, বাড়ি তৈরি হল, কিন্তু আজ পর্যস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু হয়নি। ওখানে গরু ছাগল 
থাকে রাত্রিবেলা। তৃণমূল স্তরে সেবা পৌছায়নি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সুন্দরবন এলাকার 
বিধায়করা এখানে আছেন শাসক দলের সুবোধ বাবুরা চুপ করে বসে থাকতে পারেন, গণেশ 
মানুষ হন, রাজ্যপালের এই ভাষণ যে ভুল তা বলবেন। রাজ্যপালের ভাষণে ১৬ নম্বর 
অনুচ্ছেদে তফসিলি সম্প্রদায়, আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়ন সম্পর্কে বলা হয়েছে, যে কথা 
কিছুক্ষণ আগে ফজলে হক সাহেব বললেন উত্তরবঙ্গের নাম করে উন্নয়নের দিকে দৃষ্টিপাত 
রাখা হবে। ঠিক তেমনি অবহেলিত সুন্দরবনের ব্যাপারে একটি লাইনেই প্রতিশ্রতি সীমাবদ্ধ 
রাখা হয়েছে। তারপরে আর কিছু রাজ্যপালের ভাষণে খুঁজে পাচ্ছি না। সুন্দরবন এলাকার 
চিংড়ি মিন সংগ্রহের জন্য কোটালের সময় সেখানকার মা, বোনেরা কুমীর, হাঙরের ভয় 
উপেক্ষা করে মশারি নিয়ে জলে নামে। এই চিংড়ি-মিন থেকে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারত 
সরকারও বিদেশি মুদ্রা আয় করে। কিন্তু এর কোনও রূপরেক্ষা রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সত্য বাপুলি আগে বললেন, তিন বছরে মাত্র দুটো 
প্রাইমারি স্কুল স্থাপিত হয়েছে। সিদ্ধার্থ রায়ের পর একটিও নতুন স্কুল পাথরপ্রতিমা এলাকায় 
প্রতিষ্ঠিত হয় নি, সি পি এম বন্ধুরা নিশ্চয় এটা স্বীকার করবেন। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার কাছে বলতে চাই যে, রাজ্যপালের ভাষণে 
এই প্রস্তাব সততার সাথে, সত্যনিষ্ঠার সাথে পরিবেশিত হয় নি, তোতা পাখির বুলি আউড়ে 
গেলেন, তাই একে সমর্থন করতে পারি না। মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে-নাম উল্লেখ করা সংসদীয় হবে 
কি না জানি না, চিংড়ির ব্যবসা করার জন্য নামখানা পর্যন্ত ডিভিসির তার পৌছেছে। 
সুন্দরবন এলাকায় বিদ্যুতের হাল এমনই যে, সেখানকার তরমুজ চাষী, পান চাষী, লঙ্কা 
চাষিরা বিদ্যুতের অভাবে আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ঢোলা পর্যস্ত 
বিদ্যুতের তার গেছে, অথচ রামগঙ্গা মাত্র ১৭ কিলোমিটার, সেখানে যায় নি। শঙ্করবাবু না 
কি বিদ্যুৎ দপ্তরে ভালো কাজ করেছেন। কি কারণে পাথরপ্রতিমা বঞ্চিত তা জানি না। 
পাথরপ্রতিমা একটা জি পি তে বিদ্যুৎ পৌছেছে। শুনেছি মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র ফ্রিজারগঞ্জে চিংড়ির 
চাষ করবেন, সেখানে বিদ্যুৎ গেছে। তার কিছু উদ্ৃত্ত বিদ্যুতের তার গোপালনগর হয়ে পাথর 
প্রতিমায় পৌছেছে। অথচ মাননীয় সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে এ পাথরপ্রতিমায় যে পি এস 
স্থাপিত হয়েছিল তার কোনও উন্নতি ওনারা করতে পারেননি। বিদ্যুৎ উৎপাদন বা সরবরাহের 
কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে সুন্দরবনের, 
পাথরপ্রতিমার মানুষের বঞ্চনার, লাঞ্ছনার এবং পুলিশ সি পি এম-এর যৌথ অত্যাচার 
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সম্বন্ধে সত্য উত্ঘাটিত হয়নি বলে আপনার মাধ্যমে এই ভাষণের বিরোধিতা করছি। স্যার, 
থানার ও সি জানেন না যে উনি পুলিশমন্ত্রী বা অর্ধস্তন অফিসারদের নির্দেশে চলবেন না 
থানাকে রাজনৈতিক আখড়ায় পরিণত করবেন এটা আজকে সুন্দরবনে হচ্ছে। আজকে শ্রীধামে 
১৫০ জন কংগ্রেস কর্মী নির্বাচনের পরে বাড়ি ছাড়া। এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় আমাদের বহু 
কর্মী মার খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আছেন এবং এটাও সুন্দরবনে চলছে। এটা স্যার, 
আশু বন্ধ হওয়া দরকার। মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধানে রাজ্যসরকারের একটা ভূমিকা 
থাকা দরকার এবং সুন্দরবন অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটা রূপরেখা তৈরি 
হওয়া দরকার। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে সড়ক পরিবহনের কথা বলা হল। সুন্দরবনের 
একমাত্র সড়ক সুন্দরবন সড়ক যেটা কংগ্রেস আমলে সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে তৈরি হয়েছিল। 
কিন্তু স্যার, গত ১৯ বছরে আপনারা তার সংস্কার করার সাহস দেখাতে পারেন নি। সেই 
রাস্তায় আজকে বেহাল অবস্থা। সেখানে দিয়ে চলতে গেলে স্যার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
শিলং যাত্রার কথা মনে পড়ে যায়। তিনি লিখেছিলেন, দেহের রস-রক্ত যদি দই হত তাহলে 
প্রাণটা তার থেকে মাখন হয়ে বেরিয়ে আসত। আজকে ওখানকার রাস্তারও সেই অবস্থা। 
স্যার, আমি যেটা বলতে চাইছি, রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে এই প্রকৃত ঘটনার কথা, মানুষের 
সমস্যার কথার কোনও উল্লেখ নেই। তাই আমি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের বিরোধিতা 
করছি এবং প্রতিবাদ করছি। সাথে সাথে একথা বলব যে, বাস্তবতা উপলব্ধি করে সরকারি 
দলের বন্ধুদের আমাদের সমর্থন করা উচিত। স্যার, আমি রাজ্যপালের ভাষণের বিরোধিতা 
করে এবং আমাদের আনা সংশোধনী প্রস্তাবের সমর্থন করে এবং সবাইকে সমর্থন করার 
অনুরোধ জানিয়ে আমাদের বক্তব্য শেষ করছি। 


[শ-00-__1-03 ৮14] 


শ্রী প্রতীম চ্যাটার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মহামান্য রাজ্যপাল ১০ই জুন এই 
অধিবেশনে যে ভাষণ উনি দিয়েছেন সেই ভাষণের জন্য ওনাকে আমি আত্তরিক ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি। আমি বলতে চাই যে আজকে এখানে আলোচনা হচ্ছে কিন্তু আলোচনা প্রথমেই 
বলি আমরা যারা এই বিধানসভার নতুন সদস্য তারা দেখছি যে এ পক্ষ এবং ও পক্ষ এই 
দুই পক্ষই আলোচনা করেন। কিন্তু এই আলোচনাটা গঠনমূলক হওয়া বাঞ্থনীয়। কারণ 
আমাদের দায়িত্ব আছে, কর্তব্য আছে, কিছু করতে হবে এ কথা মনে রেখে আমাদের 
আলোচনা করতে হবে। সেই জন্যই গঠনমূলক আলোচনা করতে হবে। এ কথা নিশ্চয়ই 
বলব যে, এই পঞ্চমবারের জন্য অর্থাৎ বিগত ২০ বছর বামফ্রন্ট সরকার এখানে আছে। 
কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আপনারা যারা এখানে এসেছেন তাদের এ কথা তুললে চলবে না। যে 
আপনারা শুধু বিরোধিতা করতেই নন, পশ্চিমবাংলার মানুষ আপনাদের পাঠিয়েছেন। আপনারা 
এখানে আমাদের সহযোগিতা করবেন, আপনাদের সহযোগিতা আমাদের প্রয়োজন। নিয়ম 
শৃঙ্খলার মধ্যে আপনারা বলছেন, আইনের মধ্যে আপনারা বলছেন, এখানে আইনের শাসন 
আছে। ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে দেখুন আপনারা যেখানে ছিলেন, যেখানে আছেন সেই 
দিকে তাকিয়ে দেখুন, আর অন্য দিকেও দেখুন, আপনারা বহুবার বলে গেছেন, স্বাধীনতার . 
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পর থেকে আপনারা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কোথাও করেছেন, এই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, আমরা 
করেছি, সেই ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে গ্রামের মানুষেরা একটা কাজের জায়গা পেয়েছে। 


(হইচই) 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ২ মিনিস্টারকে বলতে দিন, যখন কোনও মিনিস্টার বলতে থাকেন 
তাকে বাধা দেওয়া উচিত নয়-_কার্সি ডিমান্ডস। 


শ্রী শ্রীতম চ্যাটার্জি আমরা অনেক কিছুই যে করেছি এ কথা নয়, আমরা ন্যুনতম 
যে ব্যবস্থা, মানুষের অধিকার তাকে আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি এ দাবি আমি করছি। 
আমরা পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কথা বলি, জনগণের কথা অনুভব করি। একটা সীমিত 
ক্ষমতার মধ্যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে একটা অঙ্গরাজ্য কি করছে, আমরা কি করছি, 
একথা আপনারা ভাবেন? আমাদের ইচ্ছা আছে আমরা যা করতে পারিনি সেগুলি করার, 
কিন্ত কেন করতে পারিনি সে কথা বলতে গেলে আপনাদের দিকে আঙুল দেখাতে হয়। 
কারণ আপনারা পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব করেছেন অনেকদিন, হিসাব করলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার 
পর অন্তত পক্ষে ৪৫ বছর আপনারা রাজত্ব করেছেন। আমরাই প্রথম বলেছি কেন্দ্র রাজ্য 
সম্পর্কের কথা, এতে শুধু আমাদের লাভ হবে না, এতে প্রত্যেকটি রাজ্যেরই লাভ হবে। 
আমাদের যে অর্থ পাওয়ার কথা, সেটা আমরা পাই না, আমরা কেন্দ্রের কাছ থেকে আইন 
অনুযায়ী যে অর্থ পাওয়ার সেটা পাই না। সেই জন্য স্বল্প ক্ষমতার মধ্যে আমরা দেখেছি যে 
কৃষি ভিত্তিক দেশ আমাদের, সেখানে গ্রামে মানুষদের আমরা অধিকার দিতে পেরেছি, সম্প্রসারিত 
করতে পেরেছি। আপনারা গ্রামে যান, আজকে সে দিকে তাকিয়ে দেখুন, গ্রামের মানুষদের 
দিকে তাকিয়ে দেখুন যে তাদের চাহিদা আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটা দিয়েই তাদের 
মান নির্ধারণ করতে পারবেন। গ্রামের মানুষের চাহিদা মোরাম রাস্তা, তারা চায় বিদ্যুৎ । 
আজকে তারা বিদ্যুৎ চাইছে, বিদ্যুতের উন্নতির কথা বলছে; কিন্তু খাদ্যের কথা আর বলছে 
না। কারণ এখন এ রাজ্যে খাদ্যশস্যর উৎপাদন পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি হচ্ছে। খাদ্যশস্য 
বিক্রির মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের মধ্যে 
দিয়েই এটা সম্ভব হয়েছে। আমরা চাই সে কাজ আরও ভালভাবে প্রসারিত হোক। একটা 
দেশের স্বাধীন নাগরিকদের জন্য যে ব্যবস্থাগুলো থাকা দরকার সেগুলো যাতে সঠিকভাবে 
গড়ে ওঠে তারজন্য অবশ্যই আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। হ্যা, নিশ্চয়ই আমাদের 
প্রয়োজনের তুলনায় রাস্তাঘাট কম আছে এবং যেগুলো আছে সেগুলোরও সব কটার অবস্থা 
খুব একটা ভাল নয়। তারপরে অনেক ক্ষেত্রে অনেক রাস্তা প্রস্থে কমে গেছে, এ কথা সত্য 
কিন্তু অন্য দিকে আমরা মানুষের দাবি এবং চাহিদাকে সম্প্রসারিত করেছি, এ কথাও সত্য। 
সেজন্য আমি আপনাদের সকলকে আহান করছি, আসুন আমরা সকলে মিলে পশ্চিমবঙ্গের 
কথা ভাবি, একটা উন্নত ব্যবস্থার কথা ভাবি এবং সেই ব্যবস্থাকে সবাই মিলে এগিয়ে নিয়ে 
যাবার চেষ্টা করি। এই কথা বলে, হাউসের প্রত্যেককে আমরা অভিনন্দন জানিয়ে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ মিঃ ডেপুটি স্পিকার, স্যার অন এ পয়েন্ট অফ অর্ডার। স্যার, 
রুলস-এ কোনও বাধ্য বাধকতা না.থাকা সত্বেও আমি একটা বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি 
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আকর্ষণ করছি। সাধারনত রাজ্যপালের ভাষণের ওপর ধন্যবাদজ্ঞপক প্রস্তাবের বিতর্কে উভয় 
পক্ষের সদস্যরা অংশ গ্রহণ করে থাকেন এবং পরিশেষে সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী 
বক্তব্য রাখেন। সর্বশেষে মুভার রিপ্লাই দেন। যেহেতু মন্ত্রিসভা থেকেই রাজ্যপালের ভাষণ 
প্রস্তুত করা হয় সেহেতু সাধারণভাবে চিফ মিনিস্টার ছাড়া মন্ত্রিসভার আর অন্য কোনও 
সদস্য এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন না। দীর্ঘদিন ধরে এই নিয়মই এখানে প্রচলিত আছে। 
কিন্তু আজকে কি এমন বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিল যে, মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য শ্রী প্রতীম 
চ্যাটার্জি এই বিতর্কে অংশ গ্রহণ করলেন? পরিষদীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি এটা আমাদের একটু 
বুঝিয়ে বলেন ভাল হয়। 
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11610 1৬001011. 11110 11150 0179 15 1101) 9111 90৫11) 13011001900110 01) 1110 
50010001095 ১1601101] ৬1010100 1৩১10119 17 ৫১০11 01 ১০৬০10। 0010105$ 
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[76 ১001901179119 01100 11011017500 1701 00011 (01 00)09011111161] 01 
(0051176১১01 110 1710050. 11100 1৬10170001১ ৮11] £01 0101)10 01010110111 (9 
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[, (110191016, ৮/10111010 1009 001১0110109 (100 1011015১, 
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রী সুদীপ বন্দোপাধ্যায় ৪ জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি এবং সাম্প্রতিক 
একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ মুলতুবি রাখছেন। 
বিষয়টি হল-_ 


পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষে প্রধান বিরোধী দলের নিহত ২২ জন কর্মীর তালিকা 
ইতিমধোই রাজোর স্বরাষ্ট্র 'আরক্ষা) মন্ত্রীর কাছে দলের তরফে জমা দেওয়া হয়েছে। সমস্ত 
. বিষয়ে অবহিত হওয়ার পরেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথ্য গোপন করছেন এবং বলছেন নিহতের 
সংখ্যা পাচ। এই ধরণের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে ৯০টি এবং প্রায় সর্বন্ষেত্রেই আত্রমণকারী 
গরি শাসক দল। 


রাজা সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে এবং দলীয় পর্যায়ে সভাপতি ও স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) 
মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরেও পরিস্থিতি আজও স্বাভাবিক হয়নি। এমতাবস্থায় আমরা (১) 


49501], 13002291305 
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নিহতদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ অথবা পরিবার পিছু একটি চাকুরি প্রদান (২) দোষীদের 
প্রেপ্তার ও কঠোরতম শাস্তি প্রদান (৩) প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা সুনিশ্চিত করা ও (৪) 
নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষ প্রতিরোধে জেলাস্তরে জেলাশাসকের নেতৃত্বে অবিলম্বে সর্বদলীয় কমিটি 
গঠন করার দাবি জানাচ্ছি। 
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শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
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গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি হচ্ছে, হাওড়া ব্রিজের 
আ্যাপ্রোচ রোডে যে বহুতল বাণিজ্যিক বাড়ি বে-আইনি ভাবে হয়েছে নন্দরাম মার্কেটে, তার 
৫তলা ভেঙ্গে দেবার জন্য পৌরসভা উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের সহায়তা না 
পাবার জন্য পৌরসভা সেটা ভাঙ্গতে পারছেনা। এটা বিপজ্জনক অবস্থায় আছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী 
বলেছেন যে বে-আইনি বাড়ির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে একটার 
পর একটা বে-আইনি বাড়ি তৈরি হচ্ছে। গত দুই বছরে প্রায় ৩ শত বে-আইনি বাড়ি নির্মাণ 
হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে এফ. আই. আর করা হয়েছে কিন্তু কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে 
না। তপশিয়া, ট্যাংরা, তিলজলা ইত্যাদি জায়গায় এখনও বে-আইনি বাড়ি নির্মাণ হচ্ছে। আমি 
মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এর মধ্যে কোনও স্ববিরোধীতা আছে কিনা জানিনা, 
কিন্তু নির্দেশে দেওয়া সত্তেও একটার পর একটা বে-আইনি বাড়ি তৈরি হচ্ছে। 


. শ্রী নির্মল দাস $ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের মাননীয় 
পরিষদীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। সেই সঙ্গে নুতন 
বিধায়ক যারা এসেছেন তাদেরও বলছি। বিষয়টি হচ্ছে, গত বিধানসভার অধিবেশনে এই 
রাজ্যের স্বার্থে, রাজ্যবাসীর স্বার্থে বিভিন্ন সময়ে সর্বদলীয় প্রস্তাব গ্রহণ করেছি_ রেলের উন্নয়নের 
ব্যাপারে, নদী ভাঙ্গনের ব্যাপারে, বিভিন্ন ব্যাপারে। ভাগীরথী, গঙ্গার ভাঙ্গন প্রতিরোধ করার 
জন্য যাতে কেন্দ্রীয় সরকার মাস্টার প্ল্যান অনুমোদন করেন। কিন্তু এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় 
সরকার ২/১টি ব্যাপার ছাড়া আর কোনও সহযোগিতা করেন নি। এখন কেন্দ্রে নুতন 
সরকার এসেছে, দেবগৌড়ার সরকার হয়েছে। আমি পরিষদীয় মন্ত্রীর কাছে আবেদন করব যে, 
কেন্দ্রে যে নুতন সরকার এসেছে তারা যাতে আমাদের যে সমস্ত গৃহীত সর্বদলীয় প্রস্তাব ছিল 
রাজ্যের স্বার্থে এবং রেল সংক্রান্ত ব্যাপারে, সেগুলি সম্পর্কে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন 
এবং সেটা যাতে বাস্তবে রূপায়িত হয় সেই ব্যাপারে আপনি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করুন। এ 


্্ী মুরসালিন মোল্লা ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি তফসিল জাতি এবং উপজাতিদের 
সার্টিফিকেট দেবার ক্ষেত্রে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে সেই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আমাদের মহেশতলা পৌরসভা আগে পঞ্চায়েতের অধীনে ছিল। তখন বি. 
ডি. ও"র অধীনে কর্মচারী নিযুক্ত ছিল এবং তফসিল জাতি এবং উপজাতিদের সার্টিফিকেট 
দেবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু মহেশতলা পঞ্চায়েত পৌরসভার অধীনে আসার ফলে সমস্ত 
কর্মচারিদের তুলে নেওয়া হয়। ফলে কর্মচারী না থাকার জন্য সেখানে তফসিল জাতি এবং 
উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীরা ফর্ম নেওয়া এবং জমা দেবার ক্ষেত্রে স্মসুবিধায় পড়েছেন। আমাদের 
মহেশতলার জনসংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার। তার মধ্যে ও. বি. সি এবং শিডিউল্ড কাস্ট 
এবং শিডিউল্ড ট্রাইবস মিলিয়ে প্রায় ১ লক্ষ। প্রতি বছর প্রায় ২০/২১ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর 
ফর্ম জমা দিতে হয়। সেখানে নির্দিষ্ট কর্মচারী না থাকার ফলে তাদের মহকুমা সদর আলিপুরে 
আসনে শর। কিন্তু এক শ্রেণীর অসাধু কর্মচারির চক্রান্তের জন্য নুতন তরুনদের ফর্ম নেওয়া 
এবং জমা দেবার ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কাজেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
আমার আবেদন যে পৌরসভায় নুতন ভাবে কর্মচারী বাখা হোক যাতে এলাকায় স্থানীয় ভাবে 
ফর্ম দেওয়া এবং জমা দিতে পারে। 
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শ্রী গুলসন মল্লিক £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার নির্বাচনী কেন্দ্র পাঁচলায় ৫টি 
স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। এক নম্বর বনসপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এখন কোনও ডাক্তার নেই, এখানে 
কম্পাউন্ডার দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। এখানে কোনও উঁষধ নেই এবং যে কোয়াটারগুলি 
আছে সেগুলি সি. পি. এম. পার্টি থেকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। দুই নম্বর হচ্ছে পোলগোস্তিয়া 
্বাহাকেন্দ্র। সেখানে চারটি বেড রয়েছে, কিন্তু ডাক্তার নিয়মিত আসেন না; সপ্তাহে দুই-এক 
দিন আসেন। সেখানে কোনও ওঁষধের ব্যবস্থা নেই। তিন নম্বর হচ্ছে গোবিন্দপুর স্বাস্কন্তর। 
এ স্বাস্থ্কেন্দ্রে বিদ্যুতের কোনও ব্যবস্থা নেই, কোনও ডাক্তার নেই; শুধুমাত্র ফোর্থ গ্রেড স্টাফ 
রয়েছেন এবং তাদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। চার নম্বর হচ্ছে দেওলপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র। 
ওখানে ১২টি বেড রয়েছে, কিন্তু কোনও এম. বি. বি. এস. ডাক্তার নেই, একজন আর. এম. 
পি. রয়েছেন। তিনি সপ্তাহে দুই-একদিন আসেন। ওখানেও কোনও ওষুধের ব্যবস্থা নেই। এ- 
ব্যাপারে আমি মাননীয় স্বস্থাম্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করছি, তা না হলে গরিব মানুষ বিপদের 
সম্মুখীন হচ্ছেন। 


এ 

ডাঃ তপতী সাহা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পৌরমন্ত্রী 

দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি তালতলা কেন্ত্র থেকে নির্বাচিত বিধায়ক। ওখানে বহু মানুষ 

বর্তমানে জলকষ্টে ভূগছেন। কিছুদিন আগে মেগাসিটি প্রকল্পের অধীনে পার্কসার্বাসে একটি 

জলাধার নির্মাণের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। জলাভাব দূর করতে এ প্রকল্পের কাজ যাতে সত্তর 
রূপায়িত হয় তারজন্য মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি আবেদন রাখছি। 


শ্রী কমলকান্তি গুহ $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আমার মেনশন করবার আগে 
আপনার কাছ থেকে এক মিনিট সময় চেয়ে নিচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার কথাটা 
একটু শুনবেন। আজকে একটি কাগজে দেখলাম, লিখেছে__আপনি ভাল বাংলা বলেন। কিন্তু 
গতকাল এখানে যখন গোলমাল হচ্ছিল, হাউস ঠাণ্ডা হচ্ছিল না তখন নাকি ইংরেজি বলে 
আপনি হাউসকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছেন। অর্থাৎ কেউ ইংরেজি বোঝেন না বলেই হাউস ঠাণ্ডা 
হয়ে গেছে। আপনি এখন থেকে দয়া করে বাংলাতেই বলুন। 


মিঃ স্পিকার ৪ না, না, এই নিয়ে আগেও কাগজে লেখা হয়েছে। আমাদের এখানে 
রয়েছেন, হিন্দিতে বলবার লোক রয়েছেন। একবার একটা প্রশ্ন উঠেছিল যার পর থেকে 
ইংরেজি এল যাতে কারও অসুবিধা না হয়। আমি কোনও প্রকার ল্যাঙ্গুয়েজ কন্ট্রোভার্সীর 
মধ্যে যেতে চাই না। আমি ইংরেজি ফলো করি ফর কনভিনিয়েগ অফ অল। হবিবুল্লা সাহেব 
স্পিকার থাকবার সময় মাঝে মাঝে বাংলায়, মাঝে মাঝে ইংরেজিতে বলতেন, কিন্তু আমি 
কোনও ল্যাঙ্গুয়েজ কক্ট্রোভার্সীর মধ্যে যেতে চাই না। 


শ্রী কমলকান্তি গুহ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এবার আমার জেলার একটা 
বঞ্চনার কথা আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্ামন্ত্রীকে বলতে চাই। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ১৯৮১ 
সালে শ্রদ্ধেয় ননীবাবু যখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন কোচবিহারে একটি হোমিওপ্যাথী মেডিক্যাল 
কলেজের শিলান্যাস করেছিলেন। ১৯৮২ সালে তার কাছ থেকে স্বাহ্য দপ্তর কেড়ে নেওয়া 
হল এবং তারপর থেকে শিলান্যাস হয়ে যাওয়া সত্বেও আজকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত একটা 
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ইটও পড়েনি সেখানে। এভাবে বঞ্চনা এটা আমাদের কোচবিহারের মানুষের মর্যাদায় লাগছে। 
তাই আপনার মাধ্যমে স্বস্্মন্ত্রীকে অনুরোধ করব, আপনি নতুন এসেছেন এই দপ্তরে, আপনি 
খৌঁজ খবর নিন যে কেন সেখানে শিলান্যাস হওয়া সত্তেও, মন্ত্রী সভার অনুমোদন থাকা 
সত্তেও কোচবিহারে হোমিওপ্যাথী মেডিক্যাল কলেজ হচ্ছে না। কোচবিহারের মানুষদের সাথে 
বামফ্রন্ট সরকারের এই যে মর্মাস্তিক রসিকতা-_এটা আমাদের সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। 
আমি আশা করি, এবারের এই বাজেট অধিবেশনে কোচবিহার হোমিওপ্যাথী মেডিক্যাল 
কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হবে। 


[11-20 - 11-30 727৬.] 


শ্রী পঙ্কজকুমার ঘোষ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
ূরতমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের বনগীর রায়না ব্রিজ যেটা পলটন ব্রিজ নামে 
পরিচিত, সেই সেতুর কাজ শুরু হয়েছিল, এখনও সেই কাজ শেষ হয় নি। এই সেতু বাগদা 
থেকে বনর্গা যাবার একমাত্র পথ। এখানে এই জায়গাটি টিন দিয়ে এমন ভাবে ঘিরে রেখে 
দিয়েছে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রচণ্ড ভাবে মার খাচ্ছে, সাধারণ মানুষ অতান্ত অসুবিধার মধ্যে 
পড়ছে। এই দুর্বল সেতুর উপর দিয়ে বাংলাদেশে লরি যাচ্ছে। যে কোনও মুহূর্তে এই সেতুটি 
ভেঙে পড়তে পারে, একটা বিপদ জনক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। তাড়াতাড়ি এই সেতু 
নির্মাণ করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী শঙ্করশরণ নস্কর ঃ (অনুপস্থিত) 


শ্রী মনোরঞ্জন পাত্র £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, শুনছি আমাদের ওখানে বাঁকুড়া মেজিয়া 
যে রেল লাইন ছিল সেটা কেন্দ্রীয় সরকার তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে স্কুলের 
ছাত্র-ছাত্রী, কৃষক, ব্যবসায়ী এবং সকলের যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। সেই 
জন্য আমি এই ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করছি, তিনি যেন কেন্দ্রীয় সরকারের 
সঙ্গে কথা বলে যাতে এই রেল লাইন না তুলে নেওয়া হয় তার ব্যবস্থা তিনি যেন করেন। 


শ্রী মোজাম্মেল হক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষট্মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। এবারে অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রথম থেকে দেখতে পাচ্ছি বিরোধী প্রশ্ন 
উল্টো চাপ দিয়ে বলার চেষ্টা করছেন, প্রস্তাব গ্রহণ করার চেষ্টা করছেন এবং মোশন আনার 
চেষ্টা করছেন যে এই রাজ্যে নাকি শাসক গোষ্ঠীর কর্মীরা তাদের কর্মীদের এলাকা ছাড়া 
করছে, সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। ঠিক উল্টো কথাটা তারা বলছেন। আমার জেলায় কয়েকটি 
খুনের কথা বলছি যেগুলি ওঁরা করেছেন। আমাদের এলাকায় যে দিন নির্বাচন হল সেই দিন 
২.৫.৯৬ তারিখে নওদা থানায় দুর্লভপুর গ্রামে রফিকুল হাসান খুন “হয়েছে। ৩.৫.৯৬ তারিখে 
ইরিহরপাড়া থানায় ডেঙ্গপাড়া গ্রামে দুজন মহিলাকে গুলিবিদ্ধ করে এবং ৩৯ জন গরিব 
ক্ষেত মজুরের বাড়ি ঘর লুট করে। ১৩.৫.৯৬ তারিখে সুতি থানায় ওমরপুর গ্রামে মসলেম 
সেখকে তারা খুন করে এবং আরও ১২ জন সি. পি. এম কর্মীকে বোমা মেরে গুরুতর 
ভাবে জখম করে। ২০.৫.৯৬ তারিখে বহরমপুর থানার গজধরপাড়ার লাল মহম্মদকে গুলি 
করে খুন করে এবং খুন করে শান্তি হয় নি তারা কাটা মুণ্ডু রাস্তায় গড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। 
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২৩.৫.৯৬ তারিখে ভগবানগোলা থানার কোলান গ্রামের সাদের আলিকে তারা খুন করে। 
২৬.৫.৯৬ তারিখে ইসলামপুর থানার পাহাড়পুর গ্রামে জালালউদ্দিন ওরফে পঞ্চুকে খুন 
করে। হরিহর পাড়া থানার বারুইপাড়া গ্রামের হাসের বিশ্বীসকে ২৬.৫.৯৬ তারিখে উঠিয়ে 
নিয়ে গিয়ে খুন করে। এই সমস্ত ব্যাপারে একজন আসামী ধরা পড়েছে, তার কাছ থেকে 
৫ খানা পাইপগান পাওয়া গিয়েছে। 


শ্রী তুষারকান্তি মণ্ডল $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় হলদিয়ার সুতাহাটা কেন্দ্র থেকে আমি 
নির্বাচিত, সেখানকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থযমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের হলদিয়া এলাকায় একটা হাসপাতাল আছে, সেটাকে সাব- 
ডিভিসন হাসপাতাল বলে বলা হয়েছে। এটা স্টেট জেনারেল হাসপাতাল হিসাবে নাম ছিল। 
এই হাসপাতালটি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দুবার উদ্বোধন করেছেন, একবার সাব-ডিভিসন হাসপাতাল 
বলে আর একবার স্টেট জেনারেল হাসপাতাল বলে। এখানে চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেই, 
এখানে একটাও রেডিওলজিস্ট নেই। হলদিয়া একটা শিল্প নগরী, এখানে নানা রকম দূর্ঘটনা 
ঘটতে পারে বিভিন্ন ভাবে লোক আহত হতে পারে, কিন্তু এই হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ 
পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে সামান্য এক্সরে মেশিন থেকে শুরু করে সাধারণ জিনিস নরমাল 
স্যালাইন পাওয়া যাচ্ছে না। এখানকার বেশীরভাগ ডাক্তার একটা করে নার্সিং হোম খুলে 
বসে আছে। সেখানে উপযুক্ত ডাক্তার নেই, নার্সিংহোমের মাধ্যমে চিকিৎসা করানো ছাড়া 
উপায় নেই। সেখানে ডাক্তার আছে এবং সাধারণ মানুষ বাধ্য হচ্ছেন সেখানে চিকিৎসা 
করাতে। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাঙ্্মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানাই যে, আমার বিধানসভা 
কেন্দ্রে সুতাহাটাতে হাসপাতাল থাকা সত্তেও সেখানে চিকিৎসা হচ্ছে না। এখানে আমরা 
তিনজন বিধায়ক আছি যাঁরা ওখানে পাশাপাশি অঞ্চলের বিধায়ক। উক্ত হাসপাতালে চিকিৎসার 
সুবন্দোবস্ত করার জন্য রেডিওলজিস্ট, চিকিৎসার যন্ত্রপাতি এবং সাজ সরঞ্জামের জন্য মাননীয় 
্বাস্থ্যমস্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী শ্যামাপ্রসাদ পাল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের মাধ্যমে আমি মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রায়না বিধানসভার মাধবডি এবং রায়নাতে সাব-স্টেশন তৈরির কাজ 
চলছে। এই কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 


করছি। 


শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি ১১৮নং ফলতা বিধানসভা থেকে 
মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে এখানে এসেছি। আমি আপনার মাধ্যমে আমি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্র 
এবং সেচ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার এলাকার মল্লিকপুর ও ফলতা অঞ্চল দিয়ে 
ভাগীরঘী নদী প্রবাহিত। আপনারা নিশ্চয়ই আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর নাম শুনেছেন, জগদীশ 
চন্দ্র বসু প্রমাণ করেছিলেন যে গাছের প্রাণ আছে। ভাগীরঘীর উৎস সন্ধানের কথায় আমাদের 
মনকে নাড়া দেয়-“নদী, তুমি কোথা থেকে এসেছ।" দুঃখের বিষয়, “বসু বিজ্ঞান মন্দির'টি 
আজকে গঙ্গার গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তথ্য এবং সেচ দপ্তরকে বারবার করে আমরা 
জানিয়েছি, কিন্তু কোনও প্রতিকার পাইনি। এখানে আপনারা টিপনুনী কাটছেন। আগামী দিনের 
মানুষকে আপনারা কি জবাব দেবেন? জবাব আপনারা দিতে পারবেন না। 
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শ্রী মন্মথ রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আর্সেনিক সম্বন্ধে যে অবস্থা হয়েছে, 
সে সম্বন্ধে দুশ্চারটি কথা বলতে চাই। উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগী, গাইঘাটা এবং বাগদা 
এইসব ব্লকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আর্সেনিক কবলিত হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
এবং পশ্চিমরঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ থেকে জল পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সেখানে আর্সেনিক 
আছে। বহু লোক ইতিমধ্যেই আর্সেনিকে আক্রান্ত হয়েছে। মানুষ যাতে আর্সেনিক মুক্ত জল 
পায় তারজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার আবেদন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে রাখছি। 


শ্রী আবু সফিয়ান সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
সেচ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ভগবানগোলার আখেরীগঞ্জ পদ্মার ভাঙ্গনে ইতিমধ্যে শেষ 
হয়ে গেছে। এবং এর সঙ্গে সঙ্গে ১০টি গ্রাম ভেসে গেছে। চরকুঠিবাড়ি অঞ্চল ভগবানগোলা 
হয়ে পড়েছে। প্রতি নিয়তই হাজার হাজার ফ্যামিলি ঘরছাড়া হচ্ছে। সেই সমস্ত মানুষের 
পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এখনও হয়নি। সরকারের পক্ষ থেকে ত্রাণের ব্যবস্থা যদিও বা কিছু হয় 
তা শাসক দলের লোকেরাই পেয়ে থাকে। গঙ্গা এবং পদ্মা ভাঙনের প্রতিরোধের ব্যবস্থা 
হয়নি। যদিও বা কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয় তা বর্ষায় ভাঙনের সময়ে এবং শাসকদলের 
লোকেরা তাতে দুর্নীতি করে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে আবেদন জানাচ্ছি যে, গঙ্গা এবং 
পল্মার ভাঙনের ব্যাপারে যাতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয় তারজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


[11-30 _- 11-40 চ.%.] 


রী দীবাকান্ত রাউত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মৎস্যম্ত্ী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত কয়েকদিন আগে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে ঘূর্ণী ঝড়ে 
'আক্রান্ত হয়ে অনেক মৎস্যজীবী নিখোঁজ হয়। আমার হুগলি জেলা বলাগড় কেন্দ্রে ১৭ জন 
মৎস্যজীবী নিখোঁজ হন। এই মৎস্যজীবিদের একমাত্র উপার্জন ছিল মৎস্য চাষ। ফলে ওই 
নিখোজ মৎস্যজীবিদের পরিবাররা অসহায় অবস্থায় পড়েছে। সেই কারণে আমি আপনার 
মাধ্যমে মৎস্যমনত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে অবিলম্বে এই বিষয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপ করেন 
এবং যেসব পরিবার আজকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেন। 

শ্রী আকবর আলি খান্দোকার $ নট প্রেজেন্ট 

শ্রীমতী সাবিত্রি মিত্র £ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষট্মন্ত্ী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, মেদিনীপুর জেলায় শালবনী চিঙ্গাশেল বলে একটি জায়গা আছে, 
সেখানে নতুন করে ডব্লিউ বি মি এস এবং আই এ এস এবং আই পি এসদের ট্রেনিং . 
দেওয়ার জন্য ট্রেনিং সেন্টার করা হয়েছে। তারা ওখানে ট্রেনিং নিয়ে থাকেন। আমরা লক্ষ্য 
করলাম যে, মেদিনীপুরে যে ট্রেনিং সেন্টারটি আছে, সেখানে ট্রেনিংয়ের নাম করে আই এ 
এস, আই পি এস অফিসার মহিলাদের শালবনী থেকে মেদিনীপুর সার্কিট হাউসে ডি. এম. 
এ. ডি. এম তুলে নিয়ে এসে তাদের সামনে নাচতে বলছেন, শীর্ষাসন করতে বলছেন। 
এছাড়া তাদের সঙ্গে বু অশালীন আচরণ করা হচ্ছে এবং অসংযত ব্যবহার করা হচ্ছে। 
ওখানকার ডি. এমের নাম হচ্ছে [***] এবং এ. ডি. এমের নাম হচ্ছে [**]। ওই সার্কিট 
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হাউসে যেসব লোকেরা গার্ড দেয়, রান্নার কাজ করে বা দারোয়ানি করে তারা এইসব দেখে 
তারা কাজ করতে চাইছে না। এই ব্যাপারে ফেডারেশনের মৃগেন মাইতি এর প্রতিবাদও 
করেছিলেন কিন্তু কোনও প্রতিকার হয়নি। এখন হাউস চলছে, মন্ত্রী ওদের সমন দিয়ে ডেকে 
ওই [***] আযারেস্ট করার ব্যবস্থা করুন। অতীতে কখনো এই ধরনের বর্বরোচিত ঘটনা 
ঘটেনি। 


শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য ও 
কারিগরি বিভাগের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার কেন্দ্র উলুবেড়িয়া ১নং ব্লক এবং 
* শ্যামপুর ১নং ব্লকে পানীয় জলের ভীষণ কষ্ট চলছে। এখানে রাস্তায় রাস্তায় মা-বোনেরা 
লাইন দিয়ে টিউবওয়েল থেকে জল নিচ্ছে। অনেক দূরে দূরে একটা করে টিউবওয়েল, লাইন 
দিয়ে জল নিতে হচ্ছে, ফলে অনেকে পুকুরের জল খাচ্ছে এবং ডাইরীয়া দেখা দিচ্ছে। এর 
মধ্যেই বেশ কিছু শিশু মারা গেছে। সেইকারণে আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি এই কারণে যে, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা সবচেয়ে আগে দরকার, তার 
তিনি ব্যবস্থা করুন এবং নলকৃপগুলো সারানোরও ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী আনন্দকুমার বিশ্বীস ঃ নট প্রেজেন্ট 


শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেমারী মন্তেশ্বর রোডের উপরে ঝিকরাতে একটি সেতু আছে। 
ওই সেতু দিয়ে মেমারী রেল স্টেশনে যোগাযোগের একমাত্র পথ। এই সেতুটি খারাপ হয়ে 
গেছে, একটা কাঠের সেতু দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। যার ফলে যানবাহনগুলো অত্যন্ত 
বিপদজ্জনক ভাবে লোকেদের নিয়ে চলাচল করছে। এই সেতুটি পুননির্মাণের দরকার। জরুরি 
ভিত্তিতে সেতুটি পুননির্মাণ ও পুনর্গঠনের জন্য এবং কাজ শুরু ও শেষ করার জন্য মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট আমি দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী জ্যোতিকৃঞ্ণ চট্টোপাধ্যায় ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মারফত আমি মাননীয় 
ূরতমন্ত্রীর দৃষ্টি আর্কবণ করছি। উত্তরপাড়া রেল স্টেশন থেকে ডানকুনি রেল স্টেশন পর্যন্ত 
যে রাস্তা রয়েছে দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় রোড, এই রোডটি দিল্লি রোডকে ত্রশ করছে, এটা 
একটা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। এখান দিয়ে এশিয়ার বৃহত্তম কারখানা হিন্দমোটর এর সমস্ত গাড়িগুলি 
এইরাস্তা দিয়ে যায়। এই রাস্তাটি অত্যন্ত খারাপ, এখান দিয়ে অসংখ্য মানুষও যাতায়াত করে, 
এই রাস্তাটি যানবাহন চলাচলের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে, এই রাস্তাটি অবিলম্বে মেরামতি 
করা দরকার, তাই আমি এই বিষয়টি দেখার জন্য মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রীমতী রুবি নূর ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্ীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। মালদা জেলার কালিয়াচকে ভীষণ লোডশেডিং হচ্ছে। এমন লোডশেডিং 
হচ্ছে, দিনের মধ্যে ৫/৬ ঘন্টা আলো থাকছে না। তারপর যখন আবার আলো আসে তখন 
সেটা প্রদীপের মতো জুলতে থাকে। দিনের পর দিন এই জিনিস চলছে। সবচেয়ে বেশি 
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ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, যাদের কুটিরশিল্প আছে তারা তাদের মাল উৎপাদন করতে পারছে না। ফলে 
এমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম দেখা দিচ্ছে। এই ব্যাপারে যদি মাননীয় বিদ্যতমন্ত্রী নজর দেন তাহলে 
ভাল হয়। মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব ইমিডিয়েটলি এই ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ 
করুন। যাতে সমস্যার সুরাহা হতে পারে। 


শ্রী শঙ্করসরণ নস্কর ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পূর্ত বিভাগের 
মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভার বিষুপুর পশ্চিম এলাকায় ২টি বাস 
রাস্তা আছে। ৯৭ বাস রুটটা আমার বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত আছে। এই বাস রুটের 
রাস্তাটি প্রশস্ত কম, এইটি সংস্কার না হওয়ার ফলে প্রতি বছর যে বাস রুট হচ্ছে, সেই বাস 
চালাবার পর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ৯৭ রুট আমতলা থেকে ঘটকপুকুর যাতায়াত করে, এই 
রাস্তা নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রতিদিন ক্ষোভ বাড়ছে। এই রাস্তা যাতে প্রশস্ত করা যায় তার জন্য 
আমি আবেদন জানাচ্ছি। আর একটি রাস্তা হচ্ছে, ঠাকুরপুকুর বাজার থেকে বাখরাহাট হয়ে 
রায়পুর এই এলাকাটি শিল্পাঞ্চল, এই রাস্তাটিও যাতে সম্প্রসারণ করা যায় তার জন্য আমি 
মাননীয় পূর্তমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


তরী গোপালকৃষ্ণ দে ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পরিবহন মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যদিও পরিবহন মন্ত্রীকে আমরা একদিন দেখেছিলাম, তিনি আজকে 
নেই। তার খোৌঁজও আজকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি বাড়িতে খোঁজ করেছিলাম পাইনি। 
পাথর প্রতিমা এলাকায় একটি মাত্র বাস রুট, ভূতল পরিবহনের সরকারি বাস ওখানে চলে। 
কোনও বেসরকারি বাস ওখানে চলে না। গত ১১ দিন যাবত ভূতল পরিবহনের বাস বন্ধ 
হয়ে আছে। আমি ওনেছিলাম বামফ্রন্ট রাজত্বে ১৮ মাসে বছর, ফলে এস. ডি. ও. ১১ দিন 
বাদেও নয়, ১৫ দিন বাদে, আগামী ১৮ তারিখে বৈঠক ডেকেছেন সকাল বেলায়। একটি 
মাত্র বাস রুট সেখানকার মানুষের যাতায়াতের জন্য চলে। স্বাভাবিক কারণে এ বাস বন্ধ 
থাকায় সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের যোগাযোগের খুব অসুবিধা হচ্ছে। বিষয়টি দেখার 
জন্য আমি আপনার মাধামে পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


তরী প্রত্যুষ মুখার্জি 8 অনুপস্থিত 
[11-40 _- 11-50 ৮..] 


শ্রী শক্তিপদ খাঁড়া ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে আমার এলাকার 
কয়েকটি সমস্যার কথা বলছি। টুচুড়া থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত রাস্তাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা 
এবং এই রাস্তা দিয়ে ১৭ নম্বর বাস রুট আছে। এই রাস্তাটির কিছু অংশ প্রশস্ত করা হয়েছে 
ও সংস্কার করা হয়েছে। বাকি অংশগুলোর সংস্কার প্রয়োজন। বর্ষা আসন্ন, তাই রাস্তাটি যত 
তাড়াতাড়ি সংস্কার করা যায় তার জন্য মাননীয় পূর্তমস্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি! আরেকটি 
সমস্যা হচ্ছে, বর্ধমান বিহার হয়ে সমস্ত মালবাহী ট্রাকগুলো সময় সংক্ষেপ করার জন্য দিল্লি 
রোড দিয়ে এসে ১৭ এবং ১৮ নম্বর বাসরুট ধরে দূর্গাপুর এক্সপ্রেস ধরে যাতায়াত করছে। 
ফলে ২০ কিলোমিটার এই রাস্তাটিতে ভয়াবহ যানজট হচ্ছে, কোনও যান টলাচল করতে 
পারছে না। মাঝে মাঝে চেকিঙের নামে পুলিশকে দেখা যায়, কিন্তু অবস্থার কোনও পরিবর্তন 
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দেখা যাচ্ছে না। তাই সমস্যাটির সমাধান করার জন্য আমি মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 


শ্রী রামজনম মাঝি £ (অনুপস্থিত) 


শ্রী সমর মুখার্জি ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৯৮২ সালে আমি যখন এই সভার সদস্য ছিলাম তখন আর. ই. 
সি থেকে আট কোটি টাকা তৎকালীন বিদ্যুতমন্ত্রীর প্রবীর সেনগুপ্ত মহাশয় রতুয়ার ১১টি 
মৌজার জন্য স্যাংশন করেছিলেন। ১৯৮৪ সালে সেখানে শুধু খুঁটি পৌতা হয়েছিল। তারপর 
বাকি টাকাটা তিনি হরিপালে নিয়ে গিয়ে সেখানে বৈদ্যুতিকরণ করলেন। বর্তমান বিদ্যুতমন্ত্রীর 
কাছে আমাদের আবেদন রতুয়ার সেই ১১টি মৌজায় বৈদ্যুতিকরণ হবে কি হবেনা? বামফ্রন্ট 
সরকারের আমলে একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে, তারা শুধু মৌজা ছুঁয়ে যাচ্ছে, আর বলছে সেই 
মৌজা বৈদ্যুৃতিকরণ হয়ে গেছে। আট, দশটা গ্রাম নিয়ে একটা মৌজা, অথচ সেই মৌজায় 
একটা খুঁটি পুঁতে দিয়ে বলা হচ্ছে সেই মৌজা বৈদ্যুতিকরণ হয়ে গেছে। এই ব্যাপারে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পলিসিটা কি? একটা মৌজায় কত একর জমি থাকতে হবে? এই কথা 
বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী কালিপ্রসাদ বিশ্বীস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, ৮৩ সালে সংশোধিত রেশন এলাকায় 
পরিবার পিছু রেশন কার্ডের পরিবর্তে, মাথা পিছু রেশন কার্ড আমাদের রাজ্য সরকার চালু 
করেছেন। কিন্তু তারপর ১৩ বছর কেটে গেছে, যারা মারা গেছে, তাদের অনেকের নামে 
ভূয়ো রেশন কার্ড থেকে গেছে। আবার এই ১৩ বছরে যারা নতুন জন্ম গ্রহণ করেছে, তাদের 
সংখ্যাগত হিসাব নিয়ে নতুন রেশন কার্ড করার কোনও পরিকল্পনা নেই। ফলে দেখা যাচ্ছে, 
ভূয়ো রেশন কার্ড অনেক আছে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে। আমি হুগলি জেলার কথা বারবার 
বলেছি যে পুরনো সমস্ত রেশন কার্ড বাতিল করে নতুন রেশন কার্ড করা হোক। আমি তাই 
খাদ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি তিনি যেন বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেন। 


শ্রী তাপস ব্যানার্জি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের 
রেকর্ড সৃষ্টিকারী মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে বলতে 
চাইছি। আপনারা জানেন দীর্ঘদিন ধরে বর্ধমান একটি বিশেষ জেলা। এ অঞ্চলের মানুষের 
দাবি আসানসোলকে জেলাতে রূপান্তরিত করা হোক। আপনারা জানেন বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া 
কাজের কোনও উন্নতি হয় না। আপনারা দিনাজপুরকে ২ ভাগে ভাগ করে দিলেন প্রশাসনিক 
কাজের সুবিধার জন্য। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই 
অনতিবিলম্বে আসানসোলকে জেলা করার প্রক্রিয়া শুরু করা হোক। অশোক মিত্র অর্থমন্ত্রী 
থাকাকালীন একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল সেই কমিটি আসানসোলকে জেলা করার স্বপক্ষে 
রায় দিয়েছিল। আমি দাবি করছি অশোক মিত্র কমিশনকে মর্যাদা দিয়ে আসানসোলকে জেলা 
করা হোক। 


রী ব্রঙ্গময় নন্দ $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি 
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আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার বিধানসভা কেন্দ্র নরঘাট যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই 
আছে। স্যার, আমার বিধানসভা কেন্দ্রে যে বিদ্যুৎ এসেছে তার পথ হল কোলাঘাট, মেচোগ্রাম, 
ডেবরা, এগরা, ভগবানপুর, তালতলা । এইভাবে তালতলা দিয়ে চণ্তীপুরে গেছে। আমি বিধায়ক 
হওয়ার পর মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, নতুন একটি পরিকল্পনা দিই। 
মহিষাদল-_গোপালপুর সাব স্টেশন থেকে হরিখালিতে এবং হলদি নদী ক্রশ করে ধর্মথালিতে 
২টি টাওয়ার এর মাধ্যমে এই বিদ্যুতের লাইনকে রেয়াপাড়া সাব-স্টেশন এর সঙ্গে যুক্ত 
করার। তাছাড়া যে নন্দীগ্রামে ৪২ এর আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল, বহু শহীদ যেখানে 
মৃত্যুবরণ করেছে, সেই নন্দীগ্রামেও এখনও আলো পৌছায় নি। তাই আমার আবেদন ধর্মথালিতে 
এই টাওয়ার করা হোক। সেখানে শুধুমাত্র গর্ত খোঁড়া হয়েছে এখনও ঢালাই হয় নি। এখনই 
এই কাজ শুরু করার আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী গৌতম চক্রবর্তী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র ইংলিশবাজার। যদুপুর 
এর কুমারপুর থেকে মধুপুর এই বিস্তীর্ণ এলাকা ভারত বাংলাদেশের বর্ডার। এটা শুধু আমার 
কনস্টিটিউয়েন্সী নয় উত্তর বাংলার কুচবিহার থেকে দক্ষিণ বাংলার ২৪ পরগনা জেলার 
বিস্তীর্ণ এলাকা। ভারত-বাংলাদেশ এলাকা। সীমানা বরাবর ০.১০০ মিটার তার কীটা দেওয়ার 
কথা কিন্তু দেখা যাচ্ছে ৩শো, ৪শো, ৫শো মিটার পর্যস্ত তার কীটা দেওয়া হচ্ছে। ফলে 
অনেক ল্যান্ড, কালটিভেশন ল্যাণ্ড এর মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। 
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শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে যে 
সরকার চলছে তারা টন্কা-নিনাদ করে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা 
করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষায় বিপ্লব এনেছে। অথচ দক্ষিণ কলকাতায় ৩৫টি প্রাথমিক স্কুল 
বন্ধ হয়ে গেছে। স্কুলে কোনও ছাত্র-ছাত্রী আসে না। কারণ ক্লাশ ফাইভ পর্যস্ত ইংরেজি বন্ধ 
করার ফলে মধ্যবিত্ত, নিন্নবিত্ত ঘরের অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের সরকারি স্কুলে পাঠাচ্ছেন 
না। তার ফলে এই স্কুলগুলো বন্ধ হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা মাইনে পাচ্ছেন, তারা মাসের 
পর মাস স্কুলে আসছেন না। তারা পাটি অফিসে গিয়ে পার্টির ফুল-টাইমার হিসেবে কাজ ' 
করছেন। কিন্তু আমি ১৯৭২-৭৭ সাল পর্যন্ত যখন টালিগঞ্জ বিধানসভার সদস্য ছিলাম তখন 
আমি ২২টি প্রাথমিক স্কুলকে দোতলা স্কুলে পরিণত করেছিলাম। সেশুলো এখন সমাজবিরোধী, 
ভবঘুরেদের আড্ডাখানা হয়েছে এবং পার্টি অফিস হয়েছে। কাগজে-কলমে শিক্ষার প্রসারের 
কথা বলা হলেও শিক্ষার প্রসার ঘটে নি। অবিলম্বে এই স্কুলগুলোকে খোলার জন্য আমি 
প্রাথমিক শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি। 


রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত £ (অনুপস্থিত) 


তরী চিত্তরপ্রন দাস ঠাকুর ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পাঁশকুড়া এলাকায় কংগ্রেস 
মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীরা রেল-স্টেশন এবং বাজারে দিনের পর দিন জুয়া, সাট্রা এবং চোলাই 
মদের কারবার করছে। রেল পুলিশ এবং প্রশাসনকে জানিয়ে কোনও সুরাহা হয় নি। আমি 
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আপনার মাধ্যমে এব্যাপারে অবিলম্বে পুলিশ মন্ত্রী মহাশয়ের হস্তক্ষেপ দাবি করছি। 


শ্রী অসিতকুমার মাল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পূ্তমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ভারতবর্ষ ৫০ বছর স্বাধীনতা পেলেও পশ্চিমবঙ্গের 
এমন কিছু গ্রাম আছে যেখানে কমিউনিকেশনের অভাবে মানুষ বর্ধাকালে ১০ থেকে ১৫ দিন 
জলমগ্ন অবস্থায় থাকতে বাধ্য হয়। এইসব এলাকার মানুষরা বর্ষাকালে কোনও বিপদ হলে 
খুব অসুবিধায় পড়ে যান। যেমন আমার এলাকা হাঁসানে কাউকে সাপে কাটলে, ডায়রিয়া 
হলে এবং প্রয়োজনে হাসপাতালে যাবার দরকার হলেও তারা যেতে পারবে না। আমি 
১৯৮৭ সালে যখন সদস্য ছিলাম তখনও বলেছি আবার এখন ১৯৯৬ সালেও বলছি-_-মাননীয় 
পূর্তমন্ত্রী মহাশয়, এখানে দুনি গ্রামের ভাঙ্গলায় একটা ব্রিজের অভাবে বাবলাডাঙ্গা, মধুপুর, 
জয়চন্দ্রপুর, বারডি-ঘাটা এবং মোতায়েনের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ কোনও গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ 
রাখতে পারেন না। অবিলম্বে ভাঙ্গলায় একটা ব্রিজ করার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় পূর্তমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র 
তথা পুলিশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র 
গোঘাট, উত্তর বলরামপুর গ্রামে গত ৫-ই মে হারাধন বাউড়ি খুন হন। কিন্তু আজ পর্যস্ত 
খুনীরা গ্রেফতার হয় নি। এই খুনের সঙ্গে যারা জড়িয়ে আছে, তাদের অবিলম্বে গ্রেফতার 
করার দাবি জানাচ্ছি। 


রী সপ্তায় বক্সি মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় পৌর মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র কলকাতা, জৌোড়াবাগানের অন্তর্গত ২২-২৩ নম্বর 
ওয়ার্ডে গত ১০ বছর ধরে সাধারণ নাগরিকরা জল সম্কটে ভুগছে। সেখানে এক টিন জলের 
দাম ৬ টাকা। গত কয়েক বছর ধরে সেখানকার টিউবওয়েলগুলো খারাপ হয়ে আছে। বিভিন্ন 
রাজ্য থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন এখানে । কর্পোরেশনের কিছু উর্ধতন 
কর্মচারী আস্তে আস্তে জলের ভালভ বন্ধ করে দিয়ে ভোটের পর থেকে স্থানীয় নাগরিকদের 
নির্জলা করে রেখেছে। এই অবস্থায় মাননীয় পৌরমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করছি এবং যে সমস্ত 
অফিসার এর জন্য দায়ী, তাদের শাস্তির দাবিও করছি। 


শ্রী অঙ্গদ বাউড়ি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্্যমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্ষার সময়, বিশেষ করে পাহাড়ী এবং নদী-নালা এলাকায় গ্রামগ্ডুলোতে 
সাপের উপদ্রব বেড়ে যায়। সর্পাঘাত প্রাপ্ত মানুষদের সদরে নিয়ে যেতে অনেক সময় লেগে 
যায় ফলে বহু জীবনহানি ঘটে। এই পরিস্থিতিতে ব্রক হাসপাতালগুলোতে সাপে কাটার 
ইনজেকশন যাতে রাখা হয় তার জন্য আবেদন করছি। 


শ্রী অজিত খাঁড়া 8 মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র 
ভগবানপুর পাঁচকুলে কিছুদিন আগে একটি দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়ে গেছে যখন হাজার 
হাজার মানুষ সেখানে কেনাবেচা করছিল, সেইসময়। এঁ ডাকাতি রুখতে গিয়ে চারজন প্রাণ 
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দিল। আপনার দপ্তর থেকে কোনও কম্পেনসেশন দেওয়া হয় নি এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ যে 
বলেছিলেন মৃতের পরিবারের একজনকে চাকরি দেবে, তাও দেওয়া হয় নি। সেখানে প্রচুর 
স্মাগলার থাকে। কংগ্রেসি গুপ্ারা সেখানে ঘাঁটি করেছিল কিনা, আজ পর্যস্ত পুলিশ দপ্তর 
সেটা আবিষ্কার করতে পারে নি। আমরা জনপ্রতিনিধি, আমাদের পরিষ্কার করে বলতে হবে 
এই ডাকাত কারা? কিছুদিন ধরে সেখানে মেয়ে পাচার হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে, কারা করছে 
এর জবাব দিতে হবে। গ্রামের মানুষ দিনের পর দিন অত্যাচারিত হচ্ছে, পুলিশ কি করছে, 
মন্ত্রী তার জবাব দেবেন। আজকে চারটে প্রাণ চলে গেল, তাদের পরিবার বাঁচবে কি করে? 
আপনার মাধ্যমে এর প্রতিকার দাবি করছি। | 


হাফিজ আলম সৈরানি $ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় ভূমি 
সংস্কার মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উত্তরবঙ্গের তিস্তা প্রকল্পের কমাণ্ড এলাকায় এবং গরিব 
চাষীদের, আদিবাসীদের, তফসিলি জাতির জমিতে, বর্গাদারদের জমিতে বেআইনি ভাবে চা- 
বাগান গড়ে উঠছে অথচ সরকারি নীতি আছে কৃষি জমিতে চা বাগান হতে পারে না। 
তথাপি আমরা দেখছি সেই সমস্ত কৃষি জমিতে চা বাগান হচ্ছে। এর ফলে উত্তরবঙ্গের 
মানুষের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে। অবিলম্বে যদি এই বে-আইনি চা বাগান গড়ে ওঠা বন্ধ 
না করা হয়, তাহলে একটা বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হবে। আপনার মাধ্যমে তাই এই 
ব্যাপারে অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন করছি। 


[12-00 - 12-10 2.১1.] 


রী অনয়গোপাল সিন্হা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পি. 
বন ডি. মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার বিধানসভা কেন্দ্র জগদ্দলের রাস্তাগুলোর 
অবস্থা খুব খারাপ। ফিডার রোড, কাউগাছি (এক) ও (দুই) প্রভৃতি আরও অনেক রাস্তার 
অবস্থা বৃষ্টির সময় খুব খারাপ হয়ে যায়। গাড়ি রিক্সা বা সাইকেল যাতায়াত করতে পারে 
না। এমনকি বৃষ্টির সময় মানুষের হেঁটে যেতেও খুবই অসুবিধা হয়। তাই স্যার, আমি 
আপনার মাধ্যমে পি. ডব্ন. ডি. মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এ কেন্দ্রের রাস্তাগুলো দ্রুত 
মেরামত করা হয়। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। বন্দেমাতরম। 


রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বহরমপুর এবং বহরমপুর শহরের উপকণ্ঠে 
২-রা মে ভোটের সময় ৪-জন খুন হয়ে গেল। এ ঘটনায় ওখানকার জনসাধারণের মধ্যে 
গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। স্যার, ছেলেটির নাম রফিকুল মণ্ডল, ২১ বছর বয়স। দুরৃত্তরা 
সবার সামনে তাকে খুন করল কিন্তু আজ পর্যন্ত কাউকে আ্যারেস্ট করা হলনা। আর যাদের 
আ্যারেস্ট করা হচ্ছে তারা মূল আসামী নয়। স্যার, ওখানকার যিনি এস. পি. তিনি কথায় 
কথায় বলেন তার নাকি রাইটার্সে মস্তবড় জোর রয়েছে। তিনি জনপ্রতিনিধিদের গ্রাহও করেন 
না। স্যার এতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। তবে আমি একথা বলছিনা যে, 
সামগ্রিক ভাবে সেখানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। স্যার, আমি এ বিষয়ে 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পূর্তিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি হিরাপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি। স্যার, 
হিরাপুর কেন্দ্রের ৪১-টা গ্রামে কোনও রাস্তা নেই। যা আছে তার অবস্থা এত খারাপ যে 
সাইকেল করে, হেঁটে বা অন্য কোনও যানবাহনে লোক চলাচল করতে পারেনা। এছাড়া 
স্যার, উত্তর ধাদকা থেকে পাঁচগাছিয়া মোড় পর্যস্ত এবং চিত্রা মোড় থেকে মিঠানী পর্যস্ত ও 
স্কব গেট পর্যস্ত যে রাস্তা আছে সেগুলো জেলা-পরিষদের আগ্ারে রয়েছে। ইক্ষোর ওয়ার্ড 
নম্বর ৩৮-রহমতনগর আলমা ইকবাল রোড। ঠাকুরপুকুর সি. আই. এস. এফ. কলোনি 
থেকে রিভারসাইড টাউনশিপ পর্যন্ত রোড। নরসিং বাঁধের অধিকাংশ রাস্তা হাউজিং 
বোর্ডের- সেনর্যালে কলোনির রাস্তাগুলি। দক্ষিণ-পূর্বরেল-_হারামডিহি ব্রিজ থেকে দামোদর 
রেলওয়ে ক্রশিং গেট পর্যন্ত রাস্তা। ই. সি. এল.__বড়ধেমোর সমস্ত মূল রাস্তা-_এই সব 
রাস্তাকে পাকা করতে হবে। ঢাকেশ্বরী মোড় থেকে ঢাকেশ্বরী হাইস্কুল ও জামুরিয়া মোড় পর্যস্ত 
রাস্তাটি পাকা করতে হবে। 


(এই সময় মাইক অফ হয়ে যায়) 


শ্রীমতী কনিকা গাঙ্গুলি ঃ মিঃ স্যার, আমার বিধানসভা কেন্দ্রে বেশ কয়েকটি জায়গায় 
সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম বেড়েই চলেছে। ব্যাপারটা দুঃখজনক হলেও আজকে পুলিশের একটি 
অংশ বামফ্রন্টের ভাবমুতি নষ্ট করার জন্য চক্রান্তে লিপ্ত, এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার 
এলাকার একটি ঘটনা থেকে। গত ১২ই মে আমার এলাকায় কিছু সমাজবিরোধী মারাত্মক 
অন্ত্র নিয়ে ফ্যাশন প্যারেড করে বেড়াচ্ছে এবং সেখানে পুলিশের নির্লিপ্ত ভূমিকা দেখে 
সেখানকার মানুষ আন্দোলন করায়, বাধ্য হয়ে পুলিশ কিছু সমাজবিরোধীকে ধরে। দুঃখজনক . 
হলেও প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় আমার এলাকায় বালি থানায় দুটি রাজনৈতিক দলের 
আখরায় পরিণত হয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যস্ত ছোট, মেজ এবং বড় সমস্ত ধরনের 
রাজনৈতিক নেতারা তাদের সকাল শুরু করে চায়ের সাথে আর রাতে জলীয় পদার্থ খেয়ে 
বাড়ি ফেরে। আজকে আমরা এলাকার মানুষ সন্ত্রাসের মধ্যে রয়েছে। আমি মনে করি বিষয়টি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই আমি এই বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


শ্রী অশোক কুমার দেব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রীকে 
আমার বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রের কিছু সমস্যা জানাতে চাই। আমার বজবজ কেন্দ্রে অনেক 
হিন্দি ভাষাভাষি লোক বাস করে, তাছাড়া সেই এলাকায় অনেকগুলি জুটমিল আছে যেখানে 
অনেক হিন্দি ভাষাভাষি লোক কাজ করেন। কিন্তু বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রে একটিও হিন্দি 
স্কুল নেই, তাই আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করি যে আমার কেন্দ্র 
একটি মাধ্যমিক এবং একটি উচ্চমাধ্যমিক হিন্দি স্কুলের ব্যবস্থা হলে এলাকার মানুষ আপনাকে 
আশীর্বাদ করবে। এর আগে যিনি ওই বিধানসভা কেন্দ্রে ছিলেন তীরা নিরীহ মানুষদের কথা 
দিয়ে ছিলেন যে স্কুল তৈরি করে দেব কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই হয়নি। আমি আশা করব 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এর সন্তোষজনক উত্তর দেবেন এবং সেখানে স্কুল করবেন, এই বলে আমি 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


51417৬লাবা 0) হাযাচ। 346 223 


শ্রীমতী ইভা দে ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্র 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া কেন্দ্রে আমি নির্বাচিত। আমার অভিযোগ 
ইচ্ছে আমার এলাকায় কংগ্রেস সমাজবিরোধীদের সঙ্গে নিয়ে ভোটের আগে এবং পরে সন্ত্রাস 
চালিয়ে আসছে। ওঁরা এবারে আমার জাঙ্গিপাড়ায় ভেবেছিল যে ১৯৭২ সালের মতো কারচুপি 
করে জিতে যাবে। কিন্তু তাদের সে স্বপ্ন ভঙ্গ হওয়ার জন্য তারা আমাদের জাঙ্গিপাড়ার 
মুণ্ডলিকা, রাজবলহাট, আঁটপুর প্রভৃতি জায়গায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে, বিভিন্ন রকমের হামলা 
চালাচ্ছে। তাদের অত্যাচারের দৃষ্টান্ত হিসাবে আমি বলতে চাই, কিছু দিন আগে আঁটপুরের 
একটা দীঘির মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। কংগ্রেসিরা সমাজবিরোধীদের 
সাহায্যে সেখানে সমস্ত মাছ লুঠ করেছে। সেখানে গ্রামের সাধারণ মানুষ যখন তাদের বাধা 
দেয় তখন তারা তাদের ওপর বিভিন্ন রকম অত্যাচার চালায়। মুগ্ডলিকায় যে চাবীরা' খাস 
জমিতে চাষ করেছিল সেই গরিব চাবীদের ওপর কংগ্রেসি সমাজবিরোধীরা আক্রমণ চালায়, 
তাদের বাড়ি ঘর ভাঙচুর করে এবং খাস জমির ফসল লুঠ করে। আমি কংগ্রেসি 
সমাজবিরোধীদের এই সন্ত্রাস অবিলব্ধে বন্ধ করার জন্য বিষয়টির প্রতি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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শ্রী কমল মুখার্জি $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় স্বাস্থামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। স্যার, আমি 
হুগলি জেলার মানকুণ্ডুর মানসিক হাসপাতালটির সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলতে চাই। ১৯৩৩ 
সালে মানকুণ্ডু মানসিক হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ হাসপাতালটির ট্রাস্টি বোর্ডের 
সভাপতি ছিলেন এককালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় গান্ধীবাদী নেতী শ্রী প্রফুল্পচন্দ্র সেন 
মহাশয়। ?৮২ সাল পর্যন্ত তিনি সভাপতি ছিলেন। তখন যিনি পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন, 
ত্যাগী মানুষ বলে যাঁকে আমরা জানতাম, ননী ভট্টাচার্য মহাশয়, তিনি ঘোষণা করেছিলেন 
মানকুণু মানসিক হাসপাতালটি সরকারে অধিগ্রহণ করা হবে। কিন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে আজ 
পর্যন্ত তার সেই ঘোষণা কার্যকর হয় নি। এ হাসপাতালের অনেক পরে যে সমস্ত হাসপাতাল 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল-_গোবড়া মেন্টাল হসপিটাল, পরে যার নাম হয়েছে পাবন্থ মানসিক 
হাসপাতাল এবং বহরমপুর মেন্টাল হসপিটাল-_সেগুলো সরকারে অধিগৃহীত হয়েছে। এটা 
খুবই দুঃখজনক ঘটনা। মানকুণু মানসিক হাসপাতাল, অনেক পুরানো হাসপাতাল, সেটা এখন 
পর্যস্ত সরকারে অধিগ্রহণ করা হয় নি। তাই আমি আজকে মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর কাছে দাবি 
জানচ্ছি-_হাসপাতালটিতে নানা রকম দুর্নীতি এবং অব্যবস্থা আছে, সে সমস্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে 
তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক, অব্যবস্থা দুর করা হোক এবং অবিলম্বে সরকার কর্তৃক 
অধিগ্রহণ করা হোক। ধন্যবাদ। 
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শ্রী পার্থ দে ঃ ১৯৯৬ সালে জানুয়ারি মাস থেকে মে মাস পর্যস্ত জলপাইগুড়িতে 
ম্যালেরিয়ায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা--৭০৫২ এর মধ্যে পি. এফ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের 
সংখ্যা--১১২৩ এবং ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা-৭, (কুমারগ্রাম ব্লক £ ৪, মাদারিহাট ব্লক ? 
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১, আলিপুরদুয়ার বলক-_২:২)। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আসাম থেকে প্রায় ৬ 
হাজার শরনার্থী, কুমারগ্রাম ব্লক ও সংলগ্ন এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিল তাদের মধ্যে কেউ 
ম্যালেরিয়ায় মারা যায়নি কারণ জেলা স্বাস্্যদপ্তর খুব তৎপরতার সঙ্গে মেডিক্যাল টিম ও 
প্রয়োজনীয় ওঁষুধপত্র পাঠিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। 


পশ্চিমবাংলার জেলাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ম্যালেরিয়া প্রবণ জেলা হল জলপাইগুড়ি 
এবং সরকার এই বিষয়ে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। জলপাইগুড়ি জেলার একদিকে ম্যালেরিয়া 
প্রবণ আসাম ও ভূটান সীমান্ত অন্যদিকে ম্যালেরিয়া প্রবণ বাংলাদেশ সীমাস্ত। সারাবছর ধরে 
সীমান্তবতী অঞ্চলগুলিতে লোক চলাচল করে এবং এর ফলে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ করার কাজ 
খুব কঠিন হয়ে দীড়িয়েছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য .গতবছরের ন্যায় এই 
বছরেও নিন্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো নেওয়া হয়েছে £ 


(১) রোগ নির্ণয়ের জন্য জেলাস্তর হাসপাতাল থেকে আরম্ভ করে উপস্বাস্থ্য (সোব সেন্টার) 
কেন্দ্র পর্যন্ত, প্রতিটি চা বাগানের হাসপাতাল-ডিসপেনসারিতে জ্বরের -রোগীর রক্তের 
নমুনা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে জ্বরের 
রোগীর সন্ধান পেলেই রক্তের নমুনা সংগ্রহ করার কাজ দ্রুত করছে। 


(২) রক্ত পরীক্ষার জন্য জেলাস্তর থেকে আরম্ভ করে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পর্যস্ত এবং 
চা বাগানগুলির হাসপাতালে যেখানে ডাক্তার বা টেকনিশিয়ান আছে সেখানেই ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। এইজন্য ডাক্তার এবং টেকনিশিয়ানদের মাঝে মাঝে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ 
দেওয়া হয়ে থাকে। 


(৩) ম্যালেরিয়া চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওঁষধধ রোগী যাতে অনায়াসে পেতে পারে সেই 
দিকে দৃষ্টি রেখে জেলাস্তর থেকে আরম্ভ করে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র পর্যস্ত এমন কি প্রতিটি 
্বাস্থ্যকর্মীর কাছে, প্রতিটি অঙ্গনওয়াউীর কাছে ওঁষধ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
তাছাড়া দুর্গম অঞ্চল ও বনাঞ্চল যেখানে স্বাস্থ্যকর্মী বা অঙ্গনওয়াড়ী নেই সেই সমস্ত 
এলাকায় স্বেচ্ছাসেবী, স্কুল শিক্ষক ও গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ড্রাগ ডিস্ট্রিবিউশন 
সেন্টার ও ফিবার ট্রিটমেন্ট ডিপো খোলা হয়েছে এবং হৃচ্ছে। ম্যানেরিয়ার জীবনদায়ী 
ওষধগুলি জেলার সমস্ত হাসপাতালগুলিতে ও স্বাহ্য কেন্দ্রগুলিতে সরবরাহ নিয়মিত 
করা হয়েছে। এক কথায় ষধের কোনও ঘাটতি নেই। 


(8) জলপাইগুড়ি জেলায় ইতিমধ্যেই ম্যালেরিয়ার মশা নিধনের জন্য ডি. ডি. স্প্রে'র কাজ 
আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। জেলার ১৩টি ব্লকেই স্প্রে হবে। এই জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি 
নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। এই কাজের জন্য ১০৬টি স্প্রে-গ্যাঙ্গ অনুমোদন করা হয়েছে। 
গত বছর ১৩টি ব্লকের ৪৩৫টি উপস্বাস্থ্যকেন্্র এলাকায় ৫ মাসে দুই রাউণ্ড ডি. ডি. 
টি স্প্রেকরা হয়েছিল। এছাড়া আরও একটি অতিরিক্ত রাউণ্ড স্প্রে হয়েছিল। 


(৫) ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি মনিটারিং ও তত্াবধান করার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 
জেলাস্তর কমিটি গতবছরেই গঠন করা হয়েছিল। জেলা সভাধিপতি জেলাশাসক, 
জেলা স্বাস্য-অধিকর্তা, ডেপুটি সি. এম. ও. এইচ-২, বনবিভাগ, সেচবিভাগ, পুর্তবিভাগ, 
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স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির প্রতিনিধি ও চা-বাগান সমিতির প্রতিনিধি এই কমিটিতে 
আছেন। প্রতি মাসে এই কমিটির মিটিং হয় এবং ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি নিয়ে 
বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। বিভিন্ন বিভাগ, বিভিন্ন দপ্তর, পঞ্চায়েত ও স্বেচ্ছাসেবী 
সংগঠনগুলির মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন ও অচল অবস্থার সৃষ্টি হলে তা দূর করা 
ইত্যাদি এই কমিটির প্রধান কাজ। 


(এই সময় সভার কাজ দুপুর ২টো পর্যস্ত মুলতুবি ঘোষিত হয়।) 
(৯001 4১019011011) 
[2-00 - 2-10 ৮.৬.] 


শ্রী সৌগত রায় ঃ অন এ পয়েন্ট অব ইনফরমেশন। স্যার আপনার কাছে উল্লেখ 
করছি যে বিধানসভার কোনও ট্যাপে জল নেই। আজকে আপনি জানেন শুক্রবার, জুম্মাবার। 
আমরা তাড়াতাড়ি হাউস রিসেস করে দিই, যাতে মুসলমান ভাইরা নমাজ পড়তে পারে। কিন্তু 
নমাজ পড়ার আগে যে ওজু করা হয়, তার জন্য কোনও জায়গায় জল নেই। বিধানসভায় 
খাবার জল কোনও ট্যাপে নেই। বিধানসভায় যদি এই অবস্থা হয় তাহলে কলকাতার বস্তী 
অঞ্চলের কী অবস্থা সেটা অনুমান করুন। অপোজিশন লিডারের ঘরের বাথরুমে পর্যস্ত জল 
নেই। আপনি এই ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা নিন যাতে সত্বর জল সরবরাহ পাওয়া যায়। 
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্রী সুনীতি চট্টোরাজ $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন 
করছি ওনলি দু' নম্বর প্যারাটা, দ্যাট ইজ কনডোলেন প্যারা। এই রকম যদি ৫০টা কনডোলে্স 
আসে তাহলে আমি সেইগুলোকেও সমর্থন করব। | 


শ্রী আবদুল মান্নান £ স্যার এই হাউসে বর্তমানে কোনও মন্ত্রী নেই 


রী সুনীতি চট্টোরাজ £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আপনি মন্ত্রীদের ডাকুন, না হলে 
আমি বক্তব্য রাখব না। 


(গোলমাল) 
মিঃ ডেপুটি স্পিকার ৫ মন্ত্রী তো বর্তমানে উপস্থিত আছেন। 
(গোলমাল) 


এই সময় মাননীয় সদস্য সুদীপ বন্যোপাধ্যায়, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং শৈলজা 
দাস, মন্ত্রীদের আসন দখল করে বসেন এবং কিছু সদস্য ওয়েলের মাঝখানে জমায়েত হন। 


(গোলমাল) 
শ্রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, দুঃখের সঙ্গে একথা বলতে হচ্ছে যে, 


226 /9551181-% 2২0খ2ছা)]05 

[ 140) 00170, 1996 ] 
মুখ্যমন্ত্রী সব সময়ে সভায় বসে থাকবেন, এটা আমরা আশা করিনা। কিন্তু আজকে বিরোধী 
দলের একজন সিনিয়র সদস্য তিনি বিতর্ক শুরু করছেন, সেখানে কনসার্নড মন্ত্রীরা থাকবেন, 
এটা আমরা আশা করি। আপনি দেখুন যে একজন মন্ত্রাও এখানে নেই। ৪ ডজন মন্ত্রী 
রয়েছে কিন্তু এখানে একজন মন্ত্রীও নেই। আপনারা সকলে বলছেন যে হাউস চালাতে গেলে 
আমাদের সহযোগিতা করতে হবে। কিন্তু এই রকম যদি চলে তাহলে আমাদের পক্ষে সেই 
সহযোগিতা করা সম্ভব নয়, একথা আমি আপনাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি। স্যার, মন্ত্রীরা 
বিরোধীদের বক্তব্য যদি না শোনেন তাহলে মুধ্যন্ত্রী যখন বক্তব্য রাখবেন তখন আমরা কে 
এখানে থাকব না, বাইরে থাকব। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ মাননীয় পরিষদীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি এটা দেখবেন। বারে 
বারে এটা হচ্ছে। স্পিকার বলেছেন, আমিও বলছি, কিন্তু তাসত্বেও এই জিনিস হচ্ছে। 
আজকে সেশনের থার্ড ডে আলোচনা হচ্ছে। এখানে কোন সময়ে মন্ত্রীরা থাকছেন, কোন 
সময়ে থাকছেন না। মন্ত্রীরা কি ভাবছেন আমি জানিনা। এটা আপনি দেখবেন যাতে মন্ত্রীরা 
অবশ্যই হাউসে থাকেন। 


শ্রী সুনীতি চট্টোরাজ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে রাজ্যপালের ভাষণের এই 
কনডোলেন্স প্যারা ছাড়া আর কোনও প্যারা সমর্থন করা যায়না। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, 
আমাকে চীপ হুইপ যে প্রশ্ন তুলেছেন, সেই প্রসঙ্গে বলছি যে সুভাষ চক্রবততী মন্ত্রিসভা থেকে 
পদত্যাগ করতে চেয়েছেন। সুভাষ চক্রবর্তীর মতো আরও সব মন্ত্রীরা অভিমানে পদত্যাগ 
করছেন কিনা সেটা মুখ্যমন্ত্রী এসে জানিয়ে দিতে পারেন। আজকে রাজ্যপালের ভাষণের দুই 
নম্বর প্যারা আমি সমর্থন করছি, তিন নম্বর প্যারা সমর্থন করতে পারছিনা। রাজ্যপাল তিন 
নম্বর প্যারায় বলেছেন যে, নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ভাবে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তার সাক্ষী 
যে ১৫০টি আসনে নির্বাচনের নামে প্রহসন হয়েছে। অনলি ৮২টি আসনে পশ্চিম বাংলায় 
কিছু কিছু সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে। তাও ভোটার লিস্টে রিগিং করে, প্রশাসনকে সম্পূর্ণ ভাবে 
কাজে লাগিয়ে, সি. পি. এম-এর ক্যাডারদের কাজে লাগিয়ে, সমাজ বিরোধীদের কাজে লাগিয়ে 
নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে। এই নির্বাচন সম্পকে টি. এন. সেশন নিজে স্বীকার 
করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে রিগিং রুখতে আমি ব্যর্থ হয়েছি। চীফ ইলেকশন কমিশনারের নিজের 
স্টেটমেন্ট-__এটাই কি যথেষ্ট নয়? পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন একটা প্রহসনে কনভার্ট হয়েছে। হেড 
অব দি ইলেকশন, তিনি যে মন্তব্য করেছেন, সেটাই যথেষ্ট যে ইলেকশন পশ্চিমবঙ্গে রিগিংয়ের 
মাধ্যমে হয়েছে। আমি রাজ্যপালের ভাষণের সব ব্যাপারে যাবনা, আমি কয়েকটি বিষয়ে 
এখানে তুলে ধরতে চাই। আমার সময় অল্প। আমাকে যদি পরপর ৩০ দিন সময় দেন 
তাহলেও জ্যোতিবসু এবং তার সম্প্রদায়ের সমস্ত কথা বলে আমি শেষ করতে পারব না। 
তাই আপনার মাধ্যমে জ্যোতি বসুকে জানিয়ে দিতে চাই, ভারতবর্ষ একটা বিরাট দেশ। সেই 
দেশের একটা মহান এতিহ্য আছে। বড়বড় পলিটিশিয়ানরা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। 
বাপুজী, ইন্দিরা গান্ধী, তরুন প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার জন্য, 
অখণ্ড ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু জ্যোতি বসুরা যদি প্রাণ দেন 
তাহলে দেশের জন্য দেবেন না, তিনি প্রাণ দেবেন চন্দন বোসের জন্য। এখানেই আমাদের 
তত্র প্রতিবাদ। পশ্চিমবাংলায় জ্যোতি বসু যদি সমস্ত মানুষের জন্য চিন্তা করতেন তাহলে শুধু 
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বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে নয়, কাজের মধ্যে দিয়ে সেটা প্রমাণিত হত। স্যার, মেন ইস্যু হচ্ছে 
তিনটি-_গ্রামে জল, বিদ্যুৎ এবং রাস্তা এবং কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে কিছু কর্ম সংস্থানের 
ব্যবস্থা করা। 


[2-10 - 2-20 7%.] 


আমরা কি দেখছি পশ্চিমবঙ্গে? আমরা যখন চলে গিয়েছিলাম ১৯৭৭ সালে, এই 
পশ্চিমবঙ্গে ১১ লক্ষ বেকার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্তে নথিভুক্ত করে গিয়েছিলাম। আমরা 
ভেবেছিলাম, ১৯ বছরে সংখ্যাটা আস্তে আস্তে কমতে কমতে ১১ লক্ষ ৯ লক্ষে দীড়াবে। 
কিন্তু হোয়াট ইজ দি পোজিশন? এটা আমাদের কোনও পত্রিকা নয়, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট 
বেঙ্গলের ইকোনোমিক রিভিউ, এতে পরিষ্কার লেখা-_পশ্চিমবঙ্গে রেজিস্টার্ড আনএমপ্রয়মেন্ট 
ইউথ ৫০ লক্ষ ৭ হাজার ৭০০। এটা আমি ১৯৯৫-৯৬ সালের পরিসংখ্যান থেকে বললাম। 
এর উপর রয়েছে আন-রেজিস্টা বেকারদের সংখ্যা। এদের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যার 
সমাধান হবে না সেটা যুবকেরা জেনে গেছেন এবং তারই জনা এরা এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে 
নাম নথি ভুক্ত করতে যান না। তারা কি তবে বসে আছেন? না, তারা বসে নেই: কেন্দ্রের 
বিগত কংগ্রেস সরকার পশ্চিমবঙ্গের যুবকদের জন্যও ব্যাঙ্ক থেকে সাবসিডি দিয়ে স্বনির্ভর 
প্রকল্প তৈরি করে দিয়েছেন। কারণ, কংগ্রেস যুবকদের জন্য চিত্ত! করে, কর্ম-সংস্থানের জন্য 
চিন্তা করে। আমি ও পক্ষের নতুন সদস্যদের বলছি, আপনারা কমরেড জ্যোতিবাবুকে 
পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ডাঃ 'বিধানচন্দ্রের মতো আর একটি দুর্গাপুর, আর একটি ডি. পি. এল. 
তৈরি করে দেখিয়ে দিতে বলুন, আমি তীর গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে আসব। কিন্তু এক্ষেত্রে 
জ্যোতিবাবুর কোনও আন্তরিকতা নেই, অথচ রাজাপালকে দিয়ে ভাষণের ৯নং অনুচ্ছেদে 
রাজ্যের শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কিত রাজা সরকারের নীতির কথা বলেছেন। এর আমি সম্পূর্ণভাবে 
বিরোধিতা করছি। শিল্লোন্নয়নের নামে মুখ্মন্ত্রী মাঝে মাঝেই গ্লেজার ট্রিপ দিচ্ছেন। মিঃ ডেপুটি 
স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে সরকারকে অনুরোধ করছি, তার এই প্লেজার ট্রিপের 
টাকা বন্ধ করে দিন, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে বড় শিল্প হয়ে যাবে। আমি তার এই গ্লেজার ট্রিপ 
সম্পর্কে প্রশ্ন দিয়েছি এক্ষেত্রে কত টাকা খরচ হয়েছে বলে। শিল্পোময়নের নামে বক্রেশ্বর ধাগ্লা 
হয়েছে, হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যালসের নামে ইলেকশন ক্যাম্পেন হয়েছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে 
নতুন কোনও শিল্প হয়নি। তারই জনা রাজাপালের আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে তৈরি করে দেওয়া 
তার ভাষণের ৯নং অনুচ্ছেদে তিনি যা বালছেন তীব্র ভাষায় তার প্রতিবাদ করছি। ভাষণের 
১০নং অনুচ্ছেদে পৌরসভায় পানীয় জলের সুব্যবস্থার কথা বলেছেন তিনি। কিন্তু আমি জানি, 
সিউড়ী, সীইথিয়া, রামপুরহাট, বোলপুর এবং পশ্চিমবঙ্গে আর যতগুলো পৌরসভা রয়েছে 
তাদের জলের অবস্থা কি। প্রতিটি পৌরসভা থেকে ওয়াটার অগামন্টেশন স্বীম এই সরকারের 
কাছে জমা পড়েছে। এনলার্জমেন্ট অফ ওয়াটার সিস্টেম_-এটা ১৯৭২-৭৭ সালে আমরা চালু 
করে গিয়েছিলাম। এই ১৯ বছরে তার কতটা কি হয়েছে? আজাক ওয়াটার অগমেন্টেশন 
স্কীম পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ। আজকে আমাদের এই বিধানসভায় জলের অবস্থা খারাপ কেন সেটা 
আমি ব্জানি না, তবে গোটা পশ্চিমবঙ্গে জলের অবস্থা খারাপ, ট্যাপ খারাপ। ট্যাপ আছে, 
অথচ জল নেই। যে টাকা যাচ্ছে জ্যোতিবাবুর গ্লেজার ট্রিপে, সল্ট লেকে তাঁর সিকিউরিটি 
গার্ডের জন্য খরচ হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য তার একটা অংশও ব্যয় হচ্ছে না। 
রাজোর স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুচ্ছেদ হচ্ছে ১৩নং অনুচ্ছেদ। তীব্র ভাষায় এর *%.খান করছি। 
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এখানে স্বাস্থামন্ত্রী বসে আছেন। ওঁকে দেখে মায়া লাগছে। স্বাস্থ্য দেখে মনে হচ্ছে মন্ত্রীর ব্লাড 
সুগার ৪৪০। আগে নিজের স্বাস্থ্য উনি ঠিক করে নিন, এটা করা উচিত স্যার, পশ্চিমবঙ্গে 
১৯৭৭ সাল পর্যন্ত প্রাইমারি হেলথ সেন্টার এবং সাবসিডিয়ারী হেলথ সেন্টার কংগ্রেস যা 
করে গিয়েছিল তারপর নতুন কিছু আর করতে পারেন নি। আজকে প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে 
ডাক্তার নেই, সাবসিডিয়ারী হেলথ সেন্টারে ওষুধ নেই। সাবসিডিয়ারী এবং প্রাইমারি হেলথ 
সেন্টারগুলি আজকে পশ্চিমবঙ্গে ধুঁকছে। 


গত ১৯ বছরে একটাও নূতন সাবসিডিয়ারী হেলথ সেন্টার হয় নি, একটাও প্রাইমারি 
্বস্থ্যকেন্দ্র হয় নি। কেন হয় নি তার কারণ পশ্চিমবাংলার স্বাস্থ্যমন্ত্রী জবাব দেবেন। আর 
একটা কথা আমি আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি। ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে এই সরকার সব ডিনাই 
করে গিয়েছে। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমি যে কথাটা শুনলাম, আমার কাছে 
ডিটেলস ইনফরমেশন নেই, আমাদের দল থেকে আমি যেটা জানতে পেরেছি সেটা আমি 
জানাচ্ছি, জনৈক হালিম সাহেবের নাম আছে, ওয়াকৃফের ব্যাপার নিয়ে সি. বি. আই.কে দিয়ে 
তদন্তের কথা আসছে, সি. বি. আই তদস্তের দায়িত্ব পাচ্ছে। সেই ভদ্রলোকের ইনটারন্যাশনাল 
ফেম হয়েছে। আজকে ওয়াকৃফে দূর্নীতির কথা এনে সেই ভদ্রলোককে জ্যোতিবাবু ল্যাং মারার 
চেষ্টা করছেন। এই রাজাপালেন ভাষণে, দূর্নীতির কথা আছে, কিন্তু রাজ্যপাল দূর্নীতি সম্পর্কে 
কিকি তদন্ত করেছেন সেটা যদি বলতেন তাহলে আমি এই প্যারাটাকে সমর্থন করতে 
পারতাম। আমি যেমন ২ নম্বর প্যারাকে সমর্থন করেছি সেই রকম ভাবে এই ১৯ নম্বর 
প্যারাটাকে সমর্থন করতাম। ১৯ নশ্বর প্যারায় কি দূর্নীতি হয়েছে সেটা রাজ্যপাল বলেন নি। 
২০ নন্বর অনুচ্ছেদে দেখবেন, আপনি নিজেই কনট্রাডিকশন হবেন। এই অনুচ্ছেদে বলা 
হয়েছে আমাদের রাজ্যে শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এতিহা রয়েছে। আমি কোনও বিস্তারিত 
তথ্যে যাবো না, কারণ আমার সময় অল্প। ইকবালপুরের ঘটনার কথা বলি। দাস্তিক পুলিশমন্ত্রী 
বিধানসভার সদস্যদের সঙ্গেও সদ্যবহার করেন না। উনি এস. পি, ডি. এম এবং পুলিশ 
অফিসারদের নিয়ে রাজনীতি করতে পারেন। দাস্তিক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খিদিরপুরের সমস্যার সমাধান 
করতে পারেন নি। সমস্যাটা খুব গুরুতর সমস্যা ছিল না। কোন দিক দিয়ে তাজিয়া যাবে 
সেটা নিয়ে আলোচনা করে একটা সলিউশনে আসা। এটা আপনাকে বললে আপনিও পারতেন 
এই সমস্যার সমাধান করতে। কিন্তু দাস্তিক পুলিশ মন্ত্রী স্পটে যাবেন না। আজকে সেখানে 
কি ঘটনা ঘটেছে সেটা আমি উল্লেখ করতে চাই না, ব্যাপারটা সেনসেটিভ। সেখানে কি 
হয়েছে স্যার, আপনি জানেন, কতটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি রক্ষা পেয়েছে আপনি জানেন। 
পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাল অলমোস্ট টোটাল অসত্য বিবৃতি পেশ করেছেন। ২০ নম্বর অনুচ্ছেদের 
আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি। 

(এই সময় লালবাতি জলে ওঠে।) 


২২ নম্বর অনুচ্ছেদের বলা হয়েছে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষপাতী। আর কি 
ক্ষমতা চায় ওরা? আরও অধিক কি ক্ষমতা চায় ওরা? ওরা খুন করছে, থানায় ডায়রি হচ্ছে 
না, ধর্ষণ করছে থানায় ডায়রি হচ্ছে না, চুরি করছে, থানায় ডায়রি হচ্ছে না। আমি 
ভিআর মির 
রোজগার যোজনা আছে-__ 
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(গোলমাল) 


সেইরূপ ভাবে আপনারাও পশ্চিমবাংলায় একটা লেন প্রকল্প, একটা মার্স প্রকল্প চালু 
করুন। আপনারা সাজেশন দিন জ্যোতি বাবুকে এই রকম প্রকল্প করতে । আমাদের দলের 
পক্ষ থেকে যে আযামেন্ডমেন্ট এসেছে তাকে সমর্থন করে আমি একটা সাজেশন এখানে দিতে 
চাই। আপনারা জ্যোতিবাবুকে গিয়ে বলবেন যে সুনীতিবাবু রাজ্যপালের ভাষণের উপর বলতে 
গিয়ে সাজেশন দিয়েছেন যে পশ্চিমবাংলায় আগামী ৫ বছরের জন্য একটা জ্যোতি প্রকল্প চালু 
করুন যেটা সি. পি. এম-এর গ্রামেগঞ্জে গরিব মানুষের টাকা মারার প্রকল্প হবে। আমি এই 
রাজ্যপালের ভাষণের তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং আমাদের দলের পক্ষ থেকে আনা কাট 
মোশনকে সমর্থন করছি। ওঁদের মধ্যে শুভবুদ্ধি আসুক এই আশা আমি করি। আমর প্রাফিং 
করতে এখানে আসিনি, আমরা এখানে চ্যাটারিং করতে আসিনি, আমরা এখানে হাউলিং 
করতে আসিনি। পশ্চিমবাংলার মানুষের স্বার্থে এখানে এসেছি সেটা আপনারা প্রমাণ করে 
দিন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[2-20 - 2-30 7৬. ] 
শ্রী মহম্মদ আনসারুদ্দিন ঃ (অনুপস্থিত ছিলেন) 
শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় £ মাননীয় (ডপুটী স্পিকার স্যার, 
(গোলমাল) 
(এই সময়ে মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী নন্দরানী দল কিছু বলতে ওগেন।) 
(ভয়েস 3 [* * *] আবার কি ণলছে?) 


শ্রীমতী ননদরানী দল ঃ স্যার, উনি (সুনীতি চট্টোরাজকে দেখিয়ে) আমাকে [* *. * 
বলেছেন। [* * *] এই কথাটা ওকে উইথডু করতে হবে। 


(গোলমাল) 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ এইসব কথা প্রসিডিংস থেকে বাদ যাবে। আমরা হাউসের মধ্যে 
পরস্পর পরম্পরের সঙ্গে সভ্য বাবহার করব, অসভ্য আচরণ করব না, এ নিয়ে আগেও 
হাউসে বলা হয়েছে। কোনও মাননীয় সদমোর অসভ্য আচরণ করা উচিত নয়। 


(গোলমাল) 


ডাঃ গৌরীপদ দত্ত £ কোনও সভ্য যদি কোনও মাননীয় সদস্যকে এই রকম অশালীন 
কথা বলেন, তার যদি সৎ সাহস থাকে__আমি মনে করি, মানুষের বাত্‌ একটাই এবং বাতৃ 
একটাই-_তিনি এখানে কথাটা উইথড্র করুন। সবার সামনে উনি 'শীকচুন্নি' বলেছেন। এ 
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কথা বলে আবার বলছেন যে তিনি এ কথা বলেন নি। ওঁর যদি সৎ সাহস থাকে তাহলে 
স্বীকার করুন যে শাকচুনি বলেছেন। 


(গোলমাল) 


শ্রী পার্থ দে £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহোদয়, আজকে এই সভায় যে পরিস্থিতিটা 
হতে যাচ্ছে তা যাতে না হয়, সেজনা আমি হাউসের সকলকে বলব, একটা জিনিস আমি 
আপনাদের সকলকেই বলছি, বিশেষ করে বিরোধী পক্ষের সদস্যদের বলছি, সভার শুরু 
থেকে এই ধরনের মানসিকতা নিয়ে চলাটা অভিপ্রেত নয়। সেই মানসিকতা নিয়ে যদি সভা 
চলতে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে অসুবিধা হবে। এই সভায় নজির আছে। আমাদের মাননীয় 
সদস্য বা সদস্যাদের সামনে এই কথা বলেছেন। অশালীন বক্তব্য রেকর্ডে আছে কি নেই, 
আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না। কিন্তু এই শব্দটি এই চৌহাদ্দির মধ্যেই উচ্চারিত হয়, সেটা 
আমার কানে আসে। আমার কানকে তো আর উপেক্ষা করার অধিকার কারুর নেই। মাননীয় 
স্পিকার কি করবেন না করবেন সেটা অন্য কথা কিন্তু অনুগ্রহ করে নিজের জিভকে সংযত 
করতে শিখুন। বিশেষ করে মহিলা সদস্যা যারা এই সভাকে অলঙ্কৃত করছেন তাদের প্রতি 
এই ধরনের ভাষা বাবহার করা উচিত নয়। এই ধরনের ভাষা যার! ব্যবহার করতে অভ্যস্ত 
নিজের জীবনে, তাদের অনুগ্রহ করে বলছি এই সভার মধ্যে এই কথাগুলো একটু সংযত 
আকারে বলবেন, তা না হলে এই সভায় নজির আছে খুব করুণ পরিস্থিতি হতে পারে। 
8: এই সময়ে গোলমাল শুরু হয়। দয়া করে আপনারা সেটা করবেন না। এই হচ্ছে 
আমার আবেদন। চিৎকার করে কোনও লাভ হবে না। যার মহিলাদের সম্মান জানাতে 
জানেন না, তাদের চিৎকার করে কোনও লাভ নেই। কাজেই আমি আবার আবেদন করছি 
আপনাদের মধ্যেও অনেক সোবার সদস্য আছেন, সোবার এলিমেন্ট আছেন, তারা যেন এই 
কথাগুলো গুরুত্ব দিয়ে বুঝতে পারেন। .... গোলমাল ...... 


শ্রী আবদুল মান্নান ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মন্ত্রী এবং সদসা হিসাবে পার্থ বাবু 
যেকথাটি বললেন সভার মর্যাদা রাখার ক্ষেত্রে আমি তার সঙ্গে দ্বিমত নই। পার্থবাবু ঠিকই 
বলেছেন এই সভায় কিছু নজির আছে এবং সেগুলো তিনি এইক্ষেত্রে উল্লেখও করেছেন। 
আমি আরেকটি নজির তুলে ধরছি_-আপনি যে জেলার থেকে এসেছেন পার্থবাবুও সেই 
জেলার থেকে এসেছেন, আপনারা জানেন অতীতে পুরবী মুখার্জির সীটে আলতা ফেলে দিয়ে 
বা আলতা লাগিয়ে দিয়ে বিরোধীপক্ষ থেকে কি ধরনের মন্তব্য করা হয়েছিল, সুতরাং 
সেইসব অভিজ্ঞতা আপনাদের আছে। পার্থবাবু অতীতে অনেক নজির আছে, আমি সেসবে 
যাচ্ছি না। কিন্তু এটুকু বলতে পারি দায়িত্বশীল বিরোধীদলের সদস্য হিসাবে আজ পর্যন্ত 
কোনও সরকারি সদস্যাকে কোনও রকম অপমানজনক কথা বলা হয় নি। এখানে ডাঃ গৌরী 
দত্ত আছেন, মাননীয় সদস্য এবং মন্ত্রী পার্থবাবু আছেন, আপনারা আজকে খুব সরব, 
আপনারা হাউসে মর্যাদা রাখার জন্যে বিরোধীপক্ষকে বললেন। কিন্তু আপনারা জেনে রাখুন 
হাউসে মর্যাদা রাখার দায়িত্ব শুধু বিরোধীপক্ষের সদস্যর নয়, সরকারি পক্ষেরও দায়িত্ব আছে। 
আজকে সরকারি পক্ষে যারা এখানে আছেন তারা নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সাধু 
সাজার চেষ্টা করবেন না। তাই যদি চেষ্টা করেন তাহলে পার্থবাবুর দলও হুঁশিয়ার থাকুন। 
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আমি পার্থবাবুকে বলতে চাই যে, রক্ত চক্ষু দিয়ে হাউসের মর্যাদা রক্ষা করা যায় না। 
সরকারি পক্ষে রক্ত চচ্ষু নিয়ে হুশিয়ারি দিয়ে হাউসের মর্যাদা রক্ষা করতে চান তাহলে তুল 
করবেন। এখানে যারা এসেছেন সরকারি পক্ষে, তাদের শালীনতা সম্পর্কে বিরোধীপক্ষে 
থাকাকালীন অনেক কিছু জানা গেছে। অতীতে তারাই বিরোধীপক্ষে থেকে মুখ্যমন্ত্রীর মাথায় 
হাতুড়ি মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিন মাননীয় মন্ত্রী কি করছিলেন, আজকে তিনি 
মহিলাদের সম্মান রক্ষার জন্য দোষারোপ করছেন? গতকালই আমাদের মহিলা সদস্য যেভাবে 
লাঞ্থিতা হয়েছেন তাতে আমাদেরই প্রিভিলেজ আনা উচিত ছিল। মাননীয় পার্থবাবু, আপনি 
তো প্রবীণ সদস্য, আপনিও আগে মন্ত্রী ছিলেন এবং এবার আবার মন্ত্রী হয়ে এসেছেন, 
আপনি একজন প্রবীণ সদস্য এবং রূচিবান লোক, আপনি এই ধরনের কথা বলছেন কেন? 
অপ্রাসঙ্গিক কথা হলে এক্সপাঞ্জ করে দেন এবং এক্ষেত্রেও তাই করেছেন। কিন্তু তা সত্বেও 
যেভাবে বক্তব্য রাখলেন তাতে আমি বলছি যে, সভার ভেতরে বলছেন, সভার বাইরে 
মহিলারা যেভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে তার কি ব্যবস্থা আপনারা নিচ্ছেন? সুতরাং আজকে এই 
ভাবে সভার সময় নষ্ট না করে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বক্তব্য রাখবেন, তাকে বক্তব্য রাখতে 
দিন আর যদি কোনও অশালীন আচরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলে প্রসিডিংস দেখে 
বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু তার আগে মাননীয় সদস্যকে বক্তব্য রাখতে দিন। সরকার 
পক্ষের সদস্যরা যদি বারবার বিরোধিতা করেন তাহলে আমার মনে হয় এটা করা সম্ভব হবে 
না, আমাদের বক্তাকে বলতে দিন। 


শ্রী গৌরিপদ দত্ত 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি শ্রী মান্নানকে 
জিজ্ঞাসা করছি, উনি কি এটা সমর্থন করেন? 


(গোলমাল) 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ঃ মিঃ ডেপুটি ম্পিকার স্যার, আমি আপনার কাছ থেকে 
জানতে চাইছি,__মাইক ছাড়াই আমি বলছি_যে কোনও লোক দাড়ালেই এরা মাইক দিয়ে 
দিচ্ছেন কেন? 


(গোলমাল) 


রী রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল £ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, এডমপ্ড বার্গ-এর একটি কথা আমার 
মনে পড়ছে, 70109 006১ 10 1680 (0 10110, 0০ 10106 01295 00109. 
0071011180101) 0115 10100 10110115, 7300 00106 11116 10 10006 01 19-০01011- 
18010) 15 161. আমার কথা হল, আমরা কয়েকদিন যাবৎ আপ্রাণ চেষ্টা করছি, কংগ্রেসের 
সদস্য সংখ্যা এবারে ৮২ জন হয়েছে ৪২ জনের থেকে। আমরা সমস্ত রকমভাবে আযাডজাস্ট 
করার চেষ্টা করছি হাউসটা যাতে ঠিকমতো ভাবে চলে। গতকালকে কিছু দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ' 
ঘটেছে, আজকেও সেই একই ধরনের ঘটনা ঘটছে। এখান থেকে বন্ধুবর সুনীতি চট্টরাজ 
শাকচুমি বলেছেন, রেকর্ডে হয়ত নেই, সাধন পাণ্ডে যেটা বলেছিলেন, সেটাও রেকর্ডে ছিল 
না। কিন্তু পরে সেটা উইথড্র করতে হয়েছে। এখন বিষয়টা হচ্ছে, আমাদের সকলকে সাধারণ 
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মানুষ নির্বাচিত করে পাঠিয়েছে। আমাদের ব্যাপারে বাইরের মানুষের কাছে কী নজির সৃষ্টি 
হচ্ছে সেটা ভাববার ব্যাপার। আমার কথা হল, এই হাউসটার ব্যাপারে, আমি আপনাদের 
কাছে শুধু অনুরোধ করব, যে কথা হয়েছে সেইগুলি আমাদের শালীনতার বাইরে যায়, 
শোভন নয় এটা। এইগুলি বাগ-বিতপ্তা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার, চ্যালেঞ্জ কাউন্টার চ্যালেঞ্জ করে 
লাভ নেই। আমরা এখানে এসেছি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে। এই হাউসকে অগ্রাহ্য 
করার কোনও অধিকার আমাদের নেই। এই ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আমাদের 
সকলকে সতর্ক থাকা উচিত নিজের শালীনতা বজায় রেখে। 


(গোলমাল) 
[2-30 - 2-40 77৬.] 


মিঃ ডেপুটি ম্পিকার ঃ মাননীয় সদস্যরা, উপস্থিত বিধায়করা আপনারা এই হাউস কি 
চালাতে দিতে চান? (এই সময় মাননীয় সদস্য জয়ন্ত বিশ্বাস কিছু বলতে চান) আমি কাউকে 
বলতে ডাকিনি, আপনি বসুন। মাননীয় সদস্যদেরকে অনুরোধ করব, আপনারা যদি আমাকে 
সহযোগিতা না করেন তাহলে হাউস চালানো সম্ভব নয়। বলুন, ডেপুটি স্পিকার হাউস 
চালাবে না চলে যাবে (সমস্বরে চীৎকার, আপনি হাউস চালান)। আপনারা যখন তখন 
দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন, আমি রুলিং দিচ্ছি, তারপরেও আপনারা উঠে দাড়িয়ে বক্তব্য চালাবেন, 
মেম্বাররা যদি নিজেরা প্রিজাইডিং অফিসার হয়ে যান তাহলে এই হাউস চালানো আমার 
পক্ষে সম্ভব নয় এবং কোনও প্রিজাইডিং অফিসারের পক্ষেও সম্ভব নয়। যদি বিরোধী এবং 
সরকার পক্ষের সদস্যরা প্রিজাইডিং অফিসারকে সহযোগিতা না করেন। এই রকম গতকালও 
হয়েছে; আপনারা এই করে ৪২/৪৫ মিঃ সময় নষ্ট করেছেন নানান কথা এই হাউসের মধ্যে 
উচ্চারণ করে। আবার গতকালকের মতো আজকেও একই নজির হাউসে সৃষ্টি করলেন। 
এইগুলি আপনারা কোন উদ্দেশ্যে করছেন, সেটা আপনারাও জানেন, হাউসের সদস্যরাও 
জানেন। এটা বারে বারে করলে তিক্ত হয়ে যাবে। কাজেই আমি অনুরোধ করব, মাননীয় 
সদস্যকে ডেকেছি, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে, তিনি তার বক্তব্য রাখুন। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ প্রভগ্জন মণ্ডল প্লিজ টিক ইয়োর সিট। 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ৫ স্যার, গতবার বিধানসভায় দেখেছি জয়নাল আবেদিন 
সাহেব অনেককে অনেক কথা বলতেন, কিন্তু কেউ গায়ে মাখতেন না। কিন্তু এবারের হাউসে 
উত্তেজনা বাড়ানোর জন্য পুরোনো সদস্যরা সামান্য কথাকেও গায়ে মাখছেন, সামান্য কথাকেও 
গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। 


স্যার, মহামান্য রাজ্যপাল মহাশয় গত ১০ই জুন যে বক্তব্য এখানে রেখেছেন তাকে 
আমি সমর্থন করতে পারছি না। স্যার, আমি এই প্রসঙ্গে একটু ছোট্র গল্প বলি। স্বর্গে: 
দেবরাজ ইন্দ্র কোথায় মিথ্যাচার চলছে সেটা আইডেন্টিফাই করার জন্য একটা ঘন্টা বসিয়েছিলেন। 
যে মিথ্যা কথা বলবে সঙ্গে সঙ্গে ঘন্টাটি বেজে উঠবে। দেখা গেল ১০ই জুন বেলা তিনটে 
থেকে ঘন্টা বেজেই যাচ্ছে, আর ঘন্টা থামছে না। দেবরাজ ইন্দ্র তখন জিজ্ঞাসা করলেন 
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ব্যাপারটা কি, না বামফ্রন্টের লিখে দেওয়া কাগজ রাজ্যপাল মহাশয় পড়ছেন। এই রাজ্যপালের 
প্রথম থেকে শেষ অবধি অসত্য কথায় ভরা। ওধু দ্বিতীয় পঙক্তি ছাড়া আর কোনও 
পওক্তিকে সমর্থন করা যায় না। তিনি তার ভাষণে বলেছেন, নির্বাচন খুব ভাল ভাবে 
হয়েছে। প্রতিবার নির্বাচনের সময় এই সরকার নতুন নতুন প্রক্রিয়া তৈরি 'করে। এবারে 
লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, ছোট ছোট ব্যালট বাক্স দেওয়া 
হয়েছিল। যেখানে ১০০টির বেশি ব্যালট (পেপার ঢুকবে না, তারপর সেগুলোকে সীল করতে 
হবে। এবার একটা বুথে ৮০০ থেকে ১০০০ ভোটার আছে, এবার একটা ব্যালট বাক্সে 
লোকসভা এবং বিধানসভার ব্যালট পেপার ঢুকবে এবং কিছুক্ষণ ভোট চলার পরেই বাক্স 
ভর্তি হয়ে যাচ্ছে সেগুলো সীল করতে হচ্ছে এবং ভোট বন্ধ থাকছে, অনেকক্ষণ ধরে। ফলে 
ভোটাররা তিন, চার ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অধৈর্য হয়ে ফিরে যাচ্ছে। এটাই 
হচ্ছে রিগিঙের নতুন পদ্ধতি। এবারের নির্বাচনে পুলিশ এবং প্রশানকে নির্লজ্জভাবে কাজে 
লাগানো হয়েছে, নইলে এবারে আপনাদের ক্ষমতায় আশা মুশকিল ছিল। নির্বাচনের পরবর্তীকালে 
আমরা দেখতে পাচ্ছি এই রাজ্যে সন্ত্রাস চলছে, চারিদিকে খুনখারাপি হচ্ছে। এই রাজ্যের 
্রাষ্্রম্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী বলেছেন খুন হচ্ছে এবং তিনি বার্থ। এই খুন-জখম তিনি রোধ 
করতে পারছেন না। এই অপদার্থ পুলিশ ও প্রশাসনকে যদি শক্তভাবে বলে দেওয়া হয় যে 
কোনও মূল্যে খুন-খারাপি রুখতে হবে। বামফ্রন্টের আমলে সবচেয়ে বড় মন্তান যে পুলিশ 
তাকে যদি বলে দেওয়া হয় তার চেয়ে কম শক্তিশালী গুগডাদের রুখতে হবে, তাহলে তারা 
নিশ্যয় পারবে। আজকে ওরা যখন আঘাত করাছে তার পাল্টা আঘাত নেমে আসছে বলে 
ওরা চিৎকার করছে। আগে ওরা এক তরফা আঘাত হানত। যদি এটা চলতেই থাকে 
তাহলে আগামী দিনে পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে এটা ভয়ঙ্কর হবে। তাহলে আগামী দিনে 
পশ্চিমবাংলার আরও অনেক নিরীহ প্রাণ চলে যাবে। এই রাজ্যপালের ভাষণে বলা হয়েছে 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা। কি অপদার্থ এই পশ্চিমবঙ্গের শাসক সরকার। মালদহ নয়, 
বাঁকুড়া নয়, খোদ কলকাতার বুকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গেল চার দিন ধরে। এই সরকারের 
একজন মন্ত্রী এবং তার মদতপৃষ্ট গুণ্ডারা এই কাজ করেছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
এইগুলোকে বন্ধ করার মতো ক্ষমত| নেই। যখনই কোনও বিপর্যয় নেমে আসে, সে ম্যালেরিয়া 
হোক, আদ্্রিকই হোক বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই হোক, তখনই এই সরকারের আসল চিত্র 
বেরিয়ে পড়ে। 


[2-40 - 2-50 77] 


এই সরকার অপদার্থ। ক্ষমতার ভৌরে পুলিশকে কাজে লাগিয়ে এই সরকার ক্ষমতায় 
টিকে আছে। আজকে এই সরকারের আমলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি ভয়ক্করভাবে চলছে 
এই সরকার। ৮৮ সালের মার্চ মাস থেকে '৯৪ সালের ৩১শে জানুয়ারি পর্যত্ত গুলি চলেছে 
১ হাজার ২শো ৯৬ বার। লক আপে মারা গেছে এক হাজার দুশো ছিয়ানব্বহ জন। 
আপনার আবার মানব অধিকার কমিশনের'কথা বলছেন। যে রাজ্যে পুলিশ লক আপে দুশো 
বিরাশি জন মারা যায়, সেই রাজোর রাজ্যপাল কি করে মানব অধিকারের কথা বলেন? 


সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই রাজ্যেই সবচেয়ে বেশি মানুষ লক আপে খুন হয়েছে। এর থেকে 
দুখের কথা আর কি হতে পারে? আপনারা তো অনেক ক্ষেত্রেই রেকর্ড করেছেন। 
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পশ্চিমবাংলার বেকারি, শিল্প এবং রগড় তো আমরা অনেক দিন ধরেই দেখছি। পশ্চিমবাংলার 
মুখ্যমন্ত্রী ৪৭০ দিনের বেশি বিদেশে কাটিয়েছেন। যাতে হাত দিচ্ছেন তাতেই রেকর্ড। সম্পত্তি 
বৃদ্ধিতে রেকর্ড, আত্মীয় স্বজনের সম্পত্তি বৃদ্ধিতে রেকর্ড, বিদেশ যাত্রায় রেকর্ড। এতদিন 
বিদেশে গিয়ে পশ্চিমবাংলার হাল হকিকত ফেরানোর চেষ্টা করছেন। কি করতে পেরেছেন? 
৯৩ সাল পর্যন্ত আমাদের রাজ্যে শিল্পের বিনিয়োগ এর পরিমাণ ৫শো ৪8৪ কোটি টাকা। ৯৪ 
সালের বিনিয়োগ আপনারা বলছেন নাকি ৪ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছে। সেটা 
অন্য রাজ্যের তুলনায় কত? আজকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ বেকার হয়ে রয়েছে। 
সাড়ে ৫২ লক্ষ বেকার। আর সেই তুলনায় এই রাজ্যের শিল্পের অবস্থাটা কি? শিল্পের অবস্থা 
শোচনীয়। আমরা কি দেখছি। আমরা দেখছি আমাদের রাজ্যে যে সমস্ত শিল্পপতি এসেছেন 
তারা সকলেই দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পপতি । একজনও প্রথম শ্রেণীর শিল্পপতি নন। একজনও 
প্রথম শ্রেণীর শিল্পপতি আমাদের রাজ্যে শিল্প স্থাপন করবার জন্য এগিয়ে আসেন নি। স্যার, 
টাটার কথা বলি অথবা রিলায়েন্স এর কথা বলি। জ্যোতি বাবু শিল্পপতিদের নিয়ে সেখানে 
শিল্প করার চেষ্টা করছে। (এই সময়ে মাইক বন্ধ হয়ে যায়।) 


মহম্মদ আনসারউদ্দিন ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি। 
আমার নামটা দু' নম্বরে ছিল। রাস্তায় প্রচণ্ড জ্যাম থাকার জন্য আটকে পড়েছিলাম। আসতে 
দেরি হয়ে গিয়েছে। এই কারণে আপনার কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি। এখন আমি আমার 
বক্তব্য রাখছি। গত ২দিন ধরে মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ ১০ই জুন তারিখে আমাদের 
সামনে রেখেছিলেন তার উপর আলোচনা আমরা শুনেছি। বিরোধী পক্ষের আলোচনা আমরা 
শুনেছি এবং মাননীয় বিরোধী দলের নেতা শ্রী অতীশ সিনহা মহাশয় বক্তৃতা শুরু করেছিলেন। 
পরবর্তী সময় আমাদের পক্ষ থেকে মাননীয় সদস্য আমাদের অদ্ধেয় শ্রী মুস্তাফা বিন কাশেম 
মহাশয় বক্তব্য রেখেছেন এবং সেই বন্তৃতাও শুনেছি। বিগত ২দিন ধরে আমি মনোযোগ 
দিয়ে বিরোধী দলের বক্তৃতা শোনার চেষ্টা করেছি এবং অনেক সদস্য যারা নতুন এসেছেন 
তারা বলেছেন বিধানসভা বিরোধীদের জন্য। কালকে একজন মাননীয় সদস্য বলেছিলেন, 
বিধানসভায় বিরোধীদের প্রায়োরিটি আছে। এখন তিনি নতুন, সবটা এখনও বুঝে উঠতে 
পারেন নি। কিন্তু তার মানে এটা নয় যে সরকারি দলের কেউ কোনও বক্তব্য এখানে 
রাখবেন না, আপনারাই সব বলবেন। তাহলে আপনারাই বলুন আমরা বসে থাকি। যাই 
হোক, আমাদের এখানে ভূমিসংস্কার সম্পর্কে বিরোধী দলের মাননীয় নেতা বক্তব্য রেখেছেন। 
বক্তব্য রাখার সময় বলেছেন ১০ লক্ষ একর জমি কংগ্রেস আমলে বিলি করা হয়েছিল। 
সমস্ত দিক ভেবেই আমরা বলছি যে ৯ লক্ষ ৫১ হাজার একর জমি বন্টিত হয়েছে। 
আপনাদের এটা মনে আছে, বিশেষ করে এখন যাঁরা প্রবীণ সদসা রয়েছেন তারা জানেন 
১৯৫৪ সালে, কংগ্রেস আমলে একটা ভূমিসংস্কার বিল পাস করা হয়েছিল। আমার যতদূর 
মনে পড়ছে, আজকে বিরোধী দলের নেতা শ্রী অতীশ সিনহা মহাশয়ের বাবা শ্রদ্ধেয় প্রয়াত 
বিমল সিনহা মহাশয় ভূমিসংস্কার মন্ত্রী ছিলেন। তার সময় একটা আইন পাস হয়েছিল। তখন 
ভূমি সংস্কার আইন পাস হয়েছিল এবং সেইসময় কিছু কিছু পাট্টা বিলি হয়েছিল। আমার 
বাড়ি হাওড়া জেলার ডোমজুড়ে। ওখানে একটা সিনেমা হলে মাননীয় সদস্য শ্রী সুব্রত মুখার্জি 
গিয়ে কিছু পাট্রা দিয়েছিলেন। অনেক বছর আগে তিনি পাট্রাগুলো দিয়েছিলেন কিন্তু সেগুলো 
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চাষীরা পান নি। আমাদের সঙ্গে তফাৎ এই জায়গায় যে আমর বলেছি যীরা ভূমিহীন তাদের 
আমরা এই জমিগুলো বিলি করেছি এবং ২৫.৩ লক্ষ একর পরিবারকে আমরা জমি দিয়েছি। 
বিরোধী দলের নেতা শ্রী অতীশ সিনহা মহাশয় আমার কাছে শ্রদ্ধেয় নেতা। কিন্তু আমি শুধু 
এটুকু বলছি যে তিনি সঠিক হিসাব দেননি। পশ্চিমবঙ্গের মোট কৃষি জমির প্রায় ৬০ শতাংশ 
ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষীদের অধিকারে আছে। 


[2-50 - 3-00 চ..] 


১৯৮০ সাল পর্যন্ত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির দিক থেকে এই রাজ্য দেশের অন্য অংশ 
থেকে পিছিয়ে ছিল। সপ্তম পরিকল্পনায় উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ ৩৪ শতাংশে পৌছেছে। 
এক্ষেত্রে তুলনীয় হরিয়ানায় ২৪ শতাংশ এবং পাঞ্জাবে ২৩ শতাংশ। *৯০ দশকের শুরুতেই 
সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবাংলা চাল উৎপাদনে শীর্ষ স্থান অধিকার করে। ৯৩-৯৪ সালে 
রাজ্যে হেক্ুর প্রতি চাল উৎপাদন ২,০১৩ কিলো গ্রাম, সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে ১,৭৪৪ কিলো 
গ্রাম। আইনটা আপনারা করেছেন, কিন্তু বিলি করেন নি, গরিব মানুষ বা ভূমিহীনদের হাতে 
জমি তুলে দেন নি। কিন্তু অনেক বাধা-বিপত্তি সত্তেও আমরা তা করেছি। হাওড়া জেলাতে 
কম আছে। তা সত্তেও শ্যামপুরে কিছু জমি আছে এবং জগতবল্লভপুরে কিছু আছে। একটা 
পরিবারের হাতে চার হাজার বিঘে জমি ছিল। বিগত ১৯ বছরে সেখান থেকে আমর 
২১০০ বিঘে জমি দখল করেছে এবং পাট্রা বিলি করেছি। বাকিগুলি করা যায় নি, কেস 
আছে। ঠিক ঠিক লোককে যে আমরা দিয়েছি, তার প্রমাণ হচ্ছে যে, চালের পরিমাণটা এত 
বেশি হয়েছে যে, আমরা সারা ভারতে প্রথম স্থানে চলে গেছি। এটা নিয়ে আপনাদেরও গর্ব 
করা উচিত, কেননা, পশ্চিমবঙ্গটা আমাদের আপনাদের-_সি. পি. এম., কংগ্রেস, বা অন্য 
পার্টির নয়, সবার। আমরা জন প্রতিনিধি জনগণ আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন নির্বাচিত 
করে, এই রাজ্য যদি কোনও কিছুতে উন্নতি করে, স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের তা নিয়ে গর্ব 
করা উচিত। এক্ষেত্রে তো আমরা পাঞ্জাব, হরিয়ানাকেও ছাড়িয়ে গেছি। ছোলা উৎপাদন ৬৭৩ 
কিলোগ্রাম, যেখানে সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে, সেখানে আমাদের এখানে ৯১১ কিলোগ্রাম। আলু 
সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে ১৫ হাজার, আমাদের এখানে ২২ হাজার। এইগুলো তো ভাবতে হবে। 
সামগ্রিক ভাবে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৭৫ লক্ষ টন থেকে ১৩৩ লক্ষ টনে পৌছেছি বিভিন্ন 
সীমাবদ্ধতা, বঞ্চনা থাকা সন্তেও। আমাদের এখানে অনেক জমিতে সারা বছর চাষ হয়। 
১৬৫ একরের বেশি জমি দো-ফসলি, তিন-ফসলি। এই হচ্ছে হিসাব। পাঞ্জাব ১৭৮ শতাংশ, 
হরিয়ানা ১৬৬ শতাংশ। এক্ষেত্রে সর্বভারতীয় গড় ১৩০ শতাংশ। কথায় বলে আমরা 
পশ্চিমবাংলার লোক, বাঙালিরা মাছে-ভাতে মানুয। সেখানে আজকে আমাদের এখানে মাছের 
উৎপাদন বেড়েছে। 


(প্রী কমল গুহ £ আপনি মাছের কথা আর বলবেন না। অন্ধপ্রদেশ, হরিয়ানার মাছ 
না এলে আপনাদের চলে না। মাছের কথা আর বলবেন না।) 
আমরা এবার মাছে ফার্স্ট হয়েছি। এবং এজন্য আমরা পুরস্কারও গেয়েছি। গত ১৮/১৯ 
বছরে যেখানে জাতীয়স্তরে বিকাশ হয়েছে ৬.৫ শতাংশ সেখানে পশ্চিমবাংলায় উন্নতি হয়েছে 
৮১১ শতীাংশ। মাছের মোট উৎপাদন ৮.৬ লক্ষ উনে পৌছেছে। 
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এর পরে দুধের কথায় আসছি। এর পরিমাণ ২.৫ লক্ষ মেট্রিক টন হয়েছে। ৭০ দশকে 
দুপ্ধ সম্পদ প্রায় ছিলই না। ১৯৯৩/৯৪ সালে ১,২৪৩-টি সমিতি, ৬০০ সদস্য বিশিষ্ট দুগ্ধ 
সমবায় গঠন করা হয়েছে। আবার গত বছর থেকে মহিলা পরিচালিত দুগ্ধ সমবায় গঠন 
করা হয়েছে। তার সংখ্যা ১৩৯-টি। এর সদস্য সংখ্যা ৮,৯০০ এবং দুগ্ধ সংগ্রহের পরিমাণ 
১০ হাজার ৪০০। 
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১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৩ সালের মধ্যে পশ্চিমবাংলায় বনাঞ্চল বেড়েছে ১৭১ বর্গ 
কি. মি.। কমলবাবু উত্তরবঙ্গের লোক, উনি এটা জানেন। এক সময় সারা দেশে এর বৃদ্ধির 
পরিমাণ ছিল ২২ বর্গ কি. মি। এটা আমার হিসাব নয়, “ফরেস্ট সার্ভে অফ ইগ্ডিয়া ১৯৯৩, 
থেকে নেওয়া হয়েছে। এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কারও লাভ করেছে। ১৯৭৭/৭৮ সালে দারিদ্রসীমার 
নিচে বাস করতেন মোট জনসংখ্যার ৫৮.৩ শতাংশ। আপনারা যে যে রাজ্যে ছিলেন এবং 
সারা ভারতবর্ষের গড় হিসাবে দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের পরিমাণ ৫৮.৩ শতাংশ। 
কিন্তু ১৯৯১ সালের হিসাব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে এ পরিমাণটা ২৭.৭ নেমে এসেছে। এই 
যে একটা সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে থেকে, অসহযোগীতার মধ্যে থেকে, অনেক বাধা-বিদ্বর 
মধ্যে থেকে এটা আমরা করতে পেরেছি এটা খুবই গর্বের বিষয়। অতীতে কেন্দ্রে কংগ্রেস 
সরকার ছিল তারা আমাদের বঞ্চনা করে গেছেন। যাই হোক আমরা সেই সংখ্যাটাকে কিছুটা 
হলেও উন্নত করতে পেরেছি। কিছু মানুষকে আমরা দারিদ্রসীমার উপরে তুলতে পেরেছি। 
একটা সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে দাড়িয়েও আজকে বামফ্রন্ট সরকার এই জায়গায় এসে পৌচেছেন। 
গরিব মানুষের কিছুটা দারিদ্র মোচন করতে পেরেছেন। এটা আপনাদের স্বীকার করতে হবে। 
পশ্চিমবাংলার মানুষ হিসাবে আজকে সেটা বলবেন না। আজকে তাইতো আপনাদের খাদ্য 
আন্দোলন দানা বাঁধতে পারছে না। খাদ্যের দাবিতে রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান করতে পারছেন 
না, ওই ব্রিগেড পর্যন্ত গিয়েই থেমে যাচ্ছেন। ওই পর্যন্তই আপনাদের দৌড়। আমি জানি শুধু 
বিরোধিতা করার জন্যই আপনাদের বিরোধিতা করা। কিন্তু আজকে আপনারা বাড়িতে গিয়ে 
ড্রয়িং রূমে বসে চিস্তা করবেন আমরা যে কথাগুলি বলেছি সেই কথাগুলির মধ্যে বাস্তবতা 
আছে কি না। সেই কথাগুলি সত্য কি না। যদি সত্য না হয়, তাহলে আপনাদের বক্তা আছে 
তার প্রতিবাদ করবেন এবং আগামী সোমবারও সময় আছে প্রতিবাদ করতে পারেন। আমি 
যে তথ্য দিয়ে বলছি সেই তথা ধদি ভুল হয়, আপনারা তা প্রমাণ করে দেবেন। ভারতে 
দারিদ্রতা কত, ১৯৯০ সালে গ্রামে ৩৭.৯৪, শহরে ৩২.৪১ ভাগ। ১৯৯২ সালে গ্রামে ছিল 
৪৮.৭৭ ভাগ আর শহরে ছিল ৩৩.৮৭ ভাগ। আপনাদের কাছে আমার আবেদন এগুলি 
একট্র ভাবতে হবে। আজকে আমরা এই বিধানসভায় মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর 
বক্তব্য রাখছি। পঞ্চায়েত-_পশ্চিমবঙ্গই দেশের একমাত্র রাজ্য যেখানে ঠিক ৫ বছর অন্তর 
নির্বাচন হয়। চার বার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে। আপনারা অনেক জায়গায় জিতেছেন, 
আমরাও বেশিরভাগ জায়গাতেই জয় লাভ করেছি এবং এখন পঞ্চায়েত পরিচালিত হচ্ছে। 
মাননীয় সদসা পঙ্কজ বাবু সেদিন বলছিলেন আমি তার বক্তব্য মন দিয়ে শুনছিলাম। জওহর 
রোজগার যোজনার ৮০ শতাংশ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের আর ২০ শতাংশ টাকা রাজ্য 
সরকারের, উনি ঠিকই বলেছিলেন। কিন্তু কার টাকা? এটা ভারতবর্ষের মানুষের টাকা। 
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আপনারা পশ্চিমবাংলা থেকে ৭৫ শতাংশ টাক! নিয়ে যান। ওই টাকা কেন্ত্রীয় সরকারের নয়, 
কাছ থেকে সেই টাকা এসেছে। জওহর রোজগার যোজনায় সেই ভাবে কাজ হয়েছে, আমরা 
উন্নয়নের কাজ করেছি। আপনারা ৭৫ ভাগ টাকা পশ্চিমবাংলা থেকে নিয়ে যান। আমরা দাবি 
করেছিলাম বারে বারে এই পশ্চিমবাংলা বিধানসভা থেকে। নতুন মাননীয় সদস্য যীরা এসেছেন 
তারা অস্বিকা বাবুর থেকে জেনে নেবেন। আমরা বারেবারে দাবি করেছি যে উল্টোটা করুন 
৭৫ ভাগ টাকা ফেরত দিন আর ২৫ ভাগ টাকা আপনাদের কোষাগারে রাখুন। কিন্ত কেন্দ্রীয় 
সরকার আমাদের সেই দাবি বারেবারেই নস্যাৎ করে দিয়েছেন। জওহর রোজগার যোজনার 
টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের নিজন্ব টাকা নয়, কোনও ব্যক্তির টাকা নয়, সেটা ভারতবর্ষের 
মানুষের টাকা, সেই টাকায় কাজ হয়েছে। সম্পদের পরিমাণ ৯৭.৫ শতাংশ এটা আমরা কাজ 
করেছি। সারা দেশে কি করেছেন আপনারা? ৭৩.৮ শতাংশ। আপনারা ৬৪.১০ শ্রমদিবস 
সৃষ্টি করেছেন। আর সারা দেশে হয়েছে ৩৮.৩ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত আইনে 
বাধ্যতামূলক ভাবে গ্রাম সংসদের নির্বাচনের ব্যবস্থা কর৷ হয়েছে। অথচ আপনাদের যেখানে 
পধ্যয়েত আছে সেখানে আপনারা তা করছেন না, এটাই আমাদের অভিজ্ঞতা। কিন্তু আমাদের 
পাটি পরিচালিত, আমাদের ফ্রন্ট পরিচালিত যে সমস্ত পঞ্চায়েত আছে সেগ্ডলোয় আমরা ঠিক 
সময়ে সঠিকভাবে গ্রাম সংসদের নির্বাচন করছি। অথচ আপনারা তা করছেন না। আপনারাই 
তদারকি ব্যবস্থা গঠন করার কথা বলেছিলেন! অতীতে আপনারা এটা বলেছিলেন। অথচ 
অতীতে আপনারা কখনও পঞ্য়েতের নির্বাচন করেন নি। ১৪, ১৫, ১৬ বছর ধরে আপনার 
পঞ্চায়েতের নির্বাচন করেন নি, পৌরসভার নির্বাচন করেন নি। আমর! "৭৭ সালে সরকারে 
আসার পর "৭৮ সালেই নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছিলাম। যে আইন আপনারা করে গিয়েছিলেন 
সেই আইনের চৌহদ্দির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা পঞ্চায়েতের নির্বাচন করেছিলাম এবং বর্তমানে 
তদারকি করার জন্য প্রতিটি জেলা পরিষদের বিরোধী দলের ঘিনি নেতা তাকে দায়িত্ব দেওয়া 
হয়েছে। তার জন্য আলাদা অফিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে, টেলিফোনের বাবস্থ৷ করা হয়েছে 
এবং প্রয়োজনে গাড়ির'ও ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি যে কোনও পার্টি পরিচালিত পঞ্চায়েত 
পরিদর্শন করতে পারবেন, সমস্ত কিছু চেক করতে পারবেন, এনকোয়ারী করতে পারবেন। 
এটা আপনারা কোনও দিন কোথাও ভাবতে পেরেছেন? হাওড়। জেলায় আমরা বিরোধী 
দলের নেতাকে আলাদা ঘর দিয়েছি, সেখানে বসে তিনি কাজ করছেন। বিভিন্ন পঞ্চায়েতে 
তিনি যাচ্ছেন। হাওড়া জেলায় আমাদের পঞ্চায়েত বেশি, তবুও তিনি সেসব জায়গায় 
যাচ্ছেন। আমরা পঞ্চায়েত সদস্যদের, প্রধানদের এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের তাকে 
শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে বলেছি। সেভাবে তিনি কাজ করছেন। এই সম্মান আমরা দিয়েছি। 
শুধু সম্মানই নয়, আমরা চাই পথ্ঠায়েতকে জনগণের পঞ্চায়েতে পরিণত কন্তে। পঞ্চায়েত 
ব্যবস্থাকে মানুষের মধ্যে নিয়ে যেতে চাই। তাই আমরা কোন পঞ্চায়েত কার দখলে তা দেখছি 
না-_ আমরা এভাবে দেখি না যে, ওটা সি. পি. আই. (এম)-এর পঞ্চায়েত, ওটা কংগ্রেসের 
পঞ্চায়েত। এসব কোনও প্রশ্নই আমাদের মধ্যে নেই। পশ্চিম বাংলায় এমন কোনও পঞ্চায়েত 
নেই, যেখানে আমরা একেবারে নেই, আবার পশ্চিমবাংলায় এমন কোনও পঞ্চায়েত নেই, 
যেখানে আপনারাও একেবারে নেই। কাজেই আমরা যেমন সব জায়গায় আছি, আপনারাও 
আছেন। কাজেই আমাদের উভয়ের যৌথ দায়িত্ব আছে। সে জন্যই আমরা পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে 
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সঠিকভাবে পরিচালনার মধ্যে দিয়ে তাকে জনগণের পঞ্চায়েতে পরিণত করার চেষ্টা করছি। 
(এই সময় সবুজ আলো জুলে ওঠে ।) 


আমার বলার সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু বলার অনেক ছিল-_আমাদের যাঁরা সদস্য 
আছেন তারা বলবেন। আমি শুধু এটুকু বলতে চাইছি যে, আমাদের সারা দেশে একটা 
সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এটা বুঝতে হবে। এই কয়েক দিন আগের জনগণের ভোটে 
আমরা যাঁরা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে এসেছি তাদের অনেক দায়িত্ব আছে। 
আজকে আমাদের সকলকে সারা ভারতবর্ষের কথা ভাবতে হবে। আজকে এমন একটা অবস্থা 
হয়েছে, কেন্দ্রে আপনারা নেই, আমরাও নেই, সেখানে যুক্তফ্রন্ট সরকার আছে। কিন্তু গোটা 
দেশে একটা সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে আসছে। শুধুই আমাদের বিরোধিতার জন্য 
বিরোধিতা করবেন, এই বিষয়টা কি আপনারা ভাববেন না! পশ্চিম বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে 
আপনারা এটা ভাববেন না? আমরা গর্ব করে বলি- বিশ্ব কবির পশ্চিম বাংলা। আমরা গর্ব 
করে বলি সি. আর. দাসের পশ্চিম বাংলা। অথচ আজকে গাড়িতে যখন আসছি তখন কি 
দেখলাম? 'জয় শিব-রাম” শ্লোগান দিয়ে মানুষ অটল বিহারী বাজপেয়ীর মিটিং শুনতে আসছে। 
সাম্প্রদায়িক শক্তি আজ আপনার, আমার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার বিরুদ্ধে আপনাকে 
আমাকে সজাগ হতে হবে, ভাবতে হবে। এই কয়েকটি কথা বলে, রাজ্যপালের ভাষণের 
ওপর যে ধন্যবাদ-সূচক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে, তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 
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শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র ৫ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, দিন কয়েক আগে রাজ্যপালের যে 
ভাষণ এই বিধানসভায় পেশ করা হয়েছে তার বিরোধিতা করে, আমাদের দলের 
সংশোধনীগুলোকে সমর্থন করে আমি কয়েকটি কথা হাউসের কাছে বলতে চাই। মাননীয় 
সদস্য এখানে বক্তব্য রাখার সময়ে অনেক কথা বলেছেন। যাইহোক, আমার সময় কম 
থাকার জন্য তার কিছু কথার উত্তর দেবার চেষ্টা করব। রাজ্যপালের ভাষণে প্রথমে বলা 
হয়েছে, নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে। আমি জানি আমাদের রাজাপাল 1 * * *] ওনার এখানে 
করার কিছুই নেই। মালদা জেলায় নির্বাচনকে প্রহসন পারণত করা হয়েছে। অবশ্য এটা শুধু 
মালদা জেলায় নয়, সারা পশ্চিমবাংলা ব্যাপী এই জিনিস হয়েছে। মালদা জেলার এস. পি. 
ডি. এম যখন কংগ্রেস প্রার্থী জিতেছে, তখনও তারা চেষ্টা করেছে কি করে তার সার্টিফিকেট 
আটকানো যায়। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র কথাটা বাদ যাবে। কারণ রাজ্যপালকে এই কথা 
বলা যায় না। 


শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র £ যাইহোক, যা বলছিলাম, আজকে মালদা জেলার নির্বাচন 
প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। সেখানে প্রবীণ কংগ্রেস-আই নেতা, শ্রী এ. বি. এ. গনিখান 
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চৌধুরিকে জেতার পরও তাকে ১১ ঘন্টা সার্টিফিকেট দেওয়া হল না, আটকে দেওয়া হল। 
কারণ হচ্ছে, সাবিত্রী মিত্রকে ডি. এমের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। আমি যেহেতু তার বিরুদ্ধে 
টি. এন সেশনের কাছে কমপ্লেন করেছি বলে। সেইজন্য সার্টিফিকেট আটকে রেখে দেওয়া 
হয়েছিল জেতার পরেও । তা সত্বেও রাজ্যপাল মহাশয় তার ভাষণে বলেছেন রাজ্যে নির্বাচন 
সুষ্ঠু হয়েছে। আজকে শুধু মালদা জেলায় নয়, সারা পশ্চিমবাংলায় নির্বাচন থেকে শুরু করে 
নির্বাচনের পরেও, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলি, জলপাইগুড়ি, কলকাতার চেতলা, সাউথ 
২৪-পরগনা, গার্ডেন রীচ প্রভৃতি সমস্ত জায়গায় ১/২টি খুনের নজির সৃষ্টি করছে এই 
বামফ্রন্ট সরকার। তবুও বলছেন, নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে, আইন-শূঙ্খলার পরিস্থিতি ঠিকই ছিল। 
আমি কিছুক্ষণ আগেই মেনশন করেছিলাম শালবনীর ব্যাপারে । সেখানে আই. এ. এস, আই. 
পি. এস অফিসাররা যদি এইরকম করে সেটা আমাদের মেনে নিতে হবে? আমি আজকে 
এই কথা বলতে চাই, এখানে আমাদের ৮২ জন সদস্য এই হাউসে এসেছেন। কিন্তু আরও 
৪০ জন সদস্য জিতে আসতে পারত। কিন্তু আপনারা বিগিং করে তাদের হারিয়ে দিয়েছেন। 
যদি হাইকোর্ট অর্ডার দেয়, যদি রি-কাউনটিং আবার হয় তাহলে সেই সমস্ত সদস্যদের এখানে 
হাজির করতে পারব বলে আমি মনে করছি। এখানে মাননীয় সদসা বললেন, মৎস্য চাষে 
পর পর ৬ বার প্রথম হয়েছি। ৮/১০ বার মৎস্য চাষে প্রথম হওয়া কোনও বীরত্বের ব্যাপার 
নয়। সারা ভারতবর্ষের মানুষ মাছ কম খায়, পশ্চিমবাংলার মানুষ মাছ কিছু বেশি খায়। তাই 
প্রথম হওয়া কোনও ব্যাপার নয়। দ্বিতীয় কথা বলেছেন, পঞ্চায়েতে ওনারা ভাল কাজ 
করেছেন। জে, আর. ওয়াইয়ের টাকা কেন্দ্রের টাকা, সরকারের টাকা। আমরা কখনও বলেছি 
যে এই টাকা আমাদের টাকা? আমারও বক্তবা হচ্ছে এই টাকা জনগণের টাকা। এখন 
জনগণের টাকা নিয়ে আপনারা কি করেছেন সেই কথা আমি বলছি। জওহর রোজগার 
যোজনার টাকার ৮০ ভাগ টাকার মধ্যে এখন পর্যন্ত ২০ পারসেন্ট টাকা এরা খরচা করতে 
পারেনি। লজ্জার কথা। জওহর রোজগার যোজনার টাকায় ভূমিহীনাদের বাড়ি রাস্তা-ঘাট, নালা 
কাটা, প্রাথমিক স্কুলগুলিকে রিপেয়ার করা, পানীয় জলের বাবস্থা করা, ইন্দিরা আবাস প্রকল্পের 
মাধ্যমে গরিব মানুষদের বাড়ি তৈরি করার জন্য টাকা দেওয়া হয়। ১৯৯৪-৯৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে 
জে. আর. ওয়াইয়ের টাকা সঠিক ভাবে খরচা করতে না পেরে সারা ভারতের রাজ্য এবং 
(কন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পঞ্চায়েত এরা ১৩ পজিশনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আমি এখানে 
বলতে চাই, ৯৫-৯৬ সালে পশ্চিমবাংলায় গ্রামোন্নয়ানের জন্য কেন্দ্রের কীছ খোর পঞ্চায়েত 
দপ্তরের মাধ্যমে জে. আর. ওয়াই খাতে টাকা পেয়োছেন ৬৬৯ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। ৩১শে 
মার্চের মধ এই টাকা খরচ করতে হবে। কিন্তু কী (দেখলাম ৬ই মা ৯৬ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ 
এগারো মাসে খরচ করতে পেরেছেন আমাদের কর্মবীর সূর্যকান্ত মিশ্র মহাশয় মাত্র ৩৫৩ 
(কোটি টাকা। ৩১৬ কোটি টাকা খরচ করতে পারলেন না। অথচ এখানে চিৎকার করছেন 
কেন্্র টাকা দিচ্ছে না। আশ্চর্য ব্যাপার। এখানে পঞ্চায়েত অফিসগুলোকে আপনারা পার্টি 
আকিসে পরিণত করেছেন। পঞ্চায়েতকে আপনারা জনমুখি করতে পারেন নি। প্রতি পঞ্চায়েতে 
সি পি. এম. এর লাল বাণ্ডা টাঙিয়ে দলবাজি করছেন। মানে রাখবেন 'জে- আর. ওয়াই এর 
টাকাতেই আপনাদের পার্টিটা চলছে, জে. আর. ওয়াই এর টাকার জন্যই সি. পি. এম. রাজ 
কায়েম রয়েছে এবং এর জনাই সূর্য বাবুর প্রমোশন হয়েছে বলে মনে করি। আর একটা 
কথা বলতে চাই এস. সি. এস. টি. সেল, মাইনরিটি সেল এবং ও. বি. সির উন্নয়নের 
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কথা আপনারা মুখে বলেন অথচ বাস্তব চিত্র হচ্ছে এই এস. সি. এস. টি. সার্টিফিকেটের 
জন্য বছরের পর বছর মানুষ হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সমস্ত জেলাতেই এক চিত্র দেখা 
যাচ্ছে। ওরা বলবেন আমরা ভাল কাজ করেছি। এস. সি. এস. টি. মাইনরিটি সেলের কথা 
বলেন, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এখানে মাইনরিটি গ্রুপ কতটা এগিয়েছে? আমি মালদহ জেলার 
কথা জানি, গনিখান চৌধুরি এবং সান্তার সাহেবের আমলে যা চাকরি হয়েছে, তারপর আর 
কোনও চাকরি হয়নি। যদিও বা প্রাইমারি স্কুলে টিচার নেওয়া হচ্ছে, তাও সেখানে হাজার 
হাজার টাকা নেবার অভিযোগ উঠছে। এই রাজ্যে ২২ পারসেন্ট হচ্ছে মাইনরিটি। কিন্তু 
চাকরি পাবার ক্ষেত্রে পাঁচ পারসেন্টেরও কম চাকরি পাচ্ছে, এটা লজ্জার বিষয়। এছাড়া আছে 
এ সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দেবার ব্যাপার। আপনারা তা দিচ্ছেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের যে ১৫ 
দফা কর্মসূচি আছে, সেই অনুযায়ী কাজ করছেন না। ও. বি. সি."র ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার 
১০৭টি সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দিচ্ছে, কিন্তু আপনারা দিচ্ছেন মাত্র ৪২টি সম্প্রদায়কে বক্তব্য 
দীর্ঘ না করে আমি বলতে চাই, আপনাদের জমানায় আপনারা এই ঘরে এক রকম কথা 
বলছেন এবং বাইরে একরকম কথা বলছেন। কিন্তু বাংলার আসল চিত্রটা অন্য রকম। এই 
জন্যই আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি যে মালদহে ১১টা সিটই আমরা পেতাম, আপনারা 
রিগিং করে কয়েকটা ছিনিয়ে নিয়েছেন। আপনাদের এই রকম অবস্থার জন্যই আপনারা 
জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন আর কংগ্রেস ঢুকছে। এই কথা বলে রাজ্যপালের 
ভাবণের উপর ধন্যবাদ সুচক প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবং আমাদের আনা সংশোধনীকে 
সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তবা শেষ করছি। ্‌ 
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শ্রী মহঃ সোহরাব £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপাল গত ১০ই জুন 
তারিখে যে ভাষণ এই সভায় দিয়েছেন, আমি তাকে সম্পূর্ণ ভাবে বিরোধিতা করছি। এই 
কারণে বিরোধিতা করছি যে, তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন সেটা অসত্যে ভরা ।'বাস্তব অবস্থার 
সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার আগে আমাদের দলের 
সদস্যরা পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের সময়ে কী কারচুপী হয়েছে, নির্বাচনেল রে কোথায় কী 
সন্ত্রাস চলেছে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলেছে, শিল্প কী অবস্থা 'এসেছে, স্বাস্ক্ে কী অবস্থা হয়েছে, 
এগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। আমার সময় কম থাকার জন্য আমি এই বিষয়গুলির 
দিকে যাচ্ছি না। আমি অন্য একটি বিষয় আপনার সামনে তুলে ধরছি। সেই বিষয়টি হচ্ছে 
শিক্ষা সম্পর্কে। আজকে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য চলছে, যে বিশৃষ্কলা চলছে, 
সেই সম্পর্কে আমি এই হাউসে বলতে চাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে 
রাজীব গান্ধী যখন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি এই দপ্তরের নাম দিয়েছিলেন হিউম্যান 
রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট। আজকে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে সেই দপ্তরের ক্ষেত্রে 
১৫ নশ্বর অনুচ্ছেদে একটা কথা বলা হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, 
রাজ্যপালের ভাষণে ইংরাজি বইয়েতে যে কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে বাংলায় বইয়েতে যে 
কথা বলা হয়েছে তার কোনও মিল নেই। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ৬ জন মন্ত্রী রয়েছেন, 
কিন্তু এগুলি দেখার কেউ নেই। রাজ্যপালের ভাষণের ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদে যেখানে ইংরাজিতে 
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বলা হয়েছে, দি প্রোগ্রাম অব লিটারেসি ত্যাণ্ড প্রাইমারি এডুকেশন উইল বি ফারদার 
ইনটেনসিফায়েড, সেখানে বাংলা বইয়েতে লেখা হয়েছে, স্বাক্ষরতা এবং প্রাসঙ্গিক শিক্ষা 
বিষয়ক কর্মসূচিগুলি রূপায়ণের প্রচেষ্টা ব্যাপকতর করা হবে। এখানে প্রাইমারি এডুকেশনের 
বাংলা হয়ে গেল প্রাসঙ্গিক শিক্ষা। শিক্ষা দপ্তরের যারা এটা তৈরি করেছেন, তাদের শিক্ষা 
সম্পর্কে কোনও জ্ঞান নেই, থাকলে আশা করি এটা তারা করতেন না। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এবারে আমি টেকস্ট বুক সম্পর্কে আসছি। আপনি জানেন 
যে ৫ম শ্রেণীতে সরকারি দপ্তর থেকে বই দেওয়া হয়। আমরা দেখছি যে বছর শেষ হয়ে 
গেলেও ছাত্ররা বই পায়না। আমরা যারা হাই স্কুলের সঙ্গে যুক্ত আছি, আমি নিজে একটা 
হাই স্কুলে ৩৭ বছর ধরে শিক্ষকতা করছি, আমি একজন হেড মাস্টার, আমি এই বকম 
নৈরাজ্য শিক্ষা ক্ষেত্রে আগে কখনও দেখিনি। আমার স্কুলেতে ৫ম শ্রেণীতে 8/৫ শত করে 
ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। একাডেমি সেশান শেষ হতে চলেছে কিন্তু এখনও কোনও বই পাওয়া 
যায়নি। রাখাল যেমন মাঠে গরু, ছাগলকে আগলে রাখে, আমাদের শিক্ষকদেরও কাজ হচ্ছে 
স্কুলে কিছু না শিখিয়ে ছাত্রদের আগলে রাখা । আজকে এই রকম একটা অবস্থার মধো দিয়ে 
শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে বহু 
স্কুলে মেয়েদের বলা হচ্ছে যে, তোমরা তিন দিন আসবে, আর ছেলেদেরও বলা হচ্ছে যে, 
তোমরা তিনদিন আসবে। এই হচ্ছে অবস্থা এবং এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা 
ব্যবস্থা চলছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে কাগজে বের হয়েছে যে, ওয়েস্ট বেঙ্গল 
হায়ার সেকেণ্ডারি এডুকেশন কাউ্সিল থেকে বলা হয়েছে যে একজামিনার পাওয়া যাচ্ছে না। 
৩ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছে, তাদের ভাগ্য নিয়ে কিভাবে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। নিখিল 
বঙ্গ শিক্ষক সমিতি থেকে ডেকে এনে খাতা দেখা হচ্ছে এবং তাদের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর 
ভাগ্য নির্ধারণ করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বুকে আজকে এই জিনিস হচ্ছে। দিস ইজ দি 
পিকচার অব এডুকেশন। গতকাল খবরের কাগজে বেরিয়েছে যে, হায়ার সেকেপ্ডারি কাউ্গিলের 
সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারি, এরা বলেছে যে আমরা কাজ ছেড়ে চলে যাব। এই রকম 
একটা অবস্থার মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা চলেছে। আজকে হায়ার সেকেণ্ডারি 
সিলেবাসের সঙ্গে মাধ্যমিক বোর্ড সিলেবাসের কোনও মিল নেই। গোটা ভারতবর্ষই শুধু নয় 
সারা পৃথিবী বলছে ফিজিকাল এডুকেশনের উপর জোর দিতে। ১৯৭৬ সালে নতুন সিস্টেম 
অফ এডুকেশন যখন চালু হয়েছিল তখন ওয়ার্ক এডুকেশনের সাথে সাথে ফিজিকাল 
এডুকেশনও ছিল, কিন্তু বর্তমানে এডুকেশন কমিশন মাধ্যমিক সিলেবাস থেকে ফিজিকাল 
এডুকেশন তুলে দিয়েছে। আর শিক্ষক যারা তাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হল। ১০ হাজার 
শিক্ষক, যীরা অবসর গ্রহণ করেছেন, কিন্তু প্রি-৮৬ হ্কেলে তাদের কোনও রিলিফ দেওয়া 
হয়নি। আমরা এ ব্যাপারে যখন আমাদের 'শিক্ষক কংগ্রেসের' পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে 
দেখা করেছিলাম সেখানে অসীমবাবু এবং কান্তিবাবু এঁরা দুজনেই উপস্থিত ছিলেন। তারা 
বলেছিলেন__হা, এটা হয়েছে তারা রিলিফ পাননি। সেখানে অসীমবাবু বলেছিলেন-_বিষয়টা 
অমরা দেখছি। কিন্তু তারপর তিনি একটি অর্ডার যা বের করলেন তাতে বলা হল, যাঁরা 
৩১.১২.১৯৮৫ পর্যন্ত রিটায়ার করবেন কেবলমাত্র তারাই প্রি”৮৬ স্কেলে রিলিফ পাবেন, আর 
কেউ পাবেন না। আমার খবর, ৩১.১২.১৯৮৫ তারিখের ঠিক আগে অসীমবাবুর মা 
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[* *  * ] রিটায়ার করেছিলেন এবং তাঁকে রিলিফ দেবার উদ্দেশ্যেই এ অর্ডারটা বের 
করা হয়েছিল। দিস ইজ দি পিকচার। এঁ তারিখের পর্ব যাঁরা রিটায়ার করেছেন তারা প্রি- 
৮৬ স্কেলে রিলিফ পাবেন না। বর্তমানে থার্ড পে কমিশন বসেছে, কিন্তু শিক্ষকগণ এখনও 
পর্যস্ত সেকেগ্ড পে কমিশনের রোপার কোনও সুযোগ পাননি। 
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মিঃ ডেপুটি ম্পিকার £ নামটা বাদ যাবে। 


শ্রী মহম্মদ সোহরাব £ মিঃ ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, ৩১.১২.১৯৮৫ তারিখে নির্দেশিত 
অর্ডারের সুযোগ মৃণালিনী দেবী পান তাতে আমার দুঃখ নেই, কাস্তিবাবুও রিটায়ার করার 
তিন দিনের মধ্যে পেনশন পেয়েছেন বলে বলেছিলেন, আমি তাতে খুশি, কিন্তু কাস্তিবাবু 
তিনদিনের মধ্যে পেনশন পাবেন আর ১০ হাজার শিক্ষক রিটায়ারমেন্টের দীর্ঘদিন পরেও ফ্যা 
ফ্যা করে ঘুরে বেড়াবেন।__এখানেই আমার আপত্তি। দিস ইজ মাই হাম্বল সাবমিশন, মাই 
পয়েন্ট। মৃণালিনী দেবী পান, কান্তিবাবু পান-_ আমরা খুশি, কিন্তু আমরা সেটাই চেয়েছি। 
আজকে পেনশন না পেয়ে অবসর প্রাপ্ত শিক্ষকরা আত্মহত্যা করছেন। দেখা যাচ্ছে, পেনশনের 
ক্ষেত্রে কোনও নর্ম নেই। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্বেও ..... 


(নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় এই সময় বক্তার মাইক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়) 
[3-30 - 3-40 চ67%.] 


শ্রী কমলাক্ষী বিশ্বাস ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, গত ১০ই জুন মাননীয় রাজ্যপাল 
মহাশয় এখানে যে ভাষণ রেখেছেন তার উপরে যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এসেছে আমি সেই 
ধন্যবাদ সুচক প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখতে চাই। মাননীয় রাজ্যপাল তার 
ভাষণের মধ্যে এখানে নির্বাচন সুষ্ঠু ভাবে হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। নির্বাচন যে সুষ্ঠ 
ভাবে হয়েছে তার প্রমাণ হচ্ছে কংগ্রেস এখানে ৮২তে দাঁড়িয়েছে। আমরা নীতি মান্য করি : 
বলেই কংগ্রেসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে মাননীয় সদস্য সুনীতি চট্টরাজ্য মহাশয় 
বলছিলেন যে আমরা এখানে নাকি রিগিং করে এসেছি। রিগিং করে আজকে কংগ্রেস 
ভারতবর্ষ থেকে উৎখাত হয়ে গেছে। 


06 :. * 2%081860 85 0100160 0 1106 07911] 


[0190059910৭ 0োব 909৬12085 £001071295 243 


তরী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ স্যার, অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার। মাননীয় সদস্য বলছেন 
যে কংগ্রেস ভারতবর্ষ থেকে উৎখাত হয়ে গেছে। কংগ্রেস হেরে গিয়েও পেয়েছে ১৪১, আর 
সি. পি. এম. পেয়েছে ৩১। সুতরাং কংগ্রেস সম্পর্কে এই কথা বলে উনি সভাকে মিথ্যা 
কথা বলেছেন। 


শ্রী কমলাঙ্ষ্মী বিশ্বীস $ আমি আমার কথার মধ্যে দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করব যে 
এখানে উন্নতি হয়েছে কি হয় নি। কুড়ি বছর আগে গ্রামে গেলে দেখা যেত যে মানুষ বলছে, 
খাদ্য চাই, বন্ত্র চাই। আজকে আর গ্রামের বুকে সেই অবস্থা নেই। গ্রামের মানুষ আজকে আর 
সেই জায়গায় নেই। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে এখানে একটার পর একটা উন্নতি হয়েছে। যার 
ফলে গ্রামের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। তাই আজকে আর গ্রামের মানুষকে শহরে গঞ্জে 
দেখা যায় না। গ্রামের বুকে দোকান খুলে সে তার জীবিকা নির্বাহ করছে এবং ছেলেমেয়েদের 
পালন করছে। এটা কি উন্নতির পরিচায়ক নয়? গ্রামে আপনাদেরই বাড়ির পাশে আজকে যে 
দোকান চলছে, সেখানে সবকিছু মালপত্র পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আগে গ্রামে মালপত্র পাওয়া 
যেত না, তারজন্য শহরে যেতে হত। পশ্চিমবাংলার মানুষ আস্তে আস্তে জেগেছে। গ্রামের 
মানুষ তার দুঃখকষ্ট দূর করার জন্য ছোট ছোট কারখানা গড়েছে। এইসব করে তার আর্থিক 
ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। স্বনিযুক্তি বিভিন্ন প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে--কৃষি খামার করে নিজেদের 
রোজগারকে বৃদ্ধি করেছে। যার ফলে যার খড়ের চাল ছিল সে আজকে টিনের চাল লাগাচ্ছে 
এবং যার ক্ষমতা আরও একটু বৃদ্ধি পেয়েছে সে ঘরে পাকা ছাদ দিচ্ছে। আজকে এটাই হচ্ছে 
গ্রামের চিত্র। এটা পশ্চিমবাংলার উন্নতি নয়? আপনারা যে কথা বলছেন যে, গ্রামে গঞ্জে 
শিক্ষার অবনতি.হয়েছে, সেই ব্যাপারে আমি বলব যে, গ্রামে গেলে আপনাকে এখন গ্রামের 
মানুষ বলবে, 'দাদা, আমার ছেলেটাকে স্কুলে ভর্তি করে দেবেন?' এই অবস্থা আগে ছিল না। 
আপনাদের সময়ে গ্রামে স্কুল ছিল না, কলেজ ছিল না। এগুলো এই বামক্রন্টের আমলেই 
হয়েছে। প্রতিটি গ্রামে প্রাইমারি স্কুল আছে এবং সেখান থেকে ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা দিয়ে 
পাশ করছে। তার ফলেই আজকে স্কুলে ভর্তির সমস্যা দেখা দিচ্ছে। প্রাইমারি স্কুলগুলিতে 
ছাত্রসংখ্যা আজকে বেড়েছে। আজকে বাবা মায়েরা তাদের প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে আজকে স্কুলে 
ভর্তির সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আমরা অন্তত গর্ব করে বল্পতে পারি এই বামফ্রন্ট সরকারের 
আমলে খাদ্য দাও, চাল দাও, কেরোসিন তেল দাও বলে আন্দোলন করতে হচ্ছে না। প্রফু 
সেন মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন খাদ্য আন্দোলন যেভাবে তুঙ্গে উঠেছিল যার ফলে বসিরহাটের 
নম্তরুল ইসলামকে এবং কৃষ্ণনগরের আনন্দ হাইতকে পুলিশের গুলিতে মরতে হয়েছিল। 
এইসব দিনগুলোর কথা ভোলা যায় না। তারপরে আইন শূষ্থলার কথা উঠেছে, আজকে যদি 
রাজ্যে আইন শৃঙ্থলা না থাকত তাহলে মা বোনেরা রাত্রে ভি. ডি. ও সিনেমা দেখে নিশ্চিত 
ঘরে আসছেন কি করে? ঘরে সোনা দানা রেখে মানুষ তো বেরুতে পারছে। তারপরে গ্রামের 
যেসব রাস্তাঘাটে অবস্থা খারাপ আগামী দিনে সেগুলো যাতে ভালভাবে তৈরি হয় তার 
ব্যবস্থা নেবেন। যেসব এলাকায় বিদ্যুৎ নেই, রাস্তাঘাট ঠিকমতো তৈরি হয় নি সেগুলো 
ঠিক্*তো করতে হবে এইকথা বলে রাজ্যপালের ভাষণের উপরে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাবকে 
সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ, ইনক্লাব জিন্দাবাদ। 
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গী মুললান অক্মব : দিজ্তহ আন্ষ জহ, যন মান্তর লন আ অহন 
ভ্ববনর্ব ভাত নী ইঙ্া কি ই জীহ ও জ্বর ঈ ক ভউঁ ঘগ্থিম নর্যাল . 
ম নকল ভী গ্বান্লি ঘট লহীক্ট জী হলকলল স্্সা ই অন্ত অহালহ অন্তুলিঘাহ 
ই। ট্লক্ষলল ল ন্তুল জাহানা উ্জা ই। ভললীয কন্বণ ঘ ক্ষি ভুল ভ্রাহানা 
নিভাক ল ভীলা উই। লক্ষিল অন্ত নিভ্তা জীহ তুই অলী ক্দী শী ঘিন্ত লতা 
যা উ। জাজ নরমাল ম হীজালা-ঘ্ব-হাল ভুল ভ্বীনা উ্। জঙ্ত্হ্ঘিল ঈ ভুল 
ভী হ্ভা উই হ্বান্লিসি লীঙী ক্লা জীনা লুহিক্ষল ভী বাতা উ। হ্ীক্ষহ অহ, 
যারনহ জান্ন ন অল ভ্ুবনহ ল নুন্তুল অভী-নভী নাল ষ্ভী উ, নর্মাল ম 
তনমলি ভী হন্তা উ্ অ্রাল আবী ন্ররু হভ্বা উ্, ব্র্াল ম ন্ল-ল্কাহভ্রান লম 
হন উ। 

জবী্ষহ জহ, লী ন্র্াল 30 লাল ঘন্তল ঘুই ইছা লি, ভুল্ত্পরীন লি, কল- 
কাহন্রান দি ঘভুলা সা কত্না খা, ঘন্তলা লঙল্রহ অহ ভীলা শা। অন 16 
নকন্রহ লী জা বাতা ই। তভ্তিজা শী মী দিত নর্মাল ই। জাজ 19 লাল লি 
হুল্ভফ্ীযষলাহ্ুহাল ক্ক লাম ঘহ্‌, হুল্ভ্ীন ক লাস ঘহ ক্ষাত্হী ম্বাতু হবী। 
আহ্‌ ভজী ক্র নন্তল ল্বল্বল অন্তু কী লক্ষব জল্ছল আ হই ই। বল্ল নন্তু, 
জ ঘী আআঘহী কী হুন্তভ্লীন ক্ষা তীল্কা ভ্িঘ ই। ম জাননা ভ্যান্ত্া কি ওলক্ধ 
ঘা ক্িনলী নভী-তী হুন্ত্ীন উই জীহ কন্া-ভ্ভী হু উ্। ঘী মী জল 
জা দিঅহলল ন্বলান ই, তনক্কী লক্কহ নিহুহা অক্ষত মী জানী উ। লী জাননা 
নামা ক্ষি দী জী অল কা হল্তক্পীন ক নাই ল না অনুমন উই, আহ 
ক্লিললা হৃন্তভ্লীন নী জা হই ই। জান তীতভী জী হান্লিত্ু মহন ল 
হাসিলঅব্বা ক্কা ক্লাহ-নাহ ক্ষত হষ্ট উ তলক্কা ক্কার্চী নত্বলাদী উহু উ। লিনল 
ঘহি্ন নাল লি ত্ক জানা শী বুন্তভীল ক লাল দহ লবালা লন্তী ল্বান্তল 
ই। জ্মীলি নানু কধ নল্থু অহনানী জী ন্রনহু জীহ হিল্লী ল ভ্ীলি নানু ঈ 
লাশ তিলহ জল উ্। হলল ভাতা ভ্যালি নানু ক্ষ হীফা উ্ লক্ষিন তাতা ঘুম 
কাল মন ঘা নল্ভী লবা্দী। ভ্রীর-বীন্ল লি কমী-ত্পী মীনা নানু ত্র 
মী ম. ঘৃক্ত হৃল্তহক্যু ব বন উ্। 19 লাল ল ভ্যালি নান্বু 40 নাহ : 
হন্তস্্ীয়লাহুসঙ্গান ক্ষ লাম ঘহ্‌ নিহ্্া মত। হুল 40নাহ ক ঘ্রিব্হা অঙ্ক 
উ জ্যালি নানু মুক্ষ কী ক্িলা হৃন্তক্ীল নিত বি লি আনললা ভ্ছান্না সত 
মি আহ্‌ নী আহু লি আনলক্কারহী লী ক্কি হুন্কুজ্জীল ঈ₹ লাল অব কীহুবরতন্বাজল 
জআঘা ই, নীলা লভ্ভী। ভা ব্রহীঅযাহী হিঘ্‌ ই ভ্যালি আনু। 1977 মি ব্রক্কাহী 
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নি জনতা 1?লান্ব শী জান 60লান্ত্ সতী যযা সা স্থান জ্বীন বানু নন্থী 


চাভ্তান অ্রলাল ল নন্বী জা হই উ্। 


[3-40 - 3-50 ৮14.] 


পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুদের জন্য তো অনেক কথা লিখেছেন, অনেক কিছু করেছেন 
সংখ্যালঘুদের জন্য। অনেক কিছু নাকি করা হচ্ছে সংখ্যালঘুদের জন্য। আমি জিজ্ঞাসা করতে 
চাই, ১৯ বছরে তো হাজার হাজার চাকরি হয়েছে, কিন্তু আমাদের রাজ্যে যারা সবচেয়ে বড় 
সংখ্যালঘু সেই সংখ্যালঘুদের মধ্যে কত সংখ্যক লোক আছে, তার পারসেনটেজ হচ্ছে, 
২৪.৮৪, অর্থাৎ প্রায় ২৫ শতাংশর কাছাকাছি, তাদের জন্য আপনারা কি করেছেন? চাকরির 
কি ব্যবস্থা করেছেন? '৫৭ সালের রেকর্ড আমাদের কাছে রয়েছে, মুসলিমরা তখন ২৫ 
শতাংশ ছিল, ঘাটতি হতে হতে আজকে সেটা হয়ে গেছে ২ শতাংশ। ১৯ বছরে আপনারা 
কত চাকরি দিয়েছেন? আমাদের কাছে যা হিসাব আছে, জ্যোতিবাবুর ডিপার্টমেন্টে, হোম 
(পারসোনাল) আযডমিনিস্ট্েশন থেকে হিসাব দিয়েছিল কত মুসলিম চাকরি পেয়েছে, মাত্র ২ 
শতাংশে, কেন্দ্রীয় সরকারেরও একই অবস্থা। আপনারা এখানে যে ডিপার্টমেন্ট করেছেন, উ্দু 
আ্াকাডেমি ডিপার্টমেন্ট করেছেন তার জন্য কত ব্যয় করেছেন? হরিয়াণ ৫০ লক্ষ টাকা উদ 
আাকাডেমির জন্য দিয়েছে, দিল্লির ইউনিয়ন টেরিটোরি ১ কোটি টাকা দিয়েছে। আপনারা 
সেখানে কত দেন, ১৯ বছর ধরে মাত্র ১০ লক্ষ টাকা বাজেটে, তার মধ্যে ৩৫ জন উর্দু 
আ্যাকাডেমির কর্মচারী আছেন, তাদের মাইনে দিতে হয়। ই. এম. এস. নানুদ্িপাদ '৫৭ সালে 
যখন কেরলে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণের আন্দোলন করেছিলেন, এই. 
সংখ্যালঘু আসামে আছে, কর্ণাটকে আছে, অন্ত প্রদেশে আছে, বিভিন্ন জায়গায় আছে, এই, 
ব্যাপারে আমি জ্যোতিবাবুর সঙ্গে দেখা করে জানতে চেয়েছিলাম সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে, তিনি 
বলেছিলেন, হ্যা আমরা জানি, এখানে মুসলিমরা চাকরি পায়না। কিন্তু বাধাটা কোথায়? আমি 
অনুরোধ করব, আজকে এই সভা থেকে ঠিক করা হোক, ত্যােম্বলিতে বিল আদা হোক 
মুসলিমদের জন্য, যদি দয়া করতে চান; সংখ্যালঘু কমিউনিটি আপনারা বলেন, তাদের সংখ্যা 
২৫ শতাংশ, তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাক। আজকে খবরের কাগজ পড়লে আঁপনারা 
দেখতে পাবেন, আপনার অঞ্চলের থানায় গেলে দেখতে পাবেন, কোর্টে যাবেন দেখতে পাবেন 
১০০ জন আসামী ধরা পড়লে ৮০ জন হচ্ছেন মুসলিম। এর প্রধান কারণ কি, তার কারণ 
হচ্ছে অর্থনীতি। তারা পড়াশুনা করছে চাকরি পাচ্ছে না। তাদের ছেলেদের ভাল স্কুলে 
আউমিশন করাতে পারছে না। সেইজন্য তাদেরকে এডুকেশনে, চাকরিতে সংরক্ষণ, দিতে হবে। 
বড় বড় হাউসিং স্কীম হচ্ছে, ক্তজন সেখানে ঘরবাড়ি পাচ্ছেন? তাদের ব্িগুলির অবস্থা 
দেখুন। মিউনিসিপ্যালিিতে যে বসতগুলি আছে, আসানসোলে যে বসতিগুলি আছে কীমারহাটি 
এলাকায় যে বন্তিগুলি আছে, সেই বস্তিগুলি দেখুন, সেখানকার বস্তির মানুষ, থাকতে পারে 
না। কুকুর বেড়ালের মতো একটা ঘরে ২০/২৫ জন থাকছে। কলকাতা শহরে রাজাবাজারে 
চলে যান, পার্শিবাগানে চলে যান, দেখবেন একই অবস্থা। ওয়া ব্যাঙ্ক এর যে কোটি কোটি 
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থাকার জায়গা নেই, নিজেদের ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার জন্য স্কুলে পাঠাতে পারছে না। 
ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কে এই বস্তি দেখিয়ে টাকা আনছেন, বস্তি দেখিয়ে কেন্দ্রের কাছ থেকে টাকা 
আনছেন, কিন্তু তাদের পেছনে এক পয়সাও খরচ করা হচ্ছে না। আমাদের তাপস রায়, 
পরেশ পাল এবং সুদীপ বাবু এখানে আছেন তারা এই ব্যাপারে বিস্তারিত বলবেন। তপসিয়া 
অঞ্চলে খাবার জল নেই, বলা হচ্ছে টালা থেকে একটা পাইপ লাইন এনে সেখানে জল 
সরবরাহ করা হবে এবং পার্ক সার্কাসে একটা রিজারভার করা হবে। গভর্নর তার ভাষণে 
অনেক বড় বড় কথা বলেছেন, কিন্তু লক আপ ডেথ এবং ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস 
কমিশন সম্বন্ধে কিছুই বলেননি। এই ব্যাপারে স্টেট হিউম্যান রাইটস কমিশন অনেকগুলো 
রিপোর্ট দিয়েছে একজন পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে আকশন নেওয়ার জন্য, কিন্তু কিছুই 
হয়নি। একবালপুরের ঘটনায় যারা জুলুম করেছে তাদের বিরুদ্ধে আকশন নেবার ক্ষমতা 
বুদ্ধদেব বাবুর নেই। রাজ্যপাল মহাশয় তার ভাষণে যেসব কথা বলেছেন আমি তার বিরোধিতা 
করছি। সেখানে শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইবসদের কথা বলা হয়েছে। আমার পাড়ায় 
একজন ধোবি কমিউনিটির লোক আছে সে চার বছর ধরে শিডিউল কাস্ট সার্টিফিকেটের 
জন্য দরখাস্ত করেছে, কিন্তু সে সার্টিফিকেট পাইনি। একটা ও. বি. সি মাইনরিটি ডিপার্টমেন্ট 
আছে, ভোটের আগে মুসলমানদের একটা শ্রেণী আনসারিদের ও. বি. সি করা হয়েছে, 
মুসলমান ভাইদেরকে লালিপাপ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যখন যে ও. বি. সি ডিপার্টমেন্টে 
সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করছে, তখন সে সার্টিফিকেট পাচ্ছে না। স্যার, জ্যোতি বসু 
বলেছিলেন, পশ্চিমবাংলায় চারটি জায়গায় উর্দু দ্বিতীয় ভাষা হবে, আসানসোল, কলকাতা, 
ইসলামপুর এবং গার্ডেনরীচ। যদি উর্দু ডিপার্টমেন্ট সত্যিকারেরই আপনি চান এবং এই 
সংখ্যালঘুর শ্রেণীর জন্য যদি কিছু পজিটিভ কাজ করেন তাহলে আমরা সম্পূর্ণভাবে তাকে 
সমর্থন করব। আজকে ১৯ বছরে আপনারা ভাওতাবাজির রাজনীতি করেছেন, তাদের আপনারা 
ক্রিমিনাল করেছেন, তাদের খারাপ পথে নিয়ে গেছেন, তাদের জন্য পজিটিভ কিছু করার 


চেষ্টা করুন। জয়হিন্দ। 
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শ্রী শান্তিরাম মাহাতো $ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের বিরোধিতা 
করে এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে সংশোধনী আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করে দু-একটি 
কথা বলতে চাই। আমি পুরুলিয়া জেলা থেকে এখানে এসেছি। তিন, চারটা জেলা পার হয়ে 
এখানে আসতে হয়। মহামান্য রাজ্যপাল যে ভাষণ এখানে দিয়েছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি 
সেই ভাষণের সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই। আজকে ১৯ বছর ধরে রাজ্যপালকে দিয়ে 
মিথ্যাকথা বলিয়ে নেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব চিত্রের সঙ্গে এই ভাষণের কোনও মিল 
নেই। আমরা কি দেখছি? আমরা দেখছি সরকার পক্ষের সদস্যরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে 
বলার চেষ্টা করেছেন বামফ্রন্ট সরকার ১৯ বছর ধরে অনেক কাজ করেছেন। ভূমি সংস্কার 
করেছেন। একজন সদস্য অবশ্য স্বীকার করেছেন, যখন থেকে অতীশ বাবুর বাবা ছিলেন 
তখন থেকেই ভূমিসংস্কারের সৃষ্টি হয়েছিল। যাই হোক, তবু স্বীকার করেছেন। আজকে আমরা 
দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার ভূমি সংস্কার করছে সংকীর্ণ রাজনীতি করার 
জনা। কংগ্রেস যে উদ্দেশ্য নিয়ে ভূমিসংস্কার করেছিল সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় নি। আমাদের 
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তৎকালীন মুধ্যম্্রী শ্রী সিদ্ধার্থশ্কর রায় ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে পাটা বিলি থেকে শুরু করে 
ভূমিসংস্কারে এক বিপ্লব এনে ছিলেন। আজকে সংকীর্ণ রাজনীতির স্বার্থে সেটাকে ব্যবহার 
করেছেন। আজকে ভূমিসংস্কার এর পরিকল্পনা বানচাল হতে চলেছে। আজকে এই ১৯ বছরে 
ভূমি সংস্কার পরিকল্পনা যা ছিল হয়ত তার থেকে এক পারসেন্ট কি দু' পারসেন্ট বেড়েছে। 
আজকে সাধারণ মানুষ ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে কোনও উপকার পাচ্ছে না। আপনারা রাজ্যপালের 
ভাষণের মধ্যে বলেছেন পঞ্চায়েত রাজ এখানে সুস্থ ভাবে চলছে। মাননীয় সদস্য একজন 
বললেন কংগ্রেস পঞ্চায়েত নির্বাচন করেনি। কিন্তু আজকে বলুন তো পঞ্চায়েত আইনটা কে 
করেছিল? পঞ্চায়েত রাজ আইন করেছিল কংগ্রেস। পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ত করতে পারে নি 
ভেবেছিল পরে করবে। সেই আইনকে আপনারা সামান্য হেরফরে করে সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার 
করছেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী থেকে শুরু করে পশ্চিমবাংলার দরিদ্র মানুষের 
জন্য, গরিব মানুষের জন্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন আপনারা আজকে ১৯ বছরের 
ক্ষমতায় থাকার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের সেই সব পরিকল্পনা, সংকীর্ণ রাজনীতির জন্য সেই 
পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যেতে বসেছে। আজকে জহর রোজগার যোজনায় যে টাকা এল, সেই 
টাকায় গ্রামাঞ্চলে কোনও কাজ হয় নি সমস্ত টাকা লোপাট হয়ে গেছে। ইন্দিরা আবাস 
যোজনায় গ্রামের মানুষের জন্য যে কর্মসূচি ছিল গরিব মানুষের জন্য, যে পরিকল্পনা গ্রহণ 
করা হয়েছিল তা আজকে বানচাল হয়ে যেতে আপনারা বলেন যে আমরা গরিব মানুষের 
সরকার, আমরা গরিব মানুষকে রক্ষা করি। কিন্তু আপনারা কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার গরিব 
মানুষের জন্য কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ১৯ বছর ক্ষমতায় থেকে গরিব মানুষের 
জন্য আপনারা কটা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন? তাদের জন্য আপনাদের কোনও পরিকল্পনা 
নেই। কোনও পরিকল্পনা দেখাতে পারবেন না। কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিকল্পনাগুলো গ্রহণ 
করেছেন সেই পরিকল্পনাগুলো নিয়ে মাতব্বরি করা ছাড়া আপনাদের আর কোনও কাজ নেই। 
আপনারা বলেন “আমরা গরিব মানুষের বন্ধু'। শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুলিয়া জেলায় দেখেছি-_এখানে 
দুটো প্রাইমারি স্কুলে একজনও শিক্ষক নেই, তাহলে প্রাইমারি স্কুল চলে কি করে? (এই সময় 
মাইক অফ হয়ে যায়)। 


রী সুভাষ নস্কর ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত ১০ই জুন তারিখে মাননীয় রাজ্যপাল 
মহাশয় যে ভাষণ প্রদান করেছিলেন তার উপর আলোচনা চলছে। এখানে মাননীয় কংগ্রেস 
বন্ধুর বক্তৃতা শুনলাম। আজকে বলার মতো মানসিকতা আমি এই মুহুর্তে হারিয়ে ফেলেছি। 
একটা ঘটনা উল্লেখ করছি। বোধ হয় ১৯৭২ সালকে ফিরিয়ে আনতে চাইছেন। গ্রামেগঞ্জের 
অনেক খবর সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হতে পারে না। সব খবর আসে না, তাই মানুষ জানতে 
পারে না। নির্বাচনের পর আপনারা সন্ত্রাস আর আইন-শৃঙ্খলার কথা বার বার বলছেন। 
এখানে মাননীয় বুদ্ধদেব বাবু আছেন, আমি তারও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গতকাল আমি 
আমার কনস্টিটিউয়েন্সি দক্ষিণ ২৪-পরগনার বাসন্তীতে ছিলাম। সেখানে সকাল ১০টা থেকে 
রাত ১০টা পর্যন্ত ৫ জন আদিবাসী মাকে উলঙ্গ করে বড়িয়া গ্রামের চুনোখালি গ্রাম পঞ্চায়েতে 
অতুল নদ্ধরের বহির্বাটিতে বেঁধে রেখেছিল কারা? আমি অনুরোধ করছি কংগ্রেস নেতৃত্বের 
পক্ষ থেকে টিম করে দয়া করে সেখানে তদন্ত করে দেখুন। আপনাদের যদি মনুষ্যত্ব থাকে 
তবে দয়া করে কোথায়, কি ঘটছে সেটা গ্োঁজ করে দেখুন। এবার আমি এর ইতিহাসটা 
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বলি-_এবারে বিধানসভা নির্বাচনে বাসম্তীতে কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন [* * *] বাসী 
ব্লকের কংগ্রেসের একটা গ্রামপঞ্চায়েত আছে। তিনি ওই অঞ্চলের প্রধান এবারে তিনি 
পঞ্চায়েত প্রধানের পদ ত্যাগ করে বিধানসভায় আসতে চেয়েছিলেন। গতবার শাড়ি দিয়ে 
মানুষকে প্রভাবিত করে তিনি পঞ্চায়েত নির্বাচনে জিতেছিলেন। আর এবার সেই শাড়ি খুলে 
মহিলাদের উলঙ্গ করে সারাদিন বেঁধে রেখেছিলেন। আমার কাছে তালিকা আছে। 


(গোলমাল) 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ নাম বাদ যাবে। 


শ্রী সুভাষ নঙ্কর ঃ স্যার, আমি বলছি একজন ব্যক্তি যার বিরূদ্ধে একটা গ্রামপঞ্চায়েত 
এলাকায় এক বছরের মধ্যে .২৭টি কেসের অভিযোগ রয়েছে। তিনি যদি পঞ্চায়েত নির্বাচন 
ছেড়ে বিধানসভায় কোনও দলের অনুগ্রহে প্রার্থী হতে পারেন তো হোন, তাতে আমার 
আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি যে অরাজকতা সৃষ্টি করেছেন তা মানা যায় না। আমি সেই ঘটনার 
কথা উল্লেখ করছি। আদিবামী মহিলা গৌরী মাহাতোকে সকাল দশটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত 
আটকে রাখে যতক্ষণ না পুলিশ গেছে, নিজের কোলের বাচ্চাকে টেনে নিয়ে গেছে, দুধ পর্যন্ত 
খেতে দেয় নি। আর একজন আদিবাসী মা শ্যামলী সর্দারকে রোদে দীঁড় করিয়ে রেখেছে 
দুপুরবেলা । উজ্ভ্বলা হালদার, দূর্গা নস্কর, চুনি নঙ্কর, এই মায়েদের উলঙ্গ করে দীড় করিয়েছেন 
আপনারা। সব খবর প্রকাশ পায় না, কাগজে লেখা হয় না, আপনাদের অঙ্গভঙ্গি, চিৎকারে 
পাবলিসিটি পায়, এইজন্য মনে করেন যা কিছু করছে বামফ্রন্ট করছে, আপনারা ধোয়া তুলসী 
পাতা। তা নয়, বাসস্তীর ঘটনাই তার প্রমাণ। 


ই আর একটা বিষয় আপনারা বারে বারে বলছেন কিছু হয় নি পঞ্চায়েতে। পঞ্চায়েতে 
ধদি কিছু না হয়ে থাকে, তাহলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী, আপনাদের দলের নেতা রাজীব গান্ধী 
যখন সম্মেলনে এসেছিলেন তখন কেন পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন? 
তখন কেন আপনারা বাধা দিলেন না যে, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্ঝায়েতকে প্রশংসা করা যাবে না? 
আপনাদের যিনি এখনও পর্যন্ত নেতা,.সবে যাঁর প্রধানমন্তিত্বগেল-_আরও .কি হবে জানি 
না-_তিনি. কেন বললেন পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতের কাঠামোকে অনুকরণ করে সারা ভারত্বর্ষে 
একটা মডেল করতে চাই? কৈ, তখন তো বাধা দিলেন না। আপনারা বলছেন পঞ্জায়েতে 
কিছু হয় নি,. আর আপনাদের নেতৃত্ব স্বীকার করছেন, প্রশংসা করছেন। 


_ বিকল্পের কথা বলছেন? কেন, ভারতবর্ষে জওহরলাল নেহেরু আর ইন্দিরা গান্ধী ছাড়া 
আর কোনও' মনীষী জন্মাননি? তাদের নামে প্রকল্প করা যায় না? জওহর রোজগার যোজনা, 
ইন্দিরা বিকাশ যোজনা, এসব চিৎকার করে বক্তৃতায় বলেন। বড় গলা করে স্বাধীনতার কথা 
বলেন, আপনাদের ত্যাগের কথার্বলেন, কিন্তু মাতঙ্গিনি হাজরার নামে, ভারতবর্ষের বীর 
নেতা সুভাষচন্দ্রের নামৈ একটা ছোট্ট প্রকল্প তৈরির কথাও আপনাদের মনে হুল না? বিপ্লবী 
ক্ষুদিরামের কথা তো 'বলেন না। এসব ভাবতে হয়ত আপনাদের মন ছু করে। সুতরাং 
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মানবিকতার প্রশ্নে আপনাদের স্থান আর এ জায়গায় নেই, নিচে নেমে এসেছে। সংকীর্ণ দলীয় 
স্বার্থের গণ্তিতে ভারতবর্ষের রাজনীতিকে পরিচালিত করেছেন। 


[4-00 - 4-10 71৮. 


বলছেন পশ্চিমবঙ্গে নাকি লোকসভা, এবং বিধানসভা নির্বাচন সুষ্ঠু ভাবে হয় নি। যদি 
সুষ্ঠু ভাবে না হত, তাহলে গতবারের চেয়ে এবারে আপনাদের সংখ্যা এত বেশি হল কি 
করে? একটু হিসেব করে দেখুন। তাহলে কি আমরা পাল্টা বলব, আপনারা গুণ্ডামী করে 
আসন বাড়িয়েছেন? তা বলছি না। এই রাজ্যের প্রশাসন সুষ্ঠু ভাবে চলছে, এই রাজ্যের 
মানুষের অধিকার তারা ঠিকমতো প্রয়োগ করছেন, তাই আপনাদের আসার সুযোগ হয়েছে। 
বাসস্তীর কথা বলছেন? গতবার সেখানে বি. জে. পি. পেয়েছিল ১৬ হাজার ভোট, এবারে 
পেয়েছে চার হাজার। আর এঁ ১২ হাজার কোথায় গেল? বি. জে. পি. নেতৃত্ব কতকগুলো 
জায়গায় তাদের প্রার্থী দিয়েছিলেন। এ জায়গাগুলোর মধ্যে বাসস্তি একটা। যদিও তিনি 
আসলে আপনাদের প্রার্থী কিন্তু বি. জে. পি-র প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে দীড়ালেন। প্রথমবার 
ওদের ভোট ছিল ১৪ হাজার। 


(গোলমাল) 


মিঃ ডেপুটি ম্পিকার ঃ মিঃ তাপস বানার্জি ইউ আর কনস্ট্যান্টলি ডিস্টার্বিং দি 
প্রসিডিং অফ দি হাউস, ডোন্ট ডু সো। 


শ্রী সুভাষ নস্কর £ স্যার, একথা ওরা বলতে দিতে চাইছেন না। কেননা সত্য কথা 
বললে আঁতে ঘা লাগে। আর গুগডামির কথা বলছেন? আপনাদের নোংরামির কথা বলছি। 
এরাজ্যে বর্তমান বিধানসভা নির্বাচনে একজন মাননীয় সদস্য আমাদের পক্ষের তিনি বোলপুর 
থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। সেখানে কি হয়েছে তা ব্যক্ত করে আমি সময় নষ্ট করতে চাই 
না। তার বিরুদ্ধে যিনি প্রার্থী হয়েছিলেন দিল্লি থেকে তাকে পাঠানো হয়েছিল। দিল্লি থেকে 
টিকিট আসতে দেরি হলে পরে তিনি নমিনেশন ফাইল করতে গেলেন। তার নাম শ্রী 
জ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার। তিনি নমিনেশন ফাইল করতে গেলে আপনাদের অন্য গোষ্ঠীর লোকেরা 
তার কলার ধরে কতগ্রেস অফিসের পাশে একটা দোকানে একদিন একরাত আটকে রেখেছিল। 
পোস্টার পড়েছিল যুব কংগ্রেসের নামে। আর ওরা আজকে অরাজকতার কথা বলছেন। 
ওঁদের নিজের দলের মধ্ো শৃঙ্খলা আছে? যাই হোক, তারপর পুলিশ দিয়ে আমরা আপনাদের 
লোককে সেই ঘর থেকে উদ্ধার করি। লজ্জার কথা আর কি বলব? 


রঃ স্যার, ওঁরা রাজ্যপালের ভাষণের বিরোধিতা করছেন। অথচ ওঁদের আমলে পশ্চিম্বাংলায় 
কোনও কাজই হয়নি। ১৯৪৭ থেকে একটা বিরাট সময় ধরে ওরা রাজত্ব করেছেন। কিনতু 
কি কাজ করেছেন? আর আজকে ওঁরা ১৯ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বের সমালোচনা 
করছেন। এই সময়ের মধ্যে আমরা যে কাজ করেছি তার সঙ্গে ওঁদের দীর্ঘ রাজত্বের সময় 
কাজের তুলনা করলে তা পাকে পুতে যাবে। তখন যারা গরিব মানুষ, কৃষক, মভুররা ছিল 
তাদের পরনের গামছা লুঙ্গি জুটত না। তখন ৬.৬৩ পয়সা মজুরী ছিল। কিন্তু আমরা সেটা. 
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৮.১০ পয়সা দিয়ে শুরু করেছিলাম। আমরা বলেছিলাম, গরিব মানুষ হলেও তাদের অধিকার 
আছে। আমরা ওদের চোখ ফুটিয়ে ছিলাম, আপনারা ফোটান নি। 

[4-10 - 4-20 724.] 

মাছের উৎপাদনে আমরা বারবার ফার্স্ট হয়েছি, পুরস্কার পেয়েছি। অন্য কোনও রাজ্য 
কেন পায়নিঃ আপনাদের আমলে কত একর জমিতে সেচ-সেবিত ছিল? আপনারা সারা 
রাজ্য জুড়ে সবুজের বিপ্লব আনবেন বলেছিলেন। সবুজ বিপ্লব আনবেন? আমরা নোনা 
মাটিতে সোনার ধান ফলিয়েছি, সবুজ বিপ্লব বামফ্রুন্টের মাধ্যমে হয়েছে। বাসস্তীতে হয়েছে 
শ্যালো করে, খালে জল ভরে, আর সুন্দরবনে নদী বাঁধ ভেঙে গেছে, কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না। 
এখানে থেকে ২০০ কোটি টাকার একটা প্রস্তাব নিয়ে আমরা আপনাদের তখনকার মন্ত্রী 
বিদ্যাচরণ শুক্লুর কাছে গিয়েছিলাম। কটা পয়সা দিয়েছেন। এখানে গল্প করছেন? সুতরাং 
বাস্তব যেটা সেটার উপর বক্তব্য রাখুন, সে কথাই মানুষকে বলার চেষ্টা করুন। রূপকথার 
গল্প কাহিনী গুনিয়ে লাভ হবে না। এটা পবিত্র বিধানসভা। মানুষের সামনে সমস্যা আছে, 
আসুন আলোচনা করে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করি, সেগুলি নিয়ে অল পার্টি ডেলিগেশন 
নিয়ে দিল্লিতে যাই। কোথায় সমস্যা আছে দেখি, গঙ্গার ভাঙন, নদীর ভাঙন কোথায় আছে, 
কি অবস্থায় আছে সেটা ঠিক করি। নতুন করে আপনারা এখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছেন। 
এখনও গ্রামের মানুষগুলো তারা দুবেলা দু' মুঠো খেতে পাচ্ছে। তাদের আর ভিক্ষার পাত্র 
নিয়ে দোরে দোরে ঘুরতে হচ্ছে না। তাদের এখন রিলিফ বলে কিছু নেই। তারা আর এখন 
অন্ন, বস্ত্রের জন্য ভিক্ষা করছে না। তাদের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দিকটা আপনারাতো 
বিশ্লেষণ করলেন না। এটা কোন কাঠামোর মধ্যে হয়েছে, কোন পরিকল্পনার মধ্যে হয়েছে সে 
কথা আপনারা ভাবেন না। আপনারা নিজেদের স্বার্থ দেখেন। মাননীয় রাজ্য পালের ভাষণকে 
পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। 


শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি ই স্যার, আমার পয়েন্ট অফ অর্ডার হচ্ছে, এই সভায় একজন 
মাননীয় সদস্য বললেন যে এ বছর ৪ জন মাকে বিবন্ত্র করে ১২ ঘন্টা আটক রাখা হয়েছে 
এবং পুলিশ ১২ ঘন্টা পরে সেখানে গেছে। পুলিশ মন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন তাকে 
বলতে হবে যে এই বাংলার মা তাদের উলঙ্গ করে রেখে দেওয়া হবে, আর পুলিশ সেখানে 
১২ ঘন্টা পরে যাবে। এখানে পুলিশমন্ত্রীকে দীড়িয়ে বলতে হবে। 


(হইচই) 


শ্রী মোজাম্মেল হক ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ১০ই জুন মাননীয় রাজ্যপাল 
কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ এবং তার প্রতি যে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে তার প্রতি পূর্ণ 
সমর্থন জানিয়ে আমি কিছু বলতে চাই। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বামক্রুন্ট 
সরকারের সেই সমস্ত কাজের সাফলা যেগুলি তার বক্তব্যের মধ্যে চিহিন্ত হয়েছে সেগুলি 
আমরা সবাই মনে মনে গ্রহণ করেছি এবং গ্রহণ করি। আমি লক্ষ্য করছি এখানে কংগ্রেস 
সদস্যরা গুধু মাত্র বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা করছেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের বক্তব্যের 
মধ্যে কোনও সার বস্তু নেই। রাজ্যপালের এই ভাষণের মধ্যে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের 
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যেসব সফলতার কথা তুলে ধরা হয়েছে সেসব নিশ্চয়ই অভিনন্দন-যোগ্য। এর জন্যই আমি 
এই ভাষণকে সমর্থন করছি। এই ভাষণের মধ্যেই স্বীকার করা হয়েছে ওয়াকৃফ সম্বন্ধে যে 
অভিযোগ উঠেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আমি আশা করব মাননীয় সদস্য 
অতীশবাবু বিভিন্ন ক্ষেত্রের দুর্নীতি এবং চাকরির ক্ষেত্রে দুর্নীতি নিয়ে যেসব অভিযোগ উাপন 
করেছেন সেসবও সরকারের তরফ থেকে খতিয়ে দেখা হবে। তবে দুর্নীতির কথা যখন উঠছে 
তখন আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, সাম্প্রতিক হাওলা কেলেঙ্কারির মধ্যে দিয়ে সারা ভারতবর্ষে 
এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, একমাত্র বামপন্থীরাই এরকম বিশাল দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নন। 
অতীশবাবুর বক্তব্যের মধ্যে যে সমস্ত বিষয়ে যথার্থতা আছে সে সমস্ত বিষয়গুলো অবশ্যই 
বামফ্রন্ট সরকারের খতিয়ে দেখা দরকার। আমি আশা করব যদি কোনও দপ্তরের কোনও 
কাজের মধ্যে কোথাও কোনও বেনিয়ম হয়ে থাকে তাহলে তা বামফ্রন্ট সরকার খতিয়ে 
দেখার চেষ্টা করবেন। কংগ্রেস দলের সদস্যরা চাকরি নিয়ে অনেক কথা বললেন। তারা কি 
ভুলে গেছেন তাদের আমলে কিভাবে সিগারেটের প্যাকেটে লিখে চাকরি দেওয়া হত? আমরা 
সবাই জানি ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যস্ত সিগারেটের প্যাকেটে লিখে চাকরি দেওয়া 
হত। এখনও মানুষ চাকরি পাচ্ছে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে 
চাকরি দেওয়া হচ্ছে। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে চাকরি দেওয়ার বিষয়টা নিয়ে ১৯৭২ 
সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যস্ত বামপন্থী সংগঠনগুলো আন্দোলন করেছিল। আজ এটা 
নিশ্চয়ই অভিনন্দনযোগ্য যে, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে চাকুরি দেওয়া হচ্ছে। তবে এটা 
ঠিক যে, দু একটা জায়গায় কিছু কিছু বেনিয়ম হচ্ছে। এগুলো সংশোধন করা দরকার। 
বামফ্রন্ট সরকারকে রাজ্যের মানুষ যে ভাবে সমর্থন করছে তাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ক্রটি- 
বিচ্যুতিগুলো, বিভিন্ন অভিযোগগুলো সঠিকভাবে খতিয়ে দেখলে আমার মনে হয় অবশ্যই 
বামফ্রন্ট সরকার আরও শক্তিশালী হবে। সুতরাং আমি মনে করি বিরোধীদের সঠিক 
সাজেশনগুলো অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। পঞ্চায়েতের ব্যাপারে কংগ্রেস পক্ষের একজন 
মাননীয় সদস্য বললেন যে, কংগ্রেস আমলে পঞ্চায়েত আইন তৈরি হয়। এটা ঠিকই কংগ্রেস 
আমলে পঞ্চায়েত আইন তৈরি হয়েছিল, ভূমি সংস্কার আইন তৈরি হয়েছিল এবং সংবিধানে 
গরিব মানুষদের স্বার্থ রক্ষার আইন তৈরি হয়েছিল। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে ইমগ্লিমেন্ট কবে 
হয়েছে? কংগ্রেস আমলে ইমগ্লিমেন্ট হয় নি। পঞ্চায়েত আইনের সফলতা গরিব মানুষের 
কাছে গিয়ে পৌছয় নি। ভূমি সংস্কারের সফলতা গরিব মানুষের হাতে গিয়ে পৌছয় নি। 
একমাত্র বামফ্রন্ট সরকারই দাবি করতে পারে যে, পঞ্চায়েতের সফলতা তারা গ্রামের প্রতিটি 
মানুষের কাছে পৌছে দিতে পেরেছেন। অবশা এটা মোটামুটি সবাই স্বীকার করেন যে, 
বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে গ্রাম বাংলার উন্নতি ঘটাতে পেরেছেন। পঞ্চায়েত 
ব্যবস্থার মধ্যে শুধু মাত্র সি. পি. আই' (এম) বা বামফ্রন্ট দলগুলোই নেই, সেখানে কংগ্রেসও 
আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য দলও আছে। তারা সকলেই জনগণের কথা শুনে জনগণের 
স্বার্থে কাজ করছে। কেউ কোথাও কোনও অন্যায় করলে জনগণই সেখানে প্রতিবাদ করছে। 
এই অধিকারবোধ, এই সচেতনতা বামফ্রন্ট সরকার গড়ে তুলতে পেরেছেন। তবুও পধ্গয়েতের 
ক্ষেত্রে কিছু কিছু সমস্যা থেকে গিয়েছে, সেগুলো দেখা দরকার। কর্মচারীর সমস্যা এনও 
মেটে নি। এই বিষয়টা ভেবে দেখা দরকার। বর্তমান নিয়ম নীতি অনুযায়ী জে. আর. ওয়াই 
এর যে টাকা পঞ্চায়েত পাচ্ছে তাতে আমরা দেখছি এস. সি., এস. টি. পপুলেশন বেশি 
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থাকার জন্য অনেক ছোট পঞ্চায়েত ১ লক্ষ টাকা পাচ্ছে। আবার এস. সি. এস. টি. 
পপুলেশন কম থাকার জন্য অনেক বড় পঞ্চায়েত মাত্র ৩০ হাজার টাকা পাচ্ছে। এর ফলে 
সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। 


[4-20 - 430 2৬] 


এর ফলে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এই সমস্যা দেখার জন্য রাজ্য সরকারের যে পরিকল্পনা 
কমিশন আছে তাদের .এটা মেটাবার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। ভূমি সংস্কারের 
ব্যাপারে সফলতার কথা সর্বজনীন। সবাই আমরা জানি, ভূমি সংস্কার প্রচণ্ডভাবে সফল 
হয়েছে। কিন্তু অতীশবাবু একটি কথা বলেছেন, প্রথম দিকে যে স্পিরিট ছিল, শেষের দিকে 
সেই স্পিরিট স্টেলমেট. অবস্থায় চলে এসেছে। ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে প্রথম দিকে যে গতি 
ছিল, এটা ঠিকই এখন সেই গতি আর নেই। অবশ্য এর বিভিন্ন কারণ আছে। আমি এখন 
আর সেই ব্যাখ্যায়" যেতে চাইছি না। কারণ আমার সময় খুর কম। এটা ঠিকই, ভূমি 
সংস্কারের ফলে যে সমস্ত অধিকার গরিব মানুষরা পেয়েছিলেন, সেগুলি রক্ষা করা দরকার। 
প্রথমদিকে জোতদারদের যে ভূমিকা ছিল, সেইসব জোতদাররা পরবর্তীকালে আ্যালার্ট হয়ে যান 
এবং হাইকোর্ট করেন। সেইজন্য বেশ কিছু কেস ঝুলে থাকার ফলে জমির ব্যবস্থা করা 
যায়নি। বামফ্রন্ট সরকারের এই ব্যাপারে ইনিসিয়েটিভ নেওয়া উচিত ছিল। সেচের ক্ষেত্রেও 
বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য আছে। কিন্তু এটা ঠিকই, সাফল্য থাকা সত্তেও বিভিন্ন স্কীম এখন 
পর্যস্ত অচল হয়ে আছে এবং তার সংখ্যা খুব কম নয়। এ ছাড়া চাষ যখন গুরু হয় তখন 
দেখা যায় ট্রাসফরঘার পুড়ে চাষ-বাস বন্ধ হয়ে গেল বিদ্যুতের অভাবে। এরফলে চাবীরা মার 
খেল। এইরকম ঘটনা অহরহ ঘটে। রাজ্যপালের ভাষণে এইসব সমস্যাগুলি চিহিন্ত করা 
দরকার যাতে গরিব মানুষরা মার না খান। তারা যাতে উপকৃত হন সেই ব্যাপারে এই 
বামফ্রন্ট সরকারের দেখা উচিত। এখানে সংখ্যালঘু কমিশনের যে বিষয়টি বলা হয়েছে-_একজন 
মাননীয় সদস্য বলেছেন। সংখ্যালঘু কমিশনের ব্যাপারে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তার 
জন্য আমি বামফ্রন্ট সরকারকে ধনাবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু একটা সমস্যা সৃষ্টি হয়। সমস্যাটি 
হচ্ছে, অনেক সময়ে দেখা যায়, ঈদের আগে মুসলিম শিক্ষকরা বোনাস পাচ্ছে না। এটা 
একটা সেন্টিমেন্ট-এর ব্যাপার। এই ব্যাপারে সরকারের দেখা উচিত। সবশেষে রাজ্যপালের 
ভাষণকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী তারক বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় 
মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় যে ভাষণ দিয়েছেন, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় রাজ্যপালের 
কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলছি, আমি এই ভাষণকে সমর্থন করতে পারছি না। ভাষণের শুরু 
থেকেই প্রতিটি ছত্রে অসত্য কথা এখানে লেখা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, নির্বাচন সুষ্ঠু 
ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি কাশীপুর বিধানসভার কেন্দ্র থেকে 
এবারে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্িতা করে জিতে এসেছি। আমি এই সভার কাছে কতকগুলি ঘটনার 
কথা বলছি। আপনি অনুগ্রহ করে তদন্ত করার ব্যবস্থা করবেন। ৭ তারিখে নির্বাচনের দিন 
আহিরিটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ের পোলিং স্টেশনের ৩ তলার. একটি বুথে আমাদের একজন 
পোলিং এজেন্টকে মেরে তার মাথা ফাটিয়ে দেয়। এর ফলে তার মাথা থেকে ফিনকি দিয়ে 
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রক্ত পড়ে। সে তখন অচৈতন্য হয়ে পড়ে যায়। এ পোলিং এজেন্টকে ট্রিটমেন্ট করার সুযোগ 
পর্যন্ত দিল না। তাকে স্কুলের একটা ঘরের মধ্যে আনকনশাস অবস্থায় আটকে রেখে দেওয়া 
হয়েছিল। আমাদের দলের অন্যান্য পোলিং এজেন্টরা এটা জানতে পেরে তখন তাকে বার 
করে আ্যান্থুলে্দ করে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে। জোড়াবাগান 
পি. এস.. কেস নম্বর ৬৬, ডেটেড ৮-৫-৯৬। নির্বাচনের দিন দুর্গাচরণ ব্যানার্জি স্ট্রিটে আমাদের 
একজন দায়িত্বশীল কর্মীকে যার নাম লক্ষ্মীনাথ বিশ্বাস তাকে প্রকাশ্য দিবালোকে এমন ভাবে 
মারধোর করা হল যারজন্য তাকে আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজে ট্রিটমেন্ট করানো 
হয়েছে। এ ব্যাপারে শ্যামপুকুর থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। নির্বাচনের ঠিক পরের দিন 
আট তারিখ সকালবেলা আমাদের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের ব্লক যুব কংগ্রেসের সভাপতি প্রীতম 
সরকার, তাকে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে রাস্তায় মেরে অচৈতন্য করে ফেলা হল। এর জন্য 
জোড়াবাগান থানায় ডায়রি করা হয়েছে তার কেস নং ৬৯ তারিখ ১০/৫/৯৬। তারপর 
তাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি সাত দিনের উপর সেখানে ভর্তি 
ছিলেন। এই নারকীয় ঘটনা বুথে বুথে ঘটেছে। ছাগ্লা ভোট মেরে, রিগিং করে এরা ভোটে 
জেতবার চেষ্টা করেছে। এরপরও সরকারি দলের মাননীয় সদসারা বলবেন, মাননীয় রাজ্যপাল 
যে কথা লিখেছেন তা অত্যত্ত সত্য কথা, নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছেঃ একজন সরকারি দলের 
মাননীয় সদস্য বললেন কোথায় নাকি কাকে কংগ্রেস উলঙ্গ করে ঘরে আটকে রেখেছে। আমি 
মাননীয় স্বরা্ট্ম্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমাদের দলের সভাপতি যিনি এই সভারও সদস্য 
তিনি স্বরা্ট্ম্ত্ীকে পরিষ্কার ভাবে বলেছেন পশ্চিমবাংলায় যেখানে যে কোনও নারকীয় ঘটনা 
দটবে আপনি সেখানে দোষীদের গ্রেপ্তার করুন সে কোন দলের তা আপনি বিচার করবেন 
না। কিন্ত আজকে আমরা লক্ষ্য করে দেখছি পশ্চিমবাংলায় আইন শৃঙ্খলা নেই, আইনের 
শীসন নেই একটা জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। বর্বরতা. চলছে, নারীদের উপর নির্যাতন চলছে 
দিনের পর দিন। সেই বিরাটি, বানতলা থেকে শুরু করে সবর! বাগবাজারে ২৪০ নম্বর বাস 
স্টাণডে খড়দা নিবাসী এক মহিলা ধর্ষিতা হল, সাহিত্য পরিষদ স্রটি আলপনা ব্যনার্জিকে 
প্রকাশ্য দিবালোকে নির্যতিন করা হল। তারপর আমহার্্ সট্িটে ছয় মাসের এক শিশুকে 
ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়। এই রকম বহু ঘটনা পশ্চিমবাংলায় প্রতিদিন ঘটছে। এরপরও 
আমাদের মেনে নিতে হবে যে পশ্চিমবাংলায শাস্তি শৃহ্বলা আছে, এখানে আইনের শীসন 
আছে? পশ্চিমবাংলায় শুধু আইন শৃঙ্থলা অবনতি নয়, এখানকার প্রশাসনও সম্পূর্ণ ভাবে 
বার্থ অথচ আভকে শাসক দলের সদসারা এখানে গর্ব করে বলছেন আমরা জনগণের ভোটে 
জিতে এসেছি, মানুষ আমাদের এখানে জিতিয়ে এনেছে। কিন্তু আসলে পশ্চিমবাংলার মানু 
আর জনতা 'আপনাদের এই রাজ্য থেকে নিশ্চি্থ করার একটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন কিনতু 
আপনারা হামলা করে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, পুলিশের সহায়তায় রিগিং করে বিভিন্ন কেনে ছা 
ভোট মেরে জিতে এসেছেন। এটা না করলে আপনারা জিততে পারতেন না। পশ্চিমবাংলার 
মুখ্যমন্ত্রী এত কম ভোটে জয়ী হয়েছে, এটাই তার প্রমাণ রাখে। পশ্চিমবাংলার স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে 
কতলো শিশুর মৃত্যু হয়েছে, হাসপাতালগুলোতে কী নককার জনক ঘটনা ঘটছে। অবিনাশ 
চন দত মৌটারনিটি হোম সেখানে কোনও স্যালাইন নেই. আনাসথেসিযা নেই, রোগীদের নিয়ে 
যাবার জনা কোনও  আদ্ুলেদ নেই, হাসপাতালগুলোতে কোনও চাইল্ড স্পেশালিস্ট নেই। 
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[ 14101) 10116, 1996] 
হাসপাতাল গুলোর সামনে খাট বিক্রি হয়। অর্থাৎ রোগীরা হাসপাতালে ভর্তি হবে, মারা : 
যাবে এবং এ খাটে চড়ে নিমতলা শ্মশানে চলে যাবে। বামফ্রন্টের রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গ শ্মশানের 
রাজত্বে পরিণত হয়েছে। আজকে আপনারা মেগাসিটি করবেন বলছেন এবং এর জন্য পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আজকে কলকাতা মহানগরির রাস্তাগুলোর দিকে যদি তাকিয়ে 
দেখেন, _আমার বিধানসভা কেন্দ্র কাশীপুর এলাকায় যদি যান তাহলে দেখবেন, এখন এই 
বর্ষার সময় রাস্তায় কোমর পর্যস্ত জল, মানুষ বাড়ি থেকে বেরোতে পারছে না। ওখানে 
এখনও নর্দমা কাচা রয়েছে। এখনও কলকাতা মহানগরীতে ৬নং ওয়ার্ডে অনেক জায়গায় 
খাটা পায়খানা রয়েছে। বাগবাজার, গ্যালিফ স্ট্রিটে ওখানে যে খাল আছে সেই খালের অবস্থা 
নারকীয়। সেখানে যত মশা জন্মায় তার থেকেই ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করার 
যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে। 
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এটা কি সরকার চলছে? এটা কি সরকার চালাবার নমুনা? আপনারা সর্ব ক্ষেত্রে ব্যর্থ 
হয়েছেন। আমার এলাকার করিম বক্স লেন, লকগেট রোড, নেপাল মুখার্জি রোড সহ ৬ 
নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তার ব্যাপারে বলুন, কর্পোরেশনে গেলে তারা বলবেন যে এটা পোর্ট 
কমিশনারের আগ্ডারে, বা এটা ইরিগেশনের আগ্ারে বা রেলওয়ের আগ্ারে। সাধারণ মানুষ 
এসব জানতে চায় না। আপনারা একটা সমন্বয় সাধন করুন যাতে সমস্ত এলাকার কাজ সুষ্ঠ 
ভাবে সম্পন্ন করা যায়। কৃষ্ণনাথ দত্ত, সুগার লেক এ পানীয় জল নেই, আলো নেই 
আজকে চারিদিকে অরাজকতা চলছে। মানুষের উপরে দমন-পীড়ন নীতি চালানো হচ্ছে। 
মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। মানুষকে ভয় দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে, 
মানুষের উপরে অত্যাচার চালিয়ে মানুষের মুখ বন্ধ করে দেবার একটা সুপরিকল্লিত প্রচেষ্টা 
চলেছে। আপনারা মুখে বলবেন যে আপনারা নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত, দরিদ্র, না খেতে 
পাওয়া মানুষের স্বার্থকে রক্ষা করছেন। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখছি? আমরা দেখছি যে, 
দিকে দিকে কালোবাজারি, মুনাফাখোর, মজুতদারদের স্বার্থ এই বামফ্রন্ট সরকার রক্ষা করছে। 
সাধারণ মানুষের স্বার্থ এই সরকার রক্ষা করছে না। এটা আজকে বারবার প্রমাণিত হয়েছে। 
আজকে সারা পশ্চিমবাংলার মানুষ অসহায় বোধ করছে। পশ্চিমবঙ্গে কোন" শঞ্কার আছে 
বলে মানুষ এখন ভাবতে পারছেনা। একটা নারী ঘাতি, শি ঘাতি, বিভৎস, কুৎসিত সরকার 
পশ্চিমবঙ্গে চলেছে। এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে মানুষকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। এই নীতিহীন 
ম্বৈরাচারী সরকার শুধু নিজেদের কথা ঢাকঢোল পিটিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে বলে 
বেড়াচ্ছে। এখানে একজন বন্ধু নেতাজী সুভাষ বোসের কথা বললেন। আপনাদের লজ্জা 
করেনা। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের কথা বলতে? আপনাদের যারা নেতাজীকে একদিন তেজর 
কুকুর বলেছিলেন, যারা বিদেশি চর বলেছিলেন, যারা স্বাধীনতা আন্দোলনের পরে বলেছিলেন 
যে, এ আজাদী ঝুঁটা হ্যায়। যারা রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি বলেছিলেন, আপনাদের লজ্জা 
করেনা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নাম উল্লেখ করতে? আমি তাই রাজ্যপালের ভাষণকে বিরোধিতা 
করে এবং আমাদের দলের পক্ষ থেকে আনা সংশোধনীগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য 
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্রী চিত্তরঞ্জন দাস ঠীকুর $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ১০ই জুন তারিখে রাজ্যপাল 
যে ভাষণ এই সভায় রেখেছেন, আমি তাকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করছি। আমার চেতনা, 
আমার প্রত্যয়, আমার লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি তার এই ভাষণকে সমর্থন জানাচ্ছি। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই ভাষণ শুধু অতীত বাংলার দর্পণ নয়, ভবিষ্যৎ বাংলার পথ 
নির্দেকও বটে। এই দর্পণের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বামফ্রন্টকে আবার ক্ষমতায় 
ফিরিয়ে এনেছেন বলে আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধুদের এত ক্রন্দন। তাদের সমস্ত সন্ত্রাসকে 
ব্যর্থ করে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আবার আমাদের জয়যুক্ত করেছেন। সেই কারণে পশ্চিম 
বঙ্গের শুভ চেতনা সম্পন্ন মানুষকে জানাই আমার উষ্ণ অভিনন্দন। আমাদের বিরোধী বন্ধুরা 
যে সন্ত্রাস চালিয়েছিলেন তাতে আমার নন্দীগ্রামের ২৫টি বুথে জল ঢেলে দিয়েছিল ব্যালট 
বক্সে এবং ১২টার পরে কংগ্রেসি বন্ধুরা অন্ত্রশ্ত্র নিয়ে আমাদের বামপন্থী সমর্থকদের ভয় 
দেখিয়ে ভোট দিতে দেয়নি। সেখানে ৪টি আসনে রি-পোলিং হয়েছে, সব ক্ষেত্রে রি-পোলিং 
হয়নি সন্ত্রাস এবং চক্রান্তের ফলে। মিঃ স্পিকার স্যার, রাজ্যপাল মহাশয়ের ভাষণে যে বিভিন্ন 
কৃতিত্বের দিকগুলি রয়েছে, সে মৎস্য চাষই হোক, গ্রাম উন্নয়ন হোক, বন-সৃজন হোক, 
তযসিলি জাতি বা তফসিলি উপজাতিদের স্বার্থ সংরক্ষণ হোক, মহিলাদের স্বার্থ সম্পর্কিত 
বিষয় হোক, সে দাবি সম্পর্কে আমি একমত। আমি একজন সাধারণ নিন্ন-মধ্যবিস্ত পরিবারের 
সন্তান হিসাবে মেদিনীপুর জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে জন্মেছি। স্বাধীনস্তোর পশ্চিমবঙ্গে আমার জন্ম। 
আমার শৈশব জীবন কেটেছে কংগ্রেসি জমানায়। শৈশবকালে আমি স্কুলে গেছি মাইলের পর 
মাইল কাদা ঘেটে শ্লেট পেন্সিল হাতে নিয়ে, হাইস্কুলে গেছি কয়েক মাইল রাস্তা হেঁটে, কলেজে 
গেছি ১৫-২০ মাইল রাস্তা হেটে, আর বিশ্ববিদ্যালয়__সে তো দুঃস্বপ্ন। আজকে প্রতি গ্রামে 
প্রাথমিক ধিদ্যালয় হয়েছে, দুই একটি গ্রাম অন্তর একটি হাইস্কুল এবং হায়ার সেকেপ্রী 
স্কুলের সন্ধান পাই। এর সবটাই স্থাপিত হয়েছে বামফ্রন্ট জমানায়, কংগ্রেস জমানায় নয়। 
আমি সবিনয়ে একথা বলতে চাই যে, আমাদের কংগ্রেস শাসিত ভারতবর্ষ বিশ্বের দরবারে 
অন্য ক্ষেত্রে না হোক, নিরক্ষরতায় প্রথম স্থান পেয়েছে, সে ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্য অনেকগুলো 
থেকে শুধু মাত্র নিরক্ষরতা দূর করেছে তাই নয়, এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থা-__ইউনেসকো 
থেকে তার স্বীকৃতিও পেয়েছে। আমি একটি পরিসংখ্যান যদি তুলে ধরি তাহলে আমার এই 
দাবির সারবর্তা প্রমাণ করতে পারব। আমি সবিনয়ে বলি, আমাদের জাতীয় সাক্ষরতা কমিশন 
প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, সারা ভারতবর্ষে সাক্ষরতার হার যেখানে ৫২.৭ পারসেন্ট, 
সেখানে পশ্চিমবঙ্গে সেটা ৬৯ পারসেন্ট। ১৯৭৭-৭৮ সালে রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
সংখ্যা ছিল ৪১, ৬৫৯, ১৯৯৫ সালে সেই সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে ৫১,০২২টি। মাদ্রাসা--১৯৭৭- 
৭৮ সালে ছিল রাজ্যে ২৪৩টি, ১৯৯৫ সালে দাঁড়িয়েছে ৪২০টিতে। এই রাজ্যে ১৯৭৭ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৭টি, ১৯৯৫ সালে সংখ্যাটা ৯টিতে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া ১৯৯৫ 
সালে কমিউনিটি পলিটেকনিক ২৫, জুনিয়র টেকনিকাল স্কুল ২০, আই. আই. টি. ২৩, 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ৬টিতে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া রাজ্যে বর্তমানে কারিগরি স্নাতকোত্তর পাঠক্রম 
২০টিতে, উচ্চ স্নাতকোত্তর ২০টিতে এবং পলিটেকনিক পড়ানো হচ্ছে ৩১টি কলেজে। ১৯৭৭- 
৭৮ সালে রাজ্যে শিক্ষা খাতে যেখানে ব্যয় ছিল ১৪১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা, 
সেখানে ১৯৯৫ সালে এই খাতে আমরা ব্যয় করছি ২২২৫ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। কেন্দ্রীয় 
সরকার শিক্ষা খাতে ব্যয় করেছেন ১৯৯০-৯১ সালে বাজেটের ৪ পারসেন্ট, ১৯৯২-৯৩ 
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সালে ৩.৬ পারসেন্ট, ১৯৯৪-৯৫ সালে ৩.৫ পারসেন্ট। আমাদের রাজ্য সরকার তার সীমাবদ্ধ 
ক্ষমতায় বাজেটের ২৬.৮ ভাগ খরচ করেছেন শিক্ষা খাতে। এসব সত্তেও শিক্ষার অগ্রগতি 
হয়নি বলছেন, নৈরাজ্যের কথা বলছেন ওরা । শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের মানে কি এই-_গণ 
টোকাটুকি নেই, নৈরাজ্যের মানে কি এই- ম্যানেজিং কমিটিতে নির্বাচন হয়, বিশ্ব বিদ্যালয়ে 
কমিটি গঠিত হয়। নৈরাজ্যের কথা বলে আসলে ওরা সত্যের অপলাপ করছেন। আমি 
. বলব, এভাবে যদি প্রলাপ বকেন, কিছু দিন পরে উন্মাদ হবেন। কাজেই সত্বর মনবিজ্ঞানীর 
সাহায্য নিন। চোখে ঠুলি পরেছেন, তাই কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। তবুও আমি বলব, 
এখনও আমাদের অনেক কিছুর প্রয়োজন। কিন্তু তারজন্য দরকার টাকার, টাকা আরও চাই। 
সেজন্য গোলমাল না করে আসুন এঁক্যবদ্ধ ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে আসি 
আমাদের সাহায্য করুন বলে। আমি বলি, এই পশ্চিমবাংলা শুধু বামফ্রন্টের নয়, আপনাদেরও। 
আসুন, আপনারা সহযোগিতা করুন--উভয়ের সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে যে অর্থ আসবে, 
আমরা যদি অর্থ পাই তাহলে আর কিছু না হোক, রবীন্দ্রনাথ নজরুলের সোনার বাংলা যদি 
নাও গড়তে পারি, বাংলাকে অন্ততপক্ষে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। এই বাংলা শুধু আমাদের 
নয়, আপনাদেরও। আসুন, আপনারাও সহযোগিতা করুন। এখানে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের 
উপরে যে ধন্যবাদ সুচক প্রস্তাব এসেছে তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ 


করছি। 
[4-40 - 4-50 1727৬.] 


শ্রী অনয়গোপাল সিন্হা ৪ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয় রাজ্যপালের ভাষণের 
উপরে যে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে, আমি সেই প্রস্তাবকে বিরোধিতা করছি এবং 
আমাদের পক্ষ থেকে যে সমস্ত আ্যামেগুমেন্ট এসেছে তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য 
রাখছি। সময় সংক্ষিপ্ত বলে আমি মূলত কয়েকটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
চাই। প্রথমত ১৪টি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমাতে হবে বলে আপনারা কিছুদিন 
আগে এই কলকাতায় এবং পশ্চিমবাংলার দেওয়ালে দেওয়ালে লিখেছেন। আপনারা লিখেছেন 
যে, ১৪টি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে কেন, কেন্দ্রীয় সরকার জবাব দাও। গত 
এক তারিখ থেকে কেন্দ্রে আপনাদের সরকার, রাজ্যেও আপনাদের পরকার। তা সত্তেও দেখা 
যাচ্ছে য়ে ১৪টি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম খেডে চলেছে। চালের দাম ডাবল হয়ে 
গেছে, বাজারে মাছ নেই, বেগুন নেই। আজকে এই ১৪টি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম 
বাড়ছে কেন? রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে বন্ধ কলকারখানাগুলি খোলার জন্য কোনও প্রস্তুতির 
কথা নেই। যে হাসপাতালগুলি বন্ধ আছে, সেগুলি খোলার জন্য কোনও প্রস্তুতির কথা নেই। 
রাস্তাগুলি মেরামতের কাজ হচ্ছে না, তার প্রস্তুতির কথাও বলা হয়নি রাজ্যপালের ভাষণের 
মধ্যে। আমার কনস্টিটিউয়েন্সী কলকাতা থেকে মাত্র ২৫ কিমি দুরে। সেখানে লাইট নেই, 
জল নেই। লোকেরা পুকুরের জল খাচ্ছে। সেই জল পান করে সেখানে ডায়েরিয়াতে বাচ্চা 
অসুখে মারা গেছে। ১৯ বছর ধরে লোককে আপনারা বুঝিয়ে এসেছেন যে এখানে স্কুল 
করেছি, কলকারখানা করেছি। কিন্তু যারা কিছু বুঝতে পারছে না, সেই সমস্ত মানুষদের কাছে 
এইসব কথা আপনারা বলেছেন। রাজ্যপালের ভাষণে যা বলেছেন তা কখনই সত্য নয়। তার 
কারণ হচ্ছে, তারমধ্যে কোনও কলকারখানা খোলার দাবি নেই। আমাদের শ্রদ্ধেয় মেম্বার 


[01১0০0১১10৭ 0ো 90৬20৩ /1010729 - 251 


বলছিলেন যে আমরা জমির পাট্টা দিয়েছি। কিন্তু যারা গরিব মানুষ তারা পাট্টা পায়নি। 
আমার ওখানে তিনটি বি. আর. এস. কলোনি আছে। সেখানে যে সমস্ত উদ্বান্তব এসেছেন 
তাদের কাগজপত্র দেওয়া হয়নি। লোকাল সি. পি. এম. কমিটি তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে - 
দু'শ করে টাকা নিয়েছে কাগজপত্র দেবে বলে। কিন্তু তা সত্তেও তাদের কাগজপত্র আজ 
পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। তাই আমি মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহোদয়, আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী 
সভাকে এটা জানিয়ে দিতে চাই, রাজ্যপালের এই যে ভাষণ যেটি রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে 
লিখে পাঠিয়েছেন, এটি একদম মিথ্যা। এই ভাষণকে আমরা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মেনে 
নিতে পারছি না। এই কথা বলে আমি আমার 'বক্তব্য শেষ করছি। জয়হিন্দ। 


শ্রী পরেশ পাল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ১০ তারিখে মহামান্য রাজ্যপাল যে 
ভাষণ পাঠ করে গেলেন এবং সেই ভাষণ পাঠকে সমর্থন করে অনেকে বক্তব্য রাখলেন 
শুনলাম কিন্তু আমি এখানে দেখছি সেগুলো সব বাইরের জগতের সাথে কোনও সম্পর্ক 
নেই। এবং বাইরের জগতের সাথে রাজ্যপালের ভাষণের কোনও মিল নেই, তাই স্বভাবত 
কারণে শুধু বিরোধিতা করার জন্য বিরোধিতা না করে, সমস্ত বিষয়গুলো বিচার করে 
রাজাপালের ভাষণকে অসত্য মনে করে তাকে সমর্থন করতে পারছি না তাই সমর্থন করছি 
না। আমরা জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি তাকে সমর্থন জানিয়ে 
কয়েকটি কথা তুলে ধরছি। রাজাপালের ভাষণের মধ্যে আমরা মানুষের খাদ্যের গ্যারান্টি 
শিক্ষার গ্যারান্টি বা বেকারত্বের কোন গ্যারান্টি দিচ্ছেন দেখতে পাচ্ছি না, এমন কি মানুষের 
জীবনের নিরাপত্তার দাবিরও কোনও উল্লেখ নেই। সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু মিথ্যা 
কথায় পরিপূর্ণ এই ভাষণ। আমরা দেখছি মানুষ যখন ক্ষেত-খামারে চায়ের জল চাইতে 
যাচ্ছেন তখন নদীয়ার কৃষককে গুলি করে মারা হল.তারপরে যখন পোর্টের বন্দরে শ্রমিকরা 
ন্যাযা মুল্যের দাবিতে আন্দোলন করলেন তখন তাদের উপরে গুলি করে মারা হল। আমরা 
জানি বামফ্রন্ট সরকারের নীতি হচ্ছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপরে কোনও গুলি চলবে না 
কিন্তু সেখানে আমরা কি দেখলাম ২১শে জুলাই শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপরে 
পুলিশ গুলি চালাল। আমাদের সভানেত্রী মমতা বন্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ২১শে জুলাই ১৯৯২ 
সালে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য এসপ্ল্যানেড ইস্টে জমায়েত হয়েছিল তখন ওই মিছিলের 
উপরে নির্মমভাবে পুলিশ গুলি চালিয়েছিল এবং ১৩ জন যুবক ওই গুলির আঘাতে মারা 
গেছিল। আজকে ভাবতে লজ্জা করে এই রাজ্যের পুলিশ বৃটিশ পুলিশকেও হার মানায়। 
আমরা দাদুদের কাছে শুনেছি যে, বৃটিশ যখন গুলি চালাতো তখন পায়ের দিকে লক্ষ্য রেখে 
গুলি করত কিন্তু এই অপদার্থ বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ মন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ মানুষের মাথা 
লক্ষ্য করে গুলি করে। রাজাপালের ভাষণে সেসব কথার কোনও উল্লেখ নেই ভাবতে লজ্জা 
করে। স্বভাবত কারণে রাজ্যপালের এই ভাষণকে 'রোবট' ভাষণ বলে মনে করি। আমরা 
করে শিশুদর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। তার সাথে তাদের মা বাবাদের জুয়াড়ীতে 
সঁরিণত করা হয়েছে। আজকে ছোট ছোট শিশুদের স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে স্কুলে জায়গা 
সংকুলানের অজুহাতে লটারী সিস্টেম এই সরকার চালু করেছেন। যারা এই লটারীতে ভর্তি 
হতে পারছে না, আজকে তাদের ভবিষ্যত অন্ধকার, তাদের শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর 
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শিক্ষা নিয়ে কি রাজনীতি চলছে- চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল সিস্টেম তুলে দিয়েছেন। 
তারপরে প্রথম শ্রেণীর জায়গায় পঞ্চম শ্রেণীর থেকে ইংরাজি পড়ানো হচ্ছে, এই তো শিক্ষার 
অবস্থা। এরপরে আমি স্বাস্থ্যে আসছি--আজকে সব জায়গায় ভেজাল তেলে ভরে গেছে, 
খাদ্যে ভেজাল সর্বত্র। (বেহালাতে ভেজাল তেল খেয়ে তাই মানুষ পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে। 
কংগ্রেস আমলে কলেরা বসস্ত একেবারে দেশ থেকে নির্মূল হয়ে গেছিল। বামফ্রন্ট সরকারের 
আমলে আবার নতুন করে বসস্ত, আন্তরিক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। যখন এই রাজ্যে কলেরা, 
আস্ত্রিক ভরে গেছে তখন আমাদের শাহেনশা মুখ্যমন্ত্রী দিঘায় ফুর্তি করতে গেছেন-_কাকে 
নিয়ে সেটা বলতে চাই না। এর পরেও রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করার প্রশ্ন আসে না। 
তারপরে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ফুলবাগানের ঝুঁপড়ির থেকে থানায় নীহারবানু নামে 
একজন মহিলাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কো-অর্ডিনেশন কমিটির একজন কনস্টেবল ধর্ষণ করল। 
তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করল আর তার বিনিময়ে ওখানকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী ওই 
মহিলাকে ৫০০ টাকা দিয়ে ওখান থেকে গ্রামে চলে যেতে বললেন। আপনাদের লজ্জা করে 
না একজন মহিলার ইজ্জত নিয়ে তার হাতে ৫০০ টাকা ধরে দিয়ে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা 
করছেন। এটা রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে উল্লেখ নেই। স্বভাবতই আমরা এই রাজ্যপালের 
ভাষণের যে বয়ান, সেই বয়ানের বিরোধিতা করে, জাতীয় কংগ্রেসের সংশোধনী প্রস্তাবকে 
সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয়হিন্দ, বন্দেমাতরম। 
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শ্রী নাজমূল হক £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মহামান্য রাজ্যপালের ভাষণের উত্তরে 
শ্রদ্ধেয় সরকারি পক্ষের সদস্য ডাঃ গৌরিপদ দত্ত যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব এনেছেন, আমি 
সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। কিছু কথা বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য বন্ধুরা এখানে 
উপস্থাপন করেছেন শেষ পর্যন্ত এই তিনদিনে আমি তার সম্বন্ধে যত সংক্ষেপে যুক্তি দিয়ে 
তা খণ্ডন করার চেষ্টা করছি। স্যার, আপনার কাছে আবেদন করি ডিবেট করার পরিস্থিতি 
এবং পরিবেশ এখন নেই। সারা ভারতবর্ষে ভয়ঙ্কর দুর্দিন এখন চলছে গণতন্ত্রের মন্দিরে 
তাগুব নৃত্য হচ্ছে, আমাদের সকলকে ভাবতে হবে, আর আপনার ভাবনার কাছে আমার 
আবেদন থাকবে সার্বিক সহযোগিতা সাপেক্ষে এই কাজ যাতে আগামী দিনে করা যেতে 
পারে। ওয়ার্ড ফাণ্ড ব্যাঙ্ক এর নির্দেশে আমাদের দেশে বিগত কেন্দ্রীয় সরকার যে বিভিন্ন 
শর্তসাপেক্ষে খণ গ্রহণ করেছিলেন তাতে দেখা যাচ্ছে, যে বেকার সংখ্যা ছিল তার সাথে 
আরও ৬৬ লক্ষ কর্মহীন মানুষ যুক্ত হলেন। আই. এম. এফ. এর এম. ডি. মিঃ কামদেশাই 
এবং ফাণ্ড ব্যাঙ্কের কর্তা মিঃ ডেভিডসন আল জুডো চিঠি লিখছেন, প্রিয় কামদেশাই, তোমার 
নাম, তোমার পূর্বসূরীদের নাম এবং সীলমোহর ব্যবহার করে পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলিতে 
উন্নয়নের নামে যে অনাচার আমি করেছি, লক্ষ কোটি, ক্ষুধার্ত মানুষের রক্ত আমার দুই হাতে 
যেভাবে লেগে আছে, পৃথিবীর সব সাবান দিয়েও তা ধোয়া যাবে না, তাই আমি পদত্যাগ 
করছি। তিনি ঘৃণাভরে পদত্যাগ করেছে এ পদ। সেখানে ভারতবর্ষের স্থান তিন নম্বরে, 
ব্রাজিল, মেক্সিকোর পরে হচ্ছে ভারতবর্ষ। আমাদের বন্ধুরা জানেন ভারত রাষ্ট্রের একটি অংশ 
হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। এখন চাকরি কেন যুবকরা পাচ্ছে না, বেকারের সংখ্যা কেন ক্রমাগত 
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বাড়ছে এর জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করছেন, দুঃখ প্রকাশ করছেন? এই ক্ষোভ স্বাভাবিক। কিন্তু 
এই মুহূর্তে বন্ধু সারা দুনিয়াতে যে অর্থনীতি চালু আছে, উত্তর কোরিয়া আর চিন বাদে, সেই 
অর্থনীতির কাজ হল বেকারের জন্ম দেওয়া, বৈষম্য বৃদ্ধি করা, সমাধান করা নয়। ভারতবর্ষও 
এর ব্যতিক্রম নয়। আমি একটি হিসাব এই সম্পর্কে আপনাদের কাছে রাখতে চাই। আমাদের 
দেশে বেকারের সংখ্যা ছিল প্রথম পঞ্ধবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ৫৩ লক্ষ, দ্বিতীয় পঞ্থবার্ষিকীর 
শেষে এটা হল ৭১ লক্ষ। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকীর শেষে এটা হল ৭৬ লক্ষ। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকীর 
শেষে বেকারের সংখ্যা হল ২ কোটি ২১ লক্ষ সারা ভারত এর হিসাব এটা। '৯১ সালে 
হল ৩ কোটি ৪০ লক্ষ, '৯৫ সালে হল ৪ কোটি বেকার। আমাদের দেশে ৮০০ এমপ্রয়মেন্ট 
এক্সচেঞ্জ রয়েছে, এই সমস্ত এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে যারা রেকর্ড করাতে আসেনা, এটা যদি 
ধরা হত তাহলে সংখ্যাটা ১৫ কোটি ছাড়িয়ে যেত। 


আমি আপনাদেরকে ভাবতে বলি, দুনিয়ার সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তির সুপার কম্পিউটার 
খবরের সুযোগ যাদের হাতে রয়েছে সেই দেশগুলোতে আজকে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা 
বাড়ছে, বেকার হয়ে পড়ছে। ও. ই. সি. ডি-র রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে ১৯৯৫ থেকে পৃথিবীর 
সব কটি উন্নতণীল দেশে কর্মহীন মানুষের সংখা বেড়েছে। ১৯৯০ সালে আমেরিকায় কর্মীহীন 
মানুষের সংখ্যা ছিল ৫৮ পারসেন্ট, ১৯৯৪ সালে সেটা বেড়ে হল ৬.২ পারসেন্ট; ব্রিটেনে 
১১৯০ সালে ছিল ৫.৯ পারসেন্ট, আর ১৯৯৪ সালে সেটা বেড়ে হল ৮৮ পারসেন্ট; 
ইটালিতে ১৯৯০ সালে ছিল ১১.৬ পারসেন্ট, আর ১৯৯৪ সালে হল ১২.১; ফ্রাসে ১৯৯০ 
সালে ছিল ৯ পারসেন্ট, আর ১৯৯৪ সালে হল ১২.২ পারসেন্ট; জার্মানিতে ১৯৯০ সালে 
ছিল ৫৮ পারসেন্ট; আর ১৯৯৪ সালে ১২.২ পারসেন্ট; কানাডায় ১৯৯৪ সালে ছিল ৯.৮ 
পারসেন্ট, আর ১৯৯৪ সালে হল ১১ পারসেন্ট। সারা দুনিয়া জুড়ে আজকে এই সমস্যাটা 
বাড়ছে। সেইজনাই ডেভিডসন আলভুডো চিঠিটা লিখেছিলেন, যেখানে তিনি দুঃখ ও অনুতাপ 
প্রকাশ করেছিলেন। যে শাসন ব্যবস্থা চালু করেছিল বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডার এটা 
তারই পরিণাম। এটা শুধু বামফ্রন্ট সরকারের ব্যাপার নয়, এখানে সবাইকেই এক্যবদ্ধাভাবে 
সংগ্রাম করতে হবে। নইলে আমরা যা করছি, তাই করতে হবে। শিল্প যদি ভ্রমাগত রগ 
হয়ে বন্ধ হয়ে, শিল্প যদি উঠে যায় তাহলে চাকরি কোথায় হবে? ১৯৮০ সালে মাঝারি 
এবং রুগ্ন বন্ধ শিল্পের সংখ্যা ২৪,৫৫০; ১৯৮৫ সালে সেটা বেড়ে হল ১,১৯,৬০৬; ১৯৯০ 
সালে এটা হল ২,৪১.৬১৪ আর ১৯৯৫ সালে সেটা চার লক্ষে ছাড়িয়ে গেছে। শিল্প 
ক্রমাগত রুগ্ন ও বন্ধ হচ্ছে সব থেকে বেশি মহারান্ট্রে ২.৫ পারসেন্ট, তারপর হচ্ছে 
পশ্চিমবঙ্গ ১৩.৫ পারসেন্ট, তারপর গুজরাট ১০.১ পারসেন্ট। আমাদের দেশের যা মোট আয় 
যা ৫১৬ পারসেন্ট বিদেশি খণের সুদ দিতে চলে যাচ্ছে। এর থেকে সহজেই অনুমেয় উন্নয়ন 
প্রক্রিয়া থেকে আমরা কতদূরে আছি। আমরা যে পরিস্থিতির কথা বলছি, সেটা আপনারা 
মানছেন না আপনারা এগুলো দয়া করে বিবেচনা করবেন। আজকে শাস্তির জন্য, সু 
জীবনযাপনের জন্য আরও উন্নত বিকল্প খুঁজছে সারা দুনিয়ার মানুষ। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট 
ইলেন্চশনে কি হবে তার দিকে আমরা তাকিয়ে আছি, বাংলাদেশে কোন সরকার আসছে তার 
দিকে আমরা তাকিয়ে আছি, ভারতবর্ষের আজকে ভালো বিকল্প খুঁজছে মানুষ। আজকে সারা 
দুনিয়ার মানুষ পরিবর্তন চাইছে। ব্যতিক্রম আপনাদের এই অভাগা রাজ্য। আপনারা অন্ন 
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অপপ্রচার করা সত্বেও এই রাজ্যে ১৯ বছর ধরে কোনও পরিবর্তন নেই। কেন পরিবর্তন 
নেই? পশ্চিমবাংলার সাত কোটি মানুষ বিচার করেছেন, এই সরকারের অনেক সীমাবদ্ধতা 
সত্তেও এই সরকার ভারতবর্ষের অন্য সরকারগুলোর থেকে অনেক উৎকৃষ্ট। কিন্তু জনগণের 
এই রায়কে আপনারা শ্রদ্ধা করছেন না। কিন্তু আপনারা না মান্য করুন, আগামী দিনে 
অনেক বুদ্ধিজীবী, অনেক পণ্ডিত, এটা আলোচনা করবেন, এটা একটা গবেষণার বিষয় হবে। 
এটা জনগণের রায় তাকে আপনারা শ্রদ্ধা করলেন না। মান্য করলেন না। না মান্য করুন 
এটা জেনে আগামী দিনে অনেক বুদ্ধিজীবী অনেক গবেষক অনেক পণ্ডিতের আলোচ্য হবে। 
গবেষণার বিষয় হবে। হয়তো কিছু লোক পি. এইচ. ডি বা অন্য কিছু ডিগ্রি এই গবেষণার 
জন্য পেয়ে যাবে। আর তাই আমি শেষ করব এই কথা বলে যে নির্বাচন নিয়ে তো কিছু 
কথা বললেন, ভালো কথা। আপনাদের তো একজন পছন্দসই মানুষ আছেন। তিন জনের 
মধ্যে এক জন। ব্রিমৃতি এলিফ্যান্টাদের একজন। উনি পর্যবেক্ষক পাঠিয়েছিলেন বিশেষ দরদ 
নিয়ে, আপনাদের অভিযোগ পত্রগুলি পড়ার পর। তিনি ছিলেন, আপনারা ছিলেন, আপনাদের 
কর্মীরাও ছিলেন। ৭৭ সাল থেকে ৯৬ যতগুলো নির্বাচন হয়েছে ভোটের পারসেন্টেজটা 
একবার দেখবেন দয়া করে। যে পারসেন্টেজ পেয়েছেন তার বেশি কবে পেয়েছেন আপনারা! 
এটাও রিগ বলছেন? ৪৭ বছর ধরে ভারতবর্ষ চালাচ্ছেন। ২০ থেকে ৩৩ শতাংশ ভোট 
পেয়ে এসেছেন বরাবর। হঠাৎ করে রিগের মাদুলী কবচ মাথায় আসে কেন? একটা কথা 
বলি পুলিশ সম্পর্কে। আপনারা বলছিলেন, আমিও মাঝে মাঝে বাইরে যাই। গেলেই জল 
খাই, ডাব খাই, মাথায় একটু জল দিই যাতে আপনাদের অঙ্গভঙ্গি দেখে প্ররোচিত না হই। 
কিন্ত তাও এমন করছেন যে প্ররোচিত না হয়ে উপায় নেই। পুলিশ যদি না থাকত 
নমিনেশন ফাইল করতে পারতেন না। যে খেলা শুরু করেছিলেন সারা রাজ্য জুড়ে। পুলিশ 
যদি না থাকত তাহলে নমিনেশন ফাইল করে নির্বাচনের পর এখানে এসে বসতে হত না। 
এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী রবীন মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যপালের ভাষণের যে বক্তব্য আমাদের 
কাছে দেওয়া হয়েছে তার আমি তীব্র বিরোধিতা করছি। এই বক্তব্য সমস্ত তৈরি করা এবং 
আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের কার্বন কপি হিসাবে আমাদের কাছে বিলি করা হয়েছে। এই বইটা 
বামপন্থী বন্ধুরা পড়ে দেখুন তা হলে বুঝতে পারবেন বইটার মধ্যে শ্রমদপ্তর, শ্রমজীবী মানুষ 
সম্পর্কে-_পশ্চিমবঙ্গে যে লাখ লাখ শ্রমজীবী মানুষ আছে তাদের সম্পর্কে কোনও বক্তব্য 
এই রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে লেখা নেই। আজকে আপনাদের এই সরকারে আসীন করেছে 
যে শ্রমিকশ্রেণী সেই শ্রমিকশ্রেণীর মঙ্গলের কথা কিন্তু আজকে রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে 
নেই। আপনারা সকলেই জানেন যে বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিকশ্রেণীর সরকার কিন্তু অত্যন্ত 
দুর্ভাগ্যের বিষয় কয়েকশো কলকারখানা বন্ধ শ্রমিকরা অনাহারে অর্ধাহারে দিনযাপন করছে 
তাদের পুনর্বাসনের কোনও কথা আজকে রাজ্যপালের বক্তব্যের মধ্যে নেই। আজকে আমি 
আপনার কাছে এই কথা বলতে চাই, আপনারা জেনে রাখুন দায়িত্বশীল যে বিধায়করা 
রয়েছেন, এখন পশ্চিমবাংলায় যে ই, এস. আই সেই ই. এস. আই আমরা চালু করেছিলাম। 
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পশ্চিমবাংলায় যখন ডাক্তার গোপালদাস নাগ শ্রমমন্ত্রী ছিলেন। যে বৈপ্লবিক আইনগুলো 
তৎকালীন কংগ্রেস সরকার এই পশ্চিমবাংলায় চালু করেছিলেন যার মধ্যে সর্বভারতীয় ডিয়ার্নেস 
এর শীতি, ই, এস. আই নীতি, গ্রযাটুইটি পেনশন এবং প্রত্যেকটি বৈপ্লবিক আইন ডাক্তার 
গোপালদাস নাগ শ্রম মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু আজকে মালিকদের 
্বার্থরক্ষার জন্য আজকে রাজ্যপালের ভাষণে কোথাও শ্রমজীবী মানুষের কথা বলা নেই। এটা 
অত্যন্ত দুঃখের কথা, অত্যন্ত লজ্জার কথা। পশ্চিমবাংলায় কি শ্রমজীবী মানুষ নেই আজকে 
যারা ই. এস..আই বেনিফিট পান, তারা জেনে রাখুন, এখানে অনেকে ট্রেড ইউনিয়ন করেন 
শ্রমজীবী এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে আসেন, তিন হাজার টাকা পর্যন্ত ই, এস. আই. স্কীম 
আছে। তিন হাজার টাকার উপরে মাইনে হয়ে গেলে ই. এস. আই বেনিফিট পাবে না কিন্তু 
এখন চটকল শ্রমিক এবং অন্যান্য কারখানার শ্রমিকদের মাইনে বাডার ফলে ডিয়ারনেসের 
নয়া নীতি ডাক্তার গোপালদাস নাগ যা করে গিয়েছিলেন তার ফলে আজকে ৯৯ শতাংশ 
শ্রযিকের তিন হাজার টাকার উপরে মাইনে হয়ে গেছে, তারা ই. এস. আই বেনিফিটের 
বাইরে চলে গেছেন। রাজ্যপালের ভাষণে এই ব্যাপারে কোনও উল্লেখ নেই। ভারা ই, এস. 
আই. বেনিফিটের বাইরে চলে গেছেন। তার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজাপালের ভাধণে নেই। 
পুলিশ মন্ত্রী এতক্ষণ ছিলেন, এখন নেই। পুলিশ মন্ত্রী বলুন পশ্চিমবাক্গর ভিজিপেন্স কমিশনকে 
কেন নিষ্রিয় করে রাখা হয়েছে? পশ্চিমবঙ্গে আমলাতান্ত্রিক শাসন বাবস্থা আছে। আমলাদের 
মধ্য কায়েমী স্বার্থ রয়েছে এবং দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। ভিজিলেস পশিশনকে নিদ্ছিয় 
করা হয়েছে। হাজার হাজার ভিজিলেন্স কমিশনের কেস হোম ডিপাটশেন্টে গেছে, রাজা 
সরকারকে সুপারিশ করা হয়েছে। সেই ফাইলগুলো বাক্স বন্দি হয়ে আছে । ভিজিলন্স কমিশন 
সম্পর্কে, আমলাদের দুর্নীতি সম্পর্কে বামফন্ট সরকার সচেতন নখ। আমলাদের দুর্নীতিকে 
বামফ্রন্ট সরকার প্রশ্রয় দিয়েছেন। মাননীয় রাজাপালের ভাষণে ধর্মনিরপেক্ষতা, সেকুলারিজমের 
কথা বলা হয়েছে। তাহলে কেন ১৯ বছর লেগে গেল মুসলিম মাইনোরিটি কমিশন গঠন 
করতে? এতদিন কেন এ বিষয়ে ভাবেন নি? আজকে দিল্লির সরকান মুসলিম মাইনোরিটি 
কমিশন গঠন করে রাজ্যকে মাইনোরিটি কর্পোরেশনে লোন দেওযার জন্য টাকা দিশেন। কিন্তু 
বিভিন্ন জেলায় মুসলিম যুবক-যুবতীরা, মাইনোরিটি কমিউনিটির ধুবক-ঘুবতীরা টাকা এখনও 
পর্যস্ত পান নি। এঁদের কথা ভাবতে এতদিন সময় লেগে গেল পশ্চিবঙ্গ সরকারের? 
পশ্চিমবঙ্গে যখন ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত আমাদের সরকার ছিল তখন 
আমরা ৩৩ পারসেন্ট মাইনোরিটি কমিউনিটির যুবক-যুবতীদের চাকরি দিয়েছিলাম । এখানে 
মাইনোরিটি কমিউনিটির বন্ধুরা আছেন, কিন্তু ১৯ বছরে কত পাবসেন্ট মাইানোরিটি কমিউনিটির 
যুবক-যুবতীকে সরকার চাকরি দিয়েছেন? আজকে প্রশ্রয় পাচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা । সাম্প্রদায়িকতাকে 
কারা প্রশ্রয় দিচ্ছে? পুলিশের একাংশ সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। পুলিশ ব্যারাক থেকে 
বেরিয়ে হামলা চালিয়ে বি. জে. পি:র শক্তিকে জোরদার করছে। বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক 
উত্তেজনার সময় পুলিশ একটা সম্প্রদায়ের উপর লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাস চালিয়ে তারা 
হামলা চালাচ্ছে। মাইনোরিটি কমিউনিটির কথা বলছেন, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের বন্ধুরা 
দেখছি এখন এখানে নেই, তীরা অটলবিহারী বাজপেয়ীর ভাষণ শুনতে গেছেন। এরা ১৯৭৭ 
সালে কংগ্রেসকে সরাবার নাম করে দেশ জুড়ে কালো দিনকে নিয়ে এসেছিলেন। বি. জে. পি. 
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করেছে। এই জ্যোতিবাবু, বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং একসঙ্গে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়েছে। 
আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেকুলারিজমের কথা বলেছেন। আজকে মাইনোরিটি কমিনিউনিটির 
সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নেই। মাননীয় রাজ্যপালের বক্তৃতার মধ্যে এসবের উল্লেখ 
নেই। এবার আসছি বিদ্যুতের ব্যাপারে । আমি রাজ্যের বিদ্যুৎ ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্প মন্ত্রী শ্রী 
প্রবীর সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড়িয়েছিলাম। তিনি আমার কেন্দ্রে প্রশাসনিক তৎপরতা 
লাগিয়ে ভোট কেনার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি ভোটে জয়ী হন নি, আমি জয়ী 
হয়েছি। এখনও বিভিন্ন গ্রামে বিদ্যুতের পোল পড়ে আছে। অনেক জায়গায়__নির্বা্টনৈ কংগ্েসকে 
ভোট দিও না এই কথা প্রচার করেও নির্বাচনের বৈতরণী অনেকেই পার হতে পারেন নি। 
নির্বাচনে পুলিশ, প্রশাসন এবং কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে দিয়ে রিগিং করানো হয়েছে। আমি 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের তীব্র বিরোধিতা করছি এবং প্রত্যেকটি প্যারা নিয়ে বলছি। 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে আছে, ওঁরা নাকি মানবাধিকার কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছিলেন। 
কিন্ত মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রী রঙ্গনাথ মিশ্র বলেছেন পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি 
মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে এবং এব্যাপারে তিনি জ্যোতিবাবুকে ৩টি চিঠিও দিয়েছেন। 
পশ্চিমবাংলায় সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। আপনাদের শ্লোগান ছিল পুলিশ লক 
আপে বিচারাধীন বন্দি-হত্যা করা যাবে না। কিন্তু জ্যোতি বাবুর আমলেই সবচেয়ে বেশি 
বিচারাধীন বন্দিকে হত্যা করা হয়েছে। একটাও দোষী পুলিশ অফিসার এই রাজ্যে সাজা পায় 
নি, একটাও জোতদার, জমিদার, কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূ কালোয়াররা এই রাজ্যে সাজা পায় 
নি। সব শেষে রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে তার বিরোধিতা 
করে এবং আমাদের থেকে যে সংশোধনী আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


[১-10 - ১-20 7৬.] 


গ্ী হামজলন লাহ্গি : নাললীয় হী অহ, লাললীষ হাকজ্ঘাল 10 তুল 
নবী জী মর্্নহ জাজুল হত ই তজন্কা নিহাপিলা কন উঘ লি জাঘলীমী কা 
চাল আকর্ষিন কহ্লা ন্বান্তলা স্। 


আপনারা জানেন পশ্চিমবাংলার সবচেয়ে বড় যে শিল্প, যা থেকে বৈদেশিক মুদ্রাও 
অর্জন করা হয়, সেই জুটমিলকে অচল করে দিয়েছে পশ্চিমবাংলার বামপন্থী সরকার। আপনারাই 
বলেন শ্রমিকের সরকার, কিষাণের সরকার, মজুরের সরকার, কিন্তু এখানে এত জুটমিল বন্ধ 
কেন? আটটা জুটমিল বন্ধ হওয়ার দরুন মিনিমান ৪০ হাজার মজুর পশ্চিমবঙ্গে বেকার 
আছে। কানোরিয়া জুটমিলের আন্দোলন্‌ শুধু পশ্চিমবাংলা নয় বিশ্বের লোক জানে, সেখানকার 
তিন হাজার মজুর আজ পর্যস্ত বেকার রয়েছে। আজ পর্যস্ত ব্রিপাক্ষিক মিটিং ডেকে কোনও 
সুরাহা করতে পারল না এই সরকার। প্রেমচন্দ জুটমিল ১৫ দিন পর আবার বন্ধ হয়ে 
গেল। মাক্স্বাদী কমিউনিস্ট পার্টির ইউনিয়ন, বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন, তারা আন্দোলন 
করে মিলটাকে লকআউট করিয়ে দিল। কোনও ওয়ার্কার পাচ্ছে ৯০০ টাকা বেতন, আবার 
কেউ তিন হাজার টাকা, অথচ আপনারাই বলছেন, দুনিয়ার মজদুর এক হও। লেবার 
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মিনিস্টার ৩১শে মার্চে বললেন পশ্চিমবঙ্গে পাটের অভাব নেই, যা পাট আছে তাতে 
জুটমিলগুলো চলবে। কিন্তু জুটমিল যে বন্ধ আছে, সেটা যারা ট্রেড ইউনিয়ন করেন-_নিরেন 
ঘোষ থেকে আরম্ত করে বি. সি. এম. ইউনিয়নের লোকেরাও মেনে নিয়েছিলেন। জুটমিল 
গুলো প্রোডাকশন কাটের উপর চলছে। যে মিল ৭ দিন চলত, সেই মিল ৬ দিন চলছে। 
যে মিল ৬ দিন চলত, সেই মিল ৫ দিন চলছে। এই ভাবে প্রোডাকশন কাট করে হাজার 
হাজার বদলি মজুরকে ছাঁটাই করে দেওয়া হচ্ছে। 


স্যার, পশ্চিমবাংলার শ্রমমন্ত্রীকে বারবার আমরা চাটার অফ ডিমাণ্ড পেশ করেছি, 
দরবার করেছি কিন্তু তিনি আজ পর্যন্ত কোনও সুরাহা করতে পারেন নি। ২-রা ডিসেম্বর 
একটা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয় এবং সেই চুক্তিতে শ্রমমন্ত্রী সইও করেছিলেন। সেখানে স্থায়ী এবং 
অস্থারী কর্মচারিদের একটা অনুপাত ঠিক হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা কার্যকর করা হয়নি। 
এর জন্য দায়ী কারা? জুট মিল শ্রমিকদের সম্বন্ধে আপনারা অনেক কথা বলেন। ২০ 
শতাংশ বোনাস ইত্যাদি কথা আপনারা বলেন। কিন্তু আজকে আপনারা সরকারে থাকা 
সত্তেও ৮৩৩ শতাংশ হারে ওদের বোনাস দিয়ে যাচ্ছেন, ৮৩৪ শতাংশ করতে পারলেন না। 
আপনারা আবার লালঝাণ্ডা ধরে বড় বড় কথা বলেন। আজকে পি. এফ, গ্রাচ্যুইটির কোটি 
কোটি টাকা মালিকরা চিট করে নিচ্ছে। শ্রমমন্ত্রীকে বলা সত্বেও তিনি এর কোনও সুরাহা 
করতে পারেন নি। তাই স্যার, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের বিরোধিতা করে এবং আমাদের 
পক্ষের আনা সংশোধনীর সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


্রী ব্রহ্মময় নন্দ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপাল ১০ জুন এই বিধানসভায় 
.য়ে ভাষণ দিয়েছেন সে সম্বন্ধে যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব-এর কথা বলা হয়েছে তাকে আমি 
সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, আমাদের মাননীয় কংগ্রেসি বন্ধুরা দীর্ঘক্ষণ ধরে 
এখানে আলোচনা করেছেন। তাদের বক্তব্যের মধ্যে যে সুর ফুটে উঠেছে সেটা হচ্ছে, বামফ্রন্ট 
সরকার যা যা করেছেন তা আইন হিসাবে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু স্যার ব্যাপারটা এমন, 
রাটাওরিয়েন্টেসিস একটা ওষুধের নাম, বইতে লেখা আছে। কিন্তু তাতে রোগীর কোনও 
উপকার হয়না। তাতে ব্রংকিয়াল ট্রাবলের স্প্যাজম দূর যদি না হয় তো কি লাভ। সুতরাং 
তার আগপ্লাই কে করেছেন সেটা দেখতে হবে। সেই রকম, মহাত্মা গান্ধী পঞ্চায়েতকে সারা 
দেশে চালু করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস আমলে আপনারা সরকারে থাকা সত্তেও 
পঞ্চায়েত ঠিক ভাবে চালাননি, সেটাকে একটা প্রাণহীন বস্তু হিসাবে রেখে দিয়েছিলেন। সেই 
সময় পঞ্চায়েতের কোনও কাজ-কর্ম আমরা দেখতে পাইনি। তখন যারা তার কর্ণধার ছিলেন 
তারা এটাকে তাদের বাপ-ঠাকুরদার সম্পত্তি বলে মনে করতেন। অর্থাৎ তখনকার পঞ্চায়েতের 
কুফলটাই শুধু আমরা পেয়েছি, সুফল পায়নি। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর পধ্ণয়েতে 
নিয়মিত নির্বাচন হতে শুরু করে এবং ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে তৃণমূলস্তর পর্যস্ত নিয়ে 
যাওয়া সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে এই সরকারের আমলে। 


[5-20 _- 5-30 ৮..] 
স্যার, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে ভূমি সংস্কারের কথা আছে। এটা সত্য কথা 
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যে যুক্তফ্রন্ট সরকার এখানে আসার আগে পর্যস্ত একছটাক জমিও বিলি বন্টন হয়নি, পাট্টা 
দেওয়া হয়নি। এটা বামফ্রন্ট সরকারের একটা বড় কৃতিত্ব। ওরা বলে থাকেন, এটা করেছি, 
ওটা করেছি। কিন্তু নথিপত্র সেকথা বলেনা। সেদিক থেকে দেখতে গেলে ভূমি সংস্কারের 
সুফল আমরা গরিব কৃষক, মেহনতি মানুষ-এর মধ্যে বন্টন করতে পেরেছি। আগে এইসব 
মানুষেরা বলত-_আমরা কি খাব? সেই সময় ভুখা মানুষের মিছিল দেখতে পাওয়া যেত। 
এক সময় কংগ্রেস আমলে ভূখা মানুষের মিছিলের উপর গুলি চলেছিল, এটা ভুললে চলবে 
না সেই ভুখা মানুষ যারা দুমুঠো অন্নের জন্য মিছিল করেছিল তাদের মিছিলের উপর গুলি 
চালিয়ে ছিল। জানি না জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের পর এই রকম আর কোনও 
হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল কি না। এটা কংগ্রেস রাজত্বের একটা বৈশিষ্ট। তখন মাইলো, ভুট্টা খেতে 
হত, ঘরে ঘরে ফ্যান চাওয়া আমাদের দেশে তখন স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। কিন্তু সেই স্থায়িত্ব 
আজকে নেই। আজকে পথে পথে কাঙ্গালী দেখতে পাওয়া যায় না, এখন আর ফ্যানের পাত্র 
নিয়ে ঘরে ঘরে ফ্যান চাইতে যেতে হয় না। এটা আমাদের কৃতিত্ব, মানুষকে আমরা খেতে 
দিতে পেরেছি। মানুষ আজকে বলে কি কি দিয়ে খাব, খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও উপকরণ 
চাই। সব কিছুই আমরা মানুষের কাছে পৌছে দিতে পারিনি, তবে যেগুলি আমরা পারিনি 
সেগুলি আমরা মানুষের কাছে স্বীকার করি। তারপর দেখুন কৃষিতে সাফল্য, ৬০ ভাগ যে 
গ্রামীণ কৃষক যার মধ্যে মধ্যবিত্ত বা একেবারে নিন্নশ্রেণীর, যাদের ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষী বলা হয় 
তাদের হাতে ৬০ ভাগ জমি বন্টন করা হয়েছে। এটাতো কংগ্রেসি বন্ধুদের কাছে আনন্দের 
কথা, কারণ এটা গান্ধীজীর থিওরী, গান্ধীজী চেয়েছিলেন প্রত্যেক গরিব মানুষের কুটিরে হাসি 
ফোটাতে, আমরাতো গান্ধীজীকে অশ্রদ্ধা করিনি। পঞ্চায়েত আজ ঘরে ঘরে তার সাফল্যকে 
পৌছে দিতে পেরেছে। মৎস্য চাষীদের যে অগ্রগতি হয়েছে এবং মৎস চাষে যে অগ্রগতি 
হয়েছে তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৮ বার আমাদের পুরস্কৃত করেছে। সুতরাং এই সব বলে 
কোনও লাভ হবে না। আরও দেখুন বন-সৃজন গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের যে সাফল্য 
সেটা আপনারা দেখেছেন। তফসিলি জাতিও উপজাতি এবং অনগ্রসর জাতির উন্নতি তা 
আমাদের কাজের মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের এখানে একজন সদস্য প্রশ্ন তুলেছিলেন 
যে বিভিন্ন ক্যাটাগরির মানুষ যাতে সারা বছর কাজ পায়। এই সব করতে গেলে সংবিধানের 
পরিবর্তন প্রয়োজন। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট আলাদা করে দেখলে চলবে না। সাম্প্রদায়িকতার 
বীজ এখানে পৌঁতার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু আমরা সেটা করতে দেব না। আজকে একটা 
সরকার চলছে এবং কংগ্রেস তাদের সমর্থন জানিয়েছে, এটাতো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কাজ। 
যেখানে বিবেকের প্রশ্ন সেখানে বিবেক দিয়ে বিচার করতে হবে, ভাইটাল জায়গাতে আমাদের 
উপনিষদের বানীর জনা, বিভেদের মধ্যে এক্য স্থাপনে। দলমত নির্বিশেষে এটাকে সমর্থন করা 
উচিত। এটা আপনাদের করতে হবে, যেখানে সহযোগিতা দরকার সেখানে সহযোগিতা করতে 
হবে। তাই একমত আপনারা নিশ্চয়ই হবেন। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন জানিয়ে 
এবং বিরোধীদের আনা সমস্ত কাটামোশনের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী আবু সুফিয়ান সরকার £ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, মাননীয় রাজ্যপাল বিগত ১০ 
জুন যে ভাষণ উনি এই বিধানসভায় দিয়েছেন আমি তার তীব্র বিরোধিতা করছি। তিনি তার 
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ভাষণে পশ্চিমবাংলার বাস্তব যে সমস্যাগ্তুলি এবং বাস্তব যে ঘটনাগুলি তা এড়িয়ে গেছেন। 
তাছাড়া তিনি তীর বক্তব্যে বলেছেন যে পশ্চিমবাংলার নির্বাচন সুষ্ঠু এবং শাস্তিপূর্ণ হয়েছে। 
এ কথা বললে বামফ্রন্ট বন্ধুরা রেগে যাচ্ছেন, তবুও আমি বলতে চাই। উদাহরণ দিয়ে বললে 
আপনারা বুঝতে পারবেন যে নির্বাচন কতটা শান্তিপূর্ণ হয়েছে। স্যার, আমি গোটা পশ্চিমবাংলার 
কথা না বলে শুধু মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলার কয়েকটা দৃষ্টাস্ত এখানে উল্লেখ করতে 
চাই। চরসুখিয়াড়ি পাড়ার লেবু শেখকে সি. পি. এম-এর গুণারা হত্যা করেছে। তার কি 
অপরাধ? সে ভোটের দিন ওখানে বলেছিল,_যে মানুষের যাকে ইচ্ছে হবে সে তাকে ভোট 
দেবে, ফরোয়ার্ড ব্লকের লোক ফরোয়ার্ড ব্লককে ভোট দেবে, কংগ্রেসের লোক কংগ্রেসকে ভোট 
দেবে, সি. পি. এম-এর লোক সি. পি. এম-কে ভোট দেবে। যে যার নিজের ভোট নিজে 
দেবে। এই অপরাধে সি. পি. এম-এর ঘাতক বাহিনী তাকে হত্যা করেছে। এর নাম কি 
শাস্তিপূর্ণ নির্বাচন? এই হল শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের একটা দৃষ্টান্ত। তারপর ওখানে ডিহিপাড়ার 
দু'নং বুথ সি. পি. এম-এর লোকেরা দখল করেছিল, আমি অবজারারদের এবং প্রশাসনের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোনও বিচার পাই নি। ওখানে ১০-া বুথ-এ জ্যাম করে ভোট হয়েছে। 
এই হচ্ছে শাস্তিপূর্ণ নির্বাচন! ওখানে তাহেরুদ্দিন হোসেন নামে একজন কংগ্রেস সমর্থককে 
সি. পি. এম-এর ঘাতকেরা এমন ভাবে পিটিয়ে মেরেছে যে, আজও সে হাসপাতালে ভর্তি 
আছে। এটাই কি শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের নমুনা? আমি এর জন্যই রাজ্যপালের ভাষণের বিরোধিতা 
করছি। স্যার, ভগবানগোলার টুপিডাঙা গ্রামের ১০-টা বাড়ি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করা হয়েছে, 
লুঠপাট করা হয়েছে, আমি এই ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যপালের ভাষণের বিরোধিতা করছি। 
শুধু এই নয়, আজকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এখন পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলায় আমাদের 
৮ জন কংগ্রেস সমর্থক নিহত হয়েছে। সারা পশ্চিম বাংলার কথা তো আমি বাদই দিলাম। 
তাই আমি বলছি, এই নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হয়েছে। বিগত ভোটের দিন গোটা পশ্চিম 
বাংলায় সুষ্ঠুভাবে গণতান্ত্রিক মানুষদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দেওয়া হয় নি। সুতরাং 
রাজ্যপালের এই ভাষণ, সম্পূর্ণ অসত্য ভাষণ, আমি এর বিরোধিতা করছি। 


মাননীয় ডেপুটি ম্পিকার, স্যার, এই রাজাপালের ভাষণের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় 
সমস্যার কথা বাদ দেওয়৷ হয়েছে। (সই সমস্যার প্রতিকারের জন্য, প্রতিরোধের জনা সরকার 
কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন এবং আগামী দিনে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, সে সম্বন্ধে কোনও 
কথা এই রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে আমি দেখছি না। স্যার, আপনি জানেন এই বিধানসভায় 
এই সমস্যাটা নিয়ে ইতিপূর্বে বহুবার প্রশ্ন উঠেছে। অথচ মাননীয় সেমমন্ত্রী রাজ্যপালের ভাষণের 
মধো বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করেন নি। বিষয়টা হচ্ছে_-গঙ্গা__ পদ্মার ভাঙন। শুধু ফরাকী 
(থকে জলঙ্গী পর্যন্তই পদ্মার ভাঙ্গন আজকে একটা বিশাল সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। 
ভগবানগোলার আখেরিগপ্র-এর ১০টা গ্রাম এই ভাঙ্গনের ফলে বিপথগ্ত, অথচ আমরা কোনও 
প্রতিকার পাচ্ছি না। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, আমরা লক্ষ করে দেখছি প্রতি বছরই. 
বর্ধা যখন নামে তখন ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ শুরু হয়, শুকনোর সময় কাজ শুরু করা 
হয় না। এটা অতান্ত পরিতাপের বিষয়। উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে এই কাজ করা হয়। সি 
পি এম-এর মদতপুষ্ট ঠিকাদারদের এবং সি পি এম কর্মীদের দুর্নীতি করার সুযোগ করে 
দেবার জনাই এটা করা হয়। অথচ গঙ্গা, পন্মার ভাঙনের ফলে যে সমস্ত মানুষরা বাস্তহারা 
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হয়ে পড়েছেন এখনও পর্যস্ত তাদের পুনর্বাসন দেবার কোনও ব্যবস্থাই হয় নি। এই অবস্থায় 
আমি রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করতে পারছি না, আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং 
কংগ্রেসের সংশোধনী প্রস্তাবগুলোকে সমর্থন করছি। 


ধন্যবাদ। 
[5-30 - 5-40 ৮1.] 


শ্রী তাপস ব্যানার্জি ২ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ১০ই জুন মহামান্য রাজ্যপাল - 
এই সভায় যে ভাষণ দিয়েছেন এবং তার ওপর সরকার পক্ষ থেকে যে ধন্যবাদ প্রস্তাব আনা 
হয়েছে আমি তার বিরোধিতা করছি। সাথে সাথে আমাদের দলের পক্ষ থেকে যে সংশোধনী 
্রস্তাবগুলো আনা হয়েছে সেগুলোকে সমর্থন করছি এবং এই সভার সকল সদস্যগণকে 
সেগুলো গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি। স্যার, আমি সভার নতুন সদস্য। আমি আশা করেছিলাম 
এই সভায় মন্ত্রীরা সভার সদস্যদের বক্তব্যকে গুরুত্ব দেবেন এবং মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। 
কিন্ত দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে তা হচ্ছে না। এমন কি মাননীয় শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 
সদস্যদের বক্তব্যের প্রতি সেভাবে মনোযোগ দিচ্ছেন না। আমি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করলাম 
শাসক দলের ৫/৬ বার জিতে আসা বক্তারা যখন তথ্যমূলক বক্তব্য রাখছিলেন তখনও 
তাদের বক্তব্যের প্রতি পেশেন্স হিয়ারিং দেওয়া হচ্ছিল না। আমার ধারণা ছিল যদিও মন্ত্রীরাও 
এই সভার সদসা তথাপি তারা শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অন্যান্য অভিজ্ঞতার জোরেই মন্ত্রী 
হন, সুতরাং তারা সাধারণ সদস্যদের বক্তব্যের প্রতি পেশেল হিয়ারিং দেবেন। কিন্তু আমি যা 
দেখছি তাতে আমি দুঃখিত, যদিও জীবনের প্রথম বিধানসভা অধিবেশনের আজ আমার চতুর্থ 
দিন। আমাদের দলের সদস্যদের বক্তব্য নাও শুনতে পারেন। কিন্তু আপনাদের দলের অনেক 
সদস্য মূল্যবান বক্তব্য রাখলেন। কিন্তু উনি শুনলেন না। (বুদ্ধদেববাবুকে উদ্দেশ্য করে)। না 
শুনে উনি ওনার আশে-পাশে যারা ছিলেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করে চলে গেলেন। আমার 
মনে হয় এটাই বিধানসভার রীতি-নীতি। যাই হোক, আমি যে কথা বলতে চাই, এক মাননীয় 
সদস্য আমেরিকা, লগ্ন, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানীর হিসাব দিলেন। এটা সত্য কথা, পৃথিবীর সব 
দেশেই অভাব আছে, অনটন আছে, অত্যাচার আছে, অত্যাচারিত মানুষও আছে। কিন্তু এই 
দলিল (রাজাপালের ভাষণ) যেটা গত ১০ তারিখে টেবিলে টেবিলে পৌছে দিলেন সেটা যদি 
পৃথিবীর কোনও এক দেশের অঙ্গ রাজ্যে পৌছে যায় তাহলে কি প্রমাণ হবে? প্রমাণ 
হবে__ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ নামে একটা অঙ্গ রাজ্য আছে, যেখানে কোনও দুঃখ নেই, 
অভাব নেই, যেখানে পুলিশের অত্যাচারে কাউকে মরতে হয় না। যেখানে কোনও বেকার 
যুবককে বেকারের জ্বালায় হা-হুতাশ করতে হয় না। চাকুরির অভাবে বাড়িতে বসে থাকতে 
হয় না। যেখানে কোনও প্রসূতি মায়ের প্রসব বেদনা উঠলে সঙ্গে সঙ্গে আ্যান্ুলেস চলে 
আসে। তারপর তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সে সুন্দরভাবে তার সম্তানের 
জন্ম দেয় এবং পরবর্তীকালে সেই সন্তান বড় হয়ে স্কুলে ভর্তি হয়ে যায়, তারপর সে চাকরি 
পায়। অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটাই সুন্দরভাবে হয়ে যায়। এই বইটি যদি বাইরের কোনও দেশে 
গিয়ে পড়ে তাহলে এটাই তাদের মনে হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব অবস্থাটা 
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কি? আমরা দেখছি, যদি কোনও মায়ের প্রসব বেদনা ওঠে তাহলে তার সন্তানকে জন্ম দিতে 
হয় হাসপাতালের বেডের পরিবর্তে হাসপাতালের মেঝেতে। তারপর বাচ্চার কি অবস্থা হবে? 
তাকে কুকুরে নিয়ে টানাটানি করবে। এটা আমার বক্তব্য নয়, এ ঘটনার কথা আপনাদের 
দলের সদস্য উল্লেখ করেছেন। এরপরেও কারও কারও সন্তান যদি বেঁচে থাকে তাহলে তাকে 
কি করতে হয়? তাকে ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবন-ধারণ করতে হয়। বেকার হয়ে হা-পিত্যেশ 
করে বসে থাকতে হয় কবে তার চাকরি হবে। কেউ কেউ বললেন, সাফল্যের বন্যা বইয়ে 
দেওয়া হয়েছে। আমার কাছে উল্লেখপর্বের সব রেকর্ড আছে। তবে হ্যা, নিশ্চয়ই কিছু 
করেছেন তা না হলে জিতে আসবেন কেন? আপনাদের সৎ-সাহস থাকলে 
বলবেন-_আপনাদেরই দলের সদস্যা ঝুলেছেন, (বড়জোড়া থেকে) ক্লাশ-৪ পর্যন্ত ছেলে-মেয়েরা 
পড়ে, ৪ এর পর তাদের পড়তে গেলে ১৫ কিলোমিটার পথ যেতে হয় পড়তে। যারজন্য 
ক্লাশ ৪ এর পর আর তাদের পড়া হয় না। ডি. এস. পির সদস্য বলে চলে গেলেন। তিনি 
বললেন, পড়াশুনার নাকি সুন্দর ব্যবস্থা। গ্রামের পর গ্রাম সব কিছু আছে। অর্থা ওনার 
গ্রামে সব কিছু আছে, এমন কি ইউনিভার্সিটি পর্যস্ত। শিক্ষা-দীক্ষা ওনার কতদূর আছে তা 
জানি না, তবে উনি লেখা-পড়া করেন কিনা তা আমার সন্দেহ আছে। তবে বিধানসভায় 
যখন এসেছেন তখন নিশ্চয়ই পড়া-শুনা করেই এসেছেন। কিন্তু ওনাদের দলেরই স্ব-বিরোধী 
বক্তব্য। একজন বলছেন, অভাব আছে, আর একজন বলছেন অভাব নেই। আপনাদের দলের 
সদস্যদের কথা অনুযায়ী যদি দেশে অভাব-অনটন থাকে, তাহলে তার প্রকাশ এই বইতে 
দেখতে পেলাম না কেন? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, প্রতিদিন নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষ হচ্ছে। 
একটা কথা মনে রাখবেন, যে মানুষ খুন হয়, সে কংগ্রেস হতে পারে আবার সি. পি. এমও 
হতে পারে। একজন কংগ্রেস ছেলে খুন হলে তার মায়ের যে কান্না, একজন সি. পি. এম 
করা ছেলে খুন হলে তার মায়েরও কান্না সেমূ। তাদের বোনের দুঃখ, ভাইয়ের দুঃখ একই। 
আমরা এই কথাটাই প্রথম থেকে পুলিশ মন্ত্রীকে বোঝাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু উনি বুঝতে 
চাইছেন না। একজন সিনিয়ার সদস্য বলে গেলেন, একজন মহিলাকে উলঙ্গ করে তাকে ১২ 
ঘন্টা আটকে রেখে পেটানো হয়েছে। পুলিশ তাকে উদ্ধার করতে যায়নি। আমরা কংগ্রেস, কি 
সি. পি. এম সেটা জানতে চাই না, আমরা তাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষ 
বেড়ে যাচ্ছে। কোথাও কংগ্রেস মরছে, আবার কোথাও সি. পি. এম মরছে। এই যে উত্তরোত্তর 
হিংসার বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে, এই হিংসার বাতাবরণ বন্ধ করার জন্য কি পদক্ষেপ নিয়েছেন? 
দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে শিল্পে কিছু হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী ৪০বার বিদেশ গেছেন, কিন্তু একটাও শিল্পপতি 
এখানে নিয়ে এসে শিল্প স্থাপন করতে পারেন নি। অতীতে বিশ্ব ব্যাঙ্কের তদানিস্তন প্রধান 
ম্যাকনামারা যখন কলকাতীয় এসেছিলেন তখন কলকাতায় আপনারা আন্দোলন করেছিলেন, 
তাকে গো ব্যাঙ্ক বলেছিলেন এবং কলকাতায় ট্রাম, বাস পুড়িয়েছিলেন। আজকে সেই বিশ্ব 
ব্যাঙ্ক থেকে ৫২০ কোটি টাকা খণ নিয়েছেন। 


(এই সময় ডেপুটি স্পিকার লাল আলো জ্বালিয়ে দেন, এবং মাইক বন্ধ করে দেন।) 


্্ী সুনীলকুমার ঘোষ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী কে. ভি 
রঘুনাথ রেড্ডি মহাশয় গত ১০ই জুন যে ভাষণ দিয়ছেন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে ডাঃ 
গৌরীপদ দত্ত মহাশয় যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এনেছেন তাকে পরিপূর্ণ ভাবে সমর্থন করছি। 
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মিঃ ডেপুটি ম্পিকার ঃ তাপস বাবু আপনি যখন বলেছিলেন তখন ওরা মন দিয়ে 
শুনেছেন। আপনাদের দলের যারা যারা বলেছেন, তাদের বক্তৃতার সময় কোনও চিৎকার ওরা 
করেন নি। অথচ আপনি বারবার চিৎকার করছেন। ডোন্ট ডু দিশ, ডিসটার্ব করবেন না। 


রী সুনীলকুমার ঘোষ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ওদের আচরণ দেখে এখন থেকেই 
মানুষ বলছে, ওদের বিধানসভায় না পাঠিয়ে গ্রামের পাঠশালায় পাঠিয়ে দিন, যাতে ওরা কিছু 
শিখতে পারে। ওরা বলছে নির্বাচনে নাকি প্রহসন হয়েছে। নির্বাচন করার দায় দায়িত্ব তো 
ইলেকশন কমিশনের। তাদের অবজার্ভাররা ছিলেন, কেউ তো কিছু বলেন নি। ওদের তো 
অনেক বন্ধু পত্র পত্রিকা রয়েছে, তারাও কেউ একটু শব্দ করেননি। আমি বলছি ৭২ সালের 
নির্বাচনকে প্রহসনে যিনি পরিণত করেছিলেন, আপনাদের সেই মাস্টার মশাই সিদ্ধার্থ বাবুকে 
জিজ্ঞাসা করুন না কেন, ইলেকশন কেমন হয়েছেঃ উনি তো বহরমপুর থেকে দাঁড়িয়েছিলেন 
লোকসভা কেন্দ্রে। উনি সঠিক জবাব দিতে পারবেন, ৭২ সালের নির্বাচন প্রহসনে পরিণত 
হয়েছিল না ৯৬ সালে প্রহসন হয়েছে, সঠিক জবাব উনি দিতে পারবেন। আমি বলতে চাই, 
ওরা যে সমস্ত যুক্তি তর্ক এখানে খাড়া করছেন, তা কোন ষ্ট্যাটিসটিক্সের ধার ধারে না। সেই 
জন্য আমি বলতে চাই, এই পশ্চিমবাংলার বুকে বিগত ১৯ বছর ধরে যে সাফল্য, তাকে 
যদি মেনে নিতে হয় তাহলে রাজ্যপালের ভাষণকে মানতে হয়। কিন্তু ওদের আঠাশ বছরের 
যে শাসন ক্ষমতা এবং কেন্দ্রে যে ৪৯ বছরের শাসন ক্ষমতা, সেই ক্ষমতায় থেকে তারা যা. 
করেছেন এবং পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার ১৯ বছর ধরে যে কাজ করেছেন, সেটা তুলনা 
করলে সেটা ধরা পড়ে যাবে। সেই জন্য রাজাপালের ভাষণের মধ্যে আছে সীমিত ক্ষমতার 
মধ্যে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবাংলার মতো একটি রাজ্যে, তার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, তার পৌর ব্যবস্থার 
মাধ্যমে যে উন্নয়ন মূলক কাজগুলো করা যাচ্ছে, এখানে রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে সেটা 
প্রতিফলিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের এই রাজ্য সরকারের পাশাপাশি একটা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা 
চলছে এটা একটা বিম্ময়ের বিষয়। সারা বিশ্বের রাজনৈতিক মহল এবং সমাজ নীতিবিদদের 
মধ্যে একটা গবেষণার বিষয় হয়ে দীড়িয়েছে। 


[১-40 - ১-48 চ৮.] 


ওরা গর্ব করবেন না। ওরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নয়। তা যদি হতেন তাহলে এটা নিয়ে 
এত হৈচৈ করতেন না। এটা নিয়ে দেশে বিদেশে গবেষণা চলছে। গোটা ভারতবর্ষের বুকে 
একটা গবেষণা চলছে। ভারতবর্ষের ধর্ম-নিরপেক্ষ মানুষদের নিয়ে কি ভাবে একটা সরকার 
গঠন করা যায়, কি ভাবে তাদের ক্ষমতায় বসানো যায়, তার জন্য মানুষ সচেষ্ট। আর এরা 
এখানে হৈচৈ করছেন। আজকে গোটা ভারতবর্ষের বুকে পশ্চিমবঙ্গ পথ দেখাচ্ছে। ভূমি 
সংস্কার থেকে আরম্ভ করে খাদ্য উৎপাদন, বন সৃজন, মৎস উৎপাদন, ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ, 
শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে চলেছে। গ্রামে-গঞ্জে সাক্ষরতা কর্মসূচি চলছে। 
তার ফলে আজকে ৭০.৪ শতাংশ মানুষের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে। আপনারা হিসাব- 
নিকাশ করে দেখুন যে, আজকে পশ্চিমবাংলার গ্রাম-গঞ্জ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে 
যে ছাত্র-ছাত্রী আসছে, অন্য কোনও রাজ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এত ছাত্র-ছাত্রী আসছে 
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কিনা? আপনারা বলছেন যে চতুর্থ শ্রেণী, পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরাজী না শিখলে শিক্ষা 
জলার্জলি হয়ে গেল। আমি আপনাদের বলছি যেস্সঞ্চম শ্রেণীতে যে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হচ্ছে, 
পশ্চিমবঙ্গে বাদ দিয়ে আর কোন অঙ্গ রাজ্যে এত ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করে? আজকে পশ্চিম 
বাংলায় মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার। এই যে বিরাট সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী 
পরীক্ষা দিচ্ছে ভারতবর্ষের আর কোন অঙ্গ রাজ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে এই রকম বিরাট সংখ্যক 
পরীক্ষা দেয়? গতকাল একটি কাগজে বেরিয়েছে যে উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল সঠিক সময়ে 
বের হবে। এত পরীক্ষক আছে কি নেই সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। আপনারা 
অরাজকতার কথা বলেছেন এবং বলেছেন যে শিক্ষার নাকি প্রসার ঘটেনি। আমি আপনাদের 
১৯৭২ থেকে ৭৭ সালের ঘটনা একটু স্মরণ করতে বলব। ১৯৭২ থেকে ৭৭ সালে 
আপনাদের সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অরাজকতা ছিল, যে ভাবে গণ-টোকাটুকি হয়েছিল্‌, যে 
অবস্থার সৃষ্টি আপনারা করেছিলেন, আজকে পশ্চিমবাংলায় তা হতে পারছে না। সে জন্য 
আপনাদের গাত্রোদাহ হচ্ছে। আপনারা নারীর অবমাননা সম্পর্কে বলেছেন। আপনারা জেনে 
রাখুন যে, আমরা পঞ্চায়েতে এক তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত করেছি। তারা 
গণতান্ত্রিক উপায়ে এখন অংশ নিতে পারবেন। আমরা নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছি। পশ্চিমবঙ্গের 
বামফ্রন্ট সরকার নারীকে মর্যাদা দিয়ে যথাযোগ্য স্থানে বসিয়েছে। আজকে বামফ্রন্ট সরকার 
নারী সমাজের জন্য যা করেছে তাতে ভারতবর্ষের নারী সমাজ গর্বের সঙ্গে মাথা উচু করে 
দাঁড়িয়েছে। আপনারা নারীর অবমাননার কথা বলছেন, আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত৷ তাই, 
আপনাদের কাছে অনুরোধ করব যে, আপনারা এই যে অবস্থার সৃষ্টি করেছেন, এগুলি দয়া 
ন্গাব কবাবন না। আপনারাও এই দেশের মানুষ । আপনাদেরও মা, বোনদের নিয়ে ঘর-সংসার 
করতে হয়। আমরা এখানে এতগুলি দল নিয়ে সরকার চালাচ্ছি। পরপর ৫ বার মানুষ 
আমাদের এখানে পাঠিয়েছে, আমরা এই সরকারে আছি এটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর 
আগে এই পশ্চিমবঙ্গে কেন, গোটা ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর কোথায়ও এরকম নজির নেই 
যে পর পর পাঁচবার একটি সরকার এভাবে চলতে পারে এবং একজনই সেখানে মুখ্যমন্ত্রী 
এটা আমাদের সকলের কাছে গর্ব। আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে আরও উন্নত করেছি। . 
...(গৌলমাল)... (বিরোধী বেঞ্চ থেকে ধ্বনি ঃ হ্যা, চন্দন বসুকে তুলে) আপনারা চন্দন বু 
ছাড়া কিছু জানেন না, দেশের ৯৩ কোটি মানুষকে চেনেন না। কেবল চিনে রেখেছেন চন্দন 
বসুকে, কিন্তু দেশটাকে চেনেন না। তাই বলতে চাই, চন্দন বসুও এই দেশেরই মানুষ, তার 
এই দেশে বীচবার অধিকার রয়েছে, রোজগার করবার অধিকার রয়েছে। তার গণতান্ত্রিক 
অধিকার বলে সেটা তিনি নিশ্চয়ই করবেন। আর ওরা জানেন রশিদ খানকে, দাউদ খানকে। 
মাফিয়া চক্রের লোক ছাড়া আর কাউকে চেনেন না। তবে অরাজকতা করতে জানেন। 
কংগ্রেস বিরোধী আসনে থাকবে, আর পশ্চিমবঙ্গে শাস্তি-শৃঙ্খলা থাকবে__এটা হয় না। ওরা 
আজকে সংখ্যালঘুদের জন্য মায়া-কান্না কীদছেন, কিন্তু বাবরি মসজিদ ভেঙে গেল তখন 
প্রধানমন্ত্রী কোথায় ছিলেন? সারা ভারতবর্ষে সেদিন কত মানুষ খুন হয়ে গেল! এই বলে 
সবাইকে ধনাবাদ জানিয়ে এবং পুনরায় রাজাপালের ভাষণকে সমর্থন করে বক্তব্য শেষ 


করছি। 
মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ মাননীয় সদস্যগণ, আগামী ১৭ই জুন বেলা ১টায় লোকসভার 
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মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রী পি. এ. সাংমা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভবনের কাউন্সিল চেম্বারে আমাদের 
সঙ্গে মিট করবেন। সেখানে মাননীয় 'কিপকার মহাশয়ও উপস্থিত থাকবেন। এই উপলক্ষ্যে 
একটি লাঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনারা উক্ত মিটিং এবং লোকসভার অধ্যক্ষের সঙ্গে 


লা্চে সবাই উপস্থিত থাকবেন। 
শ্রী প্রভঞ্জন মণ্ডল £ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, কাউন্সিল চেম্বারে আসন-সংখ্যা যা 
তাতে আমাদের সবার স্থান কিন্তু সেখানে হবে না। 
মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ কাউন্সিল চেম্বারেই ব্যবস্থাটা হয়েছে, একটু কষ্ট করেই মিটিংটা 
করতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ই ব্যবস্থাটা করেছেন। 
(এরপর সভার কাজ ১৭.৬.১৯৯৬ সোমবার বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায়।) 
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বাংলাদেশ থেকে আমাদানিকৃত মাছ 


*১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭২1) শ্রী কমল মুখার্জি ও শ্রী আবুল মান্নান ঃ মৎস্য 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) ১৯৯৪, ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালের ৩১শে মে পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে এই রাজ্যে 
কত পরিমাণ এবং কি কি ধরনের মাছ আমদানি করা হয়েছে; 


(খ) উত্ত মাছ বিক্রয়ের মাধ্যমে মৎস্য দপ্তরের কত টাকা লাভ/লোকসান হয়েছে; 
এবং 


(গ) উক্ত মাছ বিক্রয়ের জন্য রাজ্যে কোন জেলায় কতগুলি স্টল আছে? 
[11-00-_11-10 4১] 
স্ত্রী কিরণময় নন্দ £ 


(ক) ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ থেকে বেনফিসের (7301051) মাধ্যমে শুধু 
ইলিশ মাছ আমদানি করা হয়েছে। আমদানির পরিমাণ নিম্নরূপ £- 


১৯৯৪-_ ৩৭৫ মেট্রিক টন 
১৯৯৫-_ ৬৬০ মেট্রিক টন 
১৯৯৬-- এখনও আমদানি করা হয়নি। 


(খ) উক্ত মাছ বিক্রয়ের মাধ্যমে বেনফিসের লাভ হয়েছে নিন্নরূপ £- 
১৯৯৪-_ ৯.৭৫ লক্ষ টাকা 


১৯৯৫-_ ২১.৬২ লক্ষ টাকা 
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(গ) বেনফিসের' জেলাভিত্তিক মৎস্য বিক্রয় কেন্দ্রগুলি নিম্নরূপ £-- 
কলকাতা. ২২টি স্থায়ী স্টল এবং ৮টি ভ্রাম্যমান স্টল 
নদীয়া জেলায় কৃষ্তনগরে-__ ১টি স্টল 
দার্জিলি জেলায় __ ১টি স্টল 
মেদিনীপুর জেলায় _- ২টি স্টল 


শ্রী কমল মুখার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহশয়ের কাছে আমার একটা অতিরিক্ত প্রশ্ন আছে। 
আপনি মাছ আমদানি করেছেন এটা স্বীকার করেছেন। এই যে মাছ আমদানি করেছেন 
তারমধ্যে কত মাছ নষ্ট হয়েছে এটা যদি দয়া করে বলেন তাহলে ভাল হয়। 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ ইলিশ মাছ আমদানি করা কত হয়েছে সেটা বলা আছে, কিন্তু 
কত নষ্ট হয়েছে এই প্রশ্ন নেই। আপনি আলাদা করে প্রশ্ন করুন, তার উত্তর দেব। 


শ্রী কমল মুখার্জি আমদানি কত হল বললেন, মাছ কত নষ্ট হয়েছে সেটা বলবেন 
না? তাহলে বলুন যে মাছ নষ্ট হয়নি। 


শ্রী কিরণময় নন্দ 8 আপনি জানতে চেয়েছেন আমদানি কত হয়েছে, লাভ কত হয়েছে। 
সেটা অমি বলেছি। আপনার প্রশ্নের মূল উদ্দেশ্য যেটা সেটা হল যে সংস্থা আমদানি করেছে 
তার লোকসান হয়েছে কিনা। আমদানি কত হয়েছে এবং লাভের পরিমাণ কত সেটা বলেছি, 
১৯৯৪ সালে ৯.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ১৯৯৫ সালে ২১.৬২ লক্ষ টাকা লাভ হয়েছে। নষ্ট 
কত হয়েছে সেটা আমি আগামি সোমবার জানিয়ে দেব। 


শ্রী কমল মুখার্জি ঃ আপনি স্বীকার করেন যে পশ্চিমবাংলা মৎস্য উৎপাদনে প্রথম সারা 
ভারতবর্ষের মধ্যে । যদি প্রথমই হয় তাহলে মৎস্য আমদানি করা হল কেন? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ এই সংক্রান্ত একটা রেলিভেন্ট প্রশ্ন পরব আছে সেই সময় এই 
প্রশ্নের উত্তর দেব। 


(গোলমাল) 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, উনি একটা অতিরিক্ত প্রশ্ন করেছেন। বাংলাদেশ থেকে কোন 
বলেছি। কোন বছর কত লাভ হয়েছে, জানতে চেয়েছেন, তার উত্তর আমি দিয়েছি। কোথায় . 
কোন স্টল করা হয়েছে, জানতে চেয়েছেন, তার উত্তর দিয়েছি। এবারে উনি প্রশ্ন করেছেন 
পশ্চিমবাংলা মৎস্য উৎপাদনে প্রথম হওয়া সত্ত্বেও অন্য জায়গা থেকে আমদানি করা হচ্ছে 
কেন? 


মিঃ স্পিকার ঃ না না, এটা হয় না, নোটিশ দিতে হবে। 
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(গোলমাল) 


ওয়ান থিং রিলেটিং টু এ পলিসি যে কোয়েশ্চেনটা পুট করা হয়েছে, হোয়াই হ্যাভিং 
ইমপোর্টেড ফিশ, পনি থিং। এর 
দুটো পার্ট আছে। বাংলাদেশের হিলসার সঙ্গে একটা সেন্টিমেন্ট থাকতে পারে, এখানকার 
মানুষ খেতে চায়, ডিমান্ড করে। এছাড়া ওভারঅল এটা পলিশির ব্যাপার আছে। সেজন্য এই 
দুটো পার্ট আছে মাছ আমদানির ব্যাপার। 


সত্রী কিরণময় নন্দ ঃ আমি যে কথাটা বলতে চাইছিলাম, মাননীয় সদস্যের এই ধরনের 
একটি প্রশ্ন আছে। ৭নং প্রশ্নের সঙ্গে এর মিল আছে। আমি উক্ত প্রশ্নের উত্তর দেবার সময়ে 
জানিয়ে দেব। 


তরী কমল মুখার্জি ঃ হুগলি জেলার প্রধান প্রধান শহরে, বিশেষ করে চন্দননগর, চুচুড়া . 
এবং শ্রীরামপুরে এই স্টল বাড়াবার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ আপনি প্রস্তাব পাঠাবেন, বিবেচনা করে দেখব। 


রী জযন্তকুমার বিশ্বাস £ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তিন নন্বর প্রশ্নের যে উত্তর দিলেন 
তাতে দেখা যাচ্ছে যে, এই স্টলগুলো কলকাতা এবং কলকাতা কেন্দ্রীক, নদীয়াতে একটি 
আছে। রাজোর সর্বত্র, বিশেষ করে মুর্শিদাবাদে এই স্টল স্থাপনের কোনও পরিকল্পনা সরকারের 
আছে কি? 


রী কিরণময় নন্দঃ যে স্কীমে এই স্টলগুলো করা হয়েছে, এগুলো করার জন্য কে্ী় 
সরকারের একটি সংস্থার কাছ থেকে টাকা পাওয়া গেছে। তাদের সঙ্গে কথা ছিল যে' 
কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকায় এগুলো স্থাপন করতে হবে। আমরা সেইভাবেই করেছি। 
আমাদের এই মুহূর্তে জেলা ভিত্তিক করার কোনও পরিকল্পনা নেই। তারজন্য অনেক টাকা 
দরকার। 


্ী তাপস ব্যানার্জি ঃ আমার মাননীয় অধ্ক্ষ মহাশয়ের মাধামে 'অতিরিসত প্রশ্ন মাননীয় 
মংসাম্তরীর কাছে যে, কিছু দিন আগে আমরা পত্রপত্রিকায় দেখেছিলাম যে আপনি সাগরে 
মাছ চাষের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। সেই পরিকল্পনা এখন কতদুর এগিয়েছে 


মিঃ ম্পিকার ৫ না, এটা ওঠে না। 


রী রবীন্দ্র ঘোষ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে জেলায় জেলায় স্টল করছেন 
হাওড়া জেলায় কটা স্টল হয়েছে জানাবেন কি? 


মিঃ স্পিকার £ আপনি নোটিশ দেবেন। 


রী দবপরসাদ সরকার £ মাননীয় মী মহাশয় নিজেই একটি প্রশ্নের উত্তরে বললেন যে: 
কলকাতা এবং তৎসংলগ্ন এলাকাগুলিতে মাছের স্টল করার পরিকল্পনা সরকারের আছে। 
আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে এর বাইরে মফন্বলের জেলা গুলিতেও যথেষ্ট চাহিণা আছে, সেই সমস্ত 
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অধিবাসীদের দিকে তাকিয়ে সেই সমস্ত জেলাগুলিতে স্টল দেওয়ার ব্যাপারে কি চিস্তা-ভাবনা 
করছেন? 


শ্রী কিরণময় নন্দঃ এর আগে আমি একটি অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছি যে, 
এই ধরনের স্টল করার জন্য আমরা যে টাকা পেয়েছি এবং তাদের সঙ্গে কথা অনুসারে 
যেখানে যেখানে করার কথা ছিল, আমরা তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছি। অন্য জায়গায় 
এগুলি করতে গেলে যে টাকার প্রয়োজন, যে ইনস্রাস্ট্রাকচার প্রয়োজন তা যদি কোথাও 
করতে পারি তাহলে করব। কোথাও শুরু করে তা বন্ধ করার পক্ষপাতি আমরা নই। 


[11-10--11-20 27৬] 


রী প্রভপ্জন মণ্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি বললেন যে ৯ লক্ষ টাকা এবং 
২১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা লাভ হয়েছে, এই স্টলগুলি দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি বেকার 
ছেলেদেরকে কোনও প্রায়রিটি দেবেন কিনা, বা দিয়েছেন কিনা বলবেন কি? 


মিঃ স্পিকার £ প্রশ্ন ছিল, বাংলাদেশ থেকে ইলিশ মাছ আনার ব্যাপারে, স্টলগুলি 
কোথা থেকে ঢুকল আর বেকার ছেলে কোথা ঢুকল, এটা তো আমার মগজে ঢুকছে না। 


তরী প্রভপ্তান মণ্ডল £ স্যার, প্রশ্নের সঙ্গে স্টলের কথা বলা আছে, তাই আমার জিজ্ঞাস্য 
হচ্ছে, স্টলগুলি দেওয়ার ক্ষেত্রে বেকার ছেলেদেরকে দেবেন কিনা বলবেন কি? 


তরী কিরণময় নন্দ ঃ মাছ যারা বিক্রি করছে তারা সকলেই বেকার, অন্য কোথাও কাজ 
করে না। কলকাতায় আমরা যেখানে স্টলগুলি দিয়েছি, সেখানে স্টলগুলি দেওয়ার সময় 
কলকাতা কর্পোরেশনের কাছ থেকে যে জায়গাগুলি পেয়েছি, সেইগুলিতে করেছি। সংশ্লিষ্ট 
কমিশনারের কাছ থেকে যে নামগুলি এসেছে তাদেরকে আমরা স্টলগুলিতে নিয়োগ করেছি। 


প্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন, ইনফ্রাস্ট্রাকচার না থাকার জন্য 
জেলায় করতে পারছেন না। উনি ১৯ বছর একটানা রয়েছেন, আর কটা টার্ম থাকলে 


ইনফ্রান্ট্রাকচারটা করতে পারবেন? 
শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ বছরের হিসাবটা ওনার জানা নেই। এইকাজগুলি করে সোজাসুজি 
ম€স্য দপ্তর নয়, আমাদের মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি শীর্ষ সংস্থা তারা এটা করে। মৎস্যজীবী 


সমবায় সমিতি শীর্ষ সংস্থার এতবড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই যে সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে তারা 
কাজটা করতে পারে। এটা সরাসরি সরকারি সংস্থার দ্বারা করতে হবে। 


জেলা আদালতে পি পি নিয়োগ 


*৩। ভনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৩)) শ্রী অন্িকা ব্যানার্জি ও শ্রী আব্দুল মান্নান £ বিচার 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি 


(ক) গত পাচ বছরে রাজ্যের মহকুমা/জেলা আদালতে কত জন পিপিও এপি 
পি নিয়োগ করা হয়েছে; এবং 
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(খ) উক্ত নিয়োগ কি পদ্ধতিতে করা হয়েছে? 
শ্রী নিশীথরঞ্জন অধিকারী £ 


(ক) গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন জেলা দায়রা আদালতে মোট ৮ জন পি পি, নিয়োগ 
করা হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে ১৯৯৩-৯৪ সালে বিভিন্ন মহকুমা বিচার 
বিভাগীয় আদালতে মোট ২৮ জন এ পি পি নিয়োগ করা হয়েছে। 


(খ) ভারতীয় ফৌজদারি কার্য বিধি ১৯৯৩ এর ২৪(৪) ধারা অনুযায়ী এবং পশ্চিমবঙ্গ 
বিধি নির্দেশকের ম্যানুয়েলের (১৯৭১) ৯৬ নং রুল অনুযায়ী পি পি নিয়োগ করা 
হয়েছে। 


১৯৭৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ আযাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ বিধি বলে 
বিচার বিভাগ কর্তৃক গঠিত সিলেকশন বোর্ডের সুপারিশক্রমে উপযুক্ত প্রার্থীদের 
মধ্য থেকে রাজ্য সরকার এ পি পি নিয়োগ করেছেন। 


ত্ী অন্বিকা ব্যানার্জি ঃ আপনি নতুন মন্ত্রী হয়েছেন, আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, তবে 
আপনার অভিজ্ঞতা নেই, নইলে আরও বলার স্কোপ ছিল। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আপনার 
কাছে জানতে চাই, আপনার অজ্ঞাতেই এটা লেখা হয়েছিল, গণতান্ত্রিক আইনজীবী সংঘ বলে 
একটা সংঘ আছে এটা নিশ্চয় আপনি জানেন। ওখান থেকে প্রত্যেকটি মেম্বারকে পি পি 
এবং এ পি পি নিয়োগ করা হয়েছে, এটা সি পি এমের একটা শাখা সংগঠন, এটা আপনি 
অন্বীকার করতে পারেন? | 


্্ী নিশীথরঞ্জান অধিকারি ই মাননীয় সদসোর জানা উচিত ছিল উত্তরটা যখন অমি 
লিখেছি তখন কিভাবে নিয়োগ করা হয়েছে সেটা জানি। ভারতীয় ফৌজদারি কার্যবিধি 
১৯৯৩-এর ২৪৫৪) ধারা অনুযায়ী এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধি নির্দেশকে ম্যানুয়েলের (১৯৭১) ৯৬ 
নং রুল অনুযায়ী পি পি নিয়োগ করা হয়েছে। এই এ পি পি নিয়োগ করতে গেলে ডি 
এম একটা প্যানেল পাঠায়, তারপর সেটা ডিস্টিষ্ট জাজ আপ্রভ করে, তারপর সেখান থেকে 
এল আরের কাছে যায়। আপনি যে অভিযোগ করেছেন, বিশেষ কোনও দলের লোককে 
নিয়োগ করা হয়েছে এটা সঠিক নয়। 


্্ী অবিকা ব্যানার্জি ঃ আপনি তো স্পেসিফিক নামগুলো বললেন না, নামগলো বললে 
আমরা বলতে পারতাম হুইচ পার্টি দে বিলোং টু। আপনি ডি এমের একটা পদ্ধতি দেখিয়ে 
দিলন। আপনার কি এই রকম কোনও আইন আছে, নতুন পাশ করা ল ইয়ার যার কোনও 
অভিজ্ঞতা নেই, সেই রকম একজন আইনভ্ঞকে এ পি পি নিয়োগ করতে পারেন, এব সপ 
পার্টি ক্যাডারকে আপনি এ পি পি নিয়োগ করতে পারেন? 


।11-20-_11-30 0] 


রী নিশীথরগ্রন অধিকারী £ আমি মাননীয় স্দগ্যে প্রশ্নের উত্তরে বলি, পি পি এবং 
এ পি পি নিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন আইন হয়েছিল ১৯৭৪ সালে এবং কোয়ালিফিকেশন কি 
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হবে সেটাও ১৯৭৪ সালে ঠিক হয়েছে। সেই কোয়ালিফিকেশন অনুযায়ীই পি পি এবং এ 
পিপি নিয়োগ করা হয়েছিল। কোয়ালিফিকেশনটা আপনার জ্ঞাতার্থে আমি পড়ে শোনাচ্ছি। 
কোয়ালিফিকেশন হচ্ছে £-- 


1) 6৮019 ০0817010916 17705 106 2 0101201) 01 ]117019. 


2) চ%০1/ ০0811010816 17150 0০ ০0 09০9৫ 1)০2110) 270] 01182180601 2170 
1005 06 11) 211 1650601 5019016 101 81010110110] 10 £0901111701][ 
$1৬1০93. 


3) 7৬1 0810109806 11050 09 2 10870010175 18501 119%1175 00 101$ 
01901 ৪1 1685 01769 ০০151 00111000005 101800106 01) 0116 0816 ০01 
80011080101) 100 10050 0০ 91001 80৬০০৪(০ 017 9381115061-8(-1,9৮. 


4) 10079 256 01 016 ০11010906 5121] 110 09 1935 010) 25 96215 8170 
101 10016 (121) 40 92015 07 91001 0800 9১ 178 106 11590 19৮ 1106 
১716 00৮91101701]. 


10%1060 01101 0179 820 1111105 17/ 10০ 1919520 117 0116 0836 01 19911 
90111010169 ০0217010960. 


ফলে এটা আইনের বলেই এ পি পি নিয়োগ করা হচ্ছে। এতদিন......(গোলমাল)..... 
১৯৭৪ সালে যে আইন হয় সেই আইনে ৩ বছরের প্র্যাকটিশ থাকার কথা লেখা আছে, 
ফলে নতুন পাশ করে প্র্যাকটিশ ছাড়া কখনই নিয়োগ হতে পারে না। মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন 
চেয়ে আযডভারটাইজ করা হয়। এবং তারজন্য একটা কমিটি করে জুডিশিয়াল অফিসার্স 
সিলেক্ট করা হয়, তাদের প্যানেলও করা হয়। তারপর জুডিশিয়াল অফিসার্সদের মধ্যে থেকে 
সরকার এ পি পি ত্যাপয়েন্ট করেন। ফলে প্র্যাকটিশ করেনি এইরকম এ পি পি পদে 
নিয়োগ করা হয়েছে এই অভিযোগ একেবারে সত্যি নয়। 


শ্রী আম্বিকা ব্যানার্জিঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনাকে অসম্মান করার মানসিকতা 
আমাদের নয়, কিন্তু এখানে যেটা লেখা আছে যে, থ্রি ইয়ারস কনটিনিউয়াস প্র্যাকটিশ এটা 
ডাইভার্ট করে কম কোয়ালিফিকেশনের লোককে নিয়োগ যদি করা হয়ে থাকে তাহলে আপনি 
কি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন? 


শ্রী নিশীথরঞ্জান অধিকারী $ আইনের বাইরে যদি আ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে থাকে তাহলে 
নিশ্চয় ব্যবস্থা নেব এবং দরকার হলে চাকুরি চলে যেতে পারে। 


্্ী প্রভপ্জান মণ্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, অনুগ্রহ করে জানাবেন কি, এখনও পর্যন্ত 
রাইট আপ দিজ টাইম পি পি এবং এ পি পি পোস্ট ভ্যাকেন্ট পড়ে আছে এবং সেগুলো 
পুরণ করার জন্য আপনি কোনও প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন কিনা? 


শ্রী নিশীথরপ্তন অধিকারী $ আমি আগেও বলেছি পি পি এখনও পর্যস্ত ২টি পোস্ট 
দার্জিলিং এবং পুরুলিয়াতে খালি পড়ে আছে, এগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পূরণ করার 
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চেষ্টা করছি। আর এ পি পির ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত আমি যা বলতে পারি তা হচ্ছে ১৬টি 
পদ খালি আছে, এই সম্পর্কে আমরা ভাবনা চিন্তা করছি। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস ৪ মাননীয় মন্ত্রী হহাশয়, দয়া করে জানাবেন কি এই যে নিম্ন 
দায়রা কোর্টে পি পি অথবা নিম্ন কোর্টে এ পি পি রিকুটমেন্ট হয়, সেটা বোর্ড অনুযায়ী 
ভেকেল্সি হলে নাম চেয়ে নিয়ে করেন না, কেন্দ্রীয় ভাবে নাম চেয়ে নিয়ে বিবেচনা করে 
তালিকা করে সেখান থেকে আ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়? কি পদ্ধতিতে প্যানেল তৈরি করেন? 


শ্রী নিশীথরঞ্জন অধিকারী ঃ এখনও পর্যস্ত যতখানি পোস্ট__একসঙ্গে ১৫, ১৬টা খালি 
হলে আইন অনুযায়ী যে পদক্ষেপ নেওয়ার সেই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস £ আমার প্রশ্নটা হচ্ছে প্যানেলটা কেন্দ্রীয় ভাবে তৈরি হয়, 


(প্রচন্ড গোলমাল) 


শ্রী নরেন হাঁসদা $ এই পশ্চিমবাংলায় এস সি, এস টি মানুষের সংখ্যা কম নয়__মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই সেটা স্বীকার করবেন। আমার প্রশ্নটা, যে পি পি নেওয়া হয়েছে আট 
জন এবং এ পি পি নেওয়া হয়েছে আঠাশ জন, তারমধ্যে এস সি, এস টির সংখ্যা কত? 
আপনি তাদের প্রতি বিচার করেছেন না, অবিচার করেছেন? 


শ্রী নিশীথরপ্জন অধিকারী £ আপনি একটা নোটিশ দিন। আমাকে প্যানেল দেখে নিয়ে 
বলতে হবে। 
(প্রচন্ড গোলমাল) 


প্রী শান্তিরাম মাহাতো 3 স্যার, মন্ত্রী মহাশয় নিয়োগের ব্যাপারে বলেছেন। তার কাছে 
আমার জিজ্ঞাস্য এই নিয়োগের ক্ষোত্রে ও বি সি-দের কোনও অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কিনা? 


শ্রী নিশীথরঞ্জন অধিকারী ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়ের মাধ্যমে জানতে চাইছি যে 
মাননীয় সদস্যবন্ধু যে কথা জিজ্ঞাসা করলেন যে ও বি সি-দের ক্ষেত্রে আলাদা কোনও 
সংরক্ষণ হবে কিনা। ১৯৭৪ সালের আইনে আমি যে কোয়ালিফিকেশন পড়ে দেখলাম, তার 
ভেতর নেই। অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের আইনে নেই। 


(গোলমাল) 
[11-30-_-11-40 4..] 


শ্রী সৌগত রায় £ স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, যে জায়গা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন 
সেখান থেকে মাননীয় বিনয়বাবু নির্বাচিত হতেন। আশা করছি তিনি বিনয়বাবুর মতো সত্যি 
কথা বলবেন। উনি বলেছেন পি পি বা এ পি পি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনও ক্রাইটেরিয়া 
নেই। ১৯৭৪ সালে, কংগ্রেস আমলের তৈরি একটি আইন উনি পড়ে শোনালেন। 
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উনি বলছেন যে নিরপেক্ষ ভাবে নিয়োগ হয়। ওনার কথা বিশ্বাস্‌ করলাম যে সেখানে 
সি পি এমের লোকেরা প্রেফারেন্স পাচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, সরকার পক্ষের সদস্যদের 
বিরুদ্ধে কোনও মামলা থাকলে পি পি বা এ পি পি-রা ইচ্ছা করে সেখানে অনুপস্থিত: 
থাকার জন্য মামলায় দেরি হচ্ছে। সরকার পক্ষের সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা এগোচ্ছে না। এর 
জন্য কী ব্যবস্থা নিয়েছেন সেটা অনুগ্রহ করে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি? এই তো 
মানিক মগ্ুল রয়েছে। 

মিঃ স্পিকার ঃ নট আলাউড। 

পরিবহন কর্মচারিদের বকেয়া পাওনা 

*৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪২২)) শ্রী সুনীতি চট্টরাজ $ পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 

মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি, গত তৃতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কলিকাতা রাষ্ট্রীয় 
পরিবহনের শ্রমিক কর্মচারিরা 8৪ মাসের বেতন এখনও পান নি; এবং 


(খ) না পেয়ে থাকলে, কবে নাগাদ উক্ত বকেয়া টাকা পাবেন বলে আশা করা যায়? 
শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী £ 

(ক) না। ৪৪ মাসের বকেয়া বেতনের মধ্যে এ পর্যস্ত ৩৯ মাসের টাকা দেওয়া হয়েছে। 
(খ) ৫ মাসের বকেয়া টাকা বর্তমান আর্থিক বছরের মধ্যে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে! 


শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, অনুগ্রহ করে জানাবেন কি তৃতীয় পে- 
কমিশনের রিপোর্ট কবে পেয়েছেন? 


রী সুভাষ চক্রবর্তী ই এ ব্যাপারে দিন-তারিখ 'এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। 


রী সুনীতি চট্টরাজ £ তাহলে পদত্যাগ করুন। (গোলমাল) মাননীয় স্পিকার স্যার, ওরা 
যেরকম আচরণ করছেন তাতে আমরা জ্যোতিবাবুকে একটা কথা হাউসে বলতে দেব না। 
এটা মনে রাখবেন। (গোলমাল) 


রী সুভাষ চক্রবতী ঃ আমি বলে দিচ্ছি--১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই পে- 
কমিশনের সুপারিশ দপ্তরে আসে। 
শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ ১৯৯১ সালে তৃতীয় পে-কমিশনের সুপারিশ আসে। বাসের 


শ্রমিক কর্মচারিদের অর্থনৈতিক অবস্থা আমার আপনার মতো নয়। ৫ বছর হল অথচ 
এখনও পর্যস্ত কেন এটা কার্যকর হল না?, 


রী সুভাষ চক্রবর্তী ঃ কার্যকর অনেকটা করা হয়েছে। ৩৯ মাসের দেওয়া হয়েছে, ৫ 
মাস বাকি আছে, তা এই আর্থিক বছরের মধ্যে দেওয়া হবে। 
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শ্রী সুনীতি চট্টরাজ £ এই যে ৫ মাস বাকি আছে, সেটা কি উইথ ইন্টারেস্ট পে 
করবেন? 


শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী ঃ সরকারি আইন মোতাবেক যা আছে, সেরকমই হবে। 


শ্রী সৌগত রায় ই মাননীয় মন্ত্রী দয়া করে জানাবেন কি, রাজ্য সরকারি কর্মচারিরা 
যেভাবে পেনশন পান, কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্মচারিরাও কি সেইভাবে পেনশন পান? 
যদি না পান, সেটা দেওয়ার কোনও পরিকল্পনা নিয়েছেন কি? 


শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী ঃ এটা অপ্রাসঙ্গিক, উত্তর হয় না। 


শ্রী সৌগত রায় £ দুটোই পে-কমিশনের রিলেটেড। আপনি পেনশন দিচ্ছেন না, কবে 
দেবেন বলুন। 


শ্রী সুভাষ চক্রবতী ঃ এটা অপ্রাসঙ্গিক। শুধু বকেয়া ব্যাপারে প্রশ্নটা ছিল। 


রী প্রভপ্তান মণ্ডল ঃ একটা সময় ছিল, বলা ভালো ডিউরিং কংগ্রেস রেজিন, কলকাতা 
রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার একটা স্টেট বাস প্রতি কর্মচারির সংখ্যা ছিল ২৬। ১৪২৬ আমরা 
শুনেছিলাম ২৬/২৭, ফলে কোটি কোটি টাকা সরকারকে ভরতুকি দিতে হত সেই সময় 
থেকে, এখনও দিতে হচ্ছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাইছি, আপনাদের 
মন্ত্রিসভা বা আপনার দপ্তরের সিদ্ধান্ত ছিল সংখ্যাটা কমাতে হবে, না হলে ওয়েস্টেজ অফ 
এনার্জি ওয়েস্টেজ অফ ম্যান পাওয়ার হচ্ছে; সেইটি কমানো হয়েছে কি না, হলে কতটা 
হয়েছে? 

রী সুভাষ চক্রবতী ই এটা একটা সমস্যা। এই সমস্যার মীমাংসার জন্য নিরস্তর চেষ্টা 


আমাদের দপ্তর করছে। সি এস টি সি তে সংখ্যাটা এখন কমে আপাতত আনুমানিক 
দাড়িয়েছে একটা বাস প্রতি ১৭। 


শ্রী শোভনদেৰ চট্টোপাধ্যায় ই মাননীয় স্পিকার স্যার, আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন। মাননীয় 
মন্ত্রী বললেন ৪৪ মাসের মধ্যে ৫ মাস বাকি আছে। ১৯৯১ সালের রিপোর্ট বেরিয়েছে এবং 
আপনি জানেন চতুর্থ বেতন কমিশনও বসে গেছে এবং ইন্টারিম রিলিফও দেওয়া হয়ে গেছে, 
সরকারি কর্মচারিরা পেয়ে গেছে এবং অন্যান্য পুর কর্মচারিরা পেয়ে গেছে। এরকম অবস্থার 
মধ্যে দাঁড়িয়ে সরকারি বাসের কর্মচারিরা যে ৫ মাসের বেতন পাননি, সেটা কি আটকে আছে? 

্্রী সুভাষ চতক্রুবতী $ না। 

রী গৌতম চক্রবতী ই মাননীয় মন্ত্রী বললেন বকেয়া টাকা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী 
পেমেন্ট করা হবে। সেই নিয়মটা বললেন কি? 

্্ী সুভাষ চক্রবর্তী £ যেভাবে বিধি ব্যবস্থা আছে সেইভাবে হবে। 

মিঃ স্পিকার ঃ নিয়মগ্ডলো মন্ত্রীকে জানাতে হয় না, আইন, রুলস লেখা আছে, দেখে 
দেবেন। 
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শ্রী প্রভঞ্জন মণ্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে 
চাই, যে ফ্লাই-ওভারের কাজ চলছে, মেগাসিটির একটা প্রকল্প চলছে এবং তার কাজ শুরু 
হয়েছে। সে ক্ষেত্রে ফ্লাই-ওভার এবং তার সাথে সাথে কোথাও সাব-ওয়ে বড় বড় মেগাসিটিতে 
দেখা যায়। সাব-ওয়ে হয় যেখানে ফ্লাই-ওভার করা যাবে না, সেখানেই সাব-ওয়ে করার 
দরকার। এ ব্যাপারে আমাদের বলুন? 


শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী £ পেডেন্টরিয়ান প্লাজা নিয়ে তার সঙ্গে ফ্লাই-ওভার যুক্ত হয়মেছে। 
সাব-ওয়ে এটা দপ্তরের ভাবনার মধ্যে আছে। কলকাতা শহর এবং বড় বড় শহরে যান 
নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে এবং যাত্রী পরিষেবার প্রশ্নে সময় সংক্ষেপ করে যাতায়াতের দ্রুততা বাড়ানো 
যায় এবং যাত্রীদের সুবিধা এটা সবটা মিলিয়েই আছে। বিভিন্ন এজেন্সি আলোচনা করছেন, 
সাব-ওয়ে, কার পার্কিং এর মধ্যে আছে। সবটা মিলিয়েই সরকার এটা ভাবছেন। 


শ্রী জটু লাহিড়ী ঃ মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই, আমরা মাঝে মাঝেই গাল-গল্প 
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শুনি যে কলকাতা ৩০০ বছরের শহর, আর হাওড়া ৫০০ বছরে অনেক পুরানো শহর। 
বুদ্ধদেব বাবু যখন পৌরন্ত্রী ছিলেন তিনি কলকাতার পাশাপাশি হাওড়াকে টুইন সিটি 
করবেন বলেছিলেন। কলকাতায় ফ্লাই-ওভার জাপানি সংস্থা করবে। কলকাতার পাশের শহর 
হাওড়ার জন্য ফ্লাই-ওভারের ব্যাপারে কোনও পরিকল্পনা আছে কি? 


্্ী সুভাষ চক্রবর্তী $ হাওড়া শহরে যত পরিমাণ ফ্লাই-ওভার আছে, ভারতবর্ষের আর 
(কোথাও তা নেই। হাওড়া শহরে প্রায় ১২ কিঃমিঃ ফ্লাই-ওভার আছে। 
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রাজ্যে মাছের চাহিদা ও উৎপাদন 


*৭1 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৩।) শ্রী কমল মুখার্জি ও শ্রী আব্দুল মান্নান $ মৎস্য 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হাশয় অনু্রহপূ্বক জানাবেন কি 


(ক) রাজ্যে বছরে মাছের চাহিদা ও উৎপাদনের পরিমাণ কত; 
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(খে) মাছের চাহিদা পুরণে রাজ্যের বাইরে থেকে কি পরিমাণ মাছ আমাদানি করতে 
হয়; এবং 


(গ) বেসরকারি উদ্যোগে বাইরের রাজ্য থেকে যে পরিমাণ মাছ আসে সে ক্ষেত্রে 
সরকারি কোনও নিয়ন্ত্রণ আছে কি না? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ 


(ক) বিগত ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বৎসরে রাজ্যে মাছের মোট চাহিদা ছিল ৯ লক্ষ ৭৩ 
হাজার মেট্রিক টন এবং এঁ সময়ে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ৯৩ হাজার 
মেট্রিক টন। 


(খ) বছরে ৭০ হাজার থেকে ৮০ হাজার মেট্রিক টন মাছ রাজ্যের বাইরে থেকে 
এরাজ্যে আমদানি হয়ে থাকে। 


(গ) না। 


শ্রী কমল মুখার্জি ঃ স্যার, অতিরিক্ত প্রশ্ন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, মৎস্য চাষে পশ্চিমবঙ্গ 
ভারতের মধ্যে প্রথম, তবে কেন পশ্চিমবঙ্গে মাছ আমদানি করা হচ্ছে? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবাংলায় যখন বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় 
তখন এ রাজ্যে মাছ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ৪৩ হাজার মেট্রিক টন এবং এই 
উৎপাদনের শুরু ১৯৫২ সাল থেকে__-যখন থেকে রাজ্যে নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় 
তখন থেকে অর্থাৎ ২৫ বছরে উৎপাদনের পরিমাণ দীড়ায় ২ লক্ষ ৪৩ হাজার মেট্রিক টনে। 
তারপর ৭৭ সালে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে, ১৯৯৫-৯৬ সালে 
সেই উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৮ লক্ষ ৯৩ হাজার মেট্রিক টন। ১৯৭৭ সাল 
থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে পশ্চিমবাংলায় মাছের উৎপাদন ৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা হচ্ছে 
প্রথম কথা। দ্বিতীয়তঃ গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের রাজ্যে মাছের চাহিদা সব চেয়ে 
বেশি। আমরা বলি পশ্চিমবঙ্গে ১০০ ভাগ মানুষের মধ্যে ১২৫ ভাগ মানুষই মাছ খায়। 
ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যের মানুষ, যারা তাদের নিজেদের রাজ্যে মাছ খান না, তারাও এ 
রাজ্যের এসে মাছ খান। আর আমাদের এই রাজ্যের ১০০ ভাগই মৎস্যভুক। আমাদের রাজ্যে 
মাছের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। অতীতে যেগুলি উৎপাদনের সোর্স ছিল, আজকে সেই সোর্স 
আমাদের লিমিটেড । আগে ন্যাচারাল ফিশ পেতাম। এখন ইনসেকটিসাইডস, কেমিক্যাল 
ফার্টিলাইজার ইউজ করার জন্য আমাদের প্যাডি ফিল্ডে যেসব মাছ হত সেখানে আর মাছ 
হচ্ছে না। একই জমিতে ২/৩টি ফসল হওয়ার ফলে আগে যেখানে মাছ হত এখন সেই 
সোর্স নষ্ট হয়ে গেছে। নদীগুলি মজে যাওয়ার ফলে তেমন আর মাছ পাওয়া যায় না। নদীর 
সোর্সও কমে গেছে। এখানে অনেক মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়ার এম এল এ আছেন। “তারা 
সকলেই জানেন, আগে বড় বড় বিল বা ওড়ে মূলত ক্যাপচার ফিশারি হত। এখন আর 
সেখানে হচ্ছে না। কারণ এই সমস্ত বিল বা ওড়গুলি আগে নদীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। যেসব 
মৎস্যজীবীরা মাছ ধরতেন তারা আর মাছ পাচ্ছেন না। কারণ নদীগুলির সঙ্গে বিল বা 
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ওড়ের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার জন্য এখন একটাই সোর্সের উপর নির্ভর করতে হয় 
সেটা হচ্ছে কালচার ফিশারি, আগে যেটা ছিল*মূলত ক্যাপচার ফিশারি। পার হেক্টর আগে 
যেটা ছিল ৩০০ থেকে ৪০০ কিলো, সেটা এখন আড়াই থেকে ৩ হাজার কিলো উৎপাদন 
হয় পার হেক্টরে। এটাই হচ্ছে আমাদের আ্যাচিভমেন্ট। 


স্তর কমল মুখার্জি ঃ আমদানি করে লাভজনক হচ্ছে যখন, তখন পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন 
জায়গায় শহরাঞ্চলে কি গ্রামাঞ্চলে স্টল বাড়ানো হচ্ছে না কেন? 


' পত্রী কিরণময় নন্দঃ আমদানি সরকার করে না। রাজ্য মৎসা সমবায় সমিতি বা 
বেনফিশ করে। ইলিশ মাছ আমদানি করার উদ্দেশ্য একটাই ছিল, আগে যে কেন্দ্রীয় সরকার 
ছিলেন তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের আলোচনা হয়েছিল। বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের ভারত 
সরকারেরর যে আমদানি-রপ্তানির ডিসপ্যারিটি ছিল সেটা কমাবার জন্য বাংলাদেশ সরকার 
অনুরোধ করেছিলেন ইলিশ মাছ আমদানি করতে পারেন কিনা? দুটো দেশের মধ্যে সৌহার্দ্য 
দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাংলাদেশের ইলিশ মাছ আমদানি করে রাজ্য মৎসা সমবায় সমিতির শীর্ষ 
সংস্থার মাধ্যমে। সরকার মাছ আমদানি করে না, বেশির ভাগই বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে 
মাছ আমদানি করা হয়। 


শ্রী কমল মুখার্জিঃ অন্য রাজ্য থেকে মাছ আনার জন্য সরকার কি কোনও উদ্যোগ 
নিয়েছেন? আপনি তো বাংলাদেশের কথা শোনালেন? 


ঁ কিরণময় নন্দ ঃ আমাদের ডিপার্টমেন্ট মূলতঃ এক্সটেনশন ওয়ার্ক দেয়। যারা মাছ 
টাষ করেন তাদের টেকনিক্যাল গাইডে্স দেওয়া, ফিনাপিয়াল আ্যাসিস্টান্স দেওয়া এইসব কাজ 
করার জন্য আমাদের দপ্তর। তারজন্য প্রতি ব্লকে ব্লকে ফিশারিজ এক্সটেনশন অফিসার 
আছেন, মার্কেটিং করা আমাদের দপ্তরের অধীনে নয় এবং আমাদের এই ব্যাপারে কৌনও 
কঝৌঁকও নেই। সেইজন্য এই দায়িত্ব পালন করার কথা ভাবছি না। 


রী পরেশ পাল ঃ আপনার মাধামে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই' 
বেনফিশ শুধু কি মাছ বা মাছভাজা বিক্রি করার জন্য, নাকি মুদিখানার জন্যও 


রী কিরণময় মন্দ ঃ অবাস্তব প্রশ্ন কবলে উত্তর দেওয়া যায় না। আপনি যদি জিজ্ঞাসা 
করতৈন বেনফিশ শুধুমাত্র মাছ ভাভা বা অন্য কোনও কাজকর্ম করে তাহলে প্রশ্নের উত্তর 
দেওয়া যায় এবং তাতে আমার পক্ষে উত্তর দেওয়া সুবিধা হত। তবুও উত্তর দিচ্ছি, বেনফিশ | 
শুধু মাত্র এই কাজ করে না, অনেক কল্যাণমূলক কাজ বেনফিশের মাধ্যমে করা হয়া 
ধরুন, কোনও মৎসাজীবী সমুদ্রে মাছ ধরতে গেলে যদি নিখোঁজ হয়ে যান তাহলে তাকে 
এককালীন ৩৫ হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় 

শী পরেশ পাল ঃ আমি এইসব কথা জানতে চাই না। আমি বলতে চাইছি, আমাদের 
কাকুড়গাছিতে বেনফিশের একটা দোকান আছে। সেখানে চাল-ডাল, তরি-তরকারি বিক্রি হয়। 
তাই বলছি ওখানে হোটেল হবে, না বেনফিশের মাছ বিক্রি করা হবে? 
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শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ বেনফিশের কোনও স্টলে চাল ডাল এই জিনিস বিক্রি হয় না। 
[12-009---12-10 ৮21৮.] 


শ্রী পরেশ পাল ঃ আপনি এনকোয়ারি করে ওখানে দেখুন, এ স্টলে এখন পাঁিরুটি, 
কলাও বিক্রি হচ্ছে। 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ এই মাত্র বললেন, চাল, ডাল বিক্রি হয়, এখন আবার পাঁউরুটি, 
কলাতে চলে গেলেন। আপনি নিজেই ঠিক জানেন না। 


শ্রী সুকুমার দাস ঃ স্যার, আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই মাছ 
উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে গত কয়েক বছর প্রথম পুরস্কার নিয়েছেন। 
আমার প্রথম জিজ্ঞাস্য হল, আপনি বললেন বাস্তবিক মাছের উৎপাদন ৮.৭৩ লক্ষ টন 
হয়েছে। আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাই, এটা ছোট মাছ না বড় মাছ, কোনটা : 
পশ্চিমবাংলায় বেশি উৎপাদন করছে? ছোট মাছ বেশি উৎপাদন হবার জন্যই কি বড় মাছ 
উৎপাদন হচ্ছে না? 


শ্রী কিরণময় নন্দঃ পশ্চিমবাংলায় শুধু মাছই উৎপাদন হয় না, মৎস্য বীজও 
পশ্চিমবাংলায় উৎপাদন হয়। সারা ভারতবর্ষের শতকরা ৮০ ভাগ মৎস্য বীজ পশ্চিমবাংলায় 
উৎপাদন হয়। মৎস্য বীজ উৎপাদনের জন্য বড় মাছও উৎপাদন হয়, তবে যারা মৎস্য চাষী 
তাদের পক্ষে সব সময় বড় মাছ তৈরি করা সম্ভব হয় না। কারণ টেবল ফিশ, যেগুলো 
খাবার যোগ্য মাছ, সেগুলো তিন চার মাসের মধ্যেই মৎস্যজীবীরা ধরে বিক্রি করে জীবিকা 
নির্বাহ করে। এছাড়া পশ্চিমবাংলার মধ্যবিত্ত বাঙালির কথা চিস্তা করে, তাদের ক্রয় ক্ষমতার 
কথা ভেবেই বেশি বড় মাছ তারা উৎপাদন করে না। কারণ বড় মাছের দাম বেশি। 
মৎস্যজীবীরা বড় মাছ উৎপাদন করে মংস্য বীজের জন্য এবং খাবার জন্যও বড় মাছ তারা 
উৎপাদন করে। এছাড়া গরিব মৎস্য চাষী যারা সংসার প্রতিপালন করে, তাদের মার্কেটিং এর 
ব্যবস্থাটা যাতে যথাযথ থাকে এবং রিজিনেবল প্রাইমের মধো যাতে সেটা বিক্রি হয় সেটা 
সরকার থেকে লক্ষ্য রাখা হয়। 


১৪170 (9095(19,। 
(00 ৮17101) ৬/11061) 21)5৮/615 ৬/০16 1910 017 (16 18016) 


*২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৭৮।) শ্রী আবু আয়েশ মগ্ডুল ঃ ক্রীড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) রাজ্যে খেলাধুলার মৌলিক পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য কোনও প্রকল্প রাজ্য সরকারের 
আছে কি না; 
(খ) থাকলে, মোট কতগুলি প্রকল্প কার্যকর হয়েছে; এবং 
(গ) প্রকল্পগুলি কি কি? 
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ক্রীড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক), (খ) ও (গ) রাজ্যের ক্রীড়ানীতি অনুযায়ী প্রতিটি জেলা ও মহকুমা সদরে 
কমপক্ষে একটি স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল, জিমনাসিয়াম নির্মাণের প্রকল্প আছে। 
তবে এই প্রকল্প কার্যকর করার জন্য আনুপাতিক হারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের 
আর্থিক সাহায্য এবং স্থানীয় জনসাধারণের অনুদান আবশ্যক। এপর্যস্ত ১৫টি 
ক্রীড়া পরিকাঠমো নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এগুলি হল স্টেডিয়াম-€১) 
শ্রীরামপুর (২) কুচবিহার (৩) জলপাইগুড়ি (৪) মালদহ (৫) কৃষ্ণনগর (৬) 
উলুবেড়িয়া (৭) কালনা (৮) মেদিনীপুর (৯) পুরুলিয়া জেল গ্রাউন্ড (১০) 
পুরুলিয়া ভিক্টোরিয়া স্কুল গ্রাউন্ড (১১) কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম (শিলিগুড়ি) (১২) 
বর্ধমান শ্রী অরবিন্দ স্টেডিয়াম (১৩) বর্ধমান রাধারানী স্টেডিয়াম (১৪) বালুরঘাট 
এবং (১৫) সুইমিং পুল, নালিকুল, হুগলি। 


বিগত দু'বছরের বেনফিশের ব্যবসার পরিমাণ 
*৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮০)) শ্রী রবীন মুখার্জি ও শ্রী আবুল মান্নান ঃ মৎস্য 


বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) বেনফিশ ১৯৯৪-৯৫ ও ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছর দুটিতে কত টাকার ব্যবসা 
করেছে; 

(খ) এর ফলে কত টাকা লাভ/লোকসান হয়েছে; এবং 

(গ) দিল্লিতে এ সংস্থা উক্ত বছর দুটিতে (১) কি পরিমাণ মাছ বিক্রয় করে, (২) কত 
টাকা লাভ/লোকসান করেছে? 


ম€স্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 


(ক) বেনফিশ গত ১৯৯৪-৯৫ ও ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছর দুটিতে যাথক্রমে এরকম 
ব্যবসা করেছে $ 


১৯৯৪-৯৫ ১৯৯৫-৯৬ 
১ কোটি ১৭ লক্ষ ১৪ কোটি ৭২ লক্ষ 
৩৬ হাজার টাকা ৯ হাজার টাকা 
(নয় কোটি সতেরো (চৌদ্দ কোটি বাহাত্তর 
লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা) লক্ষ নয় হাজার টাকা) 
(খ) বিগত আর্থিক বছর দুটিতে লাভের পরিমাণ £- 
১৯৯৪-৯৫ ১৯৯৫-৯৬ 
১২ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা ২৪ লক্ষ ৬ হাজার টাকা 
(বারো লক্ষ টৌত্রিশ (চব্বিশ লক্ষ ছয় 


হাজার টাকা) হাজার টাকা) 
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(গ) দিল্লিতে উক্ত বছর দুটিতে এ সংস্থার (বেনফিশ) (১) মাছ বিক্রয় পরিমাণ (২) 


লাভের পরিমাণ £- 
(১) ১৯৯৪-৯৫ ১৯৯৫-৯৬ 
২.৭০ মেঃ টন ৪.৫২ মেঃ টন 
(২) লাভের পরিমাণ 
১৯৯৪-৯৫ ১৯৯৫-৯৬ 
৫৭ হাজার ৫০০ টাকা ১ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা 


(সাতান্ন হাজার পাঁচশত টাকা (এক লক্ষ যোল হাজার টাকা) 
/1)5010]াঘা৬ দাবনা 110710৭ 


1 ১1909101210099 1 11950 10001%90 01160 10011095 01 4/৯৫)0117]01]1 
1$1001010. 10176 01510 076 15 01) 91771 90017017060 01110040119 01) 006 
90190 01 369161716170-0017010101 01 ০0009810101) 5910) [02101001811 11 0110 
50102]), 10116 58900110 0179 19 110) 9101 5801101 011401012] 017 009 5001906 01 
৪116560 11150156 01 110106% 1) 13010651)৬/201 110111091 209৮/01 9(801017, 270 
[76 [10110 0176 15 101) 91011 9805909 09 01) 0116 $710)901 01 90002 ১০810109 
01 ৮101 11) ৫1616170 100115 01 0116 9181০. 


[176 500)09011001001 01 0110 11109110115 ৫0 100 0811 [01 20100111170) 01 
010 10105117655 01 00 170056. 1110 17101010015 119 18156 016 1120101 ৫011115 
0150055101) 01] 009৬6111015 4/১৫01655. 1110 17611010215 118 2150 18156 016 
1790601 1]] 0170 চ0]া। 01 0211112 4১001001017, 1১101001015 ০0০, 


1, (1)০1610016, ৮/101)11010 177 00115011100 0100 17700101. 


00176 11761)091 119, 110৬/661, 1980 10179 (9) 01 1015 [70110]. 


শ্রী সুনীতি চট্টরাজ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জনস'ধারণের পক্ষে গুরুতর জরুরি এবং 
সাম্প্রতিক নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ মুলতুবি 
রাখছেন। বিষয়টি হল বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় 
হচ্ছে। এখনও পর্যস্ত এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হল না। 


0৩0৮১110৭07 291২1৬11101 


111. ১19০91007: 10৬, 1 178৬০ 19091৬90 & 17001069 01019801101 10111629 
ি0ো) 9111 9200909 109. 1179 1700100 15 ৫9090 17.6.96, 1601০ 1] (715 
00006 8 9-50 8.1. 1] 1106 17101111106. 1 181560 ৪ [901] 0 09801) 0 
011511956 16180175 (0 10106 1701110015110) 01 5111 1010110 017017018 11017091. 11 
15 8116560 11) (16 1700106 (1191 91011 1017110 11011091 ৮05 0017%10050 2170 
96110610060 0/9০০0101) 302 8104 149 0% 0106 4১001010179] 99551017 70159, 
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9100) 01301000 0]। 1992. "075 ১০1010৩ ৬০১ 0101007060 01 /১0111 10, 
1992. [1 11161 5095 101 91] 18110 141011091 000099150 10 010 08100008 
[710) 0001 010 016 17181) 0001 ৬1116 80110061006 20601 £910160 081] 
[0 9111 1101110 751011021 0 4011, 22, 1992. 0 800681 15 5011 061001175 00 
076 1711) 00811. [0 101070159১১ 0101 1701) 07৩80000901 179509০0176 1106 
(0 17691119, 10 1095 0601) 17950110051) ১0001 00 0176 1151. 


০৬,115 15 এরা) 01105970101) 05917511016 11101) 00011 ৮/10101) 1 00101 
08110 06 17800 15106 2 1১011101011. 1 91000101101 1706 10906 85 1015 1) 
0116880101 08017501110 11181) 00011. 21951011905] 50001 01100011915 এ 
10010001118) 00011 2010101508101. 11101919510 076 8]710131101101) ০ 
016 710) 00010. /০ 00 101 থা) 11181) 0০0811 10 00111)61 01 ০1 
80111715080001. ৯/6 51001 101 00111701]1 011 1116 201011015091101 01 10106 
1) 0০০. 11151701907 10 57001010100 ৫016. 


/১৪8101 10105 09০1 0115200 1001 1000) 110৩ 00000101011 01 1110 591000106 
01010 171501005 1710115011001] 001 [0 5৩০15 000 110 01 ২৩. ১00/- 1093 
0০০. 309081090 0110 51771 11011] 1১101491 1045 0০01) 11১9590 01) 0811 ০১ 
(110 /১09911215 00011, 115 ০0175101001. 0. 01918৩১ 91 10001001011 01010৬/001 
0550110]) 100$ 101 ৩৩] $0১09700. 1) 1010 69৩১ 01 189, 911 10101 
১101091 15 31]| 8০01৬100070 1১101 111 01008111150 19 0৩ এ 11017101 01 
(111১ 171000১০. 


70৩ 016 80101000101 5901101 8 01 $০০-১১০1০) 01006 
[২০016১911911৬৩২ 01 15001৩5 4০01, 1951 010 59০0010। 19101) 01 06 
00750110010) 01 11010 007 106 ৮/0110১ 10 1706 (1001 0106 1161001 06 
01500911160. 

০৬ ৪ 05901) 01011511690 010 এ 01509111109010 816 191০ 011161011[ 
01055. 


(101১6) 
[৮1117912119 0 0010006 01) [115 10৬, 
(10159) 


21075০, 1)16450. 0070 1১ 00010011916 5160 001 ৩0177153101 01 
10010011916 00০0117011 14 00010171816 10006. ০ ০0101001 50101010 01) 01 
001106, 2২109 1005 [0 1৫ 0100010111916 11) (0০ [51 175121106. [0 ০8100101 06 
00007717118106 0০০৪১০9081৩ ১017 01901) 91 071%11020 8110 210 52115 
101 0150001111081101. 


(101১০) 
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০, 0. /70 90 81০ 8150 ৬/2111176 0181 016 1180057 51)0010 06 
16001750 [0 016 00৮61101 ০0 ৬6573917591 017001 41010916 192 0 076 
00750000011 50 01781 00 00৬91100110 00121. 101106 ০1 0116 2190010) 
(01017155101) 0510716 02101751121 090151011 11) 0016 107810091, 


০৮, (1016 816 01)196 [04165 111 10115 21001102101. 006 [9817 15 1700106 
01 016801) 0 1011%11950, 0116 [001 61517060176 10610061 01501011160 2170 0106 
00061 [৫ 15 1901716 00 1076 00%67)01. 10%/, 0015 (0০ ০01170960০6 ০ 
06801) 01 [01%11555 00993 1101 21156, ৪3 5001) 1 15 001 01 01061. ০00 ০0176 
00 ৮/10) 00091001991 6০৪16. 1 106 50170 [090161006. ] ৮/111 610০০901856 £ 
06915 011 1101১ 500)901. [1 91010 09 01 21991 111061051 2110 0৫ ৪09061710 
৮৪106. ] এা। [00160911118 [09591 2150. ] গা) 00176 30176 19598101) 07 06 
9010)900 &$ 10170519৬21 (0101) 60016. 10 13 11106199110. 10 13 11706153011 
[0 1776 8150. 0 10 1745 (0 06 11) 1)101901 টা, 00 11691 16 1] 179 
01701077001. 1০ ৮511] 0150055 10. 1 00 1101 ৬071 (0 9৬০14 &. 01১00531017. 15961) 
1181 1) ০০1 10170 ৬০]7/ 01601. ] 112০ 5$0১0161) 10 0১911]1 8150. 1 179৬6 
90011) (0 00001 110110915. ] 2170 1010 8060816 51010 (9105 ]9120০6. 1 ৫0 
1701 ৮/৪170 00 8010 25 090816. ] 211) 101 90810 01 817 0910809. 300 (1701 
9110010 ০০ 1 [0101001 থা. ৬/০ 51001017100 9010991 (0 ০৪ 10001010905. ৩০, 
0৪] 11991 176 11) [79 010010001. ৬16 1]1 1856 2 01350055101) 07 01015 11) 0116 
80001001916 10117. ৬০1৮ ৬/০1]. 


0101৭0৮110৭ 


7 91)99107: ] 10956 15069160 (009 515 170901093 01 081111% 
/00100101) 01 06 1011091116 ১০0)8০15, 100110919 :- 


1. 1২9001660 ০8195129 ০01 & 00101 11) £. 51771180001) 17019 
[172 11৬01 17100951019 11621 73109 9111 10201791710) 1011091 
80056 01 16.6.96 ৪110 9111 9915919 10৮ 


2, 0070100175801011 00 06 ৮1011715 01 
[39121796291 68001031017 9111 17001 01051 


3. [ব017-581700101] 01 ৬/01061 /১0101701010010101) 
৩০1)6176 101 ০011 1101010109111) 9111 5010101 00111019) 


4. 017-50100]9 01 110101] ০0]07001163 


1) 13000 01050 4১550101019 
0017501000170 2162 :. 9111 £১50106 01781 1090 


5. /১119560 11000170017 01 0176 1%0501911 1$10112 
8 781850] 0011061 1321011)0 10110 :. 911 90017811090 
91901011. (০1790020172 


302710৩ 00] 8০ 291 


6. /১116560 1101001 01 016 110. 14102210176] 
01 11.6.96 8 ১1101911911 11) 1৬10109 


1511100 9171 ১81121 11010001166 


1 196 56160060 (116 1001106 ০01 9101 120থা) 11016. 51111 [91801011]2া) 
1101709| 010 91011 ৪৪৪1৪ 1২0 0) 0116 500]001 01 1791001190 081)9126 ০1 & 
(8৬/101 11) 076 11211100811) 10621 3008০ 1304056 0) 16.6.96. 


1116 711715001-17-0109156 108) [16956 719106 ৪. 319001101] 10099, 1 
009551016, 01 81৬ ৪ 0906. 


০1271 1১721)001) (01)911079 9170179 : 911, 0116 50810106170 ৬/1]] 106 11900 
01) 2910) 00179. 1996. 


1৯%]1৭০ 01 011)11৭/107১ 


110)6 40)0110 711)1)67 00171199110 (1১815916) 11701660 (00015161018 270 
11811916101 [110611191011005) (01017791700, 1990. 


91111 1111119] 1321001100 : 517, ] 0১5 109 17 016 /১00110 2100061 
00101)017/ (171৬016) 11111060 (4১০00151101. 01011017516 01 [070071910125) 
010112700, 1996. (৬/০১1 73017601 01011191100 ০. ৬ 01 1996) 10001 40015 
21302)(8) 01016 00175111010] 01 11019. 


[12-10-_- 12-20 চ.৬] 


[096 [1] 13150810 00111)91) (1১11806) 13001660 (/১00181510107) 2100 
[18119107701 [0170010910105) 01701779700, 1996. 


9101 1111719] 73911071106 : 17 50980191771 0০5 10195 1106 1119 
3150010 00711001 (0115916) 15101064 (4০001510101) 8170 1থ105ছিা 01 
[0706119100765) 01010100, 1996 (৬4০১! 3০791 010104106০0. ৬] 01996) 
[0700 /১1106 21302)(8) 01 070 007১1110010) 01 111019. 


[0০ 1019 1391109 101]15 (791%966) [.17011000 (/১00101516107) 2170 
গা9150 01 [01000910005) 01701091009) 1996 


9101 11117)9] 1381002106 : া, 510০01৩1 917 ] ০০৪ 10 18১ 016 111) 
73016) 1111১ (271৬916) 14701160 (45000151001. 010 1]1875ভি' 91 [070011210195) 
010171076, 1996 (৬/69: 36760] 0101707106 1২0. ৬] 01996) 17001 /১11016 
21302)09) 01 016 00790100101) 01 17018. 


সি ৯ পপ / ২ 


11. 91১০107: 10৬৫ 110110101. 10016 19 076 200001100110111. 1 0010 
115 10 02 016 211010101] 01016 1301015 110170015. 1009, 1 ৮1111 ৪110৬ 
110710101। 0000 1 [0.), 11010 15101001010 09300655, 006 10150112110 80691 
ডা]| ০0০, ডা 11110991171. [1106 15 0150 গা1180116া1ূ 001 10001) 0115. 
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শ্রী শক্তিপদ খাঁড়া ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমার নির্বাচনী 
কেন্দ্রের একটা সমস্যার বিষয়ে এখানে উত্থাপন করছি। পোলবা, সিঙ্গুর এবং দাসপুন থানার 
কৃষকদের দীর্ঘদিনের দাবি মাকালতলায়, ঘিয়া নদীর উপর একটি কপাট বাঁধ নির্মাণের । কারণ 
এই ঘিয়া নদী দিয়ে প্রতি বছরই রবি মরশুমে কয়েক দফায় ইরিগেশনের ছাড়া জল বহে 
যায়। অথচ এই বিপুল জলরাশি কৃষকদের কোনও কাজে লাগে না কার্যত অপচয় হয়। 
ঘিয়ার নিম্নাংশে কাঠকুস্তিতে পঞ্চাননতলায় একটি কপাট বাঁধ আছে। ঘিয়া-কুত্তি বেসিন 
প্রকল্পাধীনে এই কপাট বাঁধের সম্প্রসারণ হচ্ছে। ঘিয়ার শাখানদী সরস্বতী নদীর উপরে কপাট 
বাঁধ হচ্ছে। কুস্তির উপরে যদি অনুরূপ একটি বাঁধ নির্মাণ করা হয় তাহলে রবি মরশুমে 
ঘিয়ার বহে যাওয়া জলকে আটকানো যাবে। ঘিয়ার উভয় ধারে উপরিউক্ত ৩টি থানার কয়েক 
হাজার কৃষক উপকৃত হবেন। কয়েক হাজার বিঘা জমিতে রবি মরশুমে ধান, গম আলু 
প্রভৃতি ফসলের চাষ হবে। যার আর্থিক মূল্য হবে কয়েক লক্ষ টাকা। এই এলাকার কৃষকরা 
গণ-দরখাস্তের মারফৎ বিষয়টি চন্দননগর ইরিগেশনের এস ডি ও মহাশয়ের নজরে এনেছেন। 
১৯৯৫ সালের ইরিগেশনের এস ডি ও সিঙ্গুর এবং পোলবা দাদপুর পঞ্চায়েত সমিতির 
পদাধিকারীগণ এলাকাটি পরিদর্শন করেছেন। আমি সেচ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে ঘিয়া কুস্তি বেসিনের প্রকল্পের আওতার মধ্যে 
এনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করুন। 


মিঃ স্পিকার ঃ একটা কথা সদসাদের বলতে চাই। প্রিপায়ার্ড বক্তব্য লিখে এনে এখানে 
পড়বেন, এটা নিয়ম নয়। এর মানে হচ্ছে অন্য কেউ লিখে দিয়েছে আপনি সেটা এখানে 
পড়ছেন, এটা আপনার বক্তব্য নয়। এটা ঠিক নয়। লিখে এনে পড়বেন না। এটা বাইরের 
লোকের কথা, আপনার কথা নয়। কয়েকটা পয়েন্ট নোট করে আনতে পারেন। কিন্তু লিখে 
এনে পড়া যায়না। 


শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মারফৎ আমি মাননীয় 
শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হুগলি জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের একটি অন্যতম শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান উত্তরপাড়া রাষ্ত্রীয় উচ্চ বিদ্যালয় যে বিদ্যালয় বর্তমানে দেড়শ বছর অতিক্রান্ত 
হয়েছে। ১৮৪৬ সালে বিদ্যালয়টির জন্ম। বিদ্যালয়টিতে শুধুমাত্র উত্তরপাড়ারই নয়, পার্্ববর্তী 
হাওড়া এবং উত্তর ২৪-পরগনা থেকেও ছাত্ররা পড়াশুনা করতে আসে। এ এলাকার জনগণ 
এবং এ স্কুলে জনগণ এবং এঁ স্কুলের শিক্ষকদেরও চাহিদা এবং দাবি__এ স্কুলে স্ট্যাটিসটিকস 
বিষয়টা চালু করা হোক। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় উচ্চ-শিক্ষামন্্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 
যে, যদি উত্তরপাড়া রাষ্ত্ীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে স্ট্যাটিসটিকস বিষয়টা চালু করা যায় তাহলে বহু 
মেধাবী ছাত্র যাদের এ বিদ্যালয়ে স্ট্যাটিসটিকস বিষয়টা না থাকবার ফলে কলকাতায় পড়তে 
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আসতে হচ্ছে তারা উপকৃত হবে। তারজন্য অবিলঘ্ে আগামি শিক্ষা-বর্ষ থেকে & স্কুল র 
স্ট্যাটিসটিকস চালু করার জন্য অনুরোধ করছি। 


শ্রী মুরসালিন মোল্লা ৪ মিঃ স্পিকার স্যার, মহেশতলা থানার এবং মেটিয়াক্রজ থানা 
এলাকায় কংগ্রেসি সমাজবিরোধীদের আক্রমণে আমাদের পার্টিকর্মী কমরেড অমর সিং খুন 
হয়েছেন, কিন্তু এখনও পর্যস্ত তার হত্যাকারিকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। এছাড়া মহেশতলা 
থানার আসুতি এবং চটা এলাকার ২২টি বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এই বাড়ি ভাঙার 
বিরুদ্ধে এফ আই আর করা হয়েছে যাদের বিরুদ্ধে তাদের এখনও গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। 
এ সম্পর্কে আসুতি এবং মেমানপুর এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ। এ আক্রমণে মেমানপুরের খোকন 
থার একটি চোখ খারাপ হয়ে গেছে এবং আসুতির অমল সর্দারের একটি পা ভেঙে দেওয়া 
হয়েছে। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য আমি মাননীয় স্বরাষটরম্ত্রীর দৃষ্টি আকষর্ণ করছি। 


শ্রী পঙ্চজ ঘোষ $ মিঃ স্পিকার স্যার, আপনার মারফৎ আমি মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বনগ্গী বিধানসভা কেন্দ্রে ১৩২ কিলো ভোল্টের একটি সাব-স্টেশন হতে 
চলেছে এবং তারজন্য সেখানে ১১ একর ৫৬ শতক জমি আ্যাকুইজিশনের কাজ শুরু হয়েছে। 
যাদের জমি আযাকয়ার করা হচ্ছে তারা অত্যন্ত গরিব, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক। তাদের 
যে জমি নেওয়া হচ্ছে তার দাম নির্ারণ করা হয়েছে ২৫-২৬ হাজার টাকা বিঘা, অথচ 
প্রকৃত বাজার দর সেখান ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা বিঘা। আমার দাবি, এক্ষেত্রে 
কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ অথবা অন্য কোনও বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ 
করছি। আর একটি বিষয় হচ্ছে, আমার এলাকায় অমর কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
জন্মস্থান, স্থানটি ব্যারাকপুর মৌজার অন্তভূক্ত। সেখানে বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। 
আমার অনুরোধ অবিলম্বে ব্যারাকপুর মৌজা অধিকাপুর, মামুদপুর, কল্যাণপুর এসমস্ত এলাকায় 
বিদ্যুতায়নের কাজ শেষ করা হোক। 


তরী রামপ্রবেশ মন্ডল ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে বিদ্যুৎ মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ২০ বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকার নিজোদর খেটে খাওয়া গরিব মেহনতি 
মানুষের সরকার বলে দাবি করে আসছেন, কিন্তু আমার এলাকার ভুতনীর চরে রাস্তাঘাট 
বলে কিছু নেই। বরকতদার আমলে নদীর উপর দিয়ে সেখানে বিদুৎ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, 
কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সেখানে যে বিদ্যুৎ নেই সে-ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া 
হচ্ছে না। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করতে চাই আগামি কিছু দিনের মধ্যে 
বৈদ্যুতিকরণ করা হোক। সঙ্গে সঙ্গে ৪৭-মানিকচক এলাকায় যে সমস্ত মৌজায় বৈদ্যুতিকরণ 
করা হয় নি সেই সমস্ত প্রামে বৈদ্যৃতিকরণ করা হোক। এই দাবি জানিয়ে আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


[12-20--12-30 25.] 


শ্রী শঙ্কর সিংঃ সম্মানীয় স্পিকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্থাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাই। রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালের আজকে দীর্ঘদিন যাবং কোনও সাব- 
ডিভিসনাল মেডিক্যাল অফিসারকে নিয়োগ করা হচ্ছে না। যার ফলে এই হাসপাতালে সমস্ত 
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প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। দেখা যাচ্ছে ওই হাসপাতালে সাধারণ মানুষ, গরিব যারা 
চিকিৎসার জন্য যাচ্ছে, সময় মতো ডাক্তার না থাকার জন্য মানুষ চিকিৎসা পাচ্ছে না, 
সেখানে ডিউটি রোস্টার ভালো করে দেখা হচ্ছে না। কয়েক দিন আগে একজন দুস্থ রোগী 
হাসপাতালে এসেছিল, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কন্ট্াকট করা সত্বেও সময় মতো ডাক্তার না 
যাওয়ার ফলে ওই দুস্থ বালকের মৃত্যু হয়। ১৬ বছরের এঁ বালকের সামান্য জুর হয়েছিল, 
উপযুক্ত সময়ে ব্যবস্থা নেওয়া হলে সেই বালকের মৃত্যু ঘটত না। মাননীয় স্পিকার স্যার, 
আপনার মাধ্যমে আমি যেটা বলতে চাই তা হল একটা সদর হাসপাতালে দীর্ঘ দিন যাবৎ 
কোনও পারমানেন্ট এস ডি এম থাকবে না এই জিনিস চলতে পারে না। এই পদে লোক 
না থাকার জন্য হাসাপাতাল পরিচালনার ক্ষেত্রে অচল অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। দ্বিতীয় হচ্ছে, এই 
হাসপাতালে যে একটা ই সি জি মেশিন আছে সেটা চালাবার জন্য কোনও টেকনিশিয়ান 
নেই। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন রাখছি যে তিনি যেন 
এই হাসপাতালের প্রতি নজর দেন এবং সেখানে ই সি জি মেশিনের জন্য একটা টেকনিশিয়ান 
নিয়োগ করার ব্যবস্থা করেন। 


শ্রী কমল মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী 
যিনি মাধ্যমিক বিভাগের দায়িত্বে আছেন তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। চন্দননগর বিধানসভা 
কেন্দ্রের মধ্যে বহু মানুষ বিশেষ করে উর্দিবাজার এলাকার গৌঁদলপাড়া জুটমিল এলাকায়, 
ভিক্টোরিয়া জুট মিল এলাকায় এবং নর্থ শ্যামনগর জুট মিল এলাকায় বহু হিন্দি ভাষাভাষির 
মানুষ বাস করে। এই সমস্ত হিন্দি ভাষাভাষি ছেলে-মেয়েদের রিষড়া এবং ওপারে গাড়ুলিয়ায় 
গিয়ে পড়াশোনা করতে হয়। এখানে একটা জুনিয়ার হাই-স্কুল আছে, হিন্দি পড়ানো হয়, কিন্তু 
নাইন এবং টেন ক্লাশে হিন্দি পড়ার জন্য অন্যত্র যেতে হয়। দুঃখের বিষয় হল এখানে 
মাধ্যমিক স্তরে কোনও হিন্দি স্কুল নেই। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে বলতে চাই দয়া করে ওই জুনিয়ার হাই-স্কুলকে উন্নিত করে হাই স্কুলে পরিণত 
করুন যাতে এখানকার ছেলে-মেয়েরা নাইন টেন পর্যস্ত হিন্দি পড়তে পারে, তা না হলে 
এখানে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত একটা হিন্দি মিডিয়াম স্কুল চালু করুন। 


শ্রী শশাঙ্কশেখর বিশ্বাস ঃ মাননীয় ম্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। ১৯৭০-৭১ সাল বা তারও আগে থেকে বেশ কিছু 
সরকারি দপ্তরে পাংখা পুলার এবং ১৯৭৮-৭৯ সাল থেকে বেশ কিছু সরকারি দপ্তরে অস্থায়ী 
এবং মরশুমী কর্মচারীরা কাজ করে আসছেন ন্যুনতম বেতনের ভিত্তিতে। আমরা নির্বাচনের 
আগে পত্র পত্রিকাতে দেখতে পেয়েছিলাম যে তাদের স্থায়ীকরণ করা হচ্ছে। কিন্তু তারা 
সরকারি আদেশনামা এখনও পর্যন্ত অফিসগুলিতে এসে পৌছায় নি। যার ফলে এঁ সমস্ত 
কর্মচারীরা দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শ্রমমন্ত্রীকে অবিলঘে 
উক্ত সরকারি আদেশনামা পাঠাবার জন্য এবং উক্ত কর্মচারিদের স্থায়ীাকরণের জন্য অনুরোধ 
জানাচ্ছি ধন্যবাদ । 


শ্রী সুধীর ভ্টাচার্য ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুৎ 
ম্্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমার ১১৮ নং ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে ১৩টি গ্রাম 
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পঞ্চায়েতের প্রত্যেকটি গ্রামে প্রচন্ড বিদ্যুৎ সমস্যা দেখা দিয়েছে। কোথাও বিদ্যুতের খুঁটি আছে 
তো তার নেই, আবার কোথাও তার আছে তো বিদ্যুৎ নেই, এমন একটি অবস্থা দেখা 
দিয়েছে। আপনারা সবাই জানেন যে ফলতা হচ্ছে একটি অবাধ বাণিজ্য কেন্দ্। সেখানে এই 
বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বিদ্যুতের এমনই বেহাল অবস্থা। সেখানে বিদ্যুতের প্রচন্ড সমস্যা 
চলছে এবং নতুন কোনও বিদ্যুতের পরিকল্পনাও নেওয়া হচ্ছে না। বিদ্যুতের সমস্যা এলাকার 
মানুষকে বিভ্রান্তির মধ্যে এনে দিয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যাতে 
এই সমস্যার আশু সমাধান করা হয়, মৌজায় মৌজায় যাতে বিদ্যুৎ দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা 
করেন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ । 


রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত ঃ মাননীয় ম্পিকার মহাশয়, আমাদের মেদিনীপুর শহরে পৌরসভার 
অধীনে যে রাস্তাঘাট এবং পানীয় জল সরবরাহের যে প্রকল্পগুলি আছে তার দূরবস্থার ফলে 
জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমি সেজন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়দের 
কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আমাদের নতুন প্রকল্প ৭নং রিজার্ভার ট্যাঙ্ক থাকা সত্বেও 
মিউনিসিপ্যালিটির প্রায় এক কোটি টাকা বকেয়া থাকার ফলে বিদ্যুৎ সংযোগ হতে পারছে 
না। সুতরাং উভয় দপ্তরের মধ্যে একটা সমন্বয় থাকা দরকার যাতে ঠিক ভাবে রাস্তাঘাটের 
মেরামতি হয়-_কারণ রাস্তাঘাটের আজকে এমন অবস্থা হয়েছে যে তা চলাচলের অনুপযুক্ত 
হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে কলেজের সামনের রাস্তাটি অবিলম্বে সারানো দরকার। এই সমস্ত 
বিষয়গুলি আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
এখানে উল্লেখ করলাম। 


শ্রী রমেশ রায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
এবং ভারত সরকারের দৃষ্টি জাকর্ষণ করছি। গত ১৯৯২ সালের ২৬শে জুন আন্তর্জাতিক 
চুক্তি অনুসারে তিনবিঘা হস্তাস্তরিত হয়। চুক্তি অনুযারী হস্তাত্তরিত হওয়ার পর ভারত সরকার 
এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার তিনবিঘা অঞ্চলের উন্নয়নের জনা একটি পরিকল্পনা কথা ঘোষণা 
করেছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। আমি সেজন্য অনুরোধ করছি, যে সমস্ত 
প্রকল্প ওখানে আটকে আছে সেগুলি যাতে অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ভারত সরকারের 
মাধ্যমে রূপায়িত হয়। শুধু তাই নয়, তিনবিঘা চুক্তির পর ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে 
ছিটমহল বিনিময়ের যে কথা হয়েছিল তা এখনও পর্যন্ত রূপায়িত হয় নি। 


(এই সময়ে পরবর্তী বক্তার নাম কল করা হয় এবং মাইক বন্ধ হয়ে যায়।) 
[12-30-_ 12-40 [৬.] 


শ্রী অনয়গোপাল সিনহা $ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে আমার 
জগপ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের বিষয়ে মাননীয় বিদ্ুম্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার জগদ্দল 
বিধানসভা কেন্দ্রে ৪টি পঞ্চায়েত আছে। কাউগাছি রাউতা, মাদ্রাল, পানপুর এবং কেউটিয়া 
এই পঞ্চায়েগুলোতে এখনও বিদ্যুৎ পৌছায়নি। এই পঞ্চায়েত অঞ্চলে তফসিলি জাতির 
লোকেরা বাস করে, সেখানকার মৌজার প্রায় একশে' কৃষক অগভীর নলকৃপে বৈদ্যুতিকরণ 
করার জন্যে গত ৮ বছর আগে প্রায় ২ লক্ষ টাকা জমা দিয়েছিলেন কিন্তু আজ অবধি 
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সেখানে বৈদ্যৃতিকরণ হয় নি। তাই আমি আপনার মাধ্যমে বিদ্যুতমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি 
যে, কৃষকরা যাতে অবিলম্বে বিদ্যুৎ পায় এবং বিদ্যুতের সাহায্যে তারা যাতে চাষের কাজ 
করতে পারে। যতশীঘ্ সম্ভব এই সব পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী চক্রধর মাইকাপ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার কেন্দ্র কাথি থানার ৩নং ব্লকে যশবিশা মৌজায় ৬০০ 
একর কৃষিজমি রয়েছে কিন্তু সেখানে কোনও জলনিকাশি বাবস্থা নেই। যার ফলে চাষীরা চাষ 
করেও ধান বা ফসল ঘরে তুলতে পারে না। শুধু তাই নয়, এই জল নিকাশিকে কেন্দ্র করে 
বেশি বৃষ্টি হলেই রাস্তাঘাট ডুবে যায়। ফলে পাশাপাশি ৫-৬টি গ্রামের মানুষ তখন জলমগ্ন 
অবস্থায় থাকে। আজকে প্রায় ৩০-৪০ বছর ধরে এই জটিল অবস্থা চলছে। মহকুমা শাসক 
এবং বিডিও থেকেও সমস্যার সমাধান করতে পারছেন না। ফলে গ্রামবাসীদের: প্রচন্ড অসুবিধা 
হচ্ছে। সেইকারণে বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে আপনার মাধ্যমে আবেদন জানাচ্ছি যে, এই ৪০ 
বছরের জটিল সমস্যা সমাধান করুন এবং এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি 
কমিশন তৈরি করুন এই আবেদন আমি সভার কাছে রাখছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়ে 
কৃষিমন্ত্রীর কাছেও আবেদন রাখছি। 


শ্রী অশৌককুমার দেব ৫ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকের কাগজে দেখলাম গতকাল বজবজে আমার কেন্দ্রে 
একটি ট্রলার ডুবে গিয়ে অনেকে মারা গেছে এবং অনেকে নিখোঁজ হয়েছে এবং আহত 
হয়েছে। আমি আপনার মাধ্যমে সরকারকে অনুরোধ করব যে, উদ্ধারের কাজ যাতে তরান্বিত 
হয় এবং সরকার গাফিলতি না করে আহত এবং নিখোঁজদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেন 
সেই দাবি জানাচ্ছি এবং সাথে সাথে চিকিৎসার দাবি জানাচ্ছি। আমার ওখানে কালাজুরের 
প্রচন্ড প্রকোপ দেখা দিয়েছে, অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে, অনেকে মারা গিয়েছেন। 
হাসপাতালে ওষধ নেই, ডাক্তার নেই, আমি বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি অবিলম্বে 
যাতে এই অব্যবস্থার সুরাহা করা হয়। স্যার, আমার একটা মেনশন ছিল, বজবজ এলাকা 
হচ্ছে গ্রাম এলাকা। গ্রামাঞ্চলের মানুষ সেখানে বাস করে। এই এলাকাটি হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি 
এলাকা। এ এলাকার মানুষের শহরে যাতায়াত করতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লেগে যায়। 
সেইজন্য পরিবহনমন্ত্রীকে অনুরোধ করব উনি এখন নেই ওখানে যানবাহনের যদি ব্যবস্থা করা 
যায় তাহলে ভাল হয়। যানবাহনের অভাবে এই এলাকার মানুষ কোনও কাজ করতে পারছে 
না। কোনও মানুষ যদি অসুস্থ হয়ে যান তাহলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারছে না, তাই 
আমি আপনার মাধামে অনুরোধ করব এই বিষয়টি দেখার জন্য। 


শ্রী রামপদ সামন্ত ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর 
কাছে একটি আবেদন গৌছে দিতে চাই। বর্তমানে গ্রামবাংলার অধিকাংশ মানুষকে বিশেষ 
করে কৃষিজীবী মানুষকে শ্রমজীবী মানুষকে কাজ করার জন্য ব্যস্ত থাকতে হয়। তাদেরকে 
সাপে কামড়ও. খেতে হয়, কখনও কখনও কুকুরের কামড়ও খেতে হয়। এখন প্রাইমারি 
হেলথ সেন্টারগুলিতে গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে সাপের কামড়ের কুকুরের কামড়ের ওঁষধ 
পাওয়া যাচ্ছে না। বর্ধাকালের এই সাপের উপদ্রব থেকে যাতে গ্রামবাংলার মানুষকে রক্ষা 
করা যায় তার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। 
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শ্রী আকবর আলি খন্দকার £ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি 
হুগলি জেলায় একটা বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং একটা বড় কেলেঙ্কারি ধরা পড়েছে। 
অনেক কেলেঙ্কারি নিয়ে বিধানসভায় হৈ চৈ হয়, আমাদের হুগলি জেলাতে একটা আলু 
কেলেঙ্কারি ধরা পড়েছে। পোলবার দাদপুর থানার হারিটে সমবায় সমিতির মাধ্যমে একটা 
হিমঘর চলে, সেই হিমঘরের লাইসেন্স ৯২ সালে শেষ হয়ে গেছে। আজকে ৯৬ সাল পর্যন্ত 
সেই লাইসেল্স না থাকা অবস্থায়, সেখানে আলু রাখা হয়েছে। এই আলু পচে গিয়ে সেখানে 
এলাকার এমন দুর্বিষহ অবস্থা সৃষ্টি করেছে যে সেখানে মাছির উপদ্রব দেখা দিয়েছে। মা তার 
সম্তানকে দুধ খাওয়াতে পারছে না, বাড়িতে ভাত খেতে গেলে মশারির ভেতরে ভাত খেতে 
হচ্ছে। সেখানে আজকে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে সেটা অবিলম্বে দেখা দরকার এবং রোগ 
যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেটাও দেখা দরকার এবং বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী 
মহাশয় যেন নজর দেন, তার অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী নির্মল ঘোষ £ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি বরানগরের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাটির 
সম্পর্কে এই হাউসে তুলেছিলাম। এটি বিতর্কিত বিষয়। হাউসে আমরা বলেছিলাম। মন্ত্রিসভার 
মন্ত্রীরা বা সি এম ডি এর অফিসাররা তারা দেখতে যায়নি। গতকাল আমরা সেখানে 
গিয়েছিলাম। সেখানে মানুষের পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে। ভয়াবহ এক্সপ্লোসন হয়েছে, এটা অবর্ণনীয়, 
এটা বর্ণনা করা যাবে না। এখনও পর্যস্ত ওখানে কোনও সরকারি অফিসার নিয়ে গিয়ে 
কোথায় কতটা ক্ষতি হয়েছে সেটা আযসেসমেন্ট করলেন না। ওখানে কি ধরনের কেমিক্যাল 
ছিল সেটাও নির্ণয় করলেন না, ২০ হাজার টাকা করে দিয়ে দিলেন, আর পঞঙ্গুদের ৫ হাজার 
টাকা দিয়ে দিলেন। যারা মারা গিয়েছে তাদের ১ লক্ষ টাকা দিতে হবে। লাইসেন্স কিভাবে 
পেল তদত্ত করতে হবে। 


শ্রী অশৌক ভট্টাচার্য 8 মাননীয় সদসা যা বললেন, আমার মনে হয় উনি এটা না 
জেনে, না শুনে বলছেন। আমরা একাধিকাবার ওখানে গিয়েছি, সমস্ত বিষয়টা তদত্ত করা 
হচ্ছে। যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন তাদের ব্যাপারটা দেখা হচ্ছে। সি এম ডি এ থেকে কমিটি 
করা হয়েছে, তারা এনকোয়ারি করবে। এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে যে স্টেটমেন্টটা আমি পড়েছি 
এবং ওরা যে রিপোর্ট দেবে, সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার ব্যবস্থা নেবে যাতে এই 
ক্ষতিগ্রস্থ বাড়িগুলি মেরামতি করা খায়। এই কথাই বলা হয়েছে। তারপরে আপনি এই কথা 
বললেন কেন আমি বুঝতে পারছি না। 
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তরী মহম্মাদ হান্নান £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বীরভূম জেলার একমাত্র জলাধার তিলপাড়া ম্যাসেপ্জোর দীর্ঘদিন সংস্কার 
না হওয়ার জন্য জলাধারে জল ধরে রাখার ক্ষমতা নেই। সাথে সাথে আমার বিধানসভা 
কেন্দ্র মযুরাক্ষীর নর্থ ডিভিসন ক্যানেল এবং সাউথ ডিভিশন ক্যানেলগুলো দীর্ঘদিন ধরে 
সংস্কার করা হয়নি। ফলে ক্যানেলের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ক্যানেলের জল যায়না এবং চাষের 
সময় কৃষকরা ক্যানেল থেকে জল পায় না। আকাশের জলের জন্য তাদের অপেক্ষা করতে 
হয়। সত্তর ক্যানেলটা সংস্কার করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। 
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শ্রী আবু সুফিয়ান সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 

স্বাস্থ্যমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ভগবানগোলা বিধানসভা কেন্দ্রের জালিবাগচা, আসানপাড়া, 

টিকারপাড়া ও ভগবানগোলায় আর্সেনিকের ফলে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। অবিলম্বে 

এসব এলাকা থেকে আর্সেনিক নিল করা হোক এবং মানুষের মন থেকে আতঙ্ক দূরীভূত 
করার জন্য আমি মাননীয় স্বাস্্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার হীরাপুর কেন্দ্রের সাতটি মৌজায় একুশটি গ্রামের 
মানুষ আজকে অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে আছে। দীর্ঘ তিন, চার বছর সেখানে কোনও পরিবহনের 
ব্যবস্থা নেই, সেখানে কোনও বাস যাচ্ছে না। দক্ষিণবঙ্গ পরিবহন সংস্থা থেকে সেখানে বাস 
চালু করা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো বন্ধ হয়ে আছে। এ ২১টি গ্রামের ছেলে-মেয়েদের আসানসোল 
শহরে প্রতিদিন ছয়, সাত কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পড়াশুনা করতে আসতে হয়েছে। 
মাধ্যমিক পরীক্ষার পর মেয়েদের পড়াশোনা আর হচ্ছে না। পরিবহন ব্যবস্থা সুষ্ঠ সমাধানের 
জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী পরেশ পাল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেমমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মানিকতলা ক্যানেল ইস্ট রোড, ক্যানেল সার্কুলার রোড, বেলেঘাটা 
মেইন রোড, সি আই টি বিল্ডিংয়ের পেছনে খালের পাড় দিয়ে রাস্তার খুব দূরবস্থা। পঁচিশ 
থেকে তিরিশ হাজার মানুষ সেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। বর্ষা আসন্ন, এখনই যদি এ 
রাস্তার প্রতি দৃষ্টি না দেন তাহলে এ সমস্ত মানুষগুলো অসুবিধার মধ্যে পড়বে। মাননীয় সেচ 
মন্ত্রকে এই ব্যাপারটা তদারকি করে ব্যবস্থা নেবার জন্য অনুরোধ করছি। 


রী গুলশন মল্লিক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র পাঁচলা কলকাতা থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরত্ব। 
এখানে ৪৮টা মৌজা আছে। এখানে ছোট ছোট কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। বিদ্যুতের অভাবে 
কাজ ঠিকমতো হচ্ছে না। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে এখনও বিদ্যুতের কোনও 
ব্যবস্থা হয় নি। যদিও ১ কোটি টাকা বিদ্যুতের জন্য স্যাংশন হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনে কংগ্রেস 
জেতার জন্য বিদ্যুতের সেই সমস্ত মালপত্রগুলো তুলে নেওয়া হচ্ছে। সামান্য বিদ্যুৎ যা আছে 
তা নিয়েও রাজনীতি করা হচ্ছে। প্রতিদিন ৬ থেকে ৭ ঘণ্টা লোডশেডিং হচ্ছে বিশেষ করে 
সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা পর্যস্ত ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। আমি আবেদন 
করছি বিদ্যুৎ মন্ত্রীর কাছে, পাঁচলাতে কুটিরশিল্প গড়ে তুলতে তিনি যেন সহযোগিতা করেন। 


শ্রী তাপস ব্যানার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে শিক্ষা-মন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আসানসোল, এলাকার রেলপাড় বলে একটি 
অঞ্চল আছে। এই অঞ্চলে ৮০ হাজার উর্দু ভাষাভাষী মানুষের বাস। আমি জানাতে চাইছি 
বিধানচন্দ্র রায় যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি রাহমানিয়া হাইস্কুল বলে একটি মাত্র স্কুল 
এখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে আজ পর্যস্ত কোনও স্কুল সেখানে হয় নি। 
আমি শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি, অনতিবিলম্বে এই রেলপাড় অঞ্চলে একটি উর্দু হাই- 
স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হোক। 
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শ্রী রামজনম মাঝি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় স্বাস্থামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
১৪:২০:৬১ ৩ পিপল 
এবং ই এস আই, এই দুটো হাসপাতাল এখানে আছে। এই দুটো হাসপাতালে ঠিকমতো 
ডাক্তার নেই, কোনও ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না। জেনারেল হাসপাতালেরও একই অবস্থা । 
কুকুরে কামড়ানোর কোনও ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না। ই এস আই হাসপাতালেও ডাক্তার টাইম 
টু টাইম আসেনা। রোগীদের ঠিকমতো ট্রিটমেন্ট হয় না। এখানে বেডও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। 
ঠিকমতো খাবার পাওয়া যায় না। এখানে কোনও ওয়ার্ড মাস্টার নেই, অর্থোপেডিক কোনও 
ডাক্তার নেই এবং হার্টের কোনও ডাক্তার নেই। বাউরিয়া পুকুর একটা হাসপাতাল যেটা করা 
হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত সেখানে কোনও হাসপাতাল চালু হয় নি। আমি স্বাস্থযমন্ত্রীর কাছে 
আবেদন করছি এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। 


তরী বিনয় দত্তঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সেচ এবং ক্ষুদ্র সেচ 
দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার এলাকা আরামবাগ, খানাকুল, গোঘাট এবং তার 
সঙ্গে ঘাটালের কিয়দংশ নিয়ে শ্বেতপুর সার্কিট। এই শ্বেতপুর সার্কিট ৩৩ কিলোমিটার এলাকা। 
তার মধ্যে এখন পর্যস্ত মাত্র ১৬ কিলোমিটার বাঁধ হয়েছে। আরও ১৫ কিলোমিটার বাধ 
এখনও হয় নি। এই বাঁধ কবে হবে এলাকার মানুষ জানতে চাইছে। তাছাড়া, এই সার্কিট 
তিনটি নদী দিয়ে ঘেরা। এক দিকে শিলাবতী, আর অন্য দিকে দ্বারকেশ্বর এবং শঙ্করী নদী। 


দ্বারকেশ্বর নদীর বন্যা এবং তার সঙ্গে শিলাবতী নদীর বন্যায় প্রতি বছর সার্কিট 
এলাকায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার এবং বাইরে আড়াই লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হন। গতবারের 
বন্যায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন এখানকার মানুষেরা। এই কয়েকটি জায়গা ইমিডিয়েট মেরামতের 
জন্য আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি। 
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মিঃ স্পিকার £ জলের ব্যাপারে কয়েকদিন ধরেই সমস্যা হচ্ছে। কি একটা গোলযোগ 
হয়েছে তার মেরামতি চলছে। আমাদের এয়ার কন্ডিশন প্ল্যান্টের জন্য কিছু পরিমাণ জল 
কনজার্ভ করতে হয়। আমাদের একটা ডিপ টিউবওয়েল বসানোর স্বীম হচ্ছে। সেটা হলে 
আমাদের নিজস্ব সোর্স হবে। আমরা কর্পোরেশনকে বলেছি কয়েকদিন ট্যাঙ্কারে করে জল 
সাপ্লাই করতে। এইভাবে সমস্যার সমাধান করতে চাইছি। আমাদের ডিপ টিউবওয়েল হলে 
এই সমস্যা থাকবে না। 


শ্রী সত্যরপ্জীন বাপুলি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসে 
একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বলছি। স্যার, এখানে বিধানসভার লবিতে নাথ বৈদ্য মাথায় ব্যান্ডেজ 
বেঁধে এসেছে। তার সঙ্গে দুলাল হালদার আছেন। তারা বেহালার ১১৬ নম্বর ওয়ার্ডের 
বাসিন্দা। কিন্তু সেখানে একটা অরাজকতা চলছে এবং ওদের ঘর-বাড়ি লুঠ-পাঠ করা হয়েছে। 
বেহালা থানাতে জানানো সত্তেও এখনও পর্যস্ত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। স্যার, এ 
এলাকায় সি পি এম-এর প্রার্থী হেরে গেছেন এবং আমাদের তারক সেন জিতেছেন। এবং 
তার পর থেকে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ওখানে কংগ্রেস কর্মীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। ওখানে 
চারটে ঘর লুঠ করা হয়েছে। স্যার, আজকে পুলিশ বাজেট। এবিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি 
বলেন সেটা জানা দরকার। স্যার, আজকে ৮২ জন সদস্য বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে এসেছি 
এবং তার পর থেকেই শুরু গ্রামবাংলায় নয় সব জায়গায় সি পি এম আমাদের কর্মীদের 
উপর অত্যাচার করছে এবং বাড়িঘর লুঠ করছে। আমি জানিনা, এই অবস্থার পরও আজকে 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি ভাষণ এখানে দেবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আজকে এ বিষয়ে যদি 
কোনও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত না পাই তাহলে আমরা শুধু দর্শক হয়ে এখানে বসে থাকব না। 
গ্রামবাংলায় আমাদের কর্মীরা ঘর-বাড়ি ছাড়া হবে। দিনের পর দিন তাদের উপর অত্যাচার 
হবে- এটা আমরা সহা করব না। ১১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেসের কর্মীদের উপর অত্যাচার 
কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সারা পশ্চিমবাংলায় আজকে এটা ঘটেছে। স্যার, এবিষয়ে আজকে 
আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


/1%117৭1)1৬]0ঘ15 70 ০0৬7101২১ 410701৯১ 


7, 106)6115 91)0910612111616 016 408 /11101701101015, 1110 /১11010- 
1161105 119৬০ 211080% 19201) 01100010160. /১1] 0116 411)61)01701105 216 11 01001. 


ঠ৬2িবা945 15 109 0909৬7২07২5 /100755৩ 391 


[-12 


শ্রী সুনীতি টট্টরাজ £ 517, ] 1092 10 1710০ (101 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে 
নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক ঃ 


কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, 


রাজ্যের গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক ও সাবসিডিয়ারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে__এ 
বিষয়ে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোনও উল্লেখ নেই ; 


2, 


সিউড়ি “মিনি স্টিল” কারখানা বন্ধের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 


রা 


মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন সফরের জন্য রাজো শিল্পোন্নয়নে বায়িত অর্থের বিষয়ে কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 


4. 


গত সাধারণ নির্বাচনে সংঘটিত বিভিন্ন অবৈধ কার্যকলাপ সম্পর্কে মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে কোনও উল্লেখ নেই ; 


নি 


বীরভূম জেলার খটঙ্গা অঞ্চলে বন্ধ থাকা বড়চাতুরি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি খোলার 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


€, 

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজাপালের ভাষণে নেই ; 
রী 

বীরভূম জেলার সিউড়ি গৌর-এলাকায় ওয়াটার অগমেন্টেশনের নতুন স্কীম রূপায়ণে 
ব্যর্থ হওয়ার বিষয়ে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোনও উল্লেখ নেই; 
&. 


বীরভূম জেলার সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের আদিবাসী অধুষিত পাড়া এবং মাল- 
বাগ্দীপাড়া এলাকায় বিদুৎ সরবরাহ করতে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ 


মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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9, 


বীরভূম জেলার সিউড়ি থানার অস্তগগত হারাইপুর গ্রামে গরিষ্ঠ শাসক দলের সমর্থক 
এবং সমাজবিরোধীদের যৌথ আক্রমণে গ্রামের সাধারণ মানুষের দুর্দশার বিষয়ে মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে কোনও উল্লেখ নেই; | 


10. 


গত সাধারণ নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে বীরভূম জেলার দুৃবরাজপুর থানায় কুইঠা গ্রামে 
গরিষ্ঠ শাসক দল এবং সমাজবিরোধীদের অত্যাচারের বিষয়ে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
কোনও উল্লেখ নেই ; 


[1 


গত সাধারণ নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে রাজ্যে সাধারণ মানুষ ও বিরোধী দলের 
সমর্থকদের উপর গরিষ্ঠ শাসক দল ও সমাজবিরোধীদের অত্যাচারের বিষয়ে মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে কোনও উল্লেখ নেই ; এবং 


12. 


সিউড়ি সদর হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট খোলায় ব্যর্থতার বিষয়ে মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে কোনও উল্লেখ নেই। 


1324. 


শ্রী আকবর আলি খন্দেকার ঃ 91, [ ০95 0 100৬9 (10! উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক 
প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক ঃ 


কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,__ 
13. 

চত্ীতলা বিধানসভা এলাকায় কলেজ স্থাপনে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
14. 


[11216 15 100 110170101) 20010 0176 0911019016 00170111011 01 0116 ৬/০০0৫01) 
0171056 91 011917010917, [709021)1 : 





15, 

1116916 15 100 1761101011) 20001 (116 90109501706 01 [০801)015 11] 11901951 
870 1191) 119019511 1 01181701019 2162 ; | 
16, 


11706 15 1770 17161101010) 8000 0116 17660 01 2 5011618101 11) 007011010218 
1198101) 021706 ; 
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17. 


[11616 15170 1161)1101) 81000 0116 19110016 01 [176 91916 009৬6111111) (0 
1110010০ 016 [2711709 1719210) 061176 91 01817010219 ; 


18. 


[17016 15 110 11001110101] 90011 [10 [21106 01 0119 91016 00৮৬০111101 (0 
616001/ [0116 ৬1118595 110001 01017010918 0.5.) 


19. 


[11015 15 110 170170101 90000 010 5০91011/ 01 011010116 ৬০1৩1 1) 
(17017011919 8168 ; 


20, 
11016 15 100 1710110101) 20001 0106 ০১০০৬০10]) 01 0106 90105৬11110, 
2]. 


[11616 13170 110170101) 89০01 010 09101012016 ০0011010101 01 10805 11) 
01707011919 01০8. ; 


22, 
[11016 15 110-1701010]) 09০01 116 5910116 0] 01 1/ 9৬0 8. 1001010011; 
23, 


[0016 15 1710 11010101 2101 0106 81018 80 ০01 ৪ 0115 5০10001 ৪1 
(01787011919 ; 211 


24. 


[06 15 11091761010) 00001 1110 ১০008 00 01 81601001081 ০০1।001 
(07181701191. 


25-28 

শ্রী অসিত মিত্র ঃ 57, ] 09 109 1706 (01 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে 
নিন্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক-_ 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে 
25, 

কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ এলাকাগুলিতে সেচ সমস্যা সমাধানে রাজ্য 
সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
26. 


কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধিকাংশ তফসিলি অধ্যুষিত এলাকাগুলি বৈদ্যুতিকরণে 
রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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ঠা 

কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত খালনা, ভাটোরা, মানদূর ও বাইনান 
্বাস্্যকেন্দ্রগুলিতে ডাক্তার দিতে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই ; এবং 
28, 

কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বাকুড়দহ স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চালু করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের 
ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই । 
29-42 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ 91, ] ০০ 19 119৬9 1101 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের 
শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক-_ 
_ কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে 
29. 
সরকারের ব্যর্থতার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
30. 

খাদ্য-শস্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রবোর মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে 
রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার সম্পর্কে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজাপালের ভাষণে নেই; 
31, 

গ্রামীণ কৃষি-শ্রমিকদের সরকার নির্ধারিত মজুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা প্রদানে প্রয়োজনীয় 
প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা সম্পর্কে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
32, 
রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
33. 

প্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণে সরকারি বার্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 


34. 

কৃষিতে বিদ্যুৎ সমস্যা সরকারি ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই ; 
35, 


রাজ্যে ক্রমবর্ধমান খুন, নারী নির্যাতন, নারী-ধর্ষণ এবং এই সমস্যা নিরসনে রাজ্য 
সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
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36. ূ 
পুলিশ হেপাজতে ক্রমবর্ধমান মৃত্যুর ঘটনা বন্ধ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে 
রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
হা, 

সংস্কারের অভাবে রাজ্যের জরাজীর্ণ রাস্তাঘাটগুলিকে ব্যবহারযোগ্য করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা গ্রহণে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের' ভাষণে নেই; 
58. ্‌ 

রাজ্যের রেশন ব্যবস্থা বিশেষ করে কেরোসিন তেলের স্কট ও কেরোসিন তেলের 
কালোবাজারী বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারি ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
39. 

প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি পঠন-পাঠন ও পাশ ফেল তুলে দেওয়ায় রাজ্যের শিক্ষা-ব্যবস্থা 
সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
40. 

অবসরপ্রাপ্ত স্কুল-শিক্ষকদের পেনশন দানে সরকারি গাফিলতির ফলে শিক্ষকদের দূরবস্থার 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
41. 

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকারি ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; এবং 
42. 

এই রাজ্যে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে 
দক্ষিণ চবিবশ-পরগনা জেলার কুলতলি বিধানসভা কেন্দ্রে শাসক দলের সন্ত্রাস ও কারচুপির 
ঘটনার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 
43-44. 

ডাঃ হৈমী বসু ই 57. ] 0৩৪ 10 170/6 118, উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে 
নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক ঃ 

কিন্তু দুঃঃখর বিষয় এই যে, 
43. 

পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগমে সি সি আর প্রথা বাতিল করে ও পি 
আর প্রথা চালু করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
এবং 
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44. 

কৃষকদের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগমের মাধ্যমে জেলাভিত্তিক 
সারের ডিলার নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই। | 
45-50. 

শ্রী তাপস ব্যানার্জি ঃ 91, ] 66৪ (০ 1706 019, উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের 
শেষে নিন্ললিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক £ 

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে,__ 
45. 

আসানলোস শহরে অবস্থিত গ্লাস ফ্যাক্টরিটি খোলার সরকারি উদ্যোগের বিষয়ে কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
46. 

আসানসোলকে জেলায় রূপাত্তরিত করার পরিকল্পনা বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
47. 

আসানসোল শহরের রেলপার অঞ্চলে একটি উর্দু স্কুল, একটি হিন্দি হাইস্কুল এবং 
একটি হাসপাতাল নির্মাণের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
48. 

আসানসোল মহকুমা হাসপাতালে দুর্দশা তথা জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক ইঞ্লেকশনের 
অভাবের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
49, 

আসানসোল শহর এলাকায় আলোর অ-ব্যবস্থা ও তার প্রতিকারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; এবং 
50, 

আসানেসোল শহরে জল সঙ্কট এবং তার প্রতিকারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
51-54. 

শ্রী রবীন মুখার্জি ঃ 91, ] ০৪ (0 110০ 018 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে 
নিল্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক 2. 


কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,_- 
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51. 


হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ঘিয়া কুস্তি রোশনাই খাল সংস্কারের 
ব্যাপারে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


52. 


শরঘচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি বিজড়িত দেবানন্দপুর গ্রামের সাথে রাজহাট গ্রামের সংযোগ 
রক্ষাকারী ব্যারাকপুর সেতু পুনরনর্মাণের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 


53. 


হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ইস্টার্ন পেপার মিলটি বন্ধ 
থাকার বিষয়ে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোনও উল্লেখ নেই; এবং 


54. 

হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সরস্বতী সেতু নির্মাণের ব্যাপারে . 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোনও উল্লেখ নেই; 
55-67. 

রী সন্্রীবকুমার দাস £ 51, ] ০৮ 109 110০ 0181 উক্ত ধনাবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের 
শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক £ 

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, 
55. 

হাওড়া জেলার শ্যামপুর বিধানসতা কেন্দ্রের অন্তর্গত শ্যামপুর থেকে গড়চুমুক পর্যন্ত 
রাস্তাটির সংস্কারের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
56. 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন থাকা সত্তেও হাওড়া জেলার শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী 
মহাবিদ্যালয়ের রাষটরবিজ্ঞানে সাম্মানিক বিভাগ চালু না করার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; | 
57, 

হাওড়া জেলার শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পিছলদহ স্বাস্্যকেন্্রে কোনও 
ডাক্তার নেই. -এ বিষয়ে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোনও উল্লেখ নেই; 
58. 


নিতগ্রয়োনীয় দ্রব্যের উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধির কারণে সাধারণ মানুষের চরম দুর্দশার কোন, 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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59. 
ভাষণে নেই; 
60. 
উল্লেখ নেই; 
61. 
হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার গড়চুমুকে দামোদর নদের উপর সেতু নির্মাণের বিষয়ে 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোনও উল্লেখ নেই ; 
62. 
রাজ্যের বন্ধ কল-কারখানা খোলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
63. 
হাওড়া জেলার শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত রূপনারায়ণ নদের উপর ঝুমঝুমি- 
বাঁধের ভয়াবহ অবস্থার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
64. 
হাওড়া জেলার শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির শোচনীয় 
অবস্থার বিষয়ে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোনও উল্লেখ নেই; 
65, . 
রাজ্যে বেসরকারি স্কুলগুলিতে শিক্ষকের অপ্রতুলতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
66. 
রাজ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে না_এ- 
বিষয়ে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোনও উল্লেখ নেই; এবং 
6”. 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই । 
68-82,. 
শ্রী অজয় দেঃ উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা 
কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে | 
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68. | 
_নির্বাচনোত্তর নদীয়াসহ পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দলের কর্মী খুন ও শাসক দলের অত্যাচারের 

কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

69. 


বিগত নির্বাচনে শাসকদলের কারচুপি ও জালিয়াতির কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 


70. 


রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলিতে চরম দুর্নীতির কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 
পা. 

রাজ্যের রাস্তাঘাট সংস্কারে সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই ; 
72. 

রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে খাস জমিতে চাষীদের চাষ-আবাদ করা সত্তেও তাদেরকে পাট্রা 
বিলি সম্পর্কে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
৮3. | 

নদীয়া ও মুর্শিদ্রাবাদ জেলায় গঙ্গা ও ভাগীরঘীর ভাঙ্গনরোধে পরিকল্পনার কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
14. 

কল্যাণীতে নূরুল হাসান মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপনের সম্পর্কে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
দা. 

নদীয়া জেলার কল্যাণীতে অবস্থিত বন্ধ কলকারখানাগুলি খোলার ব্যাপারে সরকারের 
প্রচেষ্টার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
16. 

শান্তিপুরসহ রাজ্যের তনতজীবীদের উন্নয়নে কোনও পরিকল্পনা বা কর্মসূচি গ্রহণের কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
পা. 

নতুন বিদ্যালয় স্থাপন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি সংক্া্ত সমস্যা দুরীকরণে পরিকল্পনা 
্রণের কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; . 
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78. 

অকেজো, বন্ধ প্রায় [9০2 10০০-৮/০] ও []]-গুলি চালু করার পরিকল্পনার বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
19. 

পুলিশ প্রশাসনে শাসকদলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও সাধারণ মানুষের হয়রানি বন্ধ করতে 
সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
80. 
নেই; 
8]. 

সববায় সমিতিগুলির দুর্নীতি রোধের ব্যবস্থাকল্পে কোনও কর্মসূচির উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; এবং 
82. 

শিক্ষকরা অবসরগ্রহণের পর দীর্ঘদিন তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং 
এই সমস্যা সমাধানের বিষয়ে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোনও উলেখ নেই। 
83-103. 

শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় 8 51, ] ০৪৪ 10 7706 11) উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক 
প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক ঃ 

কিস্ত দুঃখের বিষয় এই যে,_ 
83. 
ভাষণে নেই; - 
84. 

বারুইপুরের সাউথ গড়িয়া অঞ্চলে পাইপ লাইনের সাহায্যে বাড়ি-বাড়ি জল সরবরাহ 
করার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
85. ূ ৃ 
বারুইপুর-জয়নগর রুটে সরকারি বাস চালানোর বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
86. ৰ 

বারুইপুর-সংলগ্ন গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহে সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় 
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৪87, 


নির্বাচনোত্তর পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সম্পর্কে কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; | 


৪88. 


রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


89. 


দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা বারুইপুরে শাষণ থেকে শিখরবালী (দৌলতপুর হয়ে) পর্যস্ত 
রাস্তা পাকা করা সম্পর্কে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


90. 


দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুরের অন্তর্গত মল্লিকপুর গ্রাম পধ্যায়েতের বলরামপুর 
সুলতানপুর রোড সম্পর্কে কোনও উল্লেখ মানননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


91. 
বারুইপুর শহরে বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহের জন্য বরাদ্দ অর্থ না দেওয়ার কারণ 
সম্পর্কের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষনে নেই; 
92. 
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুরে মীরপুর ব্রিজের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু 
করার সময়সীমা বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
93. 
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বারুইপুরে বাইপাস তৈরির বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; | 
94. 
বারুইপুরে কল্যাণপুর রোড পাকা করার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই ; 
95. 
বারইপুরের সীতাকুণ্ড থেকে উলোরা সিমেনা পর্যন্ত রাস্তা পাকা করার বিষয়ে-কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
96. 


বারুইপুরে আর্সেনিকমুক্ত অঞ্চল ধপধগীতে পাইপ লাইনের সাহায্যে পানীয় জল সরবরাহ 
সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহণের কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


512 55791, 02005810105 . 
[ 1707. 00176, 1996 ] 


97. 

বারুইপুর পুরসভাকে আর্থিক সাহায্য কমিয়ে দেওয়ার কারণ সম্পর্কে কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
98. 

যারইপুরের চস্পাহটিতে গ্রাম পঞ্জানেতে জল সরবরাহের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীর 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
99, 

বারুইপুর হাসপাতালকে গ্রামীণ হাসপাতলে পরিণত করার পরিকল্পনার সম্পর্কে কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; . 
100. 

বারুইপুর ফুলতলায় পিয়ালিতে মৃত প্রায় শিল্প ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের পুনরুজ্জীবনের 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
101. 

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রামকেন্্র বারুইপুরে ফ্লাই ওভার নির্মাণ সম্পর্কে কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
102, 

রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয় স্কুলগুলিতে শিক্ষকের অভাব দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণের 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
103. 

দক্ষিণ ২৪ পরগনা বারুইপুরে তীব্র পানীয় জল সঙ্কট নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
104-112. 

তরী মহবুবুল হক ঃ 91, ] ০৪ 10 7704৩ 09 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে 
নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক ঃ 

কিস্ত দুঃখের বিষয় এই যে,_ 
104. 

নাচ চারি হাটা দা নিরিাি সারি রা 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
104, 

মালদা জেলার ঠাচোল থানার অগ্নি-নির্বাপককেন্দ্র স্থাপনের কোনও' উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপ”নর ভাষণ নেই; 


ঠ2বা)515 79 00৬177২05 40107555 313 


106. 


মালদহ জেলার ঠাচোল থানার কলিগ্রামে ব.৪.5.0.-র ডিপো স্থাপনের কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


107, 


মালদহ জেলার ঠাচোল থানায় খরবা হাসপাতালে আন্তঃবিভাগ পুনরায় চালু করার 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
108. 

মালদহ জেলার টাচোল থানা এলাকায় যোগাযোগের উন্নতির জন্য নতুন পাকা রাস্তা 
নির্মাণের কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
109, 

মালদহ জেলার ঠাচোল থানা এলাকায় নতুন হাইস্কুল/জুনিয়ার হাইস্কুল/মাদ্রাসা/সিনিয়র 
মাদ্রাসা স্থাপনের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
110. 

মালদহ জেলায় প্রাইমারি স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশের 
(কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
111. 


মালদহ জেলার টাচোল থানা এলাকায় গত বন্যা ও অতিবর্ষণে গৃহহারা মানুষদের ও 
চাবীদের গৃহ নির্মাণ ও ফসলের ক্ষতি পুরণের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ূ 


ভাষণে নেই; এবং 
112, 
মালদহ জেলা ও উঃ দিনাজপুর জেলার সংযোগ রক্ষাকারী মহানন্দা নদীর উপর সেতু 
নির্মাণের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
113-129 


9011 98127) 15110002917 1 028.10 10056 ঢা, [1০ 00110%/178 09 
80060 2 010 670 06 016 2001655 11) 16019, ৮২ 


12/722721 1101 
113, 


শা)016 15 110 1101101017 80901 [110 29110165০01 1070 90816 00৮61171061 (0 
১01001) 7790101795 10 (016 81101 07061 5.9]. ০1101) ; 


114. 
প06 15 1709 17701701017 ৪9০০ 010 911176 01 00 90806 00%01780110া]0 00 
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5001) 10050 [001117£ ৬10101706 11) (16 91806 ; 


115, 


71916 15 100 100110101 80000 0176 911016 ০06 016 91816 00৬61711701] 10 
21651 1176 2000500 11701৮০0 117 13819112501 13195; 


116. 

[11010 15 170 170110101) 20০0 0116 18110016 01 0176 90806 00৬0111116171 11) 
060181176 016 71051177585 0307 
117. 

[10916 15170 17701101011 9000 111010111806 0612 01 019 [70010 01 1176 
৩1210 000৬1])0110 15501175 02101008095 (0 080; 

118. 

71916 15 100 11101701017 8000 076 01101601116 90810 00৬০1101101] (0 
50001 ৫1110101116 ৮4000] 11) 17051 0 016 0051995 17) 09100112 ; 

119, 

[11016 15 110 11161071101) 00001 016 1911019 01 06 91909 00৬01771761 10 
(96 01) 17105116 50116116 001 016 9107-0৬/011615 11 081001009 ; 

120. 

11610 15 70 170170101) 20001 016 11016 01 076 91816 00৬01101061) (0 
010100 1৬10 800 110 1905 10 10০ 17601016 ০01 00102) /1985 ; 

12], 

1910 15 110 11761111011 20000 0116 0011016 01 016 ১1906 00৬61701161 (0 
০060 [970110 01 1015101. (0 06 1601160 (68017013 01106 01911 116 
[117765 11) 09110911 0859 , 

122, 

1171616 15 170 110170101) 00000 1010 1811016 01 0769 50906 00011011761) [0 
01601 1162 51819170085 [01106 11116 01 2010810; 

123, 

11161615170 17101101011 80001 (190 911016 01 0116 91816 00৮০1101761) 10 
87801186 00019 001 1%05117)5 & 00161 1৬11110110165 001 20711551011 11) [:00009- 
[10101 [11501011101)5 ; 

124. 


11616 15 170 17161001011 20০90 0106 10110176 01 0) 90806 009৬6112761) (0 
[71916 100 ২6961৬90101) [01 11051175 2110 01161 17৬111)0110165 01 016 ৩0809 ; 


/2৭02া5 70 909৬72107২5 107081595 315 


125. 


11001515170 1701010) 2১০০. 070 91116 01106 90806 00011761105 00 
800100110 010061 1) 1116 705 0 40116 4১০০০001015 00661" 17 651 
8011591 75550170181 00170100010195 91101 00100190101) [10.; 


126. 


[17216 15 10 170110101) 80000 01১6 70175101) 98100101760 ০% 0176 51806 
00৬11001011) 0৬০1 01 00170061118] /১9513081105 [0 1৬111151015 : 


127. 


[11916 15 110 116170101) 20000 076 ৬10180101) 01 [াআাঞো। 1২181115 17 0106 
১0806 ; 


128. 


[11016 15 170 170110101] 80001 010 161911 01 (07101 017 11711711020101) 191 
19036 0 070 71101 1২011116 7011 8001 (10 1900110 067010] 19001017 ; 2120 


129. 


11106 15110 1101001) 29০ 006 00016 502101) 01 01101015 /8101 11) 
00108) 0910008. 


130-141. 

শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ 91, [ 06% 10 1706 019( উক্ত ধন্যবাদজ্ঞপক প্রস্তাবের 
শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক $ 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,_ 
130, 

দক্ষিণ চবিবশ পরগনা জেলার অন্তর্গত মথুরাপুর ২নং ব্লকের ন্যস্ত জমি বিলি করতে 
সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
131, 


দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মথুরাপুর ১নং ও ২নং ব্লকের অধীনস্ত এলাকায় 
অকেজো নলকৃপগুলি পুনঃস্থাপন করতে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 


রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
132. 

দক্ষিণ চবিবশ-পরগনা জেলায় ভগপ্রায় ১৩৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ করা 
সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 


133, 
দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে সরকারের ব্যর্থতার 


316 18951904918 70002770105 
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বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
134. ্‌ ৰ 
দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলায় মথুরাপুর ১নং এবং ২নং ব্লকের বিদ্যুৎবিহীন গ্রামগ্ডুলি 
বৈদ্যুতিকরণে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 'নেই; 
155. 

দক্ষিণ চবিবশ-পরগনা জেলায় মথুরাপুর ২নং ব্লকের কৃষন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চয়েতের 
অধীন “বরাশী' গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
136. 

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলায় রায়দিঘি. গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কর্তৃক অর্থ তছরূপ করার . 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
137. 

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলায় মথুরাপুর ২নং ব্লকের রায়দিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের হিসাবের 
গরমিল বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
138. 

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলায় রায়দিঘি ডিগ্রি কলেজে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারি 
নিয়োগে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
139. 

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলায় রায়দিঘিতে শ্রীফলতা উচ্চ বিদ্যালয়ের জহর রোজগার 
যোজনার টাকা রায়দিঘি অঞ্চলে পঞ্ঝায়েত প্রধান আত্মস্যাৎ করেছেন এ বিষয়ে কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
140. | 
রাজ্যের বিভিন্ন পুলিশ হাজতে বন্দি-মৃত্যুর ঘটনার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; এবং 
141. 

টোরার রা রাগসালাজাাারারচাজ হারা 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 
142-146. 

শ্রী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি 8 91, ] 095 10 710৬০ 018 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের 
শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক £ 


কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,_ 


এঠীবাটাএছাবাও 10 00৬0২ /007893 319 


142. 


কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে কুকুরে কামড়ানো ও সাপে কামড়ানোর প্রতিষেধক ইনজেকগন 
এবং অন্যান্য জীবনদায়ী ওষুধ পাওয়া যায় না-_এ বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজাপালের 
ভাষণে নেই; | 
1453. 

কাটোয়া বিধানসভা কেন্দ্রের দাইহাট পৌরসভা এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্ত্র ও পুলিশ ফাঁড়ি 


স্থাপন এবং রাস্তাঘাটের উন্নয়নে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


144. 


কাটোয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন মৌজায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


145. 


কাটোয়া গৌরসভা এলাকায় দ্বিতীয় জল প্রকল্প রূপায়ণে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; এবং 


146. 


কাটোয়া বিধানসভা এলাকায় নতুন মহিলা উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়ে কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 


147-175, 

শ্রী অশোককুমার দেব £ 91, ] ৮০% 10 170%6 11 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের 
শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক £ 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,_ 
147. 


বজবজ বিধানসভা এলাকায় নিউ সেন্ট্রাল জুট মিলের অচলাবস্থা দুর করার বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


148. 


বজবজ কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স পাঠক্রম চালু করা, উপযুক্ত অধ্যাপক নিয়োগ 
ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


149. 

অবসর গ্রহণের একমাসের মধ্যে স্কুল-শিক্ষকদের পেনশন প্রদানে সরকারি ব্যর্থতার 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
150. | 

রাজ্যে জমি হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে স্টাম্প ডিউটির বর্তমান হার হাস করার বিষয়ে 
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কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
151. 

বজবজ বিধানসভা এলাকায় স্টেট জেনারেল হাসপাতাল স্থাপনে পরিকল্পনার বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
152. ৃ 

বজবজ বিধানসভা এলাকায় প্রতিটি অঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করার বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
153. 

বজবজ বিধানসভা এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
154. | 

বজবজ বিধানসভা এলাকায় অনুন্নত ও অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এলাকাসমূহের উন্নয়নে 
কোনও পরিকল্পনা গ্রহণে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
155. 

বজবজ বিধানসভা এলাকায় হিন্দি মাধ্যমের ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল চালু করতে সরকারি 
ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; ৰ 
156. 

বজবজ বিধানসভা এলাকায় মায়াপুর, রাজীবপুর, আশুতি, চটষ্টা, পুজালী, শ্যামপুর, 
জগতলা প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষদের পরিবহন-সমস্যা সমাধানে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
157. 

রাজ্যে বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী ও নেনাদের উপর পুলিশ হয়রানি বন্ধ করতে 
সরকারি ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
158. 
মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হওয়া 
সন্তেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করায় সরকারের ব্যর্থতার 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
159. 


রাজ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে সরকারের ব্যর্থতার 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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1609. 


বজবজ বিধানসভা এলাকার পুজালী, টট্টা, মায়াপুর, রাজীবপুর, আশুতি থেকে হাওড়া . 
উন রাত সানারারাগ দ্র রর 
ভাষণে ; 


161. 

রাজ্যে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগের বিষয়ে কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই 
162. 

বজবজ বিধানসভা এলাকার পজালীতে নির্মীয়মান তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পে লোক নিয়োগের 


বিষয়ে স্থানীয় যুবক-যুবতীদের অগ্রাধিকার দেবার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 


163. 

রাজ্যের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে 080-দের আসন সংরক্ষণের 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
164, 

বজবজ বিধানসভা এলাকায় গ্রামীণ চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের 
উল্লেখ মাননীয রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
165. 

বজবজ বিধানসভা এলাকায় আধুনিক পয়ঃ-প্রণালী তৈরি করতে সরকারের ব্যর্থতার 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
166. 

বজবজে এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিস চালু করতে সরকারি ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
167. 

বজবজ হাসপাতালে উপযুক্ত চিকিৎসক নিয়োগ, উন্নত চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ ও 
স্বা্যকর পরিবেশ গড়ে তুলতে সরকারি ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজাপালের 
ভাষণে নেই; 
168. 

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ বিধানসভা এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় 
উদ্যোগ নেবার ক্ষেত্রে সরকারি ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
169. 

, সরকারি হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আ্যান্কুলেল-এর ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে 
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সরকারি ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
170. 

বজবজ বিধানসভা এলাকায় পৃজালী থেকে হাওড়া পর্যস্ত ফেরি-সার্ভিস চালু করার 
ব্যাপারে সরকারি ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
17]. 

রাজ্যে রেশনের মাধ্যমে অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্য নিয়মিত সরবরাহে স্রকারি ব্যর্থতার 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
172. 

কলকাতাসহ প্রতিটি জেলা সদরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য সরকারি 
হোস্টেল স্থাপনের বিষয়ে সরকারি ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
173. 

দক্ষিণ ২৪-পরগনার বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রের বহু এলাকায় বিদ্যুৎ পৌছে দিতে 
সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
174. 

রাজ্যে বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; এবং 
175. 

দক্ষিণ ২৪-পরগনা বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রের পরিবহন সমস্যা সমাধানে সরকারের 
ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
176-189. 

শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জিঃ 91, ] ১০৪ [0 [1098 0). উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের 
শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক ঃ 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে 
176, 

কলকাতার টালিগঞ্জ এলাকায় বন্ধ কলকারখানা খোলার প্রচেষ্টার বিষয়ে কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
177. 

কলিকাতাস্থ বন্ধ বেঙ্গল ল্যাম্প খোলার প্রচেষ্টার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; | 
178. 

বন্ধ সুলেখা কোম্পানি খোলার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের কোনও উল্লেখ মাননীয় 
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রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
179. 


বন্ধ রাষ্ট্রায়ত্ত কৃষ্ণা গ্লাস কোম্পানি খোলায় রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 


180. 


ট্রাম-বাসের ভাড়া বৃদ্ধি সত্তেও ট্রাম-বাস যাত্রীদের যাতায়াতের অসুবিধা দূরীকরণে রাজ্য 
সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 


181. 


মেট্রোরেল টালিগঞ্জ থেকে গড়িয়া পর্যস্ত চালানোর জন্য সরকারের উদ্যোগ গ্রহণের 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


18, 


গল্ফগ্রীন আরবান কমপ্লেক্সের তীব্র জলাভাব দূরীকরণ ও এল আই জি, এম আই জি 
ফ্ল্যাটে বসবাসকারীদের উপর অতিরিক্ত পৌর-কর বসানোর বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
183, 

বেহালা পূর্ব ও পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস কর্মীদের উপর গরিষ্ঠ শাসকদলের 
সমর্থকদের হামলার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
184. 

টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে গরিষ্ঠ শাসক দলের দ্বারা কংগ্রেস কর্মীদের উপর হামলার 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
185. 

টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্স্থিত কয়েকটি ওয়ার্ডে তীব্র জলকষ্টের সমস্যা সমাধানে রাজ্য 
সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
186. 


1616 15 110 11610101. 20000 110 015001001106$ 11 15109179016 2168 ০01 
0210008 11 %/1101। 50716 060016110৬6 1091 (10611 11%05. 


187. 


11615 13 170 11617110) 20001 016 00/0101 9/0105101 8 73218118891 11) 
২101] 50100 090]6 ৬016 111160 ৫7৫ 96%0181 1010160. 


188. 
[11616 15 11017610101) 8১০৫ 01)0 0601079016 ০017010107 ০1 109011815 11) 


322 /১95157181,% 500905670]95 
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09100008 ; 2100 
189. 


11616 15 10 17821101017 20006 0116 0566110180175 19৬/ 210 01001 51609801017 
1 016 91216. 


190-195. 


91771 1১10. 901)791) £ 51, 1] 098 10 17702 0781, "112 10110/11)5 06 
80060 2 16 0110 0 0119 2001655 11) 16019 ৮17. : 


80195160090 
190. 


11616 15 170 106101017) 20000( 0116 95180115107101] 01 ৪ ড৬/0171)5 0011956 
1) 1010610)] 50-৫115101) 11 016 0150101 01 1৬015171091090. 


191. 


11106 15 1709 17701001017) 29০0 17% 1000৫ 0017001 501)01776 001 0116 01501011 
0 1৬101510109180 ) 


192, 


[10616 15170 100110101) 20090 076 ০0110160101) 01 41621701001 381)0181 
[২9907 011091 91101-] 13109010 11) 076 0150100. ০0 1%1015111091080. 


193. 

সারা রাজ্যে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে 
তা বোধ করার ব্যাপারে কোনও পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
194. 


রাজ্যের মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অবসর গ্রহণের পর পেনশন . 
পেতে যে অসুবিধা ও হয়রানি হচ্ছে এ বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 


নেই ; এবং 
195. 

মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গা ও ভাগীরথী নদীর ভাঙ্গন রোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
196-199. | 

শ্রী সৌগত রায় £ 917, ] 0০5 [0 110৬০ 11% ডক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে 
নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক ঃ 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,_ 


াএলাবাটাখবাও [0 00৬03 19)া23ও 323 


196. 


পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগমে ক্যারিয়ার আযডভা্মেন্ট স্কীম' চালু 
করার ফলে সিনিয়র এবং জুনিয়র কর্মচারিদের মধ্যে বেতন বৈষম্য দূরীকরণে এবং সিনিয়র 
পর রা ারনিসাদল পাদারা উিতিসাগাগার ই 
197. 


পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগমে বদলি সংক্রান্ত বিষয়ে পক্ষপাতিত্বমূলক 
আচরণের কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


198. 


11016 15 100 17600101) 29001 1116 11016 ০0100 57691 73011891 18550702| 
(০০11710010165 50001) 00170901810) 1.1171060 [0 1065. 15 160 0610311 11) 
010909016 501027065 10 [0 0018] ৪0/70906 ০1 11181)61 1816 ০1 17051951; 
2100 


199. 


[10616 13 10 [1010101) ৪900 016 11016 01 018 90019 00০11170110 1) 
[81011 0৬61 1119 10106 2170 9$61৮%106 ০0 [1,6৮9 506 গি0ো। 076 [700৫ 
00100180101) 01 11018. 


200-209, 


91011 1191)110 000)901)99 : 517, ] 065 (0 770%6 0181, 1176 01109178 06. 
80060 91 016 0110 01 0110 80017655 11 10101, ৬17: 


30019560019, 
200. 


[11016 15 110 110111101) 2000 1176 012111116 [0100101) 01 50091091706 ৫06 
[0 ০011191) 0061861011 11) /১5017501-1২0111821)] 009106105 ; 


201, 


11616 15 110 11161110101) 9000 0196 01101601016 91806 00611111611! 
9060076 [০] 190010021101) 11 308901 070 52107]001 310015 ০01 8010%/া) 
0150100[ ; 

202, 


[0616 15 170 116110101) 2190010 (16 00561706 ০0 817) 11181)61 56001081 
৩০7০০] 8 781101102011719 ০ 80100. 01501000 
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293, 

11766 15.1)0 11610011 ০01 0901018019 ০0101001) 06 10803 11) 72180201 
2110. 99812910001 ৪1০০৩ 0 3010৬] 01501000 
204. 

11151615170 17161111011 ৪0০00 1)01-00110010171776 01 27 13101 501)00] 
[21)01/8880101)19 ০ 83010) 0150100.; 

205, 

21095 15170 [1011010112০ 0176 11178680101) [010)6০0 001 06 881802171 
870 981811001 1310015 ০1 30102) ৫1501101; 

206. 

17106 15 170 17061001017 80০০ 016 50210109 01 0111010175 ৮/2121 117 13812108171 
2110 92180110101 1310013 01 /১$211501 90-৫1৬15101) ; 

207, 

[11616 15 170 17110110101) 29010 0156 ৫০1010181916 ০0110160101) 01 0106 1)6211) 
0617065 1) 8381902)1 2110 981910]001 13100105 01 1310৬/21) 013010) 

208. 

11106 15 170 1716110101) 200 076 7101061 01 0116 1$195021 1₹81651) 51115] 
চ217017890101)18 06 90102) 0150101 1) 18101) 1996 870 117৬9511880101) 
(1)61601; 2170 
209, ৃ 
[10915 15170 110100101) 80000 10176 01218517011 [10016]) 1 9219921)1 & 
981810101 13109015 01 1310/1) ৫1501101. 

210-216. 

91171 /85170106 181080807166 : 911, ] ০০ (00 100৬6 1081, 1106 10110/1116 
০০ ৪0৫০৫ 2 1176 0110 ০0 10)6 2001955 11) 16101) ৮12: 

300 16819001780 


210, 

11151615100 110110101) 80001 10106 50810109 ০ [00৬/01 11 0106 ৬111769 
1117061 3818581 45550111019 (001750101150% ; 
211, 


[17615 15 170 1761]0101) 800৫ 006 198৮6 :01 91916 0০৬০1110010) 10 
0017101516 1)6 ০01790710101) 01 1801702 9119৬) 8 73218581 


ক্ 


শিএিএিব2ধত5 10 00৭0৩ /0)2ছ৩$ ্‌ 32২ 


212, 
্‌ [01616 13110 116100 8১০ 016 050101216 007011015 01 1085 7৫ 
078170886 55912] 1]. 7019581 /5507101) (00179008070 2585 
213, 
[196 15 00 1101010) ১০৪ 0116 [10100 0 £ (0০0781955 ৮/0161 01 


118016াথাও 5111850 17 8818580 45501701) ০0175000670 ৪1 1851 00706121 
[160001 ; 


214, 


[0016 15 1770 1161010) 80০ 1116 000010195 0% 500010675 ০1 10810! 
10116 021 0) 00081655 (1) ৮/01913 ৪1 7301708 %111880, 73818581 ; 


215, 


[11616 15 110 11061101017 8000 00750000101 ৬01 0 1116 [101-00100160101) 
0 912010]) 8 1301858 2170 


216, 


[1016 15 170 11610101. 89০0( 016 06010179016 ০01010101) 01 016 10190100 . 
1710501021, 73018581. 


217-226. 


91011 0021) ৪8108]) 5011810)91 : 51, | ০6 10 710%5 0780 176 00110%175 
০০ 80060 8 0106 618 01 016 20017655 17] 18019, ৬12: 


900 16516111001, 
217, 


[17016 15 17011010101) 001 0116 ঠি1101601 0190 00%6117)01 00 501 
$/011 01) 0176 1781019 1১6010-01161710815 7101601; ি 


218. 


11166 15 170 1010110101) 9000 1106 [211016 ০01 016 00৮91010610 00 
11101017161) 006 71005 51760 ৬/10]) %811005 11100501191 12056 ; 


219, 


11106 15 1770 1101001017 0১00; 1116 91106 ০0 1006 0০0৮0117160) 100 
11001011017 000 1600111111017091101) 01 0116 /৯01107150801%6 [২61011)5 (00101710155 
৮/11) 155910 (0 01001081101)- 01 1/10118010 01510110017 


220, 


70616 15 10017167010) 20০8৫ 016 [91 8190 010£াথ01)6 01 0109 
09০0৬000160 10 001%611 111001191 100110108110165 10011018 101892001 


326 । /£555874791,% 00519101795 
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11071010091 11000 (01001901010 ; 
221, 

[10676 15 170 167801। ৪১০০ 076 ০1106 11175 10 1510098170016 2198 11) 
0116 ০10 01 08109008 11) ৮/1101 50176 19901)10 ৬/০16 101150 8170 991৮012] 
11)0190 ; 
222, 

[10016 15 10 110170101) ৪০০০ (116 068119 11) [001106 ০05000/10০1-01) 110 
0116 11168580165 12121) 01 [01009590 00 02 (8161) 69 0106 00৮17102100 10 
[01661 5001) 06801)5 ; 
223, 


[11616 15170 1001001011 80001 06 020 ০0011010101) ০01 7৬৬1) [২0205 11) (9 
90806 811 1119 50605 (201) 6/ 016 00৮21775170 00 01091021065 01101001) 


[9108175 ০01 1176 [09805 11 £ 016 ৬/% ; 
224. 

0016 15170 100170101) 8900 016 06010179016 0০017010101) 01710501091] রা] 
16210) 0610065 1 06 50816 270 07০ 50619 (8101) 0 016 00617117610 [0 
171[0106 0176 0017010101). 

225, 

11001615100 17861101017) 20001 1176 00519090101) 01 11781251001 06176191 
71109501091 00 & ১০০-1)1515101721 170501181 ; 2170 
226, 


10176615100 17100110101) 2009৫ 01)6 5600116 00 8 011001 301701) 01 0176 
[701016 [7151) 0০01 এ 1110178016. 


227-23]1. 

শ্রী অস্থিকা ব্যানার্জি ঃ 51, ]. 99৪ (0 71096 1178 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের 
শেষে নির্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক ঃ 

কিস্ত দুঃখের বিষয় এই যে,__ 
227. 

হাওড়া জেলায় আইন-শৃঙ্খলার অবনতির বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
228. . 
হাওড়া জেনারেল হাসপাতালের দুরবস্থার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; | 


ঠ1চা0গলীবা5 0 0008৩ /১07055 321 


229. 

হাওড়া জেলার পরিবহন ব্যবস্থার চরম অবনতির বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
230. 

হাওড়া জেলার রাস্তাগুলির দুরবস্থার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই ; এবং 
231. 

হাওড়া শহরে পানীয় জলের সঙ্কট মোচনে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
232-236. 


দ্রী অনয়গোপাল সিনহা 8 51, [ ০০ 19 1106 1019. উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের 
শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক £ 


কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে”_ 
232, 

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের রাহুতা (১), রাছুতা, (২) 
মাদ্রাল নারায়ণপুর কাউগছি, (১) কাউগাছি (২) প্রতৃতি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বিভিন্ন 
গ্রামে পানীয় জলের সঙ্কট মোচনের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
233. 

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন 
বিভিন্ গ্রামে রাস্তা. পাকা করার বিষয়ে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোনও উল্লেখ নেই; 
234. 

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার জগন্দল বিধানসভা কেন্দ্রের বন্ধ শ্যামনগর ্রিস্টান 
হাসপাতাল খোলায় সরকারের বার্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 
235. 

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন বাসুদেবপুর, মথুরাপুর, 
ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
236. 

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার জগন্দল বিধানসভা কেন্দ্রের গারুলিয়ায় অবস্থিত বন্ধ 


328 /5582181,% 20002270105 
[ 1701). 10176, 1996 ] 


ভাষণে নেই; 
237-239, 

শ্রী আবু সুফিয়ান*সরকার £ 91, ] ০৪ 10 770%6 11) উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক 
প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক ঃ 

কিস্ত দুঃখের বিষয় এই যে,_ 
237. 

মুরশিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থানার পদ্মার ভাঙ্গন প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণের কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
238. 

মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থানা এলাকায় পদ্মার ব্যাপক ভাঙ্গনের জন্য যে সমস্ত 
ভাষণে নেই; 
239, 

পশ্চিমবঙ্গের স্বীকৃত বেকারদের কিভাবে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে সে বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
240-243. 

শ্রী দিলীপকুমার দাস £ 517, ] ৮০ 10 710৬০ 1118. উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের 
শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক £ 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে_ 
240. 

ভূমি সংস্কার, পঞ্চায়েতিরাজ, কৃষি, মৎস্যচাষ, বনসৃজন ও গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে 
বামফ্রন্ট সরকার ব্যর্থ হয়েছেন এ বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
241. 

পশ্চিমবাংলায় উদ্ৃত্ত (ভেস্ট) পরিমাণ কত ছিল এবং বিগত ১৯ বৎসরের বামফ্রন্ট 
সরকারের শাসনকালে কত পরিমাণ জমির পাট্টা গরিব মানুষদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে 
এবং অবশিষ্ট জমির পরিমাণই বা কত তার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 
242, 

উত্তর দিনাজপুর জেলার সদর হাসপাতালে ৩০০ বেড করার কথা ছিল কিন্তু বর্তমান 
বেডের সংখ্যা ১৫৮। উক্ত হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
 বাজ্যপালের ভাষণে নেই ; এবং 
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243, 


সাম্প্রতিক লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন বামফ্রন্ট 
প্রার্থীদের বিজয়ী করার সব রকম প্রচেষ্টা চালিয়েছে-_এ বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 


244-249, 


শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি ঃ 917, ] 092 10 7106 108! উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের 
শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক £ 


কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,__ 
244. 


বর্ধমান জেলার হীরাপুর বিধানসভা কেন্দ্রে নতুন কলেজ স্থাপনে রাজ্য সরকারের : 
ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


245. 


বর্ধমান জেলার হীরাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের সমস্ত মৌজায় বিদ্যুৎ পৌছে দিতে রাজ্য 
সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


246. 

বর্ধমান জেলার হীরাপুর বিধানসভা কেন্দ্রে রাস্তাঘাটের উন্নয়নে সরকারের ব্যর্থতার 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
247. 

বর্ধমান জেলার হীরাপুর বিধানসভা কেন্দ্রে একটি হিন্দি হাই দুল স্থাপনের ব্যর্থতার 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
248. 

বর্ধমান জেলার হীরাপুর বিধানসভা কেন্দ্রে পানীয় জলের সুব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকারের 
ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; এবং 
249. 

বর্ধমান জেলার বার্নপুর গার্লস হাইস্কুলে উর্দু ভাষায় শিক্ষক দিতে না পারায় কারণ 
সম্পর্কে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
250-253. 

শ্রী রামজনম মাঝিঃ 91, ] 06£ (0 710৬6 1119 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে 
নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক £ 
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কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,__ 
250. 

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া হাসপাতালে এ আর ভি পাওয়া যায় না__এ বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
251. | 

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের অস্তর্গত পঞ্চায়েতগুলিতে বিভিন্ন . 
জায়গায় কালভার্ট নির্মাণের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
252, ” 

হাওড়া জেলার বন্ধ বাউড়িয়া কটন মিল, প্রেমটাদ জুট মিল, কানোরিয়া জুট মিল এবং 
ফোর্ট গ্রসটার জুট মিল (নিউ মিল) খোলার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; এবং 
253. 

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে পানীয় জল, রাস্তাঘাট এবং বিদ্যুতের 
অব্যবস্থার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 
254-260. 

শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ 51, [ 66£ 10 1706 078 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের 
শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক ঃ 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,_ 
254. 

রাজ্যে গত সাধারণ নির্বাচনের পর শাসকদলের ব্যাপক সন্ত্রাস ও হামলার ফলে বহু 
মানুষের প্রাণহানির কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
255, 

রাজ্যে ব্যাপক বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
256. 

বক্রেম্বর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অগ্রগতির কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 
255, 


রাজ্যে গত সাধারণ নির্বাচনের পর আইন শৃঙ্খলার ব্যাপক অবনতির কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; এবং 
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238. 


রাজ্যে আলু কেলেঙ্কারির বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই । 
259. 


01016 15 100 [1010101] 200 1106 50210176 0 ৬011 50621816101 71986 
[0)900; 217৫ 


200. 


[11616 15 170 10100101) 8000( 016 10101055 01 1791018 17১6110-0172171091 
[0)০01. 


261-268. 


শ্রী রামপ্রবেশ মণ্ডল ঃ 91, ] 0০ 10 [106 11181 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের 
শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক £ 


কিন্ত দুঃখের বিষয় এই. যে,_ 
261, 


মালদা জেলার অন্তর্গত ভুতনীর তিনটি অঞ্চলে বন্যা থেকে রক্ষার ব্যাপারে ব্যর্থতার 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


262, 


মালদা জেলার ৪৭-মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ভুতনীর তিনটি অঞ্চল 
(হীরানন্দপুর, দক্ষিণ চণ্ডীপুর, উত্তর চণ্ডীপুর) এবং মানিকচক অঞ্চল থেকে পঞ্যানন্দপুর 
অঞ্চল পর্যস্ত গঙ্গার ভাঙ্গনরোধ করার ব্যাপারে সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


263, 


মালদা জেলার মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মানিকচক থেকে গোপালপুর 
বাঁধটি সম্পূর্ণকরণের ব্যাপারে সরকারি ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 


নেই; 
264. 


মালদা জেলার ৪৭-মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তত মানিকচক অঞ্চল থেকে 
গোপালপুর অঞ্চল পর্যন্ত বাধ নির্মাণে যে সমস্ত জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল সেই সমন্ত 
জমির মালিক এখন পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ জমির টাকা পান নি-_এ ব্যাপারে সরকারের 
ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


265. 
মালদা জেলার মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের অগ্তর্গত এলাকায় ব্যাপক সংখ্যক শ্রীমে 
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 বৈদ্যুতিকরণ করতে সরকারের ব্যর্থতার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


266. 
মালদা জেলার মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এলাকায় আর্সেনিকযুক্ত পানীয় 
জল সরবরাহে সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


267. 
: মালদা জেলার মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এলাকায় বিগত বন্যায় ত্রাণকার্ষে 

সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
268. 

মালদা জেলার মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এলাকায় যে সমস্ত প্রাথমিক 
চিকিৎসাকেন্দ্র আছে সেখানে উপযুক্ত ডাক্তার ও প্রয়োজনীয় ওঁষধধ সরবরাহে সরকারের 
ব্্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 
269-272,. 

শ্রী আবু হেনা £ 917, [ ১৪% 10 1706 ()8. উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে 
নিন্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোকঃ " 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, 
269. | 

মুর্শিদাবাদ জেলার পদ্মা ও ভাগীরথীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে সরকারের ব্যর্থতার কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
279. 

মুর্শিদাবাদ জেলায় .শিল্প স্থাপনে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
271. 

মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলায় একটি কলেজ স্থাপন করার বিষয়ে কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; এবং 
272. 

111616 15 10 111010101) 80000 1206 2110 1001001 08565 11) 0106 701106 
00910). 
273-226, 

শ্রী আব্দুল মান্নান £ 91, ] ০০ 1০9 100৬৩ (74: উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে 
নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক ঃ 
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কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে_ 
215, 

পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগমকে এড়িয়ে রাজা সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ 
বিভাগ রেশন-সামগ্রী সরবরাহে ব্যর্থ_এর কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজাপালের ভাষণে নেই; 
274. 

পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগমের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসাগ্রমী সাধারণ 


ভাষণে নেই; 


275. 


রাজ্যে বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য 
সরবরাহ নিগমে লোক নিয়োগের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


276, 


পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগমে বার্ষিক আবর্তন ক্রমশ নিঙ্নমুখি__এ 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 


রী গোপালকৃষ্ণ দে $ 51 ] 1068 [0 710%6 1181 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের 
শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক £ 

কিস্ত দুঃখের বিষয় এই যে,_ 
275. 

পাথরপ্রতিমা থানায় নির্বাচনের প্রাক্কালে ও পরে বিশেষ করে দঃ গঙ্গাধরপুর, কাশ্যপনগর, 
গোপালনগরে ব্যাপক সন্ত্রাসের কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 
278-281. 

শ্রী হাবিবুর রহমান £ 91, ] 0০ 10 710৩ (18. উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের 
শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক £ 

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে”_ 
278. 

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর ভাগীরথী নদীর উপর সেতু নির্মাণের বিষয়ে কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
279. 

বিগত সাধারণ নির্বাচনে সন্ত্রাস সম্পর্কে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 


$ 
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280. 

মুর্শিদাবাদ জেলার পদ্মা ও গঙ্গা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধের বিষয়ে কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; এবং 
281. 

মুর্শিদাবাদ জেলায় পদ্মা ভাঙ্গনে বাস্তহারাদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা গ্রহণের কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 
282-300. 

শ্রী আব্দুস সালাম মুলী £ 91, ] 0০5 00 1706 01 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের 
শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক £ 

কিস্ত দুঃখের বিষয় এই যে,__ 
282. 

নির্বাচনের পূর্বে এবং পরে সমগ্র নদীয়া জেলায় যে সমস্ত কংগ্রেস কর্মী খুন হয়েছেন 
তাদের খুনিদের শাস্তি বিধানের ও যে সমস্ত কংগ্রেস কর্মীদের ঘর-বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, 
তাদের ক্ষতিপূরণের ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়ার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
285. 

0.9.0/অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষেরা 09102086 কিভাবে জরুরি ভিত্তিতে 
পেতে পারবেন__তার সুপরিকল্পনার বা ব্যবস্থার কথা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
284. 

কালিগঞ্জ নির্বাচনী এলাকাধীন কাটোয়া বল্পভপাড়া ঘাটে ভাগীরঘী নদীর উপর সেতু 
নির্মাণের পরিকল্পনার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
285. 


কালীগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য এক্সরে মেশিন কেনা হওয়া সত্তেও তা বসানোর 
প্রয়োজনীয় ঘরের ব্যবস্থা করতে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 


ভাষণে নেই ; 
286, 
নদীয়া জেলা তথা সমগ্র রাজ্যে বন্ধ কলকারখানাগুলি খোলার বা চালু করার বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
287, 


পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের যে চোরাচালান হয় 
তার প্রতিকারের কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
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288. 


কালীগঞ্জ নির্বাচনী এলাকায় কলেজ স্থাপনের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 


289. 
কালীগঞ্জ তথা নদীয়া জেলায় মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের শুন্য . 


পদ পুরণ না হওয়ায় যে অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে তা প্রতিকারের কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 


290. 


নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ নির্বাচনী এলাকার বিদ্যুৎবিহীন গ্রামগুলিতে বিদ্যুতায়নের বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজাপালের ভাষণে নেই; 


291, 


ভাগীরথী নদীর 'জগংখালি” বাঁধের মেরামতের পরিকল্পনার কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


292. 

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ কবে শেষ হবে তার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
293. 

হলদিয়া পেনট্রো-কেমিকেল্সের রূপায়ণের ব্যপারে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ৷ 
ভাষণে নেই; 
294. 

কালীগঞ্জ ও নাকাশিপাড়া নির্বাচনী এলাকার মানুষের সুবিধার্থে নতুন সাব-ডিভিসন 
গঠনের কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
295. 

কালীগঞ্জ নির্বাচনী এলাকায় প্রতিষ্ঠিত 'খৈতান ত্যাগ্রো কমপ্লেক্স'-এ যে অচল অবস্থার 
সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতিকারের কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
296. 

কালীগঞ্জ নদীয়া জেলা তথা রাজ্যের চিকিৎসা-ব্যবস্থা উন্নয়নে পরিকল্পনার বিষয়ে কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
297. 


কালীগঞ্জ নির্বাচনী এলাকার বিখ্যাত এতিহাসিক জায়গাগুলি থেকে কলকাতা পর্যন্ত 
যোগাযোগের জন্য সরকারি বাস ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ 
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মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই 
298. 

নদীয়া জেলায় এবং কালীগঞ্জ নির্বাচনী এলাকায় দীর্ঘদিন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ না 
হওয়ার যে অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতিকারের কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই। 
299, 

কালীগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় ভাগীরথী নদীর জগংখালি বীধ তিনটি সুইস গেট 
নির্মাণের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
300. 

মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগনা প্রভৃতি জেলাগুলিতে পানীয় জলে আর্সেনিক 
হওয়ার উদ্ভূত সমস্যার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 
301-322. 

শ্রী জুট লাহিড়ী £ 917 ] 05£ 10 770৬6 (119. উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে 
নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক ঃ 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,__ 
301. 

রাজ্যের শহরাঞ্চলের অধিকাংশ রেশন দোকানে নিয়মিত গম ও চিনি সরবরাহে সরকারের 
ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
302. 

হাওড়া কর্পোরেশন এলাকায় পদ্মপুকুর ওয়াটার ট্রিটমেন্ট-প্লান্ট থেকে জল সরবরাহে 
সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
303. 

হাওড়া জেনারেল হাসপাতলে আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থার অভাব ও অপরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
304. 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
305. 


ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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306. 

রাজ্যের প্রাথমিক স্বাস্থাকেন্দ্রগুলি থেকে সাধারণ রোগীদের ওষুধ সরবরাহ কিন্বা চিকিৎসার 
সুযোগের ব্যবস্থা করতে সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
307. 

রাজ্যের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দ্রুত পেনশন দেওয়ার 


ব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 


308. 


প্রাথমিক বিভাগের পরীক্ষা-ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার ফলে শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি 
হচ্ছে__এ বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


309. 


ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার অনুপাতে রাজ্যের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক নিয়োগের: ব্যবস্থা 
করতে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার সম্পর্কে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজাপালের ভাষণে নেই; 


310. 

বিদ্যাসাগর সেতু হাওড়া দিকের আ্াপ্রোচ রোড নির্মাণে সরকারের ব্যর্থতার কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
511. 

(কানা এক্সপ্রেসওয়ের কাজ সম্পূর্ণ করতে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
312, 

প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত ও কর্তব্যনষ্ঠ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের 
বার্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজযপালের ভাষণে নেই; 
213. 

শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে জগাছা হেলথ সেন্টারে রোগী ভর্তির ও সুচিকিৎসা ব্যবস্থা 
চালু করতে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
514. 

রাজোর গুলিশ প্রশাসনের পক্ষপাতিত্মূলক আচরণ বদ্ধে সরকারের বার্থতা সম্পর্কে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজাপালের ভাষণে নেই; 
315. 

হাওড়া শহরে একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করতে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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316. 


রাজ্যের রুগ্ন কল-কারখানাগুলির ক্রমবর্ধমান দুর্দশা লাঘবে সরকারের ব্যর্থতার সম্পর্কে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


1], 
বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে বেসরকারি বাস চলাচল করার অনুমতি প্রদানে ব্যর্থতার বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
318. 
রাজ্যের জনসাধারণের উপর সমাজবিরোধীদের অত্যাচার বন্ধ করতে সরকারের ব্যর্থতার 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
319. 
রাজ্যের রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থার উন্নতি সাধনে সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
320. 
ইণ্ডিয় মেশিনারি ও রেমিংটন ব্যান্ড দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় কারখানা দুটি খোলার 
ব্যাপারে রাজ্য সরকারের উদ্যোগহীনতা সম্পর্কে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজাপালের ভাষণে 
নেই; 
521. 


বিগত সাধারণ নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে প্রধান বিরোধীদলের কর্মীদের উপর গরিষ্ঠ 
শাসকদলের কর্মীদের অত্যাচারের ঘটনা সম্পর্কে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 


নেই; এবং | 
322. 

রাজ্য সরকারের চালের লেভি আদায়ে ব্যর্থতা সম্পর্কে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
325-347. 

শ্রী নরেন হাসদা 91, [ 0০£ 10 710৬০ 018: উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে 
নিন্ললিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক ঃ 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, 
323. 


সাঁওতালী, মুন্ডারী, কুমালী, ভাষায় পাঠ্যক্রম শুরু করার কোনও প্রস্তাব__এর উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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324. 


মন্ডল কমিশন রিপোর্টে বর্ণিত ১৭৭টি সম্প্রদায়তুক্ত মানুষজনের শিক্ষা ও চাকুরিতে 
সংরক্ষণ কার্যকর করার ব্যাপারে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজাপালের 
ভাষণে নেই; 


325. 


ঝাড়খন্তী কৃষ্টি, সংস্কৃতির সুরক্ষা ও বিকশিত করার ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


3526. 

পশ্চাদ-পদ ও অবহেলিত মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার উন্নয়নে সরকারি 
পরিকল্পনার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই”; " 
327. 


চালু করতে সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


328. 


মেদিনীপুর জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত শিল্দা চন্দ্রশেখর কলেজে . 
প্রতিটি বিষয়ে পাশ কোর্স ও অনার্স কোর্স চালু করার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


329. 


মেদিনীপুর জেলার বেলপাহাড়ী থানার তামাজুড়ি গ্রামে একটি প্রাথমিক স্বাস্্যকেন্ত্র স্থাপন 
প্রসঙ্গে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; | 


336. 


মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন আদিবাসী গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয় কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


53]. 


মেদিনীপুর জেলার শিলা গ্রামে ১০০ শয্যবিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ প্রসঙ্গে কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


332. 


আাদিবাসীবহল মহকুমা শহর ঝাড়গ্রামে অতিরিক্ত দায়রা জজ কোর্ট স্থাপন প্রসঙ্গে 
(কানও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 


333. 
আদিবাসী-অধ্যুষিত মহকুমা শহর ঝাড়গ্রামে “আইন কলেজ” খোলার কোনও উল্লেখ 
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মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; ূ 
334. 

মেদিনীপুর জেলার আদিবাসী-অধ্যুষিত বিনপুর গ্রামে একটি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় স্থাপনের 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
335. 

আদিবাসী-অধ্যুষিত বিনপুর (সং) বিধানসভা এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপারে 
সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
336. 

বিনপুর ব্লক হাসপাতালটিকে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট করার ও বিল্ডিং নির্মাণ এবং সংস্কারের 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
227. 

মেদিনীপুর জেলার ঠাকুরান পাহাড়ীতে বন্ধ “চায়না ক্লে” কারখানাটি পুনরায় চালু 
করার ব্যাপারে সরকারের পদক্ষেপ প্রসঙ্গে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
338. 


পশ্চাদ-পদ ও আদিবাসী-অধুযুষিত মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় 
শাল,. কেন্দুপাতা, বাবুই-এর ব্যাপক উৎপাচ্ছন-_কিস্তু উৎপাদনকারীগণ ন্যায্য দাম পাচ্ছে 
না-_এবিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
339. 

মেদিনীপুর জেলার বিনপুর ১নং ব্লকে কংসাবতী নদীর উপর বসন্তপুর ঘাটে সেতু 
নির্মাণের ব্যাপারে কোনও ' পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
346. 

বিনপুর (সং) বিধানসভা কেন্দ্রের বিস্তীর্ণ এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সঙ্কট মোচনে 
রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
341. 
সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
342. 
| মেদিনীপুর জেলার বিনপুর ১নং ব্লকের অধীন আমকলা, ধামরো প্রভৃতি গ্রামের সংলগ্ন 
_কংসাবতী নদীর পাড়-বাঁধানোর বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
545. 
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শান্তিবিধানের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
344. 


রাজ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের : 
ভাষণে নেই; | 
3545. 


ষাঁড়পুরা জুনিয়র হাইস্কুলটিকে সরকারি অনুমোদন প্রদানে সরকারের ব্যর্থতার কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


346. 


বিনপুর (সং) বিধানসভা এলাকায় সেচের সুব্যবস্থায় রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


347, 


বিনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন গড়িয়াডাঙ্গাতে তারাফেণী নদীর উপর সেতু নির্মাণে 
বিলম্বের কারণ সম্পর্কে কোনও উল্লেখ রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


548-362. 

শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র £ 91, 1] ০৪ 10 [19%০ (111 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের ' 
শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক £ 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,_ 
348. 

মালদা জেলা পরিষদের জওহর রোজগার যোজনার টাকা অপচয়ের কোনও. উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
349. 

মালদা জেলায় নিয়মবহির্ূতভাবে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
350. 

মালদা জেলার আড়াইডাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন গ্রামগুলিতে নলবাহিত পানীয় 
জলের ব্যবস্থা করার বিষয়ে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; : 
351. 

মালদা জেলায় আড়াইডাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্রে মরা মহানন্দা নদীর উপর সেতু নির্মাণের 
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352. | 
| মালদা জেলার আড়াইডাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন গ্রামগুলিতে বৈদ্যুতিকরণে রাজ্য 
সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 

353. 

মালদা জেলার তফসিলি জাতি/উপজাতি অধ্যষিত বিভিন্ন গ্রামে লোক-দীপ প্রকল্পে 
বিদ্যুৎ সরবরাহে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
354. : 

রাজ্যে খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি, নারী-নির্যাতন ইত্যাদি অপরাধ দমনে পুলিশি নিক্কিয়তার 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
355, 

মালদা জেলার জলে আর্সেনিক দূষণরোধে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
356. 

রাজ্যে বেকারদের কর্মসংস্থানে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে ন্ই্‌; 
355. 

মালদা জেলায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
358. 

রাজ্যের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে উপযুক্ত চিকিৎসক নিয়োগ এবং উন্নতমানের চিকিৎসা-সরঞ্জাম 
যোগানে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
359. 

রাজ্যে বন্যাকবলিত মানুষের ত্রাণকার্যে ও পুনর্বাসনে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; | 
360. 
__. রাজ্যে তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়তুক্ত লোককে প্রশংসাপত্র প্রদানে বিলম্বের 
অভিযোগ বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
36]. 

মালদা জেলায় ভূতনীচর এলাকায় বন্যাবিধ্বস্ত বাঁধ মেরামতিতে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজপালের ভাষণে নেই; এবং 
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362, 

মালদা জেলায় আড়াইডাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন গ্রামগুলির রাস্তাঘাট উন্নয়ন বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 
363-373. 


91811 (0190৮501097 41000] চিএ) ;: 517 1095 10 170৬6 11180, 1176 
(0110/116 02 00060 ৪ 0110 010 01 010 2007653 1] 1601, ৮17: 


80162161010 
363. 


[0106 15 170 [0110101] 9001 016 0০0৬০া]]10া] 01101:6 11) 10191611961 
$/01156 001 10176 ৬1011]5 01 110 0110 1101001]1 02101111105 : 


364. 


[11106 15100 11011101) 89001 1176 ৬1019110]) 01016 00৬০]া]100া] 90109- 
|1105 0১ 1176 168 01017191511 ০0170101118 076 88100100121 12110 1700 168 
01811001017 15 [51000 50-01515101 : 


365. 


11106 15 70110110101] 8001 (110 00৬০1171615 011010 10 01%6 [10001 
1:021000][ 11] 0170 91016 17105010815; 


36০6. 


1016 15101761010) 0১001 010 11016 01110 00৬00116111 5011108 
00411050119] 9 70111)019 07007 0০981001191 201106 910001017, 0 
10170401001; রঙ 
367. 

10০ 15 170 17161002001 0110 06107019001 01,8৩৬ 0110 01061 
51010910111 070 51916 এতো [010 1251 0010101 121600101 
368. 

10916 15 170 11010101 8১001, (10 91101601000 91016 090৬0111161) (0 
[00৮91]. 06811)$ |] 701106 10০1-01); 

369, 

গ106 15 170 171611010) ৪0000 006 01$015101) ০01 166308 0০816] [19190! 
10006 [0 596 016 10511128690 এ. 12010] [8518 01061 110])]01 
[১01106 9000107 [0001 101121001 7 
370. 


না016 15170 71010101) 20001. 0116 11016 01 006 ৩৪6 00561017101 (0 


কার্প 
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[016৮6]. 016 00170100101) 11) 016 1166502 08118] 10100 11 13011) 391591 ; 


37]. 

71751515170 17091701011 0০001 0116 91100160016 50816 00৬91171061) (0 
[16011 0011701)010175 11) 00৮61111001] 191001001105 ; 

372. 

[11616 15 100 17761001017) 80000 0116 [91101901112 51816 00৬০1111061) 01 
[05610107017 01 076 01501015 01 1২01101) 13017£9] ; 27 
573. 

]111616 15 10 110110101) 80001 0016 00৮91171701705 901]016 10 [0৬106 & 
11012061100 15101119101 900-01%151014] 17109901181, 002 10178]. 
374-377, 

9])]71 990])01) 1৯81106 : 911, 1 09৮ (0 1770০ 11790, 10116 10110৬/1105 ০০ 
80090 ৪ 1116 0170 01 1116 9৫0193$ 11) 11919, ৬12: 

13110162761 11141 


374. 


11616 15 110 1100110101) 80001 011] 01 001110758010) [0 0106 91111 01 
110 702150105 1011650 17% 701106 11115 8067 0116 1850 11901101) ; 


375. 

[11016 15 110 17101701011 89০0 016 00190100010) 01 ৪ 10150100 12101010115 
00101710059 001 ০41০0009 ; 
376. 

[11016 15170 11001001011 80001 6)10170176 1211101097101]0 10 195150616 
0112111010/00 ; 8170 
377. 

1016 15170 176110101]) 80001 0106 [911016 01 8 00011017011 10 11710016- 
1701) 1191019 1১9(70-00170171091 1770]900; 
3578. রঃ 

1771 [91027 চ9010 9191708] : 917, 10695 10 710৬6 020,016 0110৬/- 
118 ৮০ ৪0090 21 116 0170 ০1 1116 8001055 11 16019, 12: 

300195161 0100 


[0616 15 170 116110101। 200 0116 009%০1107761005 [911016 10 108১ 
০0111917581101) [0 101)6 170 190963 11) 1191019. 110)9015 ; 
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379-392. 


9111 ১৪1158029 107 : 51, 1 068 00 17109 0181, 7016 10110%/16 06 
80060 ৪ 1176 0110 0 1116 800195$ 11) 1601, ৮17: 


300 165160 0180 
379, 


11706 15170 [161010 8000 [19 0618 11] ০0110191101) 01 01১6 
738109511৬/01111017721 560%/61 710)901 


380. 


11106 15 170 171011(101) 8001 1106 00৬০1100105 011)016 00 11107000006 
[718]151) ৪1191177919 90286; 


381. 


[11016 15 170 17701010101) 80001 016 00110001101) 11 010 2101901111010100 0 
[%177019 168201015 11) 18109. 2110. 71101791016 01311005 ; 


382. 


[11016 15 170 11101101011 00001 016 01515 11 [116 10106 11100150165 0016 10 | 
911010856 11. 50101) ০01 10%/ 1000; | 


383. 


[11016 15 10 170010101) 80001 1176 11000 193565 11 (016 ১1906 1121750011 
[07001910175 ; 


384. 

11106 15 10 71610101) 0১00 006 [0001010$ 21150) 001 0110166 1017001 
0 ৮8০8100193 ০0116801105 11 0০0৬০111011 010 1701-00%0111161)0 00110895 ; 
385, 

106 15 170 171010001) 00001 10116 18126 5০916 81010010165 01) (071101639 
/০8৬615 11 00 ১1806; 
386. 


[06 15 170 1161700) 0১01 10)0 [01112016 ০010100015 111 (106 00%61)- 
[011 11051010915 11) 006 ১0916; 


38? 

প16াত 15 110 11010101] 80001 1110 [10010173 [8060 0/ [080197005 10 £6[ 
8077155101) 1 9.5... 171090111 : 
388. 

[11016 15 110 116100) 29০০ 116 2০016 5001010 01 0818015 /251 1 
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09100162, 95102019119 117 ১০810) 08100008) 


389, 

[17616 1510 1716110101) 90010 116 19001]? 01851065 0780 10901 [01809 11) 
510091)016 10110/1116 70100179811 11090955101 
390. 


11101615170 11001001011 80001 0179 18120 1001700101 100110108] 01851165$ 11) 
010 [90951-61900101) 19110] 11] ৮1101) 11011) 0017161955 ৮/0110815 118৮6 091) 


10119; 
391. ূ 

01701615170 100100101) 90081 010 91010 00911117015 [8110176 (0 5121 
৮/011 0 012 1191018 12900-001701701081 [10190 ; 8100 
392. 

01701015170 110100101) 9000] 010 00৬০11110617015 [9110010 10 (90106 076 
100171[010917701)1 [0100161) 11) 110 90900; 
393-397. 

১1111191995 1২09 £ 911, 1 06৪ 10 170৬০ 11700, 1179 (0110/78 1১০ ৪009৫ 
01010 070 01 006 20017055 111 16]01%, ৬12: 


30 19219100980, 


393. 

11706 15170 17701011011) 2101 010 06010191010 0০011010101) 0 1৬1০11 130110- 
176 801৬1901091 0011986, 02100019 ; 
394. 


[10615 15 10 170170101) 00001 0116 ৮91 11011) 2170 1101101701) 001701010115 
010 ৬691 5০901011 11 [10 3051965 0 0০8100002 : 


395, 


11106 15 110 110110101] 81000100119 8110176 01 0176 91816 000৬1111761) (0 
010৬106 0] 5০০1) 01 1%]]ং] 179010170 11 10050 01 (980171016 11051011815 11) 


04190008; 
396. 
11016 15 170 101101011 00000 1106 06803 01 ৩১ [0015075 11) 16011 
0185195 8 11002100016; 2170 
397, 
11161615170 17070170101) 2900 0176 7005(-0011 %10101106 117 (116 ৩116. 
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398-403, 

শ্রী কমল মুখার্জি $ 9, ] 0০2 109 170০ 1001 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে 
নিন্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোকঃ 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, 

398. 

উদ্বাস্তদের “জমি পাটা” প্রদানের ব্যপারে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 
399. 
ভাষণে নেই; 
400. 

পশ্চিমবঙ্গের সরকারি হাসপাতালগুলির দুরবস্থা ও উক্ত হাসপাতালগুলির চিকিৎসকদের 
প্রাইভেট প্র্যাকটিসে যুক্ত থাকা সম্পর্কে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
401. 

রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকা বজায় থাকছে না__এ বিষয়ে কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 

402, 

| কলকাতাসহ নিকটবর্তী শহরাঞ্লে 'মেগাসিটি প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; এবং 
4603. 

রাজ্যে জলাভূমি সংরক্ষণে পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
404-408. 

শ্রী গৌতম চক্রবর্তী 8 91, ] 098 109 100৬6 (101 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের 
শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক £ 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে” 
404, 

ইংলিশবাজার পৌরসভা এলাকায় আর্সেনিক মুক্ত বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ সরকারের 
ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
405. 

মালদহ জেলায় বন্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা এবং গঙ্গা ভাঙ্গন রোধ করার বিষয়ে 
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কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
406. 
ইংলিশবাজার থানার কৃষ্ণপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার বিষয়ে কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
407. 


মালদহ জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় আযাডহক বোর্ড ভেঙ্গে নতুন নির্বাচিত প্রাথমিক 
বিদ্যালয় বোর্ড গঠন করার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; এবং 


408. 


মালদহ জেলার বাংলাদেশ বর্ডারে 701017£-এর বাইরে যে সমস্ত জমি পড়েছে তার 
ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


[3-10-- 3-20 71৮.] 
1019007১১10 0৭ ০0৬11 01২9 41)1)17১৩ 


শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মিঃ ডেপুটি স্পিকার মহোদয়, মাননীয় রাজ্যপালের প্রদত্ত 
ভাষণের ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবং আমাদের তরফ থেকে যে ৪০৮টি 
সংশোধনী আনা হয়েছে তার সমর্থনে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, আজকে আমার আশ্চর্য 
লাগছে-_মহামান্য রাজ্যপাল প্রত্যেক বছর তার ভাষণে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান সম্পর্কে 
এখানে একটা সাবধানবাণী রাখতেন। কিন্তু এবারের রাজ্যপালের ভাষণে সাম্প্রদায়িক শক্তির 
উত্থান সম্পর্কে কোনও সাবধানবাণী আমরা দেখতে পেলাম না। আত্মসস্তৃষ্টিতে ভুগলে তার 
ফল মারাত্মক হতে বাধ্য। মাত্র কয়েকদিন আগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী 
কলকাতায় একটা জনসভা করেছেন। আমরা উদ্দিগ্ন কারণ এতে আমাদের উল্লসিত হওয়ার 
কিছু নেই। স্যার, ভারতবর্ষে ভারতীয় জনতা পার্টির উ্থান সম্পর্কে যদি আজকে এখানকার 
তথা ভারতবর্ষের মানুষ যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন না করেন তাহলে এটা আগামিদিনে 
বিপদরূপে দেখা দিতে বাধ্য। স্যার, ওরা যদি মনে করেন, সি পি এম বিরোধী ভোট কংগ্রেস 
এবং বি জে পি-র মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে এবং সি পি এম এখানে ২০ বছর রাজত্ব করার 
পর আবার ২০ বছর রাজত্ব করবে- তাহলে সেটা খুবই ভুল করবেন। স্যার, রাজ্যপালের 
ভাষণের মধ্যে এবিষয়ে কোনও সতর্কতাবাণী উত্থাপন করা হয়নি, এটা উচিত ছিল। কিন্তু 
না হওয়াতে আগামিদিনে আমাদের রাজ্যবাসী, পশ্চিবমঙ্গবাসীর মাথায় যে সর্পাঘাত হতে 
পারে সে বিষয়ে আমি আগে থেকে হুশিয়ারি দিচ্ছি। নির্বাচন হয়েছে, নির্বাচন পদ্ধতিতে, 
গণনা পদ্ধতি চলেছিল ৪৮ ঘণ্টা থেকে ৭২ ঘণ্টা। আজকে আমি রাজ্য সরকারের কাছে, 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাব পশ্চিমবাংলা বিধানসভা থেকে যে, নির্বাচনে এই গণনা : 
পদ্ধতির পরিবর্তনের দাবি জানানো দরকার। নির্বাচনের গণনার মাঝখানে কো-অর্ডিনেশন 
কমিটির সদস্যরা কখনও কখনও তিন, চার ঘণ্টা ধরে কখনও ঠিকমতো সময়ে খাবার নেই, 
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ঠিকমতো সময় বিদ্যুৎ নেই এইভাবে এক একটা গণনাকে তিন, চার ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত 
বিলম্বিত করেছে। যে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই গণনা হয়েছে, এই 
সংশোধনীয় গণতন্ত্রে এই পদ্ধতির একটা পরিবর্তন আনা দরকার। এ ব্যপারে অবশ্য রাজ্য 
সরকার তার মনোভাব জানাবে। একটা রাজ্যে সরকার ১৯ বছর ধরে সরকারে আছে, 
সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের মুল অভিযোগ হচ্ছে, একটা সরকার ১৯ বছর ধরে একটা 
পরিকল্পনা রচনা করতে পারে নি, প্ল্যান-আউট করতে পারে নি, প্ল্যান ছাড়া সরকার একটা 
ডিরেকশনলেস অবস্থায় চলছে। ১৯ বছরে ক্ষমতায় থাকার পরও ১৯৭২-৭৭ সালে কংগ্রেস 
কি করছে, কি হয় নি, সে কথাই বিভিন্ন বক্তার মুখে মুখে ফিরছে। একটা সরকার যদি 
কংগ্রেসের দিকে অঙ্গুলি হেলন করে সেটা মেনে নেওয়া যায় না। সংঘর্ষের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী 
বলবেন আপনাদের অভিযোগ ভিত্তিহীন। আমি স্যার, আপনার কাছে ২২ জন কংগ্রেস কর্মী 
নিহত হয়েছে, তারা কোন কোন এলাকায় নিহত হয়েছে আক্রমণকারী সি পি এমের হাতে, 
থানায় এফ আই আর হয়েছে, তাদের নামের তালিকা এখানে দাখিল করব এবং আমাদের 
বিশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী তার জবাবি ভাষণে বলবেন। এই ২ জন কংগ্রেস কর্মীর উপর যেভাবে 
আক্রমণ হয়েছে, যেভাবে তাদের প্রাণ কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাদের পরিবার পিছু একজনের 
চাকরি অথবা ক্ষতিপূরণের দাবি করছি। ও দিক থেকেও আপনারা মৃত্যুর খবর জানাবেন 
পরিবার পিছু একজন করে চাকরি তা নাহলে অর্থনৈতিক ক্ষতি পূরণ দাবি করবেন এবং 
আসাদের তরফ থেকেও করা হচ্ছে এবং একটা জেলা ভিত্তিক সর্বদলীয় কমিটি গঠন করে 
নির্বচনোত্তর সংঘর্ষের যে পরিস্থিতি সে ব্যাপারে আপনাদের একটা সিদ্ধাত্ত ঘোষণা করুন। 
সারা দেশে সি বি আই দুর্নীতির তদন্ত নিয়ে চারিদিকে একটা হইচই হচ্ছে এবং কিছু কিছু 
ক্ষেত্রে দুর্নীতির যে তদস্ত হচ্ছে তাতে আইন তার নিজের পথেই চলছে, এটা জাস্টিফায়েভ। 
সি পি এম থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এটাকে স্বাগত জানাচ্ছে। 
কিন্তু পশ্চিমবাংলায় বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বহু দুর্নীতি থাকা সত্তেও আমরা সি বি 
আইকে দিয়ে তিনটি বিষয়ে তদন্ত করার জন্য জানাচ্ছি। প্রথমত আল্লার সম্পত্তি ওয়াকফ্‌। 
জুডিশিয়াল সেক্রেটারি সেনগুপ্ত তদন্তের রিপোর্ট দিয়েছেন, সেই রিপোর্ট আজকে মুখ্য্্রীকে 
সভায় পেশ করতে হবে এবং সেই রিপোর্টে ১ হাজার কোটি টাকা তছরূপ হয়েছে। এই 
ওয়াকফ্‌ কেলেঙ্কারির কথা রাজ্য সরকার চেপে যাবার চেষ্টা করছেন, এর সঙ্গে সি পি এমের 
নেতা হাসিম আবুল হালিমের নাম জড়িয়ে। এই তদন্তের কাজে ব্যাঘাতের সৃষ্টি করা হচ্ছে 
এবং এই তদন্ত যাতে সঠিকভাবে চলতে পারে এবং একমাত্র সি বি আই পারে এই তদন্তের | 
কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। তাই আমরা সি বি আই তদস্তের দাবি করছি, এই তদস্তের 
ভার সি বি আই-এর হাতে দেওয়া হোক। দ্বিতীয়তঃ মুখ্যমন্ত্রীর পুত্রের সম্পত্তির হিসাবের 
জ্ত। মুখ্যমন্ত্রী হবার আগে এবং পরবর্তীকালে কি হয়েছে, সেই সম্পত্তির হিসাব আজকে 
দিতে হবে। ইন্দিরাগান্ধী যখন ভারতবর্ষে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন সাংসদ জ্যোর্তিময় বসু 
ছিলেন বিরোধী দলে। মারুতি উদ্যোগ সঞ্জয় গান্ধী নিজের উদ্যোগে করবার চেষ্টা করেছিলেন। 
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কিন্তু বিরোধীদের যথার্থ গুরুত্ব দিয়ে একটা কমিশন করেছিলেন এবং তাতে কি পরিমাণ 
আর্থিক লেনদেনের অনিয়ম হয়েছিল সেটা দেখা হয়েছিল। সে এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্ট 
প্রকাশিত হয়েছিল; কিন্তু এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রর মতো তা দেখেও দেখলেন না। 
তিনি একদিকে কখনও পুলিশ মন্ত্রী, অপর দিকে কখনও পরিবহন মন্ত্রীকে নিয়ে গোটা রাজ্যে 
এমন একটা প্রশাসন চালাচ্ছেন সেখানে যে বিরোধীদের কোনও অভিযোগকেই গুরুত্ব দেবেন 
না, তা আমরা জানি। তবুও আমাদের দাবি মুখ্যমন্ত্রীর পুত্রের সম্পত্তির হিসাব সংক্রান্ত 
অভিযোগ সি বি আই-র হাতে তুলে দেওয়া হোক। বৌবাজার বিস্ফোরণে সাট্টা ডন রশিদ 
খানের বাড়িতে যে ৮৫ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে, সে ঘটনার তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রের 
মাধ্যমে রশিদ খানের যে ডায়রি জনসম্মুখে এসেছে তা প্রকাশ করা হোক। আমরা জানতে 
চাই আজ পর্যন্ত কেন তা প্রকাশ করা হল না? পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বার বার 
আবেদন করা সত্তেও কাদের বাঁচাতে রশিদ খানের ডায়রির সত্যতা অস্বীকার করা হচ্ছে। - 
আমরা দাবি করছি_-_রশিদ খানের ডায়রি প্রকাশ করা হোক এবং বৌবাজার বোমা বিস্ফোরণের 
ঘটনার অবিলম্বে সঠিক তদন্ত করা হোক। 

স্যার, 'এই সরকারের বিরুদ্ধে শুধু আমাদেরই দুর্নীতির অভিযোগ আছে, তা নয়। 
আমরা দেখছি এদের দুর্নীতি সম্পর্কে প্রবীন কমিউনিস্ট নেতা নৃপেন চক্রবর্তী মহাশয়কেও 
মুখ খুলতে হয়েছে। তাকে বলতে হয়েছে__ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত দুর্নীতির উৎস স্বয়ং রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। এটা আমাদের কথা নয়, ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম 
পুরোধা এবং যাকে একদিন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু গলায় মালা পরিয়েছিলেন 
ত্রিপুরার কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে সেই নৃপেন চক্রবর্তী বলছেন। তিনি 
বলছেন__পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত দুর্নীতির উৎস হচ্ছেন জ্যোতি বসু। 

আর বিনয় বাবু কি বলেছেন? বিনয়বাবু এবারে এই হাউসে নেই। যাকে আমরা সবাই 
সৎ মানুষ হিসাবে স্বীকার করি, সেই বিনয়বাবু বলেছেন, “পশ্চিমবাংলায় সরকার চালাচ্ছে 
ঠিকাদাররা। এই সরকার ঠিকাদারদের দ্বারা পরিচালিত, এ কথা বিনয়বাবু বলার জন্য . 
আজকে বিনয়বাবুর মতো লোককে বিধানসভার টিকিট দেওয়া হয় নি, তাকে বাদ দেওয়া 
হয়েছে। 

স্যার, আর একটা বিষয় এই হাউসে বার বার উত্থাপন করা সর্তবেও, আমরা বিরোধীরা 
কখনও সরকারের কাছ থেকে সঠিক জবাব পেলাম না। প্রশ্নটা হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফর 
সম্পর্কে। স্যার, এই হাউসে আমার একটা প্রশ্ন ছিল,__-১৯৮৭ সালে অসীম দাশগুপ্ত আমাকে 
উত্তর দিয়েছিলেন। আমি এই হাউসে প্রশ্ন করেছিলাম ঃ মুখ্যমন্ত্রী ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৭ 
সাল পর্যস্ত ৯ বছরে কতবার বিদেশে গিয়েছেন; তার জন্য কত খরচ হয়েছে? উত্তরে 
অসীমবাবু বলেছিলেন, ৯ বছরে মুখ্যমন্ত্রী ১২-বার বিদেশে গিয়েছিলেন এবং তার বিদেশ 
সফরের জন্য খরচ হয়েছিল ২ লক্ষ ১২ হাজার ২৩২ টাকা। তারপর আমি জিজ্ঞাসা 
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করেছিলাম; মুখ্য্্রী কিসে করে বিদেশে গিয়েছিলেন, কু স্পেশ্যাল, না৷ বিমানে? এ প্রশ্নে 
অসীমবাবুর কোনও জবাব হয় নি। ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরই প্রশ্ন 
করছি, কিন্ত মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফর নিয়ে প্রশ্ন করে কখনও আমরা এই বিধানসভায় 
সরকারের ক্কাছ থেকে কোনও উত্তর পাই না। আমি আবার প্রশ্ন করছি, বিদেশে তিনি কাদের 
আতিথ্য গ্রহণ করেন; কোন সংস্থা তার বিমান পরিবহনের ব্যয় ভার বহন করেছে; বিদেশে 
তিনি কোন হোটেলে থাকেন ; বিদেশে তার হোটেলের খরচ কে বহন করে এবং সর্বপরি 
মুখ্যমন্ত্রী বিদেশে গিয়ে সুইজারল্যান্ডে কতবার গিয়েছেন? আজকে আমি এই বিধানসভায় - 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছেই এ প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইছি। মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফরের ট্যুর-ওয়াইজ 
ব্রেক-আপ আমাদের সভাকে জানাতে হবে। এটা আমাদের দাবি। 
[3-20-_-3-30 ৮.৬.] 


এরপর সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে পুলিশ লক আপে মৃত্যুর প্রসঙ্গে আসি। 
এককালে মানবাধিকার রক্ষায় বামপন্থীরা আন্দোলন করতেন। বামপন্থী আন্দোলন বাংলার 
মাটিতে মানবাধিকার কী কিভাবে তা রক্ষিত হবে তা একদিন মানুযকে শিখিয়েছিল। তারপর 
সরকারে এলেন। সরকারে আসার পর কি হল? ২৭৮ জন পুলিশ লক-আপে ডেথ। আমরা 
৯ই নভেম্বর মুখামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলাম। ৭ নভেম্বর রাজ্যপালের কাছে গেলাম। ২৭৮ 
জনের পুলিশ লক-আপে মৃত্যুর নামে তালিকা দিলাম। সেই তালিকা আমি আপনার কাছেও 
জখ। দেখ। এর প্রতিবাদে কলিকাতার মেট্রো সিনেমার উল্টোদিকে পশ্চিমবাংলায় নির্বাচিত 
সাংসদ, জনপ্রিয় যুব নেত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি ২১ দিন অবস্থান সত্যাগ্রহ করেছিলেন। 
বিরোধীদের পক্ষ থেকে এত বড় আন্দোলনের জোয়ার, যেখানে আমাদের দাবি ছিল অত্যস্ত 
কম-দাবি ছিল, প্রতোকটি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারবর্গের হয় ১ জনকে চাকরি, না হয় ১ লক্ষ টাকা 
ক্ষতিপূরণ সেই কথায় রাজ্য সরকার কোনও কর্ণপাত করলেন না। কিন্তু গত ৩দিন আগে 
মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রী রঙ্গনাথ মিশ্র মহাশয় বললেন, রাজারহাটে মানোয়ার 
আলিকে পুলিশ লক আপে খুন করা হয়েছিল। মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান এই রাজ্য 
সরকারের মুখে দুটো থাপ্নড় মেরে বলেছেন, ৫০ হাজার টাকা আগামি ৭ দিনের মধ্যে 
মানোয়ার আলির বাড়িতে পৌছে দিতে হবে। শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি অর্থাৎ কংগ্রেস যখন 
আন্দোলন করেছিল এই দাবি আদায়ের জনা তখন এই রাজ্য সরকারের টনক নড়েনি। অথচ 
যখন মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান দিল্লি থেকে কানটি মুলে, মুখটি ঘষে দিলেন তখন 
আপনারা সেই টাকা দিতে বাধ্য হচ্ছেন। আমি স্যার, আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই 
বার্তা পৌছে দিতে চাই মুক ও বধির সরকারের শুরু থেকে দেখছি মন্ত্রীদের আসন ফাকা 
থাকছে। বিরোধীদলকে গুরুত্ব কোথায় দেওয়া হচ্ছে? সংসদীয় গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে একদলীয় 
শাসন ব্যবস্থায় শাসক শ্রেণী কমিউনিস্ট পার্টি কৌশলে রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিতর্কের 
শেষ দিনেও এইভাবে আসনগুলি কি ফীকা রাখতে পারে? আজকে লক-আপে মৃত্যুর যে. 
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ঘটনাগুলি ঘটেছে পশ্চিমবাংলায়, সেই ২৭৮টির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষিত 
হয়েছে। আমাদের দাবি, ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের অন্তত ১ জনকে চাকরি, না হলে ১ লক্ষ টাকা 
ক্ষতিপূরণ অসহায় পরিবারগুলিকে দেওয়া হোক। এই দাবি আমরা এই সরকারের কাছেও . 
করেছি। আমি স্যার, এর পরে আসব এই সরকারের বিরুদ্ধে আর একটি মারাত্মক অভিযোগ 
নিয়ে, সেটা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীকে তালিকাভুক্ত করার প্রশ্নে। মন্ডল কমিশন ১৭৭টি 
জাতিকে অনগ্রসর শ্রেণী বলে চিহ্তত করার জন্য একটা নোটিশ করেছিলেন। এই রাজ্যে 
অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য কমিশন তৈরি হয়েছে বিচারপতি এ এন সেনের নেতৃত্বে। কিন্তু এই 
কমিশন আজ পর্যস্ত কি করেছেন? যেখানে সমস্ত দেশে ও বি সি-র ক্লাসিফিকেশন হয়ে 
গেছে, পশ্চিমবাংলায় সেটা বুলিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। ১৭৭টি অনগ্রসর শ্রেণীর জাতির 
মধ্যে মাত্র ৪৭টি জাতিকে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ও বি সি-র তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। 
আবার তাদের ও বি সি-র সার্টিফিকেট দিতেও বিলম্ব হচ্ছে। তাই আমরা দাবি করছি, 
আবেদন করার ১ মাসের মধ্যে ও বি সি-র সার্টিফিকেট যাতে দেওয়া যায় তারজন্য রাজ্য 
সরকারের সমস্ত দায়িত্ব নিন। এছাড়াও এস সি এবং এস টি-র সার্টিফিকেট দিতেও বিলম্ব 
হচ্ছে। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার যথাযথ উদ্যোগ নেবেন এই বিশ্বাস আমাদের আছে। 
শিল্পায়ন নিয়ে সারা পশ্চিমবাংলায় ভয়ানক ধাপ্লাবাজি চলছে। এর সাথে বেকারত্বের প্রশ্ন 
জড়িত। পশ্চিমবাংলায় বড় শিল্পায়ন হল না। শিল্পায়নের নামে, মউ চুক্তির নামে কার্যত : 
বেকারদের ধাপ্লা দেওয়া হচ্ছে। সেই কারণে আমি মনে করি সারা পশ্চিমবাংলায় যে বেকারত্ব, 
দারিদ্রতা চলছে, যেভাবে পশ্চিমবাংলায় সন্ত্রাস, খুন ব্যাভিচার সর্বগ্রাসী হতাশার পরিমন্ডল 
সৃষ্টি হয়েছে তার বিরুদ্ধে বাংলার মানুষকে সোচ্চার হতে হবে। তাই রাজ্যপালের ভাষণের 
উপর ধনাবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
[3-30-_- 3-40 7৮.] 
গী হলক্ষী লল্হল ঘালাহ : লানলীজ ভনাঞ্তঙ্ন মভীহয় হাজ্যন্াল ক অশিমামঘা 
অহ আঁ পন্মনাহ্ স্নান হন্রাবাষা উ ল তজক্কা তি ক্ষততা উঁ। নিহীগ্ঘ ন্ধহন ক্ষা জিদ 
নীলিক্রিকল ক্ষাহতা লন্ত্ী ই। লানলীয হাজ্সনাল ল লী লহকাহ ভ্াহা লা নক্ষজ্স অন্ত 
উ তত ন্জ্ৰ ল অছিতল নর্মাল ক্ী ললা ক্ষী মলাহ্‌ ক লিঘক্িভী শী মুহৃথ অহ ন্বনা 
নভী ক্ীবাহু ই। ঈ জাহ নহ্বিলল ভ্রাল কী নাল ননী কলা লিক্চ ক্লক লী নাল কহ্লা 
ভ। কাজ্সঘাল কত জঞ্মানঘা ক্ধ 10,11 ঘ্্ব 12 ঘাহায়াক্চ ₹্ষহ কন ভা লি অহন্কাহ 
জালনা শ্বানতলা টু জান ঘানিত্ঘা কত লাল নহ কল্্র হক্ষা জ অন্তনীম মাল ই। ঘীলঙ্কাল 
ক্ধ লা নহ ভাও-ভাত ক্ধল-ক্কাহ্ত্রালী কী ঘহহ্থান ক্ষিা জালা ই। অজ লিবুহ্া বিঘা সানা 
ই। লিল্লাহু লন্ী, লি শী জীঘামিক ঘহান জ অন্ন হতনা উ। মি জাজ জন্ঠী লবন 
আাললা তঁ। ঘালুহাল ক্ষ নাল ঘহ ক্ষিল লহন্ত ধা নিহৃহ্গা আাহী ক্ষিঘা জালা উ, ক্ধী-কী 
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না নাস তীক্ষত কল-কাহত্রানা নন্হ কহ হিধা জানা ই। সিজ্ঞাহ ই তৃধী অবক্কাহ অহা ঈ 
অহন্ধাহ জ জাললা ন্রানবা টু কলকজা ক হাহলাঘাত জীহ জান ঘহ নু্তা-ক্হা কা জন্বাহ 
লহা হভলা ই না হুল অঅনিহঘা ভুমিলা ননী ীলা? বষা হুল বুল্মঅহঈল্ত ব্রা লত্ী 
ভালা? উুলজ পিকতরম ভ্রম ভী শযা উ। কুল লী লল-মুকগ হাহলা অহ অন্তন হস্লা উ, লীলী 
কী শ্বলনা মুষিক্ষল ভী জালা ই যা তন বান্বণী মী নিলাহ্বাঁ লী উললী? গিজাহ উ 
তী অল্পরী লহক্ষাহ ঘহ লী ৃতীতী ভনঘা ভ্ন্ন কবরী ই, বলমনহ্নলল্ত লিলিজ্তহী ঈ 
সহ্থি ক্ষাইজত ক লাম ঘহ অ্যাল লবান ক লাল ঘহ। অক্ষান ঈলাম ঘন মজনু ক লিযুক্ি 
ক নাল অহ লক্ষিল লা হু নৃঘাহ উজা ই? জীন হালা ক্ষী জী ন্তশীউউনক্ীলী 
অনজ্থা ই ততক্ষী হুভ্বল ক্ষী ক্ষিমী কী জুল ল্তীউ। 

লাললীম সুভমললী কলন্ষলা ল হন উ, ন্গীমক্তল কক অত্হমঘা কলক্ষল্া ল হন 
ই না তল ভ্তালাল ন্তুঘী উহ উই, নিগ্রান্ণঘ ঘা ছ্থিনি ক্কা ল্তী লালন ই, কযা ভ্ালল 
ই বান্তী কী নিহবাঘ্হ লাঅনন্তী হুলাক্কা ল। তা লী লৃক্ষাহ শী ভীলী ই? উল ভুলা 
ই লী ত্র অন্ত হলনালা ক্কাহু লন্তী, জুলিমিদিলীতী কলা আজ নত্বা ভালল ভী মীন 
আহ অন্ত নিক্ষল্ী অন্কাহ কন্তর্নী ই কি ভ্িলন্বন্লাহলভান কন্যা। 20 লাল ল অন্ত অহক্কাহ 
ক্রলক্ষলা ক্ষী অক্সালাহ্থা কক যান ঘহ সর্ঠুলা বিঘা ই। অহ, বন্রলা হী লা জান্ধহ তন নব্ধীবা 
ঘালী নন্তী উ, নিঅলী লল্তী ই। লহ, অলুল ঘন্দু জীহ মন্তান্না লাগা শান অন্ন সী হীন 
মঁ ই। জান ইন্ত্, হাতত ক্কী নয়া জ্খিনি ই। কী শী ঘ্বজীনতন্ত নন্থাঁ ভা অন্দলা ই, জীহ 
জা পী উ। হী সতী অন্রজ্থা জন্ম ালনধা কী উ। হুর্মালিত ঈ দাহ্থাল অক্ষধল্ষল হ্কা 
অনশন নন্তী কহ ঘা হা টুঁ। বঘাক্ষি হুল হক মী অলন্ভিল  লান্মিল নান লম্তী কষ্তী 
হাহ। লী অনুহীপ্র কলা ক 10 বদরুল ঘহ্‌ উ জাক্ষব হর" ভলহ হাজঘঘ্া নদী ঘৃক্তী অনজ্থা 
উ। জীব কন ই ভিন্তহলাহৃঙ্বান হ্যা জীহ ক্র অঙ্ক্াহ কী লব্ব ল লযামিতী অলাহ্বা। : 
নাই ন্িন্্ী ঈ ঘক্ষ কন্ানল ই “ীবনাল অস্ব ক্কী অনন্ান্ত লল্ভী জীন দতনাল অস্্ ঘহ 
তমশীহ কত্রন ই" জান নয়া কি ই চক ন্াজঘন বাহনাঁ ল জানল বৃত্তি তিজ্ন্তলান্বছাল 
জীহ লবালিতী ক্কা লঘলা ঘাল হন উ, অন্ত অঙ্ভঠা নাল উ। সছ্িলন নাল নম লমুল আন্রজ্থা 
কা অন্রলাহ্থা কহ তঘ্‌ উই ভ্রীঘ জাল ম। জানলাম ক্ধ তন্ত ম জলনা ক নিল নী নাল ভুল 
ভা ভাশার ল্লা ই। মহ, ঈ জাঘন্ধা 12 অহায়াক্ষ কী জীন চমাল বিলালা নবান্ন 
₹ লিল হুন্তীন হাজ্মঘাল জ কষভলনাযা ইউ কি নুক্গাল ঘন তন্মল কমা জ ঘক্তিক 
কিল্ীল্সুলল লিন ঘহ লীহ বি উ। নত আহনবধ্ ক্ষী নাল ই। অন্ন অহ্নমন্তা কা হাছাল 
ধান লন্ভী লিললা ই, অমহন নন্দী ক্কী লহহী লমাল ননী দিললা ই হার্নিযা আনহা 
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কন লক্যি। অক্কললন্হী কী কাছালিয ন্ধ সহ্বি ক্কিবাহান নল ক্ধ লিহ্‌ ক্কান্ত লন্্ী লিলনা 
উ, তা হাহ্াল ক্কার্তী অনান ক্কা ক্কাল বল্ল লহ্কাহ কা ভ্ী ই। লহ, অন্রকি আল হাহাল 
কান্ত আকা ভা, তল্তহঞ্চমুভী ঘূত্র জনক নবী ক্কালী লহুলক্ী লাঙা নদী জালী উদ্িহ 
জঅকহলমন্হ্বী ধা হ্বলজল না নিন হত্ৰা লানা উ। লহ, হাহানিয সাকিল লী হুলালা নদী 
জঅলাল লজ জাঘ্যী। অন্ত জ্ধিলি ভা হাহু ই। হুল নিনয রহ লন অলক্ক নাহ নিগান লগা 
ম মল্লল কিমা অলন্ধ নাহ লাললীষ মঙ্গী ক্ধ লালল সঘাজল হত্ৰা, দক্ষিন হুল অল্প 
আহ নল্তবী লহক্কা ্ধ লামল কুল্ত কষল্লা জীত ল কষল্তলা নাল নহানহ্‌ উ। ভক্ত হ্বাহ্যুল 
ভীলা উই জাঘ দিলা লঙ্ভী। আঘক্কা না ন্বহিল ই, জাঘন্ষা ীহু অব্ভিত ই। কসুলিজ 
আাতীঁ আঁক হুত্ত্িা লভ্ু্ত সানা লহ্ষাহ লি হ্ালিল ভী বষ্ভী ই জাঘক্ক নিহাঘ ক নানজুব। 
অবাহলীক্কা লিলা লী ক্ষাহ্ত্ান্ত ন্লাক্ধ সীহ আজাহ০ ঘ্জ০ ঘী০ ঘ্রাল শী হ্বালিল ভী লাহ্লা। 
কবীহু কহ ল্ভী ই আনক্কা। হবলনাহ ক হাজ্যমনাল ক্ধ নক্ন্য মক্কার নন্ভী ই। জান ভ্বাতল 
ক্দা যুলহান্ত ক্ষিঘা ই লীলা কা যুলহান্ ক্ষিতা উ। 

শ হ্বললিহ হুলন্কা নিহাপ ক্হলা টু ক্ষাহু হাসলীলিন্ ল্কাহ্তা জ লঙ্ভী হুজলিঘ্‌ কহ 
হন্তা তঁক্ষি অলন্থিল ল লজ্ল্পিন ক্ষার সাসাম উ ভী লল্তী। হুল্তক্্ীলাহুসাল ক্ৰী নাল 
ক্রহলী ই। লি ঘুভ্তলা নালা ভু হক শী তামঘলি অন্তী হুন্তজ্ীজ লালা ্বান্ত উই ই। 
অন্ত ঘন্ধ অন্তুল সতী অভ্ভল মুভ ই, হুল অন্কাহী ক্দী অলভঘা ঘহ অন্তুল হু লক্ষ কানু ঘাযা 
আ লক্ষলা ই। আঘক্ অন আআ হুনক্ষাভন্তহ ই। হুন্তভ্ভী়লাহুলহাল ক্ষী নান ক্ধহল উ, হর 
কল ক লিঘ ক্ীন জী জ্নজ্খা ই, জভুক ই, নিজল ই, নিঅলী উই, অল ই, ক্ীল লী 
সুনিপা আঘ ব অন্ধল ই। আমন ঘৃন্ত ক্ষলিত্রি ভ্রলা্ধক লাললীম জলালনাথ ন্লত্আী ক্কী তলক্কা 
অচ্ঘঙা ভ্রলা হিঘ। হলল স্ুনান স্ভাহলী ভী অকন্ষণা উ, ক্ষিলল তীন জশাদিল ভ্উজা। সুভ 
মন্গী লী ম্রাহ-হাহ নিন্্া জান ষ্, হজিভছাল ক্লী নাল ন্ধহ হই শ্র হা পী আনি 
ঘহান  অন্রপ্র ই। কলিলহ্ান কালা জীহ তঘীয লালা অল নান উ। সই াল অলয 
নন্বী ই মালনীম তঘাঞ্সঙ্গা মন্ীব্ব, নভ্ভালন্ীল হাজ্সনাল ক্কা অশিগপামতা লিক ভ্বা্তল 
কতা যুলহান্থ হল ন্রালা অলিান্বঘা ই, হললিঘ লি হুলক্ী লীন নিহীঘিলা হল হন 
ক্ষত লীঙাল ্কা ললগ্ল বনী ভীত অনলীনাল ল হান্ম হ্লা তুঁ। 

সী নির্মল মুখার্জি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপরে যে 
ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে, আমি তাকে সমর্থন করে দু-চারটি কথা এখানে 
বলছি। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে এই স্বীকৃতি আছে যে দ্বাদশ বিধানসভার নির্বাচনে 
পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দল অধিক সংখ্যক আসন নিয়ে বিধানসভায় উপস্থিত হয়েছে। সেই সঙ্গে 
সঙ্গে এই স্বীকৃতিও আছে যে দ্বাদশ বিধানসভায় নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকার পাঁচবারের জন্য 
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শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। এটা একটা উল্লেখ করার মতো ঘটনা। এই প্রসঙ্গে আমি 
এই কথা বলতে চাই যে, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের এই যে সাফল্য, যে সাফল্যের মধ্যে দিয়ে 
তারা ৪১ থেকে ৮২টি আসনে জয়ী হয়েছে, এই স্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে এটাই প্রমাণিত হয় 
যে পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং পরিস্থিতি ছিল। এটা ছিল বলেই কংগ্রেস ৪১ 
থেকে ৮২টি আসনে জয়ী হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এই রকম যখন ফলাফল তখন গোটা 
ভারতবর্ষের নির্বাচনকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখবে যে, একাদশ লোকসভা এবং 
বিধানসভার ৬টি রাজ্যের নির্বাচন হবার পরে ভারতবর্ষের রাজনীতি যে চাল-চিন্র প্রকাশিত 
হয়েছে তাতে ৬টি রাজোর মধ্যে ৫টি রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল 
ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে এবং একমাত্র ব্যতিক্রম রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ যেখানে বামপন্থী সরকারকে 
ক্ষমতাচ্যুত করা যায়নি। আজকে পশ্চিমবঙ্গের এই নির্বাচনের ফলাফলকে বিশ্লেষণ করলে 
দেখা যায় যে তিনটি ফ্যাক্টর কাজ করেছে। একটা হচ্ছে, এটা দুভার্গজনক হলেও স্বীকৃত 
ঘটনা যে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বামপন্থী ভোট বিভাজন হয়েছে এবং তার ফলে 
কয়েকটি আসন সেই জায়গায় কংগ্রেসের পক্ষে চলে গেছে। দ্বিতীয় ফ্যাক্টর হচ্ছে, আমরা 
জানি যে প্রায় ১১ শতাংশ ভোট যেটা বি জে পি পেয়েছিল, তার প্রায় ৬ শতাংশ ভোট 
বিজে পি-র ঘর থেকে কংগ্রেসের ঘরে চলে এসেছে। আমরা জানি কংগ্রেসের কোন কোন. 
নেতার বাড়িতে বি জে পি-কংগ্রেস ভাই ভাই এই রকম রব উঠেছে এবং সেটা নির্বাচনের 
মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। সেটা নির্বাচনে প্রতিফলিত হবার কারণে আজকে কংগ্রেস ৪১ 
থেকে ৮২টি আসনে জিততে পেরেছে। কিন্তু গোটা ভারতবর্ষের চিত্র যদি দেখা যায় তাহলে 
দেখা যাবে যে, কেরলে কংগ্রেস পরিচালিত ফ্রন্ট আজকে ক্ষমতাচ্যুত। তামিলনাড়ুর জয় 
ললিতাকে কংগ্রেস স্পর্শ করেছিল। সেখানে জয়ললিতাও চলে গেছে এবং কংগ্লেসও চলে 
গেছে, বংশে বাতি দিতে আর কেউ নেই। আজকে আসামেও কংগ্রেস শেষ হয়ে গেছে। 
হরিয়ানায়ও একই অবস্থা। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে এই প্রাতিষ্ঠানিক 
বিরোধী হাওয়াকে সামলে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে দুই তৃতীয়াংশ ক্ষমতা নিয়ে বাময্রুন্ট সরকারে 
এসেছে। আজকে কেন্দ্রে কংগ্রেস ১৪০টি আসনে নেমে এসেছে। ১৪০টি আসনে নেমে আসার 
পরে সংযুক্ত মোর্চা সরকারকে, যুক্তফ্রন্ট সরকারকে নিষস্বার্থভাবে সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছে। 


[3-40-_3-50 ৮৮. 


কেন বাধ্য হয়েছেন? বাধ্য হয়েছেন একটি কারণে ; আজকে ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার . 
যে কথা কণগ্রস বলেন সেই ধর্মনিরপেক্ষতার জায়গায় দাঁড়িয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে 
এবং তাবই জন্য কেন্দ্রের নতুন সরকারকে সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছেন। সমর্থনটা কাউকে 
দয়া করে নয়। তারা দেখতে পেয়েছেন, হিন্দি বলয়ের উত্তর প্রদেশে ৮৫টি আসনের মধ্যে 
মাত্র ২টি এবং বিহারে ৫২টি আসনের মধ্যে মাত্র ৫টি তারা পেয়েছেন। একথা মনে রাখতে 
হবে, ভারতবর্ষে একদলীয় শাসনের যুগের অবসান ঘটেছে এবং যুক্তফন্টই আজকে ভারতবর্ষের 
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প্রকৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই ধারণাটা সৃষ্টি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গর মাটিতে । পশ্চিমবঙ্গের 
মাটিতে আজ থেকে ১৯ বছর আগে বামফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্রিয়া-কৌশলকে কংগ্রেস কেরালায় 
অনুসরন করেছে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করবার জন্য এবং তার থেকে দক্ষিণপন্থী শক্তিও 
শিক্ষা গ্রহণ করেছে। আজকে বি জে পি একা লড়াই করছে না, দক্ষিণপন্থী দলগুলোকে 
একত্রিত করে তারা লড়াই করছে। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক চালচিত্র যখন এরকম তখন 
আপনারা সি পি এম এবং বামফ্রন্টের বিরোধিতা করছেন! আজকে উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস 
নেতৃত্ব এবং দিল্লির কংগ্রেস নেতৃত্ব সি পি এমের কাছে প্রস্তাব রেখেছে, বি জে পিকে রুখতে 
হলে সি পি এম সহ সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে এক্যবদ্ধ হতে হবে। আজকে কংগ্রেস 
দলের যে মোনোলিথিক ক্যারেক্টার, রাজনৈতিক দল হিসাবে তাদের সেই ক্যারেক্টার আজকে 
নষ্ট হয়ে গেছে। আজকে কংগ্রেস দল ক্রমে ক্রমে আঞ্চলিক দলে রূপান্তরিত হয়েছে। আর 
এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিপদ। দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রে যে কংগ্রেস দল প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই 
দল আজকে আঞ্চলিক দলে পর্যবশিত হয়েছে। বিবেচনা করতে হবে না এটা? নিশ্চয়ই 
বিবেচনা করতে হবে। আজকে বিরোধী দলনেতা অতীশ সিংহ মহাশয় রাজ্যপালের ভাষণের 
বিরোধিতা করেছেন এবং সেটাই স্বাভাবিক। বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি তিনটি গুরুত্ব পূর্ণ 
বিষয় উল্লেখ করেছেন। প্রথমে তিনি বলেছেন যে, বিধানসভায় সদস্য হিসাবে জেলখানা 
পরির্শন করতে গিয়ে তিনি ভীষণ ব্যথা পেয়েছেন, কারণ জেলখানাগুলো পরিপূর্ণ নয়। 
জেলখানা পরিপূর্ণ না থাকার জন্য তিনি ব্যথা পেয়েছেন। আমি তাকে বলতে চাই যে, এটাই 
বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য তাদের জেলখানা পরিপূর্ণ করতে হয় না এবং সেটা পরিপূর্ণ 
করেন না বলেই পশ্চিমবঙ্গে পরপর পাঁচবার বামফ্রন্ট সরকার নির্বাচিত হয়েছে। আবারও 
তারাই আসবে, কারণ জেলখানা পরিপূর্ণ করে না তারা। আমরা দেখছি, মাননীয় বিরোধী 
দলনেতার নিদ্রার মধ্যে হযালুসিনেশন হচ্ছে এবং সেই হ্যালুসিনেশন তিনি দেখছেন যে, তিনি 
যেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে আসীন এবং বিরোধী দল বিধানসভার মধ্যে সোচ্চার। 
কিন্তু হ্যালুসিনেশনের মধ্যে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখছেন যে, তার দুটি হাত ফীকা। তিন 
বলছেন__আমার হাতে পি ডি ত্যাক্ট নেই, সিকিউরিটি ত্যাক্ট নেই, “মিসা” নেই, জরুরি অবস্থা 
নেই, এবং তারই জন্য জেলখানা পরিপূর্ণ করতে পারিনি। আমি তাকে বলতে চাই, এই 
হ্যালুসিনেশনের মধ্যে চিরকাল আপনাদের থাকতে হবে। আপনারা হচ্ছেন সেই রাজনৈতিক 
চালিয়েছে। জেলখানা খালি রয়েছে এই কারণে যে আপনারা বিধানসভার অভ্যন্তরে রয়েছেন। 
আজকে আপনারা বিধানসভার অভ্যন্তরে আছেন। একদিন আমরা বিরোধী দলে ছিলাম, তখন 
আমাদের স্থান এ জেলখানায় ছিল। আমাদের দিয়ে আপনারা জেলখানা পরিপূর্ণ করেছিলেন। 


(গোলমাল) 
এটা হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের সব চেয়ে বড় সাফল্য । আজকে কৃষকরা আন্দোলণ 
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করলে তাদের পি ডি আ্যাক্টে গ্রেপ্তার করা হয় না, আই এন টি ইউ সি আন্দোলন করলেন 
তাদের দিয়ে জেলখানা ভরা হয় না। আপনার থানা ভাঙচুর করতে যান__আপনাদের মধ্যে 
থানা ভাঙচুর করার এক্সপার্ট আছেন যখন থানা ভাঙচুর করতে যান তখন আপনাদের পি 
ডি আনে গ্রেপ্তার করা হয় না। কারণ আমরা কাউকে হিরো হতে দিই না। সেইজন্য 
পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার আছে এবং থাকবে। দ্বিতীয় কথা বলেছেন গোটা পশ্চিমবাংলার 
জেলাগুলিতে 


(গোলমাল) 
[3-50-_ 4-00 ৮.৮.] 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার ] 5101 ১001 [010190110. 30 0101 ] ০গ্রা। 61101 
1) $99০01 [999০০08]1 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, দ্বিতীয় কথা উনি বলেছেন জেলার 
গ্রামগুলিতে কৃষকরা বিদ্যুতের দাবি করছে, তাদের অবিলম্বে বিদ্যুৎ দেবার জন্য বলেছেন। 
বামফ্রন্ট সরকারের এটাও একটা সাফলা। গ্রামের কৃষকরা তার বাড়িতে এবং কৃষি ক্ষেত্রে 
বিদ্যুৎ নেবার জন্য দাবি করছে তার কারণ তাদের সেই সঙ্গতি এসেছে বলে। কৃষকরা চায় 
ওদের বাড়িতেও মধ্যবিস্তদের মতো পাখা চলুক, আলো জুলুক। তারা চায় কৃষি ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ 
সংযোজিত করে কৃষি ক্ষেত্রগুলি দু-ফসলী এবং তিন ফসলী করতে। বাময্রন্ট সরকারের এটা 
হচ্ছে ২০ বছরের সাফল্য যে গ্রামের কৃষকরা বিদ্যুৎ পাচ্ছে। তবে আমরা দুঃখিত যে পরিমাণ 
বিদ্যুৎ দেওয়ার প্রয়োজন গ্রামের কৃষকদের, যে দ্রুততার সঙ্গে কাজ করা উচিত ছিল সেই 
দ্রুততার সঙ্গে চাহিদা পূরণ করতে পারছি না। আপনাদের আমলে বিদুৎ গ্রামবাংলার 
কৃষকদের প্রত্যাশার মধ্যে ছিল না। তারা শুধু বলত “আল্লা মেঘ দে পানি দে”। বৃষ্টি হলেই 
তবে তারা চাষ করতে পারবে। এই ছিল আপনাদের জামানা। তৃতীয় কথা বলছেন কি? ্‌ 
থানায় থানায় অভিযোগ ভরে গিয়েছে। আমি বলব হাঁ, অভিযোগে ভরে গিয়েছে। আগে 
থানা সাধারণ মানুষের কাছে অভিশাপের জায়গা ছিল, থানায় গিয়ে সাধারণ মানুষ মর্যাদা 
নিয়ে ফিরে আসতে পারত না, থানাকে তারা ভয় করত। আজকে থানায় যেতে মানুষ তয় 
পায় না, আজকে সাধারণ মানুষ মনে করে থানায় গেলে প্রতিকার পাব। সেই কারণে 
সাধারণ মানুষ থানায় যায়, অভিযোগ জানায় এবং সেই অভিযোগ জমা পড়ে! আপনাদের 
জামানায় সাধারণ মানুষ তো দুরের কথা এম এল এ এবং এম পি-রা মর্যাদা পেত না, 
অত্যাচারের জায়গা হিসাবে চিহিত ছিল সে্টা। আজকে তারা তাদের দাবি জানাতে পারছে। 
সাথে সাথে আমি যে কথা বলতে চাই পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকারের যে সাফল্য সেই 
সাফল্য মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের ৪ নম্বর অনুচ্ছেদে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে। ভূমি 
সংস্কার, পঞ্গয়েত রাজ কৃষি, মৎস্য চাষ বনসৃজন এইগুলি আমাদের কথা নয়, এইগুলি 
আপনাদের কথা নয়, এই কথা আপনারা যখন কেন্দ্রীয় সরকারে ছিলেন সেই কেন্তীয 
সরকারের কথা। সেই সরকার আমাদের এই প্রতিটি কাজকে স্থীকৃতি দিয়েছে এবং পুরস্কার 
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দিয়েছে। আপনারা কি এটা অস্বীকার করতে পারবেন? সেই কারণে আপনাদের. প্রাক্তন 
প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী পশ্চিমবাংলায় এসে বলে গিয়েছিলেন যে পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েত 
ব্যবস্থা গোটা ভারতবর্ষে প্রবর্তন করতে চাই। আপনাদের সর্বশেষ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পি ভি 
নরসিমা রাও তার প্রধানমন্ত্রিত্বের শেষ সময়ে বলে গেছেন যে ভারতবর্ষে ভূমি সংস্কার এবং : 
পঞ্চায়েতী রাজ পশ্চিমবঙ্গের মডেলে গোটা ভারতবর্ষে আমি প্রবর্তিত করতে চাই। সাফল্য 
একজন বাঙালি হিসাবে, পশ্চিমবাংলার একজন মানুষ হিসাবে, একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে 
আমি একজন সিপিএম হতে পারি বা একজন কংগ্রেসি হতে পারি আমার, আপনার মাথা 
উন্নত ও মর্যাদাবোধ জাগ্রত হওয়া উচিত। 


(গোমলাল) 


মিঃ ডেপুটি ম্পিকার ৪ নির্মলবাবু, আপনি একটু বসুন। আমি আপনাদের উভয় পক্ষকেই 
বলছি--আগেও বলেছি, আবার বলছি যে, একদল যদি বলার সময়ে আর এক দল রানিং 
কমেন্ট্রি করেন, তাহলে তার কথা অন্যরা শুনতে পাবেন না। আবার তেমনি ভাবে আপনাদের 
কোনও বক্তা বলার সময়ে অন্যপক্ষ গোলমাল করলে অন্যরা শুনতে পাবেন না। কাজেই, 
এই রানিং কমেন্্রি দয়া করে বন্ধ করুন। এই ধরনের কমেন্ট্রি করবেন না। সুনীতি চট্টরাজ, 
আপনি বেশি ডিসটার্ব করছেন। আপনি এখানে সবথেকে বেশি রানিং কমেন্ট্রি করছেন। আর 
ওদিকে তাপস ব্যানার্জি করছেন। এই দুজন রানিং কমেন্ট্রি করছেন, আমি নিজে দেখছি। 


শ্রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি আপনার যে ভিউ তার সঙ্গে 
সম্পূর্ণ একমত। আমি এটা থেকে ডিফার করছি না। হাউসে যখন একজন বক্তব্য রাখেন 
তখন কখনই আমরা সৌজন্যের খাতিরে ডিসটার্ব করব না। কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে 
আমাদের মেম্বাররা, বিশেষ করে যখন আমাদের নতুন মেপ্বারা আজকে সকালে বলছিলেন, 
আমি লক্ষ্য করছিলাম, তখন সরকার পক্ষ থেকে আমাদের নতুন মেম্বারদের বলার সময়ে 
ডিসটার্ব করছিলেন। আমাদের নতুন মেম্বার কেউ, তিনি হয়ত টেকনিক্যালি ভুল করতে 
পারেন। কিন্তু আপনি এটা জেনে রাখুন যে, প্রত্যেক আকশনের একটা রি-আ্াকশন আছে। 
এখানে ছবার জিতে আসা মেম্বার, তিনি নতুন মেশ্বারদের যেভাবে প্রোভোক করছিলেন, 
সেজন্যই আমি বলছি, কোনও আকশনের যাতে রি-আযাকশন না হয় তা দেখা দরকার। 
হাউস চালাবার ক্ষেত্রে সরকার পক্ষ শুধু নয়, বিরোধী পক্ষেরও একটা দায়িত্ব আছে। কিন্তু 
সরকার পক্ষের সংখ্যা আমাদের থেকে বেশি, সুতরাং সরকার পক্ষ থেকে যাতে রিভোক না 
করেন তা আপনি দেখুন। আমি আপনাকে আযাপিল করব, আপনি যেমন বিরোধী পক্ষের . 
সদস্যের নাম করে বললেন, তেমনি সরকার পক্ষের সদস্যের নাম করে বলুন। আমি এও 
দেখেছি যে, এখানে আমাদের মন্ত্রী, যিনি এবারে নতুন এসেছেন, তিনিও প্রোভোক করছিলেন। 
তাকে আপনি চেক করার ব্যবস্থা করুন। তাহলে হাউস ঠিকমতো চলবে এবং আমরাও কো- 


[015005910 0৭ 009৬757২075 4১101076255 359 


অপারেট করব। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, আমি আপনার একটি বিষয়ের 
প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এদিককার মাইকগুলো ঠিকমতো কাজ করছে না। 
আপনি এই ব্যাপারে পি ডবলু ডি-র সঙ্গে কথা বলে ঠিক করার ব্যবস্থা করুন। আমি 
দেখলাম যে মান্নান সাহেব নিজেদের মেম্বারদের ডিফেন্ড করছিলেন।,তিনি ডিফেন্ড করুন, 
তাতে আমার আপত্তি নেই। একটা জিনিস আমি গত ৬দিন লক্ষ্য করছি যে, একজন বললে 
আরেকজন ডিসটার্ব করছেন এবং এটা করলে খুব অসুবিধা হয়। এখানে সংখ্যার ক্ষেত্রে 
কোথায় ৮০ কোথায় ৮৩ সেটা বড় কথা নয় এবং সেটা বিচার বিবেচনার ব্যাপার নয়, তবে 
আমি বারে বারে আ্যাপিল করছি এতে নতুন পুরানোর কোনও মামলা নয়, অনেক সময়ে 
হাউস চালাতে সবাই সহযোগিতা করুন এইকথা ছাড়া আর আমার কিছু বলার নেই। 


্রী নির্মল মুখার্জি ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার কাছে আমি আবেদন করছি 
যে, আপনি দেখেছেন যে তিমবারই আমি ডেলিবারেশনে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছি। যা হোক আমি 
যেকথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে, ম€স্যচাষের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে যে সাফল্য, সেই সাফল্যকে 
কংগ্রেসের একজন প্রবীণ সদস্য অস্বীকার করলেন। তিনি যুক্তি দিয়ে বললেন যে, পশ্চিমবঙ্গে 
অন্বেরই মাছ ভরে যায়। আমি তাকে আপনার মাধ্যমে বলতে চাই যে, পশ্চিমবঙ্গে ৯০ 
শতাংশ মানুষ আমিষভোভী, অন্ধের থেকে খখানে যে মাছ আসে তাতে ৫০ লক্ষের বেশি 
মানুষের কাছে পৌছায় না এবং অন্ত্রের মাছ বলতে কেবল পোনা মাছই আসে, অন্য মাছ 
আর কিছু আসে না। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যচাষের ক্ষেত্র যে সাফল্য অর্জন করেছে তা 
_ অস্বীকার করার উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে আমি যেকথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে, আজকে 
গোটা ভারতবর্ষে যে পরিবর্তন ঘটেছে সেই পরিবর্তনে অনেক কিছু স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং 
সেটাই ওরা মেনে নিতে পারছেন না, কারণ দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকে এই পরিবর্তনকে মেনে . 
নিতে পারছেন না, সেই কারণে বিশৃঙ্খলা বাধানোর চেষ্টা করছেন। যেখানে দিল্লির কংগ্রেস 
নব নিযুক্ত যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সমর্থন করছেন, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের সঙ্গে সেই 
চেহারার মিল নেই। সেইকারণে পশ্চিমবঙ্গে .কংগ্রেস একবালপুরে সাম্প্রদায়িক সন্ভ্রীতি রাখার . 
নামে অসাম্প্রদায়িক রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। একই সঙ্গে দুটো ব্যবস্থা তো চলতে পারে 
না, ফলে আজকে দুটোকে একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলার চেষ্টা করছেন। ওরা যা করছেন তাতে 
একথা বলতে পারি যে দিল্লি লোকসভা এবং সরকারি দপ্তরগুলোতে শাখা মৃগর ভয়ানক 
অত্যাচার শুরু হয়েছে, যার ফলে দিল্লি অথরিটি ওই শাখামৃগগ্ডলোকে অভয়ারণ্যে রাখার 
চেষ্টা করছেন, সেইরকম এখানেও সভার সবাই জানেন যে, এই সভার আশে পাশে কিছু 
শাখামূগ ঘুরছে, তারা খুব আমাদের বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করছেন। আমার অনুরোধ এখানেও 
একটা অভয়ারণ্য করে এই শাখামৃগগুলোকে রাখার ব্যবস্থা করুন 
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(গোলমাল) 


পরিশেষে এইকথা বলে শেষ করছি যে, মাননীয় বিরোধীদল নেতাকে বলছি, আপনারা 
রসগোল্লা ঝুলছে দেখছেন, সেগুলো খাবারও খুব ইচ্ছা কিন্তু আপনারা এত খর্ব যে নাগাল 
পাচ্ছেন না। এরফলে হচ্ছে কি. আপনারা রসগোল্লার নিচে জিভ রেখে ওর রসাস্বাদন করছেন 
কিন্তু প্রকৃত রসগোল্লার আস্বাদন আপনারা কোনওদিনও পাবেন না। এইকথা বলে রাজ্যপালের 
ভাষণের উপরে আনীত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী রাম পিয়ারীরাম ঃ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি রাজ্যপালের ভাষণের বিরোধিতা 
করতে গিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন আপনার মাধ্যমে তুলছি। তার কারণ হচ্ছে, এখানে নির্বাচন নিয়ে 
কিছু বলার আছে। ওনার ভাষণে যেটা বলেছেন, এই নির্বাচনকে সামনে রেখে, আমি নিজে 
একজন ভুক্তভোগী আমার অঞ্চলে এই সভার একজন, মন্ত্রী সভার একজন মন্ত্রী, আমার 
এলাকায় নিজে গিয়ে গুল্ডাদের, সমাজবিরোধীদের নিয়ে এই রকম একটা কীর্তিকলাপ আরম্ত 
করলেন, তার কারণ, এখানে দু-একজন সভ্য বলেছিলেন এটা কমিউনাল। আমি বলতে চাই, 
ওখানে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা কেন কমিউনাল ব্যাপার নয়। আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, 
এই সরকারের একজন মন্ত্রী সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে এবং এই অত্যাচার 
যদি চলে তাহলে এই রাজাপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবকে আমরা সমর্থন 
করব কিভাবে? আজকে সংখ্যালঘু ছাড়া, এস সি, এস টিদের জন্য আমি যে জায়গা থেকে 
নির্বাচিত হয়েছি সেই কবিতীর্থ এলাকায় বাংলা স্কুল রয়েছে, সেখানে উর্দু ভাষায় স্কুল নেই, 
সেখানে ইংরাজি স্কুলের উপর ভরসা করে আমরা বসে আছি। আজকে এখানে প্রাথমিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা কোথায়, শিল্প কোথায়। আজকে মেটাল বক্স, রোল প্রিন্টস, ব্রেথওয়েট সহ 
১২৬টি কারখানার মধ্যে আজকে চলছে ৬২টি কারখানা । আজকে শিল্পোন্নয়নের এত কথা 
বলা হচ্ছে, কিন্তু তবুও বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। আমি পরিষ্কারভাবে বলে দিই বেকার 
ছেলেরা যদি এইভাবে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় তাহলে এরপরে কি আপনারা সামলাতে পারবেন? 
কোনও সরকারই তাদের সামলাতে পারবে না। আজকে গার্ডেনরিচে আমরা জল পাচ্ছি না, 
আর এখানে জল নেই বলে আমরা চিৎকার করছি। গার্ডেনরিচ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লাযন চালু 
হয়েছে, কিন্তু আমরা জল পাচ্ছি না। আজকে বস্তির লোকেরা জল পাচ্ছে না। আজকে 
লোককে শুধু প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে বেকারত্ব ঘোঁচানো যাবে না। আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
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সব থেকে নিচু ক্লাশে চাকরির জন্যও এইট পাশ কোয়ালিফিকেশন দরকার, কিন্তু আপনারা 
প্রাথমিক শিক্ষার কথা লোককে বলছেন। এই শিক্ষা নিয়ে তারা আজকে লোফার, চোর, গুভ্ডা 
হবে। আজকে এই রাজ্যপালের ভাষণে সাধারণ মানুষের কোনও কথা লেখা নেই। আজকে 
স্বাস্থ্য বিভাগের অবস্থাটা কি? আজকে শল্তুনাথ পন্ডিত হাসপাতালে যখন মানুষ যাচ্ছে রোগী 
নিয়ে তখন তাদের বলা হচ্ছে বেড নেই। আমার এলাকায় একটা মর্গ হয়েছিল, সেই মর্গে 
একদিনও কাজ হয়নি, তারপরে সেখানে সমস্ত টুরি হয়ে গিয়েছে! 
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এই সরকার প্রশাসনে ছিল না অনা সরকার প্রশাসনে ছিল? জেনারেটর থেকে নিয়ে, 
লাইট থেকে নিয়ে, ফ্রিজ থেকে নিয়ে সব চুরি হয়ে গেছে। টাকাটা কার ছিল? টাকাটা 
জনসাধারণের। আজকে কোথায় কিভাবে আপনারাদের সমর্থন করব। কোম্পানির মেশিন 
থেকে শুরু করে যাবতীয় জিনিস চুরি যাচ্ছে। আর আমরা পুলিশের উপর ভরসা করছি। ' 
আমি আগেই মেটাল বক্সের কথা বলেছি। এছাডাও আছে ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্ট ডক লেবার 
বোর্ড। আপনারা বলবেন কেন্দ্রীর় সরকারের কথা। আপনাদের জানিয়ে রাখি এখানকার 
প্রতিনিধিরাও ওই বোর্ডে আছে। আগে পোর্টের কর্মচারির সংখ্যা ছিল ৪৩ হাজার এখন 
সেখানে শ্রমিকের সংখ্যা নেমে চলে এসেছে ১৭ হাজারে। ডক লেবার বোর্ডে ছিল ১৭ 
হাজার। আজকে সেখানে নেমে এসেছে সাড়ে তিন হাজারে । আই টি সি স্ট্য়াট লয়েডস, 
(রালার প্রিন্টস সব জায়গাতেই শ্রমিকের সংখা৷ কমেছে। আপনারা বলেন শিল্পাঞ্চল বাড়াচ্ছি। 
শ্রমিকদের কল্যাণে কাজ করছি। রাজাপালের ভাষণের উপর বলতে গিয়ে, আমার বন্ধুবর 
সুদীপ বন্দোপাধায় বলেছেন, চার বছর, তিন বছর ধরে এস সি, এস টি আ্াগ্রিকেশন পড়ে 
থাকছে। তারা সার্টিফিকেট পাচ্ছেন না। এই সার্টিফিকেট যদি না পান চাকরি হচ্ছে না। 
ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে নিজেরা বলতে পারছেন না। এই হাউসে একজন সভ্য উনি নিজে 
পান নি। নির্বাচনের সময়ে অনেক দৌড়তে হয়েছে। অনাভাবে ব্যবস্থা করে সার্টিফিকেট দেওয়া 
হয়েছে। তার পর উনি নির্বাচিত হয়ে এখানে এসেছেন। আর ওরা বিকাশ ভবনে বসে কি 
করছেন? পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মৎস্মমন্ত্রী বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গ নাকি মতস্য উৎপাদনে 
প্রথম। আমারই এলাকার একটি বিলে সরকারি প্রশাসনে মাছ চুরি হয়। ওয়াগন ব্রেকাররা 
যেভাবে রেলওয়ে গুডস চুরি করে সেই রকম ভাবে মাছ ট্ুরি হচ্ছে। কোনও নজর দেওয়া 
হচ্ছে না। বাচ্চাদের মুখে যেভাবে লালিপপ দিয়ে ভোলানো হয় ঠিক সেইভাবে মানুষকে ভুল 
বোঝানো হচ্ছে। রাজাপালের ভাষণের বিরোধিতা করে আমি জামার বক্তব্য শেষ করছি। 


্্ী সুকুমার দাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজাপালের ভাষণের উপর 
আমি বিরোধীদলের সদস্য হিসাবে মাননীয় রাজ্যপালের বক্তব্যের কিছু বিরোধিতা করে, 
আমার বক্তব্য আট মিনিটের মধ্যেই শেষ করব। সরকারি দলের কিছু জনের বক্তব্য শুনতে 
গিয় বারবার মনে পড়ছে তারা বারবার বলেছেন যে কংগ্রেস বিভিন্ন রাজ্যে হেরে গিয়ে 
আঞ্চলিক দলে রূপান্তরিত হয়েছে। আমি বামপন্থী বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করব যে ৯৬ সালের 
সাধারণ নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে যারা বামপপ্থায় বিশ্বাসী, যারা বামপন্থী রাজনীতিকে অবলম্বন 
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করে আজকে ক্ষমতায় এসেছেন, সেই বামপন্থীদের পরিচয় সামগ্রিকভাবে সারা ভারতবর্ষে 
নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে পরিলক্ষিত হচ্ছে কি? আজকের বামপন্থী বন্ধুদের প্রশ্ন করব যে 
আজকের বামপন্থা বলতে যে প্রশ্নগুলো নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের 
মাটিতে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কথা বলে, সান্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলে, শহরে 
বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের প্রতিবাদ করে বামপন্থীরা আবির্ভাব সৃষ্টি করেছিলেন বাংলার মাটিতে। 


আজকের প্রেক্ষাপটে এভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। আজকে সরকারি দলের সদস্যরা যারা 
আমাদের দলকে বলছেন আঞ্চলিক দলে রূপান্তরিত হয়েছে, আমি সেই বামপন্থীদের মানসিকতার 
কাছে কয়েকটি প্রশ্ন রাখতে চাই। এর উত্তরগুলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেবেন কিনা আমি জানি 
না। তিনি এসব প্রশ্নের ভিতর যান কিনা জানি না। আরও সদস্য যারা উপস্থিত আছেন 
আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলব যে আজকে শুধু সারা ভারতবষেই নয় সারা পৃথিবীতে বামপন্থী 
আন্দোলন বা সমাজবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বা বর্তমান অবস্থা কোথায় দীড়িয়ে আছে 
আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বিপ্লবের পর সারা পৃথিবীতে একটা 
তোলপাড় হয়। ১৯৩০ সাল থেকে শিল্প বিপর্যয়ের পর সাতশ্রাজ্যবাদের বিপর্যয় শুরু হয়। 
অর্থনীতি বিপন্ন হয়। তার ফলে একটা বামপন্থী আন্দোলনের সূচনা হয়। সমগ্র ইউরোপে 
আমি সেই প্রেক্ষাপটকে স্মরণ করিয়ে আমি আমার রাজ্যে ফিরে আসব। ১৯৩০ সালের 
বিপ্লবের পর ইউরোপের পুঁজিবাদী আন্দোলন পৃথিবীর পুঁজিবাদী দেশগুলোতে দীড়িয়েছিল ৫ 
গুণ, আফ্রিকার দেশগুলোতে ১২ গুণ, আমেরিকা মহাদেশে ২ গুণ এবং এশিয়ার দেশ 
গুলোতে বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১৯০ গুণ। আর ১৯৭৫ সালের হিসাবে দেখা গেছে প্রত্যক্ষভাবে 
৫ কোটি লোক সমাজবাদী দেশের সমর্থক বা কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক ছিলেন। আজকে 
১৯৯৬ সালে পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে বামপন্থী আন্দোলন, সমাজবাদী আন্দোলন, সাম্যবাদী আন্দোলন 
কি বলে আজকে সেটা কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন? আজকে পৃথিবীর প্রেক্ষাপট দেখা 
যাচ্ছে রাশিয়ার পতন, পূর্ব ইউরোপের সমগ্র সমাজবাদী দেশের পতন। পৃথিবীতে আক্ষরিক 
অর্থে নয়, শুধু নামে কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে ৩টি দেশ বিরাজমান-_চিন, কিউবা এবং 
ভিয়েতনাম। পৃথিবীতে আজকে বামপন্থী বা সাম্যবাদী আন্দোলন এত দুর্বল হল কেন? যারা 
কংগ্রেসকে আঞ্চলিক দলে রূপান্তরিত করার কথা বলেছেন আমি তাদেরকে বলছি এতে 
আমি আনন্দিত নই। আমি ব্যক্তিগতভাবে দুঃখিত। এর মূলে আমরা দায়ী নই। আজকে যারা 
জাতীয় কংগ্রেসকে দুর্বল করেছেন নিজেদের ক্ষমতা দেখবার জন্য, আমি তাদেরকে বুকে হাত 
দিয়ে বলব জাতীয় কংগ্রেস দুর্বল হওয়া মানে ভারতবর্ষে সমাজবাদী অন্দোলন দুর্বল হওয়া। 
দ্বিতীয়ত সাত্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা দুর্বল হওয়ায় আজকের কংগ্রেসকে হারিয়ে কাকে আনছেন? 
এখন 'অগপ; কে আনছেন। তারা কিছুদিন আগে আসাম থেকে কাদেরকে তাড়িয়ে ছিল? 
আপনারা জেনেশুনে, দেখেশুনে, যারা সাম্রাজ্যবাদী প্রতিভূ হিসেবে পরীক্ষিত নেতা তাদেরকে 
আনছেন-_আজকে তিনি চলে গেছেন-_সেই শক্তিকে আপনারা যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে সমর্থন 
করছেন এরকম করে সমস্ত আঞ্চলিক দলগুলোকে ক্ষমতায় আনার ফলে। আজকে মন্তব্য 
করার সময় নেই। কংগ্রেস নিজেই দুর্বল হয়েছে ১১১ বছরের, দলে একটা রাজ্যে ক্ষমতা : 
চলে গেছে, কি ১০টা রাজ্যে নেই এটা আক্ষরিক অর্থে কি বাহ্যিক দিক থেকে বেড়েছে ঠিক 
কিন্তু পক্ষান্তরে রাজনৈতিক আদর্শে, রাজনৈতিক মূল্যবোধে, সমাজতন্ত্রের আদর্শে ও মুল্যবোধে, 
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থেকে দুর্বলতর জায়গায় চলে যাচ্ছে। আজকে যদি অটল বিহারী বাজপেয়ী বলেন যে, [ গর 
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09০৫8? [ ০] যে এর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে বলেই আজকে এই সমাজ তন্ত্রের 
চিন্তা-ধারাকে গুরুত্ব গিয়ে কথা বলতে চাইছি। আজকে আমাদের বামপন্থী বন্ধুদের বলব 
আপনারা চতুর্থবার জিতে আসতে পারেন। কিন্তু যে রাজনীতির কথা, মূল্যবোধের কথা 
বলছেন সেই রাজনীতিতে কি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে? কেন গ্রামে আজকে ওয়াকফ সাহেব জিতেছেন 
৬০ হাজার ভোটে? সেই এলাকার কোনও উন্নতি হয়েছে কি? ঝাড়গ্রামের কোনও উন্নতি 
হয়েছে? ঝাড়গ্রামের গ্রামে বিদ্যুৎ গেছে? ঝাড়গ্রামে রাস্তা হয়েছে? বাঁকুড়ায় হয়েছে? আপনারা 
বললে আমি বিশ্বাস করব না। 


[4-20-- 4-30 72%.] 


আমি ডঃ শঙ্কর সেনের সঙ্গে কথা বলেছি। ঝাড়গ্ৰাম, মেদিনীপুর জেলায় শতকরা ৭০টি 
গ্রামে বিদ্যুৎ যায় নি, সেখানে রাস্তা নেই। পশ্চিমবঙ্গে ৫ বছরে দুটো প্রাইমারি স্কুল হয়। 
সেখানে ৫ বছরে ১১৭কিলোমিটার রাস্তা দুর্বল হয়ে গেছে। হাসপাতালের শয্যা কমেছে, 
বেকারের চাকরি কমেছে, ইন্ডাস্ট্রি কমেছে সমস্ত দিক থেকে। পৃথিবীর মধ্যে একটা রাজ্য, 
যেখানে কোনও কাজ না করেই ক্ষমতায় আসা যায়। দুর্ভাগ্য এখানেই গণতন্ত্রের বিচারে 
দুর্ননতা আছে বলেই মনে করি। কারণ, গণতন্ত্রের বিচার যদি সঠিক হয় তার ফলে বি জে 
পি যদি ২৫টি রাজ্যের মধ্যে ৭টি রাজ্যে আসে, তাহলে সেই গণতান্ত্রিক রায়কে সম্মান দিতে 
হবে। তাহলে বলতে হবে উত্তর প্রদেশ, বিহার যে পদ্ধতিতে বি জে পিকে সমর্থন করেছে 
সেটা ঠিক। তাই বুদ্ধদেব বাবু, যেখানে ৬১ হাজার ভোটে জিতেছে, নন্দবাবু ৭০ হাজার 
ভোটে জিতেছে, সেখানে রাস্তাঘাট আছে, রাস্তায় মোরাম আছে, হাসপাতাল আছে, সেখানে 
ডাক্তার আছে, ওষুধ আছে, সেখানে গ্রামে চুরি, বাটপাড়ি হচ্ছে না, সেখানে বামফ্রন্ট অকাতরে 
ভোট পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কলকাতার বুকে, যেখানে জ্যোতিবাবু থাক্নে, বুদ্ধদেব বাবু থাকেন, . 
সেখানে বামফ্রন্ট কেন আজকে পরাজিত হয়ে গেছে? শহরের বুকে কেন বামফ্রন্ট পরাজিত 
হচ্ছে, সেটা বিচার করবেন না? সেখানে আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলার সময় নয়। আমি যুক্তি 
মূল্যবোধের কাছে নয়। যেখানে রাজনৈতিক মূল্যবোধের কথা, সেখানে বামফন্ট দুর্বল। পক্ষান্তরে 
দুর্বল হচ্ছে সারা পৃথিবীতে। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বয়স হয়ে গেল ৭০ বছর, সি পি 
এম-এর ৩২ বছর। তাদের অবস্থান ৭০ বছরে ১৮টি এবং ৩২ বছরে ৩২টি। এই যে 
অবস্থান সারা ভারতের প্রেক্ষাপটে, কংগ্রেসকে দুর্বল করার বিনিময়ে ভারতবর্ষকে দুর্বল করছে। 
আমি তাই মনে করি রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে তিনি আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের কথা ছাড়া আর 
কিছু বলেন নি। এই কথা বলে এই ভাষণের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


ভাষণের উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। আমরা, বামফ্রন্ট 
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এবারে পঞ্চমবার সরকারে এসেছি এবং একটা রাজ্য সরকারের সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও 
গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন করার চেষ্টা করছি। এই সরকার কোনও সময় মনে করে না 
পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সমস্যার সমাধান আমরা করতে পেরেছি। একটা পুঁজিবাদী রাষ্ত্রীয় কাঠামোর 
মধ্যে একটা রাজ্য সরকার বেশিরভাগ মানুষের, বিশেষ করে গরিব মানুষের স্বার্থ যাতে তারা 
উপকৃত হয়, সেই চেষ্টা করছে। এটা বলতে পারি, ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য থেকে 
পশ্চিমবঙ্গ কৃষি, সেচ, শিক্ষা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে ভালো কাজ করেছে। ১৯ বছরে 
বামফ্রন্ট সরকার কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষের স্বার্থে যে কাজগুলো করেছে সরকার, 
সেইগুলোই রাজাপাল তার বক্তৃতায় এই বিধানসভায় তুলে ধরেছেন। অতিরঞ্রিত বা আমাদের 
রাজ্য সরকারের বক্তব্য নয়, এটা প্রাকটিক্যাল সত্য ঘটনা-_-পশ্চিমবাংলায় এই কাজ করা 
হয়েছে। এই সরকার দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচন করেছেন এবং নির্বাচন ঠিকভাবে করার অভিজ্ঞতাও 
আছে। এবারে যেভাবে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন হয়েছে তাতে এটা আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের 
একটা বড় কৃতিত্ব। কারণ এবারে নির্বাচনে বামফ্রন্ট বিরোধী শক্তি পরিকল্পিত ভাবে নির্বাচনকে 
বানচাল করার জন্য, শাস্তি-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে ফেলে এবং বিভিন্ন জায়গায় অরাজকতা সৃষ্টি করার 
একটা চেষ্টা করেছিল। আবার একজন কংগ্রেস নেত্রী বলতে শুরু করলেন যে, অমুক অমুক 
প্রার্থীকে না করলে তিনি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন না। বামফ্রন্ট বিরোধী শক্তি এবং 
সমাজ বিরোধী শক্তিকে সংগঠিত করে পশ্চিমবাংলায় যাতে অরাজকতা সৃষ্টি করা যায় এবং 
বামফ্রন্টের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যায়, নির্বাচন ঠিকভাবে সম্পন্ন হতে না পারে তার একটা চেষ্টা 
ওরা করেছিলেন। বামফ্রন্ট সরকার এবং আমাদের কর্মীরা শেষন সাহেবের নির্দেশে মেনে 
পশ্চিমবাংলায় শান্তিপূর্ণভাবে নির্বচন করিয়েছেন। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকার এবং মাননীয় 
শেষন সাহেব নিজেই বলেছেন যে, পশ্চিমবাংলায় নির্বাচন শাস্তিপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে, 
এটা অভিনন্দনযোগ্য। আপনারা বললেন যে, ১৯ বছর ধরে আমরা কিছুই করিনি। যদি নাই - 
করি তাহলে বার বার মানুষ আমাদের ভোট দিচ্ছে কেন? গ্রামে যারা বাস করেন তারা 
জানেন সেখানে কত উন্নতি হচ্ছে। তবে একথাও ঠিক যে আমরা সব জায়গায় এখনও করে 
উঠতে পারিনি। ১৯৭৮ এর আনে গ্রামের মানুষ অনলি দুটো জিনিস জানত টি আর, 
এবং জি আর। কংগ্রেস আমলে গ্রামের মানুষ ফ্যানের জন্য ভাতের জন্য শহরমুখি হত। 
কিন্তু আজকে গ্রামের লোককে খাদ্যের জন্য শহরে আসতে হ্যনা। ১৯৭৮ সালের আগে 
কোনও চাষীকে শ্রমিকের কাছে যেতে হত না, শ্রমিকব্াই কাজের জন্য চাষীদের কাছে আসত। 
বলত ভাই আমাকে পীচ দিনের বেতন আগাম দিন আমি কাজ করে দেব। কিন্তু আজকে 
চাষীকে কৃষি শ্রমিকের বাড়িতে যেতে হচ্ছে। তারা প্রশ্ন করে, কি খেতে দেবেন? কত বেতন 
দেবেন? এক সময় ওরাই, ভাত তো দূরের কথা গম, মাইলোও খেতে পেত না, মহাজনের 
কাছে হাত পাততে হত, না খেয়ে মারা যেত। কিন্তু আজকের দিনে কেউ না খেয়ে মারা 
যায় না। আজকে আর গ্রামের মানুষকে এসবের জন্য চিন্তা-ভাবনা করতে হয় না। আজকের 
দিনে তাদের চাহিদা হচ্ছে পাকা রাস্তা। আমরা আজকে পথ্গয়েতের মাধ্যমে, মিউনিসিপ্যালিটির 
মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে মোরামের রাস্তা, পাকা রাস্তা করছি। আজকে একটা চাহিদা যখন পুরণ 
করছে তখন আবার আরেকটা চাহিদা দেখা দিচ্ছে, মানুষের চাহিদা বেড়েই চলেছে। এখন 
আবার গ্রামের লোকেরা ইলেকট্রিসিটি চাইছে, বিদ্যুৎ দিতে হবে। আর আপনাদের আমলের 
বিদ্যুতের কথা আর বলবেন না। বিদ্যুৎ বিভাগের যে হাল আপনারা করে গিয়েছিলেন সেটা 
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ঠিক করে উঠতে আমাদের ১০/১৫ বছর সময় লেগে গেল। তখন আপনারা একটা মৌজায় 
একটা খুঁটি পুঁতে বলতেন যে, ইলেক্রিফিকেশন হয়ে গেছে। এই ছিল আপনাদের নীতি। 
এইভাবে ৪১টা মৌজায় একটা করে খুঁটি পুতে আপনারা ডিক্রয়ার করলেন যে এসব 
জায়গায় ইলেকট্রিফিকেশন হয়ে গেছে। তার জন্য আবার প্রত্যেকটা ব্লকে ৫/৬টা করে কল 
সেন্টার করেছিলেন এবং সেখানে ৩ জন করে লোক নেওয়া হয় এবং ৪২টা মৌজার জন্য 
২০ জন করে কালেকটর নেওয়া হয়। এবং তখন দেখেছি সিগারেটের বাক্সে লিখে আপনাদের 
লোকেদের চাকরি পাইয়ে দিতে। কিন্তু এসব জায়গায় আবার নতুন করে কাজ করা দরকার। 
আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে এবিষয়ে জানালে ওরা জানান যে, আমরা টাকাতো একবার দিয়েছি 
আর টাকা দিতে পারব না। আরও জানান যে, এসব জায়গায় ইলেকট্রিফিকেশন হয়ে গেছে 
আমরা দেখে এসেছি। এই অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য আমরা রাজ্য সরকারের সীমিত 
ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করার চেষ্টা করছি। ফলে সেচের ক্ষেত্রে, কৃষির 
ক্ষেত্রে ১৯৭৮ সালে যে অবস্থায় ছিল আজ সে অবস্থায় নেই। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ কৃষি 
ডিপার্টমেন্ট থেকে সাধারণ মানুষকে উন্নত বীজ দিয়ে, টেকনিক্যালি হেল্প করে, সেচের ব্যবস্থা 
করে, ভূমিসংস্কার করে চাষের অনেক উন্নতি করেছে এবং আমাদের রাজ্য ভারতবর্ষের 
অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক এগিয়ে আছে। আমরা যে সব ভালো কাজগুলি করেছি - 
কেন্দ্রে যখন কংগ্রেস সরকার ছিল তারা আমাদের বিভিন্ন দপ্তরের প্রশংসা করেছেন, সেগুলি 
আপনারা স্বীকার করবেন না কেন? আপনারা গঠনমূলক সমালোচনা করবেন। এখানে অনেক 
নতুন নতুন সদস্য এসেছেন, আপনারা বহুদিন ধরে আছেন এই বিধানসভায় যে বক্তব্য 
রাখেন এবং সেগুলি যদি আমাদের শোনার সুযোগ করে দেন, তাহলে আমাদের অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় হবে এবং আমরাও যাতে আগামী দিনে ভালোভাবে বলতে পারি, সেটা দেখবেন। কিন্তু 
দেখা যাচ্ছে ৪০ থেকে ৮২ জন এসে যেন মনে হচ্ছে যে আর কিছু দিনের মধ্যে গোটা 
ভারতবর্ষটা আপনারা দখল করে নেবেন। এখন গোটা ভারতবর্ষের অবস্থা খুব খারাপ। 
পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্টের এমন শক্তি নেই যে গোটা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থাকে পরিচালনা 
করবে। বি জে পি-র বিরুদ্ধে আমরা থার্ড ফ্রন্ট গঠন করেছি, আল্কে অটল বিহারী এলে 
কংগ্রেসকে থাকতে হত না। সবাইকে জেলে ঢুকিয়ে দিত। কেউ আপনাদের আর বাইরে 
থাকতেন না। ওই হাওয়ালা কেলেঙ্কারির জন্য সবাই ঢুকে যেতেন। আমাদের এম পি-দের 
বিরুদ্ধে একটাও অভিযোগ নেই যে তারা দুর্নীতিগ্রস্থ, বামপন্থীদের মধ্যে কেউ নেই। আপনাদের 
প্রধানমন্ত্রী ওই ৪ জন ঝাড়খণ্তী এম পি কেনার ব্যাপারে যুক্ত, ইউরিয়া সার কেলেঙ্কারির 
সাথে যুক্ত। সারা দেশের অবস্থা আপনারা খারাপ করে দিয়েছেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে 
জাতীয় কংগ্রেস যে লড়েছে আজকে সেই জাতীয় কংগ্রেসের কি অবস্থা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে 
গোটা ভারতবর্ষে অখণ্ুতা থাকবে কি না, এঁক্য ও একতা থাকবে কি না। এই অবস্থায় 
আমরা থার্ড ফ্রন্ট গঠন করে একটা পরীক্ষা চালাচ্ছি, এতে আপনারা নিঃশর্ত সমর্থন করতে 
বাধ্য, আপনারা যাবেন কোথায়? আপনারা বি জে পিতে যাবেন, না, আমাদের অচ্ছুৎ মনে 
করেন। আমরা মন্ত্রিসভায় যাব না, কারণ আমরা সংখ্যায় কম, তাই আমরা সাহায্য করব 
এই সরকারকে। যে ধর্মান্ধতার নামে গোটা ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করতে চাইছে সেই 
বিজেপি-র বিরুদ্ধে লড়ব। এইসব শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমরা থার্ড ফ্রন্ট গঠন 
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করেছি। এতে প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও নিঃশর্ত সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছেন। গরিব মানুষের 
স্বার্থে আমাদের নীতিকে গোটা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রোজেক্ট করার যে সুযোগ আমাদের সামনে 
এসেছে সেই সুযোগকে কাজে লাগাবার জন্যই আমরা থার্ড ফ্রন্ট গঠন করে যুক্ত ফ্রন্ট 
সরকারকে সাহায্য করছি। বিগত দিনে আমরা দেখেছি কংগ্রেস দেশের ১০ ভাগ পুঁজিপতি 
মানুষদেরই শুধু স্বার্থ সিদ্ধি করেছে, তাদের জন্য বিভিন্ন রকম আইন করেছে। আমরা এবারে 
গরিব মানুষদের স্বার্থে কিছু কাজ করবার চেষ্টা করছি। গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কাজের দিকে 
আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছি। 


সুদীপবাবু আমাদের বিরুদ্ধে কয়েকটা অভিযোগ এখানে উত্থাপন করেছেন। হ্যা, যেসব 
অভিযোগ আছে সেসবের আমরা তদস্ত করবার চেষ্টা করছি। রাজ্যপালের ভাষণের ১৯ নং 
অনুচ্ছেদে আছে, রাজ্যপাল বলেছেন; অভিযোগগুলি প্রশাসনিক দিক দিয়ে খতিয়ে দেখা 
হচ্ছে। নতুন বোর্ড গঠন করে আমরা তদস্ত করারও চেষ্টা করছি। সুতরাং আমরা মানুষকে . 
ধাপ্লা দিই না, আমরা যেটা পারি সেটা মানুষকে বলি, যেটা পারি না সেটা বলিনা যে, আমরা 
পারব। আমরা কোনও অন্যায়কেই সমর্থন করি না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য 
বামপন্থী রাজনীতি যত দিন থাকব করে যাব। শুধু পশ্চিমবাংলায় নয়, সারা ভারতবর্ষে 
আমরা আমাদের নীতি, আদর্শকে প্রসারিত করবার চেষ্টা করব। এটাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। 
তাই রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করে, বিরোধীদের সংশোধনীগুলোর বিরোধিতা করে আমি 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। | 


শ্রী অমর মুখার্জি ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মহামান্য রাজ্যপালের 
ভাষণের বিরোধিতা করছি। স্যার, আমি শুধু বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা করছি 
না-__আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে রাজ্যপালের যে ভাষণ লিখে দেওয়া হয়েছে সেই ভাষণ মহামান্য 
রাজ্যপাল পাঠ করেছেন। স্যার, আজকে এই যে সরকার আমরা দেখছি, এই সরকার 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষের রায়ের প্রতিফলনের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এই সরকার, এই 
বামফ্রন্ট সরকার কো-র্ডিনেশন কমিটি এবং নন-গেজেটেড পুলিশ সমিতির পরিশ্রমের ফসল। 
সুতরাং আমি আমাদের দলের তরফ থেকে উল্লেখ করতে চাই যে, আজকে পশ্চিমবঙ্গের 
মুখ্যমন্ত্রী হওয়া উচিত কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতার এবং পুলিশশন্মী হওয়া উচিত ছিল 
নন-গেজেটেড পুলিশ কর্মচারিদের নেতার। আজকে এখানে যারা মন্ত্রী হয়েছেন এবং সরকার 
পক্ষের যারা বিধায়ক আছেন তাদের আমি মনে করি নন-গেজেটেড পুলিশ কর্মচারিদের এবং 
কো-অর্ভিনেশন কমিটির নেতাদের কুর্ণিশ করা উচিত। কেন এ কথা বলছি? ভোটার লিস্ট 
তৈরি করা থেকে আরম্ত করে ভোট গণনা পর্যস্ত আমরা যে জিনিস দেখে এলাম তাতে এ 
কথা আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এই সরকার পশ্চিমবঙ্গের মানুষের রায়ের সরকার নয়। 
আমি এই কদিন ধরে সরকার পক্ষের অনেক নেতারই বক্তব্য শুনলাম এবং শুনে মনে হল, 
এই সরকার পশ্চিমবাংলাকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করেছে। কেমন সোনার বাংলা 
হয়েছে, আমি এখানে একটা নমুনা রাখতে চীই। আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়কে অনুরোধ 
করছি, এম এল এ এবং মন্ত্রীদের যেন ট্রেনের ফার্স্ট লাশের কুপোন না দেওয়া হয়। তারা একটু 
খ্রি টায়ারে চেপে যাতায়াত করুন এবং তারা পশ্চিমবাংলার রেলওয়ে স্টেশনগুলো, রেলওয়ে 
হল্টগুলো একটু লক্ষ্য করে দেখুন তাহলেই তারা বুঝতে পারবেন কেমন সোনার বাংলা 
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হয়েছে। আমরা যখন মালদা থেকে কলকাতায় আসি তখন দেখতে পাই প্রতিটি স্টেশনে কম 
পক্ষে ৩০০,৪০০,৫০০ মানুষ বসবাস করছে। আমি বিভিন্ন স্টেশনে নেমে ভেন্ডারদের জিজ্ঞাসা 
করেছি, স্টেশনে দিনের পর দিন লোকসংখ্যা বাড়ছে, না কমছে? তারা বলেছেন, বাড়ছে। 
আর আমাদের সরকার পক্ষের নেতারা বলছেন, পশ্চিমবাংলাকে সোনার বাংলায় রূপাস্তরিত ' 
করেছেন। তাই যদি হবে তাহলে রেলওয়ে প্লাটফর্মে লোকগুলি কোথা থেকে আসলো? 
তারা তো বাংলারই লোক, সোনার বাংলার। তাই বলছি, আপনারা সোনার বাংলা রাখেননি। 

শ্মশানে পরিণত করেছেন। আমি আর একটি কথা বলতে চাই, সবাই মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে চন্দন 
বসুকে দোষ দিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী এবং সি পি এম দলের প্রধান থেকে আরম্ত করে পঞ্চায়েত 
সমিতির চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদের 
কর্মাধ্যক্ষ এবং মন্ত্রীদের পুত্র এবং সরকার পক্ষের এম এল এদের যদি আজকে সি বি 
আইকে দিয়ে এনকোয়ারি করতে দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান 
থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র পর্যন্ত সবাই একই দোষে দোষী। ১৯৭৭ সালে প্রয়াত সি পি 
এমের নেতা বলেছিলেন, ভোটার লিস্টে নাম কাইট্রা দাও। এইভাবে পশ্চিমবাংলার গণতন্ত্র 
প্রেমী মানুষের নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দিয়ে এই ১৯৯৬ সালেও এই সরকার ক্ষমতায় 
এসেছেন। আমি ৫টি ছবি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়ের জন্য নিয়ে এসেছি। এখানে যেসব 
বামপন্থী বন্ধুরা গণতন্ত্রের কথা বলেন__আমরা যারা নির্বাচিত হয়ে এসেছি জনসাধারণের 
রায়ে, সেইসব এলাকার মানুষেরা কি অন্যায় করল যার জন্য তাদের বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া 
হল? আমার কাছে যে ছবিগুলি আছে সেগুলি রতুয়ার ৪টি গ্রামের রতুয়া, ভাটিয়ালি এবং 
শীতলপুর। এই ৪টি গ্রামের ৩০টি লোকের বাড়ি ভেঙে দেওয়া হল। তাদের অপরাধ কি? 
সেইসব লোকগুলি বামপন্থীদের ভোট না দিয়ে কংগ্রেস প্রার্থীদের নির্বাচিত করেছেন? এই 
অপরাধে তাদের বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আমি একটি কথা বলতে চাই, : 
যে চাবুক মারে সে কিন্তু জানে না চাবুকের কি জালা । যে চাবুক খায় সেই কিন্তু জানে। 
একদিন হাত বদল হতে পারে। আজকে এই সরকারের পুলিশ, আপনাদের পঞ্চায়েত, 
আপনাদের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী ভোটের পরে সারা পশ্চিমবাংলায় সন্ত্রাস-এর রাজত্ব কায়েম 
করেছেন। আজকে আমাদের ২২ জনকে খুন করেছে। আমি তার সঙ্গে আর একটি নাম 


যোগ করছি। সেই নামটি হচ্ছে দিললুর বেগম। 
(এই সময়ে মিঃ ডেপুটি ম্পিকার পরবর্তী বক্তার নাম ডাকায় মাইক অফ হয়ে যায়।) 


শ্রী অসিত মিত্রঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ১০ই জুন মাননীয় রাজ্যপাল যে 
ভাষণ রেখেছেন তার উপর যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে আমি তার সম্পূর্ণ 
বিরোধিতা করছি। এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে গিয়ে আজ পর্স্ত যতজন সদস্য বক্তব্য 
(রথেছেন তার মধ্যে আমি ১জন সদস্যের বক্তব্য উদ্ধৃত করে আমার বক্তব্য শুরু করতে 
চাই: সেই বক্তার নাম হচ্ছে মাননীয় সদস্য শ্রী মুস্তাফা বিন কাশেম। তিনি বললেন, ভাবতে 
লজ্জা লাগে, আমরা বিংশ শতাব্দী অতিক্রম করতে যাচ্ছি। কংগ্রেস এখন পর্যন্ত ১০০ জন 
সদসা নিয়ে বিধানসভায় আসতে পারলেন না। এই বিধানসভায় আপনাদের যিনি নেতা তথা 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তারও গণতান্্ের অগ্নি পরীক্ষায় একটা দিন ছিল, যেদিন ডাক্তার বিধানচন্ত্র 
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রায় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন-_-আজকে ৮২ জন সদস্যকে উপেক্ষা করে বিংশ শতাব্দী লজ্জা 
বলছেন- সেই ১৯৫৭ সালে ১৪ জন সদস্য নিয়ে আপনারা এই পাশে বসে থাকতেন। 
তখন কিন্তু কংগ্রেস শাসক দল আপনাদের উপেক্ষা করেনি। এটাই গণতন্ত্রের নিয়ম ছিল। 
আমার মনে হয় লজ্জা সেখানে নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার সামনে : 
বলতে চাই, লজ্জা হল বিংশ শতব্দীর এই যে ১৯ বছর পরেও মাননীয় রাজ্যপাল বলেছেন 
আমরা পাইপড ওয়াটার দিচ্ছি। পাইপড ওয়াটার নয়, প্রত্যেকটা গ্রামে, প্রত্যেকটা শহরে 
টিউবওয়েলগুলো অকেজো হয়ে গেছে। যার ফলে মানুষ পুকুরের জল খেয়ে, নোংরা জল 
খেয়ে বেঁচে আছে। ১৯ বছরের বামফ্রন্টের রাজত্বে এর থেকে লজ্জা আর কিছু নেই। আমরা 
বারবার লক্ষ্য করেছি, আমরা দেখেছি, তারা বলে থাকেন-_একজন সদস্য বললেন আগে 
টি আর ছিল, জি আর, আর কিছু ছিলনা। আর আজকে আমরা গ্রামীণ অর্থনীতিকে এত 
সফল করেছি যে মানুষ নিজেরাই নিজেদের কর্মসংস্থান-এর সুযোগ পাচ্ছে। আমি বামপন্থী 
সদস্য বন্ধুদের অকারণে নিন্দা করব না, আমি তাদের অকারণে সমালোচনা করতে চাই না, 
আপনাদের সাফল্যের খতিয়ান, আপনাদের সাফল্যের দলিল যেখানে আছে সেখানে আমরা 
নিঃসন্দেহে তার প্রশংসা করব, কিন্তু একটা কথা আপনাদের বলতে চাই, মাননীয় রাজ্যপাল 
মহাশয়ের বক্তব্যেও আমরা দেখতে পেলাম না সেই কথা, যে সাফল্য আজকে সারা 
পশ্চিমবাংলার গ্রামীণ উন্নয়নের মাধ্যমে এসেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে আপনারা যদি সাফল্য 
বলে দাবি করে থাকেন তাহলে আপনাদের উল্লেখ করতে হবে যে ৬৪ সালে প্রথম নির্বাচন 
হয়ে যাবার পর ৭৫ সালে পঞ্চায়েতের যে আযামেন্ডমেন্ট বিল তৈরি হয়েছিল, সেই আ্যামেন্ডমেন্ট . 
বিল সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের রাজত্বে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নাম নেই, ওখানে সুব্রত মুখার্জির নাম 
আছে, তিনি বর্তমান এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নতুন করে তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন। সেই 
বন্দোবস্ত অনুযায়ী পঞ্যয়েত নির্বাচন হয়েছে। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ নেই, জওহর 
রোজগার যোজনার কথা। আজকে বারবার আমরা বলি ৮০ পারসেন্ট টাকা দিল্লি দেয়, 
আপনারা ২০ পারসেন্ট টাকা অনেক সময় রাজ্য না দিতে পারার জন্য সেই টাকা ফেরত 
চলে যায়। অথচ সেই জওহর রোজগার যোজনা প্রথম যখন ইন্ট্রোডিউসড হল, তখন 
আপনারা স্লোগান রেখেছিলেন জওহর রোজগার যোজনা রাজীব গান্ধীর ছলনা। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে জিজ্ঞাসা করুন বামফ্রন্টের মাননীয় সদস্যদের আজকে ওরা বলবেন 
ওটা রাজীব গান্ধীর ছলনা নয়, জওহর রোজগার যোজনা ওটা ছাড়া আর বাঁচব না। ওটা 
ছাড়া ওদের বাঁচার কোনও পথ নেই। আমরা আজকে তাই আপনাদের কাছে রাজ্যপালের 
ভাষণের বিরোধিতা করে আমি একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। শুধুমাত্র কৃষির ক্ষেত্রে নয়, 
শুধু মাত্র গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে নয়, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন সম্পর্কে নানারকম নাটক ওরা 
তৈরি করলেন। এক সময় শিল্পমন্ত্রীকে দিয়ে নতুন করে ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করার চেষ্টা করা হল, 
এই করতে করতে আমরা হলদিয়ার কথা শুনলাম, আমরা পেন্রো-কেমিক্যালের কথা শুনলাম, 
পেট্রো কেমিক্যাল তৈরি হল না। সামনে নির্বাচন এসে গেল, আমরা দেখলাম নতুন পদ্ধতি 
তৈরি হচ্ছে। সেই নতুন পদ্ধতি কি, সোমনাথ চট্রোপাধ্যায়কে নিয়ে এসে শিল্প নিগম তৈরি 
করা হল। সেই নাটকে আবার নতুন নায়ক এলেন, তারনাম সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় সেই শিল্প 
নিগমের কাজ কি, বাইরে থেকে পুঁজিপতি আনতে হবে, দেশের শিল্প তৈরি. করতে হবে। 
পুঁজিবাদী কাঠামো ও সাম্রাজ্যবাদী বিরোধিতার কথা বলেছিলেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সেদিনের 
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ছাত্র আন্দোলন করেছি। পরবর্তী পর্যায়ে অপনারা মোগান দেন? মাকদামারা গো বাক সর 
দমদম? আপনারা বলেননি কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রের হাতিয়ার? ম্যাকনামারাকে কলকাতার 
এয়ারপোর্টে ঢুকতে দেব না, আপনারা সেদিন এই কথা বলেছিলেন। কারা সাম্রাজ্য রাষ্ট্রে 
বিরোধিতা করছে? কারা কংগ্রেসকে সাম্রাজ্যবাদ বলছে? কারা কংগ্রেসের কাঠামোকে পুঁজিবাদী 
কাঠামো বলছে? আপনাদের এই রাজ্যপালের ভাষণে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে, আগামি 
দিনে ৫২০ কোটি টাকা স্বাস্থ্য দপ্তর ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের কাছ থেকে পাচ্ছে। এই কথা জানাবার 
পরেও মাননীয় সদস্যবদ্ধুগণ বামফ্রন্টের, তারা কি এই কথা বলবেন, আপনারা আজ সেই 
জায়গায় আছেন, যে জায়গায় দাঁড়িয়ে একদিন বলতেন কংগ্রেসকে পুঁজিবাদী কাঠামোর শরিক 
কংগ্রেসকে বলতেন সাম্রাজ্যবাদী কাঠামোর শরিক। আপনারাও তো আজকে সেই জিনিস 
করছেন। শিল্পের ক্ষেত্রে আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে পুঁজিপতি যারা এখানে শিল্প তৈরি 
করবেন, তাদের বক্তব্য অনুযায়ী আমি আপনাদের কাছে শুধু এইটুকু বলতে চাই, মিঃ জে 
গডরেজ বলেছিলেন যে এখানে শাসনতান্ত্রিক সমাজ সংস্কার সম্পকীয় সি আই এ যে ব্যাক 
গ্রাউন্ড পেপারে তিনি বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে শিল্প স্থাপনে অনুমতি পেতে হলে ১১টা 
এজেন্সির সঙ্গে ৪৬ দফা ক্লিয়ারেন্স দরকার। তা নাহলে এখানে শিল্প তৈরি করা যাবে না, . 
হেজিটেট করার ফলে পশ্চিমবাংলায় বিদেশি পুঁজি আসেনি। মাত্র ৩৪টা এখানে এসেছিল 
এবং তাতে মাত্র ৯ কোটি টাকার পুঁজি বিনিয়োগ হয়েছিল। যেখানে মহারাষ্ট্রে লগ্নি হয়েছিল 
১৯০টি, ১২২টি দিল্লিতে এবং তামিলনাড়ুতে হয়েছিল ১১২টি। তাই আমি আপনার কাছে 
এইটুকু অনুরোধ করে বলতে চাই, এরা বারবার ক্ষমতায় আসছে, ক্ষমতায় আসার কারণ 
কাজ নয়,__বিকেকানন্দকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি যখন বিদেশে গিয়েছিলেন যে আপনি 
বলতে পারেন ব্রিটিশ এতদিন ভারতবর্ষে আছে কি করে? ভালো কাজ নিশ্চয়ই তারা করছে? 
বিবেকানন্দ বলেছিলেন না, উইথ দি হেলপ অব থ্রী বিজ, তারা রাজত্ব করছে। এই তিনটে 
“বি” হচ্ছে ফার্স্স “বি” স্টান্ডস ফর বাইবেল, সেকেন্ড “বি” স্ট্যান্ডস ফর ব্রান্ডি, থার্ড “বি, 
স্টান্ডস ফর বেয়নেট। আর স্যার, এই বামফ্রন্ট সরকার চলছে তিনটি টি'-এর সাহায্যে। টি 
ফর ট্যাকটিক্স, টি ফর টেম্পটেশন, টি ফর টরচার। এরা পশ্চিমবঙ্গে বার বার যে ক্ষমতায় 
আসছে সেটা জনকল্যাণমূলক কাজ করার জন্য নয়, তারা ক্ষমতায় আসছেন এই তিনটি 
“টি-এর সাহায্য। এই কথা বলে, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদজ্ঞাপক 
প্রস্তাব এসেছে তার বিরোধিতা করে এবং আমাদের দলের পক্ষ থেকে আনা সংশোধনীগুলি 
সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। | 

[4-50-__ 5-00 71%.] 

শ্রী অমর চৌধুরি $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে 
ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে তা সমর্থন করে এবং বিরোধীদলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত 
অযৌক্তিক বক্তব্য রাখা হয়েছে তার প্রতিবাদ করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, 
ন্্মাহ। পক্ষ থেকে যেসব অযৌক্তিক বক্তব্য রাখা হয়েছে আমি সেগুলি খন্ডন করার চেষ্টা 
করব। বিরোধীদলের একজন বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন যে, “মালদহ স্টেশনে লোকজন 
শুয়ে থাকে। তিনি আরও বললেন, এই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দিনের পর দিন আরও দরিদ্র 
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হচ্ছে। স্যার, একথা ঠিকই যে কিছু লোক স্টেশনে থাকে। তার কারণ হচ্ছে আমাদের দেশে 
কংগ্রেস যে ধনবাদী অর্থনীতি চালিয়ে গিয়েছেন এটা তারই ফল। এসব যে তাদেরই সৃষ্টি 
সেটা যেন তারা মনে রাখেন। সঙ্গে সঙ্গে তাদের বলব, কংগ্রেসিরা যেন একথাটা মনে রাখেন 
যে, আজ আর পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চল থেকে গরিব মানুষরা শহরে এসে ভিড় করেন না, 
তারা গ্রামে থাকারই চেষ্টা করেন কারণ গ্রামেই তারা রুজি রোজগারের সুযোগ পান। 
দ্বিতীয়ত ওরা বলেছেন যে, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আমলে পঞ্চায়েত আইন হয়েছে ইত্যাদি। 
সিদ্ধার্থ রায় পঞ্চায়েত আইন করেছিলেন কিন্তু পঞ্গায়েতের নির্বাচন করার সাহস পান নি। 
১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৮ সালে কমরেড দেবব্রত ব্যানার্জি 
যখন এই পঞ্চায়েত দপ্তরের মন্ত্রী হন তখন তিনিই সঙ্গে সঙ্গে এই পঞ্চায়েতের নির্বাচনের 
ব্যবস্থা করেন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে সাধারণ মানুষের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার যে 
নীতি বামফ্রন্ট সরকার গ্রহণ করেছেন সেই নীতি অনুসরণ করেই বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত 
নির্বাচন করে সাধারণ মানুষের হাতে ক্ষমতা তুলে দিলেন। এই কাজ বামফ্রন্ট সরকার 
করলেন তার কারণ সাধারণ মানুষের উন্নয়নের কাজ যাতে সাধারণ মানুষই করতে পারেন। 
স্যার, আজ ভারতবর্ষ একটা ক্রশরোডের মধ্যে দিয়ে চলেছে। এখানে একটা সাম্প্রদায়িক, 
শক্তি বিকল্প শক্তি হিসাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সেই শক্তি হল বি জে পি। আজ জাতীয় 
স্তরে তারা সামনের সারিতে আসার সুযোগ পেয়ে গিয়েছে। এরজন্য দায়ী হচ্ছে কংগ্রেস 
সরকার। আমি উদাহরণ দিয়ে এবং যুক্তি দিয়ে আমার কথার যৌক্তিকতা প্রমাণ করব। আমি 
প্রমাণ করব কিভাবে কংগ্রেস ধীরে ধীরে চক্রান্ত করে বি জে পিকে তুলে আনার জন্য 
সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। তারা জানত যে এ দেশে যে পুঁজিবাদী অর্থনীতি নিয়ে 
তারা চলেছেন তাতে তারা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যে সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তার 
সমাধান করতে পারবে না, তাদের অভাব অভিযোগ দূর করতে পারবে না। তার ফলে 
মানুষের পুঞ্জিভূত বিক্ষোভ বেড়ে চলবে, গণ আন্দোলন হবে, মানুষ বিদ্বোহ করবে। এর 
মোকাবিলা করার জন্য এবং ভাওতা দিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য কংগ্রেসে 
ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে এইভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে তুলে আনলেন। এই যে কক্ট্রাড্রিকশন তার 
ফল খারাপ হবে। ধণিক শ্রেণীর স্বার্থেই এইভাবে কংগ্রেস ধীরে ধীরে একটা বিকল্প স্বৈরাচারী 
শক্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। স্বাধীনতার পর আমরা দেখতে পাই যে রামজন্মভূমির কথা 
উঠেছে, পরে বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে বি জে পি-র সামনে একটা সুযোগ করে দেওয়া 
হল। ৪৭ সালের পর থেকেই সচতুর ভাবেই এই সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। নেহেরুর 
আমলে জি বি পঙ্থ যখন ইউ পি-র মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন রামলালার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল রাতের অন্ধকারে। ৭০-এর দশকে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে জমি অধিগ্রহণ করা 
হয়েছিল, ৮০-এর দশকে, রাজীব গান্ধী সেখানে শিলান্যাস করেছিলেন। পরবর্তীকালে ৯০-এর 
দশকে নরসিমা রাও-এর আমলে বাবরি মসজিদকে ধুলিস্যাৎ করা হয়েছিল। এই যে ৪টি 
50856 এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ধীরে ধীরে এইভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পরিকল্পিত 
ভাবে মাথাচাড়া দেবার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেস দাবি করছেন যে ওরা এবার 
ভোট বেশি পেয়েছেন। হ্যা, কিছু ভোট পেয়েছেন কিন্তু কাদের ভোট পেয়েছেন? গত নির্বাচনে 
কংগ্রেসের ভোট ১১ পারসেন্ট বি জে পি পেয়েছে। এবারে বি জে পি-র ৬ পারসেন্ট ভোট 
কংগ্রেস খ্রেয়েছে। এই যে কংগ্রেস থেকে বি জে পি-তে যাওয়া এবং বি জে পি থেকে 
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কংগ্রেসে আসা, এর থেকে প্রমাণিত হয় যে কংগ্রেস বি জে পি-র মধ্যে একটা শ্রেণীগত 
অতীত রয়েছে। এটা কংগ্রেসেরই কালচার। এই মানসিক প্রস্তুতি একটা অংশ তারা নিয়েছিলেন। . 
আজকে এই অবস্থার জন্য কংগ্রেসই দায়ী। কাজেই আপনাদের বলব যে, আমাদের যে বিকল্প 
জনশ্তির স্বার্থে যে বিকল্প পরিকল্পনা, সেই বিকল্প পরিকল্পনার সঙ্গে আপনারা হাত মেলান 
পশ্চিমবঙ্গকে গড়ে তোলার জন্য। আজকে বামফ্রন্ট যে পরিকল্পনা নিয়ে চলেছে, গরিব 
মানুষের জন্য যে সব কাজ করে চলেছে, সেজন্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বামফ্রন্ট সরকারকে 
আবার জয়যুক্ত করেছেন। আপনারা চেষ্টা করেও জনগণ থেকে এই সরকারকে বিচ্ছিন্ন 
করতে পারবেন না। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ বামফ্রন্টকে পরপর ৫বার নির্বাচিত করেছেন। 
সাধারণ মানুষের সমর্থনে তারা আবার ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। আপনারা পুরুলিয়ায় অন্ত্ 
সম্ভার বর্ষণ করলেন। এটা তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। তারা 
পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক অস্ত্র সম্ভার বামফ্রন্ট বিরোধী শক্তির হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন 
যাতে নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গে একটা অরাজকতার সৃষ্টি হয়, আবার একটা আসাম, 
একটা পাঞ্জাব, এখানে আপনারা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন আপনারা মনে রাখবেন, কেন্দ্রীয় 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী চিঠি লিখেছিলেন এই অস্ত্র বর্ষণ সম্পর্কে জানতে। 
মুখ্যমন্ত্রীকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে যে চিঠি দিয়েছিল তার ফটোস্ট্যাট কপি স্টেটসম্যান 
পত্রিকায় বেরিয়েছিল। তাতে বলা আছে যে, কিভাবে অস্ত্র আসবে কোথায় পড়বে, কোন 
' পথে আসবে ইত্যাদি সম্পর্কে। আমার প্রন্ন হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার যখন এটা জানতেন 
তাহলে আগে থেকে তারা এই সম্পর্কে ব্যবস্থা নেন নি কেন? এই দায়িত্ব কার ছিল? 
পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী বিরোধী শক্তির হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছিল এখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি 
করার জন্য, অরাজকতা সৃষ্টি করার জন্য। তারা ভেবেছিলেন যে নির্বাচনের আগে তারা যদি 
এসব করতে পারে তাহলে এর থেকে তারা ফায়দা লুঠতে পারবে। কিন্তু জনগণ আপনাদের 
সে গুড়ে বালি দিয়েছে। আজকে কংগ্রেসের এই সব চক্রান্তের কথা বুঝতে হবে। আপনারা 
নির্বাচনে রিগিংয়ের কথা বলছেন। আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত। ১৯৭২ সালের কথা 
আপনারা ভুলে গেছেন। আপনারা পশ্চিমবঙ্গের লোক নন? আমি ১৯৬২ সালে বৌবাজারের 
নির্বাচনের সময়ে যে ঘটনা ঘটেছিল সেটা এখানে উল্লেখ করছি। সেখানে আমাদের তৎকালীন 
প্রার্থী ছিলেন যতীন চক্রবর্তী মহাশয়, আর কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন প্রতাপচন্ত্র চন্দ। আমরা 
ভলানটিয়ার ছিলাম। নির্বাচনের দিন অর্থাৎ শেষ রাব্রে পুলিশের সাহায্যে কংগ্রেসের গুণ্ডা 
বাহিনী আমাদের তুলে নিয়ে গেল। আপনাদের এই সব কথা মনে রাখতে হবে। আপনারা 
রিগিং বলে চিৎকার করছেন। আমাদের রিগিংয়ের দরকার হয় না। আমাদের মানুষ সমর্থন 
করেছে এবং তার প্রমাণ আপনারা পেয়েছেন। কংগ্রেসেরই রিগিংয়ের দরকার হয়। মানুষ 
আমাদের সমর্থন করার কারণ আছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে এই সরকার উন্নয়নের . 
পথ দেখিয়েছে। উন্নয়নমূলক কাজে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করেছে। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে 
সাধারণ মানুষের হাতে জমি গৌছে দিয়েছে। তারা আজকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। এই 
কাজের মধ্যে দিয়ে আজকে গ্রামের রুর্যাল ইকনমিক চেহারা পাল্টে গেছে। আজকে অবস্থার 
পরিবর্তন হয়েছে। এখন মানুষ আর রিলিফ চায় না। এখন মানুষের কাছ থেকে উন্নয়নমূলক 
দাবি আসছে। এখন তারা গ্রামে রাস্তা চাইছে, বিদ্যুৎ চাইছে। তারা এখন আর রিলিফের জন্য 
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আসেনা । এছাড়া মনে রাখবেন, পুঁজিবাদি ব্যবস্থাপনায় কংগ্রেস দেশে যে অর্থনীতি চালু করেছে 
সেই ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারব না। অতীতেও 
একথা আমরা বারবার বলেছি। তবুও আমরা আজকে ২০ বছর ধরে আমাদের সীমিত 
ক্ষমতার মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্য যতটুকু করা সম্ভব সেটা করার চেষ্টা করেছি। এই যে 
পুঁজিবাদি অর্থনীতি, এর মধ্যে স্ববিরোধিতা রয়েছে, কিন্তু তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের 
উন্নয়নমূলক কাজ করতে হচ্ছে কিন্তু সেক্ষেত্রে জনমুখি উন্নয়নের পথে বাধা আসছে। সুতরাং 
সমাজতান্ত্রিক যে অর্থনীতি সেই অর্থনীতি দেশে যতদিন না গড়ে উঠবে ততদিন মানুষের 
মৌলিক সমস্যাগুলি সমাধান আমরা ঠিকভাবে করতে পারব না সে ব্যাপারে আমরা সচেতন। 
তবুও মানুষের স্বার্থে যতটুকু করা যায় তার চেষ্টা আমরা করছি এবং তারই জন্য সাধারণ 
মানুষ আমাদের সমর্থন করছেন এটা মনে রাখতে হবে। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ওরা এখানে নারী ধর্ষণের কথাটা তুলেছেন। আমি একটি 
পত্রিকা তুলে দেখাচ্ছি, এতে বলেছে__দমদম টাউন কংগ্রেসের এক নেতা, নাম সুজিত 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বাড়ির পরিচারিকাকে ধর্ষণ করে পালিয়ে গেছেন দমদম ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি 
থেকে। গত ১৬ তারিখের কাগজটা দেখুন তাতে সংবাদটা আছে। তার এই কাজের জন্য 
কংগ্রেসের লজ্জিত হওয়া উচিত। একথা বলে আমাদের উন্নয়নমূলক কাজের সমার্থক যে 
রাজ্যপালের ভাষণ তাকে সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী অশোককুমার দেব ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ১০ই জুন মাননীয় রাজ্যপাল 
যে ভাষণ দিয়েছেন তার আমি বিরোধিতা করছি এবং কেন বিরোধিতা করছি সে তথ্যও 
তুলে ধরছি। যে সমস্ত কংগ্রেস কর্মী নির্বাচনের আগে এবং পরে বামফ্রন্ট এবং পুলিশের 
হাতে নিহত হয়েছেন তাদের কথা এই ভাষণে তুলে ধরা উচিত ছিল। আমি তাদের আত্মার 
শাস্তি কামনা করি। দ্বিতীয়ত আপনি জানেন, পশ্চিমবঙ্গে ওয়াকফ প্রাপারি নিয়ে সি পি এম 
দল ছিনিমিনি খেলছেন। রাজ্যপালের ভাষণে তারা স্বীকারও করেছেন যে, এক্ষেত্রে দুর্নীতি 
রয়েছে। ২০০ কোটি টাকার ওয়াকফ প্রপার্টি ওরা লুঠ করেছেন। কিন্তু রাজ্যপালের ভাষণে 
তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির কোনও নির্দেশ নেই। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাজ্যপাল তাদের চুরি 
করবার সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু আমি মনে করি, এর প্রতিকার হওয়া দরকার। রাজ্যপালের 
ভাষণে বলা হয়েছে যে, পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু আজকে 
এলাকায় দেখছি, কেউ জল বা বিদ্যুৎ কিছুই পাচ্ছেন না। আজকে বজবজসহ পশ্চিমবঙ্গের 
অনেক জায়গায় জল কিনতে হচ্ছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, গত ১৯ বছরে পানীয় জলের 
কোনও সুব্যবস্থা হয়নি, বিদ্যুতেরও কোনও ব্যবস্থা হয়নি। এর আগে বজবজে একটি এমপ্রয়মেন্ট 
এক্সচেঞ্জ ছিল, কিন্তু সেটা তুলে বেহালায় নিয়ে আসা হল। কিন্তু আমি মনে করি, এমপ্রয়মেন্ট 
এক্সচেঞ্জটি আগে যে জায়গায় ছিল সেটা সে জায়গাতেই পুনরায় স্থানাস্তরিত করা উচিত। 
মাননীয় রাজ্যপাল স্বাস্থয-ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেছেন যে, এক্ষেত্রে সুযোগটা বাড়াবার চেষ্টা করছেন। 
কিন্তু আমি দেখছি, বজবজে কোনও হাসপাতাল নেই এবং তারফলে যারা মুমূর্ষু রোগী তারা 
চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছেন। তাদের কলকাতায় নিয়ে এলেও হাসপাতালে ভর্তি করা 
যায় না। এসমস্ত কথা রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ করা উচিত ছিল। বজবজ এলাকায় 
যানবাহনেরও প্রচন্ড অসুবিধা রয়েছে এবং তারজন্য অনেক রোগীকে কলকাতায় নিয়ে আসা 
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যায় না সময়মতো। তারজন্য এ অঞ্চলে যানবাহনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। মাননীয় 
রাজ্যপাল তার ভাষণে বলেছেন বিচারকদের বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। সাথে সাথে আমি 
বলব আমাদের রাজ্যে ৫০ হাজার আইনজীবী আছে, তাদের বসার জায়গা নেই, কোর্টে দেখা 
যায় আমাদের আইনজীবীরা কেউ চায়ের দোকানে কেউ বটতলায় বসে আছেন। মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে আইনজীবীদের বসার ব্যাপারে কোনও কথা থাকলে ভালো হত। গত 
১৯ বছরে এই রাজ্যের আইন-মধ্য কোনও কাজ করেন নি, শুধু বড় বড় কথা বলে গেছেন 
আর পি পি-দের বেআইনি ভাবে নিয়োগ করে গেছেন। স্যার, আমার এলাকায় অনেক নন- 
বেঙ্গলি আছে। আমাদের এখানে ৫টি জুট মিল আছে। সঙ্গত কারণে এই এলাকায় যদি 
একটা হিন্দিভাষী স্কুল থাকত তাহলে ভালো হত। এই ব্যাপারে আমি আগেই বলেছি। 
রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে এই ব্যাপারে কোনও উল্লেখ নেই। এখানে একটা হিন্দি মাধ্যমিক : 
স্কুল হলে ভালো হয়। সব জিনিসকে এইভাবে যদি এড়িয়ে যাওয়া হয় তাহলে আমাদের 
পক্ষে কোনও কাজ করা সম্ভব হবে না। আমরা লক্ষ্য করলাম আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে যে কথা 
বলা হয়েছে সেই কথাই রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে বসে 
চিৎকার করলে কোনও কাজ হবে না। গ্রামবাংলার যারা এম এল এ তাদের অনেক সমস্যা 
আছে, সেই কথা এখানে তাদের তুলে ধরা উচিত এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করা উচিত। 
আপনারা বলছেন কংগ্রেস আমলে কি করেছে। কংগ্রেস আমলে এ বি এ গনিখান চৌধুরি 
কিছু না করুক গ্রামের উন্নয়ন করেছে, গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছে দিয়েছে। এই সরকার আসার পর 
সেটাকে ধরে রাখতে পারে নি, কোনও কাজ করতে পারে নি। রাজ্যপাল বলে গেলেন আর 
আপনারা তাকে হাততালি দিয়ে সমর্থন করে গেলেন, কংগ্রেসিরা যা বলল তার বিরোধিতা 
করে গেলেন, এই করলে কোনও কাজ হবে না। কংগ্রেস যে কাজ করতে পারে নি সেই 
কাজ আপনারা করে দেখান। রাজ্যপালের ভাষণের মধো সেই রকম কাজের কোনও ইঙ্গিত 
নেই। সেই জন্য আমি রাজ্যপালের ভাষণের বিরোধিতা করছি। কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে 
যে সংশোধনী আনা হয়েছে তাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আশা করি আমি যে পয়েন্ট 
গুলির কথা বললাম সেইগুলি রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে যুক্ত করা হবে এবং আমার . 
এলাকার মানুষ আশা করতে পারে যে তাদের একটা সন্তোষজনক ব্যবস্থা হবে। 


[5-10-__5-20 চ..] 


শ্রী সেখ দৌলত আলি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে 
ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে আমি তার বিরোধিতা করছি। বিরোধিতা করছি এই কারণে যে 
তার ভাষণের মধ্যে দেখলাম পশ্চিমবাংলার নির্বাচন নাকি শান্তিপূর্ণ হয়েছে। নির্বাচন মানে কি 
শুধু ভোট দেওয়া? ভোট দেওয়া? ভোট দেওয়ার পর ভোট গণনা এবং তার পরবর্তী অংশ 
কি নির্বাচনের অঙ্গ নয়? নির্বাচনের শেষে আমাদের এই রাজ্যে যদি শাস্তি পূর্ণ অবস্থা 
থাকত তাহলে না হয় বুঝতাম, চিন্তা করতাম যে আজকে নির্বাচন শাস্তিপূর্ণ হয়েছে। কিন্ত 
তা তো হয় নি। সুতরাং আংশিক সামান্যতম সাফল্য তুলে ধরে সাফল্যের দাবি করতে 
পারেন না। রাজ্যপালের ভাষণে এই কথা আছে বলে আমি বিরোধিতা করছি। স্যার, এখানে 
মৎস্য বিভাগ সম্পর্কে অনেক ভাল ভাল কথা শুনলাম, আমরা নাকি মাছে অনেক লাভ 
করেছি, এই হাউসের ফ্লোরে আমি এই কথা শুনলাম। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলি মাছ আজকে 
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আসেনা । এছাড়া মনে রাখবেন, পুঁজিবাদি ব্যবস্থাপনায় কংগ্রেস দেশে যে অর্থনীতি চালু করেছে 
সেই ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারব না। অতীতেও 
একথা আমরা বারবার বলেছি। তবুও আমরা আজকে ২০ বছর ধরে আমাদের সীমিত 
ক্ষমতার মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্য যতটুকু করা সম্ভব সেটা করার চেষ্টা করেছি। এই যে 
পুঁজিবাদি অর্থনীতি, এর মধ্যে স্ববিরোধিতা রয়েছে, কিন্তু তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের 
উন্নয়নমূলক কাজ করতে হচ্ছে কিন্তু সেক্ষেত্রে জনমুখি উন্নয়নের পথে বাধা আসছে। সুতরাং 
সমাজতান্ত্রিক যে অর্থনীতি সেই অর্থনীতি দেশে যতদিন না গড়ে উঠবে ততদিন মানুষের 
মৌলিক সমস্যাগুলি সমাধান আমরা ঠিকভাবে করতে পারব না সে ব্যাপারে আমরা সচেতন। 
তবুও মানুষের স্বার্থে যতটুকু করা যায় তার চেষ্টা আমরা করছি এবং তারই জন্য সাধারণ 
মানুষ আমাদের সমর্থন করছেন এটা মনে রাখতে হবে। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ওরা এখানে নারী ধর্ষণের কথাটা তুলেছেন। আমি একটি 
পত্রিকা তুলে দেখাচ্ছি, এতে বলেছে__দমদম টাউন কংগ্রেসের এক নেতা, নাম সুজিত 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বাড়ির পরিচারিকাকে ধর্ষণ করে পালিয়ে গেছেন দমদম ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি 
থেকে। গত ১৬ তারিখের কাগজটা দেখুন তাতে সংবাদটা আছে। তার এই কাজের জন্য 
কংগ্রেসের লজ্জিত হওয়া উচিত। একথা বলে আমাদের উন্নয়নমূলক কাজের সমার্থক যে 
রাজ্যপালের ভাষণ তাকে সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী অশোককুমার দেব ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ১০ই জুন মাননীয় রাজ্যপাল 
যে ভাষণ দিয়েছেন তার আমি বিরোধিতা করছি এবং কেন বিরোধিতা করছি সে তথ্যও 
তুলে ধরছি। যে সমস্ত কংগ্রেস কর্মী নির্বাচনের আগে এবং পরে বামফ্রন্ট এবং পুলিশের 
হাতে নিহত হয়েছেন তাদের কথা এই ভাষণে তুলে ধরা উচিত ছিল। আমি তাদের আত্মার 
শাস্তি কামনা করি। দ্বিতীয়ত আপনি জানেন, পশ্চিমবঙ্গে ওয়াকফ প্রাপারি নিয়ে সি পি এম 
দল ছিনিমিনি খেলছেন। রাজ্যপালের ভাষণে তারা স্বীকারও করেছেন যে, এক্ষেত্রে দুর্নীতি 
রয়েছে। ২০০ কোটি টাকার ওয়াকফ প্রপার্টি ওরা লুঠ করেছেন। কিন্তু রাজ্যপালের ভাষণে 
তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির কোনও নির্দেশ নেই। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাজ্যপাল তাদের চুরি 
করবার সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু আমি মনে করি, এর প্রতিকার হওয়া দরকার। রাজ্যপালের 
ভাষণে বলা হয়েছে যে, পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু আজকে 
এলাকায় দেখছি, কেউ জল বা বিদ্যুৎ কিছুই পাচ্ছেন না। আজকে বজবজসহ পশ্চিমবঙ্গের 
অনেক জায়গায় জল কিনতে হচ্ছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, গত ১৯ বছরে পানীয় জলের 
কোনও সুব্যবস্থা হয়নি, বিদ্যুতেরও কোনও ব্যবস্থা হয়নি। এর আগে বজবজে একটি এমপ্রয়মেন্ট 
এক্সচেঞ্জ ছিল, কিন্তু সেটা তুলে বেহালায় নিয়ে আসা হল। কিন্তু আমি মনে করি, এমপ্রয়মেন্ট 
এক্সচেঞ্জটি আগে যে জায়গায় ছিল সেটা সে জায়গাতেই পুনরায় স্থানাস্তরিত করা উচিত। 
মাননীয় রাজ্যপাল স্বাস্থয-ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেছেন যে, এক্ষেত্রে সুযোগটা বাড়াবার চেষ্টা করছেন। 
কিন্তু আমি দেখছি, বজবজে কোনও হাসপাতাল নেই এবং তারফলে যারা মুমূর্ষু রোগী তারা 
চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছেন। তাদের কলকাতায় নিয়ে এলেও হাসপাতালে ভর্তি করা 
যায় না। এসমস্ত কথা রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ করা উচিত ছিল। বজবজ এলাকায় 
যানবাহনেরও প্রচন্ড অসুবিধা রয়েছে এবং তারজন্য অনেক রোগীকে কলকাতায় নিয়ে আসা 
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কৃতিত্বে সেই আলো আজকে কোথায় চলে গেছে? শিক্ষার কথায় ভাষণের মধ্যে দিয়ে 
সম্প্রসারণের দাবি করেছেন। দাবি যাই করুন না কেন, গ্রামের বুকে আজকে বাস্তব সত্য 
হচ্ছে এই যে, ৬০ বছরে শিক্ষক অবসর গ্রহণ করবেন, এই সার্কুলার যাওয়ার পরে 
আমাদের ডায়মন্ড হারবারের অনেক প্রাইমারি স্কুল আছে যেখানে কোনও টিচার নেই। সেখানে 
রিটায়ার্ড টিচারকে দিয়ে বা ছাত্ররা গিয়ে গড়াচ্ছে ছেলেমেয়েদের। সাবাশ আমাদের বামফ্রন্ট 
সরকার। আমাদের শিক্ষার প্রসারতার যে কথা বলা হয়েছে, সেইক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে 
সাক্ষরতা কোথাও বাড়েনি। আপনারা সেখানে ক্লাশ ফোরের ছাত্রদের নিয়ে মিছিল করে বলে 
দিলেন যে, আমরা সাক্ষরতার ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছি। ওরা বললেন যে সুস্থ, সুষ্ঠু সংস্কৃতি 
পরিষদ নাকি ওরা গঠন করেছেন, কিন্তু আমরা কি দেখলাম সুস্থ, সুষ্ঠ সংস্কৃতির নামে অন্য 
কিছু চলছে। সেইকারণে মাঝে মধ্যেই কলকাতায় গণমাধ্যমগুলোতে যাত্রা হয়, আবার গণসংগঠন 
করেছেন সেখানেও থিয়েটার, নাটক ইত্যাদি হয়ে থাকে, আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলুন তো 
সেগুলো কি সত্যি সংস্কৃতিকে রক্ষা করছে? আজকে এমনভাবে আপনারা সংস্কৃতিকে নিয়ে 
গেছেন যে, তাকে সংহার করার ব্যবস্থা করেছেন এবং একথা আপনারা অস্বীকার করলেও 
ভবিষ্যতে এটাই কিন্তু বুমেরাং হয়ে আপনাদের কাছে আসবে। তারপরে শাস্তিশৃঙ্খলার প্রশ্নে 
একথা বলতে পারি যে, আজকে গ্রামেগঞ্জে নারী ধর্ষণ থেকে আরম্ভ করে জননী, জায়া, 
ভগিনীদের উপরে যেভাবে অত্যাচার চলছে তাতে কবি সুকাস্তের একটি কবিতার কয়েকটি 
লাইন পড়ে শেষ করব-_ 


সেকথা কি আমি জীবন-মরণে কখনও ভুলতে পারি? 
আদিম হিংত্র মানবিকতা যদি আমি কেউ হই, 
স্বজন হারান শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবোই।” 


এইকথা বলে রাজ্যপালের ভাষণের উপরে যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে তার 
বিরোধিতা করে, আমাদের আনীত কাটমোশনকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[5-20-- 5-30 7৬. 


শ্রী কিরীটি বাগদী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে 
দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার গত ২০ বছরের যে সাফল্যগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তাকে 
পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আজকে বামফ্রন্টের আমলে গ্রামের 
পিছিয়ে পড়া মানুষ, ক্ষেত-মজুর শ্রেণী মেরুদণ্ড সোজা করে মাথা উচু করে দাঁড়াতে শিখেছে। 
আজকে তাদের রুচিবোধের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, তারা আজকে ঘরবাড়ি বাধতে শিখেছে। . 
হন্যে হয়ে তাদের আজকে কাজের জন্য ঘুরে বেড়াতে হয় না। তারা আজকে বলতে শিখেছে 
তাদের গ্রামে রাস্তা, বিদ্যুৎ কবে হবে। তারা সুস্থ হয়ে বাঁচতে শিখেছে। বিশেষ করে এই 
ক্ষেতমজুর, কৃষক শ্রেণী তারা আজকে পঞ্চায়েতে এসেছে, পঞ্চায়েতে তারা আলোচনা করার 
সুযোগ পাচ্ছে, যেটা তাদের কাছে কংগ্রেস আমলে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ছিল। এখন ৫ বছর 
অন্তর নির্বাচন হচ্ছে। সেখানে কংগ্রেস আমলে নির্বাচন বলে কিছু ছিলনা। আজকে বীকুড়ার 
মানুষদের কাজের জন্যে হুগলি, বর্ধমানে যেতে হয় না। নিজের জায়গাতেই বসে কাজ করতে 
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পারছে, ফলে তারা গ্রামে থেকে গ্রামের উন্নতি করতে পারছে। বিগত কেন্দ্রীয় কংগ্রেসি 
সরকারের আমলে ক্ষেত-মজুরদের জন্য স্বকল্যাণ মূলক আইন চালু করার জন্য আবেদন করা 
সত্বেও চালু করা যায় নি। সেখানে ক্ষেত মজুরদের জন্য নির্দিষ্ট মজুরি নির্ঘারণের দরকার 
সেটা মানা হয় নি, কিন্তু আমাদের আমলে তার মূল্য দেওয়া হয়েছে আজকে ক্ষেতমজুরের 
উপর জোতদারদের যে মামলাগুলি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই মামলাগুলির ব্যাপারে অনুরোধ 
উপরোধ করা সত্তেও সেই মামলাগুলি তোলার কোনও ব্যবস্থা হয়নি। আমি মনে করি, সেই 
মামলাগুলি অবিলম্বে তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। সারা বছর ক্ষেতমজুরদের কাজের 
জন্য সেচব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারণ করা দরকার। সাথে সাথে খাল খনন করার দাবিও 
করছি এবং আরও বেশি করে শ্রম দিবস সৃষ্টি করার দিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আমি 
অনুরোধ করব। ক্ষেতমজুরদের পল্লীগুলোতে বিদ্যুৎ এর যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেইগুলো 
ছাড়াও আরও অনেক গ্রামে ষে গ্রামে বিদ্যুৎ যায়নি, সেইগুলিতে বিদ্যুৎ পৌছে দিতে হবে। 
আমি এই দাবিও করছি। আদিবাসী জাতি এবং উপজাতিদের ওবিসি সার্টিফিকেট এর জন্য 
হয়রানি হতে হচ্ছে, বিভিন্ন অফিসে তাদের ঘুরতে হচ্ছে। আশা করব, এইগুলিকে আরও 
সরলীকরণ করা হবে। অতীতে কংগ্রেস আমলে এই সমস্ত শ্রেণীর লোকেরা উপেক্ষিত ছিল, 
কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমরা দেখছি এদের অনেক উন্নতি হয়েছে এবং ক্ষেতমজুরের 
স্বার্থে তারা কাজ করে আসছে। এই কয়েকটি কথা বলে রাজ্যপালের ভাষণ সমর্থন করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী নরেন হীসদা ঃ স্যার, গত ১০ই জুন মাননীয় রাজ্যপাল এই বিধানসভা কক্ষে যে 
ভাষণ দিয়েছেন তাকে কোনও সুস্থ মানুষের পক্ষে বিশেষ করে যারা এস সি, এস টি থেকে 
জিতেছি তাদের পক্ষে সমর্থন করা সম্ভব নয়। তাই আমি এর তীব্র বিরোধিতা করছি। 
আমাদের যে সংশোধনী আমি এনেছি, তার সাথে সাথে বিরোধীদলের পক্ষ থেকে যে 
সংশোধনী আনা হয়েছে সেগুলোকে পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে রাখার চেষ্টা 
করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে আজকে সকালে একটা প্রশ্ন আমি 
তুলেছিলাম আইন মন্ত্রী ও বিচারমন্ত্রীর কাছে যে পশ্চিমবাংলায় ৮জন পি পি ও ২৮ জন 
এ পি পি নিয়োগ করা হয়। তারমধ্যে এস সি, এস টি কজন? প্রম্ন তুলেছিলাম তথাকথিত 
আইন ও বিচার মন্ত্রীর কাছে। তিনি এর জবাব দিতে পারেন নি। তাহলে এর পর আমরা 
কি ভাবব? এস সি, এস টি বিধায়ক বন্ধু যারা আছেন তারাই বা কি ভাবছেন? বন্ধু আমি 
যেটা বলতে চাইছি মাতৃভাষাই মাতৃদুপ্ধী। গত ৭৯ সালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন 
সীওতাল ভাষাভাবী ছেলেমেয়েরা, তাদের নিজম্ব ভাষাতে__-অলচিকি ভাষাতে লেখাপড়া করতে 
পারবে। এই ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। ১৬ বছর কেটে গেছে। একটাও স্কুলে সে সুযোগ 
" দিয়েছেন? বন্ধু, জ্যোতি বসু ১৬ বছর ধরে আদিবাসী তফসিলি মানুষদের সঙ্গে প্রতারণা 
করেছেন। পশ্চিমবাংলার আদিবাসী, তফসিলি মানুষ এটা কোনওদিন বরদাস্ত করবে না। আমি 
যেটা বলতে চাইছি, গ্রামের মানুষ প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে মা ও তার শিশু কাদছে ক্ষুধার জ্বালায় 
কাদছে। আধ গ্লাস মদে সেই ক্ষুধার কান্না বন্ধ করছে। আর ওরা বলছেন উন্নয়ন, নাকি 
বিশাল উন্নয়ন হয়েছে। আমি যেটা বলছি শিক্ষা ব্যবস্থায় নাকি বিশাল উন্নতি হয়েছে। স্যার, 
গ্রামাঞ্চলে যেখানে অনেক আদিবাসী মানুষ বসবাস করে সেখানে নো ডিটেনশন অর্থাৎ 
কোনও ছাত্রকে যদি ফেল করানো হয় তাহলে তার কোমরে পুলিশ দড়ি বাধবে। আমাদের 
ছেলেমেয়েরা যেখানে পড়ছে সেখানে নো ডিটেনশন, সেখানে ইংরাজি তুলে দেওয়া হচ্ছে। 
জ্যোতিবাবুর নাতি ইংরাজিস্কুলে পড়বে কিন্তু আমাদের ছেলেরা কোনওদিন ইংরাজি শিখতে 
পারবে না। ফলে গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ এরা দাসত্ব করবে। এমনই তাদের . 
শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এরা কোনওদিন ডাক্তার হতে পারবে না। চিরস্থায়ী ওদের ভূত্য হয়ে 
থাকবে। মাত্র ২০ ভাগ মানুষ ওই ৮০ ভাগ মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেবে। অর্থাৎ ২০ 
ভাগ মানুষ ৮০ ভাগ মানুষকে পরিচালনা করবে, এমন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছে। 
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আমরা ঝাড়খন্ডীরা ভারতবর্ষের মধ্যে পবিত্র সংবিধানের মধ্যে থেকে পৃথক ঝাড়খন্ড রাজ্যের 
জন্য আন্দোলন করছি। এতে ভারতবর্ষের চৌহদ্দির মধ্যে নতুন রাজ্য করে সাড়ে তিন কোটি 
মানুষের আত্মমর্যাদা, ভূত-ভবিষ্যৎ, ভৌগোলিক সীমা, নিজেদের কুষ্টি-সংস্কৃতিকে বাচাতে পারব। 
কিন্তু বামপন্থীরা ঝাড়খন্তীদের অবমাননা করছে। আমি মাননীয় রাজাপালের ভাষণের বিরোধিতা 
করে আমাদের সংশোধনী প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় ঝাড়খন্ড। 
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শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণকে সমর্থন করে মাননীয় সদসা শ্রী গৌরিপদ দত্ত মহাশয়, যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব 
এনেছেন তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুর করছি। আমাদের রাজ্যে যে নির্বাচন হল, 
সারা দেশে যে নির্বাচন হল তাতে দেখলাম ভারতবর্ষের ৬টা রাজো বিধানসভার নির্বাচনে 
মানুষ বেশির ভাগ জায়গায় রায় দিলেন যারা সরকার পরিচালনা করেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে। 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বামপন্থীদের পুনরির্বাচিত করলেন। পঞ্চমবার বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গের সরকার 
গঠন করে একটা উল্লেখযোগ্য নজির সৃষ্টি করলেন। আমাদের রাজ্যে এই সাফল্য একদিকে 
জনবিরোধী দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেস বিরোধিতা, সাম্প্রদায়িক শক্তি বি জে পি-র বিরোধিতা, সংবাদ 
মাধ্যমের একাংশ যারা লাগাতার ভাবে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করেছিলেন তাদের 
মোকাবিলা করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ইতিবাচক রায় দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল স্তর থেকে 
সংস্কার হয়েছে। গণতন্ত্রের উন্নত সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে ফরাসি দার্শনিক রুশো গণতন্ত্র 
সম্পৃর্দে বালছিলেন__“দেবতাদের দিয়ে যদি পৃথিবী তৈরি হত তাহলে গণতন্ত্র সফল হত, 
মাটির মানুষের জন্য এত নিখুঁত বাবস্থা চলে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ এর ব্যতিক্রম। পশ্চিমবঙ্গে 
গ্রাম-উন্নয়ন, নগর উন্নয়ন হয়েছে। আমরা গণতন্ত্রকে রক্ষাই শুধু করিনি, কংগ্রেস আমলে যা 
₹স হতে বসেছিল, তাকে সম্প্রসারিত করেছি, বিকেন্দ্রীকরণ করেছি ক্ষমতার। আপনাদের 
নিশ্চয় মনে আছে, যখন বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা 
করেছিলেন যে, রাইটার্স বিল্ডিংনে বসে সরকার পরিচালনা করব না, আমরা গণতন্ত্রকে 
তৃণমূলে সম্প্রসারিত করব। কংগ্রেস আত্মতুষ্টি লাভ করতে পারে, আইন করেছিল বলে। 
কিন্তু তারা নির্বাচন করেন নি, পঞ্চায়েত পুরানো! ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। পঞ্চায়েতে 
আমরা পরপর চার বার নির্বাচন করেছি, গৌর নির্বাচন করেছি পরপর চার বার। শুধু তাই 
নয়, মানুষের হাতে ক্ষমতা দিয়ে গ্রাম সংসদ গঠন করেছি। নতুন পৌর আইন অনুযায়ী 
ওয়ার্ড কমিটির প্রস্তাব করা হয়েছে। বিভিন্ন পৌর এলাকায় সেই ওয়ার্ড কমিটি নতুন ভাবে 
কাজও শুরু করেছে। দুঃখের বিষয় কংগ্রেস বিরোধিতা করছেন কিন্তু দায়িত্বশীল বিরোধিতা 
করছেন না। উত্তরপাড়ার কোন্নগর পৌরসভা কংগ্রেস নেতৃত্বে পরিচালিত, সেখানে ওয়ার্ড 
কমিটি করছেন না, অথচ শ্রীরামপুরে ওয়ার্ড কমিটি করা হয়েছে। এইভাবে সাধারণ মানুষের 
অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে, গণতন্ত্রকে বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে দিয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গের বুকে 
নতুন ইতিহাস নতুন নজির সৃষ্টি করেছি। 


পাশাপাশি ভুমি সংস্কারের কথা সবাই জানেন। ভারতবর্ষের মধ্যে ভূমি সংস্কারের সবচেয়ে 
বেশি সফল হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। শুধু তাই নয়, অন্য রাজ্যের সঙ্গে এখানকার পার্থক্য 
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আমাদের রাজ্যপাল তার ভাষণে উল্লেখ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে জমি পাট্টা যৌথভাবে স্বামী- 
স্ত্রীর নামে দেওয়া হয়। নারী-পুরুষের সমমর্যাদা পশ্চিমবঙ্গেই বেশি পেয়েছে, সবচেয়ে বেশি 
স্বীকৃত হয়েছে। আমরা দেখছি শিল্পায়নের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। 
আমরা রাষ্ট্য়ত্ত সংস্থাগুলোকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রীয়ত্ব সংস্থাগুলোকে 
সুস্থভাবে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছি। শ্রীরামপুরে ইন্ডিয়া বেল্টিং পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
অধিগৃহীত সংস্থা । কংগ্রেসের চিফ হুইপ তার বিধানসভা কেন্দ্র, চাঁপদানি কেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার অধিকৃত ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ স্পিনিং মিল সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হচ্ছে। 
কিন্তু প্রাক্তন কংগ্রেস সরকার কেন্দ্রের এন টি সি মিলগুলিকে ধ্বংস করে দেয়, তাদের 
কীচামাল দেয় না, শ্রমিকরা ঠিক সময় বেতন পান না। এটাই তো পার্থক্য তাই পশ্চিমবঙ্গের 
মানুষ ইতিবাচক রায় দিয়ে দুনিয়ার মধ্যে একটা নজির সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমবঙ্গ মাথা উচু 
করে দাঁড়িয়ে আছে। কংগ্রেসি সদস্যদের কাছে অনুরোধ-_আসুন, দায়িত্বশীল বিরোধী দলের 
ভূমিকা পালন করুন। সব শেষে রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


শ্রী তুষারকান্তি মন্ডল ৪ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপাল ১০ জুন . 
যে ভাষণ দিয়েছেন, তার উপর যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করে 
এবং আমাদের দলের পক্ষ থেকে যে সংশোধনীগুলো এসেছে তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার 
বক্তব্য শুরু করছি। প্রথমেই বলি, বামফ্রন্ট পঞ্চমবার ক্ষমতায় এসেছে। বামফ্রন্ট সরকার শুধু 
শিল্পায়নের কথা বলে, ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ শিল্পায়নে অগ্রনী, এই 
কথা বলে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেছে। হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যাল কমপ্লেক্স 
এবং বক্রেশ্বরের নাম করে বন্ছ নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়েছে। সেই পেট্রো-কেমিক্যাল কমপ্লেক্স 
আজও সেই অবস্থায় আছে। মাননীয় স্পিকার সাহেবের কাছে সনির্বন্ধ ভাবে জানাতে চাই, 
বামপন্থী দলের মাননীয় বিধায়করা এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আছেন, তারা শুধু প্রচার 
সর্বস্ব রাজনীতি করে গিয়েছেন, এতে সাধারণ মানুষের কোনও উপকার হয়নি, এলাকার 
মানুষকে সর্বশাস্ত করেছেন। শিল্পায়নের নামে সাধারণ মানুষ ভূমিহীন হয়ে। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন 
করেছে। পেট্রোকেমিকেলসের জন্য ১২-টা গ্রামের মানুষকে উচ্ছেদ করা হয়েছে অথচ সেখানে 
আজ পর্যন্ত পেট্রোকেমিকেলস হয়নি। পেট্রো-কেমিকেলসের ডাউনষ্ট্রিম হবে বূলে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী আবার নতুন করে শিলান্যাস করছেন। আমরা অবাক হচ্ছি, সেই শিলান্যাসের জন্য 
আবার নতুন করে শিলা পাতা হচ্ছে। নতুন করে শিল্প সেখানে গজিয়ে উঠবে কিনা জানিনা। 
কিন্তু এটা বলতে পারি, যে শিলা প্রথমে সেখানে পাতা হয়েছিল সেখানে পেট্রো-কেমিক্যালস : 
হয়নি। শুধু খাদ কাটা হয়েছে, খাদ ভরাট হয়েছে। বিন কাটা হয়েছে, ঝিল ভরাট হয়েছে। 
কিন্তু শিল্প হয়নি। লরি ছুটছে, ধুলো উড়ছে, ঠিকাদার লুঠছে। গাছ কাটছে, গাছ বসছে। কিন্তু 
শিল্প হচ্ছে না। ডাউনস্ট্রিম চালু হল না। আজকে গ্রামে গ্রামে অত্যাচার চলছে। বিড়লা ছুটছে, 
টাটা ছুটছে, সোরস ছুটছে, মন্ত্রী আসছে মন্ত্রী যাচ্ছেন কিন্তু শিল্প হচ্ছে না। 


স্যার, আমি যেটা বলতে চাইছি, আজকে শিল্পের নামে সাধারণ মানুষকে উদ্বাস্ত করে, 
ক্ষতিগ্রস্ত করে রাখা হল। তাদের কর্মসংস্থানের কোনও সুযোগ করা হল না। আজকে তাদের 
ভিক্ষাবৃত্তি করে ক্ষুণ্নবৃত্তি করতে হচ্ছে। তাই স্যার, রাজ্যপালের ভাষণে রাজ্যের প্রকৃত চিত্র 
তুলে ধরা হয়নি। আজকে ভয়াবহ বেকার সমস্যার কথা রাজ্যপালের ভাষণে নেই। আজকে 
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যারা বাস্তুচ্যুত হয়েছে, কর্মসংস্থান হয়নি অথচ শিল্পের জন্য নিজেদের ভিটে, বাস্তব ত্যাগ করে 
ক্ষুদিরাম কলোনিতে দুঃখিরামের মতো জীবনপাত করছেন সেখানে শুধু রাজনীতি করার জন্য 
একটা ক্রিনিং কমিটি করা হয়েছে। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত উদ্বাস্ত্দের জন্য কিছুই করা হয়নি, শুধু 
স্বজনপোষণ করা হয়েছে। সিপিএম-এর লোকেদের কাজ পাইয়ে দেওয়া হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্তদের 
কোনও কাজ হয়নি। স্যার, আজকে এই রাজ্যে ৫৬ লক্ষের অধিক বেকার। কিন্তু সেবিষয়ে 
কোনও উল্লেখ এই ভাষণে নেই। স্যার, আমার নির্বাচনী কেন্দ্র সুতাহাটাতে এমপ্রয়মেন্ট 
এক্সচেঞ্জ আছে। কিন্তু তার মাধ্যমে লোক নিয়োগ হচ্ছে না। সিপিটি, আই ও সি, হিন্দস্থান 
লিভার প্রভৃতি কারখানায় দুর্নীতির মাধ্যমে লোক নিয়োগ হচ্ছে। সি পি এম-এর ক্যাডার 
বাহিনী এই কাজ করছে। তাই স্যার আমি রাজ্যপালের ভাষণে এই সব বক্তব্যগুলো না 
থাকার জন্য আপত্তি জানাচ্ছি। স্যার, যেসব জায়গায় নতুন করে জমি অধিগ্রহণের কাজ 
চলছে সেখানে সরকার নিয়ম না মেনে পার্টি ক্যাডারদের দিয়ে অধিগ্রহণ করছে। এতে গরিব 
লোক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। স্যার, সম্প্রতি এ ব্যাপারে নরেন পাড়ই বলে একজন রিক্সা চালককে 
গুলি করে মেরে ফেলা হয়। কিন্তু স্যার, আজ পর্যন্ত তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হল না। তাই 
স্যার, রাজ্যপালের প্রদত্ত ভাষণের জন্য ধন্যবাদ জানানোর বিরোধিতা করে এবং আমার 
উল্লেখিত বক্তব্য যাতে রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ করা হয় এই দাবি জানিয়ে এবং আমাদের 
আনা কাটমোশনের সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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তরী নির্মল ঘোষ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের মহামান্য রাজ্যপালের ভাষণের 
উন আনার ঘরের লোক যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব এনেছেন এবং আমার দলের পক্ষ 
(থেকে এখন যেকথাগুলি বলা হয়েছে, তার কিছু অংশ আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। স্যার, 
এখানে যারা আজকে বামফ্ন্টের কথা বলেছেন যে একটানা চার, পাঁচবার জিতেছেন, তাদের 
স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যে বিধান রায়ের আমলে এরা, কমিউনিস্টরা গণতন্ত্র মানছি না, 
মানব না বলে বিধান রায়ের উন্নয়নমূলক কাজে বাধা দিয়েছেন এবং পশ্চিমবাংলাকে ধ্বংস 
করার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীকালে প্রুল্প সেন এসে পশ্চিমবাংলায় খাদ্য সমস্যার সমাধানের 
জন্য নতুন পথ দেখালেন। এরা তখন খাদ্া আন্দোলনের নামে যাদের এগিয়ে দিয়েছিল 
পুলিশের সামনে এবং তারা পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছিল। আজকে পশ্চিমবাংলার মানুষ 
এদের দেখছে, এখন এক লিটার কেরোসিন তেল'৯ টাকা থেকে ১১ টাকায় কিনতে হয়। 
আজকে রেশনে চাল নেই। রাজ্যপালের ভাষণে তিনি বলেন নি যে কেন রেশনে চাল, গম 
নেই। বাস্তব অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে? এখন এক কেজি চালের দাম ১০ টাকা থেকে ১২ টাকা। 
আপনাদের পাবলিক ডিট্রিবিউশন সিস্টেমে রেশন ব্যবস্থা পশ্চিমণাংলায় বামফ্রন্ট আসার পর 
একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। এরা আবার শিল্পোনয়নের কথ বলে ১৯৪৭ সালের 
পর থেকে যখন পল্ডিত জওহরলাল নেহেরু সারা পৃথিবী ঘুরে ভিক্ষা করে চাল, ভাল, গম 
এনেছিলেন ১৯৬৪ সাল পর্যস্ত। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯৬৪ সালের পর থেকে ১৯৭৭ 
সালের আগে দুবার ক্ষমতায় এসেছেন, যুক্তযন্টের নামে একবার ক্ষমতায় এসেছে ১৯৬৭ 
এবং ১৯৬১ আ্যান্ড দেয়ার আফটার ১৯৭৭ অন ওয়ার্ড এখন পর্যন্ত সরকারে আছে। বলুন 
কি কারণে ১১১৪ তে এসে শিল্লোননয়নের কথা বলছেন? আজকে যারা এই সরকারের দলে 
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আছেন এরা কেন সেদিন প্রতিবাদ করেন নি? এই সরকার গত ১৫ বছরে ১৯৭৭ থেকে 
একটানা এত দিনেও শিল্পনীতি ঘোষণা করতে পারেন নি। আগে বলেছিলেন কংগ্রেসকে 
সরিয়ে দিন, এরা শ্রমিকদের মালিক করবে, মালিকদের জেলখানায় রাখবে । সরকার পক্ষের 
বন্ধুদের এবং মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি আজকে আপনারা একটাও মালিকের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা নিয়েছেন, যারা আজকে পশ্চিমবাংলায় শত শত কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে? এইসব 
শিল্পের শ্রমিকরা আজকে ভিক্ষা করে খাচ্ছে, আত্মহত্যা করছে। মালিকরা আজকে শ্রমিকদের 
তালা বন্ধ করে পেটায়, মারে। অত্যন্ত পরিতাপের কথা যে তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা 
তছরূপ করার দায়ে অরুণ বাজোরিয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং তাকে জেলে না রেখে 
বেলভিউ নার্সিং হোমে রাখা হয়েছিল। এইভাবে আপনারা বাংলার শিল্পকে ধ্বংস করে 
দিয়েছেন। আজকে পশ্চিমবাংলায় কটা প্রাথমিক বিদ্যালয় করেছেন? এই ২০ বছরে কটা 
হাইস্কুল করেছেন। ১৯৪৭ সালের পর থেকে সারা পশ্চিমবঙ্গে আমরা যতগুলি প্রাথমিক 
বিদ্যালয় করেছিলাম, সেগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে। সেখানে গরু, গাধা থাকতে পারে না, 
মানুষতো দূরের কথা, এমন অবস্থা হয়েছে। হাসপাতালের কথা বলছেন, ডায়মন্ডহারবার থেকে 
কাচরাপাড়া এই সুবার্বন এলাকার মধ্যে আপনাদের ১২ জন মন্ত্রী থাকেন, বলুনতো, একটা 
হাসপাতালের নাম যে হাসপাতালটির আপনারা উন্নতি করেছেন এই ২০ বছরে? যে 
হাসপাতালগুলিকে আমরা তৈরি করেছি, সেগুলিকে আপনারা শেষ করেছেন। আর সংখ্যা 
ত্বত্ব দিয়ে আপনারা মানুষকে ভুল বোঝাতে চাইছেন। সেই কংগ্রেসের কাছেই ন্যাশনাল ফ্রন্টের 
নেতা চিঠি লিখে বলেছেন আমাদের সমর্থন করুন, আমরা সরকার করতে চাই। তাই স্যার, 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের বিরোধিতা করে এবং আমাদের আ্যামেন্ডফ্েট মোশনগুলিকে 
সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী মিহির গোস্বামী $ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, গত ১০ই জুন মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণের উপর মাননীয় গৌরীপদ দত্ত আনীত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। 
বিরোধিতা করছি এই কারণে যে, বামফ্রন্ট-এর অনেক বিধায়কই বার বার বলবার চেষ্টা 
করেছেন_ কংগ্রেস বি জে পি ভাই ভাই। তারা কংগ্রেসকে হেয় করবার চেষ্টা করেছেন। 
অথচ বামফ্রন্টের এই বিধায়করা ভুলে গেছেন যে, আজকে আমাদের আবার “কই বৃত্তে দুটো 
ফুল হিন্দু মুসলমান” গানটা গাইবার দরকার হত না, যদি না বাংলার মাটিতে, শহিদ মিনার 
ময়দানের একই মঞ্চে তিনটি ফুল অটল, জ্যোতি, ভি পি সিং-এর জন্ম হত। ওদের জন্ম 
নাহলে আমাদের নতুন করে “একই বৃত্তে দুটি ফুল হিন্দু মুসলমান” গানটি গাইতে হত না। 


মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, রাজাপালের ভাষণের মধ্যে সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, 
আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে রাজ্যপাল তার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের প্রশংসা করেছেন! 
এটা রাজ্যপালকে দিয়ে করানো হয়েছে। অথচ মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, আপনি জানেন 
আমাদের কুচবিহার জেলায় ৩০০ বছরের এতিহাপূর্ণ একটা মন্দির আছে এবং সেটি হিন্দু, 
মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টানদের মিলন ক্ষেত্র। সেটি হচ্ছে মদনমোহন মন্দির। সেখানে ২৪ 
ঘণ্টা পুলিশ পাহারা থাকে। তা সত্তেও গত তিন বছর আগে ৩০০/৩৫০ বছরের পুরানো 
মদনমোহন বিগ্রহ চুরি হয়ে গেছে। বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে আজ 
পর্যন্ত সেই বিগ্রহ উদ্ধার হল না। আজ অবধি সেই বিগ্রহ এই অপদার্থ বামফ্রন্ট সরকার 
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উদ্ধার করতে পারে নি। অতএব কোনও মতেই এরা প্রশংসা পেতে পারে না। 


মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, রাজ্যপালের ভাষণে রাজ্যের উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। 
অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে, বামফ্রন্ট সরকার গত ১৯ বছর কলকাতা 
কেন্দ্রীক উন্নয়ন করতে গিয়ে আমাদের জেলা, কুচবিহার জেলাকে বঞ্চিত করেছে, তথা সারা 
উত্তরবাংলাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সরকারের রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে উত্তরবাংলার একটা বড় 
অংশ আছে_মাননীয় সদস্যরা জানেন উত্তরবাংলা থেকে টি, টিস্বার, টোবাকো এবং ডলোমাইট- 
এর মাধ্যমে সব চেয়ে বেশি পরিমাণ রাজস্ব আয় হয়ে থাকে। অথচ সেই প্রদেয় রাজস্বের 
ন্যুনতম অংশ উত্তরবাংলা তথা কুচবিহার জেলার উন্নয়নের জন্য আমরা পাই নি। 


মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, তিস্তা সেচ প্রকল্পের সম্বন্ধে রাজাপালের বক্তৃতার মধ্যে 
একটা লাইনে বলা হয়েছে। অথচ আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, তিস্তা সেচ 
প্রকল্পের জল আদৌ উত্তরবাংলার ক্ষুদ্র চাষী বা প্রান্তিক চাষীদের স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে না। 
তাদের কাছে তিস্তা সেচ প্রকল্পের জল আজও অদৃশ্য। কেন জানেন? শিল্পের স্বার্থে চা- 
বাগানগুলোর ভেতর দিয়েই তা শুধু প্রবাহিত হচ্ছে। এর ফলে উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক 
চাষিরা কৃষির জন্য তিস্তা প্রকল্প থেকে ন্যুনতম সেচের জলটুকুও পাচ্ছে না। সব চেয়ে 
আশ্চর্যের ব্যাপার, তিস্তা প্রকল্পের কাজ বছরের পর বছর থেকে চলছে এবং এমন টিমেতালে 
কাজ চলছে যে কবে এই কাজ শেষ হবে তা আমরা জানি না! শুধুই সরকারি টাকার 
অপচয় হচ্ছে। মূলত চাষীদের স্বার্থে তিস্তার জল কৃষি ক্ষেত্রে আসছে না। 
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এছাড়াও আমাদের উত্তরবাংলা আজও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবহেলিত। আমাদের জেলা 
কুচবিহার কলকাতা থেকে ৭০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। পরিবহনের ক্ষেত্রে এখনও 
আমাদের এই দূরত্ব অতিক্রম করতে সময় লাগে ননতম ১৮ ঘণ্টা থেকে ২৪ ঘণ্টা। কিছু 
দিন আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে একটা প্রচার দেখলাম-_একটা স্টেট এক্সপ্রেস 
রুট চালু করা হবে। কোন অদৃশ্য কারণে সেই স্টেট এক্সপ্রেস রুটটি বাতিল করে দেওয়া 
হয়েছে। যারফলে পরিবহনের ক্ষেত্রে আমরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র 
থেকে আরম্ভ করে জেলা হাসপাতাল পর্যস্ত কোথাও ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই। নেই আর 
নেই। আছে বলে গত ১৯ বছর ধরে কুচবিহারের মানুষ দেখতে পায়নি। কুচবিহারে প্রাথমিক 
স্কুল আজ পর্যস্ত যেগুলি আছে সেইসব স্কুলে পাঠ্য-পুস্তক পায় না। গত ১৯ বছরে এ বি 
এন শীল কলেজে অপদার্থ বামফ্রুট সরকার প্রিন্সিপ্যাল দিতে পারলেন না। সুনীতি আযাকাডেমি 
যেটা ১০০ বছরের পুরানো সেই স্কুলে গত ১৮ বছর থেকে হেড মিসট্রেস নেই। প্রশাসন 
বলে কোনও বস্তু পশ্চিমবাংলায় আছে বলে কুঁচবিহারের মানুষ তথা উত্তরবাংলার মানুষ মনে 
করে না। তাই পিছিয়ে পড়া জেলার স্বার্থে আরও এগিয়ে আসা দরকার। সেইজন্য রাজ্যপালের 
ভাষণের বিরোপ্তা করে আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ 
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শ্রী দৌগত রায় £ স্যার, রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করে এবং আমাদের সংশোধনীগুলিকে সমর্থন করে আমি অল্প দু-একটি কথা বলছি। রাজ্যপালের 
ভাষণে বলা হয়েছে, 7176 1,690 চা] 105 061) 6190160 (0 [0৮61 001 (06 10) 
(1716 1) 51006551011 ৮1110. 15 ৪ 10010. রাজ্যপালের ভাষণে বামফ্রন্টের পঞ্চমবার 
জয়ের প্রশংসা করেছেন এবং আনন্দ প্রকাশ করেছেন। বামফ্রন্টের অনেক সদস্যের মুখে আমি 
একই আনন্দের প্রকাশ শুনলাম। কিন্তু রাজ্যপালের ভাষণে একথা উল্লেখ করেনি যে এবার 
পশ্চিমবাংলায় জনসাধারণ কিভাবে এই বামফ্রন্টকে ধাক্কা দিয়েছেন। একথা তিনি উল্লেখ 
করেননি। সেটা তিনি উল্লেখ করেননি, এবার আটজন মন্ত্রী বামফ্রন্ট সরকারের হেরে গেছেন 
এবং আজকে এই যে মুখ্যমন্ত্রীকে দেখছেন, এই মুখ্যমন্ত্রীর পার্টি সি পি এম তারা পেয়েছে 
১ কোটি ৩৪ লক্ষ ভোট আর আমরা এদিকে বিরোধী পক্ষ যারা আছি, আমরা পেয়েছি ১ 
কোটি ৪৭ লক্ষ ভোট। আমরা ১৩ লক্ষ ভোট বেশি পেমেছি। মুখ্যমন্ত্রী যত লোকের 
প্রতিনিধি, আমরা তার চেয়ে বেশি লোকের প্রতিনিধি। বামক্রন্টের ভোট যদি কুড়িয়ে বাড়িয়ে 
এক সঙ্গে না হত তাহলে এ জায়গায় জ্যোতি বাবুকে বসতে হত না। এবার ১৫০টা আসন 
পেয়েছেন সি পি এম, ১৪৬টা হলে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা হয় না। ওরা রামনগরে ৪৫০ 
ভোলী জিতেছেন। হাবড়া, বসিরহাট, ময়না সবং সব জায়গায় এক হাজারের কম ভোটে . 
জিতেছেন, এই রকম প্রায় দশটি আসন আছে। যদি এই ঘটনা না ঘটত তাহলে সিপিএম 
এর সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকত না এবং আজকে এই রাজ্যে সবচেয়ে বড় বন্ধু কে, তার নাম 
বিজেপি। বিজেপি যদি বাম বিরোধী ভোট না কাটত তাহলে ওরা ৫৩টা আসনে পরাজিত 
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হত। আজকে সেই জন্য অটলবিহারী বাজপেয়ী যে মিটিং করলেন, সেখানে সিপিএম-এর 
লোককে সেই মিটিং-এ পাঠিয়ে জনসমাগম বাড়িয়ে দিয়েছে। আজকে আপনারা বিজেপিকে 
আসতে কেন্দ্রে সাহায্য করেছেন। আজকে আপনারা কেন্দ্রে দেবগৌড়াকে সমর্থনের কথা 
বলছেন। আমরা কংগ্রেস ১৪১ জন, আর সেই জায়গায় দেবগৌড়ার ৪০ জনের পার্টিকে 
আমরা সমর্থন করেছি, কারণ আমরা সাম্প্রদায়িক বিরোধী বলে। কিন্তু জেনে রাখুন কোনও 
সময় যদি সি পি এম-কে কেন্দ্রীয় সরকারে নেওয়া হয় তাহলে কংগ্রেস তাকে সমর্থন 
করবেনা । আজকে পরিষ্কার করে এই কথা বলতে চাই। মাঝখানে কথা উঠেছিল যে জ্যোতি 
বসু প্রধানমন্ত্রী হবেন, বাঙালি হিসাবে আমরা অনেকে গর্ব বোধ করেছিলাম। কিন্তু এতে 
আমরা কোনও বাধা দিইনি, ওদের নিজেদের দলের লোকেদের বিরোধিতার জন্য তিনি 
প্রধানমন্ত্রী হতে পারেননি। যারা পশ্চিমবাংলার কমরেড, তারা বিরোধিতা করেছে। তার কারণ 
এই সরকারটা টিকে আছে একটা মানুষের জন্য। ওর নিজের দলের মধোই বিরোধিতা ছিল। 
তাই রাজ্যপালের ভাষণে এইগুলো উল্লেখ করেন নি। আজকে সি পি এম-এর আনন্দ করার 
সময় নয়, বামফ্রন্ট সরকারের আনন্দ করার সময় নয়, তাদের সোল সার্চিং করা দরকার। 
কারণ পশ্চিমবাংলায় তাদের ভোট কেন কমছে? আপনারা আপনাদের কৃতিত্ব বলে যেগুলো 
দাবি করেছেন রাজ্যপালের ভাষণে 0০991109705 500009$5 17) 119 7610 01 1010 
[6001]05, 18100112920] : 88110010010, 1311615, (01950 000 1010] 0০৬০1০1- 
1001] 1183 ৮০1) ৬/1৫61) 90০61)690. এগ্রিকালচারে আপনাদের বিরাট সাফল্য, সেইজন্য 
পশ্চিমবাংলায় প্রতি বছর ৩৮ লক্ষ টন চাল, গম কেন্দ্রীয় পুল থেকে না আনলে আপনাদের 
রেশন ব্যবস্থা চলে না। আর কেন্দ্রীয় পুলে দেন দেড় লক্ষ থেকে দু'লক্ষ। এটাই কি 
আপনাদের সাফল্যের উদাহরণ? মাছ নিয়ে কথা বলেছেন। আজকেই মন্ত্রী মহাশয় প্রাশ্মোত্তর 
পর্বে বলেছেন ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টন মাছ অন্য রাজ্য থেকে আনতে হয়। এটা কি 
মৎস্য চাষে সাফল্যের উদাহরণ? সোশ্যাল সার্ভিসের ক্ষেত্রে একটা হিসাব দেখলাম পাঁচ বছরে 
পশ্চিমবাংলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫১ হাজার ২১টায় দীড়িয়ে আছে। ৯১ সালে 
থেকে ৯৬ সালের মধ্যে হাসপাতালে বেডের সংখ্যা একটাও বাড়েনি। এই দিয়েই বোঝা 
যাচ্ছে পশ্চিমবাংলার মানুষের অবস্থার কী উন্নতি হচ্ছে। আমার কাছে একটা অকেশন্যাল 
সেনসাস পেপার আছে, তা থেকে লোকের আর্থিক অবস্থা কোন একটা রাজ্যের কেমন তা 
বোঝা যায়। 16106770880 01 01501900101) 01170056101 1 (/6 ০1 [09] 05০৫. 
তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে কী ধরনের জ্বালানি তারা ব্যবহার করছে। যারা সবচেয়ে 
পেছনে তারা পুরো গোবর বা খুঁটে ব্যবহার করে। সারা ভারতবর্ষে ১৫ শতাংশ লোক গোবর 
ব্যবহার করে আর পশ্চিমবঙ্গে ১৮ শতাংশ লোক গোবর ব্যবহার করে। তার মানে এটা 
অল ইন্ডিয়া আ্যাভারেজের থেকেও বেশি। আবার সারা ভারতবর্ষে ৮ শতাংশ লোক কুকিং 
গ্যাস ব্যবহার করে, পশ্চিমবঙ্গে ৫ পারসেন্ট লোক কুকিং গ্যাস ব্যবহার করে। তার মানে 
পশ্চিমবঙ্গে বেশি মানুষ গোবরের উপর নির্ভরশীল আর কম মানুষ কুকিং গ্যাস ব্যবহার 
করার সুযোগ পান। স্যার, আপনি বুঝবেন, এটা থেকেই পিছিয়ে থাকার লক্ষণ বোঝা যায়। 
তারপর পশ্চিমবঙ্গে কত মানুষ পাকা বাড়িতে বাস করার মুযোগ পান? সারা ভারতবর্ষের 
ক্ষেত্রে এই অঙ্কটা হচ্ছে ৪১ শতাংশ আর পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা হচ্ছে ৩২ 
শতাংশ। ওরা বলেন যে ওরা মানুষের অনেক উপকার করেছেন, এখানে অনেক উন্নতি 
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হয়েছে গ্ামগুলি খুবই উন্নত হয়েছে ইত্যাদি। সারা ভারতবর্ষে গ্রাম এলাকায় পাকা বাড়ির 
সংখ্যা হচ্ছে ৩০ শতাংশ আর পশ্চিমবঙ্গে ১৫ শতাংশ মানুষ গ্রামে পাকা বাড়িতে থাকেন। 
ন্যাশনাল আ্যাভারেজ থেকে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামে পাকা বাড়ির সংখ্যা অর্দেক। এরপরও ওরা 
বলেন যে এখানে ওরা গরিবদের অনেক উন্নতি করে দিয়েছেন। এর পর স্যার, আমি 
বিদ্যুতের কথায় আসছি। £10100110) 0611005070105 110৬11 919001010/ 901]1095. 
সারা ভারতবষে ৪৯ শতাংশ হাউসহোল্ডে বিদ্যুৎ আছে আর পশ্চিমবঙ্গে ৩২ শতাংশ হাউসে 
বিদ্যুৎ আছে। আমরা জানি ভারতবর্ষের ৮টি রাজা তাদের সমস্ত গ্রামগ্ুলিতে বিদ্যুৎ নিয়ে 
গিয়েছেন আর পশ্চিমবঙ্গে বামফ্ন্টের এই দীর্ঘদিনের রাজত্বে এখনও পর্যন্ত মাত্র ৭৫ শতাংশ 
গ্রামে বিদ্যুৎ গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মাননীয় মুখামন্ত্রী মহাশয়কে বলি, এ বছর 
ওনার সংসদীয় জীবনের ৫০ বছর পূর্তি হচ্ছে, উনি ৪৬ সালে প্রথম এই আ্যসেম্বলিতে 
এসেছিলেন, অনেকদিন ধরেই মুখ্যমন্ত্রী আছেন, $০, 10016 1$ £101100$ 11109 101 টি 
(09 19010 70৬/. এখনই ওর অবসর নেওয়া উচিত। এই রাজ্যকে উনি কিছুই দিতে পারেন 
নি। রাজাকে অন্ধকার করে রেখে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যখন প্রথম ক্ষমতায় এলেন 
তখন পশ্চিমবাঙ্গের আনএমগ্নয়েড ছিল ১২ লক্ষ, আজকে ৯৬ সালে সেখানে পশ্চিমবঙ্গে 
রেজিস্টার্ড আনএমপ্রয়েডের সংখ্যাটা হচ্ছে ৫২ লক্ষ। ২০ বছরে এখানে ৪০ লক্ষ রেজিস্টার্ড 
আনএমপ্লয়োডের সংখ্যা বেড়েছে। বছরে দু'লক্ষ করে রেজিস্টার্ড আনএমপ্লয়েড বাড়ছে। সেই 
তুলনায় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে বছরে চাকরি হচ্ছে ১০ হাজারের মতন। এইভাবে 
চললে ১০ বছরে হবে ১ লক্ষ এবং ৪০ লক্ষ বেকারকে কাজ দিতে ৪শো বছর লেগে 
যাবে। তখন মুখ্যমন্ত্রী£ই বা কোথায় থাকবেন এবং আমরাই বা কোথায় থাকব জানি না। 
এখন এই ২৩ বছর বাদে ওরা পরিকল্পন৷ করেছেন এমপ্লয়মেন্টের জন্য একটা সেপারেট 
মিনিষ্ট্রি করবেন। ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে ওরা অনেক কথা বলেন। দু'বছর আগে ওঁর 09019180101) 
01170011101. ভাল। (শব পর্যস্ত কংগ্রেসের শিল্পনীতিকে উনি মেনে নিয়েছেন, আমি প্রশংসা 
করছি। কিন্তু রেজাল্ট অন দি গ্রাউন্ড কি? অশ্বডিম্ব। একটা শিল্পেরও চেহারা দেখা যায়নি। 
পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে ওরা যে বই দিয়েছেন এবং যে. যে ইন্ডাস্ট্রির নাম করেছেন সেগুলি তো : 
এখানে ছিল। আর পি জি গ্রুপ ইন্ডাস্ট্রি করছে, তাদের সি ই এস সি আছে। আরও একটা 
ইউনিট তারা করছে। পিয়ারলেস নাকি ইন্ডাস্ট্রি করবে, তাদের তো এখন উঠে যাবার অবস্থা। 
ুখামন্ত্রীকে ঘিরে এখন একটা সার্কেল তৈরি হয়েছে। তারা ইন্ডাস্ট্রি করেন না, রাজ্য সরকারের 
কাছ থেকে সহজে জমি চান এ বাইপাসের ধারে বা সল্ট লেকে বা হলদিয়াতে। শিল্প কিন্ত 
ওরা করছেন না। পশ্চিমবঙ্গের বাইরের কোনও মেজর ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্ুপ এখনও পর্যস্ত কি 
এখানে সাবস্টেনশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট করেছে? এনরন কোজেনট্রিক্ পাওয়ার কোম্পানি বড় 
বড় পাওয়ার কোম্পানি ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে পাওয়ার স্টেশন করছে, কিন্তু এখানে কি 
করছে? তারপর 00101 [/91015, 11010101, ]ণাবা2. তারা কি পশ্চিমবঙ্গে ইউনিট 
সেট আপ করেছে? আপনারা ভাল ভাল কথা বলছেন। আপনারা এখানে শিল্পপতিদের 
ডিনার, লাঞ্চে যাচ্ছেন, কিন্তু তাতে ইনভেস্টমেন্ট বাড়ছে না। এমগ্রয়মেন্টও বাড়ছে না। একটু 
আগে হলদিয়া থেকে আমাদের এম এল এ তুষার হলদিয়ার কথা বললেন। শিলান্যাসের 
পরে একটা প্রাচীরও দেওয়া হল না পেনট্রো-কেমিক্যাল কমগ্নেক্স-্এর চান্লিদিকে। মুখ্যমন্ত্রী 
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ডাউনস্ট্রিমের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে যাচ্ছেন। শিল্পের ইনফ্রান্ট্রাকচার এইভাবে তৈরি হয় 
না। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাবার রাস্তা নেই, জলের ব্যবস্থা নেই বাইরের 
কথা ছেড়ে দিন, ইন্ডাস্ট্রির কথা ছেড়ে দিন, আমাদের এই আ্যাসেম্বলি হাউসেই আজকে তিন 
দিন ধরে জল নেই। এখানে কি করে ইন্ডাস্ট্রি হবে। এখানে কোনও টেলিকমিউনিকেশন লিঙ্ক 
নেই। আপনি কোথায় যাবেন? কলকাতার বাইরে গেলে দেখা যাবে যে বিদ্যুতের ভোল্টেজ 
ফ্লাকচুয়েট করছে। পশ্চিমবঙ্গে কোনও ভালো হোটেল নেই, কোনও ভালো হসপিটাল নেই, 
কোনও সোশ্যাল ইনফ্রান্ট্রীকচার নেই, কোনও ইকনমিক ইনয্রান্ট্াকচার নেই। শুধু বক্তৃতা 
দিলেই শিল্প হয়না। আমরাও চাই যে এখানে শিল্প হোক। মুখ্যমন্ত্রী ভাষণ দিচ্ছেন কিন্তু শিল্প : 
হচ্ছে না। মানুষকে ভালো ভালো স্তোকবাক্য শোনানো হচ্ছে, তাছাড়া আর কিছু হচ্ছে না। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি শেষে যে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে, এই রাজ্যের 
প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। এই রাজ্যের প্রশাসন বলে কিছু নেই। কারণ ৮ জনকে 
সুপারসীড করে মুখ্যমন্ত্রী একজনকে চিফ সেক্রেটারি করেছেন। এর ফলে আই এ এস 
অফিসারদের মধ্যে একটা অসম্তোষ দেখা দিয়েছে। এইভাবে প্রশাসন চলছে। পুলিশ ডিসিপ্লিন 
মানছে না। আলিপুর বডি গার্ডস লাইনে পুলিশ রাস্তায় দাঙ্গা করছে। সাধারণ মানুষকে তারা 
আক্রমণ করছে। ভোটের সময়ে একবালপুরের ঘটনায় ওনাদের ভূমিকা ছিল। এরা ভোটের 
সময়ে সি পি এম-এর হয়ে ছাপ্লা মেরেছে। আমি ২০ হাজার ৩শত ভোটে জয়ী হয়েছি, কিন্তু 
বডি গার্ডস লাইনে ৩ হাজার ভোটে পিছিয়ে ছিলাম। আজকে চারিদিকে অরাজকতার সৃষ্টি 
করা হয়েছে। এদের হাতে পড়ে আযডমিনিস্ট্রেশন কোলাপস করে যাচ্ছে। রাজ্যপালের ভাষণের 
কোনও জায়গায় করাপশনের কোনও উল্লেখ নেই। ভিজিলেন্স কমিশনের রিপোর্ট বছরের পর 
বছর বের হয় না। আমি মুখ্যমন্ত্রীর ছেলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আছে সেদিকে যাচ্ছি না। 
কারণ সেই সম্পর্কে আমাদের অন্য সদস্যরা বলেছেন। কিন্তু সামশ্রীকভাবে এই রাজ্যের 
প্রশাসন কোনও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেনি। আজকে চারিদিকে হিংসাত্মক কার্যকলাপ 
চলছে। নির্বাচনের পরে সি পি এম-এর ক্যাডার বাহিনী যে তান্ডব শুরু করেছে, আমি সেই 
সম্পর্কে কালকে বলব। কাজেই রাজ্যপালের এই ভাষণকে আমি সর্বাত্মক ভাবে বিরোধিতা 
করছি এবং আমাদের দলের পক্ষ থেকে যে সংশোধনীগুলি দেওয়া হয়েছে তাকে সমর্থন করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

[6-20-_-6-30 ৮.1%.] 

শ্রী জ্যোতি বসু ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের উপরে যে ধন্যবাদজ্ঞাপক 
প্রস্তাব এসেছে, আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে এবং বিরোধী পক্ষ থেকে আনা সংশোধনীগুলির 
বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথমে আমি একথা বলব যে, আমাদের বিরোধী 
দলের নেতা প্রায় ৪০ মিনিট বক্তৃতা দিয়েছেন। তার মধ্যে তিনি ২০ মিনিট এখানে নির্বাচনের 
পরে যে মারামারি, খুন ইত্যাদি হয়েছে সেই সব নিয়ে বলেছেন। আর বাকি সময়ে তিনি 
নানা ব্যাপারে বলেছেন। একটা জিনিস শুনে আমার আশ্চর্য লাগল। কেউ হয়ত এটা তাকে 
বলে দিয়েছে, তাই তিনি সেটা বললেন। নির্বাচনের আগে কংগ্রেস যে রকম ভাবে চাকুরি- 
বাকরি দিত, এটা ওটা নানা রকম প্রতিশ্রুতি দিত, আমরা নাকি এস ই বি-তে সেই রকম 
ভাবে রিক্ুট করিলাম, দুই হাজার নিয়োগ করেছিলাম। উনি এটা বললেন যে, এটা আমরা 
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করেছিলাম। এখন আমরা যে সময়ে করেছিলাম সেটা ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি। আর এরা 
কারা? আমরা দেখেছি যে, যারা কর্মরত অবস্থায় মারা গেছে, তাদের পরিবারবর্গকে আমাদের 
কাজ দিতে হবে, এটা নিয়ম। কংগ্রেস আমলে এক্ষেত্রে যে নিয়ম ছিল এখনও সেই একই 
নিয়ম এবং সেই অনুযায়ীই তাদের কাজ দিচ্ছি। নির্বাচনের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক আছে? 
নিয়মমতো তাদের চাকুরি তো আমাদের দিতেই হবে। গত ডিসেম্বর মাসে তাদের দেওয়া 
হয়েছে এবং তার সঙ্গে নির্বাচনের কোনও সম্পর্ক নেই। তারপর অন্য ২৮৪ জনকে যে 
নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। সেটা এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ মারফতই দেওয়া হয়েছে। আগে রাইটার্স 
বিল্ডিংয়ে দেশলাই-এর উপর লিখে, কংগ্রেসের কমিটি করে চাকরি দেওয়া হত, কিন্তু সেভাবে 
এটা হয়নি, অথচ ওসব কথা উনি বলে গেলেন। মোট ৫৬০ জনকে চাকরি দেবার কথা, 
কারণ কর্মরত অবস্থায় কারও বাবা বা আত্মীয় সেখানে মারা গেছেন। সেক্ষেত্রে তাদের চাকরি 
দেওয়াটা তো সহানুভূতির সঙ্গে দেখবেন। কিন্তু তারজন্য আমাদের ধন্যবাদ না দিয়ে নির্বাচনের 
স্বার্থে চাকরি দিয়েছি” “দুই হাজার লোককে চাকরি দিয়েছি'-এসব কথা বলে গেলেন! 


তারপর তিনি আর একটি কথা বলেছেন গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ সম্পর্কে। এটা ঠিকই, 
আমাদের রাজ্যে শতকরা ২৫ ভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। আমরা সেখানে বিদ্যুৎ পৌছে দিতে 
পারিনি। কিন্তু সে কাজটা এবারে আমরা করব এবং সেটা আমাদের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে। 
(গোলমাল) সব সময় টেচালে কি করে বলব? কেন্দ্রীয় সরকারের রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশন 
কর্পোরেশন যেটা রয়েছে তারা হঠাৎ করে বললেন যে, এক্ষেত্রে আমাদের তারা টাকা দিতে . 
পারবেন না এবং টাকাটা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর আমাদের বাজেট থেকে ৩৪ কোটি টাকা 
এইখাতে মঞ্ুর করে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা আমরা করেছি। কিছুটা কাজ নাকি বাকি 
আছে এবং সেই কাজটা এখন আমাদের দ্রুত গতিতে করতে হবে। কারণ নির্বাচনের সময় 
গ্রামে গিয়ে দেখেছি, অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন-জমি ইত্যাদি কেন পাচ্ছি না? বলেছেন অমুক 
গ্রামে আলো জুলেছে, আমাদের গ্রামে আলো নেই কেন? তাদের পক্ষ থেকে এসব প্রশ্ন ওঠা 
স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। কাজেই কৃষি এবং অন্যান্য ক্ষেত্র সম্পর্কে যেভাবে আমরা নজর 
দিয়েছি__সেসব ক্ষেত্র সম্বন্ধে রাজ্যপালের ভাষণে বলা হয়েছে__এই গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের 
ব্যাপারটাও সেভাবেই দেখতে হবে আমাদের। উনি ভূমি সংস্কার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে, বর্গা 
রেকর্ড হচ্ছে না বলে বলেছেন। আমরা রাজ্যপালের ভাষণে একটা হিসেব দিয়েছি যে, কত 
বর্গাদারকে নথিভুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, এটা নাকি বন্ধ হয়ে গেছে। বর্গাদার 
আর যদি নথিভুক্ত করবার মতো! না থাকেন তাহলে কাদের নথিভুক্ত করব? কিছুটা বর্গ 
রেকর্ডের কাজ যা বাকি ছিল পরবর্তীকালে তাদেরও নথিভুক্ত করেছি। তবে যদি মনে করেন, 
আরও কিছু পড়ে রয়েছে, তালিকা দিলে সেটা আমরা দেখব, কারণ তাদের পাবার সুযোগটাও 
তো আইনের মধ্যেই রয়েছে। গত পাঁচ বছরে ৬৪ হাজার বর্গাদার আমরা নথিভুক্ত করেছি। 


তারপর বলছি, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের উন্নতির ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই, 
কারণ আগের কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের যে প্ল্যানিং কমিশন তারা বলেছেন যে, এক্ষেত্রে 
আমরা যা করেছি সেটা গোটা ভারতবর্ষে মডেল হওয়া দরকার। এটা ওরা স্বীকার করে 
নিয়েছেন। আমরা করবার পর কেন্দ্রে সম্প্রতি পঞ্চায়েতের ব্যাপারে একটা আইন হয়েছে। 
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কংগ্রেস আমলে হয়নি, ভারতের অন্য কোনও কংগ্রেস শাসিত রাজ্যেও হয়নি। রাজীব গান্ধী 
যখন এখানে এসেছিলেন আমাদের পঞ্চায়েত ব্যবস্থাটা মিট করতে তখন তিনি সবকিছু 
দেখবার পর বলেছিলেন__এখানে যেটা হয়েছে সেটা অন্য রাজ্যেও হওয়া দরকার। আমি 
তাকে বলেছিলাম__আপনারা এটা করছেন না কেন, তিনি উত্তর দিতে গিয়ে বলেছিলেন_ স্থানীয় 
লোকেরা এটা করতে দিচ্ছেন না, তবে ওদের বাধ্য করা হবে যেমন আপনারা করেছেন। 
কাজেই কথাটা আপনাদের মনে করিয়ে দিলাম। তারপর জে আর ওয়াই সম্বন্ধে বলা আছে, 
গ্রাম পঞ্চায়েতে যাচ্ছে না। আমি হিসাবে দেখছি ১৯৯৪-৯৫ সালে ২৪৪.১৬ কোটি টাকা 
সেখানে আালট করা হয়েছিল। আর ১৯৯৫-৯৬ সালে ৩০৪ কোটি টাকা জে আর ওয়াই- 
এ আযালটমেন্ট আমরা দিয়েছিলাম। কাজেই সেখানে কিছু দেওয়া হয় নি, এই কথাটা ঠিক 
নয়। আমাদের যে ফিজিক্যাল টারগেট ছিল তার ৯৮ শতাংশ আমরা আাচিভ করতে 
পেরেছি। সেই রকম সেচের ব্যাপারে আমি হিসাব নিলাম। কংগ্রেস আমলে ১৮-১৯ বছরে 
শতকরা ৩০ ভাগ জমিতে সেচের ব্যবস্থা ছিল, সেখানে আমাদের আমলে প্রায় ৪৯ থেকে 
৫০ ভাগ জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। এটা আমাদের আরও বাড়াতে হবে। কারণ এটাকে 
যদি আমরা ৬০ ভাগের মতো জায়গায় নিয়ে যেতে পারি, সেচের ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে 
এক ফসলী জমি ২ ফসলী হবে, দু-ফসলী জমি ৩ ফসলী হবে। এটা আমাদের করতেই 
হবে সেটা আমরা বুঝতে পারছি। তিস্তার কথা বলা হয়েছে। তিস্তার ব্যাপারে বলতে চাই যে, 
এই কথা ঠিক যে সাড়ে তিনশো কোটি টাকা আমরা খরচ করেছি। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় 
সরকার প্রথমে ৫ কোটি টাকা দিয়েছিল পরে আরও ২০ কোটি টাকা দিয়েছেন। প্রণব মুখার্জি 
মহাশয় যখন প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন তখন তিনি এই কথা বলেছিলেন, 
সঠিক কথাই তিনি বলেছিলেন যে এইভাবে হবে না, ইঞ্জিনিয়ারের পোস্ট করা দরকার এই 
কথা ঠিক। কিন্তু কাজের পর তারা বাড়ি গেল, অনেকে চলে আসেন, কলকাতায় চলে 
আসেন। উনি বলেছিলেন আপনি সভাপতি হন, আপনার চেয়ারম্যানশিপের একটা কমিটি 
এখানে করুন, এই কমিটিতে ইরিগেশন মিনিস্টারকে রাখুন, ফিনান্স মিনিস্টারকে রাখুন, 
সবাইকে নিয়ে একটা কমিটি করুন। তাতে কাজ আরও দ্রুতগতিতে হবে। আমি আরও টাকা 
বার করতে পারব। তবে ডিপার্টমেন্টকে বললে কিছু হবে না, প্ল্যানিং কমিশন থেকে টাকা. 
বার করে দিতে পারব। এই কথা তিনি বলেছিলেন। সেই জন্য তিনি ২০ কোটি টাকা 
দিয়েছিলেন এবং আরও দেবেন বলেছিলেন। এখানে কাজ হয়েছে, তবে অনেক দেরি হয়েছে। - 
আমলে ৫ কোটি টাকা পেয়েছিলাম এবং পরে ২০ কোটি টাকা পেয়েছি। তারপর এখানে 
কমল গুহ মহাশয় তোর্সা সেতুর কথা বলেছেন। সেই জন্য আমি হিসাব নিলাম। ১-১২- 
৯৪ তারিখে এটা অনুমোদন হয়েছিল এবং টাকা আালটমেন্টও হয়েছে। ইতিমধ্যে কাজ হয় 
নি তা নয়, কিছু কাজ হয়েছে। দেরি হয়েছে কিনা বলতে পারব না। ২.৫ কোটি টাকা 
ইতিমধ্যে খরচ হয়েছে। কাজ কিছু হচ্ছে না এটা বলা ঠিক নয়, অনুমোদনের পর খরচ 
হয়েছে সেখানে। আর একটা কথা যেটা বলছেন সেটা আমাদের সবার কথা। সেটা হল ৩ 
বিঘার ব্যাপারে । এই ব্যাপারে আন্তর্জাতিক চুক্তি ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের বলেছিলেন, 
আমরাও একমত হয়েছিলাম। এটা আমাদের করতে হবে। সেই সময় বাধা-বিপত্তি ছিল, 
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অনেকে বাধা দিয়েছিলেন সেই সময়। সেই সময় বাধাটা অতিক্রম করে সেই কাজটা আমরা 
করেছিলাম। এটা হওয়ার পর আরও যেখানে এনর্লেভ আছে সেইগুলি বিনিময়-_ আমাদেরও 
কতকগুলি আছে বাংলাদেশেও কতকগুলি আছে__এটা এখনও হয় নি। ঠিকই বলেছেন, 
বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কথা হয়েছে ৩-৪ বার। হোম ডিপার্টমেন্ট 
এটা করছেন। কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন যে ওরা এগোচ্ছেন না। আবার অনেক আইনজ্ঞ 
বলছেন যে আমাদের শেষ অবধি সংবিধান বদলাতে হবে। আমি এটা ঠিক জানিনা । আমি 
বলছি সংবিধান না পাল্টে আমার ধারণা এটা করা যায়। এখানে কোনও আযাডমিনিস্ট্রেশন 
নেই, প্রশাসন বলে এখানে কিছু নেই। আমাদেরও কতকগুলি আছে, ওদেরও কতকগুলি 
আছে, অর্থাৎ পশ্চিমবাংলার আছে এবং বাংলাদেশেরও আছে। এখন নতুন সরকার হয়েছে, " 
এটা ইতিমধ্যে আমি বলেছি চিফ সেক্রেটারিকে যে পুরানো চিঠিপত্র এইগুলি দেখতে। এই 
কথা ছিল যে, এগ্রিমেন্ট ছিল যে হা, ৩ বিঘা বিনিময় হবে, তারপর আমাদের চেষ্টা করে 
দেখতে হবে। 
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তারপরে এখানে বলেছেন যে, জলপাইগুড়িতে হবে। এই ব্যাপারে বলছি, হাইকোটের 
ব্যাপারে আমি বলছি। সেটাতে কেউ বলেছেন জলপাইগুড়িতে হবে, কেউ বলেছেন, না, 
দার্জিলিংয়ে হবে। কেউ বলেছেন, না, মালদহে হবে। কেউ বলেছেন, না, শিলিগুড়িতে হবে। 
তা নিয়ে তুমুল গোলমাল হয়েছে। সেই ব্যাপারে সব পার্টি এক হয়ে যায়। যাইহোক, এটি 
হাইকোর্টে আছে। এটি নিয়ে হাইকোর্টে মামলা হয়েছে। ৫ই জুন এটি হওয়ার কথা ছিল। 
সেটি হয়নি। চিফ জাস্টিস আমাকে বলেছেন যে তিনি তিনজন জাজকে পাঠাচ্ছেন। তারা 
দেখে এসে রিপোর্ট দেবেন কোথায় হলে ভালো হবে। এটা নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। এটি 
আমাদের হাতে নেই, হাইকোটের হাতে আছে। তবে মামলা যখন হয়েছে, সেটি আমাদের 
মানতে হবে। আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। তারপরে কেউ কেউ 
বলেছেন, আমি শুনলাম যে, শিল্পের ব্যাপারে ওরা বলতে চাইছেন, কিছুই হয়নি। আমরা 
খালি শিল্পের কথা বলছি। কিন্তু কেন্দ্রের যে বাধা ছিল ১৭বৎসর ধরে, তা তো বলালেন 
না? লাইসেন্স প্রথা, ফ্রেট ইকুয়ালাইজেশন, মাসুল সমীকরণ এইসব নিয়ে যে বাধা ছিল 
কেন্দ্রে, এটা তো একবারও কেউ বললেন না। কংগ্রেস পক্ষ থেকে, বিরোধী পক্ষ থেকে 
এইসব কথা তো বললেন না। এই যে বাধা, এগুলো নিয়ে আমরা তো ১৯ বছর ধারে বলে 
আসছি। প্যানিং কমিশনকে বলেছি, কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি যে আমাদের প্রতি এত 
অবিচার হচ্ছে। শুধু পশ্চিমবাংলা নয়, ইস্টার্ন রিজিওনের প্রতি এই যে অবিচার, এটা কেন 
হচ্ছে? কিন্তু ওরা কিছু করলেন না। তারপর ওদের সরকার চলে গেল। তারপর জনতা 
সরকার এল। ওদের কাছে লাইসেন্স চাইতে গেলে ইন্ডাস্ট্রির জন্য, ওরা বলতেন, অন্য 
জায়গায় যাও। অন্য জারগায় গেলে লাইসেন্স দেব। এইসব কথা তো কেউ বললেন না। 
এরই মধ্যে যখন বাধাগুলো খানিকটা দূর হরেছে, যে প্রক্মগুলো এমনে ইমপ্লিমেন্টেড 
হয়েছে, ২১৪টি আছে। এরমধ্যে কিছু নতুন আছে, কিছু সম্প্রসারিত হবে পুরানোগুলো। 
এরমধ্যে ৬৭২৮ কোটি টাকা এখানে নিয়োগ করা হয়েছে। তারপরে এখানে যা নতুন করা 
হচ্ছে, আমাদের এখানে ১৯৯৬-৯৭ সাল পর্যন্ত ২২৪০.১৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। 
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এগুলির নির্মাণ কার্য চলছে। এখানে কাজ হবে ১৬,৪০৮ জনের। এ হচ্ছে ডাইরেক্ট 
এমপ্রয়মেন্ট। আর অপ্রত্যক্ষ ভাবে চারপাশে যা হবে তাতে অনেকগুণ বেশি আমাদের ছেলেরা 
কাজ পাবে। এইগুলোকে আমাদের আরও তরান্বিত করতে হবে। মাঝে দু-তিন মাস স্তিমিত 
হয়ে গিয়েছিল। কারণ যারা কথা বলতে এসেছেন বাইরের বা ভেতরের তারা বলছিলেন, 
নির্বাচনে দিল্লিতে কি হবে? কারা আসবে, কোনও নীতি পরিবর্তিত হবে কিনা এইসব 
বলছিলেন। যাইহোক, নতুন করে যখন সরকার হয়েছে, পরিবর্তন যখন হয়েছে, তখন 
আমাদের এখানে ভাল করে আরম্ভ হবে। তারপরে আমি এটি মনে করিয়ে দিচ্ছি, এর আগে 
এটি আমি দু-তিনবার বলেছি, তবে নতুনরা জানেন না, সেজন্য আবার বলছি। শিল্পায়নের 
ক্ষেত্রে আমাকে কংগ্রেসিরা বলেছিলেন, আমাদের তো কখনও বলেন নি। আমরাও তো 
রাজীব গান্ধীর কাছে যেতে পারতাম। এটাতে পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির ব্যাপার যুক্ত রয়েছে। 
আমি একবার একটা মিটিং ডেকেছিলাম। সেখানে আমার খুব খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। 
সাংসদদের তিন চার জন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তারা বললেন, আপনাদের সঙ্গে পশ্চিমবাংলা 
থেকে রাজীব গান্ধীর কাছে যাব না। আমি পেন্রোকেমিকেল, ইলেকট্রনিক্স এইসব নিয়ে বলতে 
চেষ্টা করেছিলাম। এখানে কংগ্রেসের দু-একজন আছেন, তারা এখানে বসে আছেন, তাদের 
নাম করলে চাকুরি চলে যাবে। তারা আমাকে সাহায্য করেছেন। তারা আমাকে উপদেশ 
দিয়েছেন। তারা সাহায্য করেছেন। কোথায় কি করতে হবে এই কথা বলেছেন। 


(ভয়েস £ নাম বলুন, আপনি তাদের নাম বলুন।) 


সেইজন্য আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি যেকথাটা সেটা হচ্ছে যে, আপনারা 
বিরোধী পক্ষে আছেন, বিশেষ করে কংগ্রেসকে আমি বলছি, আপনারা কেন সমর্থন করবেন . 
না? আপনাদের সঙ্গে রাজনীতির দিক থেকে মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু আপনারা 
বললেন যে এখানে ১৯ বছরে কিছু হয় নি, কিছু করিনি ইত্যাদি। এখানে পজিটিভ কি 
কিছুই হয় নি? সব কিছুই কি আপনারা নেতিবাচক দেখলেন? তাহলে আপনারা আমাদের 
সঙ্গে থাকবেন না কেন? আমাদের সমালোচনা করতে হয় আপনারা করুন কিন্তু সব কিছু 
তো এই সীমিত ক্ষমতার মধ্যে করতে পারা সম্ভব নয়। সেইকারণে আমি আপনাদের কাছে 
আবেদন করছি যে, আপনারা আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে চলুন, যদি মনে করেন বসার দরকার 
বসুন, কি কি অসুবিধা আছে না আছে তা নিয়ে আলোচনা করুন। স্থানীয় এম এল এ 
সাহায্য না পলে বা পঞ্চায়েত বা পৌরসভার সাহায্য না পেলে আমাদের পক্ষে এগোতে 
অসুবিধা হবে। সব কিছুতে তো আর পুলিশ বেশি লাগিয়ে কাজ হবে না, প্রশাসনের দিক 
থেকে যা করার দরকার আমরা করব। কিন্তু আপনাদেরও সহযোগিতা পেলে অনেকটা কাজ 
তরান্বিত করা যাবে। আমরা যে যে ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছি সেগুলোতে এগোতে পারব। 
প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আমরা যেসব রাজ্যের থেকে পিছিয়ে আমি যেগুলো আপনাদের হাতে 
ছিল, এখন হাত থেকে চলে গেছে। আপনারা ওদের জন্য টাকা ঢালা সত্বেও আপনাদের 
হাতের বাইরে চলে গেছে, সেইসব রাজ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আমরা যে পিছিয়ে 
আছি আপনারা সহযোগিতা করলে আমরা আরও এগোতে পারব। তারপরে নির্বাচন সম্বন্ধে 
সৌগত বাবু বললেন। আপনাদের কংগ্রেসের মধ্যে কেউ কেউ আবার শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন 
হয়েছে বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন, ধন্যবাদ জানিয়েছেন আমরা এটা লক্ষ্য করেছি যে, 
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কংগ্রেস থেকে দু'একজন বলেছেনও এবং সেটা আপনারা বরাবরই বলে থাকেন যদি হেরে " 
যান তাহলে বলেন রিগিং যদি না হত তাহলে আমরা জিততাম, আর যদি জেতেন তাহলে 
বলেন রিগিং না হলে আরও বেশি ভোটে জিততাম। সুতরাং এটা আপনাদের বরাবরেরই 
কথা। তারপরে আপনারা যাকে হিরো করে দিলেন, সেই শেষন, যার বিরুদ্ধে ছটা মামলা 
পর্যস্ত আমাদের করতে হয়েছে, এমন কি রাজ্যসভার নির্বাচন করার জন্যেও মামলা করতে 
হয়েছে, সেই তিনি পর্যস্ত আমাদের সি ই ও কে লিখেছেন ] গা) ৮/110106 0015 10 [91806 
01 16০010 [03 0০66] 90715018101 01110 0031270115 010 0079 0 00 11) 
00101900101) ড/10) 016 160910 0011012] 12160010175. 716 0005 50 216 |162৬% 
800 1006 00810) 01 010 85 (1919 11086 0170 96 9%০79101£ ৮/৪$ 0016 
৬10) (00100811658, [1901518) 2110 1110)9111811 10 01210 10010 0011 10 
1080001601906 06 ৬৪1095 01 001100180. 110] ১০৪. [11010 9০০ ৬1]] 59০ 
৪9806 500065$ ]1। [10 1651 01 001 ০8161. সুতরাং ওনার লেখা চিঠি আমি 
পড়ে দিলাম। তারপরে আমি শিল্পায়নের ব্যাপারে বলছি, আমরা পশ্চিমবঙ্গের ১৩-১৪ টি 
এলেই কলকাতার কাছে বা হাওড়ার কাছে জমি চান, কিন্তু কলকাতী, হাওড়ায় জমি এখন 
কোথায়। ওদিকে শিল্পপতিরা বলেন অন্যান্য জায়গায় ইনফ্রান্্রীকচার নাকি বেশি নেই। সুতরাং " 
আমাদের সেখানেও ইনফ্রান্ট্রাকচার করতে হবে। 


[6-40-_6-50 ৮. 


এটা ঠিকই ইন্ডাস্ট্রি না করলে ওরা কোথায় যাবে, কাছাকাছির মধ্যে ওরা জমি চান। 
আমার ইচ্ছা হচ্ছে, শিল্পটা যাতে চারিদিকে ছড়িয়ে যায়, এইজন্য বলছি, আপনাদের সকলের 
সাহায্য দরকার, এটা শুধু প্রশাসন দিয়ে হবে না। এটার অভিজ্ঞতা আপনাদেরও আছে, তাই 
সকলের সাহায্য দরকার। তারপরে বলেছেন, হিংসাত্মবক কার্যকলাপ হয়েছে, নির্বাচনের দিন 
নয়, দুই দিনই শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে। তার জন্য সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, 
অভিনন্দন জানাচ্ছি এর মধ্যে কংগ্রেসের যারা আছেন তারাও আছেন, আমাদের মধ্যে যারা 
আছেন তারাও ধন্যবাদ পাবেন। তবে দুর্ভাগ্যবশত যেটা অতীশ সিনহা মহাশয় বলেছেন, 
সেখানে কতকগুলি হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে। এই জন্য ম্পিকার মহাশয়, আমি বলেছিলাম 
আপনাকে পার্লামেন্টের স্পিকারের সামনে বলছিলাম, আপনি টেলিভিশনকে এখানে রাখুন 
লোকে এঁদেরকে দেখুক, কাদের নির্বাচিত করেছে। মানুষ দেখুক। এত বড় বড় বক্তৃতা 
শুনলাম ১৯ বছরে কিছু হয়নি, মানুষ কিছু পায়নি। ওঁরাতো জনপ্রতিনিধি, জনগণের চেতনা 
যদি না বাড়ানো যায় তাহলে এই রকম সব মানুষই নির্বাচিত হবে। ৃ 


(তুমুল হট্টগোল) 


৭৭টা ঘটনা ঘটেছে নির্বাচনের পরে, তার মধ্যে মৃত্যু হয়েছে, মরেছে ১৭ জন। এই 
১৭ জনের মধ্যে সি পি এম-র ৮ জন মরেছে, কংগ্রেস (আই)-র ৭ জন মরেছে, আর এস 
পি-র ১ জন মরেছে, বি জে পি-র ১ জন মরেছে। এই হচ্ছে ১৭ জন। আর গ্রেপ্তার হয়েছে 
২৫১ জন, এর মধ্যে কংগ্রেসের ১৪২ জন গ্রেপ্তার হয়েছে, সি পি এম-র ৮৮ জন গ্রেপ্তার 
হয়েছে, অন্যান্য ২১ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। এই হচ্ছে আমাদের হিসাব, আমি আপনাদের এটা 
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দিলাম। তার পরে একজন বলেছেন, ওয়াকফ সম্বন্ধে, পাবলিক ইন্টারেস্টে একটা মামলা 
চলছে সুপ্রীম কোর্টে। সুপ্রীম কোর্ট সেটা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে, আমরা তার জবাব 
দিয়ে দিয়েছি। কালকে ওয়াকফ নিয়ে প্রশ্নোত্তর হবে, আমি শুনেছি আমার মন্ত্রী যতটা সম্ভব 
উত্তর দেবেন। সুপ্রীম কোর্ট আমাদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিল, আমরা সুপ্রীম কোর্টকে 
চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি, আমাদের বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, নতুন বোর্ড করতে 
হবে। তার কতকগুলি নিয়ম আছে, সেই অনুযায়ী করতে হবে। এখন ওয়াকফ ত্যাক্ট হয়েছে 
কেন্দ্রীয় সরকারের, সেই আযাক্ট দ্বারা আমরা পরিচালিত হব এখন থেকে, এইসব কথা সুপ্রীম 
কোর্টকে আমরা জানিয়ে দিয়েছি। এখনও সুপ্রীম কোর্টের কোনও জবাব আমরা পাইনি। 
আমাদের দার্জিলিং-এর প্রতিনিধি বলেছেন, পাহাড়ের দিকে আরও নজর দিতে হবে। বলেছেন, 
ওখানে যে পড়াণডনা হয়, নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি আছে, কলেজ আছে, সেখানে কতকগুলি 
নতুন নতুন সাবজেক্ট, নতুন নতুন বিষয়ে যাতে পড়ানো হয় সেটা দেখতে হবে। নর্থ বেঙ্গল 
ইউনিভার্সিটিতে চা-এর ব্যাপারে তারা পড়াবার ব্যবস্থা করেছে এবং আরও কতকগুলি বিষয়ে 
পড়াবার কথা বলেছেন। এছাড়া ফরেস্ট এর কতকগুলি ব্যাপারও আছে। সেগুলোর দিকে 
আমাদের আলাদা করে নজর দিতে হবে। কি দিতে হবে না হবে, সেই ব্যাপারে কাউন্সিলারের 
সঙ্গে আমাদের আলোচনা করতে হবে। যে নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে সেটা আমরা 
পর্যালোচনা করছি। যেখানে জিতেছি, যেখানে হেরেছি সব জায়গাতেই। কেন হেরেছি সেটা 
পর্যালোচনা করছি। জেলায় জেলায় সরকারের হিসাবপত্র নিচ্ছি, এটা আমরা মানুষের কাছে 
দেব, আমাদের যা করার করছি। এটা ঠিকই, আমাদের লেফট ফ্রন্টের আগের বছরে যা ছিল 
তার থেকে শতকরা এক ভাগ বেড়েছে আর কংগ্রেসের সেখানে সাড়ে চার ভাগ বেড়েছে, 
যার জন্য আজকে ওরা ৮২ হয়েছে। তবে আমাদের পশ্চিমবাংলার একটা মর্যাদা, বি জে পি- 
র মতো একটা পাটি যেটাকে আমরা বলি অসভ্য, বর্বর পার্টি তারা শতকরা ১১.৩৪ থেকে 
শতকরা ৬ পারসেন্ট নেমে গেছে। এর আগে যারা বি জে পিকে ভোট দিয়েছিল তারা বেশির 
ভাগই কংগ্রেসি ভোটার। মতাদর্শের ব্যাপারে হয়ত তাদের পার্থক্য ছিল, তাই তারা কংগ্রেসকে 
ভোট দেননি, বি জে পিকে ভোট দিয়েছে। যাই হোক, কংগ্রেসের সাড়ে চার পারসেন্ট ভোট 
বেড়েছে, তাদের ৮২ জন এম এল এ হয়েছে। ওদের সংখ্যা বেড়েছে, ভেবেছিলাম ওরা 
দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবেন, কিন্তু কি দায়িত্ব নিয়ে ওরা কাজ করছে। তবে এটা ঠিকই আমরা 
আমাদের জয়কে বলি এঁতিহাসিক। কারণ টু থার্ড মেজরিটি আমাদের আছে। এবার নিয়ে 
পঞ্চমবার আমরা ক্ষমতা দখল করেছি, এটা কোথাও আর আছে কিনা আমি জানি না। নটা 
পার্টি মিলে আমরা সরকার পরিচালনা করছি। বার বার মানুষ আমাদের জেতাচ্ছে সেইজন 
তাদের ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাতে হবে এবং অভিনন্দন জানাতে হবে। কংগ্রেসের 
আসনসংখ্যা বেড়েছে এটা আমাদের একটা আশঙ্কার বিষয়। ওরা যা ব্যবহার করছে 
সেটা আমাদের পর্যালোচনা করতে হবে। ওদের কিছু কিছু সদস্য যা ব্যবহার করছে-_ 
আমি সবার কথা বলছি না__এখানে গোলমাল করছেন। আমাদের হারিয়েই তো ওরা 
এখানে এম এল এ হয়েছে, যাদের ওরা এম এল এ করেছে তারা একটু বুঝুক। 
স্যার, আপনি এখানে এমন ব্যবস্থা করুন যাতে কোনও ছাত্ররা এখানে না আসতে পারেন। 
[15856 [0611 116]) ি0]) 00115, ওরা এখানে এসে কি শিখবে। আমাদের 
আরও চিস্তার কথা এবং এটা আমাদের পর্যালোচনার মধ্যে আসবে, নির্বাচনে আমরা দেখেছি 
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কংগ্রেসের যে পর্বত প্রমাণ দুর্নীতি, কংগ্রেসের যে ভ্রস্টাচার,ওরা গত পাঁচ বছরের মধ্যে 
এতগুলো দুর্নীতি করেছে। ওদের কতগুলো গভর্নর চলে গেল, কতগুলো মন্ত্রী গ্রেপ্তার হল। 
কতগুলো পদত্যাগ করতে হল। এই দুর্নীতিটা তো মানুষের কাছে আসে নি ভালো করে। 
যারা আমাদের ভোট দিয়েছেন তারা নিশ্চয়ই আমাদের বুঝে ভোট দিয়েছেন কিন্তু যারা 
কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন তারা না বুঝে ভোট দিয়েছেন। গরিব মানুষ তারা না বুঝে ভোট 
দিয়েছেন [016 179%৩ 601 [115-19101] 01016 $001)£ (0 (70 001065$ আর এই 

রকম একটা করাপটেড বডিকে তারা কি করে ভোট দিতে পারেন? যেখানে ৫ বছর এই 
জিনিসটা হয়েছে এবং আজও চলছে সেটা দিল্লিতে, আপনার! দেখেছেন। সুপ্রীম কোর্ট সি বি 
আইকে নিয়ে নিচ্ছে নিজের হাতে, প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে। যে সব কেলেঙ্কারির কথা 
বেরোচ্ছে, এইগুলো মানুষের কাছে যায় নি। আমাদের জয়টা আমি বলি, শুধু কংগ্রেস আর 
বি জে পি-র বিরুদ্ধে না চারটি দৈনিকেরও বিরুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছে। এই ১৯ বছর 
ধরে ওরা আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেছেন। সমালোচনা করলে আমার কোনও অসুবিধা 
নেই, সমালোচনা করলে ভালো তার থেকে শেখবার আছে কিন্তু তারা যদি মিথ্যার উপর 
নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেন, এটা কোনও রাজ্যে নেই। ১৯ বছর ধরে আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা 
এবং মিথ্যা, বিকৃত সংবাদ, কংগ্রেসকে সমর্থন, দুর্নীতিকে সমর্থন এইসব করেছেন। কাজেই 
আমাদের জয়তো৷ তাদেরও বিরুদ্ধে জয়। সেজন্য আমি আরেকবার বলি এটা যে এঁতিহাসিক 
জয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সমস্ত দুনিয়ার লোক সেটা জানে। আমি আব বেশি কিছু বলতে 
চাই না। আমাদের রাজ্যপালের বক্তৃতার পর কালকে নাকি আইন শূঙ্থলা নিয়ে আলোচনা 
হবে। আইন শৃঙ্খলা বিষয়ে কয়েকজন বলছিলেন যে ইলেকশনের পর সাধারণভাবে অপরাধ 
বেড়েছে। এইসব বলছিলেন। কালকে যদি প্রস্তাব থাকে সেখানে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা - 
হবে। আর বাজেটের সময় তো এইটা আলোচনায় আসবে। পুলিশ বাজেটে আপনারা সেখানে 
আলোচনা করবেন। কোথায় অপরাধ বেড়েছে, কোথায় অপরাধ কমেছে তুলনামূলক বিচার 
আপনারা করবেন। পশ্চিমবঙ্গে কি হচ্ছে, অন্য রাজো কি হচ্ছে, কোথায় কত ঘটনা ঘটছে 
এইগুলো আপনারা আলোচনা করবেন। কাজেই আপনারা অবজেকটিভ ভাবে, বাস্তবটা দেখবেন। 
ওধু পশ্চিমবঙ্গকে আলাদা করে দেখলে চলবে না। আইন শৃঙ্খলার ব্যাপারে আপনাদের 
দেখতে হবে ভারতবর্ষের অবস্থা কি? দুঃখ হয় আমাদের ভারতবর্ষের এমন অবস্থা হয়েছে, 
গান্ধীজির ভারতবর্য আমরা বলি সেখানে এ কালো পোশাক পরে বন্দুক নিয়ে লোক আমাদের 
পিছনে পিছনে ঘুরছে। এই ভারতবর্ষে আমরা আছি। কোথাও বিস্ফোরণ হচ্ছে ১০ জন লোক 
মারা যাচ্ছে। এইসব ঘটনা ঘটছে। আমরা বলি যে আমরা লাই এবং কংগ্রেসও নিশ্চিত 
চাইতো আর এখনকার সরকারও চাইবে যে আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে যাতে আমরা 
শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে যেতে পারি। বাংলাদেশের নির্বাচন হয়েছে। যেই আসুক সেখানে 
সরকারে আমরা ব্তপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করব। ঠিক সেই ভাবে পাকিস্তান 
বলুন সবার সঙ্গেই আমরা বন্ধুত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করব। এইকথা বলে আমার বক্তব্য 
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শ্রী অতীশচন্দ্র সিনহা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার বক্তৃতা আমরা শুনলাম। কিন্তু 
এটা ঠিক, এমন কোনও বক্তব্য যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আসে যে নির্বাচন 
শান্তিপূর্ণ হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গে জনগণের চেতনা আরও বাড়াতে হবে। আমাদের কিছু 
সদস্যকে কেন তারা নির্বাচিত করেছেন, তাহলে আমার মনে হয়, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, যে জনগণ আমাদের সদস্যদের নির্বাচিত করেছেন, 
সেই জনগণই আপনাদের সদস্যদের নির্বাচিত করেছেন। অঙ্কের হিসাবে এবারের ভোটে সি 
পি এম যে ভোট পেয়েছে কংগ্রেস তার চেয়ে অনেক বেশি ভোট পেমোছে। পশ্চিমবঙ্গের 
জনগণের চেতনা বাড়াতে হবে বলেছেন মাননীয় মুখ্যমন্্রী। তিনি এই কথা বলে জনগণকে 
অপমান করেছেন। এত অভিজ্ঞ মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে এই কথা আমরা আশা করিনি। 
আমরা চাই না হাউসে গন্ডগোল হোক। আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করছি আমাদের সদস্যদের 
কোনও ডিসটারবেন্স যাতে না হয়। ভবিষ্যতে যাতে কোনও ডিসটারবেলস না হয় তার জন্য 
আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, চেষ্টা করছি। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং 
সরকার পক্ষের সদস্যরা এমন কোনও উক্তি করবেন না যাতে আমাদের সদস্যরা কুপিত হন। 
কিন্তু আমাদের সদস্যদের কুপিত হওয়ার মতো যদি কোনও বক্তব্য রাখেন তাহলে আমাদের " 
তরফ থেকে প্রতিবাদ আসবে। আমরা সেবা চাই না। এটা ঠিক টিপ্পনি কাটা হয়েছে। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনারা যখন বিরোধী দলে ছিলেন, কংগ্রেসের সময়, তখন আপনারা 
আপনারা ভালো মানুষ, সেজেছেন। আপনাদের সরকার যদি পশ্চিমবঙ্গে থাকে তবে একটা 
আদর্শ গঠন করবেন। আপনারা যখন বিরোধী দলে ছিলেন তখন আপনাদের ব্যবহার 
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অফিসে লেখা আছে,_বিধানসভার যে পর্যালোচনা, কার্যবিবরণী আছে, তাতে লেখা আছে। 
সুতরাং মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনাকে আমি অনুরোধ করব- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের 
জনগণের উদ্দেশ্যে যেটা বলেছেন যে,_-পশ্চিমবঙ্গের জনগণের চেতনার উন্মেষ ঘটাতে 
হবে'__ আশা করি এই কথাটা রিপোর্ট থেকে যাতে বাদ যায় সেটা দেখবেন। এই কথা বলে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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£ গৌরীপদ দত্তঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার আনীত মহামান্য রাজ্যপালের 
ভাষণের উপর যে ধন্যবাদজ্ঞাক প্রস্তাব আমি হাউসে এনেছি, তার উপরে মাননীয় মুখ্য 
সহ ৭৪ জন বক্তা আলোচনা করেছেন। যারা আলোচনা করেছেন তাবা অকপটে তাদের 
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মতামত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, রাজ্যপালের ভাষণের মূল মর্ম 
আমাদের বিরোধী বন্ধুরা ঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেন নি। রাজ্যপালের ভাষণে দুটো 
জিনিস উপস্থাপিত হয়। একটা হচ্ছে, বিগত কার্যক্রমের প্রতিবেদন-_সাফল্য এবং ত্রুটির দিক 
উল্লেখ। দ্বিতীয় হচ্ছে, আগামিদিনে আমরা কী করতে চাইছি, সেই নীতি নির্ধারণের বক্তব্যের 
ঘোষণা । রাজ্যপাল প্রথমেই বলেছেন যে, মানুষের রাজনৈতিক চেতনা বেড়েছে, তার নিদর্শন 
বিগত নির্বাচন। বিগত নির্বাচনের যে পরিসংখ্যান আছে, তাতে দেখা গেছে প্রায় শতকরা ৮০ 
ভাগের বেশি মানুষ তাদের মতদান করেছেন এবং প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছেন। অধিক 
সংখ্যক লোক যে শান্তিতে ভোট দিতে পেরেছে, এতে আমরা সকলেই নিশ্চয় একমত হব। 
তারা সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষ, উভয় পক্ষের লোককেই নির্বাচিত করেছেন। এই যে 
এত সংখ্যায় জনগণ মত দান করতে পেরেছেন, এইজন্য প্রশাসন এবং জনগণ উভয়কেই : 
ধন্যবাদ দেব। তারা যদি ভোট না দিতে পারতেন, তাহলে গতবার যে বিরোধী পক্ষ ৪২ জন 
ছিলেন, তারা ৮২ জন হতে পারতেন না। আপনারা বলছেন, রিগিং হয়েছে। তাহলে 
আপনারা যেখানে জিতেছেন সেখানে রিগিং হয় নি, আর যেখানে আপনারা হেরেছেন সেখানে 
রিগিং হয়েছে? অদ্ভুত যুক্তি। এই যুক্তিতে সব মানুষই হাসবে। আপনারা আইন-শৃঙ্খলার কথা 
বলছেন? সারা ভারতবর্ষের চিত্রটা দেখুন, রাজনীতিতে দুর্ৃত্তায়ন হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ একটা অঙ্গ 
রাজ্য, সেটা স্বর্গ-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে, এটা আশা করা যায় না। আপনারা বলছেন, পুলিশ 
বাজেট বাড়ানো হয়েছে। দেশে অপরাধ প্রবণতা যে প্রচন্ড, সেটা তো অস্বীকার করতে 
পারবেন না। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তো এখানে ব্যয় বেশি করতেই হবে। জনগণের মধ্যে 
চেতনার বিস্তারের কথা মুখ্যমন্ত্রী যা বললেন, সেটা বাদ দিয়ে আপনারা পুলিশ দিয়ে আইন- 
শৃঙ্খলা রাখবার চেষ্টা করতেন। যেখানেই যত মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলন হত, পুলিশ 
দিয়ে তা বন্ধ করার চেষ্টা করতেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের নয়। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের জনগণ 
আমাদের পাঁচবার বিপুল ভোটে জয়ী করেছেন। আমরা আকাশ হতে আসিনি, জনগণের 
আশীর্বাদ নিয়েই এসেছি। কারণ, স্বাধীনোত্তর কাল (থকেই লাগাতার মানুষের প্রত্যেকটা আশা 
আকাঙ্থার পেছনে সি পি এম এবং বামফ্রন্ট আছে, তাদের স্বার্থে তারা প্রতিনিয়ত আন্দোলন 
করে আসছে। আমরা ক্ষেত-মজুরদের জন্ম, ভাগচাষীদের জন্য, প্রান্তিক চাষীদের জন্য, মধ্য 
চাবীদের জন্য, বড় চাষীদের জন্য আন্দোলন করেছি। যাতে তার৷ ভাঁদের শ্রমের লাভজনক 
মূল্য পায় তার জন্য আমরা আন্দোলন করেছি। কংগ্রাসরা অনেক কথা বলে থাকেন। 
স্বাধীনতার পরে সাধারণ মানুষের জন্য তারা কোনও আন্দোলন করেছেন? ওনারা আবার 
স্বাস্থ্যের কথা বলছেন। স্যার, বিগত ৫ বছরের মধ্যে ৩২টা হেলথ সেন্টার করা হয়েছে। 
আসরা হেলথ সেন্টার বাড়াতে চাই না। আমরা চাই দেশের মানুষ নিরোগ হোক, সুস্থ সমর্থ 
থাকুক। কিন্তু আপনারা চেয়েছেন মানুষের অসুখ হোক এবং সেইসব অসুস্থ মানুষের চিকিৎসার 
জন্য তারা আপনাদের পায়ে ধরুক। আর আমরা কী চাইছি? আমরা চাইছি_প্রত্যেকটা 
মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি করতে। আবার আপনারা বলছেন-__এখানে কোনও উন্নতি হয়নি! 
আজকে আপনারা গ্রামাঞ্চলে ঘুরলে দেখবেন গ্রামের যারা ক্ষেত-মজুর, যাদের গায়ে আগে 
জামা থাকত না এখন তাদের গায়ে রয়েছে, তারা জামা পরছে। স্যার, আজকে গ্রামে-গঞ্জে 
আমাদের যে উন্নতি হয়েছে তা একজন অন্ধ লোকও বলতে পারে। স্যার, আমি এই প্রসঙ্গে 
একটা কথা উল্লেখ করছি, এটা একটা বিশেষ উদ্ধৃতি সিটিজেন টমপেইনের। যখন আমেরিকার 
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ফিলাডেলফিয়ায় স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন হচ্ছে তখন সিটিজেন টমপেইন বলেন, জর্জ 
ওয়াশিংটন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে বসে আছেন। সেটা তিনি যতদিন থাকবেন ততদিন দি 
ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডে্ও চলবে। সেইরকম ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবাংলায় একটা বাম 
গণতান্ত্রিক শক্তি রয়েছে। মানুষ এখানে আশা ওঁজুল্য নিয়ে রয়েছে, যতদিন বামফ্রন্ট সরকার 
পশ্চিমবাংলায় থাকবে মানুষের আশা-আকাঙ্থার প্রতীক হিসাবে থাকবে। তাই মাননীয় অধ্ক্ষ 
মহাশয়, মাননীয় বিধায়কদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এখানে আনা " 
হয়েছে তাকে সর্বাস্তকরণে সমর্থন করুন এবং কাট-মোশনের বিরোধিতা করুন। এই বলে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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[116 81761001001015 01 91171 9)01010 017966818] 0701 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক 
প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক £ 

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে,_ 
1. ৃ 
রাজ্যের গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক ও সাবসিডিয়ারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে-_এ 
বিষয়ে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোনও উল্লেখ নেই; 
2, 

সিউড়ি “মিনি স্টিল” কারখানা বন্ধের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
4. 

গত সাধারণ নির্বাচনে সংঘটিত বিভিন্ন অবৈধ কার্যকলাপ সম্পর্কে মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে কোনও উল্লেখ নেই ; 
5, 

বীরভূম জেলার খটঙ্গা অঞ্চলে বন্ধ থাকা বড়চাতুরি প্রাথমিক স্বাস্াকেন্দ্রট খোলার 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


6. 

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
রী 

বীরভূম জেলার সিউড়ি পৌর-এলাকায় ওয়াটার অগমেন্টেশনের নতুন স্বীম রূপায়ণে 
বর্থ হওয়ার বিষয়ে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোনও উল্লেখ নেই ; 
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৪, 

বীরভূম জেলার সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের আদিবাসী অধ্যুষিত পাড়া এবং মাল- " 
বাগ্দীপাড়া এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
9. 
এবং সমাজবিরোধীদের যৌথ আক্রমণে গ্রামের সাধারণ মানুষের দুর্দশার বিষয়ে মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে কোনও উল্লেখ নেই; 
10. 

গত সাধারণ নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে বীরভূম জেলার দৃবরাজপুর থানায় কুইঠা গ্রামে 
গরিষ্ঠ শাসক দল এবং সমাজবিরোধীদের অত্যাচারের বিষয়ে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
কোনও উল্লেখ নেই ; 
11. 

গত সাধারণ নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে রাজ্যে সাধারণ মানুষ ও বিরোধী দলের 
সমর্থকদের উপর গরিষ্ঠ শাসক দল ও সমাজবিরোধীদের অত্যাচারের বিষয়ে মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে কোনও উল্লেখ নেই; এবং ৃ 
12. 

সিউড়ি সদর হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট খোলায় ব্যর্থতার বিষয়ে মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে কোনও উল্লেখ নেই। 
13-_-24. 

[118 ০01 শ্রী আকরব আলি খন্দেকার "18. উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে 
নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক £-_ 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,_ 
13. 

চত্ডীতলা বিধানসভা এলাকায় কলেজ স্থাপনে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
14. 


[11615 15 170 1116110101. 8000 (76 06101019019 0০011016101) ০ 0116 ৮/0০0৫01) 
01086 ৪ 0118170110219, 11090951019 ; 
15. 

11516 15 100 11161701011 20000 0176 20901706 01 19801)613 11) 11901251) 
8110 11151) 1$701751) 17) (17917016819 2168 3 
16, 

[11616 15 100 17716170101) 2900 1106 17960 01 ৪. £217018001 11) (01781016919 
116810]) (01706; 
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17. 


[166 15 10010610101) 8১০০ 016 91106 0 [6 90212 00৮61701001) (0 
1101)10৬6 0110 [71101219 1168100) 001106 ৪1 (01121010918 ; 
18. 

[1615 15 100 17010101) 8১০ 06 পি1]0116 01 (076 90816 00৬01171061) (0 
61600] 0116 ৬11198063 010061 00181701118 7.5. ; 
19, 


[11016 15 170 1061010) 9001 1016 5081011) 0? 01110101106 ৮2101 11 
(0109011010218 2168 ; 


20. 
11616 15170 170101011 2000 10100 6১08৬901011 01 116 971-75/81 1161 ; 


21. 


[11016 15100 [06100101। 2900 00 0901018916 ০017010101) 01 10845 11) 
01801101118 2168; 


22, 
[17016 15 100 11611010। 20001 016 5900110 07) 01 ৪ 1 ০৬০1 ৪ 1087]001)] 
23, 


01616 15 170 116110101) 20000 016 5611176 00 01 2 01115 501001 4 
(01180010918; 811 


24. 

[11016 15 10 170170101) 20001 0110 5901176 01) 01 & 16010101081 9০1)001 ৪1 
(01727010918. 
25-28 

18 ০1 শ্রী অসিত মিত্র [9 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত 
কথাগুলি যোগ করা হোক-_ 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,_ 
25. 

কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ এলাকাগুলিতে সেচ সমস্যা সমাধানে রাজ্য 
সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
26. 

কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধিকাংশ তফসিলি অধ্যুষিত এলাকাগুলি বৈদ্যুতিকরণে 
রাজা সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
2 

কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত খালনা, ভাটোরা, মানদূর ও বাইনান 
্স্্যকেন্দ্রগুলিতে ডাক্তার দিতে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; এবং 


404 /8597া431.5 চ২00ছা20]05 
[| 1700. 1079, 1996] 

28. 

কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বাকুড়দহ স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চালু করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের 
ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই । 
29-42 

[1178 ০ শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার 018. উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত 
কথাগুলি যোগ করা হোক__ 

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে,_ 
29. . 
সরকারের ব্যর্থতার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
30. 

খাদ্য-শস্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে 
রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার সম্পর্কে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


1. 


গ্রামীণ কৃষি-শ্রমিকদের সরকার নির্ধারিত মজুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা প্রদানে 
প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা সম্পর্কে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
32. 
গ্রামীণ মজুরদের সারা বছরের কাজের গ্যারান্টি প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে 
রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
33, 
গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণে সরকারি ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; রর ্‌ 
34. 
কৃষিতে বিদুৎ সমস্যা সরকারি ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 


35. 
রাজ্যে ক্রমবর্ধমান খুন, নারী-নির্যাতন, নারী-ধ্ষণ এবং এই সমস্যা নিরসনে রাজ্য 


সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
36. 
, পুলিশ হেপাজতে ক্রমবর্ধমান মৃত্যুর ঘটনা বন্ধ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে 
রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
357. 

সংস্কারের অভাবে রাজ্যের জরাজীর্ণ রাস্তাঘাটগুলিকে ব্যবহারযোগ্য করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা গ্রহণে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; . 


৬01] 0 ঠঞাবা)াএলাবা 70 00খাযাব085 /001255 405 


38. 


রাজ্যের রেশন ব্যবস্থা বিশেষ করে কেরোসিন তেলের সঙ্কট ও কেরোসিন তেলের 


কালোবাজারি বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারি ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


59, 

প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি পঠন-পাঠন ও পাশ ফেল তুলে দেওয়ায় রাজ্োর শিক্ষা-ব্যবস্থা 
সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
40, 

অবসরপ্রাপ্ত স্কুল-শিক্ষকদের পেনশন দানে সরকারি গাফিলতির ফলে শিক্ষকদের দূরবস্থার 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
4]. 

পরিবেশ দুষণ নিয়ন্ত্রণে সরকারি ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; এবং এন 
42, 

এই রাজ্যে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে 
দক্ষিণ চবিবশ-পরগনা জেলার কুলতলি বিধানসভা কেন্দ্রে শাসক দলের সন্ত্রাস ও কারচুপির 
ঘটনার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 
43-44. 

1781.0 ডাঃ হৈমী বসু 1, উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত 
_ কথাগুলি যোগ করা হোক ঃ 

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে 
43. 

পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগমে সি সি আর প্রথা বাতিল করে ও পি 
আর প্রথা চালু করার জন্য ব্যথা গ্রহণের কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভীষণে নেই; 
এবং 
44. 

কৃষকদের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগমের মাধামে জেলাভিপ্ি 
সারের ডিলার নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই। 
45-50. 

পণ ০1 শ্রী তাপস ব্যানার্জি 11৫. উত্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে নির্নলিখিত | 
কথাগুলি যোগ করা হোক? | 

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে” 
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45. 

আসানসোল শহরে অবস্থিত গ্লাস ফ্যাক্টরিটি খোলার সরকারি উদ্যোগের বিষয়ে কোনও " 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
46. 

আসানসোলকে জেলায় রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
47. 

আসানসোল শহরের রেলপার অঞ্চলে একটি উর্দু স্কুল, একটি হিন্দি হাইস্কুল এবং 
একটি হাসপাতাল নির্মাণের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
48. 

আসানসোল মহকুমা হাসপাতালে দুর্দশা তথা জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক ইঞ্জেকশনের 
অভাবের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
49. 

আসানসোল শহর এলাকায় আলোর অ-ব্যবস্থা ও তার প্রতিকারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; এবং . 
50. 

আসানসোল শহরে জল সঙ্কট এবং তার প্রতিকারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
51-54. 

1791 ০1 শ্রী রবীন মুখার্জি 110 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত 
কথাগুলি যোগ করা হোকঃ 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, 
5]. 

হুগলি জেলার বীশবেড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অস্তর্গত ঘিয়া কুস্তি রোশনাই খাল সংস্কারের 
ব্যাপারে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই 


52, 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি বিজড়িত দেবানন্দপুর গ্রামের সাথে রাজহাট গ্রামের সংযোগ 
রক্ষাকারী ব্যারাকপুর সেতু পুননির্মাণের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে . 
নেই; 

53. 


হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ইস্টার্ন পেপার মিলটি বন্ধ 
থাকার বিষয়ে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোনও উল্লেখ নেই; এবং 
54. 

হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সরস্বতী সেতু নির্মাণের ব্যাপারে 
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মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোনও উল্লেখ নেই; 
55-67, 

1178. ০1 শ্রী সঞ্জীবকুমার দাস (19! উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে নিন্নলিখিত 
কথাগুলি যোগ করা হোক ঃ 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,__ 
55. 

হাওড়া জেলার শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তত শ্যামপুর থেকে গড়চুমুক পর্যন্ত 
রাস্তাটির সংস্কারের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
56. 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন থাকা সত্বেও হাওড়া জেলার শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী 


মহাবিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাম্মানিক বিভাগ চালু না করার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; - 


57. 

হাওড়া জেলার শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পিছলদহ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনও 
ডাক্তার নেই-__এ বিষয়ে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোনও উল্লেখ নেই; 
58. 

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধির কারণে সাধারণ মানুষের চরম দুর্দশার 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
59. 

পশ্চিমবাংলার সর্বত্র পানীয় জলের সঙ্কট সম্পর্কে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
60. 

পশ্চিমবাংলায় আইন-শৃঙ্বলার চরম অবনতির বিষয়ে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোনও 
উল্লেখ নেই; | 
6]. 
হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার গড়চুমুকে দামোদর নদের উপর সেতু নির্মাণের বিষয়ে 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোনও উল্লেখ নেই; 
62. 

রাজ্যের বন্ধ কল-কারখানা খোলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
63, 

হাওড়া জেলার শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত রাপনারায়ণ নদের উপর ঝুমঝুমি- 
বাঁধের ভয়াবহ অবস্থার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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64. 

হাওড়া জেলার শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অস্তর্গত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির শোচনীয় 
অবস্থার বিষয়ে মাননীয় রাল্্যপালের ভাষণে কোনও উল্লেখ নেই; 
65, 

রাজ্যে বেসরকারি স্কুলগুলিতে শিক্ষকের অপ্রতুলতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
66. 

রাজ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে না-_ এ- . 
বিষয়ে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোনও উল্লেখ নেই; এবং 
67. 

হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানা এলাকায় পরিবহন-ব্যবস্থার চরম অবনতির বিষয়ে কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 
68-82, 

1179 ০ শ্রী অজয় দে 079 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি 
যোগ করা হোক ঃ 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে_ 
68. 

নির্বচনোত্তর নদীয়াসহ পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দলের কর্মী খুন ও শাসক দলের অত্যাচারের 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
69. 

বিগত নির্বাচনে শাসকদলের কারচুপি ও জালিয়াতির কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; | 
10. 
রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলিতে চরম দুর্নীতির কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; ীঁ 
পা]. 

রাজ্যের রাস্তাঘাট সংস্কারে সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
72. 

রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে খাস জমিতে চাষীদের চাষ-আবাদ করা সন্তেও তাদেরকে পাটা 
বিলি সম্পর্কে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
পাও. 

নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গা ও ভাগীরথীর ভাঙ্গনরোধে পরিকল্পনার কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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14. 

কল্যাণীতে নূরুল হাসান মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপনের সম্পর্কে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
15. 

নদীয়া জেলার কল্যাণীতে অবস্থিত বন্ধ কলকারখানাগুলি খোলার ব্যাপারে সরকারের . 
প্রচেষ্টা কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
16. 

শান্তিপুরসহ রাজ্যের তত্তজীবীদের উন্নয়নে কোনও পরিকল্পনা বা কর্মসূচি গ্রহণের কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
পা, 

নতুন বিদ্যালয় স্থাপন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি সংক্রান্ত সমস্যা দূরীকরণে পরিকল্পনা 
গ্রহণের কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
18. ৰ 
অকেজো, বন্ধ প্রায় 79০) (0০-৬/০]] ও গুলি চালু করার পরিকল্পনার বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
পা9. 

পুলিশ প্রশাসনে শাসকদলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও সাধারণ মানুষের হয়রাণি বন্ধ করতে 
সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
80. 

পাট চাষীদের উন্নয়নকল্পে পরিকল্পনা গ্রহণের কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 
81. 

সববায় সমিতিগুলির দুর্নীতি রোধের ব্যবস্থাকল্পে কোনও কর্মসূচির উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; এবং 
82. 

শিক্ষকরা অবসরগ্রহণের পর দীর্ঘদিন তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং 
এই সমস্যা সমাধানের বিষয়ে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোনও উলেখ নেই। 
83-103. 

181 ০1 শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় 018. উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে 
নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক £ 

কিস্ত দুঃখের বিষয় এই যে 
83. 
ভাষণে মেই; 
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84. 
বারুইপুরের সাউথ গড়িয়া অঞ্চলে পাইপ লাইনের সাহায্যে বাড়ি-বাড়ি জল সরবরাহ 

করার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
85. 

বারুইপুর-জয়নগর রুটে সরকারি বাস চালানোর বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
86. 

বারুইপুর-সংলগ্ন গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহে সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


88. 
বারুইপুরের এঁতিহ্য মন্ডিত কীর্তনখোলা, শ্শান সংস্কারের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 


রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 


89. 
দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা বারুইপুরে শাষণ থেকে শিখরবালী (দৌলতপুর হয়ে) পর্যস্ত 


রাস্তা পাকা করা সম্পর্কে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
90. 
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুরের অন্তর্গত মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুর 
সুলতানপুর রোড সম্পর্কে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
9]. 

বারুইপুর শহরে বাড়ী বাড়ী জল সরবরাহের জন্য বরাদ্দ অর্থ না দেওয়ার কারণ 
সম্পর্কের বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
92. 
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুরে মীরপুর ব্রিজের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু 
করার সময়সীমা বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
93. 

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বারুইপুরে বাইপাস তৈরির বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
94. 

বারুইপুরে কল্যাণপুর রোড পাকা করার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
95. 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
96. 

বারুইপুরে আর্সেনিকমুক্ত অঞ্চল ধপধপীতে পাইপ লাইনের সাহায্যে পানীয় জল সরবরাহ 
সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহণের কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
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97. 
রী রা রাগালের ভার নী ও তির জি কাল রিব্তি তিন উঠে 
98. 

বারুইপুরে চস্পাহাটিতে গ্রাম পঞ্চায়েতে জল সরবরাহের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
99. 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
100, 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
101. 

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গ্রামকেন্দ্র বারুইপুরে ফ্লাই ওভার নির্মাণ সম্পর্কে কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
102. 

রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয় স্কুলগুলিতে শিক্ষকের অভাব দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণের 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
103. 

দক্ষিণ ২৪ পরগনা বারুইপুরে তীব্র পানীয় জল সঙ্কট নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
104-112. 
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কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,_ 
104. 

মালদহ জেলার টাচোল থানার মালতীপুরে গ্রামীণ জল সরবরাহের কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
105. 

মালদা জেলার ঠাচোল থানার অগ্নি-নির্বাপককেন্ত্র স্থাপনের কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
106. 

মালদহ জেলার ঠাচোল থানার কলিগ্রামে ?..5.7.0.-র ডিপো স্থাপনের কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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107. 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
108. 

মালদহ জেলার ঠাচোল থানা এলাকায় যোগাযোগের উন্নতির জন্য নতুন পাকা রাস্তা 
নির্মাণের কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
109, 

মালদহ জেলার টাচোল থানা এলাকায় নতুন হাইন্কুল/জুনিয়ার হাইস্কুল/মাদ্রাসা/সিনিয়র 
মাদ্রাসা স্থাপনের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; | 
110. 

মালদহ জেলায় প্রাইমারি স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশের 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
111, 

মালদহ জেলার টাচোল থানা এলাকায় গত বন্যা ও অতিবর্ষণে গৃহহারা মানুষদের ও 
চাষীদের গৃহ নির্মাণ ও ফসলের ক্ষতি পূরণের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; এবং 
112, 

মালদহ জেলা ও উঃ দিনাজপুর জেলার সংযোগ রক্ষাকারী মহানন্দা নদীর উপর সেতু 
নির্মাণের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
113-129 

[1080 09107 ১০1৫৪) 45107600180 1006 0110/175 ০০ 80090 ৪1 0176 
67) 01 (176 80017955 11] 12119, 712. 

10417587511 1161 
113. 

[1016 15 10 106170101) 82901 0106 99110]16 01 016 ১0৪6 0০9৬6110170) 10 
5010015 11760101765 (0 1106 [080101)0 01001 172.১.]. 9010100 ; 
114. 

[71006 15 110 106100101) 20001 0176 911016 01 016 ৩0806 00৬০1116100] 00 
9000 [0951 [0011115 ৬10161)06 1) 01)6 ১0206; 
115, 

01216 15 170 11701111017 81900010172 1911016 ৩1 (16 91806 00৮০1770761) [0 
2165 01)6 20000590 1101%90 1]] 13212118016 13185 
116. 

[1006 15100 16011017 80001 006 01]016 ০0111690805 0০9৮171112170 1) 
06012011176 1116 705117)5 85 0130; 
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118. 
[11616 15 110 116101101) 2001 1116 181]0076 01 0106 90816 00৬17711001) 09 


50001) 01117101176 /8161 111 10950 01 016 005069$ 1] 0810009 ; 
119, 


[11916 15 110 1716101101) 800) 10116 1611010 01 016 90816 00৮০1111061) (0 
[816 00 10050176 501101)6 001 0106 510)-0%911615 11) 08100008; 
120. 


[11016 15 100 110111101/ 20001 0176 11016 01 0016 91816 00৮01171791) (0 | 
010৮1061410 2110 110 1815 10 016 [09600016 ০1 00702) 41685 ; 


121. 


ণা06 15110 17861710101 80001 (06 [811010 01 10176 90816 00০]1]0]011 (0 
960 089]. 01 76151011010 1601160 16201015 00110 10001 11 
(17095 17] 061710811) 0256 
122. 


শা0০ 15 10 1761]0101) 20001 1116 11010 01 016 51816 00৬61171761) 10 
01160] 110 50019610005 [1106 116 01 10100; 
123, 

1106 15 100 170070101। 80000 016 91106 ০1 00 51816 00011170617 (0 
07956 07018 00111051175 & ০0006] [111011065 [01 9077155101) ]]। 1:00০8- 
(10178] ]1750110101015 ; 


124. 

গা) 13 170 110110101) 00] 1116 [11016 01116 90016 (009৬0111761) 00. 
[1016 10 [২6১91910101) 00111051113 ঠা)0 00101 11110110165 01 076 90806; 
125. 

6016 15 10 100101029০0 0116 11016 01 1006 90806 00৬০1110015 19 
21000100061 0) 1006 009 01 “0161 /১০০০০15 0606177 11) 1630 
76191 [3550701181 00107001163 9000019 0010918010) 10. ; 

126, 

ণ0া6 15 170 11011101) ৪0901 06 [01510] 91700101790 09/ 1076 3186 

0০0০ )]0া 1] 9০01 ০01 00110001018] £55156005 (9 11117150615 ; 


127. 
006 15 70117610100, 8001 (016 1018010) 01 [ঢঞা)ঞা। তি181705 1) 006 

১0806; 

128. 


[1016 19 170 1001110) ০০০16 [1চা। 06 1070 2110 11011108000 151 
19996 ৮ 016 79101 [২0111£ [910 ৪001 0116 19০61] 000018] 17160001) ; ৪110 


414 ৯5517113178 7709012210195 
] 17701). 10119, 1996 ] 
129, 


00)216 15 110 11617101017 20000 01০ 9০006 9০810109 01 01117010175 ৮/2102] 11) 
0017021 09100008. 


130-139, 141. 
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কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,_ 
130. 

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত মথুরাপুর ২নং ব্লকের ন্যস্ত জমি বিলি করতে 
সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
131. 

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মথুরাপুর ১নং ও ২নং ব্লকের অধীনস্ত এলাকায় 
অকেজো নলকৃপগুলি পুনঃস্থাপন করতে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
132. 

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলায় ভগ্নপ্রায় ১৩৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুননির্মাণ করা 
সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; . 
133. 

দক্ষিণ চবিবশ-পরগনা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে সরকারের ব্যর্থতার 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
134. 

দক্ষিণ চব্বশ-পরগনা জেলায় মথুরাপুর ১নং এবং ২নং ব্লকের বিদ্যুৎবিহীন গ্রামগুলি 
বৈদযুতিকরণে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
135. 

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলায় মথুরাপুর ২নং সর কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চয়েতের 
অধীন “বরাশী' গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
136. 

দক্ষিণ চব্বশ-পরগনা জেলায় রায়দিঘি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কর্তৃক অর্থ তছরূপ করার 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
137. * 
দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলায় মথুরাপুর ২নং ব্লকের রায়দিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের হিসাবের 
গরমিল বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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138. 

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলায় রায়দিঘি ডিগ্রি কলেজে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী 
নিয়োগে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
139. 

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলায় রায়দিঘিতে শ্রীফলতা উচ্চ বিদ্যালয়ের জহর রোজগার 
যোজনার টাকা রায়দিঘি অঞ্চলে পঞ্চায়েত প্রধান আত্মম্মাৎ করেছেন এ বিষয়ে কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
141. 

রাজ্যে রুগ্ন শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবনকল্লে পরিকল্পনার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 
142-146. 
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কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,_ 
142. 

কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে কুকুরে কামড়ানো ও সাপে কামড়ানোর প্রতিষেধক ইনজেকশন 
এবং অন্যান্য জীবনদায়ী ওষুধ পাওয়া যায় না-_এ বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাবণে নেই; 
143. 

কাটোয়া বিধানসভা কেন্দ্রের দীইহাট পৌরসভা এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্্র ও পুলিশ ফাঁড়ি 
স্থাপন এবং রাস্তাঘাটের উন্নয়নে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
144. 

কাটোয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন মৌজায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
145. 

কাটোয়া পৌরসভা এলাকায় দ্বিতীয় জল প্রকল্প রূপায়ণে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; এবং 
146. 

কাটোয়া বিধানসভা এলাকায় নতুন মহিলা উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়ে কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
147-153, 174)175. 
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কিস্ত দুঃখের বিষয় এই যে,_ 
147. 

বজবজ বিধানসভা এলাকায় নিউ সেন্ট্রাল জুট মিলের অচলাবস্থা দূর করার বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
148. 

বজবজ কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স পাঠক্রম চালু করা, উপযুক্ত অধ্যাপক নিয়োগ 
ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
149. 

অবসর গ্রহণের একমাসের মধ্যে স্কুল-শিক্ষকদের পেনশন প্রদানে সরকারি ব্যর্থতার 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
150. 

রাজ্যে জমি হস্তাস্তর করার ক্ষেত্রে স্টাম্প ডিউটির বর্তমান হার হাস করার বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
15]. 

বজবজ বিধানসভা এলাকায় স্টেট জেনারেল হাসপাতাল স্থাপনে পরিকল্পনার বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
152. 

বজবজ বিধানসভা এলাকায় প্রতিটি অঞ্চলে ০০৮৮০০৪০০০০ 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
153. 

বজবজ বিধানসভা এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
154. | 

বজবজ বিধানসভা এলাকায় অনুন্নত ও অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এলাকাসমূহের উন্নয়নে - 
কোনও পরিকল্পনা গ্রহণে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
155. 

বজবজ বিধানসভা এলাকায় হিন্দি মাধ্যমের ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল চালু করতে সরকারি 
ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
156. 

বজবজ বিধানসভা এলাকায় মায়াপুর, রাজীবপুর, আশুতি, টট্টা, পুজালী, শ্যামপুর, 
জগতলা প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষদের পরিবহন-সমস্যা সমাধানে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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151. 

রাজ্যে বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী ও নেতাদের উপর পুলিশ হয়রানি বন্ধ করতে 
সরকারি ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
158. 


মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হওয়া 
সত্তেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করায় সরকারের ব্যর্থতার 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


159. 

রাজ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে সরকারের ব্যর্থতার 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
160. 

বজবজ বিধানসভা এলাকার পৃজালী, চট্টা, মায়াপুর, রাজীবপুর, আশুতি থেকে হাওড়া 
পর্যন্ত সরকারি বাস চালু করতে সরকারি বার্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
161. 

রাজ্যে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগের বিষয়ে কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
162. 

বজবজ বিধানসভা এলাকার পৃজালীতে নির্মীয়মান তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পে লোক নিয়োগের 
বিষয়ে স্থানীয় যুবক-যুবতীদের অগ্রাধিকার দেবার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 
163. 

রাজ্যের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে 080-দের আসন সংরক্ষণের 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
164. 

বজবজ বিধানসভা এলাকায় গ্রামীণ চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
165. 

বজবজ বিধানসভা এলাকায় আধুনিক পয়ঃপ্রণালী তৈরি করতে সরকারের ব্যর্থতার 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
166. 

বজবাজে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিস চালু করতে সরকারি ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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169. 

বজবজ হাসপাতালে উপযুক্ত চিকিৎসক নিয়োগ, উন্নত চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ ও 
স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তুলতে সরকারি ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; | 
168. 

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ বিধানসভা এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় 
উদ্যোগ নেবার ক্ষেত্রে সরকারি ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
169. 

সরকারি হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ত্যান্থুলেন্স-এর ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে 
সরকারি ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
170. 

বজবজ বিধানসভা এলাকায় পুজালী থেকে হাওড়া পর্যস্ত ফেরি-সার্ভিস চালু করার 
ব্যপারে সরকারি ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
171. 

রাজ্যে রেশনের মাধ্যমে অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্য নিয়মিত সরবরাহে সরকারি ব্যর্থতার 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
172, 

কলকাতাসহ প্রতিটি জেলা সদরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য সরকারি 
হোস্টেল স্থাপনের বিষয়ে সরকারি ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
173. 

দক্ষিণ ২৪-পরগনার বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রের বু এলাকায় বিদ্যুৎ পৌছে দিতে 
সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
175. 

দক্ষিণ ২৪-পরগনা বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রের পরিবহন সমস্যা সমাধানে সরকারের 
ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
176-18%, 189. 
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176. | 
কলকাতার টালিগঞ্জ এলাকায় বন্ধ কলকারখানা খোলার প্রচেষ্টার বিষয়ে কোনও উল্লেখ 


মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


177, 
কলিকাতাস্থ বন্ধ বেঙ্গল ল্যাম্প খোলার প্রচেষ্টার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 


রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


৬০01] 0োখ ঞঞহাখা)এলাবা 70 99৬[2২0'৩ 4১101017২55 419 


178. 

বন্ধ সুলেখা কোম্পানি খোলার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
179. 

বন্ধ রাষ্ট্রায়ত্ত কৃষ্ণ গ্লাস কোম্পানি খোলায় রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
180. 

ট্রাম-বাসের ভাড়া বৃদ্ধি সত্তেও ট্রাম-বাস যাত্রীদের যাতায়াতের অসুবিধা দূরীকরণে রাজ্য 
সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
181. 

মেট্রোরেল টালিগঞ্জ থেকে গড়িয়া পর্যন্ত চালানোর জন্য সরকারের উদ্যোগ গ্রহণের 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ/ণীলের ভাষণে নেই; 
182. 

গল্ফগ্রীন আরবান কমপ্লেক্সের তীব্র জলাভাব দূরীকরণ ও এল আই জি, এম আই জি 
ফ্ল্যাটে বসবাসকারীদের উপর অতিরিক্ত পৌর-কর বসানোর বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
183. 

বেহালা পূর্ব ও পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস কর্মীদের উপর গরিষ্ঠ শাসকদলের 
সমর্থকদের হামলার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
184. 

টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে গরিষ্ঠ শাসক দলের দ্বারা কংগ্রেস কর্মীদের উপর হামলার 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
185. 

টালিগঞ্জ বিধানসভা বেন্দ্রস্িত কয়েকটি ওয়ার্ডে তীব্র জলকষ্টরের সমস্যা সমাধানে রাজ্য 
সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
186. 

[7616 15 170 [7010101. 19001 10110 0150011)01109$ 11) 15100910016 8198 ০1 
0910016 11) ৬717101) 50176 060016119৬0 105 01611 1163. 
187. 

11016 15 170 [77010101) 9০000 00 [0৬010] ০০0109910 ৪ 13018102691 1) 
৬1010 50176 [60010 ৬016 10110 810 ১6৬6191 11110190. 


289. 
[106 19 110 170170101) 20001 1076 00101019116 12%/ 210 0106] 51009801011 


1) 176 91816. 


190-192) 194, 195. 
1 01 9111 0. 901112)) 178,116 00110917806 80060 ৪ 1176 904 


9 016 2007655 1] 1001 ৬17: 


420 /959172%91,% 27২002710705 
[ 1701. 7016, 1996 ] 
901. 16560 01217, 


190, 
[10616 195 100 171270101) 2000 1016 99191131)17010 01 ৪ ৮/01001'3 0011656 
1) 18175100701 509-0115101] 117 016 0150101 01101517109120. 


191, ৃঁ 
71191515110 [00170101) 8000 2109 10900 ০0170101 90170179 [01 076 0190101 


01 1৬10191)108090 ; 


192, 
[17016 15100 [76110101) 80001 0106 00110190101) 01 17021701001 091100911 
080 00001 ১061 1 7310010 11) 01)6 0150100 01 1৬01510109090. 


193. 

সারা রাজ্যে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে 
তা রোধ করার ব্যাপারে কোনও পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; . 
194. 

রাজ্যের মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অবসর গ্রহণের পর পেনশন 
পেতে যে অসুবিধা ও হয়রানি হচ্ছে এ বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই ; এবং 
195. 

মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গা ও ভাগীরথী নদীর ভাঙ্গন রোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
196-199. 

[এ ০1 শ্রী সৌগত রায় 18. উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত 
কথাগুলি যোগ করা হোক ঃ 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,_ 
196. 

পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগমে ক্যারিয়ার আ্যাডভাল্সমেন্ট স্বীম” চালু . 
করার ফলে সিনিয়র এবং জুনিয়র কর্মচারিদের মধ্যে বেতন বৈষম্য দূরীকরণে এবং সিনিয়র 
কর্মচারিদের ক্ষোভ প্রশমনে সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 
197. 

পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগমে বদলি সংক্রান্ত বিষয়ে পক্ষপাতিত্বমূলক 
আচরণের কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
198. 


[17616 15170 176100101) 20001 10176 911010 01 016 ৬/০5 732179] 15556170191 
০0]070010165 90001 00190180101) 11101160 10 110951 115 0060 06]051 11) 


৬0110 08 ঠ-ঘা0এলাাা 70 00৬[তাব07'9 /10107655 421 


010008016 9501761)65 2170 10 (0121 ৪0110820০01 11511911816 01 11706169517 
8170 


199. 


11516 15 170 1716171101) 2000 1116 91]0016 01 10176 91816 00৮01111701) 11) 


(81011060৮61 006 00805 810 507%106 ০01 [5৮ থা গিট) 1116 17000 
00700181107 01 11019. 


200-209, 

গার 01 9101 11210110 010901759 0090 1076 10110%/176 09 80060 2. 016 
610 01 0116 200195$ 17] 1101, ৬17: ও 

300 192101 (781 
200, 

[11101019170 11011101 000 0116 21011701110 [0106101) 01 50031061706 006 
[0 001116% 000121101) 1 /১587501-1২81718811] 008106105 ; 

201. 

11016 15 170 [1010101) 20001 016 911016 01 016 51816 (00611176111 
906০0 হি0া৪] [81000170810 1) 3029201 210 5এ]খাটিআা 01003 01 8810%থ) 
0150110(; 

202, 

11766 15 170 11010101. 90001 1000 850706 01 019 17181061 5০০07919 
50700] ৪ 20170112801019 01 8/10%ণা) 0150101) 

203. 

1106 15 110 [10100101| 00001018016 0011010101) 01 10909 1] 73818081)] 
010 9817001 010013 ০01 8৮10%/2]) 0151101, 

204. 

106 15 170 770101017 20001 1011-001011011106 ০1 20 [711001 ১০11001 
[১810001829011)18 01 টএাণথো। 0190101) 

205. 

[1106 1 10 71010102909 010 17188101, 0101601 [01 1176 1381021]1 
পা] 9৪81থ]] 01005 01 010৬ 0150101; 

206. | 
06 13 00171016101 80001 1016 5০81010 01 00101008 ৬210 1]। 13019021)] 
200 98181[)01 01901$ ০ £521501 50-0/৬1510) 7 

207. 

[06 15 170 1101010। 0১001 11)6 060101216 ০0101107 01 (06 176910) 
০01093 |) 73012021210 58101) 0019015 0 31010) 0150100, 

208. 
[1106 13 10 71011101 ১০ 0006 ]000০া 01 076 1419310 [9199 5018) 


422 4৯55171/131, 770071710105 

| 170. 06, 1996] 
[817018890111719 01 3010/81) 015010 1) 11810), 1996 2110 11195058010) 
(1)21901, 270 
209. 

11616 15 170 1716170101) 2009 016 (111500011 [01016]) 11) 73807908171 & 
9৪1217])01 01001 01 13010৬/21) 0150710. | 
210-216,. | 

[102 01 91071 &5170106 11010161166 0790 1176 101101175 09 80050 ৪1 
[16 210 ০0 076 2001653 11 1601) ৬12: 

310 1657101 0796- 

210. 

71616 15 170 17170170101) 80001 016 5081010% 01 [0০09৮/০1 1 00 ৮111226 
01001 321859 £১55017001 0017501110170% ; 

211, 

[11616 15 170 109110101। 20001 11610911015 01 90806 00091701701) (0 
001111616 1176 00115077010101/ 01 1২8017019. 13178৬/21) 2 13812581 ; 

212, 

[1610 15 1770 11101101011 80০09 0)6 0০191018016 00110101015 01 10805 2170 
178117956 59৩1০] |] [3018580 49561001% 0:017511000100% 21623 ; 

213, 

[11016 15 170 1700110101) 80001 10116 178100] 01 2 00171516955 ৬/011061 01 
118101)50]া) ৮111950 11 37758 4১550110019 001079010061709 80091 1851 0901)0181 
[716900011 ; 

214, 

01061615100 [09170101) 90000 0116 89100011165 10/ 911010016215 ০0 118)01 
[01116 [0810 01] 001781655 (1) ৬/0110615 81 1301018 ৬1118856, 13018580; 
215, 

11101615100 1017010) 8009 00175000110) ৬/01 01 00 17017-001010160101) 
0 96801] 21 938018581 2100 
216, 

[1616 15170 100111101) 80081 076 06101019115 ০01701001) 01 016 1015070 
1105101021, 9219591. 

217-222, 224-2296. 

[11707 01910 097) 817761) 90118101991 (120,019 00110%/17% 06 80060 . 
৪ 006 6170 01 006 8007653 11) 1101, ৮12: 

80016560780 
217, 

[1776 15100 77600018000 06 91116 01 005 0০0৮6171001 00 91811 


৬00 0েব ঞ্ছাবটাএলাবা 0 00075 /1010555 423 


ড/0110 0) 006 1191015 [১9010-0101710815 21016011 
218, 
[11616 15 10 [107007. 2000 076 11016 0 076 00010106100 19 
11100167160 016 11005 51860 ৬4111) ৬11903 [7005119] 10056; 
219, 
1016 15 17017611001 20000 016 11016 ০01 0016 00৬০1107671 (0 


11001011010 016 160011161090101) 01106 /১0711015081%5 [২619 00011011196 
৬10) 156810 10 1108001) 01711080016 0191101; 


220, 

নু)0০ 15170 110101080০0 1176 02) 810 [01081210106 0 06 
0০0৬০111007 00 ০0170110100] [001010109110165 17010017 10119198001 
৬0110109110 1000 00090190109 ; 
221. 

106 19 70 1101010) 89০01 06 001০6 ঠা) 11) 7181]016 8168 11) 
016 ০10 0 0810006 [। 110) 50716 090016 /০16 101160 2170 5615618] 
11]0190 
222, 


[06 15 70 11610101) 09001 1010 068015 11] 001106 003190//1001-00 210 
(16 [19250155191] 01 01000360 19 ১৫ 180 0 016 00৬01111000 00 


01৩%৩7 910 06915; 
224. 

[106 15170 1701010) 009 016 00010174016 00701010) 01110521081] ৪70 
[768101) 0011195 1) 01০ 9115 87৫ (016 51675 12101) 0১ 16 00০06) 09 
10101060116 ০01101010). 

22, 

[1০16 15170 106111101) 80001 006 00280910101 01 001918501 067612] 
[70501021 (0 & 00-10151510181 17050101 ; 2170 
226, 

[1615 15 10 11071101 ৫0০01 016 56107 এ) ৪. 011081 01701) 0 016 
[101,016 [18 ০০০ ৫! 11101700016. 

227-251. 

শা! ০ শ্রী অনবিকা ব্যানার্জি 110. উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রততাবের শেষে নিম্নলিখিত 
কথাগুলি যোগ করা হোক £ 

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে 
227, 
হাওড়া জেলায় আইনৃখলার অবনতির বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজপালের 


ভাষণে নেই; 


424 | ৯5517119315 1২002170105 
[ 170). 10170, 1996 ] 

228. 

হাওড়া জেনারেল হাসপাতালের দুরবস্থার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই ; 
229, 

হাওড়া জেলার পরিবহন ব্যবস্থার চরম অবনতির বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
230. 

হাওড়া জেলার রাস্তাগুলির দুরবস্থার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; এবং 
231, 

হাওড়া শহরে পানীয় জলের সঙ্কট মোচনে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
232-236. 

1170. ০1 শ্রী অনয়গোপাল সিনহা 118. উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে নির্নলিখিত 
কথাগুলি যোগ করা হোক ঃ 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,_ 
232. ও 
উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের রাহুতা (১), রাহুতা, (২) 
মাদ্রাল নারায়ণপুর কাউগছি, (১) কাউগাছি (২) প্রভৃতি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বিভিন্ন 
গ্রামে পানীয় জলের সঙ্কট মোচনের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
233. 

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন 
বিভিন্ন গ্রামে রাস্তা পাকা করার বিষয়ে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোনও উল্লেখ নেই; 
254. | 

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের বন্ধ শ্যামনগর খ্রিস্টান 
হাসপাতাল খোলায় সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 
235. 

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন বাসুদেবপুর, মথুরাপুর, 
ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
236. 

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার জগন্দল বিধানসভা কেন্দ্রের গারুলিয়ায় অবস্থিত বন্ধ 


- ৬00 টে ধএলাবাটাগলারা 9 909৬ 727015 /1010595 425 


ভাষণে 


237-239. 
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কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, 
237. 

মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থানার পদ্মার ভাঙ্গন প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণের কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
238. 

মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থানা এলাকায় পদ্মার ব্যাপক ভাঙ্গনের জন্য যে সমস্ত 
ভাষণে নেই; 
239. 

পশ্চিমবঙ্গের স্বীকৃত বেকারদের কিভাবে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে সে বিষয়ে 
কানও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
১40-243. 
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কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,_ 
১40. 
ভূমি সংস্কার, পঞ্চায়েতিরাজ, কৃষি, মৎস্যচাষ, বনসৃজন ও গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে 
বামফন্ট সরকার বার্থ হয়েছেন এ বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
১41. 

পশ্চিমবাংলায় উদ্ৃত্ত (ভেস্ট) পরিমাণ কত ছিল এবং বিগত ১৯ বৎসরের বামফন্ট 
নরকারের শাসনকালে কত পরিমাণ জমির পাট্টা গরিব মানুষদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে 
এবং অবশিষ্ট জমির পরিমাণই বা কত তার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নই; 
১42. 

উত্তর দিনাজপুর জেলার সদর হাসপাতালে ৩০০ বেড করার কথা ছিল কিন্তু বর্তমান 
বড়ের সংখ্যা ১৫৮। উক্ত হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; এবং 
১43. 

সাম্প্রতিক লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন বামফ্রন্ট 
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প্রার্থীদের বিজয়ী করার সব রকম প্রচেষ্টা চালিয়েছে__এ বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই। | 
244-249. 

1778. ০1 শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি 09: উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত . 
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কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে_ 
244. 

বর্ধমান জেলার হীরাপুর বিধানসভা কেন্দ্রে নতুন কলেজ স্থাপনে রাজ্য সরকারের 
ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
245. 

বর্ধমান জেলার হীরাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের সমস্ত মৌজায় বিদ্যুৎ পৌছে দিতে রাজ্য 
সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
246. 

বর্ধমান জেলার হীরাপুর বিধানসভা কেন্দ্রে রাস্তাঘাটের উন্নয়নে সরকারের ব্যর্থতার 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
247. 

বর্ধমান জেলার হীরাপুর বিধানসভা কেন্দ্রে একটি হিন্দি হাই স্কুল স্থাপনের ব্যর্থতার . 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
248. 

বর্ধমান জেলার হীরাপুর বিধানসভা কেন্দ্রে পানীয় জলের সুব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকারের 
ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; এবং 
249. 

বর্ধমান জেলার বার্নপুর গার্লস হাইস্কুলে উর্দু ভাষায় শিক্ষক দিতে না পারার কারণ 
সম্পর্কে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
250-253. 
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কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,_ 
250. 

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া হাসপাতালে এ আর ভি পাওয়া যায় না-_এ বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
25]. | 

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পঞ্চায়েতগুলিতে বিভিন্ন 
জায়গায় কালভার্ট নির্মাণের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 


৬01]ব9 টব /আএছাধা)গাছাধয 0 00৬চুাব08,৩ ১0095 421 


232, 


হাওড়া জেলার বন্ধ বাউড়িয়া কটন মিল, প্রেমটাদ জুট মিল, কানোরিয়া জুট মিল এবং 


ফোর্ট গ্রসটার জুট মিল (নিউ মিল) খোলার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; এবং 


253, 

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে পানীয় জল, রাস্তাঘাট এবং বিদ্যুতের 
অব্যবস্থার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 
254-260. 
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কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, 
254. 

রাজ্যে গত সাধারণ নির্বাচনের পর শাসকদলের ব্যাপক সন্ত্রাস ও হামলার ফলে বহু 
মানুষের প্রাণহানির কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
255, 

রাজ্যে ব্যাপক বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
256. 

বক্রেম্বর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অগ্রগতির কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 
257, 

রাজ্যে গত সাধারণ নির্বাচনের পর আইন শৃঙ্খলার ব্যাপক অবনতির কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; এবং 
288, 

রাজ্যে আলু কেলেঙ্কারির বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই । 
259. 

(0106 15 170 11000101 20001 1010 51210115 ০0 901 90107819107 321789 
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261-268. 
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261. 

মালদা জেলার অন্তর্গত ভুতনীর তিনটি অঞ্চলে বন্যা থেকে রক্ষার ব্যাপারে ব্যর্থতার 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
262, 

মালদা জেলার ৪৭-মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ভুতনীর তিনটি অঞ্চল 
(হীরানন্দপুর, দক্ষিণ চণ্তীপুর, উত্তর চণ্তীপুর) এবং মানিকচক অঞ্চল থেকে পঞ্চানন্দপুর 
অঞ্চল পর্যস্ত গঙ্গার ভাঙ্গন রোধ করার ব্যাপারে সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
263. 

মালদা জেলার মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মানিকচক থেকে গোপালপুর 
বাঁধটি সম্পূর্ণকরণের ব্যাপারে সরকারি ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 
264. 

মালদা জেলার ৪৭-মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মানিকচক অঞ্চল থেকে 
গোপালপুর অঞ্চল পর্যস্ত বাঁধ নির্মাণে যে সমস্ত জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল সেই সমস্ত 
জমির মালিক এখন পর্যস্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ জমির টাকা পান নি-_এ ব্যাপারে সরকারের 
ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
265. 

মালদা জেলার মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এলাকায় ব্যাপক সংখ্যক গ্রামে 
বৈদ্যুতিকরণ করতে সরকারের ব্যর্থতার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
266. 

মালদা জেলার মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এলাকায় আর্সেনিকযুক্ত পানীয় 
জল সরবরাহে সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
207, 

মালদা জেলার মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এলাকায় বিগত বন্যায় ত্রাণকার্ষে 
সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; | 
268. 

মালদা জেলার মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এলাকায় যে সমস্ত প্রাথমিক 
চিকিৎসাকেন্দ্র আছে সেখানে উপযুক্ত ডাক্তার ও প্রয়োজনীয় ওষধ সরবরাহে সরকারের 
ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 
269-272,. 
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কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,_ 
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269, 

মুর্শিদাবাদ জেলার পদ্মা ও ভাগীরথীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে সরকারের ব্যর্থতার কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
270, 

মুর্শিদাবাদ জেলায় শিল্প স্থাপনে রাজা সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাবণে নেই; 
271. 

মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলায় একটি কলেজ স্থাপন করার বিষয়ে কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; এবং 
272. 
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274-276. 

[এ ০01 শ্রী আব্দুল মান্নান 11) উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত 
কথাগুলি যোগ করা হোক ঃ 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে 
274, 

পিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগমের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসাগ্রমী সাধারণ 
মানুষের কাছে নিয়মিত সরবরাহ করে নিগমকে সচল করার কোনও উল্পখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
275. 

রাজো বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনের প্রাঞ্কালে পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য 
সরবরাহ নিগমে লোক নিয়োগের বিষয়ে (কানও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
276. 

পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগমে বার্ষিক আবর্তন ক্রমশ নিশ্নমুখিএ 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 

[91 ৫ শ্রী গৌপালকৃষ্ণ দে 01৫1 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত 
কথাগুলি যোগ করা হোক £ 

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে” 


2দাগা, 
পাথরপ্রতিমা থানায় নির্বাচনের প্রাক্কালে ও পরে বিশেষ করে দ; গণ্দাধরপুর, কাশ্যপনগর, 


গোপালনগরে ব্যাপক সন্ত্রাসের কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 


430 49978140731, 000551005 
[ 170). 70776, 1996] 

278-281. 

1119 ০ স্ত্রী হাবিবুর রহমান ঃ 018. উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত 
কথাগুলি যোগ করা হোকঃ 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,_ 
278. 

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর ভাগীরঘী নদীর উপর সেতু নির্মাণের বিষয়ে কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
279, 

বিগত সাধারণ নির্বাচনে সন্ত্রাস সম্পর্কে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 
280, 

মুর্শিদাবাদ জেলার পদ্মা ও গঙ্গা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধেরপবিষয়ে কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; এবং 
28]. 

মুর্শিদাবাদ জেলায় পদ্মা ভাঙ্গনে বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা গ্রহণের কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 
282-292, 294-300. 

1181 ০1 শ্রী আব্দুস সালাম মুলী 11! উক্ত ধন্যবাদজ্ঞপক প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত 
কথাগুলি যোগ করা হোক ঃ 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, 
282, 

নির্বাচনের পূর্বে এবং পরে সমগ্র নদীয়া জেলায় যে সমস্ত কংগ্রেস কর্মী খুন হয়েছেন 
তাদের খুনিদের শাস্তি বিধানের ও যে সমস্ত কংগ্রেস কর্মীদের ঘর-বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, 
তাদের ক্ষতিপূরণের ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়ার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
285. 

0.8.0/অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষেরা 06108089 কিভাবে জরুরি ভিত্তিতে 
পেতে পারবেন-_তার সুপরিকল্পনার বা ব্যবস্থার কথা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
284. 

কালিগঞ্জ নির্বাচনী এলাকাধীন কাটোয়া বল্পভপাড়া ঘাটে ভাগীরঘী নদীর উপর সেতু 
নির্মাণের পরিকল্পনার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
285. 

কালীগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য এক্সরে মেশিন কেনা হওয়া সত্তেও তা বসানোর 
প্রয়োজনীয় ঘরের ব্যবস্থা করতে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
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ভাষণে নেই; 
286. 

নদীয়া জেলা তথা সমগ্র রাজ্যে বন্ধ কলকারখানাগুলি খোলার বা চালু করার বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 55 
287. 

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের যে চোরাচালান হয় 
তার প্রতিকারের কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
288. 

কালীগঞ্জ নির্বাচনী এলাকায় কলেজ স্থাপনের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই ; 
289. 

কালীগঞ্জ তথা নদীয়া জেলায় মাধ্যমিকউদচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের শূন্য 
পদ পূরণ না হওয়ায় যে অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে তা প্রতিকারের কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই । 
290. 

নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ নির্বাচনী এলাকার বিদ্যুৎবিহীন গ্রামগুলিতে বিদ্যুতায়নের বিষয়ে . 
(কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
291. 

ভাগীরথী নদীর 'জগখালি' বধের মেরামতের পরিকল্পনার কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
293. 

হলদিয়া পেট্রো-কেমিকেল্সের রূপায়ণের ব্যপারে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
294. 

কালীগঞ্জ ও নাকাশিপাড়া নির্বাচনী এলাকার মানুষের সুবিধার্থে নতুন সাব-ডিভিসন 
গঠনের কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
295. 

কালীগঞ্জ নির্বাচনী এলাকায় প্রতিষ্ঠিত 'খৈতান আ্যাগ্রো কমপ্লেক্স -এ যে অচল অবস্থার 
সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতিকারের কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজাপালের ভাষণে নেই; 
296. 

কালীগঞ্জ নদীয়৷ জেলা তথা রাজ্যের চিকিৎসা-বযবহ্া উন্নয়নে পরিকল্পনার বিষয়ে কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
297. 

কালীগঞ্জ নির্বাচনী এলাকার বিখ্যাত ইরতিহাসিক জা়গাুলি থেকে কলকাতা পর্যন্ত 
যোগাযোগের জন্য সরকারি বাস ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ 


432 55781491, [২007)105 
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মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
298. 

নদীয়া জেলায় এবং কালীগঞ্জ নির্বাচনী এলাকায় দীর্ঘদিন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ না 
হওয়ার যে অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতিকারের কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই। 
299, 

কালীগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় ভাগীরথী নদীর জগৎখালি বাঁধ তিনটি সুইস গেট 
নির্মাণের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
300. 

মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগনা প্রভৃতি জেলাগুলিতে পানীয় জলে আর্সেনিক 
হওয়ায় উদ্ভূত সমস্যার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 
301-318, 320-322. 

174. ০1 শ্রী জুট লাহিড়ী 118. উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত 
কথাগুলি যোগ করা হোক £ 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,__ 
301. 

রাজ্যের শহরাঞ্চলের অধিকাংশ রেশন দোকানে নিয়মিত গম ও চিনি সরবরাহে সরকারের 
ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
302. 

হাওড়া কর্পোরেশন এলাকায় পদ্মপুকুর ওয়াটার ট্রিটমেন্ট-প্লান্ট থেকে জল সরবরাহে 
সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
383. 

হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থার অভাব ও অপরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
304. 

রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে রোগীদের পরিষেবা অবহেলিত-_এ বিষয়ে কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
305. 

কলকাতার বড় হাসপাতালে গরিব রোগীদের ভর্তির ক্ষেত্রে হয়রানি বন্ধে সরকারের 
ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
306. 

রাজ্যের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি থেকে সাধারণ রোগীদের ওষুধ সরবরাহ কিম্বা চিকিৎসার 
সুযোগের ব্যবস্থা করতে সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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307, 


রাজ্যের প্রাথমিক ও মাধামিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দ্রুত পেনশন দেওয়ার 
নেই তে রঙা সরকারের ব্থতার বিষয়ে কোনও উত্েখ মাননীয় রাজাপালের ভাষণে 


308. 


প্রাথমিক বিভাগের পরক্ষা-বযবসথা তুলে দেওয়ার ফলে শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি 
হচ্ছে--এ বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজযপালের ভাষণে নেই, 
309. 

ঘর ্া্র সংখার অনুপাতে রাজ্যোর মাধ্যমিক বিনালযগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের বযবহা - 
করতে রাজ্য সরকারের ব্যর্ঘতার সম্পর্কে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই: 
310. 

বিদ্যাসাগর সেতু হাওড়া দিকের আাপ্রোচ রোড নির্মাণে সরকারের বার্থতার কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
51]. 

কোনা এক্সপ্রেসওয়ের কাজ সম্পূর্ণ করতে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
312. 

প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত ও কর্তব্যনিষ্ঠ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের 
ব্র্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজাপালের ভাষণে নেই; 
313, 

শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে জগাছা হেলথ সেন্টারে রোগী ভর্তির ও সুচিকিৎসা ব্যবস্থা 
চালু করতে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; . 
314. 

রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ বন্ধে সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
315. 

হাওড়া শহরে একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করতে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
316. 

রাজ্যের ব্লপ্ন কল-কারখানাগুলির ক্রমবর্ধমান দুর্দশা লাঘবে সরকারের ব্যর্থতার সম্পর্কে 
কোনও উলেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
317. . 

বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে বেসরকারি বাস চলাচল করার অনুমতি প্রদানে ব্যর্থতার বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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318. 

রাজ্যের জনসাধারণের উপর সমাজবিরোধীদের অত্যাচার বন্ধ করতে সরকারের ব্যর্থতার 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
320. 

ইপ্ডিয়া মেশিনারি ও রেমিংটন ব্যান্ড দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় কারখানা দুটি খোলার . 
ব্যাপারে রাজ্য সরকারের উদ্যোগহীনতা সম্পর্কে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; | 
321. 

বিগত সাধারণ নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে প্রধান বিরোধীদলের কর্মীদের উপর গরিষ্ঠ 
নেই; এবং 
322. 
ভাষণে নেই; 
323-347. 

1181 ০1 শ্রী নরেন হাঁসদা 1178! উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত 
কথাগুলি যোগ করা হোক ঃ 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,_ 
325. 

সাঁওতালী, মুন্ডারী, কুমালী, ভাষায় পাঠ্যক্রম শুরু করার কোনও প্রস্তাব-এর উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
324. 

মন্ডল কমিশন রিপোর্টে বর্ণিত ১৭৭টি সম্প্রদায়তুক্ত মানুষজনের শিক্ষা ও চাকুরিতে 
সংরক্ষণ কার্যকর করার ব্যাপারে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
325. 

ঝাড়খন্তী কৃষ্টি, সংস্কৃতির সুরক্ষা ও বিকশিত করার ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
326. 

পশ্চাদ-পদ ও অবহেলিত মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার উন্নয়নে সরকারি 
পরিকল্পনার কোনও উলেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
327. 
চালু করতে সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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328. 


মেদিনীপুর জেলার আদিবাসী অধুষিত এলাকায় অবস্থিত শিল্দা চন্দ্রশেখর কলেজে 
প্রতিটি বিষয়ে পাস কোর্স ও অনার্স কোর্স চালু করার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


329, 

মেদিনীপুর জেলার বেলপাহাড়ী থানার তামাজুড়ি গ্রামে একটি প্রাথমিক স্বাস্্যবেন্দর স্থাপন 
প্রসঙ্গে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
330. 

মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন আদিবাসী গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয় কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
53]. 

মেদিনীপুর জেলার শিল্দা গ্রামে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ প্রসঙ্গে কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
532. 

আদিবাসীবহুল মহকুমা শহর ঝাড়গ্রামে অতিরিক্ত দায়রা জজ কোর্ট স্থাপন প্রসঙ্গে ' 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
333, 

আনিবাসী-অধ্যুষিত মহকুমা শহর ঝাড়গ্রামে “আইন কলেজ" খোলার কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
534. 

মেদিনীপুর জেলার আদিবামী-অধুষিত বিনপুর গ্রামে একটি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় স্থাপনের 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
535. 

আদিবাসী-অধ্যষিত বিনপুর (সং) বিধানসভা এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপারে 
সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
536. 

বিনপুর ব্লক হাসপাতালটিকে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট করার ও বিশ্ডিং নির্মাণ এবং সংস্কারের 
বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
32দ. 

সঁদিনীপন জেলার ঠাকুরান পাহাড়ীতে বন্ধ "চায়না ক্রে” কারখানাটি পুনরায় চালু 
করার ব্যাপারে সরকারের পদক্ষেপ প্রসঙ্গে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজাগালের ভাষণে নেই; 
3১৫. 

পশ্চাদ-পদ ও আদিবাসী-অধুষিত মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় 
শাল, কেন্দুপাতা, বাবুই-এর ব্যাপক উৎপাদন__কিন্তু উৎপাদনকারীগণ ন্যায্য দাম পাচ্ছে 
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না-_এবিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
339. 

মেদিনীপুর জেলার বিনপুর ১নং ব্লকে কংসাবতী নদীর উপর বসস্তপুর ঘাটে সেতু 
নির্মাণের ব্যাপারে কোনও পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
340. 

বিনপুর (সং) বিধানসভা কেন্দ্রের বিস্তীর্ণ এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সঙ্কট মোচনে 
রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
341. 

রাজ্যে হাসপাতালগুলোতে জীবনদায়ী ওঁষধধ সরবরাহ করতে ও ডাক্তার দিতে রাজ্য 
সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
342. 

মেদিনীপুর জেলার বিনপুর ১নং ব্লকের অধীন আমকলা, ধামরো প্রভৃতি গ্রামের সংলগ্ন 
কংসাবতী নদীর পাড়-বাঁধানোর বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
হও, 

আদিবাসীদের আচার-অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে হাঁড়িয়া, মদ সেবনে প্রত্যক্ষ মদতদাতাদের 
শাস্তিবিধানের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; 
544. 

রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজাপালের 
ভাষণে নেই; 
345. 

ষাঁড়পুরা জুনিয়র হাইন্কুলটিকে সরকারি অনুমোদন প্রদানে সরকারের ব্যর্থতার কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
346, 
__ বিনপুর সেং) বিধানসভা এলাকায় সেচের সুব্যবস্থায় রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
347. 

বিনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন গড়িয়াডাঙ্গাতে তারাফেণী নদীর উপর সেতু নির্মাণে 
বিলম্বের কারণ সম্পর্কে কোনও উল্লেখ রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
348.362. 

[8 ০1 শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র (18. উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত 
কথাগুলি যোগ করা হোক £ 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,_- 
348. 

মালদা জেলা পরিষদের জওহর রোজগার যোজনার টাকা অপচয়ের কোনও উল্লেখ 
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মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
349. 
মালদা জেলায় নিয়মবহির্ভূতভাবে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
350. 


মালদা জেলার আড়াইডাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন গ্রামগুলিতে নলবাহিত পানীয় 


জলের ব্যবস্থা করার বিষয়ে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের - 
ভাষণে নেই; 


35]. 

মালদা জেলায় আড়াইডাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্রে মরা মহানন্দা নদীর উপর সেতু নির্মাণের 
পরিকল্পনার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
352. 

মালদা জেলার আড়াইডাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন গ্রামগুলিতে বৈদ্যুতিকরণে রাজ্য 
সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
353. 

মালদা জেলার তফসিলি জাতি/উপজাতি অধ্যুষিত বিভিন্ন গ্রামে লোক-দীপ প্রকল্পে 
বিদ্যুৎ সরবরাহে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
354. 

রাজ্যে খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি, নারী-নির্যাতন ইত্যাদি অপরাধ দমনে পুলিশি নিষ্ট্রিয়তার 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
355. র 
মালদা জেলার জলে আর্সেনিক দূষণরোধে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
356. 

রাজ্যে বেকারদের কর্মসংস্থানে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
351. 

মালদা জেলায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
358. . ূ 

রাজ্যের স্বাস্থ্যেন্দ্রগুলিতে উপযুক্ত চিকিৎসক নিয়োগ এবং উন্নতমানের চিকিৎসা-সরঞ্জাম 
যোগানে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
359. | 

রাজ্যে বন্যাকবলিত মানুষের ত্রাণকার্যে ও পুনর্বাসনে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও 
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উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
360. 

রাজ্যে তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত লোককে প্রশংসাপত্র প্রদানে বিলম্বের . 
অভিযোগ বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
361. 

মালদা জেলায় ভূতনীচর এলাকায় বন্যাবিধবস্ত বাঁধ মেরামতি রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজপালের ভাষণে নেই ; এবং 
362. 

মালদা জেলায় আড়াইডাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন গ্রামগুলির রাস্তাঘাট উন্নয়ন বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 

363-370, 372-373, 

1091 01 91711 000/01)007% /১1১] 19117) : 0080 1076 00110175 ০০ 
80060 2 0116 9110 01 0110 900165$ 1]। 19101, ৬17 

80 16610101790 
363. 

[11616 15170 1001001011 20০001 0116 00011110610 91116 1) 0116 161101 
ড/0115 101 1176 ৮1001]05 01 116 0110 11810019] 09191010169 ; 

364. 

[10616 15 170 17011101) 2১000 076 ৬10181101) 01 0116 009০1171701 £0106- 
11165 ৮/ 0116 168. 11811051517 ০017৮010176 016 92710110191 18170 1710 162 
01011080101 15 15181110001 50001151017 ; 

365. 

[1616 15 110 1101101011 2১০ 076 00৬91717761105 [11016 00 &1% [01006 
06981176110 11) 0106 91816 1105010915 ; 

366. 


[1616 15 10 17011001) ৪9০. 016 91105 01 016 0০9৬০117761) 17 9610108 
00 2 1709011 81 1011110919 01001 00810010181 7১01106 5680101, 00121 


[0172]001; 
367. 

[1106 15 10 176110107) 2000 016 09001018101) 01 1:9৬ 2170 (01091 
91000021011 11) 076 30806 216 0110 1850 00176121 121600101 ; 
368. / 

[7616 19 110 17101001) 20001 016 11015 01 0109 90819 03061717061) 10 
01০০1000680) 1) 01108 10০/-80 


369. 
[কত 15 70110161010) ১০ 016 01015101। 01 1]66318 04176] [10)90 


৬0119 0োখ ঠাএহাবটাএলাবা 70 ০9৬107'5 /010293 439 


[0005 [0 58০ 016 1৬09111 22৬০ থা] ৪ 78010 [২2518 01061 15121101 
701106 31800) [00081 101721001 ; 


370. 
11616 15 170 17610101) 80001 016 11016 0: 0176 90806 0০0৬০111011 (0 


[016৬০100016 ০070[0101) 1] 1116 0634 ০8081 7101901 11) [২011 1361)81 ; 
372. 


1096 15 100 110100) 00০01 1016 91106 01106 91916 00৬] [0 
[65910070011 01 0110 01501015 01 011) 73017591 ; 0170 
3573. 

[11016 1510 [10110101 8০01 0116 00৮%০যা]া011$ 811016 10 [0৮106 & 
101506 1) 06 [19100 50৮-0151019] 17710301101, 101থা [172]. 
374) 376, 377. 

[1080 01 91871 9901191) 1১180610101, 1119 (01109/17£ 09 8009৫ ৪1 0106 
610 01 1116 9007993 1) 16119, ৬12: 

70016816110 
374. 

11015 15100 1701010] 89০ টা 06 00110050110) (0 016 [10119 ০1 
1109. [61750175 111160 0 1১01106 11176 801 016 1830 12]900101 ; 
376. 

[17016 15170 170170101. 89000 6/00170176 12111001097017 (0 16815197160 
11111[910990; 070 
377. 

[11676 15 10 11000101) 9009901 0)0 911016 018 009%6]77101); 00 1101[010- 
1101) 191019 76110-0170101081 110); 
378. 

0191 01 91711 11051)971097701 19107)091 0780 10176 0011017609০ 2৫06 
8. 016 610 ০1 0106 9200165$ 1) 1601), ৬17: 

80019576090 

[0016 15 17710 171611001 29০ 1116 00%0111]161005 11016 10 708) 
001119011586101] 10 0016 12110 10059$ |] 7191018 [1019015; 
379-392, 

110 01 9101 9808(9 10) 11180, 1176 10110%/178 ০০ 2006৫ 2 019 
0) 01 016 8001699 11| 10101, ৬12: 

300 16£161 1101- 
379, 

[1616 15 170 776110101) 8001 1076 0618) |) ০0101016010) 01 016 
89101691121 20721 0০৬6] 01900; 
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380. 

[71016 15 170 106110017) 20001 016 00011716105 11016 10 11000006 
1715]1151) 20101171219 90286 ; 
381. 

[11616 13 170 [10000190001 0০ 00170100101) 1) 076 20001006170 ০0 
[সা]029 16801161510 718109 2110 11101181016 015111015 ) 
382. 

11016 15 110 11070110101] 80001 0116 011515 1] [176 0016 11100530165 000০ (0 
5110168506 11) 51019 01 18৬/ 1006; 
383. 

[11916 15 170 100110101) 20001 016 10156 19559511106 90806 112105]01 - 
[01702110155 ; 
384. 

[07016 15 110 1100110101) 00001 016 [0100151775 21501) 00 0 18150 10010021 
0 ৬8০৪10163 0 19201)615 11) 00017110017 2170 11010-0061111001) 00119595 ; 
385. 

[1706 15 10 [1610101) 20000 (119 18156 50216 800০10195 01] 0001101555 
৬/92015 17 0106 9806; 
386. 

[17619 15 170 170110101) ৪9০0 0196 101018019 ০01701010175 11) [106 0০0%০11)- 
11017 11095010815 117 016 90৪19; 


387. 

11016 13 170 [70171101) 89000 0106 [010101073 [8090 0 [080161705 (0 ৪০ 
80010155101 1) ১.১... 1109101691 ; 
388. 

পৃখ)616 15110 11617010. 20০00 0176 2006 5০81010 01 [0818916 %/802] ]]) 
05810908, 2910901811% 1) 9000) 08100087 
589. 

11216 15 110 116170101 89006 016 1606110 01891163 (178 0001 01906 1) 
171810016 10110178111 2যাথা। 100653101) ; 
399. 


1616 15 10117107001) 2000 06 1010 17011097 01001101081 01291199 11) 
016 7051-190601) [91100 11) ৬1710) [7211 00081635 ৬/011615 108৬6 09011 


11190; 
391. ৃ্‌ 

[1016 15 170 116110101) 8০0) 0116 90916 00৬611116105 911016 00 50211 
$/01]0 011 0110 1781019 7600-01061771021 7101900; 2174 


৬০1৭0 0 £হাবাটাএলাঘা 10 00৬াঝযা0'৩ /1010895 441 


394, 


[1106 19 170 10611010) 2১০] 176 00৬০1767115 11016 10 180106 (6 
11011010101 [00010] 1) 016 91809 : 


393-39?, 


[1780 01 9101 28085 00) 1018) 106 101105176 06 80060 ৪1 106 0170 
0 06 200165$ 11) 16101), ৮12 :__ | 


90190611018 
393, 


[11706 15 10 [10170101। 89000 06 00101018016 ০0170101011 01147 9011- 
176 ৪1171601081 0011960, 08100008 ; 


394. 


[10016 15 10 17617101) 890 016 ৬01 11019 2110 11011011121] 00110101015 
800 980 5081016 11 0106 13050965 ০1 0810018; 


395. 


1016 15 170 110170101) 21001 110 1211016 01 006 91809 090%০]]]2) [0 
0105106 তো 5০৪) 0 1] [79010611005 0 1980176 1109016815 11) 
08100008 : 


396. 


[1066 15 10 17761710101) ৪9০০ 0106 06811)$ ০ 5 70215010511] 1600171 
01851)65 2 51008110156 ; 2110 


397, 
[1016 15 10 [1610101 20০0 016 00$(-00]1 ৬1010706 11) 1106 91805. 
398-401-403. 
পু: ০1 শ্রী কমল মুখার্জি 01! উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত 
কথাগুলি যোগ করা হোক ঃ 
কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে,_ 
398. 
উদ্বাস্রদের 'জমি পাটা প্রদানের ব্যপারে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; | 
399, 
রাজ্যে রাস্তাঘাটের বেহাল-অব্থা প্রতিকারের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
400. 


পশ্চিমবঙ্গের সরকারি হাসপাতালগুলির দুরবস্থা ও উক্ত হাসপাতালগুলির চিকিৎসকদের 
ধাইভেট গ্র্াকটিশে যুক্ত থাকা সম্পর্কে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই : 
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401. 

রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকা বজায় থাকছে না__এ বিষয়ে কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
493. 

রাজ্যে জলাভূমি সংরক্ষণে পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
404-408. 

178. ০1 শ্রী গৌতম চক্রবর্তী 078! উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত 
কথাগুলি যোগ করা হোকঃ 

কিস্ত দুঃখের বিষয় এই যে,_ 
404. 

ইংলিশবাজার পৌরসভা এলাকায় আর্সেনিক মুক্ত বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ সরকারের 
ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
4605. 

মালদহ জেলায় বন্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা এবং ০০০০০০০০০০৪ 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
406. 

ইংলিশবাজার থানার কৃষ্ণপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার বিষয়ে কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
407, 

মালদহ জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় আযাডহক বোর্ড ভেঙ্গে নতুন নির্বাচিত প্রাথমিক 
বিদ্যালয় বোর্ড গঠন করার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; এবং 
408. ও 

মালদহ জেলার বাংলাদেশ বর্ডারে [0)0178-এর বাইরে যে সমস্ত জমি পড়েছে তার 
ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই ; ৮/676 [001 
270 10950 

1, 91১68100]5 ০৬/ 106110015 ৮1]1 10016 0181 111 0106 ৬০116 5991611) 
[7019 216 1021761 ০01 (1196 00010105 01) ০01 01101650176 15 101 4১১০৪, 
0176 15 001 13095 100 0116 19515 [01 4৯050210012. 11052 ৮110 ৬210 (0 ৬০19 
4৯565 ৬/11] 10051) 4১925 ০007, 01936 ৮10 ৬); 10 ৮০1০ [0০3 ৮111 [0051 
০০5 ০0001) 2170 (11056 ৮110 ৮2170 10 16181) 20501) 20) ৬০0101176 911] 
[00511 44050817018 000001). 3610%/ 016 061701) 01) 6801) 5621 (01109 15 211001)01 
০৪0] ৮/11101) 15 00 1709 1)165560 5117)01091760051% ৮110] 016 ৮010175 0010015. 
[1617 006 ০৫6 ৬/11] ০6190010060 2110 00176 00 01) 01)6 [92116] 9৬৪1 01019. 


1 81/009055 ৮০৫6 00965 1701 00176 00 017) (109 109010161, 19 1708) 5910 1)15 
5০80 10010001 1101101011105 110 006 1126 ৬০9৫, [0 1106 96016021% 10010. 


৬০01]0 0 এলাবাটাএহাধা 10 00৬08 1007২699443 - 


ব০%/, 9০00 911] 186 10 1009০0990 (00 ০91০ 80০01017701. 


1006 17000) 01 9071 90110 0081978] 081 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের 
শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক ৫- 


কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে,__ 


মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন সফরের জন্য শিল্পোন্নয়নে ব্যয়িত অর্থের বিষয়ে কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


[1090 ০01 91771 900781109) 0009(601)801)/9% 118 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবে 
শেষে নিন্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক 


কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,__ 
87. 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


গাথা 01 91771 ১৪1৪7) 10060 0100 016 00110111% 02 80060 [0 016 
010 01 016 2001053 11 10101 ৮12: 


[6 19879101001 
117. 


[11091615110 11016110101) 29001 1) 01017766 09187/ 0) 0116 081 01 ১0806 
00৬61170110 11) 1550116 00111108163 (0 0136 


[0 01 81%71 581গ]থা]]থা। 7১91)911 0081 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে 
নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক £ 

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, 
140. 
রাজযপালের ভাষণে নেই। 

18 01 9111 /১91)01. 107181 70) 1018! উত্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে 
নি্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক £ 

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে 
174. 


রাজ্যে বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসস্থানের ব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার 
কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই : 


444 /5971৮191. 1য২007210705 
] 170). 10176, 1996] 


[17020 01 9177 1১21009] 881001069 0780 006 00110/1775 0৪ 80060 ৪ 0116 
9170 0 016 8001633 11) 16101 ৮12 :- 


732 16861 0781 
188. 


[10015 15170 [0010001] 1) 20000 006 06101018016 00170101017) 01 17051011815 
1) 081001002. 


1118 01 91871 1৬10. ১01)781) 01180 0116 00110/110 ৮৩ 80090 ৪1 (176 2170 
০076 2001653 11] 1611) ৮12 :- 


3০ 16561 019, 
193. 


সারা রাজ্যে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য ও বিশৃশ্বলা বিরাজ করছে 
তা রোধ করার ব্যাপারে কোনও পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


18. 01 9101 ০১278) 9177618 901)9101)28]1 0170. 015 00110175706 80090 
৪0 [176 2170 01 11)6 8007655 11) 16101) ৮12 :- 


36 16516 0781- 


223. 


11705 15110 17101001017 80০00 0116 7020 ০0017010101) 01 7০৬/]) 10905 1) 0116 
১0866 2100 50615 (11) 0 076 00৮০1111761] (0 01709108106 ()010051) 119115 
০0116 [0805 11 ৪ 015 ৮/৪১, 


1118 01 91771 50010] 1৬187)7197) 0191 উক্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে 
নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক £- 

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে,_ 
273, 


পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগমকে এড়িয়ে রাজ্য সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ 
বিভাগ রেশন সামগ্ত্রী সরবরাহে ব্যর্থ-_এর কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


1181 01 91171 0005 98197) 1৬1011751)) 0181 উক্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাবের 
শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক £ 

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে_ 
292. 


বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ কবে শেষ হবে তার কোনও উল্লেখ রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 


৬০7] 0৭ ঞাঞলাবা)এলাঘয [0 00 চ্079 £007555 445 


0 01 9171 0918 [.8101 0191 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত 
কথাগুলি যোগ করা হোক £ 


কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে,_ 
519, 

রাজ্যের রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থায় উন্নতি সাধনে সরকারের ব্যর্থতার সম্পর্কে কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


[81 01 81017 0১০ 0]819 /১0১0] [থোণনা। 0091 016 0011017080০ 
৪0090 ৪ 010 0110 01 0116 2007693 1611, ৬12 :- 


79 19516 0081 
37]. 


[06 15 170 1101110101। 200 0110 911010 01 006 9095 0০061101161) (0 
01901 00100110110 00%০11101। 06198101615. 


8. 01 911 9801)97) [১91100 [101 0116 101105116০০ 20060 ৪ 116 
070 01 116 2001935 11) 16101, ৬17. :- 


36 1686 (08 


275. 


11৩ 15 10 [101010] 0০01 1176 00050000101 01 ৪ [0150101 1121010175 
00111110152 101 08100009. 


পুখঠা 0 9111 রো] 110101009০ 01. উক্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে 
নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হোক 
কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে__ 


402, 
কলকাতা সহ নিকটবর্তী শহরাঞ্চলে “মেগাসিটি” প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে কোনও 


উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 


৬1016 10101 [1110 %006 810 2 0115101 9/23 1210] ৮110 070 001105/108 
16511. 


0১1 
4৮০ 4১9০3 1101091, 911 


/৮1190] [012া)া। 9101 

32501, 9111 3119 

38801, 9111 9002 

টায18, গা 00869 0001079 


446 


993 7২007701৭05 
[ 170). 10176, 1996 ] 


9830, 91011 82101) 

13850, 911 15০11 

73018, ৩1011 11091 

[31187190 91011 13000118069) 
131780201121)99, 9101 93000198069 
13155/25, 91011 /1121708 1001021 
13155/85, 9111 31119 16011511178 
13155/85, 9111 78981719 বি]া)81 
[3155/85, 91701 10911 1018580 
3155/85, 91011 12170 

13155/25, 91011177901 5091)109 

13056, 9111 91781181078580 

30011, ১111 47580 

70011, 91011 11919201701) 

01781621000, 91111 17190] 
(01801018019, 91011 10101 10151012 
011911009011/89, 91117 1 20951) 
01700017707, 91071 30175178 00102] 
0110৮/0101, 9101 08981)08 
010৬/01)001%, থা]! 00191 
0070৬017011, 9101 510211019 1321921) 
1091, 9101117801 1৭21109121)] 

185, 911 31090 10701 

[085 71911210908, 5111 12107810799 [21102 
[06, 911 0০001217) 

[)670, 511 18011) 

[06 (83056), 91711172101 10178 

[)6, 9101 ব9001019 80) 

[)6%, 91011 7৮91078 


৬০110 টো ঞঞা্াঘাটাএলাঘা 70 00২05 /8100255 447 


[012 9101 52007910101) 
[)0101, 911 5108 101580 
1816, 9111 101151)]9 19580 
10008, 101. 00011 10809 
10009, 911] 001010908 
08179001, ৩111 31090 
0275015, 9111171911 [01110 
08501), 91011 [11101 
011209/, 9111 50170 1২010]91) 
011091, 9101 13110] 

01091), 91011111811 1110910 
01091), ৩11 1221019) 

01705), 9111 1017018 
(01091, 9171 ১৩০] 

00111, 5111 /১51001 

ঢাঞতাণ। 91711 ১০10] 
[70001], 910011001 1)6001178 
[710770127), 91011 1800 
17101710101], 9101 130011701017911) 
11016, 9101 18181) 

7901. 9111 0190 
[0911100001) 91175, 9101 
101, 91011770801 /11]0 
[070719, 91111 99100100904 
[01510], 911 10105111২91) 
[15/0, 91111 00001) 

[01], 9101 90911] 

[0170], 9101 তি01]]1[ 

[,91, 51111 1011110) 


448 


4১997811315 2২002210105 
[ 170). 10100, 1996] 


11211218, 91011 %211218 81708 
1/121120, 5171 00721090112 
79108, 91011 1321051)1 738021) 
1৬12]11, 9101 13210701)0 

1901)1, 9101 2709 100181 
1519]101, 9101 12109] 

11211110 91171117901 9801878 
11211091, 91011 19011911071) 
1%1217091, 91011 12171011917018 
10. 41011, 91111 

1. 41152100011, ০111 

10. 17210712017, 91711 

1101), 91711 11517111708 
11117], ৩11 081851 

111518,) 101. 901৪ 1621008 
1150, 91011 13117)81 

11109, 9111 13155811811 
110108, 91011 811011018 1601121 
1$1017091, 91011 13119016921 
11017091, 91011 16511101 1211]101) 
11017091, 91011 1751201011 011811018 
1010091, 9111 [80117072790 
11093089 1311) 00850], 91711 
11022110716] 13906, 911 
11922111091 78096, 91], 
14101001060, 9101 41011 
11010101160, ৩1711 11821) 
11010701090, 9111 10081 
11011161000, ৩11 177809051) 


৬0110 0 &4া2বটাএহাবা 0 ০০৬2২95 ঠ10707725৩ 449 


11010110196, 9171 911100 
1/1010101090198/, 9111 01101] 
[10], 9111 10907010) 
[ঞা)0, 91111211950 
1%10159117 110119, ৭1711 

01000, 511 71011001709 
01009, 9101 10110107790) 
9521, 9111 5001705 

801, 9107 19021110121 
920] 17000, 51011 

[79110 91011779011 901011217 
[701017, 9101 হিএাঞা। 007010 
[790], 9101 51901717 [910$00 
780, 9111 11010101110) 
[২0110, 911110711 57101 

18, ৩111 10551001010 011) 
1২08107, 91011 10109010110 

[0%, 91011 10101701010 

1২0৮, 010%/011011, 9101 11109 
৩917, 91111011000 51701) 
১০115, 911171011 117510210 
১০]721710, 9111 1301000009 
১1০51, 91111 /১171019 

১০7, 91111 10101101010 1৭001 
১০1160]0(0, 9101 1১017170170 

৩০: 3019 (3056), 91171011501 
910. 1011070171101110, 9117 

91. 70100170001 /১11100. ১1111 


১10৬, [01 10051]। 1৯01101, 
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/9917401% 7২0027707ঘ95 
[17710. 30176, 1996 ] 


91761, 91111 12521) 1090 
9111)2, 5111 চ1210901) 00118170178 
510. 78150 4১11, 9171 

[1105%, 9111 10170181 
[0000, 911 9811 

0705 98112, 9101 

72109091, 9111 138091 

7৩ 

40001 1৮0101121), ৩1] 
00176172511 

10001 411 10172170011, 9111 
138151)1, 5111 ১৪11]09 
[30110500901989, ৩111 51010) 
[32100 0108011989, ১11 1281 
[301791099, 911 £100104 
30701166, 5111 181019] 
13211010909, 91171 91192118085 
1381161100, 91111 181095 
138191111, 91011 ১812 [২217]21) 
13858], 101. 1101771 
[31710701181096, 91711] 9001)]1 
13155/85, 911 51085121010 917910)01 
01010900109, 911 901ঞ্যা। 
00790001060, 91111 1২801701818 
[085 9111 10111] 102 

1085, 9171 58118] 102 
1085, ৩1111 ৩১217]10 10172 
1060, 91011 45101 তিথাযাথা 
1)69, 9111 4৯109 


৬০110 0োখ 45012 [0 90৬ াব08৩ /10107২299 45] 


109, 911 90081 1151112 
0100517, 911 [17121 
0581) 91161) 90170101091, ৩101 
11901001 [91781091), 1] 
11817509, 91011 2101) 
10121121911 81651 
10181018, 9101 4011 

৬1911000, ১101 911010019]) 
1৬191000001 11800, ৩111 
01, 9111 510 তিএাাাঞা 
1৬1011091, 91110510100] 
৬12]11, ৩111 1২2]0]থা]এ]া। 

110. /১0৫01 19111) 0100001)0, 9101 
110. 5010180, 91011 

৬117, 9101 911 

/1017091, ৩11 1২2111)190551) 
[011701100, 9111 4517019 
11010101000, 5111 70191 
৬1110101100, 9101 1২910] 
11010101006, 9111 থা 
11011101000, 911 ১1095 
7901, 91171 71691) 

[১00091, 9111 1601৩100101) 
1২911, 9111 001 0৬৪1৬ 
[২9১ 010৬/1)019, ১011 31010) 
7২০১, 912 01201 108১০] 
117৮, 9101 57005919 

1২0১, 9111111808১ 

১৪1), [0]. /১701001)) 


452 £9521%137,% 17001210105 
[ 1701). 10170, 1996 ] 


911751)9, 91011 5210101 
9511)178, 9101 4109 0001১91 
91101)8, 91771 40151) 017011019 
310. 1990081 4119 9111 
91107), 41019, 9101 
4৯050, 

90110, 91011 12117911601] 
01191011, ৩1711 18109117001 
৩111, 91011 10902 119580 


[116 /১১০5 09176 55, 0116 1095 1091176 129, 1176 21176170101) ৬/০16 
105. 


7116 10701010) 01 101. 0০011 7909 10008 11001 

“রাজ্যপালকে তাহার ভাষণের প্রত্যুত্তরে নিন্নলিখিত মর্মে একটি সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ পাঠানো 
হউক ?__ 

মহামান্য রাজ্যপাল মহাশয় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১০ই জুন, ১৯৯৬ তারিখের 
অধিবেশনে যে ভাষণ প্রদান করিয়াছেন সেই জন্য এই সভা তীহাকে আত্তরিক ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করিতেছে।” ৮/85 1110) [01 010 81690 10. 


/$0000010)17707) 


01761770056 ৬75 (0161) 80001776091 7.14 [90 01] 11 ৪). 01] 106509, 
[10০ 1801 00176, 1996 ৪81 016 455610019 17100056. 08100108. 


1১009601709 01 (176 651 139710981 16515190160 :4558]111)1% 
85561019160 01067 (186 [97051510175 01 1170 0017511086101) 01 [11018 


1106 555910019 17760 117 076 1:95151801৬6 0108110০101 006 45550107101 
[10059, 09100018 01 1009509$, 016 1810) 10170, 1996 41 11.00 ৪.1. 


এ ক 0১ 


1. ৩0০9101 (9111 17851111) /১0৫| 17911]1) 1] 076 011817 18 1511015615, 
11101510501 90016 2170 162 17101700175. 


1000701117৭] 101101৭5 
[11-00 --11-10 4৮. 


7, 919921007 :10099), ] 10056 10061%00 [1৬6 110101093 01 /১0)0]11)- 
011 )100101. 110 1151 010 15 0) 9111 ৩এা)]া 11010701006 ৮/1101) 06815 
11) 1116 5001901 01 10001190 17701700101 016 10111073650] 2. 91101107211 
11796, 17147 0150101 01) 11-6-96. 1116 5200170 0119 15 ি0]) 9111 08119] 
70105211110) 0০01১ ৬/11]। 1116 5010)901 01 06170110 [0া 10030 0011011 
0510১ 101 0116 1004 $1110101) [60016 ০1 1৬19108 01501011116 110110 0776 13 
টা) 9101 99118)8 10110 1085 ৮/1101। 06815 ৮10) 010 5909০ 01 101- 
১০011080101) 01 18120 130. 01 ৮111795 11 1116 50016. 0106 00011) 0116 15 
ও) 91171 /১1০) 109 ৬1101) 09815 ৬101) 0110 300160( ০01 00)1078916 ০01701- 
9 01110501015 11 1010 51916. 2110 |ি]। 006 15 হিটো। 9101 9010) 
11001010190) ৬101) 09015 ৮/10) 110 5001901 01 17016950 11। 10. ০1 
1৮101, 00980 00105120 11) 0116 ১0৭19. 


[1০ 5001০01 1701165 01 116 17001010105 916 1101 5001: ৮/1101। ০811 101 
10001111701] 01 1016 00510165501 110 170056. 1৬101690৬০1, (106 10110615 7109 
11011910 011017 10%21095 1] 10050 171011613 110081) 0211116 4১016101010, 127 
), (00631010175, 910. 


]. 019100010, ৮/11111010 17) ০017501]. 10 21] 0110 110010175. 


0176 1017061 110%, 110৬/০%০, 1990 0011 0110 (6) 01 115 11001017 ৪3 
110110100. 


রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 8 জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি এবং সাম্প্রতিক 
কটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ মূলতুবি 
খছেন। বিষয়টি হল-_ 


লঞ্চ, ট্রলার, নৌকা ডুবি, জেটি ভাঙার ঘটনা বিপজ্জনকভাবে বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি 
জবাজ ট্রলার দুর্ঘটনায় ইতিমধ্যেই ৮ জন নিহত হয়েছে। নিখোঁজের সংখ্যা এখনও ৪০ 
ন। এর আগেও গঙ্গাসাগরে নৌকা ডুবিতে ১০০ তীর্থযাত্রির মৃত্যু, তার পরবর্তী সময়ে . 
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[180. 70179, 1996] 
হাওড়ায় জেটি ভেঙে বেশ কয়েক জনের মৃত্যু হয়েছে। এসব ঘটনায় একথা প্রমাণিত হয় 
যে, রাজ্য সরকার অতীতের কোনও ঘটনা' থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করে নি। লঞ্চ, নৌকা কিংবা 
ট্রলারে যাত্রী ওঠানোর ক্ষেত্রে কোনও কঠোর নজরদারি বা বিধি-নিষেধ আজ পর্যস্ত সঠিকভাবে 
প্রয়োগ করা যায় নি। দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতি পূরণ দেবার 
এবং এই সকল দুর্ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না ঘটে তারজন্য রাজ্য সরকারকে যথাযথ ব্যবস্থা 
গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি। 
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রী নির্মল মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই সভায় বিধানসভার কার্য 
পরিচালনা বিধির ১৮৫ ধারা অনুযায়ী সারকারিয়া কমিশন এবং তার সুপারিশ এবং কেন্দ্র 
রাজ্য সম্পর্কে পুনর্বিন্যাস সম্বন্ধে এই যে প্রস্তাব, এই প্রস্তাব ইতিমধ্যেই মাননীয় সদস্যদের 
কাছে পেশ করা হয়েছে। এই প্রস্তাব আলোচনা এবং গ্রহণের জন্য আমি আবেদন রাখছি। 
প্রস্তাবটি হল £-_ 

“যেহেতু কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের উপর সারকারিয়া কমিশনের রিপোর্ট প্রায় এক দশক 
আগে পেশ করা হয়েছিল, 

যেহেতু এই রিপোর্টে কেন্দ্-রাজ্য সম্পর্কের সাংবিধানিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়গুলির উপর সুপারিশ রাখা হয়েছিল, 

যেহেতু, বিগত বছরগুলিতে অনেক আলোচনা ও দাবি রাখা সত্তেও রিপোর্টের সুপারিশগুলি 
আজও কার্যকর হয়নি, এবং 


যেহেতু ইতিমধ্যে কেন্দর-রাজ্য সম্পর্কে আরও অনেক নূতন বিষয় যুক্ত হয়েছে, 


সুতরাং এই সভা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব করছে যে, 
সারকারিয়া কমিশনের সুপারিশ এবং কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী অন্যান্য 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জাতীয় স্তরে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির 
প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হৌক এবং কার্যকর সিদ্ধাস্ত 
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রহণ করা হোক।” 


[11-10 __ 11-20 4১..] 
শ্রী অতীশচন্দ্র সিংহ $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে রুল ১৮৫-এ শ্রী নির্মল 
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[1801) 10176, 1996] . 
চিনির নর শ্রী সুভাষ গোস্বামী, শ্রী ব্রম্মাময় নন্দ এবং শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল 
যে মোশন এনেছেন সারকারিয়া কমিশন এবং কে্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে এই সম্পর্কে বলতে উঠে 
প্রথমেই আমার বক্তব্য যেটা সেটা হচ্ছে, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে বহু আলোচনা ১৯৬৭ সালের 
পর থেকে হচ্ছে এবং বহু কমিশন হয়েছে। শুধু সারকারিয়া কমিশন বলে নয়, এর আগে 
আযাডমিনিষ্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল নামে তামিলনাড়ু গভর্নমেন্ট একটা কমিশন করেছিলেন। কিন্তু 
স্যার, এখন পর্যস্ত কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কটা ভবিষ্যতে কোনখানে গিয়ে দীড়াবে তা ঠিক হয়নি। 
এটা নিশ্চয়ই ঠিক হওয়া দরকার। কেননা আজকে যে অবস্থা ভারতবর্ষে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন 
রাজ্যে বিভিন্ন দলের সরকার আছে, কেন্দ্রে একরকম সরকার আছে। সুতরাং এখন পরিস্থিতি 
পাল্টাচ্ছে। আজকে যদি আমরা তর্কের খাতিরে ধরে নিই যে, আপনারা কেন্দ্রে সরকার 
করলেন, বামফ্রন্ট কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় এলেন আর পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকার 
ক্ষমতায় এলেন। তাহলে এখন যে দাবি কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে, রাজ্যের হাতে অধিক 
ক্ষমতা দেওয়া, রাজনৈতিক ক্ষমতা, অর্থনৈতিক ক্ষমতা সেই পরিস্থিতি থাকবে তো এই প্রশ্নই 
আমার প্রথম জাগছে। এই যে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক আলোচনা করছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় 
এটা নির্ভর করছে যে কোন রাজ্যে কি রকমের সরকার আছে, কোন দলের সরকার আছে 
এবং কেন্দ্রে কোন দলের সরকার আছে এবং সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে যদি ইকুয়েশন 
থেকে উঠবে সেটা অন্যরকম হবে। এটা স্মরণ রেখে বিতর্কে অংশ গ্রহণ করা উচিত। এটা 
ঠিকই, ১৯৬৭ সালের পর গোটা ভারতবর্ষে যখন কেন্দ্রে এবং অধিকাংশ রাজ্যগুলিতে 
কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন কিন্তু এই কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে খুব একটা তর্ক- 
বিতর্ক ভারতবর্ষে ওঠেনি। ১৯৬৭ সালের পর যখন বিভিন্ন রাজ্ো অন্যান্য দলের সরকার 
গঠিত হল, তখন থেকেই এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এবং এই নিয়ে বহু আলোচনা বিভিন্ন 
সময়ে হয়েছে। এবং আমরা দেখছি যে সমস্ত রাজ্য এর মধ্যে রয়েছে, অবশ্য রাজ্যে অধিক 
ক্ষমতা দেওয়া এটা খুব একটা ক্যাচি শ্লোগান, এই বিষয়ে অনেক কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রীরাও 
বলেছেন যে আমাদের হাতে ক্ষমতা দিতে হবে, প্রত্যেক রাজ্য বেশি ক্ষমতা চান, এটা 
স্বাভাবিক। কিন্তু আজকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে, কারণ যেভাবে দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদি শক্তি 
মাথা চাড়া দিয়েছে, সেখানে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে কতখানি দুর্বল করে, রাজ্যপগ্ডলোকে 
শক্তিশালী করব, এই ইকোয়েশনটা আমাদের করে দেখতে হবে যে এটা কতখানি কার্যকর 
করা সম্ভব। আমাদের ভারতবর্ষ একটা ফেডারেল স্টেট, আমাদের সংবিধান যারা তৈরি 
করেছিলেন, তারা বিভিন্ন রাজ্যকে একটা ক্ষমতা দিয়েছিলেন, সেটা স্টেট লিস্টের মধ্যে . 
রয়েছে। তাতে বলে দেওয়া হয়েছে স্টেট এই এই কাজ করবে। এছাড়া আছে কংকারেন্ট 
লিস্ট, যুগ্ন তালিকা, যেটা স্টেট করতে পারে, কেন্দ্রীয় সরকারও করতে পারে এবং একটা 
সেন্ট্রাল লিস্ট বা ইউনিয়ন লিস্ট আছে, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত কিছু অধিকার 
রয়েছে। যেমন, ডিফেন্স, কারেন্সি এবং কমিউনিকেশন এইগুলো কেন্দ্রীয় সরকার দেখবে। 
এইরকম কতকগুলো কাজ রাজ্য সরকার করতে পারবে না। সেইজন্য এইরকম একটা দাবি 
কতখানি সঙ্গত, কতখানি করা উচিত সেটা আজকের দিনে বিবেচনা করে দেখতে হবে। আমি 
একটু আগে বললাম, বিচ্ছিন্নতাবাদি শক্তি যেভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, সেইগুলো কতখানি 
করা উচিত সেটা ভেবে দেখতে হবে। সারকারিরা কমিশনের রিপোর্টে যা বেরিয়েছে সেইগুলো 
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বেসিক্যালি কতখানি কার্যকর করা সন্তব, সেটা দেখতে হবে। বেসিক্যালি কতখানি কার্যকর 
পুনর্বিন্যাস হওয়া দরকার, নিশ্চয়ই রাজ্যের হাতে বেশি অর্থনৈতিক ক্ষমতা আসুক, এর 
বিরোধিতা করার ইচ্ছা নেই। কিন্তু আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনাকে বলব যে এই 
বিষয়টা, এই কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আগে যে সমস্ত কমিটিগুলো হয়েছে 
এবং সেই সব কমিটির যে সমস্ত রিপোর্টগুলো হয়েছে, শুধু সার্কারিয়া কমিশন নয়, সেইগুলো 

খুবই কনফিউজিং। এক এক সময় এক একটা কমিটি বিভিন্ন রকম রিপোর্ট দিয়েছে। আমি : 
আপনার কাছে ননী পাক্িওয়ালা যিনি কনস্টিটিউশনাল অথরিটি, আমি তার বক্তব্য আপনাদের 
সামনে তুলে ধরছি। এই বইটার নাম হচ্ছে সেন্টার স্টেট রিলেশন ইন ইন্ডিয়া বাই ডাঃ 
মনুরুদ্ধ প্রসাদ। এখানে ননী পাক্ষিওয়ালা কি বলছেন দেখুন, তিনি বলছেন, ]1 15 1701 1076 
১0150100010] ৮5110) 1175 101100 001 11 15 1170 1716]) ৬/170 110০ 11190 1106 
2017511000101). 116 56015 (0 10101111101 01106 15 100110৮1011 111 00109111176 
2010011 ১0010] [00৮/015 01 0110 00101000100 ০0০10150011) 0)0110-01011017 
31008010175, 001 1110 ০9014-01011701 1১0৬০1510৬6 0৩৩1 ০১৯০1০1৩০ 11) 0076 
7050 01011001% 01100115111. তার মানে আমাদের যে সংবিধান আছে তাতে এমন 
কছু গন্ডাগোল নেই, কিন্তু সেটাকে কার্যে পরিণত করতে গেলে অনেক সময় গন্ডগোল দেখা 
দয়। আমাদের দেখতে হবে, এর আগে আমি বলেছিলাম, রাজামান্না কমিটি, তামিলনাড়ুতে 
করেছিলেন ৭১ সালে। এই রাজামান্না কশিটি বলেছিলেন এগুলি সব স্টেটকে দিয়ে দাও। 
তনি বলেছিলেন, 10০01 01185 0100100 117001 50110 0111185 111 110 ০017081- 
ঢা 1151 00110155101) 91৬115 31000151501 [0৮561 (0 1010 01110) 010 0150 
8০01117617000 0০106110101 /১111019$ 356 ॥174 357... খুব সুইপিং রেকমেনডেশনস 
তিনি করেছিলেন। কিন্তু তার পরেও আমরা দেখছি আরও একটা ত্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফরমস 
মিশন হয়েছিল ৬০-এর দশকের শেষের দিকে । তারা বলছেন যে, 110 00101155101] 
%05 00107110000 (1101 1 ৮5 101 11) 110 01007011011 01 10110 00113101101101) 
9100) 010 50180101011 01010 [01001017১01 00100 51010 1019010191]1]) ৬০৩ 00 7০ 
00810 001 0) 016 9/011010 01 1010 01015101১01 010 001১1101101) 01 911 
১0110011190 115151১1116 50171111110 1106 1001701710191101 11001705010 ৫ 
/011% শ্রী ননী পালকিওয়ালার মতোন একই মত এই আআডমিনিস্ট্রেটিভ রিফরমস কমিশন 
কাশ করেছিলেন। তার পরেও আপনারা জানেন যে এই বিতর্ক চলতেই থাকে এবং বিভিন্ন 
ময় বিভিন্ন রাজা থেকে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ওঠার ফলে শ্রমতী ইন্দিরা গান্ধীর আমলে 
নাস্টিস আর.এস. সারকারিয়া সাহেবকে ৮৩ সালে দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং এ সম্পর্কে তিনি 
গার মতামত দেন। স্যার, এই সারকারিয়া কমিশনের রিপোর্টের প্রসঙ্গে একটি ধিষয় আপনার 
ট্টিতে আনছি। সারকারিয়া কমিশনের রিপোর্টের তিনটি ভ্যলিযুম আছে এবং তারমধ্যে থার্ড 
গালিয়ুমটা খুবই ক্রুশিয়াল কিন্তু আপনার লাইব্রেরিতে সেটা পেলাম না। এই ব্যাপারটা 
মাপনি একটু দেখবেন। এই ধরনের ইম্পেন্ট ডকুমেন্টসগুলি যাতে আমাদের এখানকার 
নাইব্রেরিতে পাওয়া যায় আশাকরি সে বিষয়ে আপনি বাবস্থা নেবেন। যাইহোক আপনারা যে. 
[ত দিয়েছিলেন, ৮16৬5 01110 00৮. 0 ৬/০5 01591 11 5011011%. ০0111115- 
1005 [২০011 01) 00116 0114 51816 16190101. তাতে বলেছেন, প্যারা ৩৫-এ 19 
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90] 0] 11) 92112119. 00]1])15510115 1910011 15 1795801৬0 11) 103 00012100117 
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সারকারিয়া কমিশনের যে রিপোর্ট সেই রিপোর্টের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একমত হননি। 
সেখানে অনেকগুলি সাজেশনস আপনারা দিয়েছিলেন। আপনারা ১৫ দফা দাবি করেছিলেন 
কমিশনের রিপোর্টে সেগুলি কার্যকর করার জন্য। তারমধ্যে থেকে আমি কয়েকটির সম্পর্কে 
উল্লেখ করব। প্রথম হচ্ছে এ” ৫) 1170 [00101] 009৬০171161 51101010 21)5016 00781 
(11058 ০01 1106 1065011 00%9117015 ৮/11056 [001101081 21161010010 15 ৮/1101) 076 
17111051811 81 1106 0617076 19516] 01161] [0951১ 0110 (1)6161019 81)79011707161105 
11200 85 [61 1176 50109111703 56 9 110 (00111715510... মানে যে গভর্নর 
কংগ্রেসের লোক তাকে সঙ্গে সঙ্গে রিজাইন করতে হবে এবং আবার নতুন করে আ্যাপয়েন্টমেন্ট 
দিতে হবে। কাকে দেবেন? বেছে বেছে আপনাদের লোককে দেবেন, না সাহিত্যিক, দার্শনিকদের 
দেবেন£ গভর্নর-রা তো পলিটিক্যাল লোকরাই হন। আপনারা কি চান নন-পলিটিক্যাল 
লোকরা হোন, লিটারেরাররা হোন, হতে পারেন বাধা নেই কিন্তু আমাদের সংবিধানে বরাবরই 
আমরা দেখেছি যে পলিটিক্যাল লোকরাই গভর্নর হন। তারপর বলেছেন যে একজন গভর্নর . 
যদি কোনও দলের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারে যে দল আছে তার সঙ্গে যুক্ত থাকেন তাহলে 
তাকে সঙ্গে সঙ্গে রিজাইন করতে হবে। কিন্ত আজকে কি জিনিস ঘটছে? কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট 
সরকারের সঙ্গে আপনারাও আছেন, আমরাও সমর্থন করছি, আজকে কি তাহলে এই 
রেকমেনডেশনস মানবেন? মানবেন না। পরিবর্তনশীল জগতে যেমন নির্বাচন হচ্ছে সেখানে 
বিভিন্ন দল বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতায় আসছে কেন্দ্রীয় সরকারে এবং রাজ্য সরকারে । ফলে তার 
সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র এবং রাজ্যের সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটছে। কাজেই এই জিনিসটা এক 
জায়গায় স্থিতিশিল থাকতে পারে না, দাড়িয়ে থাকতে পারে না। সেজন্য আপনি যে দাবি 
করেছেন, আজকে নূতন করে সেটা বিবেচনা করা হোক। আমি তার বিরোধিতা করছি। নুতন 
করে বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা আছে। তার সঙ্গে এই কথা বলতে চাই যে, রাজোর 
হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার মানে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তা নয়। রাজ্যের হাতে 
অধিক ক্ষমতা দিতে গেলে কেন্দ্র থেকে কিছু আনতে হয়। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে যে দাবি সেটা 
মূলত সেটা অর্থনৈতিক দাবি যাতে আরও বেশি করে ডিভলিউশন অব ট্যাক্সেস স্টেটের 
হাতে আসে। সেই দাবি আপনাদের নিশ্চয়ই মুখ্য দাবি কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে। এক সময়ে 
আপনারা আলাদা ব্যাঙ্ক করতে চেয়েছিলেন কিন্তু করা সম্ভব হয়নি, সংবিধানে পারমিট 
করেনি। সুতরাং এই যে ডিভলিউশন অব মানিটারি ট্যাক্সেস, এগুলি নিশ্চয়ই ভেবে-চিন্তে ' 
দেখা দরকার। অনেকগুলি কমিশন হয়েছে। ১০ম অর্থ কমিশনের সেই বইগুলি আমরা 
দেখেছি। গ্যাটগিল ফর্মূলায় টাকা ভাগ হয়। ইনকাম ট্যাক্সের একটা পারসেন্টেজ থাকে যে 
রাজ্য থেকে এগুলি আদায় হয় এবং সেটা লোক সংখ্যার উপরে নির্ভর করে। আমরা দেখেছি 
যে বিভিন্ন ফাইনান্স কমিশন এটা করেছেন। কোনও সময়ে ১০ পারসেন্ট ইনকাম ট্যাক্সের 
উপরে, কোনও সময়ে ৯০ পারসেন্ট পপুলেশনের উপরে । আবার কোনও সময়ে ২০ পারসেন্ট 
অন ইনকাম ট্যাক্স, আর ৮০ পারসেন্ট অন পপুলেশন। কোনও কোনও সময়ে এর হেরফের 
হতে পারে। কিন্তু আমরা দেখছি যে রাজ্যের হাতে আরও টাকা আসা উচিত এবং এই 
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বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু কতকগুলি রেকমেন্ডেশন সারকারিয়া কমিশন 
করেছিল, তার অনেকগুলি ইতিমধ্যে কার্যকর হয়েছে। যেমন-সারচার্জ অন ইনকাম ট্যাক্স তুলে 
নেওয়া হয়েছে। ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে বলেছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার কুক্ষিগত করে রেখেছে 
তারফলে ইন্ডাস্ট্রি হতে পারছে না। এখন সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্সিং পলিসি পরিবর্তন করা 
হয়েছে। আগে যা ছিল সেটা তুলে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের হাতে এখন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
রাজ্য এখন স্বাধীন ভাবে যে কোনও শিল্প এখানে করতে পারবে। এইভাবে আমরা দেখছি 
যে অনেকগুলি বিষয়ে সারকারিয়া কমিশনের রিপোর্টে যে রেকমেন্ডেশন ছিল তার অনেকগুলি 
কার্যকর করা হয়েছে। কিন্তু তারপরেও যদি সমস্যা থাকে, যদি নূতন কমিটি হয়, তারা 
নিশ্চয়ই ভেবে দেখবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, নির্মলবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন, সেই বিষয়ে 
আমি তাকে ভেবে দেখতে বলব। উনি যে প্রস্তাব করেছেন তাতে কেন্দ্র-রাজা সম্পর্কের মতো 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য জাতীয় স্তরে কেন্দ্র রাজা থেকে প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা 
উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করার কথা বলেছেন। এটা কি বাস্তবে ফিজিবল? যদি কেন্দ্র 
এবং রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি করেন তাহলে সেই কমিটি কি একটা নিদিষ্ট সিদ্ধান্তে 
আসতে পারবেন? আপনাদের বরং এইরকম সাজেশন দেওয়! উচিত ছিল যে একজন হাইকোর্টের 
বিচারপতি বা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বা প্রাক্তন বিচারপতি, এই ধরনের আরও দুই, তিন 
জন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যারা আছেন, বা বড়বড় ইকনমিস্ট যারা আছেন, তাদের নিয়ে ৪1৫ 
জনের একটা কমিটি করা যাতে তারা এই বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে একটা নির্দিষ্ট 
প্রস্তাব, একটা নির্দিষ্ট মতামত প্রকাশ করেন। এই কথা বলে আমাদের তরফ থেকে যে 
মোশন আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করে এবং যে বিষয়গুলি আমি বললাম, সেগুলি আশাকরি 
নির্মলবাবু চিন্তা করবেন, এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[11-20 -__- 11-30 4.৯] 


শ্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে যে মোশন নিয়ে আলোচনা চলছে, 
আমি এটাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে দু'একটি কথা বলছি। আপনারা জানেন যে, এই 
কেন্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে একটা গভীর আলোচনা ওধু আমাদের এখানে নয়, 
সারা ভারতবর্ষে হচ্ছে। এটা আজকে একটা মাত্রা পেয়েছে। এই মাত্রা পেয়েছে কেন? কারণ 
ভয়ঙ্কর ভাবে একটা বৈষম্য দিনের পর দিন, বছরের পর বছর পশ্চিমবঙ্গের প্রতি ঘটেছে 
এবং বৈষম্যের ফলে আজকে এই আলোচনা হচ্ছে যাতে কিভাবে কেন্দ্র-রাজ্যের সম্পর্ক 
পুনর্বিন্যাস হতে পারে, কিভাবে প্রতিনিয়ত যে বঞ্চনা, সেই বঞ্চনার হাত থেকে রাজ্যগুলিকে 
মুক্ত করা যায় তারজন্য এই আলোচনা। আজকের এই বহু আলোচিত বিষয়টি, যা নিয়ে 
আজকে আমাদের বিতর্ক এবং যা নিয়ে আমরা একটা বিশেষ অবস্থার মধ্যে গৌঁচেছি, সেটা 
আলোচনা করতে গিয়ে এর যে উৎস সেই উৎসের মুখটা ভেবে দেখবার দরকার রয়েছে এবং 
তাহলে আমরা মূল জায়গায় পৌঁছাতে পারব। আপনারা জানেন, ব্রিটিশ যুগে এই বৈষম্যটা 
সৃষ্টি করা হয়েছিল কলকাতা, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ সহ বিভিন্ন জায়গায়। শিক্ষাই বলুন, শিক্পই 
বলুন বা স্বাস্থ্যই বলুন, সেসব বিষয়ে যে নীতি ছিল সেসব নীতি সেখানকার কৃষকরা গ্রহণ 
করেছিলেন, কিন্তু তারফলে মানুষ ক্ষুৰ হয়ে উঠেছিলেন আস্তে আস্তে। তার পরবতী স্বাধীনতা 
উত্তর কালের সংবিধান আমরা দেখেছি। তাতে বলা হয়েছে গোটা দেশ যুক্ত রাষ্্রীয় কাঠামোর 
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মধ্যে দিয়ে চলবে। কিন্তু দীর্ঘ ৫০ বছরে আমরা দেখেছি, যেটা আমাদের পরীক্ষার প্রশ্নের 
মধ্যে ছিল ইন্ডিয়া ফেডারাল স্টেট, নাকি ইউনিটারি স্টেট, সেটা নিয়ে আজও বিতর্ক চলছে। 
আমরা দেখেছি, মোর ইউনিটারি দ্যান ফেডারাল ইন্ডিয়ার এই চরিত্রই রয়েছে এবং তারফলেই 
বিতর্কটা হচ্ছে। দেশের এক এক জায়গায় এক একরকম ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, আনইভন 
ডেভেলপমেন্ট হয়েছে বোথ সোশ্যাল আ্যান্ড ইকোনোমিক্যালি। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক 
থেকে দেশের বিভিন্ন অংশের মানুষ বিভিন্নভাবে বঞ্চিত হয়েছেন, আবার কোনও কোনও 
অংশের মানুষ উপকৃত হয়েছেন। আমরা যদি দেখি, একটি জায়গার মানুষের জীবনযাত্রার মান 
উন্নত হয়েছে এবং আর একটি জায়গায় মানুষ অন্ধকারে ডুবে রয়েছেন, তার প্রতিবাদ 
করবই। আপনারা জানেন, দেশের মধ্যে যে আঞ্চলিকতাবাদ বা বিচ্ছিন্নতাবাদ দেখা দিয়েছে, 
কিশেষ করে নর্থ-ইস্ট ইন্ডিয়ায়, যে অঞ্চলে দেশের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ মানুষ বাস 
দিকে তাকিয়ে দেখুন সেখানে কি ভয়ঙ্কর, কি নির্মম বঞ্চনা । স্টিম-রোলার চলেছে সেখানে। 
মানুষ তার প্রতিবাদ করবেন না? একদল মানুষ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবেন, আর একদল মানুষ 
ভুক্ষা থাকবেন। এটা কোনও সভ্য জগতের বুকে চলতে পারে না। এই আনইভন ডেভেলপমেন্ট 
কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না এবং যায় না বলেই এই প্রশ্নটা আজকে বড় করে দেখা 
দিয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে 
দেখো মিলন মহান। বিবিধের মাঝে এঁক্যের জন্য আজকে প্রশাসনিক এবং সাংবিধানিক ব্যবস্থা 
নেওয়া দরকার যেটা আমরা দীর্ঘ ৫০ বছরে নিতে দেখিনি। এসমস্ত ঘটনা একের পর এক 
ঘটবার পর বহু আলোচনা শেষে সারকারিয়া কমিশন বসেছে। সেই সারকারিয়া কমিশন 
পরবতীকালে তাদের রেকমেন্ডেশনস জমা দিয়েছেন যারমধ্যে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবার 
কথা বলা হয়েছে। বিষয়টা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। সেসব আলোচনা এবং আবেদন 
ইত্যাদির পর দেখিনি ইন্দিরা গান্ধীর সরকার, পরে রাজীব গান্ধীর সরকার এবং সর্বশেষ 
নরসীমা রাও সরকার এ কমিশনের রেকমেন্ডেশনস সম্পর্কে কোনও প্রকার ইতিবাচক পদক্ষেপ 
গ্রহণ করেছেন, বরং কেন্দ্র-রাজা সম্পর্ক তিতিবিরক্ত অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। এবং তারই 
ফলে আঞ্চলিকতাবাদের প্রশ্ন উঠে এসেছে। আজকে এটা শুধুমাত্র বিদেশিদের বড়যন্ত্র বললে 
হবে না, কারণ আজকে দেশের মধ্যেকার কোনও একটি ল্যান্ড সেটা ভারতের কিনা সেটা 
নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এরমধ্যে গভির অন্তর্নিহিত কারণ রয়েছে। আজকে দার্জিলিং নিয়ে প্রশ্ন 
এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সে কারণে সারাকারিয়া কমিশন যে রেকমেন্ডেশনস রেখেছেন সেটা 
অত্যত্ত যুগোপযোগি। আজকে কেন্দ্রে যে ইউনাইটেড লেফটট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট এসেছেন তাদের 
কাছে এ-সম্পর্কে আপিল আমরা রাখতেই পারি। বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। 


[11-30 _- 11-40 &.৬.] 
শ্রী সৌগত রায় £ স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য নির্মল মুখার্জি মহাশয় সারকারিয়া 
কমিশন, কেন্দ্র রাজা সম্পর্কের উপর যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাব নির্দোষ, এতে কোনও 


খোঁচা নেই। উনি সারকারিয়া কমিশনকে পুনর্বিবেচনা করার জন্য আরও একটা কমিটি তৈরির 
কথা বলেছেন, এটাতে আমাদের আপত্তি নেই, এটা অতীশদা আগেই বলেছেন। এই কথা 
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ঠিক যে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে বলা দরকার। স্যার, আপনি আইনজ্ঞ লোক, আপনি 
জানেন, একটা ব্যাপারে আমি অতীশদার সঙ্গে একমত হতে পারছি না, সেই ব্যাপারে আমি 
আসছি। অতীশদা বলেছেন কল্সটিটিউশন। ভারতবর্ষের যারা বড় আইনজ্ঞ, ডি বাসু আছেন, 
সবচেয়ে বড় আইনজ্ঞ এবং কলটিটিউশনাল যারা লিখেছেন, ওরা বলেছেন ইউনিটারি 
কন্সটিটিউয়েন্সী উইথ দি ফেডারেল বায়াস। তাব মানে একটা দেশ তাদেরও কিছু কিছু 
আমেরিকা। সেখানকার রাজাগুলির ক্ষমতা আছে ইচ্ছা করলে তারা আলাদা হয়ে যেতে 
পারে। ইউ.এস.এস.আর, তাদের রাজ্গুলি যুক্তরাষ্ীয় ব্যবস্থার মধো ছিল, এখন দেখছি ২৬টি . 
আলাদা হয়ে গেছে। আমাদের দেশ ভাগ হবার পর স্বাধীন হয়েছে। আমাদের দেশের যারা 
সংবিধান রচয়িতা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামি তাদের কেন্দ্রীয় সরকার করার দিকে ঝৌক দিয়েছিল। 
সেইজন্য সংবিধানের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হয়েছিল। ভারতবর্ষ 
বহু ধর্ম বহু ভাষাভাষির দেশ। এই ক্ষেত্রে কেন্ত্রকে বেশি দুর্বল করা মানে এই যে বিচ্ছিন্নতাবাদি 
শক্তি, সেনট্রিফিউগাল ফোর্স, এরা কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলিকে আলাদা করে দেওয়ার ক্ষেত্র 
শক্তিশালি হবে। তাই মৌলিকভাবে কেন্দ্রকে সেই ক্ষমতা রাখতে হবে। আশাকরি এই ব্যাপারে 
সকলে একমত হবেন। কিন্তু তার সঙ্গে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজোর অর্থনৈতিক সম্পর্কের 
পুনর্বিন্যাসের সুযোগ আছে। এই বিষয়ে আমি দু-চারটি কথা বলব। এই কথা বলার আগে 
আমি সি.পিআই(এম) বা রাজা সরকারকে একটা অনুরোধ জানাব। সেটা হচ্ছে যে ১৯৮৩ 
সালে ইন্দিরা গান্ধী সারকারিয়া কমিশন নিয়োগ করেছিলেন, ১৯৮৮ সালে বাজীবগান্ধী যখন 
প্রধায়ান্গী তখন তিনি তার রিপোর্ট জম! দেন। সেই সময় লোকসভায় কংগ্রেসের ৪০১ জন 
সদস্য। পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিযোদগার করেছিলেন। 
রাজীবগান্ধী যখন ডি.এম-দের নিয়ে মিটিং করেছিলেন তখন ওনারা খুব আপত্তি জানিয়ে 
ছিলেন। সেই সময় ওনারা একটা বই বার করেছিলেন ৬16৬ 01010 00৬01110111 টিটি । 
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[01701017. সি.পি.এম পার্টিকে পরিবর্তন করতে কিন্তু সময় লাগে। আমি ওনাদের বলব 
১৯৯৬ সালে রাজা সরকারের নৃতন ভিউ কি সেই ব্যাপারে একটা বই বার করা উচিত। 
তার কারণ পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে, নৃতন কেন্দ্রীয় সরকার হয়েছে। এখন ইউনাইটেড 
ফন্ট তৈরি হয়েছে, সেই ইউনাইটেড ফ্রন্টের আপনারাও সদস্য। কংগ্রেসের এত সদস্য লোকসভায় 
নেই। এখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় রয়েছে, দেশের মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে। বিগত 
কেন্দ্রীয় সরকার শিল্পের লাইসেন্স দেবার ব্যাপারে ক্ষমতা নিজের হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছে। 
নরসিমা রাও-এর আমলে এই ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, এখন ডিলাইসেন্স হয়ে গিয়েছে। 
যে কেউ যে কোনও জায়গায় যে কোনও শিল্প করতে পারে শুধু মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারকে 
জানিয়ে। কিন্ত একটা বিষয় হল এখনও কাশ্মীরে বিচ্ছিন্রতাবাদি শক্তির কার্যকলাপ অব্যাহত 
রয়েছে এখনও আসামে আলফারা মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। আমি রাজা সরকারকে 
বলব ৮ বছর আগেকার পুরানো ডকুমেন্ট ফেলে দিয়ে নুতন ডকুমেন্ট তৈরি করুন। আমরা 
দেখছি সারকারিয়া কমিশনের যে মুল রেকমেনডেশনগুলি সেইগুলির উপর সারকারিয়া যে 
রিপোর্ট করেছিল, রাজ্য সরকার কিন্তু তারসঙ্গে একমত নয়। তাতে আইনগত পরিবর্তন ছিল 
না। কিন্তু দুটি পরিবর্তন ছিল, আমি মনেকরি সেইগুলি নিয়ে নৃতন করে ভাববার সুযোগ . 
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আছে। পার্টেনিং আর্টিকেল ১৫৫ একটা রাজ্যের রাজ্যপাল কিভাবে নিয়োগ হবে সেই নিয়ে 
উনি বলেছিলেন। আর একটা ছিল আর্টিকেল ৩৫৬ টু এনসিওর ইটস প্রপার আ্যান্ড এফিকেশন 
ইউজ, কি ভাবে সংবিধানের যে এমার্জেন্সি প্রভিসনস আছে, যাতে একটা রাজ্য সরকারকে 
বাতিল করা যায়, ধরখাস্ত করা যায়, সেটা ব্যবহার করা উচিত এনিয়ে সারকারিয়া কিছু মত 
দিয়েছিলেন। আমার মনে হয়, রাজ্যপালের নিয়োগের ব্যাপারে নতুন করে চিস্তা ভাবনা করার 
সুযোগ আছে। সারকারিয়া সেখানে সাজেস্ট করেছিলেন, উপরাষ্ট্রপতি এবং স্পিকারকে জিজ্ঞাসা 
করা উচিত এবং মুখ্যমন্ত্রীর মতামত নেওয়া যায়। আমার মনে হয় এটা খারাপ সাজেশন 
নয়। তার কারণ, কেন্দ্রে একরকম সরকার এবং রাজ্যে অন্যরকম সরকার এখন তো অন্য 
সরকার আছে কেন্দ্রে রাজ্যে অন্য দলের সরকার হতে পারে । আমার মনে হয়, এখানে একটা 
ইউনিফর্ম প্যাটার্ন এস্টাবলিশ হওয়া প্রয়োজন। তার মানে কংগ্রেস কাউকে নিয়োগ করলে তা 
রাজ্যের বিরুদ্ধে যাবে তা নয়। আমরা দেখেছি, এর আগে রাজ্যপাল এপি. শর্মা ছিলেন, 
তারসঙ্গে রাজ্য সরকারের খারাপ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তারপরে দু'জন রাজ্যপাল হয়েছেন। 
একজন ছিলেন স্বর্গত নুরুল হাসান এবং বর্তমানে যিনি আছেন, রঘুনাথ রেড্ডি, এদের তো 
ংগ্রেস নিয়োগ করেছিল। এদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সংঘাত হয়নি। এটা হচ্ছে ব্যক্তিত্বের 
ব্যাপার। কাজেই রুলিং পার্টির হলে তারসঙ্গে সংঘাত হবে তা ঠিক নয়। এই ব্যাপারে 
ওভার অল কনস্টিটিউশন আযামেন্ডমেন্ট হওয়ার দরকার আছে। এখানে আর্টিকেল ৩৫৬ এন 
কিছুটা পরিবর্তন করা যেতে পারে। এটা হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত মত। কি পরিস্থিতিতে একটা 
সরকারকে ভেঙে দিতে পারবেন ভারতবর্ষে যে নতুন প্যাটার্ন এমার্জ করেছে তাতে এটা ভেবে 
দেখার দরকার আছে। সারকারিয়া আরও বলেছিলেন। সেগুলিতে আপত্তি থাকার কারণ 
থাকতে পারে না। যেমন, তিনি বলেছিলেন আ্যামেন্ডমেন্ট অব আটিকেল ২৬৯ ইনসারশন অব 
এ প্রভিসন রিগার্ডিং শেয়ারিং অব কর্পোরেশন ট্যাক্স । কর্পোরেশন ট্যাক্স যেটা নেয় কেন্দ্র। 
ইনকাম ট্যাক্স এবং একসাইস এই দুটো কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে ভাগ হয় ফিনা্স কমিশনের 
নির্ধারিত নীতি অনুসারে । কিন্তু কর্পোরেশন ট্যাক্স ভাগ হয়না। এটা কি ভাবে ভাগ করা যায়, 
এটার ব্যাপারে সারকারিয়া সাজেস্ট করেছিলেন, আর্টিকেল ২৭৬২) ফর রেইজিং ট্যাক্স 
শিলিং অন প্রফেশন টাক্স, এখানে ২৫০ টাকা আমাদের সংবিধানে ছিল। এই শিলিং কিছু 
বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। এই শিলিংটা বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। এটা আম মনে করছি। 
আশাকরি, সকলেই এটা মনে করবেন। এরপরে রেসিডিউ১॥র পাওয়ার্স যেটা আছে আর্টিকেল 
২৪২তে। পাওয়ার্স রিগার্ডিং ননন্টযাক্স ম্যাটার্স, এটা পুরোপুরি কেন্দ্রের উপরে নির্ভর করে। 
এখানে রাজ্যের একটা 'সে' থাকা উচিত। এরা বক্তবোর মধ্যে এটা রেখেছেন। এতে আমাদের 
আপত্তি থাকতে পারে না। স্যার, আপনি সংবিধান দেখলে দেখবেন থে, সংবিধানে আলাদা 
ভাবে একাট চ্যাপটার আছে আটিকেল ২, পার্ট-২, আটিকেশ ২৪৫ - ২৫৫। এগুলি হচ্ছে 
লেজিসলেটিভ রিলেশনসের বিষয়, ডিস্ট্রিবিউশন অব লেজিসলেটিভ পাওয়ার্স কিভাবে আইন 
করে ক্ষমতা ভাগ করা হয়েছে তা এখানে আছে। আর আটিকেল ২৫৬-২৬১ এরমধ্যে আছে 
আযডমিনিষ্ট্রেটিভ রিলেশনস। তারপর আটিকেল ২৬৪-২৯১, এগুলি হচ্ছে ফিনাঙ্সিয়াল রিলেশনস, 
এগুলি আলাদা আলাদা করে রাখা হয়েছে। এরমধ্যে যেটা সবচেয়ে জরুরি, রাজ্যের হাতে 
একটু বেশি অর্থ আসার ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে সেলস এবং মোটর ভেইকেলস আর 
স্টেট একসাইস'এর বাইরে রাজ্য সরকারের টাকা তোলার সুযোগ নেই। এটা নিয়ে নিশ্চয়ই 
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আলোচনা করার সুযোগ আছে। এখানে এক্সপান্ড করার যথেষ্ট সুযোগ আছে বলে আমি মনে 
করি যেটা সারকারিয়া বলেছিলেন। আজকে এটা বোঝা দরকার, কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের 
পরিবর্তন করতে হবে, রাজ্যের হাতে আরও ক্ষমতা দিতে হবে এই যে কথা বলা হচ্ছে, 
এটা কখনই পলিটিক্যাল শ্লোগান হওয়া উচিত নয়। 


[11-40 --11-50 /১%.] 


এটা একটা কনস্টিটিউশনাল, ব্যাপার, কনস্টিটিউশন থেকে কমিটি করে এর বিচার 
করা হোক। সিপিএম রাজ্যে নিজেদের বার্থতাকে চাপা দেবার জন্যে বারে বারে রাজনৈতিক 
শ্লোগান হিসাবে ব্যবহার করছে যে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়া হোক এবং সেই দাবি 
তারা সমানেই করছেন তাদের ভাবটা এমন যেন কেন্দ্র বেশি ক্ষমতা দিচ্ছে না বলে আমরা 
কাজ করতে পারছি না। রাজ্যের নিজের হাতে যে ক্ষমতা রয়েছে সেই ক্ষমতার সম্যক 
ব্যবহার যদি হয় তাহলে অনেক উন্নতি হতে পারে এবং তার উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, 
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় রাজ্যের হাতে কম ক্ষমতা এবং অনৈতিক ক্ষমতা কম থাক৷ সত্ত্ও 
পশ্চিমবঙ্গে যে ব্যাপক শিল্পের উদ্যোগ নিতে পেরেছিলেন তা গত ১৯ বছরে বর্তমান 
মুখ্যমন্ত্রীর আমলে ব্যাপক শিল্পায়নের উদ্যোগ আমরা দেখতে পাই নি। আমরা দেখেছি দুর্গাপুরে . 
যে শিল্পনগরি গড়ে উঠেছিল তারপরে আর একটিও গত ১৯ বছরে গড়ে উঠেনি। ডাঃ 
রায়ের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন এবং রাজ্যে কংসাবতি, ময়ূরাক্ষি নদী 
উপত্যকা পরিকল্পনা যেভাবে নিতে পেরেছিলেন সেইরকম আর কিছু হয়নি। তারপরে এই 
দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে তিস্তা প্রকল্প গ্রহণ করা হল কিন্ত আজ পর্যন্ত সম্পন্ন করতে পারেন 
নি। এই যে রাজ্যের অকর্মন্নতা, ইনএফিশিয়েন্সি এটা শুধু কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের দোহাই তুলে 
চাপা দেওয়া যাবে না। সেখানে আমরা তো বলব রাজ্যের হাতে টোটাল যে ক্ষমতা আইনশৃঙ্খলা 
ক্ষেত্রে আছে সেটা কমানো দরকার। তা না হলে বিরোধী দলেরা বারেবারেই আক্রান্ত হবে 
এবং যারজন্য আমরা অনেক সময়ে বলে থাকি অমুক কেসকে রাজ্য সরকারের হাতে না 
রেখে সি বি আইয়ের হাতে তুলে দেওরা হোক। আমরা দেখছি রাজ্যের হাতে অর্থাৎ 
পুলিশের হাতে ক্ষমতা বেশি থাকার জন্যে পুলিশ পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা 
বিরোধীপক্ষরা যারফলে কোনও প্রোটেকশন পাই না। রাজ্যের থে ক্ষমতা রয়েছে তার যথেষ্ট 
ব্যবহার করছে না। রাজা সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্ষমতাটাকে প্রয়োগ না করে 
পুলিশের ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগ করে তার ক্ষমতার অপব্যবহার করছে। পুলিশের এই ক্ষমতার 
অপব্যবহার সম্পর্কে আমাদের অভিযোগ আগেও ছিল এবং এখনও আছে। তাই আমি 
যেকথা বলছি যে, শুধু সংবিধান সংশোধনী নয়, আমি আগেও বলো সারকারিয়া কমিশন : 
খুব সীমিত সংখ্যক সংবিধানের কথা লিখেছেন যে কেন্দ্রে রাজ্যের মধ্যে একটা হারমোনিয়াল 
রিলেশন গড়ে ওঠ। দরকার এবং সেইজন্য দুটোতে পলিটি আনতে হবে। সেই কারণে আমি 
"শেষ সেনটেন্সটা পড়ে শোনাচ্ছি +0101 1001191 (105, ০01101401706 2100 01706130870- 
॥10 0০15/60]। (016 (0 0105 01116 [0110), 007 19001160091101)5--10 13 
100৩৫-711 111001017617060, 111 8০9 2 10116 9/4) 10 01১016 $70900] 8110 1181- 
101100$ /001000 0111)6 [00101 51810 07210106103 01) [01170010165 ০ ০০- 
9201419 চি৫৩৪11গা). এটা আমাদের বুঝতে হবে যে কেন্দ্রে ভারতবর্ষের বাইরের থেকে 
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কোনও লোক নিতে হয় না। আমরা রাজ্যের থেকে লোক নির্বাচিত হয়ে কেন্দ্রে সরকার গড়ি 
সুতরাং কেন্দ্রের কোনও জিওগ্রাফিক্যাল এনটিটি নেই। কেন্দ্র রাজ্যের সম্পর্ক কোনও কনফ্রিকটিং 
ফোর্স নয়, দুটো পারস্পরিক সম্পর্কেই সেটা সম্ভব গুধু দেশটাকে এক রাখার জন্যে এবং 
তারজন্যই একটা কেন্দ্র রাখতে হচ্ছে। সিপিএম থেকে যে স্লোগান তুলছে সেই শ্লোগান কত 
শর্ট সাইটেড হিসাবে বলছে যে রাজ্যের থেকে সংগৃহিত অর্থর ৭৫ শতাংশ রাজ্যের জন্য 
খরচ করতে দিতে হবে। এই ৭৫ ভাগ যদি পশ্চিমবঙ্গের টাকা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গেই খরচ করা 
হয় তাহলে আপনাদেরই ছোট রাজ্য ত্রিপুরা চলবে কি করে? মেঘালয় মিজোরাম এবং 
কাশ্মীর চলবে কি করে? সেখানের রাজ্যগুলোতে তো বেশি রেভিনিউ আদায় হয় না, তাহলে 
ওখানকার মানুষেরা তো শুখা মারা যাবে। কিছু ডিস্ট্রিবিউশন ক্ষমতা যদি কেন্দ্রের হাতে না 
দেওয়া হয় তাহলে ভারতবর্ষের দুর্বলতম রাজাগুলোর রিসোর্স আসবে কোথা থেকে? সুতরাং 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জনা এই ধরনের ল্লোগান তোলা ঠিক নয়। সারকারিয়া কমিশনের 
উপরে যে মোশন আনা হয়েছে আমি তার সাথে একমত। সেই সাথে সারকারিয়া কমিশন 
একথাও বলেছেন যে, ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল আমাদের প্ল্যানিং চূড়ান্ত করেন। কিন্তু 
এই ন্যাশানাল ডেভেলাপমেন্ট কাউন্সিলে খুব কম মিটিং হয়। সারকারিয়া কমিশন এই উন্নয়ন 
পর্যদকে আরও আযাকটিভাইজ করার কথা বলেছেন, সেখানে উনি বলেছেন ০508011511110111 
018 ১(21101105 110001-070901111701)101 0001701] ৬7111) 0. 001710191101751৬6 010190- 
1917; 31101)41 12001101]710 2110 1)661010170110 0001011 1001110 & 16)005 ৬/111) 
000 [121010178 00111115510) 10171911580 07710014১11. 263... এই দুটো জিনিস খুব 
দরকার। আমাদের সংবিধানে ইন্টার স্টেট কাউন্সিলের কথা বলা আছে, ডিসপিউট মেটাবার 
জন্য। কিন্তু আমাদের এখন পর্যন্ত পরিকল্পনা কমিশন অনেক সময় একতরফাভাবে পরিকল্পনা 
করেন, যদিও সেটা শেষ পর্যস্ত জাতীয় উন্নয়ন পর্যদ এর মুখ্যমন্ত্রীর সাথে এগ্রিড হয় এই 
একতরফা ক্ষমতা ঠিক নয়, আমার মনে হয় শুধু সাংবিধানিক পরিবর্তন নয়, দেশের মধো 
একটা বিশ্বাস গড়ে ওঠা উচিত কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে কোনও সংঘাত নয়। কেন্দ্র রাজ্য 
সম্পর্ক নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা নয়, ভারতবর্ষের মতো দেশে যখন কেন্দ্রে 
আলাদা আলাদা দল রাজত্ব করবে, কেন্দ্রে হয়ত কোয়ালিশন সরকারের যুগ শুরু হবে, 
সেখানে এমন একটা স্ট্রাকচারের ধাঁচ আমাদের করা উচিত, গে কোনও ময় ডিসপিউট খুব 
সহজেই সমাধান করা যেতে পারে। আমরা দেখেহি বশবেরির জল বন্টন নিয়ে তামিলনাড় 
এবং কর্ণাটকের মধ্যে সেটেলমেন্ট হয়নি, এমন কি হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবের মধ্যে শতদ্র- 
বিয়াস এর জল বন্টন নিয়ে সেটেলমেন্ট হয়নি। এই যে ইন্টার স্টেট রিভার ওয়াটার 
ডিসপিউটগুলি সুপ্রিম কোর্টে আমরা পাঠাচ্ছি এরজনা স্থায়ী পরিষদ গঠন করা দরকার। এটা 
সুপ্রিম কোর্টের কাজ নয়। এটা নিয়ে আমরা একমত। সারকারিয়া কমিশনের রেকমেন্ডেশন 
এবং তার পরবতী পর্যায়ে পর্যালোচনা করার সুযোগ আমাদের এসেছে। তবে এটা 
রাজনৈতিকভাবে ফায়দা না তুলে যদি সাংবিধানিক ভাবে আলোচনা হয় তাহলে আমার বা 
আমাদের আপত্তি নেই। শুধু সি.পি.এম. বা বামফ্রন্ট কেন্দ্র সম্পর্কের কথা তুলে যদি রাজনৈতিক 
, ফায়দা তোলার কথা বলে, এবং কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে নিজেদের অপদার্থতা ঢাকবার জনা 
প্রশ্ন তোলে তাহলে কিছুই হবে না। দেশের এক্যর দিকে চেয়ে আমাদের নজর দিতে হবে। 
এই কয়টি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী প্রবোধচন্ত্র সিনহা £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের বিষয়কে 
কেন্দ্র করে, পুনরবিন্যাস এর বিষয়কে কেন্দ্র করে মাননীয় সদস্য নির্মল মুখার্জি, কৃপাসিম্ধু সাহা 
এবং অন্যান্য মাননীয় সদস্যগণ যে প্রস্তাব এখানে উপস্থাপন করেছেন, আমি সেই প্রস্তাবকে 
সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এটা অত্যস্ত আনন্দের কথা, আমাদের 
মূল বিরোধী পক্ষ যারা তাদের এই সম্পর্কে কিছুটা যদিও রিজারভেশন আছে, তা সত্বেও 
যে প্রস্তাব এখানে উপস্থাপিত হয়েছে, সেই প্রন্তাবকে যে মূল স্পিরিট, যে মূল বিষয়বস্ত কেন্দ্র 
রাজ্য সম্পর্ক পুনরায় পর্যালোচনা হওয়া দরকার, তাকে একটা ইতিবাচক দিকে নিয়ে যাওয়া 
দরকার; যাতে সমগ্র ভারতবর্ষের উন্নতি একটা ভারসাম্যর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে 
পারে। দেশের জনগণের মধ্যে যে অসন্তোষ এবং যে অসহিষু্তার মনোভাব দেখা দিচ্ছে, যার . 
ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদি আন্দোলনের বিকাশ ঘটেছে সেইদিকে তারা সহমত পোষণ করেছে, 
সেইজন্য তাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিষয়টা খুবই গুরত্বপূর্ণ আমরা সকলেই 
জানি, আমাদের দেশ পরাধীন ছিল। দীর্ঘ স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে এবং তার 
পরেই আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন হওয়ার পরে যখন ভারতবর্ষের সংবিধান প্রণীত 
হল তখন আমরা দেখলাম স্বাধীনতার সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যেসব জিনিসগুলিকে চাওয়া 
পাওয়ার জন্য আমরা বেশি চিন্তা করেছিলাম, বলেছিলাম, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেই জিনিসগুলি 
চাপা পড়ে গেল। “৩৫ সালে যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ত্যাক্ট, সেই আইনকে ভিত্তি করে 
মূল ভারতবর্ষের সংবিধান রচনা করা হল। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে যেখানে সংসদিয় গণতন্ত্র 
ব্যবস্থা আছে এবং অন্য ধরনের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়, যেমন ইংল্যান্ড, 
আমেরিকা, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া এদের সংবিধানগুলিকে পর্যালোচনা করে কিছু 
সংযোজন ও বিয়োজন করে ভারতবর্ষের সংবিধান রচনা করা হল। প্রথমদিকে যারা সংবিধান 
প্রণয়ন করেছিলেন তারা মন্তব্য করেছিলেন, ক্পটিটিউয়েন্ট আযাসেম্বলিতে এটা একটা তাৎপর্যপূর্ণ 
মন্তব্য ছিল -__ ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রকৃত অগ্রিপরীক্ষা হবে, যখন দেখা দেবে কেন্দ্রে 
একদল সরকার আছে এবং রাজ্যে ভিন্ন দলের সরকার আছে, তখন এই সংবিধান কতটা 
এফেব্টিভলি এবং কতটা বাস্তবায়িত হচ্ছে সেটা দেখা যাবে। আমরা দেখেছি স্বাধীন হওয়ার 
পর মোটামুটি ৬৭ সাল পর্যন্ত কোনওরকম জটিলতা এবং অসুবিধা দেখা যায়নি, সেই পর্যন্ত, 
যেহেতু কেন্দ্রে এবং রাজ্যে তখন একদলীয় শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন কেন্দ্র এবং 
রাজ্যগুলোতে কংগ্রেস শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারপর ১৯৬৭ সালে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে 
প্রথম একটা পরিবর্তন-এর সূচনা সৃষ্টি হয়। ১৯৬৭ সালে আমরা দেখেছিলাম অনেকগুলো 
রাজ্যে অ-কংগ্রেসি সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অ-কংপ্রেসি সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত 
ইওয়ার পর থেকে কেন্দ্র ও রাজ্যের একটা সংঘাত সৃষ্টি হয়। রাজ্যগুলোতে অ-কংগ্রেসি 
সরকার থাকার জন্য একটা মস্তবড় বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়। সারকারিয়া কমিশন তার রিপোর্টে 
বলেছে, তার। ৬খ সমস্ত পর্যালোচনা করেছিল সেই সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ৭৫ ভাগ 
রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়েছিল এবং এই ৭৫ ভাগের মধ্যে ২৬ বার রাষ্ট্রপতি শাসনকে 
সমর্থন করা যায়। বাকি ক্ষেত্রগুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে 
সংবিধানের ৩৫৬ ধারা কেন্দ্র যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করেছে। তারপর ১৯৬৭ সালের পর 
থেকে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে যে সম্পর্কের পৃনর্বিন্যাসের ব্যাপারে বহু আলোচিত হয়েছে। 


466 4৩949. [য২00870ব05 

[180) 70119, 1996] 
এই সারকারিয়া কমিশন গঠন করার একটা প্রেক্ষাপট ছিল। তখন কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের 
প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। দক্ষিণের রাজ্য কর্ণাটক, অন্ধ এবং তামিলনাড়ুতে 
তখন অ-কংগ্রেসি সরকার ছিল এবং এ তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা বসে ঠিক করলেন দক্ষিণ 
ভারতে নিজেদের যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো পর্যালোচনা করার জন্য তারা পরস্পরের 
মধ্যে যোগাযোগ রেখে কাজ করবেন। তখনই কেন্দ্রীয় সরকারের টনক নড়ল। ভারতবর্ষের 
প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যাতে জটিলতা দেখা না যায় এবং ডিসইনটিগ্রেশন যাতে দেখা না যায়, 
সেই জিনিসটাকে চাপা দেওয়ার জন্য তারা তড়িঘড়ি জাস্টিস সারকারিয়ার নেতৃত্বে একটা 
কমিশন গঠিত হয়। সেই কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিপোর্ট দাখিল করেছিল। কিন্তু 
কমিশনের সেই রিপোর্ট বাস্তবে কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেননি। বস্তুতপক্ষে পরবর্তীকালে রাজীবগান্ধী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আসার পরে সারকারিয়া 
কমিশনের সুপারিশ মানা হয়নি। রাজ্যপাল নিয়োগের ব্যাপারে সারকারিয়া কমিশন যে সুপারিশ 
করেছিল, কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের কথা যা বলা হয়েছিল, সেই 
বিকেন্দ্রীকরণের নীতিকে উপেক্ষা করে, কি করে আরও ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে কুক্ষিগত করা 
যায় সেই চেষ্টা হয়েছে। রাজ্য সরকারকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গিয়ে জেলাশাসকদের সঙ্গে 
পরামর্শ করে, কিভাবে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম রাজ্যে প্রয়োগ করা যায় সেই সম্পর্কে আলোচনা 
এবং পর্যালোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ একটা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিশন গঠন করার পরেও 
তাদের সুপারিশকে মানা হয়নি। এই কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, রাজ্যপাল নিয়োগের 
ক্ষেত্রে কী বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে বিরোধ মেটানো এবং 
কোনও রাজনৈতিক দল যদি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ না পায় তাহলে সরকার গঠন করার জন্য 
রাজ্যপাল কিভাবে তা যাচাই করবেন ইত্যাদি। 


[12-00 -- 12-10 ৮.৮.] 


কিংবা যদি প্রশ্ন ওঠে, যারা প্রশাসনে, ক্ষমতায় আছে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিনষ্ট 
হয়েছে। এটা কিভাবে ঠিক করা হবে? সেটা বিধানসভার অভ্যন্তরে হবে না রাজ্যপালের 
ড্রয়িং রুমে বসে ঠিক হবে। এটা একটা বিতর্কের বিষয় ছিল। এই ব্যাপারে জাস্টিস 
সারকারিয়া কিছু কিছু সুপারিশ করেছিলেন। আরেকটা বিতর্কের বিষয় ছিল যে বিধানসভায় 
যেসব বিলগুলো পাস করানো হয় সেগুলো আইনে পরিণত হওয়ার জন্য রাজ্যপালের সম্মতি 
প্রয়োজন। বিল রাজ্যপালের সম্মতির জন্য গেলে, তিনি বিলে সই করে দিতে পারেন, 
বিবেচনার জন্য বিল নিজের কাছে রেখে দিতে পারেন আবার রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্যও 
পাঠাতে পারেন। দেখা গেছে, বিলকে. রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছে, সেই বিল 
বিধানসভায় পাস হওয়া সত্তেও ৩।৪।৫ বছর পর্যস্ত পড়ে থাকছে সেখান থেকে ফেরত 
আসছে না। এটা একটা বিরোধের বিষয় ছিল কেন্দ্র এবং রাজ্যের সম্পর্কের ক্ষেত্রে। আমরা 
জানি সংবিধান অনুযায়ী তিনটি ক্ষেত্রে নির্দেশে করা আছে। একটা হচ্ছে কনকারেন্ট লিস্ট, দুই 
স্টে লিস্ট এবং তিন সেক্ট্রাল লিস্ট। অথচ দেখা যাচ্ছে রাজ্য তালিকা ভুক্ত বিষয় যেখানে 
রাজ্যের কৃতিত্ব আছে-_বিধানসভায় সেই বিলের ক্ষেত্রেও রাজ্যপালের কাছ থেকে সম্মতি 
পাওয়া যাচ্ছে না। সেই বিলের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের যেসব সাহায্য দেওয়ার কথা 
সেগুলোকে দেওয়া যাচ্ছে না। তিন নম্বর এই বিরোধিতার বিষয়টা ছিল ফিনান্স কমিশনকে 
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নিয়ে। ফিনাল কমিশন কিভাবে গঠিত, সেখানে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব থাকবে কিনা এবং 
ফিনাঙ্স কমিশন যে সব সুপারিশগুলো করছে সেটা কতটা যুক্তিযুক্ত, সেই সুপারিশগুলো 
কার্যকর করার ক্ষেত্রে কি কি বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তাই নিয়ে। ফিনান্স কমিশনের 
কার্যকারিতা অনেকখানি ব্যাহত হয়েছে প্ল্যানিং কমিশন এরজন্যে। প্ল্যানিং কমিশনের দায়িত্ব . 
হচ্ছে উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা রচনা করার জন্য। প্ল্যানিং কমিশন কাজ করছে ফলে ফিনাল 
কমিশনের, মুলত রাজ্যের নন প্ল্যান একসপেন্ডিচারের বিষয়টা খালি থেকে যাচ্ছে। প্ল্যানিং 
কমিশন যেভাবে হওয়ার কথা ছিল সে ভাবে হচ্ছে না। বস্তুত একটা অটোনমাস বডি না 
হয়ে যেটা উচিত ছিল। একটা স্বয়ং শাসিত সংস্থা যেখানে কেন্দ্র বা রাজ্যের কোনও কর্তৃত্ব 
থাকবে না। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের একটা অন্তর্গত দপ্তরে পরিণত 
হয়েছে। পরিকল্পনা দু'রকমের হতে পারে। আমরা জানি প্রথম দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনার 
ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কতটা হয়েছে। উপরে পরিকল্পনা হয় সেখান থেকে ুঁইয়ে চুইয়ে নিচের 
দিকে পড়েছে। এর সুফল যেভাবে পাওয়ার কথা জনসাধারণ সেভাবে পায়নি। এইভাবে 
নি। রাজীব গান্ধী একবার বলেছিলেন অত্যধিক সেন্ট্রালাইজেশনের জন্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রে 
যদি এক টাকা খরচ করা হয় তার মাত্র ১৬ পয়সা বেনিফিট জনসাধারণের কাছে গিয়ে 
গৌছচ্ছে। ওভার সেন্ট্রালাইজেশনের ফলে এটা ঘটছে। পরিকল্পনাকে অর্থবহ করার জন্য দাবি 
উঠেছে এটাকে ডি-সেন্ট্রালাইজেশন করতে হবে। অতীশবাবু এবং সৌগত বাবু ঠিকই বলেছেন 
যে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক কোনও রাজনৈতিক স্লোগান নয়। আমাদের রাজ্যেও যেভাবে দারিদ্র 
রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের দাবি উঠেছে। যদি সুযোগ না দেওয়া হয় তাহলে জনগণের 
কল্যাণ করা যাবে না। যদি রাস্তা-ঘাটের অবস্থা খারাপ হয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অব্যবস্থা দেখা দেয়, 
পানীয় জলের অভাব ঘটে, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের অবস্থা খারাপ হয় তাহলে রাজ্যের জনগণ 
রাজ্যের হাতে টাকা না দিলে জনগণের মৌলিক অসুবিধা দূর করা রাজ্যের পক্ষে সম্ভব নয়। 
পরিবর্তিত পরিস্থিতির ফলে কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন দলের সরকার গঠিত হয়েছে। 
মাননীয় অতীশ সিনহা মহাশয় এবং মাননীয় সৌগত রায় মহাশয় বিচ্ছি্তাবাদি আন্দোলনের 
কথা বলেছেন। আমার মনে হয় বিচ্ছিন্তাবাদি আন্দোলনের মূলে হচ্ছে বৈষম্য এবং 
অতিবেন্দ্রীকতা। জনগণের মৌলিক সমস্যার সমাধানের জন্য যদি রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা 
দেওয়া হত তাহলে বিচ্ছিন্নতাবাদি আন্দোলন, উগ্রপন্থীদের আন্দোলন দেখা দিত না। আমরা 
রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা চাই রাজ্যের জনগণের কল্যাণের জন্য, জনগণের সুখ-শাস্তির 
জন্য। জনগণ যাতে উন্নয়নের স্বাদ উপলব্ধি করতে পারে তারজন্য রাজ্যের হাতে অধিক 
ক্ষমতা চাওয়া হয়েছে। রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য 
চাওয়া হয়নি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সারকারিয়া কমিশন যে সুপারিশ করেছেন বিরোধী দল ৃ 
সেই সুপারিশকে যথেষ্ট বলে মনে করেন না। কিন্তু আমার মনে হয় ইট ইজ এ গুড 
বিগিনং। সারকারিয়া কমিশনের কিছু কিছু সুপারিশ আছে যেগুলো কার্যকর করলে কেন্দ্র ও 
রাজ্যের মধ্যে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল সেটা কমানো যেতে পারে। এগুলোকে বেসিস 
হিসেবে ধরে কেন্দ্র ও রাজের মধ্যে সম্পর্ক সুন্দর হবে এবং বহু ভাষা-ভাষির দেশ ভারতবর্ষের 
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মানুষের মধ্যে এক্য, জাতীয় সংহতি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকবে। এরজন্য কেন্দ্র 
ও রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা যেতে পারে। আবেগ তাড়িত না 
হয়ে, প্রকৃত বাস্তবের উপর দাঁড়িয়ে জনগণের কল্যাণের জন্য যাতে এই কমিটি তৈরি করা . 
যায় তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি এবং যে প্রস্তাবগুলো দেওয়া হয়েছে 
সেই প্রস্তাবগুলোকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ আর সাত মিনিট সময় আমাদের হাতে আছে। আমি সভার 
অনুমতি নিয়ে আর দশ মিনিট সময় বাড়ালাম। 


[12-10 -_ 12-20 ৮৬.] 


শ্রী নির্মল মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিরোধী দলের 
নেতা এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে মাননীয় সদস্য শ্রী সৌগত রায় মহাশয় -_ তারা 
আমাদের আনা এই প্রস্তাবের মূল সুরকে সমর্থন করার কারণে আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। 
ধারা, তার অনুচ্ছেদ ইত্যাদি অপরিবর্তনীয় থাকবে, এর কোনও পরিবর্তন হবেনা এটা আমরা 
নিশ্চয়ই কেউ মনে করি না। আমাদের দেশের সংবিধান প্রণেতাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি 
যেকথা বলতে চাই যে ভারতবর্ষের সংবিধান প্রণয়ন করার সময় সংবিধান প্রণেতাদের সামনে 
কয়েকটি ছবি ছিল। সদ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দেশ ছেড়ে চলে গেছে, কিন্তু তখনও ভারতের . 
অভ্যন্তরে দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রভাব ছিল। তখনও সেই প্রভাব বিচ্ছিন্ন হয়নি, পরিপূর্ণ 
মাত্রায় সেই প্রভাব বিরাজ করছিল এবং তার কিছু কিছু বহিঃপ্রকাশ সংবিধান প্রণেতাদের 
মধ্যে দেখেছিলাম। সেই কারণে সংবিধান প্রণয়নের সময় তারা অনুভব করেছিলেন সদ্য 
স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে হলে ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কিছু 
ক্ষমতা বেশি দিতে হবে এবং তারা সেই কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এমন কিছু কিছু 
ক্ষমতা দিয়েছিলেন। সংবিধান প্রণয়নের সময় তাদের মধ্যে প্রশ্ন ছিল যে কথা আমাদের 
মাননীয় মন্ত্রী বলে গেছেন যে, অগ্নি পরীক্ষার মুখোমুখি হব, যখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক 
শক্তির পুনর্বিন্যাস হবে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে। আজকে সেই পুনর্বিন্যাস ঘটতে চলেছে এবং 
ঘটছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও অভিজ্ঞ হচ্ছি ভারতবর্ষের সংবিধান সম্পর্কে সেখানে তিন 
ধরনের অধিকার ছিল কেন্দ্রের, রাজ্যের এবং যৌথ তালিকা । আমরা সকলেই জানি, কেন্ত্রীয় 
সরকারে থাকাকালীন সংবিধানের ধারাগুলো পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কেন্দ্র ক্রমশ ক্রমশ 
অধিকারগুলোকে আরও নিজেদের দিকে নিয়ে এসেছে এবং সেই কারণে রাজ্যগুলো ক্রমশ 
ক্রমশ বেশ কিছু বিষয়ে দুর্বল হয়েছে এবং রাজ্য সরকার পরিচালনার দায়িত্বে যারা ছিলেন, 
সে ভিন্ন রাজনৈতিক দলের দ্বারা পরিচালিত হতে পারে বা এক রাজনৈতিক দলের দ্বারা 
পরিচালিত হতে পারে সেই সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে, মন্ত্রী পরিষদের মধ্যে এবং 
জনগণের মধ্যে অসস্তোষ বাড়তে শুরু করে। আপনাদের নিশ্চয় স্মরণে আছে, পশ্চিমবঙ্গের 
প্রস্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সময় যখন এই মাসূল সমীকরণ নীতি কার্যকর করা 
হল, সেই সময় কংগ্রেস দলেরও তিনি নেতা এবং একজন প্রতিষ্ঠিত, বলিষ্ঠ নেতা ছিলেন। 
তিনিও এটা সহজভাবে মেনে নিতে পারেন নি। তার বহু প্রমাণ আছে তদানিস্তন প্রধানমন্ত্রী 
জওহরলাল নেহেরু এবং টি.টি. কৃষ্ণমাচারির সঙ্গে তার যে এক্সচেঞ্জ অফ ওপিনিয়ন হয়েছিল, 
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এক্সচেঞ্জ অফ লেটারস হয়েছিল, সেইগুলো আজকে ভারতবর্ষের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। 
সেখানেও তিনি তার বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি যে সঙ্গত কারণেই বিরোধিতা করেছিলেন, 
তা আজকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছে। আজকে এই মাসুল 
সমীকরণ নীতি গ্রহণ করার পর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলো তারসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গও আছে, 
কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, কিভাবে তাদের শিল্পগুলো রুগ্ন হয়ে গেছে, শিল্পের ক্ষেত্রে এই 
রাজ্যগুলো কিভাবে পিছিয়ে পড়ছে, এটা বিতর্কের বিষয় নয়, বাস্তব অবস্থা, এটা আমরা 
জানি। আমাদের মধ্যে হয়ত অনেকের ধারণা ছিল স্বাধীনতার পর থেকে চিরকাল কেন্দ্রে যে 
রাজনৈতিক শক্তি থাকবে, রাজ্যগুলোতেও তা থাকবে। তাই তারা মনের মতো করে কোন, 
রাজ্যে কোন রাজ্যপালকে পাঠাবে এটা ঠিক করতেন। কিন্তু পরিবর্তন যখন এল, তখন দেখা 
গেল সেই সমস্ত বিষয়ে সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। হয়ত একটা. অঙ্গ রাজ্যের রাজ্যপালকে পছন্দ 
হচ্ছে না কেন্দ্রে শাসন ক্ষমতায় যারা আছে, তাদের, তখন কেবলমাত্র সংবিধানের দোহাই 
দিয়ে সেই রাজ্যপালকে খারিজ করে দিয়ে এমন একজন রাজ্যপালকে বসাচ্ছেন, যাতে করে 
সেই রাজ্যের সঙ্গে অনিবার্য সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। এটা ভারতবর্ষের রাজাগুলোতে বারেবারে 
ঘটেছে এবং এইভাবে রাজনৈতিক দলগুলো অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
রাজনৈতিক ব্যক্তি, বিভিন্ন সংবিধান বিশেষজ্ঞরা, বুদ্ধিজীবী মহল, বারেবারে এই সম্বন্ধে এবং 
এর বিরুদ্ধে তাদের মতামত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই সম্বন্ধে একটা কংক্রিট কিছু করা 
কেন্দ্রের পক্ষ থেকে, তা হয়নি। এর কারণ এই, আজকে ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে অসস্তোষ 
দেখা দিয়েছে। আমরা নিশ্চয় এও জানি যে, ভারতবর্ষের বন্ধু রাষ্ট্র যেমন আছে পৃথিবীতে, 
তেমনি শক্র রাষ্ট্রও বু আছে যারা চায় না ভারতবর্ষ এক্যবদ্ধ থাকে, ভারতবর্ষের জনগণ 
প্ক্যবদ্ধ থাকে, ভারতবর্ষ একটা শক্তিশালি দেশ হয়। তার প্রমাণ আমরা পাচ্ছি পাঞ্জাবে, 
তার প্রমাণ আমরা পাচ্ছি জন্মু-কাশ্ীরে, তার প্রমাণ পাচ্ছি আসাম ইত্যাদি রাজ্যগুলোতে। 
এর পেছনে "বিদেশি রাষ্ট্রের হাত রয়েছে। এই সব বিদেশি রাষ্ট্র হাত এবং নাক কেন গলাতে 
পারছে? এইজনাই পারছে যে, সেই সমস্ত রাজ্যগুলির অভ্যন্তরের একটা অংশ শিক্ষার অভাব ' 
মধ্যে, তাদের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে রসদ পাঠাচ্ছে ভারতবর্ষকে দুর্বল করার জন্য। শুধু বুদ্ধি, 
পরামর্শ দিয়ে নয়, তাদের হাতে অর্থ এবং অস্ত্র গৌছে দেওয়া হচ্ছে। এতে রাজনৈতিক 
ব্যক্তি শুধু নয়, ভারতবর্ষের একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে যে কোনও মানুষই শিহরিত 
হবেন। গত কয়েক বছর ধরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যগুলোতে এই সমস্ত ঘটনা ঘটে 
চলেছে। আজকে, এই মুহূর্তে যদি আমরা মনেকরি শুধুমাত্র কেন্দ্রকে শক্তিশালি করে ভারতের 
এই সমস্ত অসস্তোষপূর্ণ রাজ্যগুলো একটা জায়গায়. সংহতির দিকে মুখ ফিরিয়ে আনবে, 
তাহলে ভুল করা হবে। 


এরসঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক যুক্ত রয়েছে। সেই রাজনৈতিক সম্পর্ককে বাদ দিয়ে শুধু 
শক্তিশালি কেন্দ্রের কথা চিন্তা করলে আগামি দিনে ভারতবর্ষের এক্য সংহতি সুদৃঢ় হবে না। 
সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় সদস্য সৌগতবাবু একটা কথা বলেছেন সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে 
সারকারিয়া কমিশনের রিপোর্ট কার্যকর করতে হলে, যদি সিদ্ধান্ত হয় তাহলে সংবিধান 
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সংশোধন করতে হবে। নিশ্চয় সেটা করতে হবে। তারসঙ্গে তিনি একটা কথা আরও 
বলেছেন কিন্তু সি.পি.এম. বা বামফ্রন্ট এটাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে ব্যবহার 
করতে চাইছে। তা সংবিধানই তো রাজনৈতিক। তা যদি হয়, যদি সংশোধন করতে হয় তবে 
কোনও রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তি বিশেষ যদি চিস্তা করে তাহলে তার চিন্তা রাজনৈতিক তো 
হবেই। আমাদের তরফ থেকে আমাদের পক্ষ থেকে এটা দূর করার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু 
সকলেই তো রাজনৈতিক চিন্তা সম্পন্ন। দুটোই পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সঙ্গে সঙ্গে আমি 
যে কথা বলতে চাই, মাননীয় অতীশ সিনহা মহাশয় বলেছেন রাজ্যগুলির হাতে যদি অধিক 
ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহলে কেন্দ্র দূর্বল হয়ে যাবে। কিন্তু স্যার, আমি তা মনে করি না। আমি 
মনেকরি, শক্তিশালি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করতে হলে রাজ্যের জনগণের মধ্যে এ ক্ষোভ অসন্তোষ 
দূর করতে হবে এবং রাজ্যের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা রাজ্যকে দিতে হবে। রাজ্য যদি শক্তিশালি 
হয় তাহলে কেন্দ্র আরও শক্তিশালি হবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তিনি সঙ্গে সঙ্গে 
আরও বলেছেন যে, এই বহু দলীয় ব্যবস্থায় যদি রাজ্যগুলিকে অধিক শক্তিশালি করা হয় 
তাহলে তার অপ-প্রয়োগ ঘটতে পারে বা কেন্দ্র দুর্বল হতে পারে। আমি তাকে বলব, ধরুন 
পশ্চিমবাংলায় যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চলছে এখানে অনেক পৌরসভা, পঞ্চায়েত সমিতি, প্গয়েত 
আপনাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। আমরা তো চাই এইভাবে গণতান্ত্রিক বিধিসম্মতভাবে 
কেন্দ্ররাজ্য এবং রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রতিযোগিতা মূলক কাজ চলুক। আবার মাননীয় অতীশবাবু 
আমাদের প্রস্তাবের একেবারে শেষের পর্বে একটা কথা বলেছেন। জাতীয় স্তরে কেন্দ্র এবং 
রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করা হোক সিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ করার জন্য, এটা আমাদের বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি বললেন, কিছু রিটায়ার্ড জাজ 
এবং সংবিধান বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিটি করলে ভালো হত। আমি মনেকরি, কেন্দ্রীয় সরকারের 
প্রতিনিধি, রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে এটা করলে ভালো হয়। তাই স্যার, আমি 
সকলকে এই প্রস্তাবের গ্রহণের জন্য আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


যেহেতু কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের উপর সারকারিয়া কমিশনের রিপোর্ট প্রায় এক দশক 
আগে পেশ করা হয়েছিল; 


যেহেতু এই রিপোর্টে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের সাংবিধানিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক গুরুত্বপুর্ণ 
বিষয়গুলির উপর সুপারিশ রাখা হয়েছিল; 


যেহেতু বিগত বছরগুলিতে অনেক আলোচনা ও দাবি রাখা সর্তেও রিপোর্টের সুপারিশগুলি 
আজও কার্যকর হয়নি; এবং 


যেহেতু ইতিমধ্যে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে আরও অনেক নূতন বিষয় যুক্ত হয়েছে, 


সুতরাং এই সভা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব করছে যে, 
সারকারিয়া কমিশনের সুপারিশ এবং কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী অন্যান্য 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জাতীয় স্তরে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির 
প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হোক এবং কার্যকর সিদ্ধান্ত 
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রহণ করা হোক। ৬5 010. 00 210 86০0 10. 
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শ্রী আব্দুল মান্নান ই মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, যে মোশন আমাদের পক্ষ থেকে 
আনা হয়েছে আমি সেটা আপনার অনুমতি নিয়ে মুভ করছি। 


“যেহেতু গরিষ্ঠ শাসক দল পশ্চিমবঙ্গে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য বদ্ধপরিকর; 


যেহেতু দীর্ঘদিনের গরিষ্ঠ শাসক দলের সংকীর্ণ রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের 
মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন; 


গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারের সংগ্রামকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন; 


যেহেতু বিগত নির্বাচনের আগে এবং পরে কলকাতাসহ রাজ্যের সর্বত্র গ্রামে-গঞ্জে 
গরিষ্ঠ শাসকদলের সমর্থক ও কর্মীকে কংগ্রেস কর্মী ও সাধারণ মানুষের উপর অবথ্য 
অত্যাচার চালাচ্ছে; 


যেহেতু গরিষ্ঠ শাসকদলের কর্মী ও সমর্থকদের অত্যাচারে কয়েক হাজার মানুষ ঘর 
ছাঁড়া; 


যেহেতু নির্বাচনের পরে শাসকদলের অত্যাচারে প্রায় ৫০ জন মানুষ খুন হয়েছেন; এবং 
যেহেতু কলকাতার একবালপুরের ঘটনা রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা অবনতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ; 


সেহেতু এই সভা দাবি করছে যে, অবিলম্বে পুলিশকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের . 
নির্দেশ দিয়ে রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হোক।” 


[12-20 -- 12-30 17.] 


আমি প্রথমে কয়েকটি কথা বলব, তারপর জবাবি বক্তব্য শোনার পর আমি আমার 
বক্তব্য রাখব। একটা গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্বীতা হয় এবং নির্বাচনের ফলাফল 
বের হওয়ার পর কেউ জয়ী হয় আবার কেউ পরাজিত হয়। কিন্তু আমরা আমাদের রাজ্যে 
মনে নিতে পারছেন না। যেখানে তারা পরাজিত হচ্ছেন সেখানে তারা বিরোধী রাজনৈতিক 
দলের উপর একটা পরিকল্পিত উপায়ে আক্রমণ চালাচ্ছে। শুধু তাই নয় যেখানে তারা জয়ী 
ইচ্ছেন সেখানে যে সমস্ত মানুষ গণতান্ত্রিক প্রথা মেনে তাদের বিরোধিতা করেছেন সেখানেও 
তারা আক্রান্ত হচ্ছেন। এরা প্রায়ই একটা কথা বলেন যে আমরা সংবাদপত্রে বিবৃতি দেওয়ার 
জন্য কিছু কাল্পনিক অভিযোগ আনি। কিন্তু আমরা সংবাদপত্রে একটা বিবৃতি দেখলাম যে 
মাননীয় স্বরাষটম্ত্ী শাস্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আমাদের সঙ্গে বসতে চান। আমাদের 
সভাপতি সোমেন মিত্র তার সঙ্গে দেখা করে একটা লিস্ট দিয়েছিলেন যে কোথায় কোথায় 
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কংগ্রেস কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছে, কোথায় কোথায় বাড়ি ছাড়া হয়েছে এবং খুন হয়েছে তার 
একটা বিবরণ তাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রতিকার হওয়া দূরের কথা ঘটনা আরও 
বেড়েই চলেছে। একের পর এক ঘটনা বেড়েই চলেছে বিভিন্ন জায়গায়। শুধু তাই নয় নারীর 
সম্মানহানি হয়েছে। একটি বিধবা মহিলা, নাম জবা জানা, মেদিনীপুর জেলার সবং থানার 
কাটাবেডিয়া গ্রামে সে গ্যাং রেপ হয় ১৬ তারিখে। তার স্বামীকে আপনাদের দলের লোকেরা 
খুন করেছে ১৯৯২ সালে ১৩ই সেপ্টেম্বর। সেই বিধবা মহিলা যেহেতু তার স্বামীর আদর্শ 
মেনে কংগ্রেসের হয়ে কাজ করেছে তাই সে গ্যাং রেপ হল ১৬ তারিখে। পুলিশ তাকে 
থানায় নিয়ে গেল কিন্তু তার মেডিক্যাল টেস্ট হল না। খড়দায় এই ৪ দিন আগে একজন 
মহিলা ধর্ষিতা হলেন, সেখানে সেই মহিলাকে থ্েট করা হল থানায় জানালে তোমাকে শাস্তি 
দেব। থানার লোক এবং সেখানকার সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের চেষ্টায় ২ জন লোক 
না। এই ধরনের ঘটনা বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে। আমরা আশা করেছিলাম বুদ্ধদেব বাবু পুলিশন্ত্রী 
হওয়ার পর পুলিশকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে ব্যবস্থা নেবেন এবং তার বিবৃতিতে 
আমরা দেখেছিলাম, মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের একজন মিঃ পোদ্দার, আরেক জন মিঃ ঘোষ 
দেখলাম যে তিনি বলেছেন এখানে পুলিশ অফিসারদের হাজিরা দেওয়ার দরকার নেই। 
আমরা দেখলাম সেখানে শুধুই বিবৃতি দেওয়া হল বিশেষ কিছুই হল না, অবস্থা আরও 
খারাপ হয়েছে পুলিশ দপ্তরের। যেখানে কংগ্রেস কর্মীরা মার খাচ্ছে আমরা তাদের নাম 
দেওয়ার পরও দেখছি কি আসামিদের গ্রেফতার করা দূরের কথা, যারা মার খাচ্ছে তাদেরই 
নাম জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমন একটা সরকার চলছে যেখানে তাদের একজন কলিগ যিনি 
যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত। আরেক জন কলিগ তার পাশে আপনারা বসেন, তার বিরুদ্ধেও 
গ্রেফতারি পরোয়ানা আছে। আমরা বিরোধী পক্ষের তাই সরকার অনেক কাল্পনিক মামলা 
এনে আমাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা আনতে পারেন। কিন্তু সরকার পক্ষের অনেকের 
বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা চলছে। কাদের নিয়ে আপনারা কাজ করছেন? নির্বাচনের পর যে 
সংঘর্ষগুলি হয়েছে সেগুলির প্রতিকার দাবি করে আপনাকে অনুরোধ করছি পুলিশকে নিরপেক্ষ 
ভূমিকা পালন করতে বলুন। মানুষকে নিরাপত্তা দিন। বুদ্ধদেববাবুর কাছে আমার অনুরোধ, 
মানুষকে নিরাপত্তা দিন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়েছে যে হেরেছে, হেরেছে; যে 
জিতেছে, জিতেছে। এখন, নির্বাচনের পরে আপনি পুলিশকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে 
বলুন। স্যার, আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন বুদ্ধদেববাবুর রাজত্বে আরামবাগের এস.ডি-ও. . 
এবং এসডি.পি.ও.-কে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের জন্য সন্বর্ধনা জানানো হয়েছে! কী ভূমিকা 
তারা পালন করেছেন? বিগত পৌর ভোটের সময় আরামবাগে আমাদের বিভিন্ন কেন্দ্রে 
প্রার্থীদের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছে। নিরাপত্তার অভাবে নির্বাচন লড়তে পারেন 
নি। আজকে এইভাবে পুলিশ প্রশাসন চলছে। সুতরাং বুদ্ধদেববাবুর কাছে আমার অনুরোধ, 
তিনি পুলিশকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে বলুন এবং যে সমস্ত সন্ত্রাসের ঘটনা, খুনের 
ঘটনা, অত্যাচারের ঘটনা তার দৃষ্টিতে আনা হয়েছে সে সমস্তের বিষয়ে তিনি ব্যবস্থা নিন। 
বুদ্ধদেব বাবু, আপনার পুলিশের কিছু ব্যর্থতা আছে এবং সেঁটা আমরা একবালপুরের ঘটনায় 
দেখেছি। "আপনার বেশি আত্ম বিশ্বাস কি ঘটনার সৃষ্টি করল, একবালপুরে তা আমরা 
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দেখেছি। সে জন্যই আমরা এই প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আমাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বক্তারা 
সন্ত্রাস কবলিত বিভিন্ন এলাকার যেসব ঘটনার কথা এখানে তাদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে 
উল্লেখ করবেন, আমি আশা করব বুদ্ধদেববাবু তার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে সে সমস্ত সম্বন্ধে 
কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন তা আমাদের বলবেন। 


[12-30 -_ 12-40 7৬.] 


শ্রী শঙ্কর সিং £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, আজকে এই সভায় আমাদের দলের 
পক্ষ থেকে যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হয়েছে তাকে সমর্থন করে আমি মাননীয় স্বরাষট্মন্ত্ী 
তথা পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবুর কাছে কয়েকটি কথা উল্লেখ করতে চাই। নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি 
নিয়ে মাননীয় আব্দুল মান্নান সাহেব দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করলেন। স্যার, গোটা পশ্চিমবাংলায় 
বিগত নির্বাচনের জয় পরাজয় নির্ধারিত হবার পর থেকে আমাদের দলের কর্মিদের ওপর 
নির্বাচনে আমাদের দলের পক্ষে কাজ করার অপরাধে এক জঘন্য আক্রমণ নেমে এসেছে। 
ইতিমধ্যেই আমাদের ২৫ জন সহকর্মি খুন হয়েছেন। পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট ৫ম বারের জন্য 
মন্ত্রী সভা গঠন করেছেন। তারা বিভিন্ন সময়ে খুবই দাণ্ভিকতার সঙ্গে বলেন যে, পশ্চিমবাংলার 
আইন, শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে অনেক ভাল। পশ্চিমবাংলার 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে অনেক ভাল। কেমন ভাল? সেই ভালর কয়েকটা 
উদাহরণ আমি এখানে রাখতে চাই। তার আগে আমি এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি এটা 
আমাদের কাছে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের এবং লজ্জার মাননীয় পুলিশমন্ত্রী মহোদয় আমাদের সম্মানীয় 
বিধায়ক এবং আমাদের দলের রাজ্য সভাপতি মাননীয় সোমেন মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে রাজনৈতিক 
আলোচনাকালে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, পশ্চিমবাংলায় নির্বাচনের পরে আইন- 
শৃঙ্থলার সার্বিক অবনতি হয়েছে, প্রশাসনিক ক্রটি-বিছ্যুতির মধ্যে দিয়ে রাজ্যে খুন জখম 
চলছে, লুঠতরাজ চলছে, নারী ধর্ষণ চলছে। এই সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তিনি একটা 
জিনিস স্বীকার করেছেন যে, ৬৭টি জায়গায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ৩৬ জন মানুষ খুন 
হয়েছে এবং ১০০ জন মানুষ বিভিন্ন ঘটনায় আহত হয়েছেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই ধরে 


পশ্চিমবাংলায় চলছে। গোটা পশ্চিমবাংলায় সাম্প্রদায়িক সম্ভীতি নিয়ে আমরা যারা গর্ব বোধ 
করি নিশ্চয়ই আপনি অবাক হবেন পশ্চিমবাংলার সব চাইতে এতিহাপূর্ণ হচ্ছে মহানগরি 
কলকাতা সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এ কথা বলা যায় সেই জায়গায় গত কয়েকদিন আগে 
একবালপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটা তান্ডবলীলা ঘটে গেল। যারা বাংলার পুলিশ নিয়ে 
আন্তকে গর্ব বোধ করেন আমরা প্রায়ই মাঝে মাঝে শুনতে পাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত 
দান্তিকতার সাথে বলেন, আমাদের পুলিশ দায়িত্বশীল, আমাদের পুলিশ অন্যান্য রাজ্য থেকে 
অনেক ভাল সেই কলকাতা মহানগরির বুকে একবালপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে যখন 
সাম্প্রদায়িক সমগ্রীতি বিঘ্ন হয়, রাজ্যে অনেক নামি-দামি মন্ত্রী থাকা সব্বেও বহু পুলিশ থাকা 
সত্তেও রাজ্য পুলিশ এবং কলিকাতা পুলিশ থাকা সেও সেই জায়গায় রাজ্য স্বরাষ্ট্র দ্তরকে : 
& এলাকার সাম্প্রদায়িক সমভ্রীতি রক্ষা করার জন্য সামরিক বাহিনীকে নামাতে হয়। এটা 
একটা লল্ঞান্কর ব্যাপার, দুর্ভাগ্জনক ব্যাপার। এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় রাজ্য প্রশাসন 
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আজকে কোনও জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে। সর্বভারতীয় কলঙ্কিত ইতিহাস বাবরি মসজিদকে 
কেন্দ্র করে ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর যে ঘটনা ঘটেছিল, ভারতবর্ষের ইতিহাস যেভাবে 
কলঙ্কিত হয়েছিল, ভারতবর্ষের কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি যেভাবে ভুলুষ্ঠিত হয়েছিল, সেদিন কংগ্রেসের 
পক্ষ থেকে বারংবার বলা সত্তেও ১৯৭৭ সালে ভারতবর্ষ জুড়ে সমস্ত অশুভ শক্তিকে সামনে 
রেখে, নীতি এবং আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র কংগ্রেসের বিরোধিতা করার জন্য সেদিন 
যারা মঞ্চ গড়েছিলেন, আমরা তাদের সেদিন বলেছিলাম, ভারতবর্ষের বুকে সাম্প্রদায়িক 
শক্তিকে হাত ধরে ডেকে এনে সংসদিয় গণতন্ত্রের জায়গা তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে যেটা 
আগামিদিনে ভয়ঙ্কর পরিণতি হবে। আমরা যারা গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ তারা সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতিকে বুকের রক্ত দিয়ে রক্ষা করতে চাই। আজকে সেই মানুষগুলি সেদিনের কথা 
উপলব্ধি করছে। সেদিন আমরা দেখলাম, কলকাতা মহানগরির বুকে এক ব্যাপক তান্ডব 
হয়েছিল এবং তার কয়েকদিন পর বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, . 
সামরিক বাহিনী না নামালে এই যে চারিদিকে তান্ডব হচ্ছে তা প্রতিহত করা যাবে না। খুব 
স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্পর্কে খুবই উদ্বিঘ্ব। 
কলকাতা শহর ছাড়াও এইরকম বহু জায়গা আছে সেইসব জায়গায় সাম্প্রদায়িক শক্তি যে 
কোনও মুহূর্তে তান্ডবের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। আমি নদীয়া জেলার মানুষ। সীমান্তবর্তী 
অঞ্চলে বাস করি। প্রতিদিন ওপার থেকে বোংলাদেশ থেকে) সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উস্কানি 
দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি, আত্ম- 
সন্তুষ্টির কোনও কারণ নেই। আপনারা পশ্চিমবাংলায় সরকারে বসে দান্তিকতার সঙ্গে কংগ্রেসের 
মাননীয় সদস্যদের সম্বন্ধে বিষোদগার করতে অভ্যস্থ হয়ে গেছেন। আজকে সংসদিয় গণতন্ত্রে 
যে অবস্থান পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষে চলছে সেটা অত্যস্ত বিপদজনক জায়গায় দীড়িয়ে 
আছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে নির্বাচনের পর 
চারিদিকে নির্বাচনোত্তর গন্ডগোল হচ্ছে। আমাদের মাননীয় বিধায়ক মান্নান সাহেব বললেন 
নির্বাচনে জয় পরাজয় নিশ্চয়ই আছে, একদল জিতবে, এক দল হারবে, এটাই সংসদিয় 
গণতন্ত্রের পবিত্রতা। আমি বলছি নদীয়া জেলায় নির্বাচনের পর ১৬ জন মানুষকে খুন করা 
হয়েছে। বিরোধী দলের বিধায়করা বলবেন আমাদের কি খুন হয়নি, নিশ্চয়ই হয়েছে। আমি 
পুলিশমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি, আপনি নিশ্চয়ই নদীয়া জেলার বারহাট্টা গ্রামে যেখানে 
মার্কসবাদি কমিউনিস্ট পার্টির তিন জন সদস্য খুন হয়েছে, আমরা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তার 
নিন্দা করেছি। আমরা বলেছি যারাই খুন করে থাকুক তাদের গ্রেপ্তার করুন। কিন্তু বারহাট্টা 
গ্রামে যে তিনজন খুন হয়েছে সেই খুনের সঙ্গে যারা যুক্ত আছে, এফ.আই.আর এ যাদের 
নাম আছে, তাদেরকে এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি! এই খুনের কারণ, যে তিনজন খুন হয়েছে, 
তারসঙ্গে একটা বৈষয়িক ব্যাপার জড়িত। দুর্ভাগ্যের বিষয় বারহাট্টা গ্রামে এরফলে ১৫০ জন 
মানুষ ঘরে যেতে পারছে না। তাদের ঠিকা ধার্য করে বেছে বেছে কাউকে কাউকে বলা হচ্ছে 
১০ হাজার টাকা না দিলে এখানে থাকতে পারবে না। এইরকম একটা অবস্থা বারহাট্টা গ্রামে 
চলছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষটরমস্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
গত ১১ তারিখে রামনগর বলে একটা অঞ্চল, সেখানে মার্কসবাদি কমিউনিস্ট পার্টির একজন 
কর্মিকে খুন করা হয়েছে, আমি এই খুনের নিন্দা করেছি। কিন্তু পাশাপাশি খুনের যারা 
আসামি তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনি সি.আই.ডি. দিয়ে এনকোয়ারি করে দেখুন, সেইসব 
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আসামি মার্কসবাদি কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য। এই ঘটনার পর একজন কংগ্রেস পার্টির 
সমর্থকের বাড়ি থেকে একটা ডবল ব্যারেল বন্দুক স্ন্যাচ করে নেওয়া হয়েছে। সেই বন্দুকের 
লাইসেন্স নম্বর হচ্ছে ৮৪১৮, বারো বোরের বন্দুক। সেই বন্দুক স্ন্যাচ করে নেওয়া হয়েছে। 
আপনি জানেন নকশাল আমলে বন্দুক, রাইফেল যখন ছিনিয়ে নেওয়া হত, পুলিশ সেই অন্ত্ 
উদ্ধার করত। কিন্তু ১১ তারিখে এই বন্দুকটা স্ন্যাচ হয়ে গেল, এখনও পর্যস্ত পুলিশ প্রশাসন 
সেই বন্দুক উদ্ধার করতে পারল না। তাই আমি আশঙ্কা করছি এই বন্দুক মার্কসবাদি 
কমিউনিস্ট পার্টির হাতে চলে গেছে। এইকটি কথা বলে আমাদের প্রস্তাবকে সমর্থন করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বিরোধী দলের পক্ষ থেকে মাননীয় 
বিধায়ক আব্দুল মান্নান যে প্রস্তাব এখানে উপস্থিত করেছেন আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা 
করছি। কারণ এই প্রস্তাবে যা উল্লেখ করা আছে, তারসঙ্গে বাস্তবের কোনও সম্পর্ক নেই। 
এখানে একদলীয় শাসনের কথা বলা হয়েছে। এটা ঠিকই যে ১৯৭৭ সাল থেকে আমরা 
বামফ্রন্ট করে তখন ৬টি দল নিয়ে যে যাত্রা শুরু করেছিলাম এই ১৯৯৬ সালেও আমরা 
১১টি দল নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বদ্বিতা করে নির্বাচনে জিতে এসেছি যুক্তভাবে। আর একদলীয় 
নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আমরা ১৯৭৭ সাল থেকেই পেয়ে আসছি, এই ১৯৯৬ সালেও 
পেয়েছি। ভারতবর্ষের সামনে যুক্তভাবে, এঁক্যবদ্ভাবে কাজ করার যে দৃষ্টান্ত আমরা স্থাপন 
করেছি এই প্রস্তাবে এসব কথা বলার মধ্যে দিয়ে সেই দৃষ্টাস্তকেই অবমাননা করা হয়েছে। ' 
নির্বাচনের কথা এখানে বলা হয়েছে। এত শাস্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন আর কোথাও হয়েছে কিনা 
কংগ্রেসের সদস্যদের আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। এখানে নির্বাচনে ৮৩ শতাংশ 
ভোটদাতা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন আর গুজরাটে যে ভোট হয়েছে সেখানে মাত্র 
৩৫ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছেন। দুই এবং সাত মে ৯৬ এখানে যে নির্বাচন হয়েছে সেই 
দুদিন নির্বাচনী সংঘর্ষে একজনেরও মৃত্যু হয়নি, কোনও প্রাণহানি হয়নি। ২৭শে এপ্রিল ৯৬ 
ভারতবর্ষে ভোট শুরু হয়েছে আর সেই ভোট চলেছে ৩০শে মে পর্যস্ত। অন্য রাজ্যের খবর 
মান্নান সাহেব এবং কংগ্রেসের সদস্যরা জানেন, আমি সেসব আলোচনায় যাচ্ছি না। ওরা 
শাস্তির কথা বলে আবেদন করেছেন। কিন্তু নির্বাচনের পর আক্রমণ শুরু হল কোথায়? ৭ই 
মে ৯৬ তারিখে নির্বাচন শেষ হওয়ার পর ৮ তারিখ থেকে যখন ভোট গণনা আরম্ভ হল 
সেইদিন থেকে আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। ৮ তারিখে আমাদের পার্টির কর্মি ক্যানিং-এর দীঘির 
পাড়ের শ্রী সনাতন ন্করকে খুন করা হল। কারা শুরু করলেন এসব? এখানে শাস্তির কথা 
বলছেন কিন্তু এসব শুরু করলেন কারা? প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, মাননীয় বিধায়কের 
নেতৃত্বে যখন ওরা রাজ্যের স্বরাষ্টরমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন সেই ২২ তারিখেই 
ওরা কি করেছেন সেটা বলি। ওরা এখানে মুখে শাস্তির কথা বলছেন কিন্তু বাইরে গিয়ে . 
আক্রমণ করছেন। যেদিন ওরা রাজ্যের স্বরাষট্মনত্রীর সঙ্গে আলোচনা করছেন সেইদিন অর্থাৎ 
২২ তারিখেই মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলায় আমাদের একজন কর্মি, সাবের আলি, তাকে 
খুন করা হল। তাহলেই দেখুন স্যার, ওরা মুখে শাস্তির কথা বললেও বাইরে গিয়ে আক্রমণ 
শুরু করছেন। নির্বাচনে জিতলে ওরা হামলা করেন আর নির্বাচনে হেরে গেলে ওরা মামলা 
করেন কংগ্রেসের কালচার আজকে এই জায়গায় দাঁড়িয়েছে। নদীয়া জেলার কথা বললেন। 
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তিনি একজন মহিলার কথাও উল্লেখ করলেন। ২৬শে মে আরংঘাটায় আমাদের একজন কর্মি, 
গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান, দুলাল বিশ্বাস, ৬৫ বছর তার বয়স, তাকে খুন করা হল। 
তারসঙ্গে তার দুই ভাইপো - সত্য বিশ্বাস, সুখদেব বিশ্বাসকে খুন করা হল। তার স্ত্রী সুশিলা 
বিশ্বাসকেও আক্রমণ করা হল। কারা করেছে এসব আক্রমণ? ১১ই জুন প্রহ্াদ সরকারকে 
খুন করা হল। ১৭ই জুন রানাঘাটে আমাদের কর্মি গোবিন্দ চক্রবর্তী, সঞ্জিব বিশ্বাসকে খুন 
করা হল। কারা করল এসব খুন? স্যার, ওরা সি.পি.এম কর্মিদের যে শুধু খুন করছেন তাই 
নয়, সমাজ বিরোধীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে গিয়ে ওরা নিজেদের মধ্যে এমন সব কাজ 
করছেন যার ফলে শাস্তিশৃঙ্খলা বিদ্বিত হচ্ছে। ওরা নিজেদেরও ছাড়ছেন না। এই তো মুর্শিদাবাদে . 
যুব কংগ্রেসের সভাপতি [**] এটা তো কারুর অজানা নয় যে তিনি তার ভ্রাতৃবধু পরিবানু 
বিবিকে হত্যা করেছেন। আর এ সম্পর্কে যারা অভিযোগ করেছেন আজকে তাদের খুন 
করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে আজকে ওরা এখানে শাস্তিশৃঙ্খলা বিদ্িত করছেন। 


শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী রবিন 
দেব মহাশয় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই হাউসের যিনি এখন সদস্য নন, প্রাক্তন সদস্য মান্নান 
হোসেন তার নাম করে অভিযোগ করলেন খুনের ব্যাপারে । তার নামটি বাদ দেওয়া হোক। 


মিঃ স্পিকার ঃ নামটা বাদ যাবে। 
[12-40 -_ 12-50 7.8/.] 
শ্রী রবীন দেব ঃ 


ঠিক আছে, জনৈক যুব কংগ্রেসের সভাপতি তার ভাতৃবধুকে খুন করেছে। আমি 
মাননীয় বিধায়ককে বলছি যে, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ২০শে আগস্ট হাওড়ার উৎপল এবং 
দেবুকে কারা খতম করেছিল। ওরা আপনাদেরই কর্মি ছিল। এটা আপনাদের অজানা নেই 
যে কারা খুন করেছিল এবং কোনও নেতারা এই ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছিল। আমি আপনাদের . 
এই কথা বলব যে আপনারা নিজেদের রক্ষা করুন, নিজেদের সামলান। তাহলে এই রাজ্যে 
শাস্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে উদ্যোগ নিয়েছে, রাজ্য সরকার যে উদ্যোগ 
নিয়েছেন সেটা ফলপ্রসূ হবে। আজকে রাজ্য সরকার শাস্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য যে 
উদ্যোগ নিয়েছেন, সেই উদ্যোগের পথে কারা কাঁটা দিচ্ছেন সেটা কারও অজানা নয়। আপনারা 
নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরাই অভিযোগ করছেন। আপনারা জানেন যে গত নির্বাচনের সময়ে 
আপনাদের কোনও প্রার্থি কোনও বাধা পান নি। আপনাদের দলের একজন প্রার্থি আর 
একজনের বিরুদ্ধে আক্রমণ করছে, এটা কি আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন? আপনারা 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলছেন। আজকে কারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার চেষ্টা 
করছে? আপনাদের একজন নুতন বিধায়ক বিভিন্ন জেলায় কি হচ্ছে না হচ্ছে সেকথা এখানে 
বললেন এবং একবালপুরের ঘটনার উল্লেখ করলেন। একবালপুরে শাস্তি ফিরিয়ে আনার জন্য 
সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করা হয়েছে। গত ৮ই জুন গার্ডেনরীচে আমাদের একজন কর্মি, মহঃ 
ইরখানকে আপনারা খুন করলেন। তারপরে যখন আপনারা বিধানসভায় স্বরাষ্ট্মন্ত্রীর সঙ্গে 
দেখা করতে এলেন তখন সেই খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত আসামিদের আপনারা সঙ্গে করে 
নিয়ে এলেন। এটাই কি আপনাদের শাস্তি স্থাপনের নমুনা? আপনারা এই জিনিসগুলি 
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ভেবে দেখুন। আপনারা নিজেদের দলের মধ্যে যে ফ্রাংকেস্টাইন তৈরি করেছেন, তাদের : 
নিয়ন্ত্রণ করুন, নিজেদের মধ্যে মারামারি বন্ধ করুন, তাহলে পশ্চিমবালার মানুষ শান্তিতে বাস 
করতে পারবেন। আজকে পরিস্থিতি খুবই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা দেখছি যে 
জেলায় জেলায় আক্রমণ চলছে। প্রতিদিন আপনারা আক্রমণ চালাচ্ছেন। আমাদের রাজোর 
মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের বামফ্রন্টের নেতৃত্বে ১৯৭৭ সালের পর থেকে এই রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা 
পরিচালনা করে আসছেন। নির্বাচনের ফলাফলে মানুষ আবার আমাদের পক্ষে রায় দিয়েছেন। 
আমাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেছে। এই দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে। এটাই হচ্ছে 
আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি। আর আপনারা জিতলে ৬ মাস ধরে আমাদের পেটাবেন, এলাকায় ঢুকতে 
দেবেন না। ভোটের ফল গণনায় যদি দেখা যায় যে আপনারা এগিয়ে আছেন তাহলে সঙ্গে 
সঙ্গে খবর পাঠিয়ে দেবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের লোকেরা বোমা, পাইপগান ইত্যাদি 
নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। এটা কি শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাদের প্রচেষ্টা? এটাই কি শাস্তি 
প্রতিষ্ঠা করার নিদর্শন? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কংগ্রেসের যারা এই প্রস্তাব এনেছেন, তারা 
সংখ্যা বলতে পারেন নি যে কত খুন হয়েছে, কতজন আক্রান্ত হয়েছেন। এইভাবে হাউসকে 
বিভ্রান্ত করার অধিকার তাদের নেই। তাই, এই প্রস্তাবকে আমি সম্পূর্ণভাবে বিরোধিতা 
করছি। 
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শ্রী শ্যামদাস ব্যানার্জি ঃ মিঃ ডেপুটি ম্পিকার স্যার, মাননীয় বিধায়ক আবদুল মান্নান 
মহাশয় যে প্রস্তাবটা এনেছেন আমি তাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি। নির্বাচনের আগে এবং 
পরে পাশ্চমবঙ্গে যে নারকীয় সব ঘটনা ঘটেছে একটু আগে মাননীয় সদস্য রবীনবাবু সে 
সম্পর্কে বলে গেলেন। কিন্তু একটা প্রশ্ন তাকে করতে পারি কি, ১৯৯৪ সালের উপনির্বাচনে 
যেখানে ৩০,০০০ ভোটে জিতে এসেছিলেন সেখানে এবারের নির্বাচনে তার জয়ের ফারাকটা 
১০০০য়ে দাড়াল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর কি তিনি আমাকে দেবেন? 


মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়ের মাধ্যমে এবারে মাননীয় স্বরাষ্ট্মন্ত্রীর কাছে কিছু প্রশ্ন 
উত্থাপন করছি। নির্বাচন শেষ হয়ে যাবার পর নতুন করে সারা পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাস আক্রমণ 
শুরু হয়েছে কংগ্রেস কর্মিদের উপর, বেছে বেছে খুন করা হচ্ছে কংগ্রেস কর্মিদের, তাদের 
ঘরবাড়ি লুঠ করা হয়েছে। অনেক দিনের সুপ্ত বাসনা বুদ্ধদেববাবুর ছিল যে, তিনি স্বরাষ্ট্মন্ত্র 
হবেন। এবারে তিনি সেটা হয়েছেন। কিন্তু এতদিন ধরে যাদের খুন, নারী ধর্ষণ, দাঙ্গা- 
হাঙ্গামার শিক্ষা দিয়েছেন তাদের এখন তিনি সামলাতে পারছেন না। যে পুলিশকে কংগ্রেসিদের 
মারার জন্য, মিথ্যা কেসে জড়িয়ে দেবার জন্য ট্রেনিং দিয়েছেন আজকে তিনি তাদের সামলাতে : 
পারছেন না, কারণ তারা বেপরোয়া হয়ে গেছেন। আমার কাছে কাগজ আছে, ১৯৯৫ সালের 
ওরা মার্চ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন স্বরাষ্টমন্ত্রী ছিলেন সে সময় তিনি একটি রিপোর্ট দিয়েছিলেন 
যে, গড়ে প্রতিদিন পশ্চিমবঙ্গের বুকে ৬টি হত্যার ঘটনা ঘটেছে যাদের মধ্যে মার্কসবাদি 
ফরোয়ার্ড ব্লক, আর.এস পি. সি.পি.এম প্রভৃতি সমস্ত দলের লোক রয়েছেন। রবীনবাবু এখানে 
চিৎকার করেছেন, কিন্তু প্রাক্তন স্বরাষ্টরমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর সেই রিপোর্টের কথা তিনি উল্লেখ 
করেননি। প্রতিদিন পশ্চিমবঙ্গে গড়ে ৬ জনকে কেন হত্যা করা হচ্ছে তার উত্তর স্বরাষ্ট্রমন্ত্ী 
দিতে পারবেন কি? একবালপুরে সেদিন যে ঘটনা ঘটে গেল, আমাদের একটিই মাত্র দোষ 
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একবালপুর এলাকায় আমাদের একজন প্রার্থি বিগত নির্বাচনে জিতেছেন। সেদিন একবালপুরে 
যে ঘটনা ঘটে গেল সেটা সারা পশ্চিমবাংলার মানুষের লঙজ্জা। যেসব সমাজ বিরোধীদের 
আপনারা আশ্রয় দিয়েছিলেন বর্তমানে তাদের আর সামলাতে পারছেন না। তারাই সেদিন 
সেখানে ঘরবাড়ি দোকানপাট লুঠ করল, আগুন লাগালো, গুলি করে মানুষ মেরে ফেলল। 
যেখানে ঘটনা ঘটল তার থেকে রাইটার্স বিল্ডিং সামান্যই দূরে, কিন্তু সেখানে মিলিটারি 
পৌঁছাতে ২৪ ঘন্টা সময় লাগল কেন এই প্রশ্ন আমরা নিশ্চয়ই করতে পারি। একটু আগে 
রবীনবাবু যে কথা বলছিলেন সেই প্রসঙ্গে কিছু নথি লিখিত আকারে এনেছি। তার থেকে 
সভাকে জানাচ্ছি যে, গত ২.৫.১৯৯৬ তারিখে ঘটা কয়েকটি ঘটনার কথা বলি। এদিন ছোট 
জীগুলিয়া, বয়রা এবং বারাসতে ব্যাপক বোমাবাজি হয়েছে, ১৫০টি বাড়ি ভাঞুর করা হয়েছে, 
প্রায় ২০০ পরিবার বাস্তচুত এবং ৫ জন আহত হয়েছে। এদিন আড়াইডাঙ্গায় ওদের 
আক্রমণে ২ জন কংগ্রেস কর্মি আহত হয়েছেন। এঁদিনই বরাইগ্রাম, সবং এবং মেদিনীপুরে 
ওদের আক্রমণে ৬ জন কংগ্রেস কর্মি আহত হয়েছেন। তার পরদিন ৩.৫.১৯৯৬ তারিখেও 
অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে। এদিন মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরের কলাগাছিয়া গ্রামে কংগ্রেস কর্মি 
আব্দুল রেজ্জাক নিহত হয়েছেন, ভগবানগোলার হনুমস্তনগরে লেবু শেখ বোমার আঘাতে 
নিহত হয়েছেন, মুর্শিদাবাদের টিকটিকি পাড়ায়, সইফুল শেখ গুলিতে নিহত হয়েছেন, মুজিবর 
শেখ আহত হয়েছেন, সেন্ট্রাল ডুয়ার্সটি এস্টেট, কালচিনিতে বাচ্চা লামাকে কুকরি দিয়ে 
কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে, মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গাধর পাড়া, লালনগরে তহসিন আলম 
গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, সুতির সাদিকপুরে গঙ্গা দাস ছুরিকাহত হয়েছেন। পরদিন ৪.৫.১৯৯৬ 
তারিখ এদিন মুর্শিদাবাদের রঘুনাথ গঞ্জে ফরজান নামে একজন নিহত হয়েছেন, শিলিগুড়ি 
মহকুমার শ্রীনগর, বাগডোগরায় কংগ্রেস কর্মিদের উপর আক্রমণ হয়েছে, শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় 
ব্যাপক বোমাবাজি হয়েছে এবং তারফলে আক্রাত্তরা কংগ্রেস অফিসে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। 
কেশবপুর আরামবাগে ইলিয়াস শেখ, মহিলা কংগ্রেস কর্মি লাঞ্িতা হন। গুরুদাসপুর বিলধারিপুর, 
সলনা হরিহরপাড়া বহরমপুর মুর্শিদাবাদ এই সমস্ত জায়গায় কংগ্রেস কর্মিদের ৪৭টি বাড়িতে 
আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। শিলিগুড়িতে ৫ জন মহিলা কংগ্রেস কর্মি লাঞ্ছিত, ৩ জন . 
কংগ্রেস কর্মি আহত। হরিশচন্দ্রপুর জলঙ্গী মুর্শিদাবাদ, এখানে রফিকুল মন্ডল, শীনদুল ইসলাম 
ও নিজামুদ্দিন এরা আক্রমণে নিহত হয় এবং সেই সঙ্গে ৭ জন কংগ্রেস কর্মি আহত হয়। 
জামুড়িয়া রানিগঞ্জ বর্ধমান, লালপুর মেদিনীপুর, এখানে আক্রমণে ১২ জন কংগ্রেস কর্মি 
আহত হয় এবং ২ জন কংগ্রেস কর্মি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। কলিকাতার 
গার্ডেনরীচে ৩ জন কংগ্রেস কর্মি আহত হয়, দুটি দোকান এবং কয়েকটি বাড়ি তছনছ করা 
হয়। বোড়ালে দক্ষিণ ২৪-পরগনায় ইব্রাহিম গাজি ও সিরাজুল গাজি গুলিবিদ্ধ হয়। ঝিলরোড 
কাশিপুর, এখানে দিলিপ জয়সোয়াল বোমায় নিহত হয়। বালিরঘাট দৌলতাবাদ মুর্শিদাবাদের 
আনসান শেখকে বাস থেকে নামিয়ে হত্যা করা হয়। কাটোয়ার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে পাবনা এবং 
দীপক সাহা নির্বাচনে কংগ্রেসের এজেন্ট হয়েছে বলে তাদের বাড়ি ভাংচুর করা হয় এবং 
তাকে মারধোর করা হয়। এই খবর পেয়ে মাননীয় বিধায়ক রবীন চ্যাটার্জি ঘটনাস্থলে যায় 
এবং ঘটনাস্থল থেকে ফিরে আসার সময় ৩টি বাড়ির ছাদ থেকে বিধায়ককে বোমা মারে। 
তিনি অল্পের জন্য বেঁচে যান। জামুড়িয়া থানার চুরুলিয়ার শৈলবাস এলাকায় ... 
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(এই সময় মাইক বন্ধ হয়ে যায়) 


রী বীরেন্্রকুমার মৈত্র ৪ মাননীয় উপাধ্ক্ষ মহাশয়, আজকে মাননীয় আবুল মান্নান, 
সৌগত রায় সহ অন্যান্য কয়েকজন সদস্য যে রেজলিউশন এনেছেন তাতে কংগ্রেসের পক্ষ 
থেকে নির্বাচনের পর নানা অভিযোগের কথা বলা হয়েছে। এখানে ওনাদের সংখ্যা বেড়েছে 
কি কমেছে এই দিকে আমি যাচ্ছি না। ভারতবর্ষ একটা ধনতাস্ত্রিক দেশ। এই দেশের সমস্ত 
জায়গায় ক্রাইম ক্রমশ বাড়ছে, এখানে যে কমেছে এই কথা বলতে পারব না। কিন্তু সারা 
ভারতবর্ষে যেভাবে বাড়ছে তারমধ্যে পশ্চিমবাংলায় অনেক কম আছে। এটা সংখ্যা তথ্য 
থেকে জানা যাবে। আমার বেশি সুযোগ হয় না কথা বলার। এখানে বেশ কিছুদিন ধরে 
মালদার এম.এল.এ-রা দাবি করছেন যে ডি.এম-কে বদলি করতে হবে, এস.পি. কে বদলি 
করতে হবে। মালদার কংগ্রেস বিধায়কদের এই দাবি। অপরাধ কি তাদের? অপরাধটা হচ্ছে 
তারা সেখানে অপরাধটা কমিয়ে দিয়েছে। অনেক অত্যাচার হয়েছে, তারা বলেছেন। যে 
অত্যাচার সেখানে হয়েছে সেইগুলি কংগ্রেসের লোকেরাই করেছে। ভোটের দিন থেকে এখন 
পর্যস্ত যে ঘটনা ঘটেছে সেটা বলছি। চাচলে ভোটের দিন দুটি ঘটনা ঘটেছে এবং ভোটের পর 
একটি ঘটনা ঘটেছে। কংগ্রেসের লোকেরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে এবং ১১ জন লোককে ধরা 
হয়েছে। সেখানে সি.পি.এম-এর অফিস ভাংচুর করা হয়েছে। রতুয়ায় ভোটের দিন দুটি ঘটনা 
ঘটেছে এবং ভোটের পরে একটি ঘটনা ঘটেছে। হরিশচন্দ্রপুরে ৬টি ঘটনা ঘটেছে ভোটের দিন 
এবং ভোটের পর ১টি ঘটনা ঘটেছে। মানিকচকে ভোটের দিন ১টি ঘটনা ঘটেছে এবং ভোটের 
পরে ৫টি ঘটনা ঘটেছে। ভোটের দিন মোট ১১টি ঘটনা ঘটেছে এবং সেই ঘটনা এখন 
বিচারাধীন। ডি.এম.-কে বদলি করতে হবে কোনও অপরাধে এস.পি. কী করেছে? তাদের 
কথা মতো চলছে না। তারা কী করছিলেন? এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলি। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ মিঃ মৈত্র, আপনি একটু বসুন। 
শ্রী সমর মুখার্জি ঃ স্যার, অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার। ১১1৬|৯৬ তারিখে দিননুর 
বেগম, যার স্বামী বোন টি.বিতে আক্রান্ত হয়ে বহরমপুর হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, সেই 


দিনুর বেগমকে কয়েকজন গুন্ডা রেপ করল এবং তাকে খুন করল। স্যার, দিনুর বেগম যখন 
তার স্বামীর জন্য জল আনতে গিয়েছিলেন তখন তাকে রেপ করে খুন করা হল। 


[1-00 -- 1-10 171%.] 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ ১৮।৫1৯৬ তারিখে তরুবালা সিনহা বৈদ্যনগর থানায় ডায়রি 
করেছিলেন। ডায়রি করে তিনি বলেছিলেন যে তার স্বামী সূর্যকান্ত সিনহা তার উপরে 
অত্যাচার করেছে। পুলিশ সূর্যকান্ত সিনহাকে ২০1৫।৯৬ তারিখে আ্যারেস্ট করেছিল। এ 
আযরেস্টর সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের একজন নেতা, তিনি প্রধানও বটে, আগে তিনি অন্য দলে 
ছিলেন, এখন ওদের দলে, তিনি ভুটি ঘোষ এর নেতৃত্বে পুলিশের কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে 
নিয়ে চলে এল। তারপর ২১1৫।৯৬ তারিখে পুলিশ কিছু লোককে আ্যারেস্ট করল। ওদের 
আটজন এম.এল.এ. জিতেছেন। সেজন্য বললেন ওদের ত্যারেস্ট করা চলবে না। তারপর 
ওরা আরও বললেন যে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে ঠিক কাজ করেছে। তাদের 
আরেস্ট করা যাবে না। হরিশচন্দ্রপুরে নির্বাচনের আগে কি করেছেন, না, ওখানে আ.সিংডি.এস. 
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অফিস ছিল, সেখানে পোলিং বুথ করা হোক বলে আমরা বলেছিলাম। কিন্তু ওরা বললেন, 
না, প্রাইভেট বাড়িতে করতে হবে। সেইমতো পোলিং বুথ করা হল। ওরা সেখানে কাউকে 
ভোট দিতে দিল না। আমরা বলেছিলাম, কিন্তু কিছু করা যায় নি। ওরা আগে আযডমিনিস্ট্রেশনকে 
যেভাবে ব্ল্যাক মেল করছিল, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে যা করিয়ে নিচ্ছিল, সেই কাজ করিয়ে 
নেবার চেষ্টা করছে। সবকিছুতেই কংগ্রেস এগিয়ে আছে। এরমধ্যে ৬ জন এম.এল.এ. এবং 
একজন মাননীয় এম.পি. আছেন। তারা হরিশচন্দ্রপুর থানায় গিয়ে বলে এলেন যে ও.সিকে . 
বদলি করতে হবে। কারণ ওখানে অত্যাচার হচ্ছে। কংগ্রেসিরা অত্যাচারিত হচ্ছে বলে বলে 
এলেন যে বৈষ্ঞবঘাটার ও.সিকে বদলি করতে হবে। আমি বলতে চাই যে, অত্যাচার যদি 
হয়, তাহলে তার একটা পন্থা আছে। ওরা বলে এলেন জোর করে খুন করবে। আমাদের 
সিপিএম বা বামফ্রন্টের লোক নয়, সমর্থক ছিলেন মাত্র। তার কি অপরাধ ছিল? না, তিনি 
বলেছিলেন যে কংগ্রেসের কোন কোন লোকের কাছে বন্দুক আছে তা বলে দেবেন। সেজন্য 
খলিলুর রহমান এবং ইমাজুদ্দিন এদেরকে হত্যা করা হল। এদের হত্যা করে মাটির তলায় 
পুঁতে দেওয়া হয়েছে। এরা বলেছিলেন যে কংগ্রেসের যেসব লোক বন্দুক নিয়ে আক্রমণ 
করেছিল তাদের নাম বলে দেবে। তারফলে এদেরকে পরশুদিন হত্যা করা হয়েছে। কংগ্রেসিরা 
আগে থেকে যা করে আসছিল, ডি.এম.কে দিয়ে যতরকম অন্যায় কাজ করিয়ে নিচ্ছিল 
তারপর এখন নতুন ডি.এম. এসেছেন তাকে দিয়েও অন্যায় কাজ করাবার চেষ্টা করছে। ওরা 
ওখানে যেহেতু আটজন এম.এল.এ. জিতেছেন, সেজন্য ওরা যা বলছেন তাই করতে হবে। 
ওরা বলছেন ডি.এম. অন্যায় করছেন। ওকে বদলি করতে হবে। এসপিকে বদলি করতে 
হবে। ১৯৯৩ সালে মালদহে ৩৫টি ডাকাতি হয়েছিল এবং ১৯৯৬ সালের মে মাস পর্যন্ত 
ডাকাতি হয়েছে ৪টি। ১৯৯৬ সালে ডাকাতি হয়েছে ৪টি আর ১৯৯৩ সালে হত্যা হয়েছিল 
৮৪টি, সেটা ১৯৯৫ সালে কমে এসে দাঁড়িয়েছে ৭৮টি, এখন পর্যস্ত সেটা দাঁড়িয়েছে, ১৩টায়। - 
আর বধূহত্যা এবং মহিলাদের উপরে অত্যাচারের ক্ষেত্রে ১৯৯৩ সালে ১৩৬টি ঘটেছিল, 
সেটা ১৯৯৪ সালে দাঁড়াল ১৫৫তে এবং ১৯৯৫ সালে ১৯১তে। আত্তে আস্তে কমছে, তবে 
সব কিছুই কমতে একটু সময় লাগবে। তারপরে আমরা ভোটের সময়ে দেখলাম কংগ্রেসেরই 
একজন মুস্তাক নামে, যার বিরুদ্ধে ৩০২ ধারার মামলা জজকোর্টে চলছে, তিনি ক্যান্ডিডেট 
হয়ে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে আমাদের প্রতিটি গ্রামে একটা সন্ত্রুসের রাজত্ব কায়েম 
করেছিলেন। সেখানে আমরা নির্বাচনে বিজয়ী হবার পরেও কোনও বিজয় মিছিল করতে 
পারিনি। বিজয় মিছিল করলে পরেই সবাই জানেন যে গন্ডগোল হত, রক্তপাত হত। এসব 
ক্ষেত্রে পুলিশ আমাদের পক্ষ না হয়ে ওদের পক্ষ হয়ে কাজ করছে। তারপরে আমি দেখেছি 
সুলতান নগরিতে অঞ্চল প্রধান চড়াও হয়ে একজন নিজের জমিতে বাড়ি করছিল তাকে 
বাড়ি করতে দিল না। পুলিশকে বললেও তারা কিছু করছে না। এমন কি ওই অঞ্চল 
প্রধানের ভাই ওই অঞ্চলের এক হাজারটি আম গাছ কেটে শেষ করে দিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে 
পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না, আযাডমিনিস্ট্রেশনের দিক থেকে ব্যবস্থা যা নেবার তারা নিচ্ছে 
কিন্তু ওই যে আম গাছ কেটে নেওয়া হল তার বিরুদ্ধে আজ অবধি কোনও ব্যবস্থা পুলিশ 
নিল না। হরিশচন্দ্রপুরের ছয় জন এম.এল.এরা যখন গেলেন তখন গ্রামের কি অবস্থা . 
দেখলেন তারাই ভাবুন। গ্রামের লোকেরা ওদের ভয়ে বেরুতে পারছে না, এমন কি আমাকে 
পর্যস্ত ওরা ৩ ঘন্টা আটকে রেখে দিয়েছিল, সুতরাং কংগ্রেসের স্বরূপ আমাদের জানা আছে। 
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তারপরে এর আগে কংগ্রেস রাজত্বে কি দেখেছিলেন আমি যখন ভালুকায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 
ডেপুটেশন দিতে গেছিলাম তখন মাননীয় গৌতম চক্রবর্তী এম.এল এ ছিলেন, ওনার কোনও 
দোষ নেই, ওনার সামনে আমাকে এমনভাবে ওদের দল মারল যে ২১ দিন আমাকে 
হাসপাতালে পড়ে থাকতে হল। বরকত গনি খান সাহেবের উপস্থিতিতে এই ঘটনা ঘটেছিল, 
তার কোনও ব্যবস্থা হয় নি। এইভাবে একটার পর একটা ঘটনা আমি তুলে ধরতে পারি। 
তারপরে এবারকার নির্বাচনে খস্তা পলিং বুথে গেছিলাম, যে অঞ্চলটি হরিশচন্দ্রপুর ২নং 
ব্লকের থেকে হাফ কি:মি. দূরে অবস্থিত, সেখানে গিয়ে দেখলাম যে জনৈক সৈয়দ নামে 
একজন ক:গ্রেস গুভ্ডা নির্বাচনের আগেই ভোটারদের তাড়িয়ে দিলেন। শুধু তাড়িয়ে দেওয়া 
নয়, তারা বাড়ির মধ্যে ঢুকে অত্যাচার করেছিল এবং গ্রামের লোকেরা বাড়ি ফেলে চলে 
গেছিল। তার কোনও বিচার হয়নি। আমি এই ব্যাপারে বারে বারে বলেছি আআডমিনিষ্ট্রেশনের 
দিক থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন? আজকে ওই কংগ্রেসিরাই বলছেন যে, 
এখানে অত্যাচার হচ্ছে, কংগ্রেসদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে। তারপর ভালুকাতে বর্গাদাররা 
ধান লাগাতে গেছে তাদের উপরে চড়াও হয়ে ধান কেটে নিয়ে কংগ্রেসের লোকেরা চলে 
গেছে। আমি এই ব্যাপারে নাম করে করে এস পি কে বলেছিলেন কিন্তু কোনও ব্যবস্থা 
হয়নি। আজকে সেখানে কংগ্রেসের লোকেরাই বলছেন কিনা অন্যায় হচ্ছে? আজকে ওনারা 
বলছেন এস পি, ডি এম নাকি বামফ্রন্ট সরকারের হয়ে কাজ করছে, আমার প্রশ্ন তাই যদি 
হত তাহলে ওনারা যে ৮টি সীট পেলেন সেটা পেতেন নাকি? আজকে কংগ্রেসিরা সীট 
পেতেন না, তাদের পাওয়ার উপায়ও ছিল না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আপনার সামনে 
বলছি, কংগ্রেসের অত্যাচারে আমাদের লোকেরা বেরুতে পারছে না, এই অবস্থা চলছে আজকে 
দেশের মধ্যে। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[1-10 __ 1-20 চ..] 


শ্রী আকবর আলি খন্দকার ঃ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, আজকে আমাদের দলের পক্ষ 
থেকে যে মোশন আনা হয়েছে, রুল ১৮৫ মোশন যেটা আমাদের দলের পক্ষ থেকে আনা 
হয়েছে আমি তার স্বপক্ষে বক্তব্য রাখছি। সারা পশ্চিমবাংলায় ১১তম নির্বাচন হয়ে গেছে, 
১২তম নির্বাচনের পর থেকে সারা পশ্চিমবাংলায় এবং হুগলি জেলায় যে সন্ত্রাসের রাজত্ব 
চলছে সেটা আজকে নৃতন করে বলার নয়। মাননীয় পুলিশমন্ত্রী হাউসের মধ্যে বসে আছেন 
তার উদ্দেশ্যে আমি কিছু বলব, এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে যে আলোচনা চলছে, সেই বিষয়বস্ত্গুলি 
থেকে আমাদের বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা যা বলেছেন তাতে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেছে, 
১১তম নির্বাচন হয়ে গেছে, ১২তম নির্বাচন এবারে যেটা হয়েছে, সেটা খুবই ভয়ঙ্কর এবং 
বহু মানুষ এবারে খুনও হয়েছেন সারা পশ্চিমবাংলায়। আমি হুগলি জেলার চন্ডীতলা বিধানসভা 
কেন্দ্রের বিধায়ক। আমার জেলাতে সি.পি.এম. এর অন্যতম নেতা এবং প্রাক্তন বিধায়ক এই 
সভার, তিনি ভি.এম., এসপি.র অফিসে গিয়ে ডেপুটেশন দিয়েছেন এবং বলেছেন হুগলি 
জেলার আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। ১০।১২ জন মানুষ খুন হয়েছেন। আজকে যদি বামফ্রন্টের 
প্রাক্তন বিধায়ক ডেপুটেশন দিয়ে বলেন আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে তাহলে আপনারা বুঝতেই 
পারছেন পশ্চিমবাংলায় আইনশৃঙ্বলা আছে কিনা! চন্তীতলা বিধানসভায় নির্বাচনের কয়েকদিন 
পরে প্রকাশ্য দিবালোকে সকাল ৮টা থেকে ৮টা ৩০মিঃ এর মধ্যে জনাই বাজারে কংগ্রেসের 
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[180 70116, 1996] 
কর্মি শেখ জামশেদ আলিকে ফেলে তার গলায় ক্ষুর চালিয়ে হত্যা করার চেষ্টা হয়। 
গলাকাটা অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। থানায় যখন এই ব্যাপারে ডায়রি করা 
হয় সেখানে পঞ্চায়েতের প্রধান, পঞ্চায়েতের কর্মাধ্যক্ষ, প্রাক্তন বিধায়কের শালক তারাও 
ছিলেন। পরে পুলিশ সেখানে পঞ্চায়েতের একজন সদস্যকে গ্রেপ্তারও করে। থানায় সি.পি.এম. 
এর বন্ধুরা যখন ডেপুটেশন দিলেন গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে এবং জামিনে মুক্ত হওয়ার পর 
হাটপুকুরে পুলিশ ক্যাম্প বসেছে, সেখানে বহু মানুষ মা-বোন আজকে গ্রামছাড়া হয়ে গেছে। 
চত্তীতলা ১ নম্বর ব্লকে মশাট অঞ্চলে একজন বিশিষ্ট নেতা শ্রীরামপুর কোর্টের আইনজীবী 
তার ঘরবাড়ি ভেঙে লুঠ করা হয়েছে এবং ভাতের হাঁড়ি পর্যস্ত তারা নিয়ে চলে গিয়েছে। 
মটর সাইকেলটা ভেঙে দেওয়া হয়েছে, আইনের বই চুরি হয়ে গেছে। আজকে তার ৭ 
বৎসরের ছেলেকে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল। সি.পি.এম-এর জেলা পরিষদ এর একজন 
সদস্যের নেতৃত্বে এই ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ তাকে এখনও গ্রেপ্তার করেনি। আজকে শুধু 
আইনশৃঙ্খলার কথাই বলব না, তারসঙ্গে আইনশৃঙ্খলার অব্যবস্থার কথাও বলব। একদিকে 
মদ, একদিকে চুন্নু, এক দিকে সাট্রা, আবার নৃতন একটা খেলা উঠেছে, সেটা হচ্ছে ফটাফট 
খেলা, এটায় ঘন্টায় ঘন্টায় খবর যায়। আবার দেখুন পুলিশ ডাকাতি বন্ধ করতে পারছে না। 
আজকে রিষড়ার চম্পা রোডে একসঙ্গে ২৪টা দোকানে ডাকাতি হয়েছে, এই ব্যাপারে যখন 
সেখানে পুলিশ বন্ধু গেলেন, তখন তারা মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। তারা এমনই মদ্যপ অবস্থায় 
ছিলেন গাড়ি থেকে যেই নামলেন অমনি এলাকার মানুষ তারা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তাদেরকে 
আবার পিটিয়ে গাড়িতে তুলে দিল। তারা পা ঠিক রাখতে পারছিল না, তার পা টলছিল। 
আইনশৃঙ্বলার পরে কয়লা চুরিতে পশ্চিমবাংলা যে শীর্ষস্থান দখল করেছে সেই ব্যাপারে 
বলি। কয়লার অভাবে যখন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি বন্ধ হয়ে যায় তখন আমরা দেখি ডানকুনির 
দুইধারে চোরাই কয়লার ডিপো হচ্ছে। ডানকুনি অঞ্চল জুড়ে আজকে কয়লার দাপাদাপি 
চলছে। আমরা জানি সরকারি জায়গায় নীলাম হয়, কোনও রাস্তা কন্ট্রাক্ট হলে তার নীলাম 
হয়। আজকে এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে ডানকুনিতে জিআর.পি নীলাম ডেকে কয়লা বিক্রি 
করছে। আজকে সারা হুগলি জেলায় এই অবস্থা চলছে। জঙ্গীপাড়া এলাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে 
একজনকে খুন করা হয়েছে। স্যার, আমার কাছে একটা ছবি আছে, অশোক পাত্র নামে 
একজনকে কংগ্রেস করার অপরাধে তার গায়ে আ্যাসিড ঢেলে দেওয়া হছে, তার পায়ে 
গুলি করে সেখানে আযাসিড ঢেলে দেওয়া হয়েছে। সে এখন চুঁচুড়া হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে 
লড়াই করছে। আর এদিকে আরামবাগের বিধায়ক এবং এম.পি. সাহেব এস.ডি.ও এবং 
এস.ডি.পি.ও সাহেবকে সন্বর্ধনা দিচ্ছে নির্বাচনে তাদের সহায়তা করার জন্য। আজকে আরামবাগে 
নির্বাচনের পরে গো-ঘাটের বেশ কিছু লোককে খুন করা হয়েছে। আমি আরেকটি ঘটনার 
কথা বলছি, রায়গঞ্জের বারিদপুরের ঘটনা, তার কেস নম্বর হচ্ছে ১৯৪৯৬, ১০-৬.৯৬, 
সেখানে কংগ্রেস করার অপরাধে, প্রকাশ্য দিবালোকে ফুলমনি মূর্মু নামে এক আদিবাসি 
মহিলাকে খুন করা হয়েছে। বারুইপুরের মোসামোল্লাকে খুন করা হয়েছে। এই কথা বলে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী জয়ন্ত বিশ্বাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মান্নান সাহেব এবং আরও অন্যান্যরা 
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আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি। এই প্রস্তাব রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আনা হয়েছে। এই প্রস্তাবে ৫০ জন খুন হয়েছে এই কথা বলা 
হয়েছে, কিন্তু অন্য পক্ষের কত খুন হয়েছে সেই হিসাবটা ওরা দেননি। আজকে পশ্চিমবাংলায় 
যে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলো ঘটছে তার দ্বারা সমগ্র পশ্চিমবাংলায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির 
অবনতি ঘটেছে এই কথা বলা যায়না। তাছাড়া সারা ভারতবর্ষে আজকে যেখানে দাঙ্গা, লুষ্ঠন 
ধর্ষণ, রাহাজানি প্রাত্যহিকের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে একটা আর্থ সামাজিক কাঠামোর 
মধ্যে পশ্চিমবাংলা আছে এবং সেই কারণেই সামগ্রিকভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে যে ঘটনা ঘটছে, 
এখানেও তার প্রতিফলন ঘটছে। অনুন্নত অর্থনৈতিক দেশে কনসেনট্রেশন অফ পাওয়ারের 
লক্ষে বিগ বিজনেস হাউস এবং রুর্যাল বুর্জোয়ারা রাজনীতিতে দুর্ৃত্তায়ন ঘটাচ্ছে এবং কিছু 
কিছু প্রতিক্রিয়াশিল রাজনৈতিক দলও এই দুর্ৃস্তায়ন ঘটাচ্ছে। ফলে আজকে কোরাপশন হচ্ছে 
আজকে স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও মানুষের হতদরিদ্র অবস্থা, বেকারত্ব আছে এবং নানা 
সমস্যার মধ্যে দিয়ে সামাজিক বিস্ফোরণ ঘটছে। তবে সামগ্রকভাবে পশ্চিমবাংলায় 
তুলনামূলকভাবে সেটা অনেক কম এবং কম বলেই সেটাকে সমর্থনযোগা বলে আমরা মনে 
করছি না। 


[1-30 -- 1-30 1.৬. 


আমি কয়েকটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। ২রা মে নির্বাচনের দিন একেবারে বিনা 
প্ররোচনায় নওদা থানার দুর্লতপুর গ্রামে রফিকুল ইসলাম খুন হল। এখনও পর্যস্ত যারা খুন 
করল তারা গ্রেপ্তার হল না। এখনও এই অবস্থ। চলছে। ২৬ তারিখে হরিহর পাড়া গ্রামে 
আহাসান বিশ্বীস। হ্যা, বলতে হচ্ছে সি.পি.এম সমর্থক হলেও বলতে হচ্ছে তাকে খুন করা 
হল। শুনুন আহাসান বিশ্বাসকে খুন করা হল। কংগ্রেসিরা খুন করেছে, চিহ্নিত সমাজবিরোধীরা 
খুন করেছে। ২৬.৫.৯৬ তারিখে লাল মহম্মদকে গজদার পাড়ায় খুন করা হল। শুধু খুনই 
করা হল না, নৃশংসতার চরম দৃষ্টান্ত রাখা হল। তার কাটা মুডডু নিয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি 
খেলেছে। এই নৃশংসতা, বর্বরতা ভাবা যায় না। এই ঘটনা ঘটেছে গজদারপুরে। এই বর্বরতা 
সীমাহিন। বহরমপুরে হোম গার্ডকে খুন করা হল। কারা খুন করল, ক'গ্রেসিরা নয়? অস্বীকার 
করতে পারেন! কংগ্রেসিরা খুন করেছে। আমাদের অভিযোগ খুনগুলো ঘটে কিন্তু পুলিশ 
নিষ্ক্রিয় থাকে। পুলিশের কোনও তৎপরতা থাকে না। কেন চিহ্নিত ক'গ্রেসি সমাজবিরোধীরা 
রেহাই পেয়ে যায়। কেন রফিকুল খুন হয়ে যাওয়ার পর অত্যন্ত সাম্য দৃষ্টিতে দেখা হল 
কিনা, উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে আর.এস.পি'র পক্ষে ১৮ জন আর করপ্রেসের পক্ষে 
১৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হল। চিহিত আসামিরা বাংলাদেশ "থকে আসা সবাই জানে। পুলিশ 
তাদের গ্রেপ্তার করল না। আমাদের অভিযোগটা এই জায়গায়। ওই আমার পাশের কেন্দ্র 
হরিহর পাড়া। মোজাম্মেল সাহেব এম.এল.এ। ওখানে ডার্গাপাড়া গ্রামে মহিলাদের উপর 
মর্মান্তিক অড্যটার করা হল, ওরা মে। ভোটের পরের দিন। দুজন মহিলা গুলিবিদ্ধ হল। 
৩৯টা বাড়ি লুঠপাঠ হল! পুলিশ নিষ্টরিয়। এই বিষয়ে আমার বক্তব্য পুলিশের এই নিষ্রিয্তার 
ব্যাপারটা দেখতে হবে ভালো করে। আমাদের এখানে, আমাদের জেলাতে, মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয় দুজন সর্বোচ্চ পুলিশ অফিসার। তাদের নাম খুব সুন্দর। জেলা শাসক তার নাম 
সৌরভ দাস। অল্পদিন হল গিয়েছেন। তার সৌরভের ছায়া এখনও দেখতে পাইনি। কিন্ত 
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পুলিশ সুপারের নাম গৌরব দত্ত। একেতো গোটা মুর্শিদাবাদ জেলায় অগ্নিগর্ত পরিস্থিতি বর্ডার 
মুর্শিদাবাদ জেলা। এই গৌরব দত্ত মহাশয় কারোর কথাই শোনেন না। নিজের ইচ্ছা মতো 
তিনি যেভাবে চলছেন তাতে আমি তাকে বলেছি মশাই আপনি গোটা মুর্শিদাবাদে একটা বড় 
ঘটনা ঘটাবেন। মানুষ দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচারিত হবে আর পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকবে অত্যাচারিত 
মানুষ বিচার পাবে না। এই অবস্থা মেনে নেওয়া যায় না। আমি বুদ্ধদেব বাবুকেও বলেছি 
কথা প্রসঙ্গে, এটা আপনি দেখবেন। এটা শুধু আমার কথা নয়। পুলিশ কোন জায়গায় 
গিয়েছে। আমার থানার ও.সি। ভদ্রলোক খুব ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারি না। খাদ্য খাবার 
বিশেষ খান টান না। আমার থানার ১০০ জনের ১০০ জনকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন, তিনি 
শুধু একটি জিনিসই খান নির্বিচারে ঘুস খান। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘুস খান। সি.পি.এম, 
আর.এস.পি, কংগ্রেস যে কোনও দলই একথা বলবেন। সেই ভদ্রলোক বহাল তবিয়তে 
থাকবেন। আমরা বার বার ডেপুটেশন দিয়েছি। আমিও সেই কথাই বলছি বামফ্ুন্টের ভাবমূর্তিকে 
নষ্ট করার জন্য, বামফ্রন্টের আমলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য পুলিশের মধ্যে একটা শ্রেণী 
ষড়যন্ত্র করছে। আমি যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছি, তাদের কার্যকলাপ বামফ্রন্টের জনপ্রিয়তা 
ক্ষুন্ন করার পক্ষে হবে বলে আমি মনে করি। তাই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বিষয়গুলো : 
আপনার দৃষ্টিতে আনছি। তাছাড়া অন্য জায়গায় যে ঘটনাগুলো শুনছি, আমার কাছে তার 
একটা তালিকা আছে। এটা অন্য জায়গার ব্যাপার। এই তো ডাঃ শাম্মিকে খুন করা হল 
বালিতে। বেলুড়ে খুন করা হয় রামপ্রসাদ সাউকে। রামপুরহাটে খুন করা হয়েছে, ডোমজুড় 
কেন্দ্রে পঞ্চায়েত সদস্যর বাড়িতে বোমা মারা হয়েছে। আরেকটা ঘটনা ঘটেছে একবালপুরে। 
একবালপুরের ঘটনার পিছনে গভির যড়যন্ত্র আছে বলে আমার মনে হয়। একবালপুরের 
ঘটনা গোটা পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিকে অগ্নি থেকে প্রজ্জবলিত করে দিতে পেরেছে। 
একবালপুরের ঘটনার পিছনে কোনও অভিসন্ধি আছে কিনা সেটা দেখতে হবে। বামফ্রন্ট 
সরকারকে মানুষের কাছ থেকে সরানোর জন্য, অপ্রিয় করার জন্য এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে 
কিনা সেটা তদন্ত করে দেখা দরকার। দরকার হলে বিচারবিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করুন। এই 
আইন-শৃঙ্খলা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক ভাল। কিন্তু বিক্ষিপ্ত ভাবে যেসব ঘটনা ঘটছে 
তাতে জনসাধারণের মনে ভীতির সৃষ্টি হচ্ছে। বহরমপুরে দিন-দুপুরে খুন হচ্ছে। যারা খুন 
হচ্ছে তারা ভাল লোক নয়, কিন্তু তারফলে গোটা শহরে ভীতি ছড়িয়ে পড়ছে। পুলিশকে 
সৎ, নিষ্ঠাবান, জনমুখি হতে হবে। এই কথা বলে ওরা যে প্রস্তাব এনেছেন সেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত . 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী রবীন মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কংগ্রেস পক্ষ থেকে মাননীয় চিফ হুইপ 
শ্রী আব্দুল মান্নান মহাশয়, যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার 
বক্তব্য রাখছি। স্বরা্্রমনত্রী মহাশয় এখানে আছেন। জ্যোতিবাবু আগে স্বরাষটরমন্ত্রী ছিলেন তখন 
উনি অঘোষিত ভাবে পুলিশের দেখাশোনা করতেন। পুলিশের প্রসঙ্গে বলি, সং, নিষ্ঠাবান, 
দায়িত্বপূর্ণ, কর্তব্যপরায়ণ পুলিশ অফিসারকে যেন দায়িত্ব দেওয়া হয়। মাননীয় বুদ্ধদেব বাবু 
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এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেবেন। অতীতে পুলিশে ডি.আই.জি, এস.পি., ডি.এস.পি., এনফোর্সমেন্ট 
অফিসার, থানার ও.সি. নিয়োগের সময় তাদের সার্ভিস বুক দেখে যারা কর্তব্যপরায়ণ তাদেরকে 
এসব পদে বসানো হত। কিন্তু বর্তমানে জ্যোতিবাবুর সময়ে যারা সবচেয়ে বেশি করাপটেড 
তাদেরকে এসব পোস্টিং-এ বসানো হচ্ছে। ফলে পুলিশের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা, ঘুসের 
প্রবণতা বেড়েছে। তারফলে পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে। এব্যাপারে রাজ্যের 
সবরাষট্মন্ত্রী মাননীয় বুদ্ধদেব বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রাজ্যের ভিজিলে্স কমিশনের দপ্তর 
থেকে পুলিশের অফিসারদের বিরুদ্ধে, রাজ্যের আমলাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত সুপারিশগুলো . 
হোম-ডিপার্টমেন্টের কাছে পাঠানো হয়েছে সে ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেটা মাননীয় 
বুদ্ধদেব বাবু আপনি যখন বক্তব্য রাখবেন তখন জানাবেন। আমি বিধানসভার সদস্য হিসেবে 
এই সভা থেকে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমনত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি পুলিশ যাতে সৎ, দক্ষ, নিরপেক্ষ, 
নিষ্ঠাবান হয় সেদিকে দৃষ্টি দেবেন। পশ্চিমবঙ্গের কোনও জেলায় আইন-শৃঙ্খলা ভাল নয়, 
তারমধ্যে হুগলি জেলাও বাদ নেই। নির্বাচনের প্রাক্কালে হরিপালে, আমাদের দলের প্রধান নয়, 
গেজুড় গ্রাম-পঞ্চায়েতের সি.পি.এমের প্রধান সফিকুল ইসলামকে কারা খুন করেছেন? স্বারাষ্ট্ম্ত্ী 
তার জবাব দেবেন। 


এই প্রধান খুনের ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কেন কোনও আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়নি? 
হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কাজি আবু বরকত খুন হয়েছেন। তিনি আমাদের দলের 
সমর্থক নন, নির্বাচনে সি.পি.এম.-এর হয়ে জয়ী হয়েছিলেন, পার্টির দায়িত্বপূর্ণ নেতা। সেই 
খুনের আসামিদের গ্রেফতার করা হয়নি তারা যে দলেরই হোক। এই ব্যাপারে প্রশাসনিক দৃঢ় 
পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এবং কমিউনিস্ট পার্টির এই যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ খুন হচ্ছেন, তাদের 
আসামিদের গ্রেফতারের জন্য স্বরাষ্ট্র দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হুগলি জেলার চন্দননগর থেকে 
স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেসের কেউ জেতেনি, এবারে সেখানকার কংগ্রেস বিধায়ক, আমার 
বন্ধু, তিনি আমার পাশে বসে আছেন। গত ২৭।২৮ তারিখে ভদ্রেশ্বর থানায় ডেপুটেশন 
দিতে গিয়ে তার নিরাপত্তা বিপন্ন হয়েছিল। পুলিশ লুঙ্গি পরে এবং মত্ত অবস্থায় অকথ্য 
গালিগালাজ করে। টাউন কংগ্রেস সভাপতি ভবানিকে পর্যস্ত প্রচন্ড মারধোর করে, সে এখন 
পা ভাঙা অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছে। আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে জেলার বিধায়করা 
জেলার ডি.এম. এবং এস.পি.-র কাছে গিয়েছিলেন, তারা সেখানে ছিলেন এবং আমাদের 
কথা দিয়েছিলেন, এই ব্যাপারে নিরপেক্ষ প্রশাসনিক তদন্ত হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত নিরপেক্ষ 
প্রশাসনিক তদন্ত হয়নি। আমি রাজ্যের স্বরাষ্ট্ম্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
বলছি, যেখানে থানায় একটা বিধায়কের নিরাপত্তা নেই, সেখানে কি জনগণের নিরাপত্তা 
আছে? বীরেণ মৈত্র, সিনিয়ার মেম্বার এবং বর্তমানে মন্ত্রী, তিনি স্বীকার করেছেন মালদায় খুন 
হচ্ছে। কিন্তু যারা করছে, তারা যে দলেরই হোক না কেন, সেই আসামিরা কেন গ্রেফতার 
ইচ্ছে না। এই ব্যাপারে কি ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের কোনও দায়িত্ব নেই? এইরকম একটা 
ভয়াবহ পরিস্থিতি চলছে। তার উপর পুলিশের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক মনোভাব তৈরি হয়েছে। 
গত ১৯ বছরে পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগ থেকে আরম্ভ করে এস.আই, পর্যন্ত নিয়োগ-নীতির 
ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হয়েছে, সেখানে মাইনরিটি কমিউনিটির লোক নিয়োগ করা হয়নি। ইকবাল 
পুরে এই যে ঘটনা ঘটল, সেখানে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নষ্ট হয়নি। পুলিশ ব্যারাক থেকে 
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কিছু পুলিশ সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে। তারা বাইরে অন্তরে বি.জে-পি.-র সমর্থক, তারা 
পুলিশের মধ্যে বিজে.পি. সংগঠন তৈরি করতে চাইছে, তারা ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এসে 
হামলা চালাল, গুলি চালাল। কিন্তু বুদ্ধদেব বাবু এক পক্ষের লোককেই শুধু গ্রেফতার 
করছেন, অথচ পুলিশের উপর কোনও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। হুগলি জেলাতে জানেন, 
প্রত্যেক বছর ২০০ করে কনস্টেবল নিয়োগ করা হয়। আজকে কি বুদ্ধদেব বাবু বলতে 
পারবেন, ১৯ বছরে এই যে ৩,৮০০ কনস্টেবল নিয়োগ করা হয়েছে, তারমধ্যে কতজন 
মাইনরিটি কমিউনিটির মানুষকে নিয়োগ করা হয়েছে? আমরা যখন সরকারে ছিলাম-৭২ 
থেকে ৭৭ সাল, আমরা পুলিশের নিয়োগের ক্ষেত্রে মাইনরিটিদের স্থান রেখেছিলাম। বিভিন্ন 
থানায় থানায় অন্তত একজন মাইনরিটি কমিউনিটির লোককে নিয়োগ করি, যাতে সেখানে 
কোনও সাম্প্রদায়িক অশান্তি আমরা ৭২-৭৭ পর্যন্ত হতে দিইনি পশ্চিমবঙ্গে। আপনারা পুলিশ 
্বরাষ্টরমন্ত্রী, দক্ষ প্রশাসক হিসাবে যার নাম আছে, তাকে অনুরোধ করব, পুলিশ নিয়োগের 
ক্ষেত্রে মাইনরিটি কমিউনিটির লোকেদের স্থান যেন থাকে। এই অনুরোধ রেখে আজকে 
আমাদের এই প্রস্তাব যা আব্দুল মান্নান এনেছেন তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 
[1-30 _- 1-40 ৮4.] 
্্ী প্রবোধ পুরোকায়েত 3 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য শ্রী আব্দুল মান্নান 
পশ্চিমবাংলায় নির্বাচন পরবর্তীকালে আইন-শৃঙ্খলার বিষয়ে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন সে 
সম্পর্কে আমি কয়েকটা কথা বলব। আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নে আমাদের বহু অভিযোগ আছে। 
আমরা এটা প্রত্যাশা করেছিলাম, নতুন স্বরাষট্মন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে মাননীয় বুদ্ধদেব বাবু পুলিশমন্ত্রী 
হিসাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে পুলিশের যে নিরপেক্ষতা সেটা তিনি দেখবেন। আমরা আশা করেছিলাম, 
শাসক দল বা অন্য বিরোধী দল, যে কোনও ক্ষেত্রেই হোক প্রতিটি অভিযোগ নিরপেক্ষভাবে 
পুলিশ দেখবে এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কিন্তু আমরা দেখছি দীর্ঘদিন ধরে সরকার পক্ষের 
এবং বিরোধী পক্ষের বিভিন্ন সদস্যের পুলিশের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে অভিযোগ এই হাউসে 
আসছে। মাননীয় বুদ্ধদেববাবু নতুন দায়িত্ব নিয়ে পুলিশকে পরিচালিত করতে পারছেন না। 
নির্বাচনের পরে এবং আগে দেখা গেছে যে, শাসক দলের কর্মিরা বছ জায়গায় এবং কোথাও 
কোথাও সমাজ বিরোধীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অন্য দলের কর্মিদের আক্রমণ করে আসছেন। 
এই আক্রমণের ফলে আমরা দেখছি বহু জায়গার কর্মিরা ঘর-বাড়ি ছাড়া হচ্ছে, তাদের 
সম্পত্তি লুঠ করা হচ্ছে, আগুন দেওয়া হচ্ছে, হত্যা করা হচ্ছে, নারী ধর্ষণ করা হচ্ছে। 
এবিষয়ে আমরা বহুবার অভিযোগ করেছি কিন্তু পুলিশ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কারণ 
সেখানে শাসক দলের কর্মি এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকরা এতে জড়িয়ে রয়েছে। স্যার, আমার 
নির্বাচনি কেন্দ্রর মৈপিঠ গ্রাম-পঞ্চায়েতে ১৬ হাজার ভোটার এবং ১৭টা বুথ। স্যার, নির্বাচনের 
আগে দীর্ঘদিন ধরে এ কুলতলি-বৈকুষ্ঠপুর এলাকায় আমরা যেতে পারিনি এবং কোনও 
রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ করতে পারিনি। এসন্বন্ধে পুলিশ-প্রশাসনের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ-এর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোনও ফল হয়নি। আবার স্যার, নির্বাচনের কিছুদিন আগে 
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সমাজবিরোধীদের ষড়যন্ত্র এবং সংগঠিত ভাবে ওখানে ভক্তি জানা এবং আরতি জানা খুন 
হয় এবং তাদের লাশ জুলিয়ে দেওয়া হয়। তারা স্বামীস্ত্রী ছিল। উ্তন কর্তৃপক্ষ আ্যাডিশনাল 
সিআই.ডি.এস.পি. ক্রাইম প্রভৃতি পুলিশ অফিসারদের উপস্থিতিতে লাশ জ্বালিয়ে দেওয়া হল 
এবং আমাদের অভিযোগ গ্রহণ করা হলনা। উল্টে দেখা গেল ভক্তি-আরতি জানার ভাইকে : 
গ্রেপ্তার করে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এই হচ্ছে আজকে পুলিশের ভূমিকা। স্যার, আমার 
নির্বচন কেন্দ্রের এ ১৭টা বুথকে “এ”-ক্যাটাগরি বলে চিহ্িত করা হয়েছিল। ওখানে আমার 
পোলিং এজেন্টকে ঢুকতে পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। ভোটার শ্লিপ মানুষের মধ্যে বিলি করতে 
দেওয়া হয়নি। ওপেন ভোট করা হয়েছে। নির্বাচনের পরে আমাদের কর্মিদের উপরে অত্যাচার 
হচ্ছে, শতাধিক কর্মি আজকে গৃহছাড়া হয়েছে। তাহলে কি বলা হবে£ আইন-শঙ্থলা আছে 
এখানে? আজকে জয়নগরের ঠাকুরচক গ্রামে সমাজবিরোধী আবুল হোসেন লঙ্কর ক্রিমিন্যাল 
একটিভিটিস চালিয়ে যাচ্ছে সেখানে নিন্নবর্গের মানুষের প্রতি, মেয়েদের প্রতি অত্যাচার করা 
হচ্ছে। লোক সেখান থেকে জমি-জমা বিক্রি করে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। তারা অত্যাচারের 
জন্য জমি-জমা ছেড়ে, ঘর-বাড়ি বিক্রি করে অন্যত্র যেতে বাধ্য হয়েছে এবং সেখানে দেখা 
যাচ্ছে শাসক দলের মদতপুষ্ট হয়ে তারা ঠাকুরচক গ্রামে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে এবং 
সেখানে অসংখ্য লোক ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ছাগল, গরু, হাস, মুরগি নিয়ে অন্য 
গ্রামে যেতে বাধ্য হচ্ছে। পুলিশের কোনও সক্রিয় ভূমিকা নেই। আবু হোসেন নস্কর দীর্ঘদিন 
ধরে সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত। গত নির্বাচনে কংগ্রেসের টিকিট পাওয়ার জন্য 
চেষ্টা করেছিলেন, কংগ্রেস তাকে টিকিট দেয় নি। পরবর্তীকালে তিনি সি.পি.এমের মদতপৃষ্ট . 
হয়ে অত্যাচার চালাচ্ছেন। পুলিশ সমাজ বিরোধীদের ধরে, পরে পথে গিয়ে ছেড়ে দেয়। তাই 
আপনার মাধ্যমে বলতে চাই যে এই ঘটনা শুধু একটা এলাকাতেই নয় গোটা পশ্চিমবাংলায় 
প্রতিনিয়ত আমরা দেখতে পাচ্ছি সি.পি.এমের (লোক খুন হচ্ছে, অন্য বিরোধী দলের লোক, 
এস.ইউ.সি.আই. দলের লোক খুন হচ্ছে, কংগ্রেস দলের লোক খুন হচ্ছে। খুন তা সেযে 
দলেরই হোক সে তো খুনই। লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি ব্যাপারেও সরকারের যে 
দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের পরিচালিত যে পুলিশ বাহিনি তাদেব যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত 
এই ক্রিমিনাল একটিভিটিজের বিরুদ্ধে, তারা তা করছে না। তাই আমি বলতে চাই, যে 
মাননীয় স্বরাষ্টরমন্ত্রীকে বলব... 
(এই সময় মাইক অফ হয়ে যায়) 
[1-40 --1-50 ৮6.৬.] 


রী চিত্তরপ্রন দাস ঠাকুর ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, আপনি জানেন আমরা 
বেশ কিছুদিন ধরে বলে আসছি যে আমাদের দেশে এক দলীয় শাসনের যুগ শেষ। অর্থাং 
আমরা যুক্তফ্রন্টের যুগে প্রবেশ করছি, আমরা যে শুধু এটা বলছি তাই নয়, এই নির্বাচনে 
যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা এটা সহ্য করতে পারছেন না, 
তারা এই তন্রেও বিশ্বাস করছেন না। তারা সরকারের নামে এক দলীয় শাসনের কথা 
ভাবেন বলেই আমাদের এখানে দীর্ঘদিন ধরে বামপন্থী অনেকগুলি দল মিলিত হওয়া সত্তেও 
তারা এক দলীয় ছোঁয়াচ দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু তারাই গোপনে এ.ডি.এম.কে, ঝাড়খন্ড 
পার্টির সঙ্গে জোট করছেন। জি.এন.এল.এফ, জয়ললিতার সঙ্গে জোট করার চেষ্টা করছেন। 
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তারা ৪০ থেকে ৮২ হয়েছেন সংখ্যা তত্বে আর তাতে তারা গরবে গরবিনী রাই হয়েছেন। 
আমি সবিনয়ে বলব আপনারা একটু বিয়োগ করতে শিখুন। এবারের নির্বাচনে বামফ্রন্টের 
ভোট বেড়েছে শতকরা দুভাগ। আমি সাংবাদিক বন্ধুদের বলব যে আপনারা যদি গ্রামে যান 
দেখবেন সেখানে করে-কমলে যোগ হয়েছে। বিজেপি. যে ভোট পায়, সেই ভোট কমে গিয়ে 
কংগ্রেসের সাথে যোগ হয়েছে। সুতরাং ওনাদের বলব আপনারা একটু বিয়োগ করে দেখলে 
দেখবেন যে আপনাদের সমর্থন বৃদ্ধি পায় নি। আমি আশাকরি তারা এই সহজ সত্যটা 
উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন এবং এটা যে অস্তসার শুন্য সেটা বোঝার চেষ্টা করবেন। আমি 
সবিনয়ে বলতে চাই নিরপেক্ষ মানে কি পুলিশ এর জোতদার, জমিদার পক্ষের হয়ে কাজ 
করাঃ জোতদারদের হয়ে ভাগচাষি, গরিব মানুষদের উপর অত্যাচার চালানো? আমাদের 
দেশের মালিক শ্রেণী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার চালাবে আর পুলিশ হস্তক্ষেপ করলে ওনারা ' 
বলবেন পুলিশ নিরপেক্ষ থাকছে না। এই নিরপেক্ষতার অর্থ হল পশ্চিমবঙ্গে শ্বাশানের শাস্তি 
নেমে আসা। আমাদের আমলে এখন পুলিশের নিরপেক্ষতা মানে হচ্ছে পুলিশ দাঁড়াবে শরৎ 
না। আমরা রুনু গুহ নিয়োগিকে দেখেছি, ক্রিমিনালাইজেশন অফ পুলিশ দেখেছি, তাই আমি 
বলব তাদের নিরপেক্ষতার অর্থ সাধারণ মানুষেরা তাদের অধিকার পাবে, সাধারণ মানুষের 
পক্ষে দাঁড়াবে এ কথা আমরা আত্তরীকভাবে বিশ্বাস করি। আমি বলছি, মেদিনীপুর জেলার 
নন্দকুমারের বিরিষ্চিপুর গ্রামে হোসেন আলি সে বাড়ি যাচ্ছিল, তার সামনে নারকেলের ছোট 
ফল পড়ল, কংগ্রেসের রহমান এবং হান্নান তাকে হত্যা করল কিন্তু পুলিশ কোনও অপরাধিকে 
গ্রেফতার করল না। তাকে হত্যা করা হল, থানায় ডায়রি করা হল; কিন্তু আজ পর্যন্ত 
পুলিশ কোনও অপরাধিকে প্রেপ্তার করে নি। সুতরাং বিরোধী পক্ষ যে আইন-শৃঙ্খলা প্রশ্ন 
এখানে তুলছেন সে সম্বন্ধে আমাদের পক্ষের পূর্ববর্তী বক্তারা তাদের বক্তব্য রেখেছেন। 
সুতবাং আজকে আইন-শৃঙ্বলার প্রশ্নটি শুধু মাত্র পশ্চিমবাংলার দিকে তাকিয়ে করলেই চলবে 
না, সারা ভারতের পরিপ্রেক্ষিতের দিকে তাকিয়ে করতে হবে। আমরা জানি পশ্চিমবাংলার 
বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার জন্য শুধু মাত্র আস্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদি . 
চক্রই এগিয়ে আসছে না, দেশি, বিদেশি পুঁজিপতি চক্র, চোরাচালানি চক্র, অপরাধি চত্রও 
সে চেষ্টা চালাচ্ছে। তারা সবাই আজকে জোট বেঁধে এলাকায় এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা 
করছে। আমরা এখানে দেখছি আমাদের বিরোধী পক্ষের মাননীয় বিধায়কগণ সভার মধ্যে 
গণতান্ত্রিক সংসদীয় রীতি-নীতিকে লঙ্ঘন করে নক্কারজনক আচরণ করছেন। তাদের আচরণ 
যদি এই হয় তাহলে তাদের ক্যাডার বাহিনী গ্রাম-গঞ্জে কী আচরণ করছে তা আমাদের 
কারও পক্ষেই বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হবার কথা নয়। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের নিরপেক্ষ 
ভূমিকা পালনের নামে তারা কি চাইছেন তা আমরা বুঝতে পারছি! আমি বিরোধী সদস্যদের 
বলব শাস্তি যেমন আপনারা চান, তেমন আমরাও শাস্তি চাই এবং সে শাস্তির জন্য অবশ্যই 
আপনাদের সহষোগিতা প্রয়োজন। বামপন্থীরা, কমিউনিস্টরা চিরদিনই শাস্তির পক্ষে শুধু 
আন্তর্জাতিক শাস্তি নয়, জাতীয় শাস্তিই নয়, আমরা চাই গ্রামে-গঞ্জে সমস্ত মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে, 
শাস্তিপূর্ণ পরিবেশে বাস করুন। সেজন্য আমরা চাই আপনাদের সহযোগিতা । বিধানসভার 
বাইরে এবং বিধানসভার ভেতরে আমরা আপনাদের সেই সহযোগিতা চাইছি। অযথা হৈ 
হট্টগোল চিৎকার ঠেঁচামেচি, গোলমাল সৃষ্টি না করে পশ্চিমবাংলার উন্নয়নের স্বার্থে শাস্তিপূর্ 
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পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আপনারা সহযোগিতা করুন। এই আবেদন আমি বিরোধী সদস্যদের 
কাছে রেখে, মান্নান সাহেবের উথ্থাপিত প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
ইনক্লাব, জিন্দাবাদ । 


শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, আজকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে আব্দুল মান্নান যে প্রস্তাব 
এনেছেন তার সমর্থনে অল্প একটু বক্তব্য রাখছি। আমাদের স্বরাষটরমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু নতুন 
পুলিশ দপ্তরের দায়িত্ব পেয়েছেন। আমি তার নাটক “দুঃসময়” আগেই দেখেছি। "দুঃসময়? 
দেখাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমরা এখন দেখছি দুঃসময় সরকারি অফিসারদের নয়, দুঃসময় 
আসলে বুদ্ধদেববাবুর। একবালপুরে যেদিন মহরমের রাতে তাজিয়া নিয়ে গন্ডগোল হল সেদিন 
দেখলাম তিনি কত অসহায়। কিছু লোক সেদিন সারা রাত পুলিশের বারণ সব্বেও একটা 
এলাকা দিয়ে তাজিয়া নিয়ে যাবার জন্য গন্ডগোল করল। সেদিন সারা রাত ধরে পুলিশ 
কোনও ব্যবস্থা নিলনা, মিলিটারি ডাকা হল না। ২৯ তারিখ রাত্রে ঘটনা শুরু হয়েছে, ৩০ 
তারিখ রাতে প্রথম মিলিটারি এল, পাঁচটা লোক গুলিতে প্রাণ হারাল। কারণ বুদ্ধদেববাবু 
সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না। পুলিশ দপ্তর সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। কারণ 
বুদ্ধদেববাবু পুলিশকে দুর্বল করে দিয়েছেন। একবালপুরের ঘটনা তার একটা উদাহরণ। এর 
চেয়েও ভয়াবহ ঘটনা তারপর একবালপুরে ঘটল। ওখানে জোর করে মানুষ যেমন মিছিল 
নিয়ে যেতে চেয়েছে, ওখানে যেমন পুলিশের গুলিতে মানুষ মারা গেছে, তেমনই আবার বডি- 
গার্ড লাইনে যারা থাকে কলকাতা আর্ম পুলিশ, যারা মূলত সিপিএম-এর সমর্থক কলকাতা 
নেমে নিরীহ পথচারিদের আক্রমণ করেছে, সংখ্যালঘুদের বাড়ি ঘর আক্রমণ করেছে। বডি- 
গার্ড লাইনের এরা কারা? প্রধানত তারা, যারা নির্বাচনের সময় সিঁপিএম-এর হয়ে ছাপ্লা 
ভোট দেয়। আমি গতকালই বলেছি, আমার কেন্দ্রের ভোটে আমি সব জায়গায় ২৩ হাজার 
ভোটে জিতেছি, শুধু বড়ি-গার্ড লাইনের পোস্টাল ব্যালটে আড়াই হাজার ভোটে হেরেছি। এটা 
কি করে হয়? এক তরফাভাবে পুলিশ আযসোসিয়েশনের নেতা প্রদ্যোত মন্ডলের নেতৃত্বে ছাপ্পা 
ভোট হয়েছে। পুলিশের মধ্যে রাজনীতি ঢোকানো, পুলিশকে ভোটের কাজে ব্যবহার করার 
বিষয়ে ফল একবালপুরে সেদিন সাধারণ মানুষরা পেয়েছে। তাই তো আমি এই প্রস্তাবকে 
সমর্থন করে মাননীয় স্বরাষ্ট্ন্ত্রীকে বলতে চাই-__আপনাদের পুলিশের হাত শক্ত করে ধরতেই 
হবে_ হ্যা, এটা ঠিক, সিপিএম-এর পক্ষে নৈরাশ্যের কারণ আছে। গত নির্বাচনের ফলাফলে 
সি.পি.এম কিছু ধাক্কা খেয়েছে এবং ৮জন মন্ত্রী হেরে গেছেন। সিংপি,এমের ভোট ২ পারসেন্ট 
কমে গেছে এবং কংগ্রেস তাদের থেকে ১৩ লক্ষ ভোট বেশি পেয়েছে। আর এখানে বসে 
সবাই চিৎকার করছেন। এরমধ্যে আবার এখানে একজন বসে আছেন যিনি মার্ডার কেসের 
কনভিকটেড আসামি। তাকে নিয়েও সি.পি.এম চিৎকার করছেন। আমি আবার বলব, আজকে 
এক বড় দুঃসময় সি.পি.এমের এসেছে। মার্ডার কেসের কনভিকটেড আসামি সিপি.এমে বসে 
আছেন। আমি যে কথা বলছিলাম, সিপি.এমের নৈরাশ্যের কারণ আছে। এই নির্বাচনের পরে 
সিপি.এম কী করছে? এলাকায় এলাকায় তারা যে এলাকায় কংগ্রেস জিতেছে সেখানে 
অত্যাচার শুরু করেছে। যেমন, মানিকতলায় শ্যামল চক্রবর্তী হেরে গেছেন। নির্বাচনে হার জিৎ 
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হতেই পারে।- কিন্তু হেরে যাবার পর সি.পি.এমের লোকেরা প্রাক্তন মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে 
আইডি হাসপাতালের ক্লাশ-ফোর্থ স্টাফের বাড়িঘর লুঠ-পাট করেছে, মেয়েদের লাঞ্না করেছে। 
কোল থেকে শিশুদের টেনে নিয়ে শুয়োরের খোঁয়াড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। দোকান লুঠ-পাট 
করেছে। ইস্টার্ন বাই-পাসের ধারে একজন মহিলা যিনি কংগ্রেসিকে জল খেতে দিয়েছিলেন, 
তার বাড়ির সর্বস্ধ লুঠ করে সেই মহিলাকে আধ ঘন্টা ধরে জলে চুবিয়েছে। বাগমারিতে 
“ভারত ক্লাব” ভাঙ্চুর করেছে। চন্দননগরে দীর্ঘকাল পরে কংগ্রেস সেখান থেকে জয়ী 
হয়েছে। সেইজন্য চন্দননগরের বাজারে কংগ্রেসিদের বাড়ি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। অশোক 
পাত্র বলে একটি ছেলের গায়ে আসিড ঢেলে দেওয়া হয়েছে। এখন সে হাসপাতালে আছে। 
চন্দননগরের এম.এল.এ যখন এই ব্যাপারে থানায় অভিযোগ করতে গিয়েছিলেন তখন তার 
উপরও অত্যাচার করেছে। শুধু এখানেই নয়, বেহালা (পূর্ব) যেখান থেকে সি-পি.এম জিতেছে, 
সেখানেও সি.পি.এমের ভোট কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে আমি এই ব্যাপারে গতকাল 
বুদ্ধদেববাবুকে বলেছিলাম, বেহালা (পূর্ব/র লোকেরা এখানে অভিযোগ জানাতে এসেছিলেন। 
মাথায় এত বড় ব্যান্ডেজ। সি.পি.এমের কাউন্সিলার সেখানে আমাদের কর্মিদের উপর অত্যাচার 
করছে। কয়েকশো বাড়ি ভাঙচুর করেছে। আমাদের কাউন্সিলর, তারক সিংকে প্রাণের হুমকি 
দিচ্ছে। প্রতিদিন তাকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি দক্ষিণ কলকাতা 
থেকে জিতেছে। সেইজন্য সোনারপুরের কাটিপোতা গ্রাম থেকে কয়েকশো মানুষকে বাড়ি থেকে 
বের করে দিয়েছে। “জয় করেও ভয় কেন তোর যায় না।” আপনারা তো জিতেছেন এবং আপনি 
মন্ত্রীও হয়েছেন, তবু এখনও ভয় কেন যাচ্ছে না, কেন অত্যাচার বন্ধ হচ্ছে না। দিনের পর 
দিন এই জিনিস চলতে পারে না। আমি আরও উদাহরণ দিতে পারি, বারাসাতে ঠিক 
এইভাবে আমাদের সহকর্মী ফকির আমেদকে ২২-৫ তারিখে মারা হয়েছিল। ৫-৬-৯৬ তারিখে 
সে মারা গেছে। গতকাল এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী সুদীপ বন্দোপাধ্যায় একটি লিস্ট 
দিয়েছেন। সেই লিস্টে যে ২২ জন কংগ্রেস কর্মী মারা গেছেন নির্বাচনের পর থেকে তাদের . 
নাম দেওয়া হয়েছে। এর পরেও বুদ্ধদেব বাবু এই অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করবেন না? বিভিন্ন 
জেলার এস.পিরা এখন সি.পি,এমের কৃতদাসে পরিণত হয়েছে। মুর্শিদাবাদের এস.পি অপরাধীদের 
ধরছেন না। যারা মারছে আর যারা মার খাচ্ছে তাদের একসাথে কখনও কখনও ধরে বলছে, 
সবাই সমান। কিন্তু কোনও অপরাধী শাস্তি পাচ্ছে না। মালদার এস.পির বিরুদ্ধে ৮ জন 
বিধায়ক অভিযোগ করেছেন। আমাদের দলের একজন মহিলা সদস্যাকে তিনি গালাগালি 
দিয়েছেন। দিনের পর দিন একটি গ্রামকে (কুস্তিরা গ্রাম) পুরো ঘেরাও করে পুলিশ অত্যাচার 
করছে। প্রতিবাদ করলে বাধা দিচ্ছে। দক্ষিণ ২৪-পরগনার এস.পি., সে খালি ছুটিতেই আছে। 
এই ঘটনা বেহালা (পূর্ব/তে হচ্ছে, সোনারপুরে হচ্ছে, বারুইপুরে হচ্ছে। বারুইপুরের হিঞচিঃ 
গ্রামে আমাদের কর্মিদের উপর আক্রমণ হয়েছে, বাড়িঘরের উপর আক্রমণ করেছে। আমি 
বুদ্ধদেববাবুকে বলেছি, পুলিশ আযডমিনিস্ট্রেশনকে ভালভাবে ঢেলে সাজান। যে এস.পিরা ভাবছেন 
আপনাদের দলের স্বার্থ রক্ষা করছে আপনাদের দলের স্বার্থ রক্ষিত হবে কিনা জানি না তবে 
প্রশাসন থাকবে না, ভেঙে পড়বে। কলকাতা পুলিশের একজন কমিশনার যিনি ৭ মাস 
ছুটিতে থাকেন। কখনও মস্কো চলে যান রাহুল সাংস্কৃত্যা়নের উপর আলোচনা করতে। এখন 
তার পার্থে যাবার কথা ছিল। এইভাবে প্রশাসন ভেঙে গেছে। সেইজন্য আজকে মেটিয়াবুরজের 
ঘটনা ঘটছে। এই ব্যাপারে বুদ্ধদেববাবু মন্ত্রী হওয়ার ১৬ দিন পরে ২৩ তারিখে তিনি একটা ' 


10110 0াবা)াং [0]2 185 »49] , 


বিবৃতি দিলেন যে এটা বন্ধ করবেন। তার আগে মৌমেন মিত্রের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। 
আলোচনা করার পরের দিনই গার্ডেনরীচ এবং চাকদায় ঘটনা ঘটল। তাই সর্বশেষে আমি 
এইকথা বলতে চাই, নিরপেক্ষভাবে পুলিশকে কাজ করতে বলুন, তা নাহলে বাংলায় আগুন 
জলে যাবে। এই কথা বলে আমাদের প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, শ্রী আব্দুল মান্নান এবং আরও 
কয়েকজন সদস্যের আনা এই প্রস্তাবকে আমার বিরোধিতা করতেই হচ্ছে। কারণ এই প্রস্তাবের 
যে ভাষা যা মূল্যায়ন, যে তথ্য, তার কোনওটাই আমি গ্রহণ করতে পারছি না। প্রথমত 
এখানে এই প্রস্তাব আরম্ত করা হয়েছে, এই বলে যে এখানে নাকি একদলীয় শাসন ব্যবস্থা 
কায়েম করার চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের বামফ্রন্টের কর্মসূচি খুবই পরিষ্কার। আমরা বহুদলীয় 
গণতন্ত্রের বিশ্বাস করি এবং ভারতবর্ষের বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলই মোটামুটি বহু দলীয় 
গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে। আমাদের দেশের ৪৯ বছরের ইতিহাসে কেবল মাত্র একবারই দুর্ভাগ্য 
জনক অধ্যায় এসেছিল জরুরি অবস্থার সময়। তখন একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার : 
চেষ্টা করা হয়েছিল। যখন আমরা শুনেছিলাম ইন্দিরাই হচ্ছে ভারত, ভারতই হচ্ছে ইন্দিরা। 
এছাড়া কোনও রাজনৈতিক দলই কখনই বহু দলীয় গণতন্ত্রের বিরোধিতা করেনি। আমরা 
বহুদলীয় গণতন্ত্রের বিশ্বীস করি, সেইজন্যই আমরা এখানে বসে আছি। দ্বিতীয় লাইনে বলা 
হয়েছে যে এখানে শাসক দলের সংকীর্ণ রাজনৈতিক চিস্তা ধারার বিরুদ্ধে পশ্চিমবাংলার মানুষ 
রায় দিয়েছে। গতকাল এবং আজও সৌগতবাবু মানুষের রায় নিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন। 
এই যে পরিবর্তন হয়েছে এই পরিবর্তনটা তিনি কি বলছেন, একটা বলছেন যে আটজন মন্ত্রী 
হেরে গেছেন। তারপর বলছেন কংগ্রেস ১৩ লক্ষের বেশি ভোট পেয়েছে সি.পি.এম. এর 
চেয়ে। এই সম্পর্কে বলি, আপনাকে একটু গভীরে যেতে হবে। কংগ্রেস ২৮৮টা আসনে 
প্রতিযোগিতা করে কংগ্রেস পেয়েছে ১ কোটি 8৫ লক্ষ ২১ হাজার ৭৬০টি ভোট, আর 
আমরা ২০৮টি আসনে প্রতিযোগিতা করে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ৬৭৭টা ভোট 
পেয়েছি। তার মানে আপনাদের পারসেন্টেজ যেখানে ৪০.২১, সেখানে আমাদের পারসেন্টেজ 
হচ্ছে ৫০.৩৯। আর একদিক থেকে আসুন ২৮৮ জন প্রতিযোগিতা করে আপনারা পেয়েছেন 
৮২টি আসন, এটা পারসেন্টেজের হিসাবে ২৮৪৭, আর আমরা ২০৮টি প্রতিযোগিতা করে 
১৫০টা সিট পেয়েছি এবং আমাদের পারসেন্টেজ হচ্ছে ৭২.১২। এই অঙ্কটা উনি বুঝতে 
পারছেন না। আপনি গতকাল থেকে একটা কথা শোনাচ্ছেন যে ১৩ লক্ষ ভোট আপনারা 
বেশি পেয়েছেন। আমরা মনে করি এটা পার্টির ব্যাপার নয়, আমরা বামফ্রন্ট একসঙ্গে আছি, 
আমরা বহু চোখের জল এবং রক্তের বিনিময়ে বামফ্রন্ট ভোট পেয়েছি ১ কোটি ৮১ লক্ষ 
৪১ হাজার ৯৪, পারসেন্টেজ হচ্ছে ৪৯.৩২ আর আপনারা পেয়েছেন ৩৯.৪১। এই তথ্যটা 
আমি সৌগতবাবুকে ধরিয়ে দিলাম। আপনার অঙ্কের ভুলটা ধরিয়ে দিলাম। কিছু মিসটেক 
হতে পারে। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমরা চাইছি আপনারা একটু সংযত হোন। 
আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, ভুল অঙ্কের হিসাব দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে তুল 
বোঝাবেন না এবং নিজেদের মাথাটাও গরম করবেন না । আপনারা বুঝে নেবেন যে আপনাদের 
সাফল্যটা অতবড় নয়। আমরা আছি এবং আপনাদের থেকে অনেক বেশি শক্তি নিয়েই 
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আছি, এটা বুঝে নিয়ে এগোবার চেষ্টা করুন, মাথাটা গরম করবেন না। এবারে আমি অন্য 
প্রসঙ্গে যাচ্ছি। আমাদের রাজ্যে নির্বাচন হবার পরবর্তি সময় যে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে এ 
ব্যাপারে সোজাসুজি আমি কংগ্রেস দলের কাছে প্রস্তাব করি যে আপনারা আসুন, আলোচনা 
করি। কারণ এটা অবাঞ্চিত ব্যাপার, কেউ-ই এটা চান না। আমি জানি এই সভারও কেউ 
এটা চান না যে এরকম ঘটনা ঘটুক। তা সত্তেও কিন্তু ঘটনা ঘটেছে। মাননীয় সদস্য মান্নান 
সাহেব বললেন যে “আপনি মিটিং করার পর ঘটনা বেড়ে গেছে।” আমার ধারণা আপনার " 
বক্তব্যটা বোধহয় আপনাদের দলের সভাপতিও গ্রহণ করবেন না। কারণ তিনিও জানেন যে 
কমেছে। তবে অভিযোগের ব্যাপারে তথ্যের ক্ষেত্রে গোলমাল হচ্ছে। এখানে আপনারা প্রস্তাবে 
যে কথা বলেছেন তাতে প্রস্তাবের ভাষাটা আমি মনে করি আরও একটু উন্নত হওয়া উচিত 
ছিল-_অস্তত এসব ক্ষেত্রে ভাষাটা উন্নত হওয়া উচিত। মান্নান সাহেব, মারা যাবার ক্ষেত্রে 
আপনারা বলছেন, "মারা গেছেন প্রায় ৫০ জন।” এইরকম প্রায় বলে কোনও আ্যাউজেকটিভ 
হয়না। মৃত্যুর আগে এরকম? প্রায় ৫০ জন' হয়না। বলুন ৫০ জন, না হয় ৪৮ জন, না 
হয় ৫১ জন কিন্তু তা না বলে আপনারা বলেছেন, প্রায় ৫০ জন।' 


(গোলমাল) 
[2-090 -_ 2-10 চ27৮.] 


তারপর প্রস্তাবে লিখলেন প্রায় ৫০ জন” আবার আপনারা বক্তৃতা করার সময় কেউ 
বললেন ২৫ জন, কেউ বললেন ৩৬ জন। কাজেই এখানে আরও বেশি পার্থক্য হয়ে গেল। 
আপনাদের মাননীয় সভাপতি আমার কাছে যে মেমোরান্ডাম নিয়ে গিয়েছিলেন এই সেই 
মেমোরান্ডাম, এর প্রতিটি ঘটনা সম্পর্কে আমাদের অফিসাররা সেই জায়গাতে গিয়ে তন্ন তন্ন 
করে দেখে তথ্য নিয়ে এসেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে আমাদের সঙ্গে আপনাদের 
পার্থক্যটা বেশি হচ্ছে না। সমস্ত ঘটনা যা দেখছি, সেখানে ঘটনা আমাদের কাছে বেশি আর 
আপনাদের সভাপতি লিখেছেন ৮০টি। এখানে পার্থক্য হচ্ছে ১০-এর মতন। মৃত্যুর ক্ষেত্রে 
আপনাদের বক্তব্য হচ্ছে সব মিলিয়ে মারা গেছেন ২২ জন আর আমরা বলছি ১৭ জন। 
এর ব্রেক আপ আমার কাছে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সিপি.আই (এম)-৮, কংগ্রেস-৭, 
আর.এস.পি.-১, বি.জে.পি.-১। এগুলি হচ্ছে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক খুন। এবারে ঘটনাগুলির কথা 
আমি বলছি। আমি অনেকগুলি কথা বলছি না। কেউ ইনজিওরঁ হয়েছেন, আহত হয়েছেন 
জি.এন.এল.এফ আছেন, জে.এম.এম আছেন ইত্যাদি। কিন্তু কথাটা হচ্ছে, তথ্য দিয়ে আমি 
একথাটা বলতে চাইছি না যে ঘটনা ঘটছে না। ঘটনা ঘটছে এবং চেষ্টা হচ্ছে বন্ধ করার। 
প্রকৃতপক্ষের সঙ্গে দুবার আমরা বসেছি এবং দরকার হলে আবার আমাদের বসতে হবে 
এবং দেখতে হবে নির্দিষ্টভাবে ঘটনাগুলি কেন ঘটছে, কাদের জন্য ঘটছে এবং কারা দায়ী। 
এটা নিরপেক্ষভাবে চিহ্িত করার চেষ্টা হচ্ছে। যদি বলেন এখানে শুধুমাত্র আপনারই দায়িত্ব 
তাহলে বলব, এটা হতে পারে না। দায়িত্বটা আমাদের, দায়িত্বটা বামপন্থী দলগুলির এবং 
দায়িত্বটা কংগ্রেস দলেরও সমান। এখানে যে অভিযোগগুলি করলেন আপনারা জেলা ধরে, 
গ্রাম ধরে সেরকম আমরাও তো ৪০টা অভিযোগ করতে পারি কিন্তু তা আমাদের করা 
উচিত নয়। নৃশংসভাবে, অন্যায়ভাবে, অকারণে আপনাদের দলের পক্ষ থেকে আক্রমণ করা 
হয়েছে এটা কি অন্বীকার করতে পারেন? পারেন না, কারণ হয়েছে। যদি বলতেন যে ৮০টি 
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ঘটনাই আমরা করেছি, বামফ্রন্ট করেছে তাহলে একরকম হয় কিন্তু আমি দেখছি দু'পক্ষই 
দায়ী। দু'পক্ষই যখন দায়ী তখন শাস্তি ফিরিয়ে আনার দায়িত্বও দু” পক্ষের। এই দায়িত্বটা 
পালন করার জন্য আমরা যে প্রচেষ্টা নিয়েছি তাতে আমাদের আন্তরিকতার কোনও অভাব 
নেই। যদি আপনারাও আন্তরিক হন তাহলে আমি বিশ্বাস করি অদূর ভবিষ্যতে আমরা এই 
সমস্যার সমাধান করতে পারব। একবালপুরের ঘটনা নিয়ে ২।৩টি কথা এখানে হয়েছে। 
সৌগতবাবু যা বলেছেন, আর একজন বিধায়ক যে কথা বলে গেছেন, আমি শুধু প্রথমে 
বলতে চাই যে, ২৯ তারিখ ৪।| টা থেকে সমস্যাটা শুরু হয়েছে। ৪1। টা থেকে কি সমস্যা 
ছিল সৌগতবাবুর জানা উচিত। আপনি সমালোচনা করেছেন কেন আমি জানি। একটা বিশেষ 
সংবাদপত্র তাদের পছন্দ হয়নি। আমি আবার বলছি, ৪।। থেকে ৫টার সময়ে সারা কলকাতা 
শহরে একটি জায়গা থেকে খবর আসে যে মহরমের যারা মিছিল করছেন, মিছিলকারিরা 
কিছুতেই পুলিশের কথা শুনছেনা এবং আইন ভেঙে যেখানে যাওয়া নিষেধ, পরিষ্কার করে 
বলা হয়েছে নিষেধ, সেটা তারা শুনতে চাইছে না। একটা ধর্মিয় অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানের 
মধ্যে একাধিক ব্যক্তি রয়েছেন। সেখানে বৃদ্ধ রয়েছেন, নারীরা রয়েছেন, শিশুরা রয়েছে। আমি 
আবার বলছি যে এটা একটা ধর্মিয় অনুষ্ঠান এবং সংখ্যালঘুদের ধর্মিয় অনুষ্ঠান। ৪|| টা 
থেকে €টায় যখন শুরু হয় তখন প্রথমে আমাদের ও.সি তারপরে ডি.সি (পোর্ট) তারপরে 
জয়েন্ট সি.পি, আমরা সন্ধ্যা পর্যস্ত, রাত্রি পর্যন্ত আপনার বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছে, আর 
একজন পরিষ্কার করে বলেছেন যে ২৪ ঘন্টা কেন দেরি হল? অর্থাৎ ২৯ তারিখ যখন , 
শুনছেনা, প্রসেশন অন্য জায়গা দিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেনা, তখনই আর্মি ডাকা উচিত ছিল। 
আমি এটা মনে করিনা এবং এখনও মনে করছিনা। তখন তাদের বোঝানো, পারস্যুয়েট করা, 
তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে যাওয়া এটাই ছিল আমাদের কাছে একমাত্র পথ এবং সেটাই 
ঠিক ছিল। গোটা সন্ধ্যেবেলা বুঝিয়েছি, রাত্রিবেলা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী, আমার সহকর্মি 
তিনি গেছেন, আমিন সাহেব বুঝিয়েছেন। কেন এতক্ষণ বোঝানো হল, কেন সারারাত্রি বোঝানো 
হল, কি কারণে? কারণ এটা একটা ধর্মিয় মিছিল এবং যারা ছিলেন খলিফারা, যারা 
এগুলিকে সংগঠিত করেন তারা বৃদ্ধ লোক, তারা মূলত ধর্মিয় ব্যক্তিত্ব, তাদের সঙ্গে কথা 
না বলে আমি তখনই গোটা ব্যাপারটা মিলিটারির হাতে তুলে দেব, এটা আমি মনে করি 
যে ঠিক নয়। আমি ২৯ তারিখ সারাদিন, সারারাত যা করেছি সেটা ঠিকই করেছি। আমি 
এখনও সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। পরের দিন দুপুর পর্যন্ত, যখন সকাল ৭্টার সময়ে ঠিক 
হয়ে গেল যে তারা মেনে নেবেন, ৭টার পরে দেখা গেল যে গোটা মিছিলটার নেতৃত্ব করছেন 
কয়েকজন খারাপ লোক, পরিষ্কার করে বলছি যে ১৭ জন লোক, আমার কাছে নাম আছে। 
আমরা ১০1১১ জনকে আ্যারেস্ট করেছি, বাকি সবাইকেও করব। এরা গোটা ব্যাপারটাকে 
নিয়ন্ত্রণ করছে। তারা যখন জোর করে একবালপুরে আক্রমণ করল তখন আমার সামনে 
আর কোনও বিকল্প পথ ছিলনা, আমি ঝুঁকি নিইনি। একজন সদস্য বললেন যে সাম্প্রদায়িক 
ঘটনা। সাম্প্রদায়িক ঘটনা এটা নয়। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ না হলে তাকে সাম্প্রদায়িক 
সংঘর্ষ বলেনা। এরা যখন একবাসপুর থানা আক্রমণ করল এবং আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে 
যখন গোটা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে গেল তখন দুপুর ২।। টা আমি ৪ টার মধ্যে ডিসিশন 
করেছি কারফিউয়ের এবং ৫ || টায় মিলিটারি নামিয়েছি। সৌগতবাবু, আমি মনে করি এছাড়া 
আমার সামনে আর কোনও বিকল্প পথ ছিলনা এবং আমি সঠিক করেছি বলে মনে করি। 
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সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করা মানে কি? আমাকে মিলিটারি আনতে হবে এই সিদ্ধান্তে এসেছি 
২।। টা থেকে ৩ টা এবং মিলিটারি নেমেছে ৫।| টায়। ২৯ তারিখ সারাদিন সারারাত 
মিলিটারি আনার কোনও চিস্তা আমি করিনি এবং না করাই ঠিক ছিল। ধর্মিয় সম্প্রদায়ের . 
এই মিছিলকে আমি প্রথমে মিলিটারি দিয়ে কন্ট্রোল করব, এটা আমি করতে চাইনি। দ্বিতীয়ত 
একজন সদস্য বললেন সৌগতবাবু, আর একটা কথা বলে যাই, ব্যারাকে যা হয়েছে এটা 
খুবই নিন্দনীয় ঘটনা এবং ওটা অবিচ্ছিন্ন ঘটনা। ওরা যে বেরিয়ে কেন মারামারি করল, কেন 
দোকান ভাংলো, এই ব্যাপারে আমি আপনাকে আগেও বলেছি এবং আজও বলছি যে, তদস্ত 
হচ্ছে, আমরা দোষিদের খুঁজে বের করব এবং শাস্তি দেবই। পুলিশ যারা বেরিয়ে গিয়ে এ 
কাজ করল, তাদের শাস্তি আমরা দেব। একজন মাননীয় সদস্য, আমি শতর্ক করে দিই, তিনি 
বোধ হয় কংগ্রেস দলের রাজনীতিটাও জানেন না, পুলিশ ফোর্স সম্পর্কে এমন একটা বক্তব্য 
রাখলেন। আমরা সব সময়ে চাই, আমাদের দেশে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব সব জায়গায় 
হওয়া উচিত। চাকরি-বাকরি, কল-কারখানায়, জমি-জমায় সবক্ষেত্রেই এটা হওয়া উচিত। কিন্তু 
এমন একটা ভাব দেখালেন যে পুলিশের মধ্যে হিন্দু মুসলমান সমান সমান না হলে বা 
মুসলমান একটু বেশি না হলে এসব বন্ধ হবে না। এইসব কথা পশ্চিমবাংলায় বলবেন না। 
আপনার ব্যাখ্যাটা কিরকম হল জানেন? ধর্মনিরপেক্ষতার মানে কি প্রধানমন্ত্রী মন্দিরে যাবেন, 
মসজিদে যাবেন, গির্জাতেও যাবেন এটা? এটা ধর্মনিরপেক্ষতা নয়। আর আমাদের রাজ্য 
এখনও গর্বিত যে, পুলিশের অনেক সমালোচনা সর্তেও পুলিশ বাহিনী সাম্প্রদায়িকতা থেকে 
মুক্ত। এটা আমাদের গর্ব। কাজেই দায়িত্বহীন কথাবার্তা বলা ঠিক নয়। আজকের সীমিত যে 
আলোচনা তার মুল কথা হল, নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষ বন্ধ করা। আমি সে সম্পর্কে আস্তরিক; 
এ সম্পর্কে বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনার পথ খোলা রয়েছে এবং যৌথ উদ্যোগের পথ 
খোলা থাকবে। পুলিশ সম্পর্কে আর যা কিছু অভিযোগ তার উত্তর আমি বাজেট আলোচনার 
সময় দেব। একথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[2-10 -- 2-20 ৮7৮... 


শ্রী আবুল মান্নান ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় পুলিশ-মন্ত্রী যে বক্তব্য রাখলেন, 
আমি আশা করেছিলাম তিনি তার বক্তব্যের মধ্যে এ ঘটনাগুলি সম্পর্ক কোথায় কোথায় 
আাকশন নিয়েছেন সেটা বলবেন। আমরা যে সংখ্যা দিমেছি সেটা নাকি ৫০ নয়, ২২। আমি 
যদি ওর কথা মেনে নিই তাহলে নির্বাচন হয়েছে দু'মাস হয়নি, এরমধ্যে ২২ জন রাজনৈতিক 
কর্মি খুন হয়েছে বলে স্বরাষ্টরমন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করছেন। ২২ জন কর্মি খুন হবার পর সে 
রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী বলতে পারেন রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা রয়েছে? কোনও দলের কর্মি তারা 
সেটা বড় কথা নয়; সিপি.এম. হোক বা কংগ্রেস হোক, তারা একটি রাজনৈতিক দলের কমি 
এবং সোশ্যাল ওয়ার্কার, তারা গুলন্ডামি করতে গিয়ে খুন হননি, রাজনীতি করতে গিয়ে খুন 
হয়েছেন। পুলিশমন্ত্রী বলছিলেন যে, বামফ্রন্ট এক। এটা খুব ভাল কথা। কিন্তু বামফ্রন্টের 
শরিকদলের এক পুরানো বিধায়ক, মাঝে তিনি একবার আসতে পারেননি, জয়ন্তবাবু মুর্শিদাবাদ 
জেলার এস.পি সম্পর্কে যে কথা বলছিলেন তারপর কি করে আমরা পুলিশমন্ত্রীর প্রশংসা 
করে কথা বলব? আপনাদের সহকর্মী যে খুনের হিসেব দিলেন তাতে আইন-শৃঙ্খলার অবস্থাটা 
বোঝা গেছে। আজকে আপনাদের এক সহকর্মী, মন্ত্রী সভার সদস্য তিনি; তাকে ধরতে পুলিশ 
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ওয়ারেন্ট নিয়ে ঘুরছেন, কিন্তু পুলিশ তাকে আ্যারেস্ট করতে পারছেন না মন্ত্রী পদে রয়েছেন 
বলে, কারণ আইনে আটকাচ্ছে। একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট! এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, 
রাজাটা আজকে কোথায় গেছে। পুলিশমন্ত্রী সব জায়গায় নিরাপত্তা দেবেন এবং ডিএম. ও 
এস.পিরা বসে থাকবেন সেটা আশা করি না, কিন্তু ১৯ বছরে আপনার রাজ্যে কি পরিবেশ 
সৃষ্টি করেছেন! আপনাদের এক বিধায়ককে মন্ত্রী করবেন বলে লিস্টে তার নাম রাজ্যপালের 
কাছে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি দোষী, অপরাধি। আপনাদের সহকর্মি এবং মন্ত্রী সভার সদস্য 
আজকে পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আপনাদের দলের পক্ষ থেকে এস.ডি.পি.ও., 
এস.ডি.ও-কে আপনারা সন্র্ধনা জানিয়েছেন তারা নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন করিয়েছেন বলে। 
ভারতের ইতিহাসে এরকম নজির কৌথাও রয়েছে দেখাতে পারবেন? ভারতবর্ষের বুকে আপনারা 
একাই সরকার চালাচ্ছেন তা নয়। আপনারা এই রাজো ১৯ বছর ধরে সরকার চালাচ্ছেন, 
আমরাও বহু বছর সরকার চালিয়েছি। সারা পৃথিবীর ইতিহাসে এইরকম দেখা যায় না 
সরকারি আমলাদের জনপ্রতিনিধিরা সম্বর্ধনা দিয়েছে। কিরকম নিরপেক্ষ দেখুন। গত পৌরসভার . 
নির্বাচনে আমাদের প্রার্থি নির্বাচনে আগে তার নাম উইথড্র করতে বাধ্য হল। এমন হয়েছে, 
আমি নিজে তখন এম.এল.এ, রাস্তায় যাবার সময় অবরোধকাবিরা বলল গণ আদালতে 
বিচার হবে, যেহেতু আপনি জ্যোতিবাবুর বিরুদ্ধে বলেছেন। আজকে সেখানে ফরোয়ার্ড ব্লকের 
্রার্থি জয়ী হয়েছেন, তিনি সেখানে যেতে পারছেন না, তিনি বিজয় মিছিল করতে পারেন 
নি। এই তো অবস্থা সেখানে। উনি অনেক আঙ্কের হিসাব দিলেন, কিন্তু এই হাউসে আপনারা 
জনগণের ভরসায় আসেন নি। আজকে আপনাদের নির্বাচনে জয়ের হাতিয়ার হচ্ছে পুলিশ 
প্রশাসন। পুলিশের জোরে আপনারা ক্ষমতায় এসেছেন। পুলিশ আপনাদের নির্বাচনে জিতিয়েছে 
বলে আপনারা পুলিশের হয়ে সাফাই গাইছেন। যে দলের আপনি কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা 
সেই দল হচ্ছে পুলিশের উপর নিভরশীল। 


(গোলমাল) 


একবালপুরে আজকে কি ঘটনা ঘটেছেঃ আপনার ভুল সিদ্ধান্তের ফলে কয়েকটি প্রাণ চলে 
গেল। আপনি এর কি জবাব দেবেন? সৌগতবাবু সঠিক কথা বলেছেন আপনার সিদ্ধান্ত 
নিতে দেরি হয়ে গেছে। যার ফলে দুর্ভাগ্যের বিষয় হল কয়েকটি তাজা প্রাণ চলে গেল। 
আপনি সেনাবাহিনী নামাতে দেরি করে ফেলেছেন। কি হত সেনাবাহিনী নামালে? বাবরি . 
মসজিদ যখন ডিমোলিশন হল, সরকার তো তখন সেনাবাহিনী নামাতে দেরি করে নি। 
আপনি সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেছেন। আপনি যখন বলেছেন তখন অনেক ঘটনা ঘটে 
গিয়েছে। একটা সৌভাগোর বিষয় হল আমাদের পশ্চিমবাংলার মানুষ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, 
তাই সেখানে বড় কিছু ঘটনা ঘটে যায় নি। আমাদের একজন সদস্য যে কথা বলতে 
চয়েছেন তা হল সংখ্যা লঘু মানুষের! যাতে নিরাপত্তা বোধ করতে পারে তারজন্য থানাগুলিতে 
তাদের প্রতিনিধি থাকলে ভাল হয়। আপনি অস্বীকার করতে পারেন যখন বাবরি মসজিদ 
ডিমোলিশন হল তখন ট্যাংরা থানায় কি হয়েছিল! প্রতিটি জায়গায় আমাদের ক্যাডাররা 
অভিযোগ করে কোনও বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা ও.সি-র নেই, এস.পি-র নেই। এস.পি- 
র৷ তো হয়ে গেছে ডিসট্রিক্ট কমিটির সেক্রেটারির তুল্য। আমরা যে প্রস্তাব এনেছি সেই প্রস্তাব 
তরী মহাশয় হয়ত স্বীকার করবেন না। কিন্তু সরকার পক্ষের অনেকের বক্তব্যে আমাদের যে 


496 45951471. 17100770105 
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বক্তব্য সেই' বক্তব্যের সত্যতা অনেকটা প্রমাণিত হয়েছে। এটা একটা আনন্দের বিষয়। এই 
কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

“যেহেতু দীর্ঘদিনের গরিষ্ঠ শাসক দলের সংকীর্ণ রাজনৈতিক চিস্তাধারার বিরুদ্ধে . 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন £ 

যেহেতু সাম্প্রতিক নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ গরিষ্ঠ শাসক দলের বিরুদ্ধে তাদের গণতাস্ত্রি 
মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারের সংগ্রামকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন £ 


যেহেতু বিগত নির্বাচনের আগে এবং পরে কলকাতা সহ রাজ্যের সর্বত্র গ্রামে-গঞ্জে 
গরিষ্ঠ শাসকদলের সমর্থক ও কর্মিরা কংগ্রেস কর্মী ও সাধারণ মানুষের উপর অকথ্য 
অত্যাচার চালাচ্ছে £ | 

যেহেতু গরিষ্ঠ শাসকদলের কর্মী ও সমর্থকদের অত্যাচারি কয়েক হাজার মানুষ ঘর 
ছাড়া £ 

যেহেতু নির্বাচনের পরে শাসকদলের অত্যাচারে প্রায় ৫০ জন মানুষ খুন হয়েছেন ঃ 
এবং 

যেহেতু কলকাতার একবালপুরের ঘটনা রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা অবনতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ £ 

“সেহেতু এই সভা দায়ী করছে যে, অবিলম্বে পুলিশকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের . 
নির্দেশ দিয়ে রাজ্যে শাস্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হোক।” 
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শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আমাদের দলের পক্ষ 
থেকে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে আন্ডার রুল ১৮৫, আমি মনে করি আজকের এই পরিস্থিতিতে 
এই প্রস্তাব এই হাউসের মধ্যে সকলেই সমর্থন করবেন। কারণ এই প্রস্তাবের মধ্যে কোথাও 
কোনও রাজনীতি নেই। কোথাও কোনও মানুষকে, কোনও দলকে ছোট বড় করার কথা নেই। 
স্যার, আমাদের রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের শিল্প। আমাদের রাজ্োর শিল্প বন্ধ 
হয়ে যাচ্ছে, রুগ্রশিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। রুগ্ন হয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে একটা ভাবনা চিন্তা করে 
কি করে এই শিল্পগুলোকে খোলা যায়, কি করে শিল্পের পুনরুজ্জীবন করা যায় আমার মনে 
হয়, আমাদের. রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ২০ বছর হয়ে গেল তাদের কোনও পরিকল্পনা নেই। 
হয়তো শিল্পায়ন নিয়ে অনেক কথা বলা হয়। কিন্তু আমি মনেকরি আমাদের রাজোর 
ট্রাডিশনাল যে শিল্পগুলো আছে যেমন চা, পাট, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং তাত শিল্প, এই শিল্পগুলো 
যে ধরনের সমস্যা ভোগ করে তাকে মোকাবিলা করার, সেই সমস্ত সংস্থাগুলোকে পুনরুজ্জীবিত 
করার কোনও চেষ্টাই বামফ্রন্ট সরকার এই ১৯ বছরে করেনি। এই ব্যাপার হচ্ছে। নেগোশিয়েশন 
হচ্ছে, লেবার কমিশনের কাছে যাওয়া হচ্ছে। মিনিস্টারের ঘরে যাওয়া হচ্ছে। কতগুলো খোলা : 
হচ্ছে, কতগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অসংখ্য কারখানা বন্ধ হয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে 
কোনও নীতি এই সরকারের আছে বলে আমি মনে করছিনা বা কোনও প্রমাণ পাচ্ছি না। 
তাই আজকে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের সদস্যরা হয়তো এ কথার বিরোধিতা করতে পারেন 
কিন্তু বাইরে বেরিয়ে আপনাকে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে আপনাকে চাকরিটা দেবেন 
তো? কবে দেবেন? কিভাবে দেবেন? এইসব প্রশ্নের আপনাকে ফেস করতে হবে। এটাই 
রিয়ালিটি অব লাইফ, রিয়ালিটি অব পলিটিক্স এবং রিয়ালিটি অব সোশ্যাল আযাটমসফিয়র। 
প্রত্যেকটি মুহূর্তে আমাদের ফেস করতে হচ্ছে। আমাদের রাজ্যে ৯৩ সালে কতগুলো কারখানা 
বন্ধ হয়ে আছে। ২১২টা। বড এবং মাঝারি শিল্প। ৯৪ সালে বন্ধ হয়েছে ১২২টা কারখানা । 
এতগুলো কারখানা বন্ধ হয়ে আছে। এর ফলে প্রায় কয়েক লক্ষ শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়েছেন। 
এরমধ্যে ১২২ হাজার মানুষ কাজ ফিরে পেয়েছেন লেবার কমিশন নেগোশিয়েশনের মাধ্যমে 
কিন্ত অনেক কারখানা এখনও খোলে নি। যুগান্তর একটি পত্রিকা। আজকে ৬ মাস ধরে বন্ধ 
হয়ে আছে। এই পত্রিকার খোলার ব্যাপারে সরকার কোনওরকম উদ্যোগ নেয় নি। আমি বার 
বার মন্ত্রীর কাছে গেছি। বুদ্ধদেববাবুর কাছে গেছি। তিনি অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করে 
আমাকে সরিয়ে দিয়েছেন। আমি শ্রমমন্ত্রীর কাছে গেছি, তিনি অবশ্য খারাপ ব্যবহার করেন . 
নি। তিনি বলেছেন আমি উদ্যোগ নিচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গে একশো আট বছরের পুরনো এই 
পত্রিকা আজকে ৬ মাস ধরে বন্ধ হয়ে আছে। সরকার পক্ষ থেকে কোনও উদ্যোগ নেওয়া 
হয়নি এই পত্রিকাকে খোলার। এর থেকে বড় উদাহরণ আর কি থাকতে পারে? ১৬৭টা 
বিআর.এফ. আর এ গেছে। বাকি কারখানাগুলো ওয়াইন্ড আপ করবার জন্য নেগোশিয়েশন 
চলছে আর নতুনগুলো টোটালি রিজেন্টেড হয়ে গেছে। মাত্র ৩৩টি কারখানা পুনরুজ্জীবনের 
সহায়তা দেবার কথা বলা হয়েছে। আর এতগুলো যে কারখানা সে সম্পরকে সরকারের 
কোনও চিন্তা ভাবনা, কোনও পরিকল্পনা নেই। শিল্পের কথা বলতে গিয়ে বলা হচ্ছে আমাদের 
এখনও শিল্প আছে, শিল্প হবে। কিন্তু তারমধ্যে ট্রাডিশন্যাল শিল্প সম্বন্ধে সরকার কি ভাবনা 
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চিন্তা করছেন সে কথা বলা হচ্ছে না। কোথায় শিল্প? বলা হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স কারখানা হবে। 
বিদেশি কোম্পানি গ্রামোফোন কারখানা করবে। তাতে কতগুলো এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হবে। 
গত ১৯।২০ বছরে কত নিউ এমপ্রয়মেন্ট জেনারেট করেছেন? স্ট্যাটিসটিক্স বলছে মাত্র ১২ 
হাজার নিউ এমপ্রয়মেন্ট জেনারেট করেছে অর্গানাইজড সেক্টরে । আজকে পশ্চিমবঙ্গে ৫২ লক্ষ 
বেকার। সারা ভারতবর্ষে আট ভাগের এক ভাগ বেকার হচ্ছে পশ্চিমবাংলায়। এই ভয়ঙ্কর 
মুহূর্তে যে রাজ্যের, সেই রাজ্যের কি সম্ভাবনা থাকে? নতুন কোনও পরিকল্পনা নেই। পাট 
শিল্পের আধুনিকীকরণের জন্য ২০০ কোটি টাকা দেওয়া হল, কিন্তু পাট শিল্পের কোনও 
আধুনিকীকরণ হল না। এটা একটা প্রাইম শিল্প। পাট থেকে নতুন নতুন জিনিস তৈরি করা 
যায়। আমি নিজে জে.এন.টি.সি.র সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু কোনও কাজ তারা করতে পারছে না। 
পশ্চিমবঙ্গের পাট শিল্প দিয়ে সারা আন্তর্জাতিক দুনিয়ার বাজার দখল করা যায়। কিন্তু 
এব্যাপারে রাজ্য সরকারের কোনও উদ্যোগ নেই। এই একটা শিল্পকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে 
শিল্পের বন্যা বইয়ে দেওয়া যেত। স্টেবিলিটি অফ ইকোনমি আসতে পারে। এর মান উন্নয়ন 
করা যায়। কিন্তু তার কোনও চেষ্টা হচ্ছে না। অন্বপ্রদেশ, দিল্লি পাট শিল্প থেকে নানারকম 
জিনিস তৈরি করে বাইরে পাঠাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের রাজ্যের কোনও উদ্যোগ নেই। এখানে 
ডি.এমকে পাট শিল্পের এক্সপোর্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি কি করে শিল্প দেখবেন? 
তিনি প্রশাসন দেখবেন, না শিল্প দেখবেন তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাত শিল্প সম্পর্কে ওদের 
যিনি মন্ত্রী ছিলেন আমি তারসঙ্গে দেখা করেছিলাম তিনি বলেছেন এই শিল্পে অসাধুতা দুর্নীতি 
চলছে, চুরি হচ্ছে। তাত শিল্পকে কেন্দ্র করে সংবাদপত্রে তিনি বিবৃতি দিয়েছিলেন। কোনও 
পরিকল্পনা সরকারের নেই। আমি আমাদের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে তাকে সমর্থন 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[3-30 -__ 3-40 1727৬.] 


শ্রী রঞ্জিত কুন্ডু ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রূল ১৮৫ অনুযায়ী মাননীয় সদস্য শ্রী 
অশ্থিকা ব্যানার্জি, শ্রী আব্দুল মান্নান এবং শ্রী সৌগত রায় সিক ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে যে মোশন 
এনেছেন সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি প্রথমে বলতে চাই আমাদের কংগ্রেস বন্ধুদের 
বোধোদয় হয়েছে। এটা ভাল কথা এবং যেটা আমি বলতে চাই যে, এই কথাগুলো আগে 
বললে, এই দাবিগুলো আগে করলে, অর্থাৎ দিল্লিতে যখন কংগ্রেস সরকার ছিলেন, যখন 
তারা একটার পর একটা ব্যবস্থা নিয়ে সরকারি, বেসরকারি ক্ষেত্রে সমস্ত শিল্প দেশীয় শিল্পকে 
ধ্বংস করার পাকাপাকি ব্যবস্থা করেছিলেন, তখন যদি এই কথাগুলো দিল্লির সরকারকে 
বলতেন, তাহলে তারা ব্যবস্থা নিতে পারতেন, তাহলে গোটা দেশের মানুষ উপকৃত হতেন। 
ওরা বললেন পশ্চিমবঙ্গে সরকারি, বেসরকারি, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে শিল্প রুগ্ন আছে। এটা শুধু 
পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপার নয়, গোটা ভারতবর্ষেই রুগ্ন শিল্প আছে। গোটা ভারতবর্ষে বর্তমানে প্রায় 
৪ লক্ষ কলকারখানা হয় রুগ্ন অথবা বন্ধ হয়ে আছে। এই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান শীর্ষে 
নয়। এই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান তৃতীয়। রুগ্ন শিল্পে মহারাষ্ট্র, গুজরাটের পর পশ্চিমবঙ্গের 
স্থান। তথাপি আমাদের রাজ্য সরকার এব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগি, সচেতন এবং চেষ্টা করছেন। 
প্রশ্ন হচ্ছে, চট শিল্প নিয়ে মাননীয় শোভনদেব বাবু বললেন এর সম্ভাবনা আছে, ট্র্যাডিশন 
আছে। আমরা জানি এই বিধানসভায় সর্বদলীয় প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল যে, চট্টশিল্প জাতিয়করণ 
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করা হোক। যে মালিকরা এই শিল্পটাকে শুধু তাদের মুনাফা রোজগারের কাজে লাগাচ্ছে, 
তাদের কাছ থেকে শিল্পটাকে নিয়ে এসে, আধুনিকিকরণ করে দুনিয়ার সামনে দাঁড় করানো 
হোঁক। এই প্রস্তাব নিয়ে রাজ্য সরকার বারে বারে ডেপুটেশন নিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর সম্নয় 
থেকে যতদিন পর্যস্ত কংগ্রেস গদিতে ছিল ততদিন গেছে, কিন্তু তারা কান দেন নি। তা 
সত্তেও চটশিল্পকে যাতে বাঁচানো যায় তার চেষ্টা রাজ্য সরকার করেছেন। পাশাপাশি 
এন.জে.এম.সি. রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, সেখানেও দেখুন কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ টাকা দিচ্ছেন না। 
জে.সি.আই.কে পাট কিনতে দিচ্ছে না। এন.জে.এম.সি.-র ৬টা মিল, আমাদের রাজ্যে ৫টা 
মিল, সমস্তই ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে। রাজা সরকার এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বারেবারে 
তাদের কাছে আবেদন নিবেদন করেও কিছু করতে পারেন নি। মাননীয় সদস্যদের নিশ্চয় 
জানা আছে, চা, পাট, তামাক জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার এর থেকে 
বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে, সেইজন্য এই শিল্পগুলোকে বাঁচাবার ক্ষেত্রে তাদেরও দায়িত্ব আছে, 
কিন্তু সেখানে তারা চরম উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন। শোভনদেব বাবু বোধ হয় বজবজ- 
এর নিউ সেব্ট্রাল জুট মিলের সঙ্গে যুক্ত আছেন। সেখানকার শ্রমিক-কর্মচারিদের বাঁচাবার 
এঁকাস্তিক চেষ্টা আছে রাজ্য সরকারের। সেখানে কো-অপারেটিভ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার 
টাকা বরাদ্দ করেছে। আজকে আবার সেখানে জটিলতা দেখা দিয়েছে। এইভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে 
ধরে ধরে রাজ্য সরকার চেষ্টা করছেন। সিক ইউনিটগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে 
বরাদ্দ নিচ্ছে, কিন্তু আনক্কুপলাস ভাবে এই সমস্ত মালিকরা সেই টাকা অন্য রাজ্যে পাচার 
করেছে, এই রাজ্যের কিছু করে নি, এই রাজ্যে কোনও নবায়ন করেনি। আপনারা বলছেন 
রাজ্য সরকার বক্তৃতা করেছে, কিছু করেনি। বলুন তো টিটাগড় পেপার মিলের কী হল? ৬ 
কোটি টাকা রাজ্য সরকার বরাদ্দ করল বি.আই.এফ.আর. অনুযায়ী এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের 
আই.ডি.বিআই.-তাদের সেখানে টাকা দেওয়ার কথা ছিল, দু'বছর বাদে তারা বলল টাকা দেব 
না। তারপর একটা বেসরকারি মালিককে ধরে নিয়ে সেটা খোলার চেষ্টা করা হয়েছে। তখন 
তো কিছু বলেন নি? এখন বললে তো হবে না। আমি যেটা বলতে চাই, মোদ্দা কথা, এটা 
কেউ অস্বীকার করবে না, সিক ইউনিটকে ভালো করতে হবে। কি করে ভালো করতে 
হবে? রোগটা কী জানতে হবে, তার চিকিৎসা জানতে হবে। এ মাসূল সমীকরণ নীতির ফলে 
আমরা ভুগছি। লাইসেন্স থাকলেও ব্যাহ্কগুলো দিত না সেই পরিমাণ বরাদ্দ টাকা, আমানতের 
তুলনায় বরাদ্দ কম ছিল। এইভাবে বৈষম্যের মধ্যে দিয়ে নবায়ন হয়নি, কারখানাগুলোকে 
আধুনিক করা হয়নি, পুরনো হয়ে গেছে। শিল্প সঙ্কটের মূল কারণ বাজার নেই। এখনও 
চটটশিল্পের ভবিষ্যৎ আছে। যেভাবে বলা হচ্ছে রাষ্ট্ীয়াত্ত করার কথা, তো কখনও কংগ্রেসের 
পক্ষ থেকে বলা হয়নি। কোম্পানি আইন যেভাবে আছে, তাতে এই সমস্ত মালিকদের ধরা 
যাচ্ছে না। রাজ্য সরকার চেষ্টা করছেন, কিন্তু তারা ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছে। রাতারাতি 
মালিককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে কোম্পানি আইনে, তার 
বিরুদ্ধে তো একটা কথাও বলেন নি? শুধু সুস্থ কর, সুস্থ কর বলে শুভেচ্ছা জানালেই তো 
হবে না, তারজন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। রাষ্্যা্ত ক্ষেত্রে আজকে এই টিসিআই, বিআই,এফআর.- 
এ পাঠিয়ে দিলেন। ওরা বি আই.এফ.আর থেকে টাকা বরাদ৷ করল, কিন্তু ব্যাঙ্কগুলোকে বলা 
হল পুরো টাকা দেবেন না, অর্ছেকি টাকা দিয়ে দেবেন। তা দিয়ে কিছু মেশিনপত্র এল, কিন্ত 
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ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের অভাব থাকল। ইনচেক-এর টায়ার কোম্পানি, যাদের বাজার রয়েছে, 
সেখানে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের জন্য কেন্দ্রের আর্থিক সংস্থাগুলো প্রতিশ্রুতি বদ্ধ থাকলেও টাকা 
দিচ্ছে না। আজকে শিল্প রুগ্ন হয়ে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে তো আপনারা কিছু বলছেন না। কিন্তু . 
তা সন্তেও আমাদের রাজ্য সরকার এর উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা করছেন। আমরা চাই, আপনারাও 
আজকে সেই প্রচেষ্টায় সামিল হোন। আপনারা দেখেছেন, ইক্কো নিয়ে রাজ্য সরকার কত 
চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেটা মিত্তালদের কাছে বিক্রি করে দিলেন। আবার বাইলোডিলার 
ব্যাপারে কি হয়েছে সেটা সকলে জানেন। আজকে এইভাবে কারখানাগুলো রুগ্ন হচ্ছে। 
কেন্দ্রীয় সরকার একটা নীতি ঠিক করলেন কাস্টমস ডিউটি কমিয়ে তারা উৎপাদন শুল্ক 
বাড়িয়ে দিলেন। অর্থাৎ দেশীয় শিল্প যাতে মার খায় তার ব্যবস্থা করলেন। অর্থাৎ স্যার, আমি 
বলতে চাচ্ছি, রাজ্য সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং এই প্রচেষ্টা চলবে। তাই স্যার আমি 
এই মোশন-এর বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী নির্মল ঘোষ ঃ স্যার, মাননীয় অন্বীকাবাবু, মান্নান সাহেব সহ আমাদের দলের থেকে 
যে মোশন আনা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলব। আশা করি সরকার পক্ষের 
মাননীয় সদস্যরাও সেটা স্বীকার করে নেবেন। স্যার, আজকে আপনারা সকলে দেখেছেন 
দেশের শ্রমিকদের কী গতি হয়েছে। স্যার, ফার্ট ন্যাশনাল ফ্রন্ট আ্যান্ড লেফট তারা 011) 
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আমি জানি না ওরা" কি বলতে চাইছেন, কি করবেন। এই গ্রোয়িং সিকনেস আমাদের সিক 
ইন্ডাস্ট্রিতেও আছে। আপনি জানেন, হান্রেস, ক্রোড়ক্ক অফ রুপিস গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 
জুটকে দিয়েছেন মর্ডানাইজেশনের জন্য। কিন্তু এই স্টেটে বিশেষ করে লেফট রিজনে ওরা 
কোনও শিল্পকে মর্ডানাইজ করতে দেয়নি। এরমধ্যে জুট সবচেয়ে বেশি সাফার করেছে। 
সেখানে ট্রেড-ইউনিয়ন রয়েছে। এই জুটকে আজকে রাষ্ট্রীয়করণ করা দরকার। 100 1785 
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[01 1116 1006 170050/ 1191 0176 1009 11001501 510010 0০ 17811011211560. স্যার, 
আজকে এটা ওদের দেখতে হবে, কারণ ওরা বহুদিন ধরে চিৎকার করেছেন। 
এন.টিসি.জে.এন.সি. ডেফিনিটলি কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ। আপনি জানেন, পাবলিক সেক্টুরে 
শত শত কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন। আমরা সবাই ট্রেড-ইউনিয়ন করি। ৬/০ 
001 58 011 0805 10101 00 210178 ৮/10) 81] ০6171110809 01110). 
স্যার, এব্যাপারে সিকনেস নিয়ে একটা প্যাকেজ তৈরি করা হয় যাতে কোম্পানিগুলোকে 
বরাবরের জন্য বাঁচানো যায়। কিন্তু হোয়াট আ্যাবাউট দি স্টেট পাবলিক সেক্টর? এখানে 
কল্যাণীর বলা হয়েছে। আমি ময়ুরাক্মীর কথা বলছি, সেখানে মিনিমাম ওয়েজ দেওয়া হচ্ছে . 
না। সেখানে আজকে কী ব্যবস্থা করেছেন। আজকে স্যাকসবি ফারমারের মতো স্টেবল 
কোম্পানি গড়ার জন্য কী ব্যবস্থা করেছেন? বেলুড়ের ন্যাশনাল আয়রন ভ্যান্ড ,স্টিল-এর 
সুস্বাস্থ্যের জন্য স্টেট গভর্নমেন্ট কী ব্যবস্থা করেছেন? ওয়েস্ট দিনাজপুরের. . মিলের 
ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নিয়েছেন? আজকে দায়িত্ব-জ্ঞানহীন ট্রেড-ইউনিয়নগুলো এখানে শিল্প শেষ 
করে দিচ্ছে। তাদের ক্ষেত্রে আজকে অনেক কথাই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। তাই আজকে 
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আপনাকে বলব, এবিষয়ে রাজ্য সরকারের এগিয়ে আসা দরকার, ওপেন মাইন্ড নিয়ে। 
আজকে সারা ভারতবর্ষে ছোট-বড়-মাঝারি কুটির-শিল্প মিলিয়ে মোর অর লেস ৩ লক্ষ 
কারখানা আয়দার সিক অর ক্লোজ। আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ৩০ হাজার কল-কারখানা 


তারমধ্যে বন্ধ। আমাদের একজন বন্ধু বলেছেন যে, মহারাষ্ট্র নাকি সংখ্যা তত্বের দিক থেকে 
বেশি। কিন্তু পারসেন্টেজটা যদি দেখেন তাহলে কী দেখবেন? 


শিল্প কোথাও যদি উঠে গিয়ে থাকে তা হাওড়াতে উঠেছে। হাওড়াতে আপনারা গত 
২০ বছর ধরে তুলে দিয়েছেন। সারা বিশ্বের মানুষ হাওড়াকে শিল্প নগরি বলে জানত, তার 
রুগ্নতা বন্ধ করতে পারলেন না, সেই রুগ্ন কারখানাগুলি খোলাতে পারলেন না সরকারের 
নীতিহীনতার জন্যই। সেই জমিগুলি প্রোমোটারদের হাতে তুলে দিয়ে কে কী ইনকাম করেছেন. 
তা বলে এই সভাকে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। ১৯৯৪ সালে এসে ঘোষণা করলেন নতুন 
শিল্পনীতি এবং তার সাথে শ্রমনীতি। যদিও পশ্চিমবাংলায় কোনও শ্রমনীতি আছে কিনা 
আমরা যারা আ্যাবাউট ৩০ হয়ার্স ইউনিয়ন করছি আমাদের জানা নেই। থাকলে নিশ্চয়ই 
ওনারা বলবেন ওনারা যে নতুন শিল্পনীতির কথা বলছেন। যে যে কারখানাগুলি বন্ধ আছে 
মেটাল বক্স ১৫ বছর আপনাদের জন্য বন্ধ আছে। শ্রমমন্ত্রীর কনস্টিটিউয়েলগী কামারহাটি, 
(সখানে জুট মিল বন্ধ হয়ে আছে। ৬1/? 10115 1116 16250] 01110 11) ৩117) 
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শ্রী মুণাল ব্যানার্জি ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই প্রস্তাবের মূল সুরকে অস্বীকার 

+ কোনও উপায় নেই। মূল সুরটাকে আমরা সবাই সমর্থন করি এবং আমরা সবাই 
'ধণাস করি যে, এরমধ্যে কোনও রাজনীতি নাই। শোভনদেব-বাবুও এটাই বলেছেন। এই 
প্রস্তাবের মূল সুরটাকে সত্যিই আমরা সবাই সমর্থন করি। কিন্তু কেন এই সীকনেস? কেন 
এগুলো সীক হল? কেন এই দুরবস্থা? যদি সৌগত-বাবুরা এই প্রস্তাবের মধ্যে কারণগুলো 
উল্লেখ করতেন তাহলে ভাল হত। তাহলে হয়ত কিছু বলারও থাকত না, কারণগুলো উল্লেখ 
করলেই আলোচনা শেষ করা যেত। যেহেতু ওরা কারণগুলো উল্লেখ করেন নি সেহেতু আমি 
কয়েকটা কথা বলব এবং আমার মনে হয় এবিষয়ে বিতর্কের কিছু নেই; কারণ ওরা 
ভালকরেই মন থেকে জানেন অবস্থাটা কি। স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে যে নীতিগুলো 
গৃহীত হয় সেগুলো নিয়ে ইতিপূর্বে এখানে অনেক আলোচনা হয়েছে। ফ্রেট ইসুনীলাইজেশন 
সম্পর্কে আগেই আলোচনা হয়েছে। স্বাধীনতার পর ভারতীয় পুঁজিপতিরা ভারতবর্ষের পশ্চিম 
অংশকে বেছে নিয়েছিলেন এবং সেখানেই তারা ইন্ডাস্ট্রিস গড়েছেন। সেখানে তাদের পক্ষে 
নতুন গৃহীত নীতির ফলে কয়লা, লোহা, ইস্পাত পাওয়া সহজ হয়েছে, একই দামে তারা 
তা পেয়েছেন। দুর্গাপুরে ইস্পাত তৈরি হয়, কিন্তু দুর্গাপুরের পাশের গ্রামে বা দুর্গাপুর শিল্প- 
নগরির ভেতরে ঠেলায় করে সেই ইস্পাত দু'বছর আগে পর্যস্ত নিয়ে যেতে হলে টন প্রতি 
৮৫০ টাকা করে রেল ভাড়া দিতে হত। যদিও তা রেলে করে নিয়ে যাওয়া হত না, তবুও 
রেল ভাড়া দিতে হত। সেই একই ইস্পাত ৮৫০ টাকা রেল ভাড়ার মাধ্যমে মহারাষ্ট্রকেও 
দেওয়া হত। স্বাভাবিক কারণে, এই সুবিধা থাকার জন্য ভারতবর্ষের পুঁজিপতিরা দেশের 
ওয়েস্টার্ন সাইডে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে শিল্প, কল-কারখানা গড়ে তোলে। এর পেছনে 
কি রাজনৈতিক কারণ ছিল, কি অন্যান্য কারণ ছিল তা আপনারা ভাল করেই জানেন। আর 
আমাদের পূর্বাঞ্চলের শিল্প-গুলোর, কারখানাগুলোর নামগ্ডলো বলে দিচ্ছে এগুলো কত্‌ বছর 
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আগেকার। 'জেসপ সাহেবদের আমলের কারখানা; “ব্রেথওয়েট” সাহেবদের আমলের কারখানা; 
পিলকিংটন” সাহেবদের আমলের কারখানা। এগুলো সব আজ (থেকে ৫০/৬০/৭০/৮০ বছর 
আগেকার কারখানা। ৫০/৬০ বছর বা শতাব্দীর আগের প্রযুক্তি নিয়ে পূর্বাথঘলের এই 
কারখানাগুলো পশ্চিম ভারতের আধুনিক শিল্প, কারখানাগুলোর সঙ্গে ফ্রেট ইকুয়ালাইজেশনের 
সুযোগ থাকার ফলে কোনও ভাবেই প্রতিযোগিতায় দাড়িয়ে থাকতে পারে না। স্যার, আপনি 
নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, এবিষয়ে কোনও বিতর্ক নেই। এটাও আপনি 
নিশ্চয়ই জানেন যে, অন্যান্য কি কি কারণে শুধু পশ্চিমবাংলারই নয়, অন্যান্য রাজোর 
কারখানাগুলো রুগ্ন হচ্ছে। 


শ্রী সুনীতি চট্টরাজ $ কোন কোন রাজোর কারখানা রুগ্ন হচ্ছে? 
[3-50 __ 4-00 774.) 


শ্রী মৃণাল ব্যানার্জি ঃ মহারাষ্ট্রের কারখানা রুগ্ন হচ্ছে, গুজরাটে হয়েছে, কর্ণাটকে 
হয়েছে, অস্ক্রে হয়েছে, গোয়ায় হয়েছে, আসামে হয়েছে, বিহারে শিল্প রুগ্ন হয়েছে। আপনারা 
নিশ্চয়ই এটা জানেন এবং যদি না জানেন তাহলে ভাল করে জেনে নেবেন। আমি কিছুটা 
সাহায্য করলাম, বাকিটা কিছু কষ্ট করে জেনে নেবেন। এ মহারাষ্ট্র থেকে আজকে পশ্চিমবাংলার 
চেয়েও বেশি বিআই.এফ.আরে রেফার্ড হয়েছে। আজকে এই মুহূর্তে পশ্চিমবাংলার যে 
কলকারখানাগুলি রেফার্ড হয়েছে বিআই.এফ আরে সেটা হচ্ছে, প্রাইভেট সেক্টারে ১৫৭টি আর 
সেন্ট্রাল পাবলিক সেক্টারে হচ্ছে ২১টি। অর্থাৎ মোট ১৭৮টি কারখানা। এই ১৭৮টি কারখানা 
বি,আই এফ.আরে রেফার্ড হয়েছে। এরমধ্যে ৩৪টি প্রাইভেট আর ৯টি সেন্ট্রাল পাবলিক 
সেক্টারে অর্থাৎ ৪৩টির প্যাকেজ আযাপ্রভড হয়েছে আর বাকি যেগুলি সেগুলি হচ্ছে ৪৪টি 
ফাইনাল অর্ডার পাস হয়েছে বা স্টে হয়েছে বা বিআই.এফ.আরে আছে। টোটাল ৯১টি. 
কারখানার এখনও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। এগুলি পেনডিং রয়েছে। এই হচ্ছে অবস্থা। এখন 
মিডিয়াম এবং বিগ কারখানাগুলি যেগুলি বিআই.এফ আরে রেফার্ড আছে সেখানে একটা 
প্রশ্ন রাখা হয়েছে লক্ষাধিক শ্রমিক নাকি কর্মচ্যুত হয়েছে। আমি মাননীয় বিধায়কদের জ্ঞাতার্থে 
বলছি, না, এটা ঘটনা নয়। বিআই.এফ আরে রেফার্ড যে কারখানাগুলি আছে তাতে লক্ষাধিক 
কর্মির কর্মট্যুতি হয়েছে সেটা কিন্তু ঘটনা নয়। কারণ যেগুলির প্যাকেজ হয়ে গেছে বা. 
পেনডিং রয়েছে বা ফাইনাল অর্ডার হয়েছে তার বেশ কিছু স্টে অর্ডার হওয়ার ফলে টোটাল 
শ্রমিক ছাঁটাই হয়নি। কিন্তু কিছু কিছু প্রাইভেট কারখানার যেগুলি হয়েছে সেই শ্রমিকের 
একটা অংশ একজাক্টুলি সংখ্যাটা কত তা আমার কাছে ফিগার নেই। কারণ স্টে পেলেও, 
কতগুলি পায়নি এই নিয়ে হিসাব নিকাশের ডেলি পরিবর্তণ ঘটছে। কিন্তু লক্ষাধিক ছাটাই 
হয়েছে, কর্মচ্যুতি হয়েছে এটা ঘটনা নয়। আমি প্রথমেই বলেছি, যে ২১টি সেন্ট্রাল পাবলিক 
সেক্টার যেটা রেফার্ড হয়েছে বিআই.এফ.আরে, তারমধ্যে ৯টি প্যাকেজ হয়েছে, ১টি ফাইনাল 
ওয়াইনডিং-আপের অর্ডার হয়েছে যদিও সেটার আবার স্টে-অর্ডার পাওয়া গেছে আর ৭টি 
যেটা এখনও পেনডিং রয়েছে। এখন স্বাভাবিক কারণেই যেগুলি পেনডিং রয়েছে, 
বিআই.এফ.আরে রয়েছে, যেগুলি ফাইনাল ওয়াইনডিং-আপের অর্ডার হয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রে 
শ্রমিক-কর্মচারিদের রজি-রোজগার নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা রয়েছে যেটা আপনাদের মোশনের 
মধ্যে রেখেছেন। কিন্তু আমার যেটা বলার আছে সেটা হল, একটা রাজ্য সরকারের বিশেষ 
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করে পশ্চিমবাংলার মতো সমস্যা জর্জরিত একটা রাজ্যের পক্ষে এই সিকনেস কি কাটিয়ে 
দেওয়া সম্ভব? আমার বিশ্বাস, আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে, এটা সম্ভব নয়। কিন্তু এই 
সীমিত ক্ষমতা নিয়েও এই পশ্চিমবঙ্গ সরকার রিলিফ এবং কনসেশন প্যাকেজ তৈরি করেছেন। 
(গেন্ডগোল)। আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা এটা জানেন না, জেনে 
নিন। যদি জানা না থাকে জেনে নিন। নানারকম সমস্যা থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
নানারকম রিলিফ এবং কনসেশনের স্কীম যা নিয়েছে, তারফলে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলোর 
তুলনায় অনেকটা ভাল আছে। 


(গোলমাল) 


এই খবর যদি না জানেন তাহলে গন্ডগোল না করে চুপচাপ শুনুন। আমি সমস্ত বিষয় 
জানাচ্ছি, গোলমাল করলে বলতে পারব না। অন্যান্য রাজ্যে যে সব রিলিফ প্যাকেজ নেই, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার থেকে অনেক ভাল রিলিফের ব্যবস্থা করেছে। 


(গোলমাল) 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার, আমি এর আগেও বলেছি, 
গভর্নমেন্ট চিফ হুইপ এবং পার্লামেন্টারি মিনিস্টারকে হাউসের মর্যাদা রক্ষা করতে এবং 
শালিনতা বজায় রেখে তারা কাজ করবেন। আপনারাও দেখেছেন আমরা চেষ্টা করছি। কিন্তু 
সহনশীলতার একটা মাত্রা আছে। গোলমালের সময় সরকার পক্ষের জনৈক সদস্য যা উক্তি 
করেছেন, যে শব্দ ব্যবহার করেছেন, আমি যদি সেটা আপনার সামনে উচ্চারণ করি, তাহলে 
হাউস উত্তেজিত হয়ে পড়বে, হাউসটাকে আমি উত্তেজিত করতে চাই না। তবে এইরকম 
সেইগুলো আমরা ব্যবহার করতে বাধ্য হব। 
(গোলমাল) 
(বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা ওয়েলে নেমে এসে একসঙ্গে কিছু বলতে থাকেন।) 
(গোলমাল) 
(এই সময় সরকার পক্ষের কিছু সদস্যও ওয়েলে দেমে এসে প্রতিবাদ করতে থাকেন।) 
(গোলমাল) | 
মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ আপনারা সকলে বসুন। মান্নান সাহেব, আপনার বক্তব্য আমি 
শুনেছি। মাননীয় স্পিকার মহাশয়, তিনি এ সম্পর্কে বহুবার বলেছেন, আমিও বলেছি যে 
উভয় দলের সদস্যদের শোভনীয় আচরণ করা উচিত। এই হাউসে আমরা যারা নির্বাচিত হয়ে 
এসেছি, আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই হাউসের মর্যাদা রক্ষা করা। আমি আশা করব, উভয় 
পক্ষের মাননীয় সদস্যরা এ সম্পর্কে যত্বুবান হবেন। তারা সংযমী আচরণ করবেন যাতে 
হাউসের মর্যাদা রক্ষিত হয়। আমি আশা করব যে তারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সৌহার্দপুর্ণ 


ব্যবহার করবেন, কোনও অসভ্য আচরণ করবেন না, অসংসদিয় বাক্য প্রয়োগ করবেন না। 
এই হাউসের মর্যাদা যাতে রক্ষিত হয় আশাকরি সকলেই সেটা দেখবেন। এবারে মৃণালবাবু 
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বলুন। 


শ্রী মৃণাল ব্যানার্জি আমি যে কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে, সিপি.এসইউ, 
তাদের পুনর্বাসনের জন্য শুধুমাত্র এই সরকারকেই নয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একের পর এক 
চিঠি প্রান প্রধানম্্ীদের দিয়েছেন, বিভাগীয় মন্ত্রীদের চিঠি দিয়েছেন, বার বার ছুটে গিয়েছেন, 
দেখা করেছেন কিন্তু কিছুই হয়নি। শুধু তাই নয়, সম্মিলিতভাবে আপনারা এখানে থেকেও 
প্রতিনিধিদল নিয়ে গিয়ে দরবার করেছেন যাতে কেন্ত্ীয় সংস্থাগুলির পুনর্বাসন করা যায় কিন্ত 
আপনারাও কিছুই করতে পারেন নি। সেখানে পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির পরিবর্তন 
ঘটে নি। যেখানে মাত্র ১৮/২০ কোটি টাকা খরচ করলেই বি.ও.জি.এল. কারখানাটি সর্বাধুনিক 
করা যেত সেটাও করা হয়নি। এই তো ৪ বছর আগে কাস্টম ডিউটি ছিল ১০৫ পারসেন্ট, 
সেটাকে গত বছর করা হল ৫০ পারসেন্ট যাতে বিদেশি মালে দেশ ভরে যায়। একটা অসম 
প্রতিযোগিতার মধ্যে বি.ও.জি.এল.কে ঠেলে দেওয়া হল। বি.ও.জি.এল. মারা গেল। কাজেই 
কিভাবে সিক ইনডাক্ট্রি খোলা হবে সে ব্যাপারে যদি সত্যিই আপনাদের আগ্রহ থাকে তাহলে 
আসুন সম্মিলিতভাবে প্রচেন্টা করা যাক। আপনাদের মুল সুরকে সমর্থন করছি। এ বিষয়ে 
যদি আপনারা অগ্রনি ভূমিকা নেন তাহলে আপনাদের আমরা সহযোগিতা করব। এই বলে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার $ মাননীয় সদস্যগণ, এই প্রস্তাবের উপর আলোচনা ৪টার সময় 
শেষ হওয়ার কথা। আরও কিছু সময়ের প্রয়োজন থাকায় আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি 
সময় আরও ১৫ মিনিট বাড়াচ্ছি। 


(মাননীয় সদস্যগণ সম্মতি দেন।) 
সময় আরও ১৫ মিনিট বাড়ল। 
[4-00 -_ 4-10 7%.] 


শ্রী সৌগত রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি পশ্চিমবাংলার বন্ধ এবং রুগ্ন শিল্প 
সম্পর্কে যে প্রস্তাব পেশ করেছিলাম এই সভায়, সেই প্রস্তাবের মূল সুরকে গ্রহণ করেছেন 
বলে আমি নুতন মন্ত্রীকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশাকরি যে এই প্রস্তাব সর্বদলীয় 
প্রস্তাব হিসেবে হাউসে গ্রহণ করা হবে। তার কারণ রুগ্ন এবং বন্ধ শিল্প সমস্যা শুধু কোনও 
দলের সমস্যা নয়, সামগ্রিকভাবে এটা রাজ্যের সমস্যা। এই রাজ্যে আমাদের যে শিল্প আছে 
সেগুলি ট্রাডিশনাল শিল্প মাত্র। আমাদের ভারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, চট শিল্প, সুতাকল সবই 
অনেক পুরানো শিল্প এবং এই শিল্পগুলি স্বাভাবিক ভাবে আজকে আধুনিক জগতে বাঁচার 
ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে। ৬০ দশকের শেষে এবং ৭০ দশকের প্রথমে যখন এই শিল্পগুলি রুগ্ন 
এবং বন্ধ হয়েছিল তখন ইন্দিরা গান্ধীর চেষ্টায় এগুলি রাষ্ট্রায়ঝরণের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল 
এবং তারফলে পশ্চিমবঙ্গে এই শিল্পগুলি বেঁচেছে। আপনারা জানেন যে ব্রেথওয়েট, জেসপ 
খেকে শুরু করে ইসকো ইত্যাদি যে সব বড় বড় শিল্প পশ্চিমবঙ্গে আছে সেগুলির অধিকাংশ 
কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চলে। তার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে ৬টি চটকল 
এন'জিএন.সি'র মাধ্যমে চালান, ২০টি সুতাকল এন.টি.সি'র মাধ্যমে চালান। তাছাড়া কেন্দ্রীয় 
সরকার নুতন করে যেগুলি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন-_ দুর্গাপুর স্টাল, এম.এ.এম.সি থেকে শুরু 
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[1817 3010, 1996] 
করে আযালায়েড স্টীল ইত্যাদি অসংখ্য কোম্পানি আছে। গত কয়েক বছর ধরে বামপন্থীরা " 
একটা প্রচার করেছিলেন যখন মনমোহন সিং নুতন অর্থনীতি রেখেছিলেন যে, কেন্দ্রীয় 
সরকারের শিল্পগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু একটা শিল্পেও মনমোহন সিংয়ের নুতন শিল্প 
নীতির জন্য বন্ধ হয়নি। বি.আই.এফ-আর-এতে ওয়াইন্ভ-আপের জন্য গেছে তবুও বন্ধ 
হয়নি। ন্যাশন্যাল ইনসষ্ট্মেন্ট, ভারত অপথালমিক গ্লাস কোনওটাই বন্ধ হয়নি, সবই চলছে। 
সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার শিল্প বন্ধ করে দেবে বলে তখন বামপন্থীর যে প্রচার, আওয়াজ 
তুলেছিলেন সেটা সত্য নয়, এটা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু আজকের দিনে যেটা দরকার সেটা 
হচ্ছে এই শিল্পগুলির একটা পার্মানেন্ট রিহ্যাবিলিটেশন দরকার, শেষ পর্যস্ত কি হবে সেটা 
নির্ধারণ করা দরকার। এখন যে শিল্পগুলি বিআই.এফ.আরে ওয়াইন্ড-আপের জন্য গিয়েছিল 
যেমন সাইকেল কর্পোরেশন, ভারত অপথালমিক, ন্যাশনাল ইনসট্রুমেন্ট ইত্যাদি, এগুলিকে কি 
করে চালু করা যাবে সেই সম্পর্কে কথা বলার জন্য একটা সর্বদলীয় কমিটি আমাদের এই 
হাউস থেকে পাঠানো হোক। যে শিল্পগুলি চলছে, যেগুলি প্যাকেজ পেয়েছে, যেমন বেঙ্গল 
কেমিক্যাল, সেগুলির কাজকর্ম মনিটারিং করার জন্য রাজ্য সরকার একটা সেল তৈরি করবে। 
তারফলে আমরা যেটা চাই, কেন্দ্রে নুতন সরকার হয়েছে, এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে যে রুগ্ন 
শিল্পগুলি আছে সেগুলি যাতে ঠিক ভাবে চলে তারজন্য তারা কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন, এইসব . 
ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে কথা বলা হোক। এম.জি.এম.সি*র চটকলগুলি বর্তমানে একটা সঙ্কটের 
মধ্যে আছে। ৬টি চটকল বি.আই.এফ-আরে রয়েছে। চটকলগুলিকে বাঁচাবার জন্য, 
রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য প্যাকেজ চাওয়া হয়েছে ১৮২ কোটি টাকার। কিন্তু সেটা এখনও 
আ্যাপ্রভ হয়নি। আমরা চাই এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিন। এন.টি.সির যে 
মিলগুলি সম্পর্কে এখনও পর্যস্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি, সেই ব্যাপারে রাজ্য সরকার বেন্ত্রীয় 
সরকারের সঙ্গে টেক আপ করুন, এটাও আমরা চাই। এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে একথা স্মরণ 
করিয়ে দিতে চাই যে, আজকে জুট কর্পোরেশন চলছে, কেন্দ্রীয় সংস্থা। এই জুট কর্পোরেশনের 
পাট কেনার সঙ্গে চটকলগুলি জড়িত আছে। জুট কর্পোরেশনের কর্মিরা আমাদের কাছে 
এসেছিল। তারা দুই মাস ধরে মাইনা পাচ্ছে না। এই ব্যাপারে হাউস থেকে একটা সর্বদলীয় 
প্রস্তাব নেওয়া হোক যাতে এদের বাঁচানো যায়। আমাদের জুট কর্পোরেশন যাতে পাট কেনে 
এবারে, যাতে তারা বাজারে নামে তারজন্য দাবি জানানো হোক। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 
এই দাবিটা আমরা করতে চাই। এটা বলবার পর বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে বলতে 
চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থাগুলি নিয়ে এসব কথা বলতে রাজি আছি, কিন্তু রাজ্যে 
প্রাইভেট সেক্টর শিল্পগুলি খোলবার ব্যাপারে রাজ্য সরকার অস্বাভাবিক ব্যর্থতা দেখিয়েছেন। 
নানারকম কথা বলা সত্তেও দীর্ঘদিন ধরে আপনারা প্রাইভেট সেক্টর কোম্পানিগুলি সম্পর্কে : 
কোনও উদ্যোগ নিতে পারেননি। তারই একটা উদাহরণ হচ্ছে মেটাল বক্স। দীর্ঘ আট বছর 
বন্ধ রয়েছে সেটা। কেসটা বি.আই.এফ.আরে রয়েছে। ইতিমধ্যে সেখানে ৪০ জন কর্মি মারা 
গেছেন। এ-ব্যাপারে রাজ্য সরকার উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নেননি। আমরা বাটা কোম্পানির সঙ্গে 
একটা এপ্রিমেন্ট করলাম, কিন্তু তাতে সি.আই:টি.ইউ. বাধা দিল, যারজন্য প্রয়াসটা সফল 
হয়নি। হিন্দুস্তান পিলকিংটন, দুর্গাপুর, ১৩ বছর বন্ধ। ওতে ২,০০০ শ্রমিক ছিলেন যাদের 
মধ্যে ৩৫ জন মারা গেছেন। মন্ত্রী এন্টারপ্রেনিওর ডেকে এনেছিলেন, কিন্তু সেটা খোলাতে 
পারেননি ।'যাদবপুরের বেঙ্গল ল্যাম্প তিন-চার বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। সেটা খোলার ব্যাপারে 
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রাজ্য সরকারের উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সেটাও খোলাতে পারেননি। উদাহরণ 
স্বরূপ সুলেখা কোম্পানির কথা বলছি, সেখানে বিরাট সংখ্যক লোক কাজ করতেন। সেটাও 
বন্ধ রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। সেটাও খোলাবার ব্যবস্থা আপনারা গ্রহণ করতে পারেননি। এই 
রাজ্যে প্রতি বছর নতুন নতুন কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৫ এই সময়ের 
মধ্যে প্রতি বছর অন্ততপক্ষে ২০ থেকে ২৫টি কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেছে। কোম্পানি বন্ধ 
হয়েছে ১৯৯২ সালে ১২টি, ১৯৯৩ সালে ১৯টি, ১৯৯৪ সালে ১৪টি। কোম্পানিগুলি 
ক্লোজারে চলে গেছে। সিক প্রাইভেট সেক্টরের ব্যাপারে কি উদ্যোগ নেবেন এটা রাজ্য সরকারের 
ঠিক করা দরকার। আমার মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে নির্দিষ্ট প্রস্তাব অবশ্য এটা আমার নিজের 
যুক্তি আ্যমেন্ডমেন্ট হিসাবে দিতে চাই যে, বর্তমানে বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের সরকার পক্ষ " 
থেকে ন্যুনতম ভাতা দিতে হবে। এটা তামিলনাড়ু সরকার চালু করেছিলেন। যে কারখানাগুলি 
লক-আউট হয়ে যাবে তার শ্রমিকদের একটা ফিক্সড ভাতা দেওয়া হত সেখানে। বর্তমানে 
পশ্চিমবঙ্গে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে রয়েছে। এই মুহূর্তে ১০টি চটকল বন্ধ হয়ে রয়েছে, 
ফোর্থ গ্রস্টার বন্ধ হয়ে রয়েছে। আজকে রাজ্যে লক-আউটের ফলে ২ লক্ষ শ্রমিক আ্যাফেকটেড। 
এদের ন্যুনতম ভাতা না দিলে চলবে না। এখন কেন্দ্রে নতুন সরকার এসেছে, কাজেই 
প্রপাগান্ডার আযডভানটেজ নেবার দরকার নেই, ডঃ মনমোহন সিংকে কিছু বলবার আর 
উপায় নেই। এখন পশ্চিমবঙ্গে রুগ্ন এবং বন্ধ শিল্প সম্পর্কে উদ্যোগ গ্রহণ করুন। আমার 
নিজের ধারণা, রাজ্যে ১৩টি সিক ইন্ডাস্ট্রি নিলেও সেক্ষেত্রে এদের উদ্যোগ তেমন একটা ছিল 
না। এক্ষেত্রে যে প্যাকেজ নেবার কথা ছিল সেটা আপনারা নেননি। এক্ষেত্রে সেলস ট্যাক্স 
কনসেশন কত দিয়েছেন? এ-ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের যে ভূমিকা ছিল, রাজ্য সরকারের 
ভূমিকা তার কাছাকাছি ছিল না। এ-ব্যাপারে রাজ্য সরকার সেভাবে এগিয়ে আসেননি, হয়তো 
অর্থের অভাব ছিল। তবে রুগ্ন শিল্প খুলবার ব্যাপারে আপনারা স্লোগান যত দিয়েছেন, 
উদ্যোগ ততটা গ্রহণ করেননি। এখানে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করবার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে 
আবার আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সিক ইন্তাস্্িগুলি খুলবার ব্যাপারে যুদ্ধকালিন ব্যবস্থা . 
নেবার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। আমি আশা করি আমার প্রস্তাব সর্বসন্মতব্রমে গৃহীত হবে। 
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ডাঃ গৌরীপদ দত্ত ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি আমার মোশন মুভ করছি। 
“যেহেতু বিগত একাদশ লোকসভা নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত 
হয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিনন্র কর্মসূচি ঘোষণা করেছে, এবং তা দেশের সাধারণ মানুষের 
স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে ঃ 


যেহেতু এই যুক্তফ্রন্ট সরকার কৃষ্টি এবং গ্রাম উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা, শিল্পায়নে 
স্বনির্ভরতা, দেশের গরিব ও পিছিয়ে পড়া অংশের জনগণের জন্য গণবন্টন ব্যবস্থা সহ বিশেষ 
কর্মসূচি ঘোষণা করেছে £ 

যেহেতু এই সরকার সারা দেশে জাতীয় এঁক্য এবং সংহতিকে বিনষ্ট করতে যে 
সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় মৌলবাদি শক্তি এক ভয়ঙ্কর অনৈক্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে তার 
বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবার অঙ্গিকার গ্রহণ করেছে £ এবং 
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ঘোষণা করেছে ঃ 


সেহেতু এই সভা কেন্দ্রের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে স্বাগত জানাচ্ছে” 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য গৌরীপদ দত্ত মহাশয় 
যে ১৮৫-এ মোশন এনেছেন সেই মোশনের উপর মাননীয় সদস্য আব্দুল মান্নান মহাশয় যে 
সংশোধনি প্রস্তাব এনেছেন সেই সংশোধনি প্রস্তাব সহ যদি এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করা হয় 
তাহলে আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। সংশোধনিগুলি আমি বলছি। প্রথম হচ্ছে ইন 
প্যারা ওয়ান, লাইন টু, আফটার দি ওয়ার্ড “ক্ষেত্রে দি ওয়ার্ডস ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 
পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক নীতির সঙ্গে সামগ্রস্য বজায় রেখে একটি বি 
ইনসার্টেড। দ্বিতীয় হচ্ছে, ইন প্যারা টু লাইন ওয়ান, আফটার দি ওয়ার্ড “যেহেতু” দি 
ওয়ার্ডস' অষ্টম যোজনায় ঘোষিত নীতি কার্যকর করার উদ্দেশ্য" বি ইনসার্টেড। তৃতীয় হচ্ছে, 
এই প্যারা ঘ্রি, লাইন ওয়ান, আফটার দি ওয়ার্ডস যেহেতু এই সরকার “দি ওয়ার্ড" 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির দীর্ঘদিনের এতিহ্াবাহি 
কর্মসূঈর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বি ইনসার্টেড। চতুর্থ হচ্ছে, ইন প্যারা ফোর লাইন ওয়ান, দি 
ওয়ার্ডস 'নৃতন নীতি' বি সাবসটিটিউটেড বাই দি ওয়ার্ডস' ভারতের সংবিধানের যুক্তরাষ্তরীয় 
কাঠামোর চরিত্র রক্ষার নীতি'। এই সংশোধনি সহ আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। 


[4-20 -- 430 ৮] 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে ভারতবর্ষের জাতীয় রাজনীতির পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে 
দেশ একটা অত্যন্ত সঙ্কটময় অবস্থায় একটা সঙ্কট জনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। আজকে যে 
মোশন আনা হয়েছে সেই ব্যাপারে আমাকে বলতে হয় আজকে কেন্দ্রে একটা জগাখ্চুড়ি 
সরকার তৈরি হয়েছে। এই সরকারের রীতিনীতি বিভিন্ন দলের বিভিন্নরকম। তারসঙ্গে সিপি.এম 
পূর্ণ সমর্থন করেছে, সিপিআই মন্ত্রী হওয়ার জন্য সরাসরি যোগ দিয়েছে। সেখানে জ্যোতিবাবু 
গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী হতে। হতে পারেন নি। আমরা সরাসরি ভাবে আপনাদের সরকারকে 
সমর্থন করেছি। আমরা যেহেতু জাতীয় দল, সারা ভারতবর্ষের জাতীয় দল হিসাবে আমাদের 
একটা নৈতিক দায়িত্ব থেকে যায়। সবে নির্বাচন হয়েছে, কয়েক শো কোটি টাকা খরচ করে, 
আবার যদি নির্বাচন হয় তাহলে দেশ অসুবিধায় পড়বে। বি.জে-পি-র পর আমরা হচ্ছি 
দ্বিতীয় বৃহত্তর দল, আমরা সরকার করতে যাইনি। আপনাদের আমরা সমর্থন করেছি। 
আপনারা কতকগুলি দল মিলে একটা জগাখিচুড়ি সরকার তৈরি করেছেন। আমাদের যেহেতু 
নীতি বোধ আছে, ভারতবর্ষের মানুষের উপর আমাদের একটা কর্তব্য আছে, বাধ্য হয়ে এই 
সরকারকে অনিচ্ছাকৃতভাবে সমর্থন করতে হচ্ছে। আজকে ভারতীয় রাজনীতিতে এবং ভারতীয় 
অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংহের উদার অর্থনীতির ফলে আমরা বিদেশি পুঁজি 
বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এবং বিদেশি মানুষকে, বিদেশি ব্যবসায়িকে আমরা আকৃষ্ট করতে পেরেছিলাম, 
সেই নীতি বর্তমান সরকার সমর্থন করছে। আমরা এটা বলতে পারি যে, ভারতবর্ষে একটা 
স্থায়ী এবং স্থিতিশীল সরকার হিসাবে একমাত্র কংগ্রেস দলই পেরেছে অত্যন্ত সদর্থক অর্থনৈতিক 
জায়গায় দাঁড় করাতে। মোরারজি দেশাই থেকে আরম্ভ করে যতগুলো ছোট ছেটি স্বপ্পমেয়াদি 
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[180 10119, 1996] 
সরকার ভারতবর্ষে দেখা গেছে, সেইসব সরকার দেশের উন্নতি করতে পারেনি, অর্থনীতির 
উন্নতি করতে পারেনি। সব জায়গাতেই দেখা গেছে ক্ষতি হয়েছে। ১৩ দিনের যে বিজেপি 
সরকার গঠিত হয়েছিল, অটল বিহারি বাজপেয়ি দেখলাম বক্তৃতা দিয়ে চলে গেলেন। আজকে 
১৮৫ মোশন আনতে হয়েছে দেখছি। খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, এই বিজেপিকে যদি 
কেউ এনে থাকে তা হল, এই পশ্চিমবঙ্গের জ্যোতিবাবু ওদিকে বসে আছেন, তাকে একটু 
স্মরণ করতে বলি, উনি আর বিজেপি'র অটল বিহারি বাজপেয়ি হাতে হাত মিলিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন 
মনুমেন্টের তলায় কিসের জন্য,__-এই সিপিএম। সারা ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক শক্তির এইভাবে ' 
প্রকাশ ঘটাবার জন্য যে পেরেক সেদিন আপনারা পুঁতেছিলেন, সেইদিনই সর্বনাশ হয়েছিল। 
তারফলে আজকে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এই বামক্রন্ট সরকার সেদিন কার স্বার্থে বিজেপি'র 
সাথে হাত মিলিয়েছিলেন, না দিল্লিতে কংগ্রেস সরকার আছে, তাকে হঠাতে হবে। দিল্লিতে 
রাজীব গান্ধীকে হঠাতে হবে। সেইদিন বিজেপি'র সঙ্গে হাত মিলিয়ে যে সর্বনাশ করেছিলেন, 
যে বিষগাছ সেদিন পুঁতেছিলেন সেই বিষগাছ আজকে বেড়ে উঠেছে। আজকে বিজেপি ভূত 
বড় হয়ে উঠেছে। বিজেপি আজকে দৈত্যের মতো আপনাদের তাড়া করছে। এখানে দেখছেন 
যে বিজেপি এলে সর্বনাশ হবে। সেজন্য বিজেপি দু'জন থেকে ৮১তে পরিণত হয়েছিল। 
আপনারা মনেপ্রাণে জানেন যে, সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়লে, সংখ্যালঘুরা আপনাদের 
বিরুদ্ধে চলে" যাবে বলে, মুখে বলতে হয় বলে বলছেন। তাই আজকে আপনাদের এই 
দুরবস্থা দঁড়িয়েছে। আপনারা রাজনীতির ক্ষেত্রে যেহেতু একটি রিজিওন্যাল পার্টি, পশ্চিমবাংলা, 
কেরালা এবং ব্রিপুরাতেই কেবল আছেন, সারা ভারতবর্ষে নেই। জাতীয় রাজনীতিতে আপনাদের 
কোনও অবদান নেই, সেখানে আপনারা কিছু করতে পারেন নি। পশ্চিমবাংলার বৃদ্ধ মুখ্যমন্ত্রী 
এখানে বসে আছেন। তিনি বলছেন, “আমরা পাঁচবার এখানে আছি।” হ্যা, আমরাও জানি কি 
করে আছেন। কিন্তু আর্থিক কী উন্নতি করলেন? এখানে অর্থমন্ত্রী নেই। তিনি বলেছিলেন, . 
“আমরা বিকল্প অর্থনীতি দিতে চাই। দিলেন না কেন? দিল্লিতে গিয়ে দিলেন না কেন? 
এখানে, পশ্চিমবাংলায় কেন বসে আছেন? আজকে পশ্চিমবাংলার অর্থনীতি ভারসাম্যহীন হয়ে 
পড়েছে। এখানে একটু আগে সৌগত রায় মহাশয় বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলছিলেন পশ্চিমবাংলায় 
এই সরকার ইন্তাস্ত্রিগুলোকে কোন জায়গায় নিয়ে গেছেন। আমরা দেখেছি, ভারতবর্ষে যখনই 
ছোট ছোট সরকার এসেছে, তখনই ভারতবর্ষের অর্থনীতি শেষ হয়ে গেছে। তাই আজকে 
আমাদের বলতে হবে, কেন্দ্রে যদি এই বামফ্রন্ট বা সিপিএমের কথামতো চলছে দেখি, তাহলে 
আমরা এখানে যে ৮২ জন সদস্য আছি, আমরা নিশ্চয়ই সহ্য করব না। কারণ আমরা ২০ 
বছর ধরে এখানে মার খাচ্ছি। এটা আপনারা মনে করবেন না যে, আমরা ওখানে আছি 
বলে এখানে আপনারা যা বলবেন তাই হবে, এটা আমরা সহ্য করব না। দুঃখের সঙ্গে 
বলছি, গৌরিপদবাবু এই যে রেজোলিউশনটা আনলেন, এটা কি মন থেকে এনেছেন, না কি 
আনতে হয়েছে? আসলে কেন্দ্রে যদি দুর্বল সরকার হয় এবং তাদের কাছ থেকে যদি কিছু 
আনা যায়, তাদের কাছ থেকে কি করে সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়, তারজন্যই এই রেজোলিউশন 
এখানে এনেছেন। কিন্তু আপনাদের মতো আমরা সেইভাবে ভাবিনা। আমরা ভাবি ভারতবর্ষের 
উন্নতির কথা, আমরা ভাবি ভারতবর্ষের অর্থনীতির কথা। তারজন্য আমরা ১৪০ জন হওয়া 
সত্তেও প্রধানমন্ত্রী হবার বাসনা ছিল না। আর আপনারা ৪০ জন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হতে 
চেয়েছিলিন। কিন্তু তা সফল হল না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই রেজোলিউশনটার 
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ঘত্রগুলো পড়ছিলাম। এই যে রেজোলিউশন পড়ে এই কথা বলতে হবে যে, জাতীয় চরিত্রে . 
যদি একটা জায়গা থাকে, তাহলে ছ্ধর্থহীন ভাষায় বলতে হবে, বিজেপি আপনাদের শত্রু নয়। 
বিজেপি কংগ্রেসের শক্র। বিজেপি জাতীয় শক্র। বি জে পি আজকে সি পি এমের বন্ধু এবং 
সেই বন্ধুর বিরুদ্ধে আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এই বি জে পি আজকে দেশের চরমতম 
শক্র। তাই আজকে মনের দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, যেহেতু মাননীয় বিধায়ক ডাঃ 
গৌরীপদ দত্ত এই মোশন এনেছেন এবং সেই মোশনের উপরে আমাদের আনীত সংশোধনী 
প্রস্তাব, যদি গ্রহণ করেন তবেই কেন্দ্রে যে জগা খিচুড়ি সরকার ছাগল, ভেড়া, গরু এবং 
ছারপোকাদের নিয়ে চলছে তাকে মেনে নেব। এবং তারাও যদি উদার মনোভাব নিয়ে কংগ্রেসের 
রীতিনীতি মেনে চলতে পারে তবেই আমরা ওই সরকারকে মেনে নিতে পারি। এইকথা বলে 
এই রেজলিউশনের আযমেন্ডমেন্টের সাথে মোশনটিকে সমর্থন করছি। 


শ্রী নরেন্দ্রনাথ দে ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই সভায় যে প্রস্তাব আলোচনার 
জন্য আনা হয়েছে সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। এইবার লোকসভার নির্বাচনে ভারতবর্ষের 
মানুষ চেয়েছিল ভারতবর্ষে একটি গণতান্ত্রিক এবং ধর্ম নিরপেক্ষ শক্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। 
আমরা নির্বাচনে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে তৃতীয় শক্তির কথা বলেছিলাম। কংগ্রেসের নেতৃত্বে 
ভারতবর্ষ যেভাবে এগোচ্ছিল তাতে দেশকে রক্ষা করতে হলে না কগগ্রেস, না বি জে পি,. 
একত্রিত করে নির্বাচনের আগে যদি আরও সাফল্য অর্জন করতে পারতাম তাহলে ভারতবর্ষের 
এই রাজনৈতিক মানচিত্র আরেকটু অন্যরকমের হত। যাইহোক পিপলস ম্যানডেট মেনে নিয়ে 
ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বামপন্থী দলগুলো তাদের কর্তব্য রূপায়ণের 
ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব পালন করতে সমর্থ হয়েছেন সেখানে বি জে পিকে বাদ দিয়ে, 
কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন। তাই আমরা লক্ষ করেছি 
যে, এই সরকারের পক্ষ থেকে যে ন্যুনতম কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, সেই কর্মসূচির মধ্যে 
তারজন্য ভাবনা চিন্তা করা হয়েছে। ভারতবর্ষের সামনে যে বিপদ, সাল্প্রদায়িকতার যে বিপদ, 
সেই বিপদের হাত থেকে ভারতবর্ষ যাতে রক্ষা পেতে পারে তারজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার 
অঙ্গীকার করা হয়েছে। তারপরে ভারতবর্ষের সামনে য়ে বিচ্ছিন্নতাবাদের বিপদ, সেই 
বিচ্ছিন্নতাবাদের হাত থেকে যাতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করা যায় তারজন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা 
হয়েছে। আমরা লক্ষ করেছি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মাঠে ময়দানে বক্তৃতার 
সময়ে তফসিলি জাতি এবং উপজাতির উন্নয়নের কথা বলেন। কিন্তু আমরা শুধু বক্তৃতা 
করেই ছেড়ে দিই নি, আমরা সেগুলোকে কার্যে রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছি। তারপরে " 
মহিলাদের উন্নয়নের কথা অনেকে বলেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কেন্দ্রে 
জাতীয় স্তরে ওই মহিলাদের জন্য কোনও পজিটিভ স্টেপ নেওয়া হয়নি। সেখানে এই 
নবগঠিত কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্ীয় সরকার কতগুলো কর্মসূচির দায়িত্ব রক্ষা করতে চলেছে, তারমধ্যে 
তফসিলি জাতি এবং উপজাতির উন্নয়ন, মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, মানবাধিকার 
প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে এই হাউসে 
কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে একটা আলোচনা হয়েছে, প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। আমরা জানি যে 
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[1807 70116, 1996]. 
সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদি শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে বিভিত্র জায়গায় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই 
কথা বলা হয়েছে এই বিচ্ছিন্নতাবাদি শক্তিকে রুখতে গেলে কেন্দ্রের হাতে আরও বেশি করে 
ক্ষমতা দেওয়া দরকার। ফেডারেল নয়, ইউনিটারি গভর্নমেন্ট এর উপর জোর দেওয়া উচিত। 
কিন্তু এটা হচ্ছে গোড়া কেটে আগায় জল ঢালার মতো অবস্থা। এই বিচ্ছি্নতাবাদি গভিরে 
যদি যাওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, তাদের সংস্কৃতি, তাদের 
শিক্ষা, তাদের শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে যে অধিকার, সেই অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ব্যর্থ 
হয়েছে। আমাদের সংবিধান যেভাবে রচিত হয়েছে, আজকে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কে নৃতনভাবে 
বর্তমান পরিস্থিতিতে উপযুক্ত করে, বর্তমান ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে, 
সেই অনুযায়ী কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস অত্যন্ত জরুরি। আজকে বিচ্ছিন্নতাবাদিকে যদি 
সমুল উতঘাটন করতে হয় তাহলে এটা ভাবনার বিষয় মিলিটারি নামিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদিকে 
আঘাত করা যাবে না। তাদের উচ্ছেদ করতে গেলে তাদের মুল যে সমস্যা শিক্ষা, সংস্কৃতি 
বিকাশের ক্ষেত্রে অধিকার দিতে হবে। শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি সেইগুলি চেতনা 
নিয়ে দেখতে হবে। এই কাজগুলি যদি সুষ্ঠভাবে করা যায় তাহলে আমাদের দেশে এবং 
বিদেশে যে সমস্ত শক্তি বিচ্ছিন্নতাবাদিদের উষ্কানি দিচ্ছে তাদেরকে, তাদের হাত থেকে 
বিচ্ছিন্নতাবাদিদের মুক্ত করা সম্ভব হবে। আমরা বারবার বলেছি, বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে 
বলেছি, দারিদ্র সীমারেখার নিচের মানুষের যে দুঃখ দুর্দশা, জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে, এর 
মূল কারণ হচ্ছে নয়া আর্থিক নীতি। নয়া আর্থিক নীতি নিয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 
বারবার বলেছে, প্রণব মুখার্জি বলেছে, মনমোহন সিং বলেছেন, নরসিমা রাও বলেছেন, দেশে- 
বিদেশে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, এমন একটা ভাব তারা দেখিয়েছেন যেন দেশ গড়গড়িয়ে 
এগিয়ে যাবে এই নয়া আর্থিক নীতির ফলে। কিন্তু প্ল্যানিং কমিশনের রিপোর্টে কি বলছে, 
আমাদের দেশে গত ৪ বছরে দারিদ্র সীমার নিচে যত পারসেনটেজ লোক ছিল ৪ বছর পরে 
সেটা বেড়ে যাচ্ছে। এই সংবাদটা দিল্লির কাগজে বেরিয়েছে। এই হচ্ছে অবস্থা। আমাদের এই 
যুক্তফ্রন্ট সরকার এই অর্থনীতিকে সম্পূর্ণরূপে মেনে নেয়নি। এই অবস্থায় যেখানে ভারতীয় 
শিল্প তার চাহিদা মেটাতে পারে, সেখানে বহুজাতিক সংস্থার অনুপ্রবেশে বাধা দেওয়া হয়েছে। 
আমরা জানি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নতি বিশেষ দরকার। এখানে এমপ্লয়মেন্ট 
জেনারেশনের সুযোগ আছে, সেইজন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 
আমরা যদি গণ বন্টন ব্যবস্থাকে জোরদার করতে পারি, আমরা যদি কম দামে নূন্যতম চাহিদা 
অনুযায়ী চাল, গম ইত্যাদি রেশন দামে গরিব মানুষকে দিতে পারি তাহলে ভারতবর্ষ নিত্য 
প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কম থাকবে আর উর্ঘগতি রদ করা যাবে। এই কথা বারবার বলা 
সত্বেও ভারত সরকার মানেননি। একবার তারা কমিটি গঠন করেছিলেন, বলেছিলেন নূতন 
খাদ্যনীতি হবে, সেই কমিটির আমি সদস্য ছিলাম। “৯৩ সালের মাঝামাঝি সেই কমিটি' 
রিপোর্ট আমরা পেশ করেছিলাম। তার পরে সেটা ডিপ ফ্রিজে ঢুকে গেল। কেন্দ্রীয় সরকার 
সেই ব্যাপারে কোনও কথা বলেননি। নৃন্যতম কর্মসূচিও ঘোষণা করার সময় এই যুক্তফ্রন্ট 
সরকার এই গণ বন্টন ব্যবস্থাকে জোরদার করার জন্য সমস্তরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। 
সেইজন্য আজকে এই সরকারকে, যে সরকার দিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই সরকার ভারতবর্ষের 
গরিব মানুষের মনের কথা বলেছে। এই সরকার ভারতবর্ষের বিচ্ছিনদাবাদিকে রদ করবার 
জন্য পজিটিভ ব্যবস্থা নিচ্ছে। ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক শক্তিকে রদ করার জন্য যে ভূমিকা 
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নিচ্ছে তারজন্য এই হাউস থেকে সর্বাত্মক ধন্যবাদ জানানো দরকার। তাই আমি এই প্রস্তাবকে 
সমর্থন করছি। 


[4-30 __ 4-40 ৮%.] 


ডাঃ হৈমী বসু ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে এই আলোচনা 
শুনছিলাম। এটা বলার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা যে আজকে আমরা খুব 
গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় অবস্থান করছি। আজকে প্রশ্নটা এই কোন দল কতটা খারাপ কাজ করছে, 
কোন দল কতটা সাম্প্রদায়িকতা উক্কেছে, সেই পোস্ট মর্টেমের প্রয়োজন আছে। বর্তমান 
পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের প্রশ্ন হচ্ছে, এই সুন্দর পৃথিবীতে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ভারতবর্ষ 
থাকবে, কি থাকবে না। প্রশ্ন হচ্ছে, পৃথিবীর মানচিত্র থেকে ভারতবর্ষ মুছে যাবে কিনা। 
শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক শক্তি নয়, আমরা দীর্ঘকাল ধরে লক্ষ করছি ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পর 
থেকে নিও-ইমপেরিয়ালিজম বিভিন্ন কায়দাতে ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেছে। আজকে নিও- 
ক্যাসিজিম ভারতবর্ষের উপর শুধু থাবা গেড়েই বসেনি আক্রমণ করেছে, আজকে আমরা তাই 
এই হাউসে আলোচনা করছি। মিঃ স্পিকার স্যার, আমার মনে পড়ে কিছুদিন আগে এইরকম 
একটা কথা আমি এখানে বলেছিলাম এবং সেদিন বোধ হয় এই জিনিসটাকে আমি 
অন্যভাবে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলাম, আমি আজকে আবার সেই কথার পুনরাবৃত্তি করছি। 
ব্যক্তিতর থেকে দল বড় নিশ্চয়, কিন্তু দলের বড় জিনিস হচ্ছে দেশ। দেশটা যদি না থাকে 
তাহলে রাজনীতিটা করবেন কাকে নিয়ে। পৃথিবীর ইতিহাস থেকে এই শিক্ষাই আমরা নিয়েছি। 
বৃহত্তর স্বার্থের জন্য কিছু কিছু এডজাস্টমেন্ট অনেক সময় করতে হয়, ইন্টারেস্ট অফ দি 
পিপল এবং নিশ্চয় ইট, কাঠ, পাহাড়, নদী নিয়ে নয়, দেশ হচ্ছে মূলত দেশের মানুষকে 
নিয়ে। আজকে এই সভাতে এই রেজিলিউশন আসার পর আমরা নানানরকম মন্তব্য শুনছি, 
কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথাও শুনছি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলে গেলেন কোনটা কতটা ভালো, 
কতটা খারাপ সেই বিচারের জন্য বহু সময় আছে, বহুদিন আছে এই হাউসের বাইরে। কিন্তু 
আজকে যে প্রস্তাব নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তার গুরুত্বটা বুঝতে হবে। গুধু এখানে 
মৌখিক আলোচনা করলাম, তারপর কিছুই হলনা। এখানে আমি বিশেষ করে চিনের ঘটনার 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যখন ফ্যাসিবাদ মানচুরিয়ার গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে চলেছে, 
তখন মাও জে দঙ তার এইটথ রুট আমি চিয়াং কাইশেক যারসঙ্গে সাপে নেউলে সম্পর্ক 
ছিল, তারা দেশকে রক্ষা করার জন্য, ফ্যাসিবাদকে রক্ষা করার জন্য কি ডিক্রেয়ারেশন 
দিয়েছেন জানেন। 


চিয়াং-কাই শেককে এই পদবি কে দিয়েছিল জানেন? নো বডি এলস দ্যান মাও সে- 
তুং। তিনি তাকে বলেছিলেন জেনারেল সিমো অর্থাৎ জেনারেল অব দি জেনারেলস। তাকে 
এইটথ রুট আর্মির দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, ইউ বি দ্য জেনারেল। 
সবাই মিলে এগিয়ে এস। এক্যবদ্ধভাবে ফ্যাসিস্ট জাপানকে রুখে দাঁড়াও। খুব সঠিকভাবে 
সেদিন আমাদের দেশের কবি রবীন্দ্রনাথ তার নিজের কণ্ঠকে তাদের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। 
জাপানি রাজ কবি নগুচিকে তিনি যে প্রতিবাদ পত্র লিখেছিলেন সে কথা নিশ্চয়ই আপনাদের 
অজানা নয়। এটা ঠিক আমি ধর্মকে খারাপ বলি না কিন্তু ধর্মান্ধতা মারাত্মক। কিন্তু আমি 
মনেকরি ধর্মান্ধতার থেকেও বড় আমাদের দেশ। দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ হয়তো থাকবে কিন্তু যে 
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কথা দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম যে দেশকে আগে বাঁচাতে হবে। এই আমার বক্তব্য একটু 
আগে মাননীয় মন্ত্রী বলেছিলেন এই অর্থনীতি, ওই অর্থনীতির তফাৎ আছে। আমার মস্তিষ্ক 
এটা ঢুকল না। কোথায় ফারাক মূল জিনিস তো একই আছে। আমার মনে হয় কথার 
মারপ্যাচে নানারকম সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। সবাই মিলে যদি আমরা একটু প্র্যাকটিকাল 
হই, নিজেদের ইগো ভুলে গিয়ে যদি একটু চেষ্টা করি তাহলে আমার মনে হয় দেশকে 
বাঁচানো সম্ভব। 


(440 -_ 450 21৮] 


শ্রী সুভাষ নস্কর $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে মাননীয় সদস্য ডাঃ গৌরীপদ দত্ত 
মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন সেই সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা উত্থাপন করতে চাই। 
প্রথমত এবারের একাদশ লোকসভা নির্বাচন। এটা আগের চেয়ে বৈশিষ্টে ভরা। আমরা খুব 
সঙ্গত একটা বিষয় জানি যে সাধারণত যে শাসকদল দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকেন, জনগণের রায় 
তাদের বিপক্ষে যায়। একটা কথা আমরা নির্বাচনের পর বলেছিলাম সাধারণ মানুষের কাছে 
যে একাদশ লোকসভা নির্বাচনে আমাদের আওয়াজ হচ্ছে যে আমাদের দুটো শক্তিকে প্রতিহত 
করতে হবে। প্রথম শক্তি হচ্ছে বিজেপি, যারা ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে ভাগ করতে চাইছেন। 
যারা আমাদের দেশের অতীত এঁতিহ্যকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। যারা আমাদের দেশে 
একটা ধর্মিয় উম্মাদনা সৃষ্টি করতে চাইছেন, তাকে আমাদের প্রতিহত করতে হবে। 


দ্বিতীয় কথা আমরা বলছিলাম, সম্পূর্ণ দুর্নীতিতে ভরা আকণ্ঠ নিমজ্জিত ভরষ্টাচারের . 
হাতে সারা দেশকে বিদেশের কাছে যারা বিকিয়ে দেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদেরকে জনগণ থেকে 
বিতাড়িত করতে হবে। এই দুটো মূল আওয়াজ আমরা নির্বাচনের পূর্বে দিয়েছিলাম। একধারে 
ভারতীয় জনতা পার্টি, অন্যধারে কংগ্রেস এই দুটো-ই আমাদের দৃষ্টিতে সমান শক্র। সুতরাং 
এদের কে বর্জন করার আহান আমরা দিয়েছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম তৃতীয় শক্তি আরও 
সেটা হয়নি। জনগণের রায় আমাদের মেনে নিতে হবে। জনগণের রায় উপেক্ষা করার নয়! 
তৃতীয় শক্তি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে আমরা খুশি হতাম। আমরা খুশি হতাম যদি 
সাম্প্রদায়িক শক্তি বি.জে.পি.কে আরও বেশি করে পরাজিত করা যেত। আজকে মাননীয় 
সদস্য শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি মহাশয় বলেছেন বি.জে.পি.র দরজা নাকি আমরা খুলে দিয়েছি। 
সারা ভারতের চেহারাটা মিলিয়ে দেখুন, ভোট বক্সের রেজাল্টটা মিলিয়ে দেখুন যে পরিমাণ 
ভোটের অঙ্কের হিসাব আপনাদের ছিল সেটা কোথায় গিয়ে দাড়িয়েছে! আজকে ৯০ কোটি 
মানুষের দেশ ভারতবর্ষকে বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্নে, জাতীয় পার্টির আপনাদের মানুষ বর্জন 
করল। এর কৈফিয়ত আপনাদের দেওয়া উচিত। আজকে এই কারণে যে পরিস্থিতির উত্তব 
হয়েছে তাতে তৃতীয় শক্তি, তৃতীয় ফ্রন্ট যুক্তফ্রন্টের যে সরকার এখন গঠিত হয়েছে আমরা 
তাকে সমর্থন করছি। এটা জানি যে কংগ্রেস এর পিছনে সমর্থন করছে। এরজন্য সরকার 
কিছুটা দুর্বল। আমরা জানি যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে এরা পিছন দিয়ে সমর্থন করে 
উপরের গঞ্দিটায় বসার জন্য সরাসরি চেষ্টা করছেন। এরকম একটা পরিবেশ, পরিস্থিতি তারা 
তৈরি করছেন। এরকম একটা সময় হয়ত আসবে যখন তারা এই চেয়ার দখল করার চেষ্টা 
করবে, ভারতবর্ষের গদিতে আবার নগ্নভাবে ফিরে যেতে চাইবে। সেই সময় আমরা তাদের 
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চেষ্টা করব কিনা সেটা ভেবে দেখতে হবে। আমরা জানি এর পিছনে কংগ্রেসের কিছুটা 
সমর্থন থাকলেও, কর্মসূচির ভিত্তিতে আমরা এই সরকারকে সমর্থন করছি। সাধারণ মানুষের 
স্বার্থে তৃতীয় ফ্রন্টের যে জনহিতকর ও গঠনমূলক কর্মসূচি রয়েছে তাকে আমরা সমর্থন 
করছি। কিন্তু যদি কোনও নেতিবাচক কর্মসূচি আমাদের দল, বিপ্লবি সমাজতন্ত্রের দল, গঠন 
করেন তাহলে সেটা আমরা সমর্থন করব না। 


সংখ্যার তত্বের বিচার বড় কথা নয়, যে পরিস্থিতির উতদ্তব হয়েছে আমরা আগেই 
জানিয়ে দিয়েছি, এই পরিস্থিতির মধ্যে, এই পরিবেশের মধ্যে কোনও বামশক্তির নেতৃত্বে 
এখানকার সরকার যদি গঠিত হত, তাহলেও দলগতভাবে আমাদের দল সেই জায়গায় 
সরকারে যেত না। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, যারা সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মের জিগির তুলে 
দেশটাকে ভাগ করতে চাইছে, এবং যারা দেশের অর্থনীতিকে বিকিয়ে দিতে চাইছে তাদের 
বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য, দেশের অখন্ড ভূমিটা যাতে অখন্ডই থাকে সেই কারণে আমরা 
এই সরকারকে সমর্থন করছি। আমাদের বন্ধু যারা আছেন, এই পরিস্থিতিতে তারাও সমর্থন 
করেছেন। দেশের সার্বভৌমত্ব যাতে বিকিয়ে না যায়, এটাই আমাদের আশা। আমরা তাই 
আশা করব, এই সরকার পাঁচটি বছর ধরে আমাদের দেশকে নিয়ন্ত্রিত রাখবেন, কলঙ্কমুক্ত 
রাখবেন, সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিহত করবেন এবং আমাদের ডানদিকে যারা আছেন, তাদেরও 
অনুরোধ, কোনওরকম সুড়সুড়ি দিয়ে দেশের এক্যটাকে, সার্বভৌমত্টাকে বিনষ্ট করবেন না। 
এই কথা জানিয়ে, মাননীয় সদস্যের এই প্রস্তাব সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[4-50 -_ 5-00 চ.4.] 


শ্্রীসুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মাননীয় ম্পিকার মহোদয়, রুল ১৮৫তে এখানে ডাঃ গৌরী 
পদ দত্ত এবং অন্যান্যরা যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন সেই সম্পর্কে আমাদের মতামত ব্যক্ত 
করছি। আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট নয় যে, কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অস্তিত্ব রক্ষা করানোর 
দায়িত্ব জাতীয় কংগ্রেসের উপর ন্যস্ত কিনা। ভারতবর্ষে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে. 
যে, সাম্প্রদায়িক শক্তির হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার একটা দায়িত্ব কংগ্রেস দলকে গ্রহণ 
করতে হয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তফ্রন্ট সরকার যে অভিন্ন, অন্যতম কর্মসূচি ঘোষণা 
করেছেন তাকে কংগ্রেস দল বাইরে থেকে সমর্থন জানানোর জন্য ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেছে। আমরা আমাদের নীতি এবং আনর্শের ক্ষেত্রে বরাবরই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে 
আছি। কংগ্রেস অতীতে কোনওদিন বিজেপি-র সঙ্গে সহাবস্থানে যায় নি, বর্তমানে যাচ্ছে না, 
ভবিষ্যতেও যাবে না। আজকে এখানে আলোচনার সময় উঠেছে, ১৯৮৮ সালের ২রা জুলাই 
শহিদ মিনার ময়দানে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে অটল বিহারি বাজপেয়ির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 
আজকে যে কথা বললাম, আগেও এই অভিযোগ করেছি। নতুন যে সদস্যরা এসেছেন সেই 
পোস্টারটা তাদের দেখাই। 


(এই সময় মাননীয় সদস্য শ্রী সুদীপ বন্য্যোপাধ্যায় একটা পোস্টার প্রদর্শন করান)। 


দেখুন অটল বিহারি বাজপেয়ি ও জ্যোতিবাবুর যুগলবন্দি। এই যে এক কোনে বসে শহিদ 
মিনার ময়দানে যুগলবন্দি চলছে, তার ফলেই ভারতবর্ষের এই বিপদ। এই দিনেই শুরু 
হয়েছিল সেই সর্বনাশ। এটা ছিল বিগিনিং অফ দি এন্ড। এই একটা ছবি কমিউনিস্টদের 
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কাছে চিরকালের মতো কলঙ্কিত হয়ে থাকবে। তাই বি.জে.পি. সম্পর্কে আমাদের মনোভাব 
জানানোর দরকার নেই। সমস্ত ভারতবর্ষে সি.পি.এম. অতীতে বিজেপির সঙ্গে গেছে। ভবিষ্যতে 
আর কখনও যাবে না, দেশের মানুষ সি.পি.এম. দলের নেতা জ্যোতিবাবুর কাছ থেকে, তার 
দলের কাছ থেকে এই গ্যারান্টি চায়। আমরা উদ্বিগ্ন যে, এই কয়েকদিন আগেও অটল বিহারি 
বাজপেয়ি কলকাতায় এসেছিল এবং তার সভায় কিছু মানুষও হয়েছিল। 


আমরা উদ্বিগ্ন এই কারণে যে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্তাবন সম্পর্কে আমাদের সচেতন 
থাকতে হয়। কারণ ভারতবর্ষে কংগ্রেস যত দূর্বল হবে ততই সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান হবে, 
এটা একে অপরের পরিপূরক। কংগ্রেসের আসন সংখ্যা যত কমবে সেই শুন্য আসন পুরণ 
করতে ভারতবর্ষে ভারতীয় জনতা পার্টি এগিয়ে আসবে । আজকে এই বিপদ সম্পর্কে আমরা 
প্রতিনিয়ত সজাগ। তাই আজকে কেন্দ্র যুক্তফ্রন্ট সরকারের মধ্যে ৪০ জন এম.পি. নিয়ে 
জনতা পার্টির নেতা হিসাবে মাননীয় দেবগৌড়াজি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর আসন অলঙ্কৃত 
করছেন। যদিও তাদের নিজের দলের মধ্যে ভাঙন শুরু হয়েছে। দেবগৌড়াজির সঙ্গে হেগড়ে 
সাহেবের বনিবনা হচ্ছে না এটা আমরা দেখছি। কিন্তু এটা তাদের নিজের দলের ব্যাপার 
আমাদের দেখার ব্যাপার নয়। আমরা আজকে একটা অভিন্ন নুন্যতম কর্মসূচির ভিত্তিতে চলার 
চেষ্টা করছি। তাই আজকে আমরা দেখছি, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তার আগের সরকারের 
যে উদার অর্থনীতি লিবারেলাইজ ইকোনমি, লিবারেলাইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি তার ডিটটো 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এই যুক্তফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচিতে। ভারতবর্ষের বিগত সরকারের উদার 
অর্থনীতি এবং উদার শিল্পনীতির মূল দুজন হোতা ছিলেন। একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী 
ডঃ মনমোহন সিং এবং অপর জন ছিলেন পি.চিদান্বরম। আজকে সেই পি.চিদাম্বরম বর্তমান 
সরকারের অর্থ মন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েছেন এবং তা পেয়ে কংগ্রেসের উদার অর্থনীতি, উদার 
শিল্পনীতিকে ডিটটো আজকে মেনে নিতে হয়েছে। বর্তমান যুক্তফ্রন্টকে সেই কারণে আজকে 
প্রস্তাবের মধ্যে জাগলারি অফ ওয়ার্ডস করে লাভ নেই। মানুষকে অনেকরকম ভাবে বিভ্রান্ত 
করা যায়। আজকে আমরা দেখি প্রধানমন্ত্রী হতে জ্যোতিবাবু দিল্লি ছোটেন। তিনি হলে দেশের 
মানুষ বুঝতে পারত যে কাকে তারা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পেয়েছেন। তাহলে হয়তো এটাও 
দেখতাম যে, অল্পকালিন কিছু ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। তাই কংগ্রেসকে, কংগ্রেসের নেতৃত্বকে, 
মেনে নেওয়া খুবই দরকার। কংগ্রেসই একমাত্র পারে ভারতবর্ষে স্টেবল গভর্নমেন্ট দিতে। 
এবং আজকে কংগ্রেসের কোনও বিকল্প নেই। আমরা ১৪১ জন আছি তার থেকে আবার 
২৮২ হবার চেষ্টা করব। যারা আমাদের দল ছেড়ে চলে গেছেন আমরা আজকে তাদের 
আহান জানাচ্ছি। আজকে দেশের যে অবস্থা তাতে আগামি অল্প দিনের মধ্যে হয়তো নির্বাচন 
হবে, হলে আমরা তার মোকাবিলা করব। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে আমাদের কথাই 
থাকবে। সি.পি.এম. যদি সরকারের পেছনে খবরদারি করে, নীতি নির্ঘারণের চেষ্টা করে 
তাহলে আমরা, পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে সেই সরকারের প্রতি সমর্থন তুলে 
নিতে দিল্লিকে বলব শুধু নয় বাধ্য করব। এখানকার এই সরকারের বিরোধিতা করে আমরা 
এই মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকতে চাই। 


(এই সময় বক্তার মাইক বন্ধ হয়ে যায়।) 
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শ্রী কমলকাস্তি গুহ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ডাঃ গৌরীপদ দন্ত যে মোশন এনেছেন 
আমি তার বিরোধিতা করছি। আমি যুক্তফরন্টকে স্বাগত জানাতে পারছি না। এই মোশনের মূল 
কথা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মীয় মৌলবাদি শক্তিগুলোকে প্রতিরোধ করবার জন্য যুক্তফ্রন্ট 
সরকারের প্রয়োজন আছে এবং তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 
সাম্প্রদায়িকতা আজকে কিন্তু মন্দির বা মসজিদে নেই। আমাদের দেশে বিজেপি. অত্যন্ত 
সুকৌশলে আমাদের সবার (চোখে ধুলো দিয়ে ধর্মের একটা জিগির তুলে সাম্প্রদায়িকতার নামে 
একটা মতবাদ তারা কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। সাম্প্রদায়িকতা 
আজকে শুধু মন্দির আর মসজিদ নয় এটা একটা রাজনৈতিক মতবাদে রূপায়িত হয়েছে, 
পরিণত হয়েছে। একে ঠেকাতে হলে রাজনৈতিক দলগুলিকে ঠেকাতে হবে, তাদের আদর্শ 
দিয়ে ঠেকাতে হবে। কোনও আদর্শ আজকে এই মতবাদকে ঠেকাতে পারে, সেটা হচ্ছে 
বামপন্থী আদর্শ। আজকে যুক্তফ্রন্ট সরকারে যারা এসেছেন, বামপন্থী দলগুলি বাদ দিয়ে আর 
যারা আছেন, তারা অন্নবিস্তর জাত-পাতের রাজনীতির মধ্যে আবদ্ধ হয়েছেন শুধু গদিতে 
বসবার জন্য। সুতরাং কয়েকজন মিলে এই কান্ডটা করেছেন। একটা সরকার কোনও মতবাদকে 
ঠেকাতে পারে না। রাজনৈতিক দলগুলি, তাদের আদর্শ আরেকটা খারাপ মতবাদকে মানুষের 
কাছ থেকে উৎখাত করে দিতে পারে। সেখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে, দেশের লোককে বোঝানো 
হচ্ছে বি.জে-পি.র এই সাম্প্রদায়িক মতবাদ এই সরকার ঠেকাবেন। দেশের লোককে আরেকটু 
বামফ্রন্টের মধ্যে মোহগ্রস্থ করে বিপথে চালিত করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। বামপন্থী দলগুলি 
তাদের নিজেদের বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের আদর্শ নিয়ে দেশের লোকের কাছে যদি দাঁড়াতে 
পারে, তাহলে ভবিষ্যত উজ্জুল বলে মনে করছি। এর কোনও শর্টকাট নেই। বিজেপি. 
আজকে শুরু করে নি, বি.জে.পি. বহু দিন ধরে তারা সাম্প্রদায়িকতাকে রাজনীতিতে পরিণত 
করবার জন্য একটা দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়েছে। বি:জে.পির এই পরিকল্পনাকে ঠেকাতে 
হলে আমাদের ধৈর্য ধরে রাজনৈতিক যে মতবাদ আছে তা নিয়ে লড়াই করতে হবে। 
কতগুলি সুবিধাবাদি লোক নিয়ে এসে বলা হল ৯০ কোটি মানুষের ভবিষ্যত এরা ঠিক 
করবে, এটা একটা বিভ্রান্তিমুলক কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। নির্বাচনের আগে যে হাওয়ালা, 
গাওলা নিয়ে যারা মাঠে-ময়দানে বলছিলেন, সেই হাওয়ালার লোকগুলি এতে আছে। কাজেই 
দুর্নীতি এই সরকার দুর করবে না, তাই আমি এই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে স্বাগত জানাতে 
পারছি না। সাম্প্রদায়িকতা শুধু দেশের বিপদ নয় প্রাদেশিকতাও দেশের বিপদ। সে সম্বন্ধে! 
কিছুই বলা হয়নি। আসামে/গ.প. প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট। এই সরকার আগে যখন ছিল 
তখন সেখানে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান হাজার হাজার খুন করা হয়েছে, তাদের সম্পত্তি নষ্ট 
করা হয়েছে, তাদের নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এখন আসামে যে বাঙালি 
হিন্দু-মুসলমান আছেন যারা ইংরেজ আমল থেকে, স্বাধীনতার আগে থেকে আছেন, যারা 
আসামে জঙ্গল কেটে, বাঘ, ভাল্নুক, সাপের সাথে লড়াই করে বসতি করেছেন, তাদের এই 
অ.গ.প. সরকার আজকে অনুপ্রবেশকারি হয়ে গেছে বলে ভোটার লিস্ট থেকে তাদের নাম 
বাদ দিচ্ছে। তাদের জীবনে শাস্তি কেড়ে নিয়েছে। সেখানে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে এই অ.গ.প. 
সরকার। এই অ.গ.প. দলকে নিয়ে এই সরকার হয়েছে বিশেষ করে আসামের সেই উত্তাপ, 
মানুষের সেই কান্না প্রতি মুহূর্তেই আমার কাছে পৌছায়। কাজেই আমি যে সরকার অ.গ.প. 
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দলের সাথে যুক্ত তাকে সমর্থন করতে পারি না। আর একটা কথা আমি বলতে চাই। বলা 
হচ্ছে যে, সিপিএম, বামফ্রন্ট বা বামফ্রন্টের দলগুলো নিয়ামক শক্তি। কিন্তু এটা আদৌ নয়। 
তা যদি হত তাহলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী গতকাল যে কথা ঘোষণা করেছেন তা তিনি করতে 
পারতেন না। তিনি ঘোষণা করেছেন -_ রুগ্ন শিল্প, দুর্বল শিল্প বা যে শিল্পগুলো বন্ধ হয়ে 
আছে সেগুলো আর খোলার ব্যবস্থা হবে না। সাথে সাথে তিনি আর একটা মারাত্মক কথা 
ঘোষণা করেছেন, সেটা হল এই যে, সরকারি অফিসে কর্মচারির সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হবে। 
বেকার সমস্যা আমাদের দেশের একটা জুলস্ত সমস্যা । এই অবস্থায় তিনি যে নীতি গ্রহণ 
করতে চলেছেন তাতে আমি আশা করেছিলাম এখানে যারা বামপন্থীরা আছেন তারা এ 
ঘোষিত নীতির বিরুদ্ধে একটু বলবেন। কেন তারা কোনও কথা বলতে পারছেন না, আমি 
তা বুঝতে পারছি না! তারা যদি মনে করেন যুক্ত ফ্রন্টের পেছনে থেকে ভারতবর্ষে নিজেদের 
প্রভাব বিস্তার করবেন, তাহলে অত্যন্ত ভুল করবেন। বামপন্থা এবং তার কৃষি নীতি, শ্রম 
নীতি, শ্রমিক নীতি নিয়ে, তার অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে তারা যদি এগুতে পারেন তাহলেই 
মতো কতগুলো ব্যক্তি, যাদের মানুষ পরিত্যাগ করেছে, জনমানসে যাদের আজ আর কোনও 
ভাবমূর্তি নেই, যারা শুধু মাত্র জোড়াতালি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন, তাদের সাথে থেকে যা 
আশা করছেন তা দূরাশা ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং আমি মনেকরি এই অবস্থায় যুক্তফ্রন্ট 
সরকারকে স্বাগত জানাবার কোনও দরকার নেই। আজকে এ কথা রেকর্ডে থাকুক এক বছর 
পরে, আগামি ১৮ই জুন ১৯৯৭ সালে এই সিপিএম-কে বলতে হবে, আমরা ভুল করেছিলাম 
স্বাগত জানিয়ে। অবশ্য ওদের এ অভ্যাস আছে, ভুল স্বীকার করবার সং সাহস*ও আছে। 
এত তাড়াতাড়ি এখানে সরকার পক্ষ কেন যুক্তফ্রন্ট সরকারকে স্বাগত জানাতে উঠেপড়ে 
লাগলেন তা আমি বুঝতে পারছি না! অপেক্ষা করুন, দেখুন, তাদের পদক্ষেপ দেখুন, তারা 
কিভাবে চলে দেখুন। ইতিমধ্যেই তো তাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেছে!' বিজেপি- 
কে ঠেকাবার দিকে, সাম্প্রদায়িকতাকে ঠেকাবার দিকে, প্রাদেশিকতাকে ঠেকাবার দিকে লক্ষ 
নেই, নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে। দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ করছে। যে বামফ্রন্ট 
হাওলার বিরুদ্ধে অত কথা বলেছিল, নরসিমা রাও-এর বিরুদ্ধে অত কথা বলেছিল সেই " 
বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী বোম্মাই যখন মন্ত্রী হলেন তখন বললেন, তার বিরুদ্ধে চার্জশিট হয়নি। 
নরসিমারাও-এর বিরুদ্ধেও তো চার্জশিট হয়নি, তাহলে তো একই অবস্থা দাঁড়াচ্ছে! সেই 
লোকগুলোই ওখানে মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে। সেজন্য স্যার, আমি এই প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করছি। স্যার, আজকে এখানে কংগ্রেসিরা বললেন যে, অটল বিহারি বাজপেয়ির 
সভায় সিপিএম সমস্ত লোক ঢুকিয়ে দিয়েছে। আবার সিপিএম বলছে, “কিছু লোক অটল 
বিহারি বাজপেয়িকে দেখতে এসেছিল।, এটা দেখার ব্যাপার নয়। আমি মফস্বলের লোক, 
কলকাতায় আমাকে বেশি লোক চেনে না-_আমি রাস্তাঘাটে, দোকানে, বাজারে, বিভিন্ন জায়গায় 
মানুষের কথা মন দিয়ে শুনেছি, যে লোকগুলো হিন্দু মুসলমানের বিভেদ চায় না, ধর্মের 
কচকচানিতে যেতে চায় না সে লোকগুলোও যেন একটা মন্ত্র মুধ্ধ হয়ে গেছে। এটাকে 
সহজভাবে নেবেন না। এখন বিজেপি আর শুধু ধর্মের কথা বলছে না, রামমন্দির বাবরি 
মসজিদের কথাও বলছে না। বিজেপি আজকে অর্থনীতির কথা বলছে, সমাজনীতির কথা 
বলছে, সংস্কৃতির কথা বলছে। তারা এখন বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক বক্তব্য রাখছে, ফলে 
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বেশ কিছু লোক আকৃষ্ট হচ্ছে, তারা মানুষকে আকর্ষণ করছে। এর কারণ আমাদের আর . 
কোনও বড় রাজনৈতিক দল এই মুহূর্তে এসব কথা বলতে পারছে না। এই মুহূর্তে আমাদের 
নিজেদের কোনও অর্থনীতি নেই, নিজেদের কোনও সংস্কৃতি নেই, আমরা একটা গড্ডালিকা 
প্রবাহে ভেসে চলেছি। বিজেপিকে ঠেকাতে যখন যে হাওয়া আসছে সেই হাওয়ায় ভেসে 
যাচ্ছি। সেখানে বিজেপি. সুনির্দিষ্টভাবে তাদের যে অর্থনীতি, তাদের যে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি 
সেটা লোকের কাছে রাখছে এবং লোকে পরিষ্কার ছবি পাচ্ছে। অবশ্য তাদের আমি ভাল 
বলছি না। কিন্তু লোকে পরিষ্কার জানছেন। এদিকে জ্যোতিবাবু আজকে এক কথা বলছেন, 
কালকে সুরজিৎ সিং, নাঘুদ্রিপাদ আর এক কথা বলছেন। এইভাবে মানুষকে ৭ জনে সাত 
কথা বলছেন। লোক বুঝে পাচ্ছে না যে কি ব্যাপার। সেখানে দেখছি বিজেপি.র পরিষ্কার 
মত সাধারণ মানুষের কাছে। আজকে মানুষ নৈরাশ্যে ডুবে গেছে, দারিদ্রসীমার নিচে নেমে 
গেছে, মানুষ জীবন যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে গেছে। বিজেপি. যেটুকু দিচ্ছে মানুষ সেটাকে বৃভুকষ 
মানুষের মতো গিলে নিচ্ছে। সুতরাং এক বিপদ আসন্ন। রাজনৈতিক মতবাদ দিয়েই বিজেপিকে 
ঠেকানো যাবে। সরকার দিয়ে নয়, লাঠি দিয়ে নয়, পুলিশ দিয়ে নয়। এই বক্তব্য রেখে এই 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


মিঃ স্পিকার ঃ টাইম আআলোটেড ছিল ৫-১০ মিনিট পর্যন্ত কিন্তু দেখছি, এই সময়ের 
মধ্যে শেষ হবে না। সেইজন্য সভার অনুমতি নিয়ে আরও ১ ঘন্টা সময় বাড়িয়ে দিলাম। 


[5-109 -_ 5-20 27.] 


শ্রী সাধন পান্ডে ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, ডাঃ গৌরীপদ দত্ত মহাশয় যে মোশন 
এনেছেন সেই সম্বন্ধে আমি দু-একটি কথা এখানে রাখব। এখানে বলা হয়েছে যে, বিগত 
লোকসভার নির্বাচনের পর কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিনন্র 
কর্মসূটী ঘোষণা করেছে। প্রশ্ন হল, যুক্তফ্রন্ট সরকারের সৃষ্টিটা কেমন? নির্বাচন হয়ে গেল 
বিভিন্ন রিজিওনাল পার্টি যারা বিভিন্ন রিজিওনাল ইস্যু নিয়ে কথাবার্তা বলেছিলেন। হঠাৎ 
মার্কসবাদি কমিউনিস্ট পার্টি দেখল, আমরা তো পরিচালন ব্যবস্থায় আসতে পারব না, যদি 
না আমরা সরকারে ঢুকি। এখন সরকারে যদি না ঢুকি তাহলে কিভাবে সরকারকে পিছনদিক 
থেকে পরিচালিত করা যায় তাই উদ্ভব হল পশ্চিমবঙ্গের মতো লেফটক্রন্ট গভর্নমেন্ট হবে, 
যে এক্সপেরিমেন্ট অজয় মুখার্জির আমলে হয়েছিল, সেই লেফটটফ্রন্ট গভর্নমেন্ট আমলের মতন 
রেপলিকা তৈরি হল দিল্লিতে। মনে রাখবেন, সেই লেফটট্রন্ট গভর্নমেন্ট, অজয় মুখার্জির সেই 
সরকার পশ্চিমবঙ্গে টেকেনি। তারপরেও আপনারা সেই লেফটফ্রন্ট করেছেন। মনে রাখবেন, 
ইউনাইটেড ফ্রন্টের যারা কনস্টিটুয়েন্টস আছে, যাদের দিয়ে ভাবছেন, অনেক কিছু করাবার 
চিন্তা করছেন, বেসিক্যালি দে আর কংগ্রেস মেন। বেসিক্যালি বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন 
এইরকম অনেক লোকও আছে। এইসব লোকেদের দিয়ে একটা দেশের সরকার চলবে আর 
সেই সরকার ভারতবর্ষ শাসন করবে? কতটা কি করবে আমি জানি না। কি দেখলাম 
স্্ান্ডেড লিডারকে প্রিমিপ্যাল পার্টির ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট করে তাকে এনে টেলিভিশনের 
ক্যামেরার সামনে বসিয়ে দিলেন, কি সুন্দর কোনও প্রতিবাদ পাচ্ছি না। এরপরে তো মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বসু সপ্তাহে তিনদিন করে দিল্লি যাচ্ছেন, তিনি ঠিক করে দেবেন কে আ্যামব্যাসাডার 
ইবেন, কোন রাজ্যের কে গভর্নর হবেন। তারপর যখন কলকাতায় নামছেন, তখন সাংবাদিকরা 


528 85901491,% 17২00270109 

[180) 10179, 1996] 
যখন জিজ্ঞাসা করছে, ফুলন দেবি কি মন্ত্রী হবে? তার উত্তর তিনি বলছে ফুলন দেবি মন্ত্রী 
হতেও পারেন। কমরেড জ্যোতি বসু বিপ্লবি মুখ্যমন্ত্রী, মহান কমিউনিস্ট নেতা, তার কাছে 
ফুলন দেবি ভারতবর্ষের মন্ত্রী হলে কোনও আপত্তি নেই। খালি এখানে কংগ্রেসের বিধায়করা 
সমাজ বিরোধী । এখানকার জনসাধারণকে বলছেন, ওদের ভোট দিও না। ওদের একটা কথা 
বলি, ওদের ইকনমিক পলিসি নিয়ে খুব বড়াই করা হয়েছে। কমল বাবু ঠিকই বলেছেন। 
মনে রাখবেন ওরা বলে দিয়েছে পাবলিক সেক্টারে শেয়ার বিক্রি হবে। সেদিন ক্লারিফিকেশন 
দিয়েছে যে এল.আই.সি. এবং জিআই.সি. কে স্ট্রেনদেন করবে। কিন্তু এই কথা বলেন নি 
যে.প্রাইভেট সেক্টারে ইনস্যুরে্গ ঢুকতে দেব না। আজকে ডিকটেট করবেন উনি কেন্দ্রীয় 
সরকারকে, ইনসিয়োরে্স সেক্টার প্রাইভেট সেক্টারে আসবে। ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট যেগুলো 
আসবে, উনি জানেন, বলতে গেলে সেইগুলো কোলাশ্প করে যাবে। ওনার অনেক কথা 
দেবগৌড়া শুনবেন না। এই ইকনমিক পলিসির দ্বারা এই সরকার কতটা কি দিতে পারবে 
আমি জানি না। সেইজন্য এই সরকারকে আমরা এখন অরেঞ্জ লাইট দিয়েছি। গ্রীন দিচ্ছি 
না, আমবার লাইট দিচ্ছি না। আমরা দেখতে চাই, এই সরকার মানুষের উপকার কতটা 
করতে পারে। উপকার কতটা গরিব এর কাজে লাগে। বর্তমানে এই সরকার সম্বন্ধে খারাপ 
কিছু বলব না। আমরা সেইজন্য আ্যামবার লাইট দিচ্ছি না। এই সরকার সম্পর্কে পরে 
আমরা জাজমেন্ট দেব। ওখানে যাইহোক আমাদের বিরোধিতা সি.পি.এম. এর বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে 
থাকবে। এখানে যেমন চলছে তেমনি চলবে। এখানে কোনও সহযোগিতা করব না। কারণ 
১৯ বছর ধরে পশ্চিমবাংলাকে ওরা দেউলিয়া করে দিয়েছে। এই কথা বলে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


[১-20 - ১-30 ৮%.] 


রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই সভায় কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট 
সরকারকে স্বাগত জানিয়ে যে প্রস্তাব ডাঃ গৌরীপদ দত্ত উপস্থিত করেছেন, তাকে আমি 
সমর্থন জানাই। সেইসঙ্গে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে সংশোধনী উত্থাপন করা হয়েছে তার 
আমি বিরোধিতা করছি। আমরা একাদশ লোকসভা নির্বাচনে বামপন্থী দল এবং আমার পার্টি, 
আমরা কেন্দ্রে জনস্বার্থ বিরোধী কংগ্রেসকে এবং মৌলবাদি শক্তি বিজে-শি.তুক পরাস্ত করতে 
আহান জানিয়েছি। এই কথা ঠিক যে ভারতবর্ষে সা'ধানুন ভোটাররা কোনও একটা দলকে 
নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা দেয়নি। ভারতবর্ষের মানুষ এমন একটা সরকার চেয়েছে, যে সরকার 
খোলামেলা আলোচনার ভিত্তিতে এবং দায়বদ্ধতা নিয়ে, নৈতিকতা নিয়ে এমন কতকগুলো 
কর্মসূচি গ্রহণ করে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করবে এবং তাদের কাছে জবাবদিহি করবে। 
সুতরাং ভোটের পর একদলীয় শাসন ব্যবস্থা যা আমরা দেখতে অভ্যত্ত ছিলাম সেই শাসন 
ব্যবস্থার পরিবর্তে একটা কোয়ালিশন সরকারকে আমরা দেখলাম। একথা ঠিক যে কেন্দ্রে ৫০ 
বছরের মধ্যে ৪৫ বছর একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল। আমাদের দেশে বি.জে-পি.র 
উত্থান নিয়ে ওরা দাবি করছেন যে আমরাই নাকি তাদের বাড়বার সুযোগ করে দিয়েছি, 
সাহায্য করেছি। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আমি তাদের কয়েকটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে 
চাই। একথা ভুললে চলবে না যে এবারের লোকসভায় কে স্পিকার হবেন তা নিয়ে 
অনেকগুলি নাম উঠেছিল। আমরা সেখানে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সহমত হয়ে বর্তমান 


100110৭ ঢাবা)ছাং 0.2 185 529 


স্পিকার মহাশয়কে নির্বাচিত করলাম। কিন্তু এর আগেরবার আপনারা কী করেছিলেন? 
আগেরবার আপনারা সংখ্যালঘিষ্ঠ সরকার ছিলেন কিন্তু তা সত্বেও কারুর সঙ্গে আলাপ 
আলোচনা' না করেই সেখানে আপনারা বি.জে-পি'র সঙ্গে গোপনে আলাপ আলোচনা করে 
তাদের আপনারা উপাধ্যক্ষের পদটি দিয়ে দিলেন। তারপর আর একটা কথা বলি। ভি.পি.সিং- 
এর প্রধানমন্ত্িত্বকালে অযোধ্যায় করসেবার নাম করে লালকৃষ্ণ আদবানি যখন তার রামরথের 
যাত্রা শুরু করলেন তখন এই জনতা দলই বিহারে তাদের আটকে দিয়েছিলেন। আর আপনাদের 
প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও মহাশয়ের আমলে ৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর অযোধ্যায় যে ঘটনা 
ঘটল তা সকলেই জানেন। তখন বামপন্থী দলগুলির পক্ষ থেকে আমরা প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলাম 
যে আপনি অযোধ্যায় করসেবার নাম করে, ভজন-কীর্তনের নাম করে সরযু নদীর 
তীরে জল, বালি নিয়ে ওরা যে ধর্মাচারণ করতে চাইছে তা আটকান। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ৫ই 
ডিসেম্বর, ৬ ডিসেম্বর বার বার প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করেছেন কিন্তু তা সর্তেও সেখানে 
আপনারা কিছুই করেন নি। সেদিন যে কলঙ্ক আপনারা নিজেদের গায়ে মেখেছেন তা কোনওদিনই 
আপনারা মুছতে পারবেন না। সেদিন আপনাদের আমরা বলেছিলাম, আপনারা সংখ্যালঘিষ্ঠ 
সরকার হলেও আপনাদের আমরা এ ব্যাপারে সমর্থন করব যদি আপনারা কার্যকর ব্যবস্থা 
করেন কিন্তু কিছুই আপনারা করেন নি। সেই সময় উনি কি বললেন? উনি বললেন, 
“আমাকে অটল বিহারি বাজপেয়ি, লালকৃষ্ণ আদবানি এবং কল্যাণ সিং কথা দিয়েছেন 
যে বাবরি মসজিদের গায়ে আঁচড় পড়বে না। সেদিন নরসিমা রাও নীরব থাকলেন আর 
ভারতবর্ষের ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রতীক বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়ে গেল। তার হাতে র্যাফ, 
সিআর.পি. মিলিটারি থাকা সত্তেও ৪ ঘন্টার মধ্যে প্রাটীন সেই সৌধ ধ্বংস হয়ে গেল। 
আজকে আপনারা তারজন্য কুস্তিরাশ্র বিসর্জন করছেন। আমরা জানি, চোরের মায়ের বড় 
গলা হয়। আমরা এও জানি যে এক কান কাটা গ্রামের পাশ দিয়ে যায় আর দু'কান কাটা 
গ্রামের মাঝখানে দিয়ে যায়। কাজেই আজকে আপনারা অনেক কথাই বলবেন সেটা আমরা 
জানি। কেন্দ্রের যুক্তফ্রন্ট সরকার তার কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 
আমি কংগ্রেস দলকে বলতে চাই যে তাদের জবাব দিতে হবে যে কেন স্বাধীনতার ৫০ বছর 
পরও দেশের বয়স্ক মানুষরা নিরক্ষর থাকেন? কেন তারা দেশের লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর মানুষের 
জন্য সাক্ষরতার কর্মসূচি এতদিন গ্রহণ করেন নি। আজকে কেন্দ্রের যুক্তফ্রন্ট সরকারের যত 
দুর্বলতাই থাকুক সেই দুর্বলতার মধ্যেও তারা কিন্তু ঘোষণা করেছেন যে আগামি ২০০৫ 
সালের মধ্যে তারা সব বয়স্কদের সাক্ষর করবেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে 
দেবেন। তারপর বৃটিশ আমল থেকে আমাদের দেশের যে সমস্ত শিল্পি এবং কারিগর ছিলেন, 
যারা আমাদের দেশের সম্পদ, আমরা দেখেছি ৫০ বছর ধরে কংগ্রেসের বন্ধুরা তাদের জন্য 
কোনও কর্মসূচি ঘোষণা করেন নি। আপনারা ভেবে দেখবেন এই জিনিসগুলি। বামফ্রন্ট 
সরকারের কর্মসূচির মধ্যে আমাদের দেশীয় যে সমস্ত শিল্প, কারিগরি তার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 
অনেক কর্মসূচি ণওয়া হয়েছে। আপনারা ৫০ বছর ধরে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের কাছে 
সামানা শানীয় জল্টুকু তুলে দিতে পারেন নি। গ্রামের মানুষকে অনেক দুরের থেকে জল 
মাথায় করে আনতে হয়েছে। আপনারা তফসিলি জাতি, তফসিল উপজাতি যাদের জন্য 
মায়াকান্না কাদেন, সেই সমস্ত মানুষ যেখানে থাকেন, সেই প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে আপনারা গেছেন 
কিনা আমি জানিনা, সেই সমস্ত আর্বান এলাকা ঘুরে দেখছেন কিনা আমি জানিনা। আজকে 
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সেখানকার মানুষের কল্যাণের জন্য যে কাজ সেগুলি এই কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে। আর একটা 
কথা হচ্ছে, কেন্দ্রের এই সরকারকে সমর্থন করা ছাড়া আপনাদের আর কোনও পথ ছিলনা। 
আপনারা কেন্দ্রে ১৪০টি আসন পেয়েছেন, কাজেই আপনাদের এ ছাড়া আর কোনও পথ 
ছিলনা। আমরা দায়িত্ববোধ সম্পন্ন পার্টি, আমরা এই সরকারকে সমর্থন করি। এই কথা বলে 
এই মোশনকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এখানে যে প্রস্তাব মাননীয় 
সদস্য গৌরি দত্ত এবং অন্যান্য সদস্যরা এনেছেন, কেন্দ্রের যুক্তফ্রন্ট সরকার এবং তাদের 
কর্মসূচিকে স্বাগত জানিয়ে, সেই প্রস্তাবকে আমি প্রথমে বিরোধিতা করছি, স্বাগত জানাতে 
পারছিনা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই যে ১৩ পার্টির যুক্তফ্রন্ট সরকার এবং তাদের এই 
যে জোট, নির্বাচনের আগে কিন্তু এই জোট ছিলনা। নির্বাচনের আগে এরা কোনও অভিন্ন 
কর্মসূচি নিয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন নি। মূলত একদলীয় স্বার্থে, ক্ষমতার স্বার্থে নির্বাচনের 
পরে এরা একজোট হয়েছেন। এটা হচ্ছে আমার প্রথম বক্তব্য। দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে, যুক্তক্রন্ট 
সরকারের কর্মসূচিকে সমর্থন করার কথা এরা বলেছেন। এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে 
যে, সরকার বসার পরে এদের কর্মসূচি তৈরি করেছে এবং আরও যেটা উল্লেখযোগ্য সেটা 
হচ্ছে, এই কর্মসূচি গঠিত হবার আগে প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড়ার সরকার আর্থিক ক্ষেত্রে কংগ্রেস 
সরকারের যে অর্থ নীতি, তাদের যে নয়া শিল্প নীতি, উদার বাজার নীতি, বেসরকারি করনের 
নীতি, সেগুলি তারা অনুসরণ করে চলবেন, একথা এই কর্মসূচি ঘোষিত হবার আগে তিনি 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। স্বভাবতই প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত হবার পরে এই কর্মসূচি মামুলি হয়ে গেছে, 
সাধারণ মানুষের এই কর্মসূচি সম্পর্কে আর কোনও আগ্রহ নেই। এই কর্মসূচি আসলে ওল্ড 
ওয়াইন ইন দি নিউবটল। এছাড়া আর কিছু নয়। জনসাধারণের এই কর্মসূচির প্রতি কোনও 
আগ্রহ নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বামফ্রন্ট সরকার সহ, সি.পি.এম সহ, তাদের একমাত্র 
ইস্যু ছিল হাওয়ালা কেলেঙ্কারি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই। অথচ এই কর্মসূচিতে হাওয়ালা, 
দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনও উল্লেখ নেই। ৪ নম্বর হচ্ছে, যুক্তক্রন্টের এই যে ১৩ দলের জোট 
এবং তারসঙ্গে কংগ্রেসের সমর্থন এই যে সমঝোতা, আমি বলব উভয় পক্ষ থেকে একটা 
চরম সুবিধাবাদি নীতি এরমধ্যে দিয়ে পরিষ্কার ভাবে বেরিয়ে এসেছে। প্রথমত কংগ্রেস যে 
বাইরে থেকে সমর্থন জানাতে চেয়েছে, এটা কোনও নীতিগত কারণে নয়, কংগ্রেস তাদের 
দলের স্বার্থেই সেটা করেছে, কারণ আগামি দিনে আবার তারা ক্ষমতায় ফিরে আসতে চান। 
আর ১৩ পার্টির যুক্তফ্রন্ট, ওরা ক্ষমতায় বসবার জন্য কংগ্রেসের সমর্থন চেয়েছে। অর্থাৎ 
উভয়ের মধ্যে সমঝোতা, সেটা কোনও নীতিগত বা আদর্শগত নয়, সেটা চরম সুবিধাবাদি 
সমঝোতা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকের এ ১৩ পার্টির জোট, সেখানে শুধু সি.পি.এম. 
বা জনতা পার্টি নয়, ডি.এম.কে., অসম গণপরিষদ সবাই নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধী অবস্থানে . 
থেকে লড়েছেন, কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, নির্বাচনের পর সরকারি ক্ষমতা করায়ত্ব করবার জন্য 
সেই কংগ্রেসের সমর্থন পাবার জন্য তাদের কাছে ভিক্ষাপ্রার্থি, অনুগ্রহপ্রার্থি হয়েছেন এবং 
তারজন্য তাদের কোনও নীতিতে বাধেনি। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, ন্যাশনাল ফ্রন্ট এবং লেফট 
ফন্ট সম্বন্ধে নির্বাচনের আগে কংগ্রে্ট নেতারা বলেছিলেন ওরা সুবিধাবাদি মোর্চা এবং ওরা 
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ক্ষমতায় এলে দেশের সর্বনাশ হবে। আবার ভোটের পর সেই যুক্তফন্টকে তারা সমর্থন 
জানাল। এই যে সুবিধাবাদি বোঝাপড়া, এটা রাজনৈতিক সুবিধাবাদ। এটাকে গ্রহণযোগয করবার 
জন্য বিশেষ করে সি.পি.এম. দায়িত্ব নিয়েছে। কিন্তু সেই সমঝোতা সম্পর্কে তাদের নিজেদের 
ক্যাডার সমর্থকদের বোঝাতে হবে, যুক্তিগ্রাহয ব্যাখ্যা দিতে হবে। তারই জন্য সাম্প্রদায়িকতার 
প্রশ্ন তুলে বি.জে.পি. যে সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং তাকে ঠেকাতেই কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা 
করতে হয়েছে এটা বোঝাতে চাইছেন। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বলতে চাই, 
নির্বাচনের আগে এই সি.পি.এম. কী বলেছিলেন পিপলস ডেমোক্রাসিতে? ৩১শে মার্চ পিপল 
ডেমোক্রাসিতে শ্রী হরকিষণ সিং সুরজিৎ বলেছেন 11001781555 15 100110960 ৮410) 
01106 1156, 01011010)71610, 11501000017811500 ০0100110710 0717811591101) 
701 (0 90684 01 ০10%801011 01 10116 00111101081] 910180101) ৪10 ৪ 1171681 (0 


18010181 01710 21 11052110,? অর্থাৎ কংগ্রেসকে আনার অর্থ সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি 
গুরুতর হওয়া এবং জাতীয় এঁক্য বিপন্ন হওয়া এবং তারসঙ্গে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারত্ব, 
দুর্নীতি পরায়ণতা ইত্যাদি। শ্রী হরকিষণ সিং সুরজিৎ আরও কি বলেছেন পিপল ডেমোক্রাসিতে? 
তিনি বলেছেন 1)6 ০07£633 9410. 09175 (0 ৮০ ৪ 96০01073811) 15 ০011. 
01010191706 ৮10) 016 ০0111001081 13100018 00110/ 01 016 707, কংগ্রেসআই), 
যারা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবি করেন তারা বি.জেপি.র হিন্দৃত্ববাদের সঙ্গে সমঝোতা 
করছেন। ভোটের আগে বলা হল এসব কথা। আর ভোটের পর বলছেন কংগ্রেস আর 
বিজেপির মধ্যে তফাৎ আছে; কংগ্রেস হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি এবং বি.জে.পি. সাম্প্রদায়িক 
শক্তি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই সি.পি.এম. ভি.পি.সিং-এর সরকারকে সমর্থন করতে 
গিয়ে বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। এই কথা উল্লিখিত হয়েছে। আপনারা জানেন 
পুরুলিয়ায় আদবানির রথ অবাধে চলে গেল, আপনারা তাকে সমর্থন করলেন। 


(এই সময় মাইক বন্ধ হয়ে যায়।) 


শ্রী সৌগত রায় ঃ গৌরীপদ দত্ত আনীত প্রস্তাবের ব্যাপারে আমাদের দলের পক্ষ থেকে 
আব্দুল মান্নান যে ত্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছেন তারসঙ্গে আরও দুটি আ্যামেন্ডমেন্ট আমি যোগ 
করছি। আফটার দি প্যারা ফোর, “যেহেতু এই সময় দেশের মানুষ ও কোনও রাজনৈতিক 
দলই নির্বাচন চায় না, যেহেতু সাম্প্রদায়িক শক্তি দেশের কেন্দ্রীয় সরকারে অধিষ্ঠিত হয়ে 
দেশের এঁক্য এবং সংহতির ক্ষেত্রে বিপদ জনক হয় “এটা যোগ করছি।,আমি এই দুটি 
আ্যামেন্ডমেন্ট যোগ করছি এটা বোঝাবার জন্য যে আজকে যে সরকার তৈরি হয়েছে সেই 
সরকার সম্পর্কে কেন আমরা উৎসাহিত বোধ করতে পারছি না, কেন আমরা মনে করছি 
এই সরকার এটা নেসেসারি ইভিল। তার মানে এটা প্রয়োজনীয় খারাপ কেন সেটা আমি 
ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি। পাশাপাশি আমি এটা বোঝাবার চেষ্টা করছি কেন সি.পি.এম-এর 
লোকেরা এই সরকার সম্পর্কে উৎসাহ বোধ করছে। একটা ইতিহাস আছে ইউনাইটেড 
ফন্টের। স্যার, আপনি জানেন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর ইউরোপের অনেক দেশে কমিউনিস্ট 
দম্দ ইউনাইটেড ফ্রন্ট তৈরি করেছিল। অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলগুলিকে সঙ্গে নিয়ে একটা 
ইউনাইটেড ফ্রন্ট তৈরি করেছিল। স্যার, আপনি জানেন ডিমিট্রপ থিওরি, ওই কমিউনিস্ট দ্গ 
আস্তে আনে কিভাবে গণতান্ত্রিক দলগুলিকে গিলে ফেলেছিল। আজকে সি.পি.এম ভাবছে 
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তারা সর্বত্র একই অবস্থা করবে। আজকে সি.পি.এম নেসেসারি ইভিলের ভূমিকা নিয়ে স্বপ্ন 
দেখছে ইউরোপের মতো অন্য দূর্বল গণতান্ত্রিক দলগুলোকে গিলে ফেলবে। আমি মনেকরি 
ভারতবর্ষের যা পরিস্থিতি তাতে যতই উৎসাহ বোধ করুন না কেন, সি.পি.এম-এর পক্ষে 
সেটা সম্ভব নয়। আজকে নেসেসারি ইভিল ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকারকে কেন সমর্থন করেছিলাম 
সেটার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে বুঝতে হবে। আপনারা জানেন এবারের সাধারণ নির্বাচনে ভারতবর্ষের 
জাতীয় কংগ্রেস ২৮ শতাংশ ভোট পেয়েছে। জাতীয় কংগ্রেস সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে। 
বি.জে-পি-র পারসেনটেজ অনেক কম, ২০ শতাংশ। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে ভারতবর্ষের মানুষ 
কিন্ত এক দলীয় কোনও ম্যানডেট দেয় নি। কিন্তু আপনাদের প্রস্তাবের মধ্যে প্রচ্ছম্নভাবে 
বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে এই যুক্তফ্রন্ট সরকারকেই ভারতবর্ষের মানুষ ম্যানডেট দিয়েছে। 
এটা ঠিক নয়। আপনারা হিসাব করে দেখুন আজকে ন্যাশনাল ফ্রন্ট কোন জায়গায় আছে 
আর কংগ্রেস কোন জায়গায় আছে। বি.জে.পি. ব্যাপারে দেখুন, বি.জে.পি. ১৬০টি সিট, 
শিবসেনা ১৭ এবং আকালি দল ৮, মোট ১৮৫ এবং তারসঙ্গে কিছু কিছু নিয়ে মোট 
১৯০কি ১৯১ হবে। অন্যদিকে থার্ড ফ্রন্ট কিভাবে তৈরি হয়েছে? একটা হচ্ছে লেফট ফ্রম্ট, 
সি.পি.এম, সি.পি.আই, আর.এস.পি এবং ফরোয়ার্ড ব্লক, এইসব মিলে ৫০টির কাছাকাছি 
আসন পেয়েছে। আর একটা হচ্ছে ন্যাশনাল ফ্রন্ট, যেখানে জনতা দল আছে, তেলেগু দেশম, 
এবং এজি.পি.। আর হচ্ছে ফেডারেল ফ্রন্ট, তেলেগু দেশম চন্দ্রবাবু নাইড়ু গোষ্ঠী, মানিলা 
কংগ্রেস ইত্যাদি সব আছে। এই তিনটি ফ্রন্টের সংমিশ্রনে যে ন্যাশনাল ফ্রন্ট তৈরি হয়েছে 
তাকে লেফট ফ্রন্ট বাইরে থেকে সমর্থন করছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন ফ্রন্টের 
সংমিশ্রনে একটা কেন্দ্রীয় সরকার তৈরি হয়েছে। আমাদের মতে দিস ক্যান নট বি এ স্টেবল 
কনফিগারেশন। এটা ঠিক যে ইউরোপ'এর অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষ কোয়ালিশনের 
জায়গা কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। আমাদের কোনও অভিজ্ঞতা নেই। ইতালি, জাপান, ফ্রান্স 
এবং অস্ট্রিয়াতে সরকার পরিবর্তন হয় প্রায়ই। নানারকম ।কোয়ালিশনে তারা সরকার চালায়। 
যেহেতু তাদের অর্থনীতির কাঠামোটা পুঁজিবাদি অর্থনৈতিক একটা স্থায়িত্ব পেয়েছে, তাদের 
ক্ষেত্রে সরকার এরফলে আ্যাফেক্ট করে না। কিন্তু আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে 
দেশের এঁক্য, দেশের উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল। সেখানে আমরা কংগ্রেসিরা নিশ্চিত নই 
যে এই সরকারের দ্বারা ভারতবর্ষ সমৃদ্ধ হবে কিনা। কিন্তু আমরা তাও এই সরকারকে 
সমর্থন করছি এবং করবও। আমরা ততক্ষণ সমর্থন করব যতক্ষণ পর্যস্ত না ওরা নিজে 
থেকে পড়ে যাচ্ছে। আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বিজেপি'র সরকারে আসাকে সমর্থন 
করতে পারব না। বিজেপি পড়েছে সেটা আমাদের বিরোধিতার জন্য। বিজেপি সরকারে 
আসতে পারছে না সেটাও আমাদের বিরোধিতার জন্য। আমাদের বর্তমান সরকারের কাছে 
প্রত্যাশা নেই, আশাও কিছু নেই। ওদের কাছে আমাদের কোনও উচ্চাশাও নেই। যে উচ্চাশার 
কথা এই প্রস্তাবের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি তা আমাদের নেই। ভারতবর্ষের মতো দেশে 
কোয়ালিশন এরা”র মত আমাদের রাজনৈতিক কাঠামো ম্যাচিওর্ হয়নি। আমরা মনেকরি যে, 
কংগ্রেস অনেকদিন দেশ শাসন করেছে, যখন তারা শাসন করেছে তখনই দেশকে তারা স্থায়ী 
সরকার দিতে পেরেছে। কংগ্রেস দল থেকে এখন আমরা দেশ চালাতে যারা কংগ্রেস থেকে 
চলে গেছে, তাদের মধ্যে নানা দল আছে, যেমন, তামিল ম্যানিলা কংগ্রেস, মধ্য প্রদেশ বিকাশ 
কংগ্রেস, ন্যাশনাল কংগ্রেস (তিওয়ারি) আছে, এদের সঙ্গে আমাদের মৌলিক ফারাক খুব 
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নেই, এদের কংগ্রেসে ফিরে. আসার জন্য আমরা আহবান জানিয়েছি। এদের আমরা এক 
জায়গায় আনার জন্য চেষ্টা করব যাতে জাতীয় দল হিসাবে কংগ্রেস আবার শাসন ক্ষমতায় 
আসতে পারে। কারণ কেন্দ্রে কখনই ভ্যাকুয়াম. থাকতে পারে না। কেন্দ্রে আবার রাষ্ট্রপতি 
শাসনের সুযোগও নেই। আমাদের মতো গরিব দেশে বছর বছর পার্লামেন্টারি ইলেকশন 
হোক, এটা আমরা কেউই চাই না। সেজন্য আমরা দেবেগৌড়া সরকারকে সমর্থন করছি। 
আপনাদের এটা মনে রাখতে হবে যে, দেবেগৌড়া এদের প্রথম চয়েস ছিল না। প্রথম চয়েস 
ছিল ভি.পি. সিং। দ্বিতীয় চয়েস ছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। তাকে পার্টির সেক্ট্রাল 
কমিটি জোর করে ভোটাভুটি করে প্রধানমন্ত্রী হতে দিলেন না। দেবেগৌড়া ছিলেন এদের ওয় 
চয়েস। এখানে কিন্তু এদের কেন্দ্রে সরকার চালাবার জন্য অনেক সেন্ট্রিফিউগ্যাল পুল রয়েছে। 
দেবেগৌড়া আগে ছিলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী তখন কর্ণাটকের সাথে তামিলনাড়ুর জল নিয়ে 
একটা ডিসপিউট ছিল। আবার পাঞ্জাবের সঙ্গে হরিয়ানার জল নিয়ে একটা ডিসপিউট 
রয়েছে। একটা সরকার এতগুলো ফেডারেল ফোল্ডের সাহায্য পাচ্ছে। তাই তারা সরকার 
চালাতে পারবেন কিনা জানি না। তবে এই সরকারের ইকনোমিক পলিসিতে উৎসাহিত হয়ে 
আমি ইকনোমিক পলিসিটা এনে পুঙ্থানুপুত্বভাবে পড়ছিলাম। তাতে দেখলাম যে এরা একটা 
কমিটি তৈরি করেছেন, যারমধ্যে সুরজিৎ সিং বারনালা আছেন, চন্দ্রবাবু নাইডু আছেন, আর 
চিদান্বরম আছেন। এটা একটা ইনসেপিড ডকুমেন্ট। কংগ্রেসের নির্বাচনি ইস্তাহারে এর চাইতে 
অনেক ভাল কথা আছে। যারা সেটা পড়েন নি তারা একটু পড়ে দেখুন। কংগ্রেসের নির্বাচনি 
ইস্তাহার অনেক বেশি প্রো-পিপল। সেটি পড়লে আপনারা উৎসাহিত হবেন এবং কংগ্রেসের 
নির্বাচনি ইস্তাহার সমর্থন করবেন। তাই বলছি যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা আমরা 
উৎসাহিত হতে পারছি না। আমরা এদের তাড়াতাড়ি পড়ে যেতে দেব না। এদের স্থায়িত্ব 
যেহেতু কংগ্রেসের হাতে, সেইহেতু আপনারা দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যেসব কথা 
বলেছেন সেই অভ্যাসটা আপনাদের ত্যাগ করতে হবে। আমরা বিজেপি"র বিরুদ্ধে লড়াই 
করে যাব। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[5-40 -- 5-50 ৮-৮%.] 


রী জ্যোতি বসু £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে, ডাঃ 
গৌরীপদ দত্ত মহাশয় এবং অন্যান্যরা যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন 
করে কয়েকটি কথা বলতে চাই। এই প্রস্তাবের মূল লক্ষ হচ্ছে কেন্দ্রে যে যুক্তফ্রন্ট সরকার 
গঠিত হয়েছে তাকে স্বাগত জানান। এখানে যেসব কারণ দেওয়া হয়েছে সংক্ষেপে সেগুলো 
সব সমর্থন করছি, তবে খালি মননে করিয়ে দিচ্ছি যে, যুক্তত্রন্ট সরকার হবার আগে তার 
যে কর্মসূচি তৈরি হয়েছিল সেটা ১৩টা দল মিলে তাদের প্রতিনিধিরা বসে একসঙ্গে সেই 
কর্মসূচি তৈরি করেছিলাম। সেখানে নির্বাচনের সময় বা নির্বাচনের আগে আমাদের একটা 
কর্মসূচি ছিল তাতে জনতা দল, তারপরে সমাজবাদি পার্টি এবং বামপন্থী. এবং আরও অন্যান্য 
দল মিলে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখানে যে ১৩টি পার্টি আমাদের, তাদের কিন্ত 
প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কর্মসি কিন্তু তবুও আমরা সবাই মিলে কর্মসূচি তৈরি করেছিলাম। 
আগের সরকার যে অসুবিধার সৃষ্টি করেছিলেন এবং নতুন যে কর্মসূচি অর্থনৈতিক ক্ষেত্র 
নিয়েছিলেন তারফলে মুষ্টিমেয় মানুষ উপকৃত হত, বেশিরভাগ মানুষ এরছ্বারা উপকৃত হত 
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না। সেই কারণেই এই কর্মসূচি করা হল যাতে করে দেশের বেশিরভাগ মানুষ এরঘারা 
উপকার পেতে পারে। আগের অর্থনৈতিক নীতির ফলে আমাদের এখানেও কতগুলো কারখানা 
কি প্রাইভেট সেক্টুর কি রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরে দুর্বল করা হয়েছিল, সেই কারণে আমরা আরেকটা 
প্রস্তাব আমরা সবাই মিলে গ্রহণ করেছিলাম যাতে করে সেগুলো আর দুর্বল না হয়। 
ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে যে একটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল যারফলে খণ যাদের কাছ থেকে 
নেওয়া হয়েছিল তারা ডিকটেটর হিসাবে দেশটাকে চালাতে চাইছিল। এখন আমাদের দেখতে 
হবে তাদের ওই ডিকটেশন আমরা কতটা মেনে চলব, এটা আমাদের দেখতে হবে। সেখানে 
কর্মসূচি সবটাই আমি বলছি না, তবে বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে গরিব মানুষের 
বিস্ফোরণ অবস্থায় রয়েছে ভারতবর্ষে, তার সম্বন্ধে কিছু করতে পারি কিনা দেখতে হবে। 
কাজেই যে কর্মসূচি আমরা ৪টি দলে মিলে করেছিলাম অর্থাৎ বামপন্থী এবং দুটি অন্য দল . 
মিলে করেছিলাম, এটা তার কর্মসূচি নয়, এটা আমরা সবাই মিলে আরেকটা কর্মসূচি নিয়েছি 
এবং সেটা গ্রহণও করেছি। কর্মসূচি তো করা যায় কিন্তু সেটা কার্যকরি হবে কিনা সেটা 
আমাদের দেখতে হবে। এটা আমাদের নিশ্চয় দেখতে হবে। সুতরাং আমাদের সব দিকটা 
দেখে কাজ করতে হবে। সেইজন্য এই প্রস্তাব সমর্থনের জন্য গৌরী দত্ত যে মোশন এনেছেন 
এবং সেই মোশনের উপরে যে দু'ই একটি সংশোধনী দেখালাম, সেই সংশোধনীর কোনও 
প্রয়োজন নেই কেননা একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে এই সরকার করতে হল। ভারতবর্ষে 
সংসদীয় গণতন্ত্রে এমন একটা অবস্থা এই ৪৮ বছর দেশ স্বাধীন হবার পরে আমরা দেখলাম 
যে এক দলীয় সরকার আর চলে না। রাজ্যের অনেক জায়গায় যেমন ৩টি জায়গাতেই 
যুক্তফ্রন্ট সরকার হয়েছে, তাতে বামপন্থীরাও আছেন। আগেও এইরকম দু'একটা জায়গায় 
ওইরকম হয়েছিল। অতীতেও ন্যাশনাল ফ্রন্ট হয়েছিল। কিন্তু এবার যে অবস্থা তাতে দেখা 
গেল যে কোয়ালিশন সরকারই আমাদের করতে হল। এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে 
এবং মানুষ এমনভাবে ভোট দিয়েছে এবং যা বিচার তারা করেছে তাতে কোনও একটি 
দলের পক্ষে সরকার তৈরি করা সম্ভব নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতা কারুরই নেই। কিন্তু সংখ্যা যা 
দেখলাম তাতে খুব বিস্মিত হতে হয় যে বি জে পির সংখ্যা আগের থেকে অনেক বেড়েছে। 


[5-50 -- 6-00 ৮£.%.] 


সেইজন্য আরও আমাদেরকে এটা দেখতে হল। এখন আমরা যেটা নির্বাচনের আগে 
বলেছিলাম কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, বি.জে-পি.র বিরুদ্ধে; এটা শুধু বিরোধিতা করলে তো হবেনা, 
একটা তৃতীয় বিকল্প শক্তি তৈরি করতে হবে। আমরা যেটা ভেবেছিলাম, যেভাবে হবে, ঠিক 
সেইভাবে হয়নি। কিন্তু তৃতীয় বিকল্প সেটা দূর্বল হলেও সেই, তৃতীয় বিকল্প গড়বার দিকে 
আমরা নজর দিয়েছিলাম, ইলেকশনের সমস্ত হিসাব দেখে। ভোট কিভাবে হয়েছে না হয়েছে 
তার বিশ্লেষণের মধ্যে আমি যাচ্ছি না। এখন কি হল, বি.জে.পি. তারা ১৯৫টি নাম দিয়েছিলেন, 
তাদের সঙ্গে যারা আছে তাদের নিয়ে, বি.জে পি. তারা সেই নামগুলি রাষ্ট্রপতির কাছে দাখিল 
করেছিলেন। তখন আমরা বসে ঠিক করলাম দেবগৌড়াকে আমরা সমর্থন করব, তাকে 
আমরা বললাম আপনি প্রধানমন্ত্রী হন, এটা সবাই মেনে নিলেন। কারণ আমাদের পার্টির 
কথা হয়েছিল, মার্কসবাদি কমিউনিস্ট পার্টির কথা, সেখানে আমরা বলেছিলাম, আমরা আগেও 
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যা বলেছি, এখনও তাই বলছি, সরকারে আমরা যোগ দিচ্ছি না। কিন্তু সর্বতোভাবে আমরা- 
সরকারের পাশে থাকবো, সরকারকে সাহায্য করব কারণ, আমাদের কর্মসূচি যখন একই 
হয়েছে। আমরা বললাম, যুক্তফরন্টের কর্মসূচি যা আপনারা করেছেন তা আমরা সমর্থন করব। . 
তখনই আমরা রাষ্ট্রপতির কাছে সবাই গেলাম। রাষ্ট্রপতিকে আমরা বললাম। কংগ্রেস গেলেও 
তার আগে আমরা যাবার আগে একটা ছোট্ট ৪ লাইনের প্রস্তাব নিয়েছিল ওখানে লোকসভায় 
তারা বিজে.পিকে কখনই সমর্থন করবে না। এই বলে তারা ৪ লাইনের প্রস্তাবটি রাষ্ট্রপতির 
কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আমরা যেতে, যখন দেবগৌড়াকে নিয়ে গেলাম, তখন রাষ্ট্রপতি 
বললেন, এ ৪ লাইনের প্রস্তাবে হবে না। এটা নেগেটিভ, নেতিবাচক। কংগ্রেস যদি বিজেপিকে 
সমর্থন না করে তাহলে আপনারা যে ১৭৫টি নাম দিয়েছেন, তাতে কি করে হবে, এটা হবে 
না। কংগ্রেস আপনাদেরকে সমর্থন করবে কিনা, বিজে.পি:কে সমর্থন করবে না, সেই খবর 
আমার কাছে রয়েছে, কিন্তু কংগ্রেস আপনাদের এ ফর্মেশনকে সমর্থন করবে কিনা, যুক্তফ্রন্ট 
যেটা আপনারা বলছেন, সেটা আমাকে জানতে হবে। প্রথম হচ্ছে, যে দল বেশি তাদের 
ডাকতে হয়, সংখ্যাগরিষ্ঠতার চেয়ে কম হলেও তাদেরকে ডাকতে হয়। আমরা তখন বললাম, 
আমরা জানি কংগ্রেস দল মিটিং করছে,_ ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং হচ্ছে আমরা যা খবর 
পেয়েছি আপনি এ চিঠি পেয়ে যাবেন পজেটিভ। তখন উনি দেবগৌড়াকে বললেন, দেরি করে 
কি লাভ আছে, আপনি যাননা, আপনার যখন নেতৃত্বে হচ্ছে, সব দল মিলে আপনি যান, 
কংগ্রেসের সঙ্গে কথা বলুন। নরসিমার সঙ্গে কথা বলুন। উনি গিয়েছিলেন, উনি পরে কথা 
বলেছিলেন, নরসিমা বলেছিলেন আমরা মিটিং-এ বসেছি, পজিটিভটা আমরা পরে বলব। 
আমি সংক্ষেপে বলছি, একটা রহস্য থেকে গেল, এটা বুঝলামনা কি হল। দেড়টার সময় 
একটা প্রস্তাব নেওয়া হল, ওরা যদি সরকার তৈরি করে যুক্তফ্রন্টকে আমরা সমর্থন করব। 
এই বলে প্রস্তাব এল, এর থেকে পজিটিভ আর কি আছে! কিন্তু সেটা পৌঁছাতে পৌঁছাতে 
রাষ্ট্রপতির কাছে তিনটে সাড়ে তিনটে বেজে গেল দেড়টার সময় যে প্রস্তাব নেওয়া হল। 
ইতিমধ্যে আমার মনে হয় এটা ঠিক হয়নি। রাষ্ট্রপতি নিজে তো তার সেক্রেটারিকে দিয়ে 
খবর নিলে পারতেন কি হচ্ছে। কংগ্রেস তখন প্রস্তাব নিয়ে নিয়েছে, সেখানে উনি অপেক্ষা 
না করে বিজে.পিকে ডাকলেন। আপনারা সরকার গঠন করুন। আমর! বললাম এটা, ঠিক 
হয়নি। উনি বললেন, লিগ্যাল ওপিনিয়ন নিয়েছি, ফার্স্ট পার্টিকে ডাকতে হবে। ইউ আর 
ফর্টিফাইভ বাই টু রেজলিউশন অফ দি কংগ্রেস পার্টি। একটাতে বলছেন বি.জেপি:কে সমর্থন 
করবেনা, পরেরটাতে বলছেন, ওরা করলে, ইউনাইটেড ফ্রন্ট করলে, যুক্তঘ্ন্ট করলে আমরা 
সমর্থন করব। ফলে পরিস্থিতিটা পাল্টে গেল। আমরা বললাম, আপনি ১০ দিন সময় দিলেন 
কেন যাইহোক, আমাদের দেশে জনপ্রতিনিধি কেনাবেচা হয়তো এর আগে কংগ্রেসের 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিলনা, কংগ্রেস ৮ জন লোকসভার সদস্য কিনে নিয়েছিল, ফলে তারা 
খ্যাগরিষ্ঠ হয়েছিল। ৃ 
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কাজেই আমাদের একটা ভয় ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রপতি ওদের দশদিন সময় দিলেন কেন 
বুঝতে পারলাম না, তিন, চারদিন সময় দিতে পারতেন। যাইহোক উনি ওদের বললেন, ওরা 
সরকার করলেন, কিছুই হল না। কংগ্রেস্‌ তাদের কথা রেখেছে, একটাও বেশি ভোট তারা 
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পেলেন না। তারপর কথা হল, কংগ্রেস সমর্থন করবে, তারজন্য কি কোনও শর্ত আছে, 
কোনও কন্ডিশন আছে। ওরা বললেন, আমরা আন-কন্ডিশন সাপোর্ট দিচ্ছি। এখন আমরা যে 
পরিস্থিতিটা বুঝছি, সরকারটা তৈরি হল, তবে এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, আমাদের বামপ্থীদের 
মধ্যে পার্থক্য ছিল, বামপন্থীদের কেউ কেউ বলল সরকারে যোগ দেব না, আবার সি.পিআই 
বলল সরকারে সে যোগ দেবে। তবে আমরা বলেছি মতপার্থক্য যাই থাকুক না কেন এই 
সরকার যাতে চলে সেইজন্য আমরা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করব। আমাদের যদি কিছু সমালোচনার 
থাকে তাহলে আমরা সেটা বন্ধত্বপুর্ণভাবে আলোচনা করব। কংগ্রেসিরাও বলেছেন আমাদের 
কোনও শর্ত নেই, আমরা ওদের সমর্থন করব। তার মানে এই নয়, কংগ্রেস কিছু বলতে 
পারবেনা, কোনও সমালোচনা করতে পারবে না। যে কর্মসূচি আমরা রেখেছি সেই কর্মসুচি 
রূপায়িত হবে, তার ভালো-মন্দ তারা বলবে। পার্লামেন্টে কংগ্রেস একটা বড় দল আছে 
তাদের কিছুই বলার থাকবে না, এটা হয়না। তা নাহলে এই সরকার চলতে পারেনা। এখন 
হচ্ছে কি, আমরা সবাই মিলে বাধ্য হচ্ছি, কারণ এই মুহূর্তে তো নির্বাচন করা যায়না। 
আবার নির্বাচক মন্ডলির কাছে যাওয়া, আবার নির্বাচনের হাওয়া তোলা, এই ব্যাপারে কেউ 
প্রস্তুত নয়। তবে আমরা তো আর কেউ জ্যোতিষ নয়, এই সরকার কতদিন চলবে এটা 
আমরা কেউ বলতে পারব না। তবে এই সরকার চলুক শেষ অবধি, পাঁচ বছর চলুক এটাই 
আমরা বলছি। সরকার চালাতে গিয়ে যারা আমরা সরকারে যোগ দিইনি, এই তেরোটি দলের 
যারা প্রতিনিধি আছে তাদের নিয়ে একটা স্টিয়ারিং কমিটি করা হয়েছে। তারা ভেতরটা এবং 
বাইরেটা দেখবে। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী অধিকার দেওয়া হয়েছে, যখন প্রয়োজন মনে করবেন যে 
কোনও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উনি কথা বলতে চান, সেই মুখ্যমন্ত্রীকে উনি ডাকবেন। আমাদের 
একটা মিটিং হয়েছিল এবং আমি সেখানে গিয়েছিলাম। এইরকম দুটো কমিটি হয়েছে, আবার 
আমাদের একটা কার্যকরি মিটিং করতে হবে। এইভাবে যাতে আমাদের সরকার পরিচালনা 
হয় সেদিকে আমাদের নজর রাখতে হবে। যাতে করে এই সরকারটা ভালো করে চলে। আমি 
বেশি কথা বলছি না, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখানে যে কথাগুলো বলা হল, নিশ্চয় তারা 
তাদের শেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করেই বলেছেন। তবে তারা তাদের এই সংশোধনী দিতে 
বলেছেন কিনা আমরা জানিনা। এই সংশোধনীগুলি আমি দেখেছি, এটা অর্থহীন। ওদের 
কেন্ত্রীয নেতৃত্ব বলছে দেবগৌঁড়া সরকারকে নিঃশর্ত সমর্থন করছে, আর ওরা এখানে এই 
আমেন্ডমেন্ট দিয়েছেন। এই সংশোধনী অর্থহীন, এটা এখানে আসেনা। সেইজন্য বলছি, আমাদের 
যে মহাবিপদ, এটা আমরা সবাই বুঝতে পারছি। ধর্মনিরপেক্ষ দল কংগ্রেস সম্পর্কে আমাদের 
অনেক সমালোচনা আছে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি, এটা আপনারা জানেন। কিন্ত 
এটা তো ঠিক কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ পার্টি, তারা ঘোষণা করেন, ধর্মনিরপেক্ষ পার্টি সে বিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নেই। আমাদের অভিযোগটা কি? আমাদের অভিযোগ হচ্ছে কিন্তু সেইটা 
প্রস্তাবে আছে, এটা ঠিক কথা। এটা একেবারে বিজেপি'র সঙ্গে পার্থক্য। কারণ ওরা নিজেরাই 
বলেন ওরা কমিউনাল পার্টি, সাম্প্রদায়িক দল। কার্যকর ক্ষেত্রে আমরা দেখি কংগ্রেস ওদের 
কাছে আত্মসমর্পণ করে। বরাবর বিজেপি'র কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই যে মসজিদটা ভেঙে 
দিল করসেবকরা, এটা কি নরসীমা বন্ধ করতে পারতেন না? নিশ্চয়ই পারতেন। যে কমিটি 
উনি করেছিলেন, আমরা সবাই গিয়েছিলাম ভারতবর্ষ থেকে। তারমধ্যে রাজনৈতিক দলের 
বন্ধুরা ছিলেন, অন্যরাও ছিলেন। আমরা ওকে সমস্ত ক্ষমতা দিয়েছিলাম। এমন কি বলেছিলাম 
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আমরা ৩৫৬-এর বিরুদ্ধে কিন্তু প্রয়োজন হলে আপনি ব্যবহার করবেন। যদিও আপনারা ৯০ 
বার এইসব করেছেন ভারতবর্ষে। আমরা এর বিরোধিতা করেছি কিন্তু এই বিপদের মুখে 
ওরা যা করতে যাচ্ছেন, আমাদের কাছে খবর আসছে, ওরা যা করতে যাচ্ছেন ভয়ঙ্কর কাজ 
করতে যাচ্ছেন এবং ঠিক তাই করলেন। কয়েক ঘন্টার মধ্যে মসজিদটাকে ভেঙে দিলেন। 
এটাকে উনি রুখতে পারতেন। করলেন না। পরে যখন কল্যাণ সিং মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এ 
উত্তরপ্রদেশে তার নেতৃত্বে এটা হল। তিনি সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে বলেছিলেন। আমার করসেবকরা 
যাচ্ছেন গানবাজনা করতে, পূজো করতে। আমরা ওখানে অন্য কোনও কারণে যাচ্ছি না। 
মসজিদটা তো ভেঙে দিলেন, কথা রাখলেন না। তারপর কলকাতায় এসে উনি মিটিং 
করলেন এবং মিটিং-এ কি বললেন? আমি ক্যাসেটে ধরে রেখেছি। নরসিমা যখন প্রধানমন্ত্রী 
ছিলেন ওকেও দিয়ে এসেছি সেই ক্যাসেট। কল্যাণ সিং বলছেন সেখানে আগর কন্ট্রাকটরকো 
দিয়া যাতা, ইয়ে কাম তোড়নে কে লিয়ে দেড় মাহিনা টাইম লাগতা আভি পাঁচ ঘন্টা কা 
আন্দর মে বিলকুল তোড় দিয়া। এই কথা বক্তৃতায় বলছেন। আমি বললাম এই লোককে 
আপনি বিশ্বাস করলেন? ওর বক্তৃতা তো ন্যাশনাল কাউঙ্সিল অব ডেভেলপমেন্টে আপনারা 
শুনেছেন। কিন্তু মারাত্মক হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের মতো জায়গায় ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে। যাই 
হোক উনি বললেন একজন মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কাজেই আমি বিশ্বাস করেছিলাম। 
তারপর ভুল তো যা শোধরাবার শুধরে নিয়েছিলেন। সরকারকে যেতে হয়েছিল। তাই আমি 
এখন বলছি বিপদটার কথা। আমরা যদি না মনে রাখি তাহলে আমরা ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ব। 
আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে দেখেছি এমন এমন ঘটনা হয়। যখন আমাদের সেই বিপদটাকে 
প্রধান বিপদ হিসাবে দেখতে হয়। তারপর সেই বিপদে কি করণীয় সেটা পরের কথা। কিন্ত 
আমরা যদি এই বিপদটাকে না মানি তাহলে ভয়ঙ্কর বিপদ। ৯১ সালে বিজেপি শতকরা ১১ 
ভাগ ভোট পেয়েছে। কি আরেকটু হয়তো বেশি পেয়েছে। সেটা এবার নেমে এসেছে ৬ ভাগ। 
হয়তো তার বেশির ভাগ কংগ্রেস পেয়েছে। তা পাক। কিন্তু আমি বলছি এই কথাটা। শুধু 
পশ্চিমবঙ্গঈই যা একটু মানসম্মান রেখেছে। কারণ অন্য অনেক জায়গাতে তো এই মসজিদ 
ভাঙবার পরও বিজেপি এগিয়েছে। বিজেপি ভোট পেয়েছে। যদিও ওরা অপারচুনিস্ট দল। 
তারা মহারাষ্ট্রে কংগ্রেসের থেকে কম ভোট পেয়েছে। যতদুর হিসাব আমি দেখেছি কংগ্রেস 
বোধহয় ৩৩ ভাগ ভোট পেয়েছে আর শিবসেনা, বিজেপি মিলে ২৮ ভাগ ভোট পেয়ে 
যুক্তভাবে সরকার করে নিলেন। সবচেয়ে যেটা অগ্রসর রাজ্য বিশেষ করে শিল্পের দিক থেকে 
সেটা দখল করে নিলেন। এই জিনিস হয়েছে। আমি কেন বিজেপিকে সুবিধাবাদি বলছি কারণ 
ওরা বলেন আমরা সর্বভারতীয়। 


এ দলটা কি? মহারাষ্ট্রের শিবসেনা। তারা বলে মহারাষ্ট্র ফর মহারাষ্ট্রিয়ান। যখন ওরা 
মসজিদ গুড়িয়ে দিল তখন খোলাখুলি ওদের নেতারা বলেছিলেন, কাগজে লিখেছিলেন যে 
এটা সঠিক কাজ হয়েছে। এই জিনিসটা হয়েছিল। আর বি.জেপি.র মধ্যে ২-১ জন একটু 
দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, আবার ২-১ জন বলেছিলেন যে খুব ভাল কাজ হয়েছে। কাজেই 
এগুলো আমাদের দেখতে হবে। যেজন্য একবার আমার মনে আছে, এইখানে পশ্চিমবঙ্গে, 
একবার বলেছিলাম যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে_-আমাদের রাজনৈতিক পার্থক্য আছে, অর্থনীতির 
ব্যাপারে পার্থক্য আছে, সমাজনীতির ব্যাপারে পার্থক্য আছে কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে 
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আমরা কেন একসঙ্গে কাজ করতে পারব না? এর কেন মোকাবিলা করতে পারব না? তা 
নাহলে আমাদের প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের এরা কি শেখাবে, এবং বি.জে.পি. এদের কোন 
পথে নিয়ে যাবে? ধর্মের নামে এখনও মানুষকে টানা যায়, এত আমরা দেখেছি। কি ধর্ম 
জানি না। যে ধর্মে মসজিদ ভাঙা যায়, যে ধর্মের নামে রায়ট করা যায়, হাজার হাজার মানুষ 
খুন করা যায়, সেই দলকে আমরা যদি একেবারে আলাদা, কোণঠাসা না করতে পারি ' 
তাহলে ভারতবর্ষের বাঁচবার কোনও পথ নেই। ভারতবর্ষ টুকরো হয়ে যাবে। সেজন্য আমি 
বলছি এগুলো নিয়ে আমাদের খুব চিস্তা করতে হবে। শুধু নিজের নিজের স্বার্থ, নিজের 
পার্টির স্বার্থ কোনও স্বার্থ কিছু থাকবে না। যদি এরকম একটা ঘটনা হয়। আমাদের বয়স 
হয়েছে, আমরা দেখেছি, জার্মানিতে কি হয়েছিল, ইটালিতে কি হয়েছিল তা আমরা দেখেছি। 
সেখানে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটস এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে ঝগড়া ঝাটি, বিবাদে এসব আমরা 
দেখেছি। চায়নায় কি হয়েছে, আমরা দেখেছি। সে নানারকম ইতিহাস আছে। আমাদের এটা 
আলাদা ব্যাপার। তাদের সঙ্গে তুলনা করছি না। কিন্তু এই বিপদগুলোর জন্য প্রতিদিনই 
আমাদের খুবই সজাগ থাকতে হবে। তা নাহলে আপনারা দেখেছেন সংবাদপত্র ওদের 
পাবলিসিটি দেয়। একেবারে আগের সরকারের সময় টি.ভি. ইত্যাদি ব্রডকাস্টিং-এর যিনি মন্ত্রী 
ছিলেন, সেই আডবানির লোকেরা এখনও আছে। তারা যে পাবলিসিটি পায়, আমার মনে 
হয়, কংগ্রেস সেই পাবলিসিটি পায় না। বড় বড় শিল্পপতিদের মধ্যে অনেকেই আছেন -_ 
আমি কারও নাম করতে চাই না, যারা বিজেপির পক্ষে। এই বিপদ ভারতবর্ষে ঘনিয়ে 
এসেছে। ৪৮ বছর স্বাধীনতার পর এখনও শিল্পপতিরা বলেন আমরা কোনও রাজনীতির 
মধ্যে নেই, যে কেউ সরকারে থাকুক, আমরা তারসঙ্গে কাজ করব। কিন্তু ঘটনা একটু. 
অন্যরকম আছে। যেজন্য এই বিপদের কথা বার বার বলছি। কংগ্রেসকে শক্তিশালি করা 
আমার কাজ নয়। কিন্তু কংগ্রেস নিজেরা বুঝতে পেরেছেন যে, যদি মধ্যপ্রদেশে এখন নির্বাচন 
হয়-_সেখানে তো জনতা দল, বামপন্থী বিশেষ নেই। কিন্তু সেখানে কি কংগ্রেস জিততে 
পারবে? অসম্ভব কথা। এই অবস্থায় তারা নিজেদের এনেছেন! এটা আমার বক্তব্যের কোনও 
কথা নয়। কারণ এটা কংগ্রেসের নিজেদের দলের কথা, পার্টির কথা-_তারা নিজেরা সেটা 
বুঝবেন। অন্য অনেক ব্যাপারে আমাদের পার্থক্য আছে। কিন্তু যেগুলো আমাদের প্রতিফলিত 
হচ্ছে_যুক্তফ্রন্ট সরকারের যে কর্মসুচি তাতে এখন আমাদের দেখতে হবে যাতে সেগুলো 
সুপরিকল্পিতভাবে আমরা কার্যকর করতে পারি, রূপায়ণ করতে পারি সেদিকে আমাদের নজর 
দিতে হবে। সেই হিসাবে ওরা কাজ আরম্ভ করেছেন, কিন্তু মন্ত্রী সভা গঠন করা এখনও 
সম্পূর্ণ হয়নি। আমরা ওদের স্বাগত জানাচ্ছি। এই হচ্ছে প্রস্তাবের অর্থ। এখন আমরা যদি 
সকলে এব্যাপারে একমত না হই বা এর যদি সংশোধন করি তা হলে তাতে আপনারা 
কেউ নিউট্টাল থাকবেন, বা কেউ এর বিরোধিতা করবেন তাহলে আমার মনে হয়, তারা 
ভারতবর্ষের ক্ষতি করবেন, তারা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতি করবেন। এই বলে আরেকবার এই 
প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সাধন পান্ডে 8 আমি আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই রুলস বুকে 
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মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন বলেছিলেন, তখন উনি নিশ্চয় বলতে পারতেন প্রেসিডেন্টের কথা। 
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কিন্তু প্রেসিডেন্টের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন এসব আাকশন আমাদের প্রেসিডেন্ট 
সমর্থন করেন না, বা উনি এসব করেছেন বা এইসব করা উচিত নয়। এটা আমার মনে 
হয়, স্যার, প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের মাধ্যমে ইনফ্লুয়ে্স করা হচ্ছে ডিবেটে প্রেসিডেন্টের নাম 
নিয়ে আসার জন্য। স্যার, আমি আপনার ডিরেকশন আশা করছি। 


মিঃ স্পিকার £ ৬টা দশে শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু ৬টা দশে শেষ হবে না। এ 
ব্যাপারে আমি আরও ১০ মিনিট বাড়িয়ে দিচ্ছি। 


ডাঃ গৌরীপদ দত্ত ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আমি এবং আমার দু-একজন সতীর্থ 
মিলে যখন এই প্রস্তাব আনি, তখন আমাদের ধারণা ছিল যে, মাননীয় কংগ্রেসি বিধায়ক 
যারা আছেন, তারা এটাকে সমর্থন করবেন। কারণ আমার বিশ্বাস যে, কংগ্রেস একটা দল। 
আমরা মনেকরি কেন্দ্র এবং যে রাজ্যে তারা আছেন, সেখানে মতৈক্য থাকাটা বাঞ্থুনীয়। 
আমরা সবাই জানি এবং এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন বিস্তৃতভাবে যে, কংগ্রেস কেন্দ্রে 
এই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সমর্থন জানিয়েছে কোনও শর্ত ছাড়াই। আর, এখানে আমাদের যে 
কংগ্রেসি বন্ধুরা আছেন, তারা একের পর এক কয়েকটা সংশোধনি দিয়ে গিয়েছেন। সৌগতবাবুও 
দিয়ে গেলেন। (ভয়েসঃ শ্ত্রী সৌগত রায় $-_ আপনি গ্রহণ করেছেন?) না, গ্রহণ করি নি। 
একজন সদস্য এই একটা ত্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছেন অষ্টম যোজনার ঘোষিত নীতি কার্যকর 
করার উদ্দেশ্য নিয়ে। মাননীয় সদস্য হয়ত জানেন না, অষ্টম যোজনা কবে শেষ হয়ে গেছে, 
এখন নবম পরিকল্পনা চলছে। কোনও খবরই ঠিকমতো রাখেন না, লিখে দিচ্ছেন। (গোলমাল)। 
আজকে সারা ভারত্বর্ষে কংগ্রেস দল হিসাবে পরিত্যক্ত হয়ে গেছে এবং এইজন্য মাত্র ১৩৬ 
জন সাংসদ নিয়ে আপনারা খোয়াব দেখছেন, যে সমস্ত লোক কংগ্রেস ছেড়ে চলে গেছে, 
তারা ফিরে আসবে। কিন্তু আজ পর্যস্ত কংগ্রেসের ইতিহাসে নেই, যারা কংগ্রেস ছেড়ে চলে 
গেছে তারা আবার ফিরে এসেছে। “ভিন্নতা যা প্রীতি সা ন্নেহেন বর্ধতে।' (গোলমাল) 
চেঁচাবেন না, এটা তো বিতর্ক সভা আপনারা যখন বলছিলেন, আমি প্রস্তাবক হিসাবে 
আপনাদের একটা কথারও প্রতিবাদ করিনি। একটা ছবি এখানে দেখালেন, এ ছবিটা দুশো 
বার দেখানো হয়ে গেছে। রামায়ণ পড়েছেন? অঙ্গদ যখন গিয়ে বলল, চিনতে পারছ কিনা? " 
বালি বলল, না, পারছে না। তখন অঙ্গদ বলল, “পড়ে কিনা পড়ে মনে হল অনেক দিন। 
হাত বুলিয়ে দেখ গলে আছে ল্যাজের চিন।।' খোঁজ করে দেখবেন, জওহরলাল নেহেরুর 
সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ছবি আছে। বি.জেপি.-র মূল শক্তি কোথায় খুঁজে দেখবেন। 
দেখবেন এঁ বালির ল্যাজের চিহ্ন আপনাদের সকলেরই গলায় আছে। জওহরলাল নেহেরুর 
সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের ছবি আছে, যেটা বললাম, তাতে করে এটা বলা যায় না জওহরলাল 
নেহেরু জনসঙ্জের প্রতিষ্ঠাতা। (গোলমাল)। যে যেমন খায়, তেমনই ঢেকুর তোলে। আপনাদের 
সেই ঢেকুর বার হচ্ছে। দেখবেন ছবি আছে এই কালে, সেই কালে নয়। 
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[6-10 -- 6-20 12.1%.] 
ডাঃ গৌরীপদ দত্ত £ স্যার, আমরা যে প্রস্তাব এখানে এনেছি তার ভিত্তিতে তিনটে 
কথা আমরা বলেছি। একটা কোনও বৈপ্লবিক কর্মসূচি আমরা দিয়েছি তা কখনও বলিনি। 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে আমাদের বামপন্থীদের যে বক্তব্য যুক্তফ্রন্ট সরকার তা মেনে 
নিয়েছেন। আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি, একটা কর্মসুচি এসেছে এবং তারমধ্যে কতগুলো ভালো 
দিক আছে। 
(গোলমাল) 


আমাকে বলতে দিন। দেখবেন, মাছি যেমন উড়ে ঘা-তে বসে, মধুকর তেমনি ফুলে 
বসে। আপনারা তেমনি শুধু খারাপ দিকটা নিয়ে এখানে চিৎকার-ঠেঁচামেচি করছেন, ভালো 
দিকটা একটু শুনবার চেষ্টা করুন। 


(গোলমাল) 


রেশনের ব্যবস্থা করা আবার ধনিদের জন্য রেশন বন্ধ করা। প্রত্যেক লোক যাতে আবাসন 
পায় তার ব্যবস্থা করা। এইরকম বিভিন্ন কর্মসূচি তারা পেশ করেছেন। আমাদের চেষ্টা হচ্ছে, 
এইসব কর্মসূচি যাতে রূপায়িত হয় তারজন্য মানুষকে সজাগ করা, সচেতন করা, তাদের জন্য 
আন্দোলন করা। অনেকে বলছেন, যে কর্মসূচ্িলো নেওয়া হয়েছে সেগুলো শুধু কথার কথা। 
হতে পারে কে বলে দেবে? আমরা যখন কোনও কর্মসূচি দিই তখন সেই কর্মসূচি যাতে 
রূপায়িত হয় সেজন্য যারা প্রস্তাবনা এনেছেন তাদের বাধ্য করি। স্বাধীনতা আন্দোলনের কথায় 
কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের কথা ছিল। আমরা জানি, রাজ্য যদি শক্তিশালি না হয় 
তাহলে কেন্দ্র শক্তিশালি হতে পারেনা। 016 ০ঞা। 0111 76 117161708110178] 10 106 15 
50017] 780101781. রাজ্যকে বাদ দিয়ে আপনারা দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রের কথা বলেছেন। 
আপনারা বলতে চাইছেন, কোনও বঞ্চনা নেই। এইসব বলে চিৎকার করছেন, হাসাহাসি 
করছেন। জানেন তো বোকারা তিনবার চিৎকার করে। এটা করবেন না, বসুন। আপনারা যে 
ংশোধনি প্রস্তাব দিয়েছেন আমরা সেটা অগ্রাহ্য করছি এবং আমি যে প্রস্তাব দিয়েছি তা 
সবাইকে গ্রহণ করার আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী আব্দুল মান্নান £ স্যার, আজকে বর্তমান পরিস্থিতিতে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কংগ্রেস 
সমর্থন করেছেন এবং কংগ্রেস ঘোষিত অর্থনৈতিক অবস্থাকে যুক্তফ্রন্ট সরকার একটা ২৫ 
পাতার প্যাকেজ ডিল বিলি করেছেন এবং আমরা দেখছি ৩৫৩ এবং ১৩৮।২ ধারা বাদে 
বাকি কর্মসূচি মোটামুটি অবলম্বন করার প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছেন। সেই জন্য আমরা বলেছিলাম, 
আজকে যে প্রস্তাব এখানে এসেছে তা আমরা সমর্থন করব। কিন্তু আজকে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত হয়ে ওরা যে প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন তারজন্য এবং আমাদের একটা সংশোধনীও 
গ্রহণ করতে না চাওয়ার জন্য আমরা ওয়াক-আউট করতে বাধ্য হচ্ছি। 
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“যেহেতু বিগত একাদশ লোকসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত 
হয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিনম্র কর্মসূচি ঘোষণা করেছে এবং তা দেশের সাধারণ মানুষের 
স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে, 

যেহেতু এই যুক্তফ্রন্ট সরকার কৃষি ও গ্রাম উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা, শিল্পায়নে 
স্বনির্ভরতা, দেশের গরিব ও পিছিয়ে পড়া অংশের জনগণের জন্য গণবন্টন ব্যবস্থাসহ বিশেষ 
কর্মসূচি ঘোষণা করেছে, 

যেহেতু এই সরকার সারা দেশে জাতীয় এক্য ও সংহতিকে বিনষ্ট করতে যে সাম্প্রদায়িক 
ও ধর্মীয় মৌলবাদি শক্তি এক ভয়ঙ্কর অনৈক্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে তার বিরুদ্ধে 
দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবার অঙ্গিকার গ্রহণ করেছে এবং 

যেহেতু এই যুক্তফ্রন্ট সরকার কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের জন্য নৃতন নীতি 
ঘোষণা করেছে, 

সেহেতু এই সভা কেন্দ্রের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে স্বাগত জানাচ্ছে।” 
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নতুন মাদ্রাসার অনুমোদন 


*৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯।) শ্রী আব্দুল মান্নান £ শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 


(ক) জানুয়ারি, ১৯৯১ থেকে ডিসেম্বর ১৯৯৫ পর্যস্ত কতগুলি নতুন মাদ্রাসার অনুমোদন 
দেওয়া হয়েছে; 


(খ) এ সময়ে কতগুলি জুনিয়র মাদ্রাসাকে হাই মাদ্রাসায় রূপান্তর করা হয়েছে; এবং 


(গ) আলিম/ফাজিল পাশ করা ছাত্রদের চাকুরির ক্ষেত্রে এ ডিগ্রিকে অনা কোনও 
ডিগ্রির সাথে সমতুল্য হিসেবে ধরা হয় কি না? 


শ্রী কান্তি বিশ্বাস £ (ক) ৫৩টি। 
(খ) ৩৬টি 


(গ) ১৯৯৪ সন থেকে চাকুরির ক্ষেত্রে আলিম পরীক্ষাকে মাধ্যমিক পরীক্ষার সমতুল্য 
বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ফাজিল পরীক্ষাকে অন্য কোনও পরীক্ষার সমতুল্য হিসাবে গন্য 
করা হয় না। | 


শ্রী আবুল মান্নান ৫ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি “ক' প্রশ্নের উত্তরে বললেন, বিগত 
পাচ বছরে ৫৩ টি মাদ্রাসাকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আমি আপনার কাছ থেকে এটার 
একটা ক্লারিফিকেশন চাইছি__আপনারা যে ৫৩টি নতুন মাদ্রাসার অনুমোদন দিয়েছেন তার 
মধ্যে কতগুলি জুনিয়র মাদ্রাসা এবং কতগুলি সিনিয়র মাদ্রাসা? 


546 /99171%731,% 27002210105 
[190 10176) 1996 ] 


শ্রী কান্তি বিশ্বাস ঃ সব-গুলিই জুনিয়র মাদ্রাসা। 


শ্রী আবদুল মান্নান  এম.এম. পাশ যারা করেন তাদের কোন পর্যায়ে ধরেন বা তাদের 
স্কেল কি দেন? 


শ্রী কান্তি বিশ্বাস £ আপনি জানেন, এম.এম.এফ-এ কিছু সাবজেক্ট আছে কমন, আর 
কতকগুলি সাবজেক্ট আলাদা আছে। মমতাজুল মোহাসুদ্দিন এবং মমতাজুল ফোকাহ্‌ এই দুটো - 
ডিগ্রকে এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ ডিগ্রির সমতুল হিসাবে ধরা হয়নি। একমাত্র এম.এম 
কে আলিগড় বিশবিদ্যালয়ে এম.এ ডিগ্রির সমতুল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। মাদ্রাসা 
এডুকেশন নিয়ে আমরা একটা কমিটি গঠন করেছিলাম। সেই কমিটিও সুস্পষ্ট মতামত 
দেননি। সমতুল ডিগ্রি হিসাবে এম.এম বা এম.এফকে ঘোষণা করা হয়নি। 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ হাই মাদ্রাসা কিম্বা জুনিয়র মাদ্রাসায় আরবি শিক্ষা কি বাধ্যতামূলক 
আছে? 


শ্রী কাস্তি বিশ্বীস ঃ জুনিয়র এবং হাই মাদ্রাসায় আরবি ২০০ উপর নম্বর আছে। 
১০০ নম্বর আরবি আর ১০০ নম্বর আ্যাডভাঙ্গ আরবি। এই ২০০ নম্বর বাধ্যতামূলক। 
মাধ্যমিক পরীক্ষায় যেমন ইংরাজি কম্পালসারি আর মাতৃভাষা কম্পালসারি, তেমনি মাদ্রাসায় 
ইংরাজি ও মাতৃভাষা কম্পালসারি আর আরবি ২০০ নশ্বর কম্পালসারি। এইটুকু পার্থক্য 
আছে। 


শ্রী নীরদ রায়চৌধুরি 8 মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, হাই মাদ্রাসায় গত ১৯ 
বছরে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কত বেড়েছে? 


শ্রী কান্তি বিশ্বাস 2 হাই মাদ্রাসায় পরীক্ষার্থী ১৯৭৭ সালে ছিল ৩ হাজার ৪৩৩ জন 
আর ১৯৯৫ সালে সেটা বেড়ে হয়েছে ৮ হাজার ৬৮৫ জন অর্থাৎ সাড়ে তিন শুণ বৃদ্ধি 
পেয়েছে যেটা ভারতবর্ষের মধ্যে রেকর্ড। 


শ্রী মহঃ সোহরাব £ আলিম এবং ফাজিল পাশ করা ছাত্র কি জুনিয়র কিম্বা হাই 
মাদ্রাসায় টিচার হিসাবে এলিজেবল? 


শ্রী কান্তি বিশ্বীস ঃ আলিম পাশ করাকে মাধ্যমিকের সমতুল হিসাবে বিবেচনা করা 
হয়। তবে আমাদের পশ্চিমবাংলায় কোনও স্কুলে মাধ্যমিক পাশ করা বা তার সমতুল পাশ 
করা কাউকে নিয়োগ করা যায় না শিক্ষক হিসাবে। এটা আপনি অবশ্যই জানেন। ফাজিল 
হচ্ছে ২ বছরের কোর্স, ডিগ্রির সমতুল্য। কিন্তু ডিগ্রির সমতুল্য হওয়া সত্তেও বিশ্ববিদ্যালয় 
একে স্বীকৃতি দেয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় শ্নাতক হিসাবে যদি স্বীকৃতি না দেয় তবে আমাদের যে 
রুলস আছে সেই রুলস অনুযায়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা যায় না। 
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শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বীস ঃ অভিযোগ শোনা যায়, বামফ্রন্টের শাসনকালে মাদ্রাসা শিক্ষা 
সংকুচিত হচ্ছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে জানতে চাইছি, ১৯৭৭ সালে এই রাজ্যে মাদ্রাসার সংখ্যা 
কত ছিল আর এখন কত? 


শ্রী কাস্তি বিশ্বাস £ ১৯৭৭ সালে হাই মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ৯২টি আর বর্তমানে 
২১১টি। এই সময়ের মধ্যে ৯২টির সাথে ১১৯ টি যুক্ত হয়েছে এই বামফ্রন্ট সরকারের 
আমলে। এর সাথে জুনিয়র মাদ্রাসা এবং সিনিয়র মাদ্রাসার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। জুনিয়র 
মাদ্রাসা ৭১টি ছিল, তার সাথে যুক্ত হয়েছে ৮২টি অর্থাৎ বর্তমানে আছে ১৫৩ টি। সব 
মাদ্রাসাই এই সময়ের মধ্যে এই পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। 


[11-10--11-20 &.৬.] 


শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ সালের 
মধ্যে কতগুলি নতুন মাদ্রাসাকে বীরভূমজেলাতে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে? 


রী কান্তি বিশ্বাস ঃ কোনও নির্দিষ্ট জেলার কথা বলতে পারব না। নোটিশ দিন। 
শ্রী সুনীতি চট্টরাজ £ এরজন্য তো কোনও নোটিশ লাগে না। ্ 
মিঃ স্পিকার ঃ আপনি এটা পরে সংগ্রহ করে ওকে দিয়ে দেবেন। 


শ্রী কান্তি বিশ্বীস £ স্যার, আমার বিবেচনায় এটা রেলেভেন্ট নয়। কিন্তু স্যার, আপনি 
যদি অনুমতি দেন তাহলে আমার ফাইলে লেখা আছে, মাননীয় সদস্য এসে দেখে যেতে 
পারেন। যেহেতু রেলেভেন্ট নয়, আমি উত্তর দিচ্ছি না। 


মিঃ স্পিকার ঃ ঠিক আছে, ছেড়ে দিন, পরে দিয়ে দেবেন। 


শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে ৫৩টি মাদ্রাসাকে উন্নীত করা 
হয়েছে জুনিয়র থেকে হাই-তে। এরমধ্যে হাওড়াজেলাতে কণ্টা আছে জানাবেন কি? 


(নো রিপ্লাই) 


শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ক্যালকাটা মাদ্রাসার কথা জানেন। 
ওয়েস্ট বেঙ্গল মাদ্রাসা বোর্ড যখন তৈরি হয় তখন এই বিধানসভাতেই জনপ্রতিনিধি হিসাবে 
একজনকে সেই কমিটিতে রাখার প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলেছিলাম যে দুজনকে 
রাখুন। সেই পুঞ্জন বিধায়ক প্রতিনিধির মধ্যে একজনকে বিরোধীপক্ষ থেকে নিয়ে মাদ্রাসা বোর্ড 
পরিচাল2:র কোনও চিস্তা ভাবনা রাজ্য সরকার করছেন কি? 


রী কান্তি বিশ্বাস £ মাননীয় সদস্য জানেন যে ক্যালকাটা মাদ্রাসা একটি এঁতিহ্যবাহী 
প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তার সামগ্রিক চেহারা যেটা সেটা আপনাদেরও যেমন আমাদেরও তেমনি 
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দুঃখের বিষয়। সামগ্রিকভাবে বলতে পারেন পশ্চিমবঙ্গেরই দুঃখের বিষয়। আমরা চাইছি, এই 
হোক। সেইজন্য আপনি যে প্রস্তাব দিয়েছেন সেটা বিচার বিবেচনা করে দেখব। যদি এটা 
ক্যালকাটা মান্রাসাকে উন্নত করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে তাহলে আপনার 
প্রস্তাব নিশ্চয় বিবেচনা করে দেখব। 


শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন যে ক্যালকাটা মাদ্রাসা দুশো 
বছরের পুরানো এতিহ্াবাহী প্রতিষ্ঠান এবং এটি আমার বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যেই অবস্থিত। 
এর একটা আরবিক এবং ফারসি ডিপার্টমেন্ট আছে__ক্যালকাটা মাদ্রাসা এপি.। আমি তার 
পরিচালনা কর্তৃপক্ষের একজন সদস্য। আমার প্রশ্ন এই এপি. পার্টে নতুন হেড মাস্টার বা 
প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আরবি এবং ফারসি জানাটা ক্যান্ডিডেটের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক 
কিনা? কিছুদিন আগে একজন সেখানে প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন তার পদবী হচ্ছে ঘোষ। 
আগে আযসিসটেন্ট হেড মাস্টার ছিলেন, পরে হেড মাস্টার হন। আমার প্রশ্ন, আরবি এবং 
ফারসি জানাটা এ.পি ডিপার্টমেন্টের পক্ষে বাধ্যতা মুলক কিনা? 


শ্রী কান্তি বিশ্বাস $ মাননীয় সদস্য জানেন যে আমরা এর আগে সেখানে তৈমুর 
রহমান সাহেবকে হুগলি থেকে এনে হেড মাস্টার করেছিলাম। তার এইসব ভাষা সম্পর্কে 
দখল ছিল। পরবর্তী সময়ে মিঃ ঘোষকে এখানে নিয়োগ করা হয় অচিস্ত্যবাবু যখন মন্ত্রী 
ছিলেন। পরে আমরা বুঝলাম যে বাধ্যতামূলক না হলেও এখানের জন্য এই দুটি ভাষাতে 
হয়। এটা বোঝার পর মিঃ ঘোষকে আমরা সেখান থেকে সরিয়ে নিয়েছি। যদিও এই দুটি 
ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা বাধ্যতামূলক নয় তবুও সেখানে পঠন-পাঠনের স্বার্থে এটা দরকার 
বলে মনে করায় উপযুক্ত ব্যক্তিকে সেখানে প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করার জন্য আদেশ 
দেওয়া হয়েছে। 


শ্রী আবু আয়েস মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে ১৯৯৪ সাল থেকে আলিম 
পরীক্ষাকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদের পরীক্ষার সমতুল্য হিসাবে ঘোষণা করেছেন। আমার 
জিজ্ঞাস্য, এরজন্য আলিম পরীক্ষার পাঠ্যক্রমে কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে হয়েছে 
কিনা, হলে সেটা কি কি? 


শ্রী কান্তি বিশ্বাস £ আগে আলিম মাদ্রাসায় দেওয়া হত। আগে থিয়োলোজিক্যাল 
এডুকেশনের উপর গুরুত্ব বেশি ছিল। তারপরে আমরা মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি পরিবর্তন করে 
অংক, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল সবই এনেছি। কাজেই মাধ্যমিকের পঠন-পাঠনের সব কিছু 
পাচ্ছে। আরবিতে ১০০ নম্বর ছিল এবং আযাডভান্স আরবিতেও ১০০ নম্বর ছিল। এবং 
আলিমেও সেটা আছে। ওখানে দুটি পড়ানো হয়, আর এখানে তিনটি ভাষা পড়ানো হয়। 
মাধ্যমিকে ১০০ নম্বর, আর আলিমে ভগোলে ৫০ নম্বর আছে। এগুলি যাত পারাপবি 
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বিজ্ঞান ভিত্তিতে করা যায়, আলিমে যারা পাশ করবে তারা যাতে জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে 
পারে সেজন্য আমাদের মাদ্রাসা বোর্ড চিন্তা-ভাবনা করছে। 


ডিগ্রি কলেজগুলিতে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাক্রম চালু 


*১০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২২৮।) শ্ত্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস £ শিক্ষা (উচ্চতর) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


স্তরে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার বিষয়টি সম্পর্কে রাজ্য সরকার কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন 
কিনা? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ঃ না। 


শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিল থেকে উচ্চ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে যে ঘোষণা করা হয়েছে, আমি মনে করি যে বিধানসভা 
যখন চলছে তখন এই ঘোষণা আগে বিধানসভায় হওয়া উচিত ছিল। যাইহোক আমার প্রশ্ন 
হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় মেনশনের উত্তরে বলেছেন যে এ বছর নতুন উচ্চমাধ্যমিক 
বিদ্যালয় অনেকগুলি খোলা হবে। এই খোলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেওয়া 
হবে কিনা জানাবেন কি? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ঃ মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করলেন সেটা হল উচ্চমাধ্যমিক স্তরে 
নতুন কলেজগুলিতে পড়াবার ব্যবস্থা করা হবে কি না? আমি বলেছি যে, না। নতুন যে 
কলেজগুলি হবে সেখানে নতুন করে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পড়াবার বাবস্থা করা হবে না।. 
বিদ্যালয় কিভাবে হবে সেটা বিদ্যালয় মন্ত্রী উপস্থিত আছেন, তিনি বলতে পারবেন, সেটা 
আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। 


রী জযন্তকুমার বিশ্বাস ঃ ১৯৮৬ সালে যে সমস্ত কলেজে উচ্চমাধামিক চালু করা 
হয়েছিল তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে সেখানে অনেক জায়গায় শিক্ষার ঘাটতি আছে। যেহেতু ঘাটতি 
আছে সে জন্য পঠন-পাঠন ঠিকমতো হচ্ছে না। কাজেই এই বিষয়ে কি আপনি চিন্তা-ভাবনা 
করছেন? 


তরী সত্যসাধন চক্রবর্তী মাননীয় সদস্য জানেন যে, কলেজগুলিতে উচ্চমাধ্যমিকের জন্য 
অধ্যাপক নিয়োগ করা হয় না। কলেজগুলিতে যারা পড়ান তারা সেই কলেজে অনার্স কোর্স 
থেকে শুরু করে উচ্চমাধ্যমিক পর্যস্ত পড়ান। সুতরাং সেখানে শিক্ষক নেই, কলেজ সার্ভিস 
কমিশন তারা নতুন করে প্যানেল করছেন। এই কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। কলেজগুলিতে 
প্রয়োজনীয় শিক্ষক পাঠানোর কাজ অবিলম্বে শুরু হবে। 
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শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই যে ছাত্র ভর্তির সমস্যা, 
উচ্চমাধ্যমিকের স্কুলে ছাত্র ভর্তির সমস্যা আছে। উচ্চমাধ্যমিকে শিক্ষার জন্য বাড়তি স্কুল 
খোলা দরকার। স্কুল এবং ডিগ্রি কলেজ এটা কোনও কম্পার্টমেন্টালাইজ ডিপার্টমেন্ট নয় বলে 
আমি মনে করি। একই সরকার যখন তখন এটা দেখা উচিত। 


[11-20--11-30 ৬] 


ফলে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ভর্তির ব্যাপারে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সেই সমস্যা নিরসনের 
জন্য আপনি যা বলছেন যে, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় খোলা হবে তাতে সমস্যাটা কি দূর হবে, 
নাকি ডিগ্রি কলেজ খোলার প্রয়োজন হবে? এ-সম্পর্কে আপনারা সমীক্ষা করে দেখেছেন 
কিনা? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী 8 মাননীয় সদস্য জানেন যে, বর্তমানে ২৬৬টি কলেজ উচ্চমাধ্যমিক 
পড়াবার বন্দোবস্ত রয়েছে। ১৯৭৭ সাল থেকে নতুন করে যে কলেজগুলো স্থাপিত হয়েছে 
তাতে উচ্চমাধ্যমিক পড়াবার বন্দোবস্ত নেই। অর্থাৎ ৩৭৫ টি কলেজের মধ্যে ২৬৬ টি কলেজে ' 
এখন উচ্চমাধ্যমিক পড়ানো হয়। কিন্তু নতুন কোনও কলেজকে উচ্চমাধ্যমিক পড়াবার মগ্ুরি 
দেওয়া হয়নি। রাজ্যে ১৪৮৫টি স্কুল রয়েছে যেখানে উচ্চমাধ্যমিক পড়ান হয়। এছাড়া ১৭টি 
রয়েছে টু-ক্লাস স্কুল যেখানে উচ্চমাধ্যমিক পড়ানো হয়। ধীরে ধীরে অনেকগুলো মাধ্যমিক 
স্কুলকে উচ্চমাধ্যমিকে উন্নীত কর! হচ্ছে। প্রতি বছর ক্রমে ক্রমে মাধ্যমিক স্কুলগুলিকে উচ্চমাধ্যমিক 
স্কুলে রূপান্তরিত করছি। ছাত্রভর্তির সমস্যা দূর করবার জনা, কারণ প্রতি বছর উচ্চমাধ্যমিক 
ভর্তির সংখ্যাটা বাড়ছে। গত বছর যেখানে মাধ্যমিকে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩.১২ লক্ষ, 
সেখানে এবারে ৩.৩৩ লক্ষ ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। এই ক্রমবর্ধমান ছাত্রদের 
ভর্তির সমস্যা মেটাতে মাধ্যমিক স্কুলগুলিকে ধীরে ধীরে উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে পরিণত করছি। 


শ্রী মোস্তাফা বিনকাশেম ঃ গত কয়েক বছর ধরে আমাদের রাজ্যে প্রতিটি স্তরে ছাত্র- 
সংখ্যা বাড়ছে, উচ্চমাধ্যমিক স্তরেও সেটা বাড়ছে। এই উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ছাত্র ভর্তির সমস্যা 
মোকাবিলা করবার জন্য গত বছর শিক্ষা দপ্তর কিছু নতুন উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের অনুমোদন 
দিয়েছেন, সম্প্রতিও কিছু অনুমোদন দিয়েছেন। কিন্তু ডঃ অশোক মিত্রের নেতৃত্বে যে শিক্ষা 
কমিশন রাজ্য সরকার নিয়োগ করেছিলেন সেই কমিশনের নির্দিষ্টভাবে সুপারিশ হল, ডিগ্রি 
কলেজগুলিতে যাতে পঠন-পাঠন ঠিক ঠিক হয় তারজন্য একসঙ্গে সম্ভব না হলে ধাপে 
ধাপে যে সমস্ত ডিগ্রি কলেজে উচ্চমাধামিক পড়ানো হয় সেখান থেকে উচ্চমাধ্যমিক উঠিয়ে 
আনা। আমার জানবার বিষয়, এ-বাপারে সরকার কি চিস্তা-ভাবনা করছেন? 


রী সত্যসাধন চক্রবরতী £ মাননীয়, সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে জানাই, তিনি সঠিকভাবেই 
বলেছেন এবং জানতে চেয়েছেন এক্ষেত্রে ডঃ অশোক মিত্র কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে 
আমাদের চিস্তা-ভাবনার কথা। উচ্চমাধ্যমিক পড়াশুনার ব্যাপারটা স্কুলের অন্তভুক্ত হলেও আমাদের 
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পশ্চিমবঙ্গে ২৬৬টি কলেজে এখনও সেটা পড়ানো হয়। কিন্তু আমরা এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, 
ধীরে ধীরে উচ্চমাধ্যমিক পড়ানোটা কলেজ থেকে স্কুলে নিয়ে যাব। কিন্তু সেটা রাতারাতি করা 
যাবে না, কারণ রাতারাতি এতগুলো মাধ্যমিক স্কুলকে উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে পরিণত করা যাবে 
না। বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিক ভর্তি হতে আসা ছাত্রছাত্রীর মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগের সামান্য 
বেশি এখনও কলেজে ভর্তি হয়। কিন্তু আমরা এ কমিশনের সুপারিশ মেনে নীতিগতভাবে " 
ঠিক করেছি, এঁ বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে ধীরে ধীরে স্কুলের আওতায় নিয়ে আসব। 


শ্রী সুলতান আহমেদ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কলিকাতা শহরে সংখ্যালঘু 
লোকেরা নিজেদের মেয়েদের কলেজে পড়ানোর জন্য একটা গালস কলেজ করেছে এবং সেই 
কলেজটির নাম দিয়েছে মিলি গার্লস কলেজ। এই কলেজের অনুমোদন পাওয়ার জনা তারা 
মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। এই কলেজটি 8৪, বেনিয়পুকুর রোডে অবস্থিত। 
আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করাতে আপনি কতকগুলি কন্ডিশন দিয়েছেন রেকগনিশন পাওয়ার 
ব্যাপারে। ৪ বছর আগে তারা আপ্লিকেশন দিয়েছে, এখনও পর্যন্ত কিছু হয় নি। 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী £ মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন সেই ব্যাপারে বলি, কয়েক 
মাস আগে ওই কলেজের সঙ্গে যারা যুক্ত তারা আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তাদের সঙ্গে 
আমার দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। আলোচনার পর তাদের আমি বলি কি ভাবে কি করলে 
কলেজটা করার দিকে এগোবে। এই কথা তাদের সঙ্গে হয়েছিল, তারপর আর তারা যোগাযোগ 
করেননি। 


শ্রী নীরদ রায়টৌধুরি $ মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জানাবেন কি, যে সমস্ত কলেজ গুলিতে 
প্রিন্সিপ্যাল নেই সেই সমস্ত কলেজগুলিতে তাড়াতাড়ি প্রিন্সিপ্যাল দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কি? 


তরী সত্যসাধন চক্রবর্তী ই মাননীয় সদস্যকে জানাতে চাই কলেজ গুলিতে যখন প্রিন্সিপ্যাল 
দেওয়ার ব্যাপার থাকে তখন কিভাবে দেওয়া হয়। যখন কলেজগুলিতে প্রিন্সিপ্যালের পদ 
শূন্য হয় তখন কলেজগুলি কলেজ সার্ভিস কমিশনকে জানায়। এইভাবে কতকগুলি কলেজ 
হলে দরখাস্ত চাওয়া হয়, ইন্টারভিউ নেওয়া হয়, প্যানেল তৈরি হয় এবং তার থেকে 
কলেজগুলিতে প্রিন্সিপ্যাল পাঠানো হয়। এই কাজ অবিরত চলতে থাকে। যে সব কলেজে 
প্রিন্সিপাল নেই সেই সব কলেজের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়, কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পর 
ওইভাবে সমস্ত কিছু করে প্রিন্সিপ্যাল পাঠানো হয়। প্রিগিপ্যাল নিয়োগের ক্ষেত্রে এই যে 
সময়ের ব্যবধান এতে অসুবিধা হয় ঠিকই, প্যানেল তৈরি করে পাঠাতে দেরি হয় এবং 
তাতে অসুবিধা হয়। যতক্ষণ না প্রিন্িপ্যাল নিয়োগ হচ্ছে ততক্ষণ টিচার ইন চার্জ সেই ক্লাস 
চালান। সেইজন্য আমরা ইতিমধ্যে টিচার ইনচার্জদের সাম্মানিক ভাতা বাড়িয়েছি। 


শ্রীঅতীশ চন্দ্র সিনহা ২ যে সমস্ত বিদ্যালয় গুলি ১০ ক্লাস পর্যত্ত আছে, ১২ ক্লাস হয় 
নি তারা দরখাস্ত করেছে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য। এই উন্নীত হওয়ার পর 
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অনেক অসুবিধা ফেস করতে হয়। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব থাকে বলে। এই অসুবিধা 
ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ না নতুন করে শিক্ষক অনুমোদন দিচ্ছে। অতিরিক্ত দুটি ক্লাসের জন্য। 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি জানতে চাই হায়ার সেকেন্ডারি স্টেজে উন্নীত করার পর 
যে একট্রা টিচার লাগবে সেটা কত দিনের মধ্যে স্যাংশন হওয়ার সম্ভবনা থাকবে? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী $ মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটি করলেন সেটা উচ্চশিক্ষা বিভাগের 
অন্তর্ভূক্ত নয়। মাননীয় কাস্তিবাবু এখানে আছেন, এই বিষয়ে একটি প্রশ্ন আছে, সেই প্রশ্নের 
আলোচনার সময় আপনি যদি এই প্রশ্রটি করেন তাহলে ভাল হয়। 


শ্রী নির্মল দাস মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা 
কলেজগুলিতে আছে। সেইগুলি ছাড়া আর নতুন করে অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না। এখানে 
সমস্যা হচ্ছে যে সমস্ত কলেজগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স আছে, মাস্টাররা অনেক কলেজে 
রিটেয়ার করেছেন, আলিপুরদুয়ার কলেজের কথা আমি জানি, কারণ সেই কলেজের গভর্নিং 
বডিতে আমি আছি, সেখানে ১২ জন মাস্টার অবসর নিয়েছেন, সেখানে বাকি শিক্ষকরা 
অনার্স পড়াবে না ১২ ক্লাস পড়াবে? এই সমস্ত কলেজে শিক্ষক নিয়োগ তরান্বিত করার জন্য 
ডিপার্টমেন্ট কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে? অবিলম্বে যদি নিয়োগ করা না যায় পার্ট টাইম শিক্ষক 
যাতে নিয়োগ করা যায় সেই চিস্তা করবেন কিনা। আপনি পার্ট টাইম শিক্ষক নিয়োগ করতে 
চান না। কিন্তু এই মুহূর্তে পার্ট টাইম শিক্ষক নিয়োগ করে শিক্ষার পরিবেশ ধরে রাখার 
গ্যারান্টি দেওয়ার কথা চিস্তা করছেন কি? 


[11-30--11-40 4১] 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ই মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, এটা ঠিক 
কলেজে আমাদের অধ্যাপকদের পাঠাতে বিলম্ব হচ্ছে। তার কারণ আমি এই হাউসে বলেছি 
যে আমরা ইউ.জি.সি.র সুপারিশক্রমে এলিজিবিলিটি টেস্ট চালু করেছি। আজকে আনন্দের " 
সঙ্গে জানাই, সেই পরীক্ষা হয়ে গেছে। তার ভিত্তিতে এখন কলেজ সার্ভিস কমিশন এর 
প্যানেল করার কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আমাদের নতুন শিক্ষাবর্ষ যখন শুরু হবে তখন 
কলেজ সার্ভিস কমিশন অধ্যাপকদের বিভিন্ন কলেজে পাঠাবে। এই সময়ের মধ্যে যাতে 
পড়াশুনা বাহত না হয়, সেজন্য আমরা কলেজগুলিকে বলেছি, তারা আংশিক সময়ের জন্য 
শিক্ষক নিয়োগ করতে পারেন। এটার জন্য তারা ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে যে বেতন আদায় 
করতেন তার ৫০ ভাগ যা আগে সরকারকে দিতে হোত, সেই বেতন তারা যদি আদায় 
করেন তাহলে এখন তা আর সরকারকে দিতে হবে না। এটা আমরা ছাড় দিয়েছি। কলেজের 
পার্ট টাইম টিচারদের জন্য এবং অন্যান্য ব্যয় তারা এ অর্থ দিয়ে করতে পারবেন। আমরা 
পার্ট টাইম টিচারদের জন্য বেতন নির্দিষ্ট করেছি মাসিক ৪০০ টাকা। আগে এটা অনেক কম 
ছিল। পার্ট টাইম টিচাররা সপ্তাহে ৬টির বেশি ক্লাস নিতে পারেন না ইউ জি সির নিয়ম 
অনযায়ী। আপনার সঙ্গে আমরাও একমত যে এই ৪০০ টাকা যেটা আমরা করেছি তা খুব 
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কম। এটা নিয়ে আমরা আগামীদিনে নিশ্চয়ই চিস্তাভাবনা করব। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সুস্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছেন যে নতুন 
কোন কলেজে আর উচ্চমাধ্যমিক পড়ার ব্যবস্থা করবেন না। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে, 
প্রতি বছর মাধ্যমিক পাশ করা বহু ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগের অভাবে পড়াশুনা করতে 
পারছে না। আমার মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জিজ্ঞাস্য, কলেজ এবং বিদ্যালয়গুলিতে 
দ্বাদশ শ্রেণীতে কত সংখ্যক সিট এই রাজ্যে আছে? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ঃ মাননীয় সদস্য জানেন যে, পরীক্ষার ফল বের হবার পর 
কাগজে বেরোয় যে ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হতে পারছে না। আমরা সমস্ত জায়গায় খবর নিয়ে 
বলেছি যে ভর্তি হতে পারছে না-_ এই রকম কোনও ব্যাপার নেই। তারা যদি বিশেষ কোনও 
কলেজ বা স্কুলে ভর্তি হতে চায়, সেখানে ভর্তি হতে পারছে না। কিন্তু অন্য জায়গায় 
পড়াশুনার সুযোগ আছে। যেমন, ৯৫ সালে ৩ লক্ষ ১২ হাজার ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল, 
তারমধ্যে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার পাশ করেছিল। এদের মধ্যে যারা যারা ভর্তি হতে চেয়েছে 
তারা ভর্তি হতে পেরেছে। যদি দেখা যায় যে কোনও কলেজে ভর্তির জন্য চাপ বেশি, সেই 
কলেজ উচ্চশিক্ষা কাউন্সিলের কাছে আবেদন করলে এবং আমাদের বললে আমরা সেই . 
বছরের জন্য বেশি ছাত্রকে ভর্তি করানোর জন্য অনুমতি দিই। এইভাবে আমরা ভর্তির সমস্যা 
সামলাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমি একমত, এখানে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় 
আছেন, তিনিও বলবেন, এই বছরে ২২টি এবং গত বছরে আরও বেশি হয়েছে, যেমন 
যেমন প্রয়োজন আছে, সেইমতো কলেজে আসন বাড়াবার ব্যবস্থা করবেন। যে অঞ্চলে 
মাধ্যমিককে উচ্চমাধ্যমিক করা প্রয়োজন, সেখানে আমরা দুই মন্ত্রী আলোচনা করে ব্যবস্থা 
করি। গত বছরে করেছি এবং এই বছরেও করব যাতে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির জন্য কোনও 


অসুবিধা না হয়। 
সরম্বতী নদী সংস্কার 


*১১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৫)) শ্রী কমল মুখার্জি এবং শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ সেচ 
ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) হুগলি জেলার চন্ডীতলায় সরস্বতী নদীটি সংস্কারের কোনও পরিকল্পনা সরকারের 
আছে কি; 


(খ) ১। থাকলে এঁ কাজের জন্য মোট কত টাকা ব্যয় হবে; 
২। কবে নাগাদ এ কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায় ; এবং 


(গ) সংস্কারের ফলে কত পরিমাণ জমি কৃষির ক্ষেত্রে সুবিধা পাবে? 
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১১। শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ (ক) হ্যা, আছে। 


(খ) (১) ১৯৮২ সালের হিসাব অনুযারী এ কাজের আনুমানিক ব্যয় ১৯৭.৪৫ লক্ষ 
টাকা। 


(২) প্রকল্পটি এখন মঞ্জুরির অপেক্ষায় আছে। 


(গ) প্রকল্পটি রূপায়িত হলে ৩৮.৪০ বর্গ কিলোমিটার (১৫ বর্গমাইল) জমি কৃষির . 
ক্ষেত্রে সুবিধা পাবে। এই উপকৃত জমির ২৫.৬০ বর্গ কিলোমিটার (১০ বর্গমাইল) জমি 
হুগলি জেলার এবং বাকি ১২.৮০ বর্গ কিলোমিটার (৫ বর্গমাইল) জমি হাওড়া জেলার। 


শ্রী কমল মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে প্রশ্ন করতে চাই যে, ১৯৮২ সালের হিসাব অনুযায়ী একটা কাজের আনুমানিক ব্যয়ের 
কথা আপনি বললেন, কিন্তু ১৪ বছর হয়ে গেছে এখনও কেন প্রকল্পটি মপ্তুর হতে দেরি 
হচ্ছে? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মঞ্জুরি দেওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়ার কারণ অনেকগুলো । 
প্রথমত প্রকল্পটি বেশ জটিল পরিকল্পনা। নিন্ন সরস্বতী যে নদীটি সংস্কারের কথা বলা হয়েছে 
সেটা চত্তীতলা অঞ্চলের মূল নিষ্কাশিত জল নিষ্কাশনের ৩টি খাল এবং নদীর দ্বারা হয়। 
মেটিয়া খাল, সারা মেটিয়া খাল এবং কালা নদী এই ৩টি নদীর জল নিষ্কাশিত হওয়া জল 
রাজাপুর শ্লুইজ হুগলিতে আসছে। এবং এর একটা ব্যাপক রূপান্তর করা হয়েছে এবং সেই 
রূপাস্তরিতের মধ্যে ৭৯৭ কিউসেক অর্থাৎ প্রায় ৮০০ কিউসেক জল আসবে। সেই জলটা 
এসে এখন আর রাজাপুরে না গিয়ে আর ঠিক সরস্বতী নদীর থেকে বিরাট পরিবর্তন যেটা 
ফেলা হবে। এটা করতে গেলে বড়জোলা খালের ব্যাপক সংস্কার দরকার যেটা হচ্ছে ১ 
কিমি. দৈর্ঘর জমিতে যে খাদটা চলবে জমি অধিগ্রহণ করা হবে এবং এরপরেও যে বিরাট 
সমস্যা রয়েছে সেটা হচ্ছে আর্থিক সমস্যা। কিন্তু তা সত্বেও নিম্ন সরস্বতী এলাকা সংস্কারের 
প্রশ্নটি খুব জটিল বলে মনে হয়েছে এবং ওই চন্ডীতলা অঞ্চলের জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থাটাকে 
মনে রেখেই ওই সময়ে ওই এলাকা আমার দেখার সুযোগ হয়েছিল। এবং এইবার একটু 
আর্থিক সংস্থান করার পরেই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছি। 


শ্রী কমল মুখার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অতিরিক্ত প্রশ্ন যে, এই প্রস্তাবটি রূপায়ণের 
ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্য চাওয়া হয়েছে কিনা? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় 3 কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যেগুলো চাওয়া হয়েছিল সেগুলোই 
পাওয়া যায় নি, কাজেই এটা আমরা নিজেদের তহবিল থেকে করবার চেষ্টা করব। 


শ্রী কমল মুখার্জি £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, জেলা পরিষদ বা আপনার 
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দপ্তর থেকে সরাসরি করবেন কিনা? 
শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ এটা সেচ দপ্তর সরাসরিভাবে করবে। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, ১৯৯৬ সালে হবে 
বলেছেন এতে হাওড়ার কত জমি উপকৃত হবে এবং হুগলির কত জমি উপকৃত হবে? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় আমি আগে বলে দিয়েছি তাও আপনার অবগতির জন্য 
জানাচ্ছি যে, হুগলি জেলার ১০ বর্গমাইল এবং হাওড়া জেলার ৫ বর্গমাইল সুবিধা পাবে। 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি যে উত্তর দিলেন তাতে দেখলাম 
যে ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল এখনও মঞ্জুর করা যায় নি। আপনি নিজেও স্বীকার 
করেছেন যে এটা রূপায়িত হলে ১৫ বর্গমাইল এলাকা জল সেচের আওতায় আসতে পারত 
যদি কাজটা হয়ে যেত তাহলে এখন যে প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছে সেটা সরম্বতী নদীর কোন 
জায়গার থেকে ঘিয়াকুস্তীর সঙ্গে জড়িত, কোন জায়গার থেকে কোন জায়গা পর্যস্ত জানাবেন 
কি? 


[11-40-11-50 /১.%.] 


আমি স্পেসিফিক জানতে চাইছি, এইটা ঘিয়াকুস্তির সঙ্গে জড়িত আছে। ঘিয়াকুস্তি 
সরস্বতী এটা হুগলি জেলাকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছে, অনেকটা জায়গা নিয়ে, ১০ হাজার 
বর্গমাইল বলেছেন হুগলি জেলায়, হুগলি জেলার কোন কোন পোরশন থেকে শুরু করেছেন 
ডানকুনি ক্যানেল এর সঙ্গে কি যোগাযোগ থাকবে, বৈদ্যবাটি ক্যানেল এর সঙ্গে যোগাযোগ 
থাকবে, কোন জায়গা থেকে এটা নিচ্ছেন? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ এটা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব হচ্ছে না। 


শ্রী প্মনিধি ধর £ আমি আগের সেশনেও বলেছি, সরস্বতী নদীর কথা আমি ঝারবার 
বলেছি, এটা মুক্ত বেণী হুগলির কুস্তিঘাট থেকে শুরু করে যেটা কিছুটা আপনি বোধহয় 
কেটেছিলেন, তারপরে চস্তীতলা, ডোমজুড় হয়ে সাঁকরাইলের মধ্যে দিয়ে এটা হুগলি নদীতে 
পড়েছে। ওখানে জমিগুলি সব দখল হয়ে যাচ্ছে, নতুন নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে, গত 
নির্বাচনের সময় তাদেরকে আমি বলেছিলাম-_একটা জায়গায় গিয়েছিলাম__ইরিগেশন এর 
জমি আপনারা দখল করছেন? হুগলিতে ১০ বর্গ মাইল করবেন বলেছেন, ৫ বর্গমাইল 
করবেন ডোমজুড়ে, তাহলে হাওড়ার যত জমি আছে তা বর্গমাইল হিসাবে ধরলে ১০০ বর্গ 
মাইল হবে। ডোমজুড় থেকে শুরু করে নাজিমগঞ্জ পর্যন্ত, যেখানে গিয়ে সরম্বতী নদী পড়েছে, 
সেই সমস্ত জায়গাটা স্দি বর্গমাইল ধরি, সেখানকার মানুষ উপকৃত হতে চায়, তাহলে তো 
আপনাকে আরও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। আপনি বলেছিলেন এই হাউসে স্টেটমেন্ট 
দেবেন। আমার মনে হয় এই সামান্য পয়সাটা খরচ করাটাই ব্যর্থ হবে, যদি টোটাল 
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পরিকল্পনাটাই না হয়। 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ না ব্যর্থ হবে না। প্রথম পর্যায়ে যা রেখেছি, দ্বিতীয় পর্যায়ে 
১০০ বর্গ মাইল না হলেও হাওড়া জেলায় আরও খানিকটা বিস্তৃত করার এবং প্রসারিত 
করার পরিকল্পনা আমাদের দপ্তরের রয়েছে। 


শিক্ষক নিয়োগে স্কুল সার্ভিস কমিশন গঠন 


*১২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৬৬।) শ্রী আবু আয়েস মন্ডল £ শিক্ষা (স্কুল) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


রাজ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে 
স্কুল সার্ভিস কমিশন গঠনের কাজটি বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে? 


রী কান্তি বিশ্বাস £ শিক্ষা যেহেতু সংবিধানের যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়-_সেজন্য স্কুল 
সার্ভিস কমিশন গঠন করার সিদ্ধান্ত মন্ত্রী সভা গ্রহণ করার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য 
প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত সম্মতি পাওয়ার পর বিধিবদ্ধ আইন প্রণয়ন করে স্কুল সার্ভিস 
কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হবে। 


শ্রী আবু আয়েস মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, প্রশ্নের উত্তরে বললেন, শিক্ষা যুগ্ম. 
তালিকাভুক্ত মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত করে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। আমি 
জানতে চাইছি, রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য কখন পাঠিয়েছেন, এই তারিখটা যদি বলেন 
তাহলে ভাল হয়। 


শ্রী কান্তি বিশ্বাস ঃ আমরা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য রাজ্যপালের মাধ্যমে জানুয়ারি 
মাসের ৫ তারিখে এটা দিল্লিতে পাঠিয়েছি। 


মত স্লেট পরীক্ষা যেমন অনুষ্ঠিত হয়, তেমনি অনুমোদন পেয়ে গেলেও এ ধরণের মান 
নিদ্ধরিণের পরীক্ষায় লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে কিনা, যদি হয় তাহলে গাইড লাইন কিছু 
থাকলে যদি বলেন তাহলে ভাল হয়। 


শ্রী কান্তি বিশ্বাস ঃ আমরা স্কুল সার্ভিস কমিশন সম্বন্ধে যে খসড়াটা তৈরি করেছি 
তাতে আমরা কোনও লিখিত পরীক্ষার কথা বলিনি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তারা যে 
প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে উত্তীর্ণ হয়েছে, সেটাই বিবেচিত হবে বলে খসড়ায় বলা হয়েছে। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন জানুয়ারি মাসে স্কুল সার্ভিস 
কমিশনের প্রস্তাবটা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো. হয়েছে এবং রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দিলে এই 
ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু যা দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রপতির সম্মতি আসতে এবং 
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নোটিফিকেশন করতে এবং স্কুল সার্ভিস কমিশন তৈরি হতে আরও এক বছর সময় লেগে 
যাবে। আমরা জানি বিভিন্ন স্কুল শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে এবং বর্তমানে যে পদ্ধতিতে নিয়োগ 
করা হচ্ছে তাতে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি এক লক্ষ টাকা পর্যস্ত প্রার্থীর কাছ থেকে নিচ্ছে। 
বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক এসে আমাদের কাছে অভিযোগ করছেন। যতক্ষণ না স্কুল সার্ভিস 
কমিশন তৈরি হচ্ছে, ততদিন এই দুর্নীতি এবং এই অব্যবস্থা দূর করার জন্য কি ব্যবস্থা 
আ্ৰপনি গ্রহণ করছেন? 


শ্রী কান্তি বিশ্বাস ঃ বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি 
এখন চালু আছে তাতে প্রত্যেকটি শূণ্য পদের জন্য কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের কাছে নাম চাইতে 
হবে। তাদের নাম আসার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্ত নম্বরের উপর ভিত্তি করে তালিকা তৈরি . 
করা হবে। ম্যানেজিং কমিটির হাতে পাঁচ নম্বর থাকে ইন্টারভিউয়ের জন্য। তারপর একটা 
তালিকা তৈরি হয়। সেই তালিকা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে পাঠানো হয়। জেলা 
বিদ্যালয় পরিদর্শক সমস্ত রেকর্ডপত্র খতিয়ে দেখে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে 
তালিকা তৈরি হয়েছে কিনা। যদি তালিকা ঠিকভাবে তৈরি হয়ে থাকে তারপর সেই প্যানেল 
অনুমোদন হয়। কিন্তু হাজার হাজার বিদ্যালয়ে বহু পদ খালি আছে এবং জেলা বিদ্যালয় 
পরিদর্শকের পক্ষ থেকে সব নজরদারি সম্ভব হয় না, তবে আমরা চেষ্টা করছি। কিন্তু আমার 
মনে হয় বিদ্যালয় সার্ভিস কমিশন যতদিন না তৈরি করতে পারছি সম্পূর্ণভাবে এই ক্রি 
ঘুর অনু! যাবে না। এই ব্যাপারে আপনি যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, আপনার সঙ্গে আমিও 
খুব উদ্বিগ্ন। 


শ্রী মোস্তাফা বিন কাশেম ৫ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
জানতে চাইছি, রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাবার পর স্কুল সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠা হল আমাদের 
রাজ্যে যে সমস্ত অনুমোদিত হাই-মাদ্রাসা, আলিম মাদ্রাসা আছে, সেখানে শিক্ষক নিয়োগের 
প্রস্তাব কি স্কুলসার্ভিস কমিশনের মধ্যে আসবে? 


তরী কাস্তি বিশ্বাস ঃ হাই-মাদ্রাসা, জুনিয়র মাদ্রাসাগুলো সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয় 
১৯৭৭ সালের আগে এই মাদ্রাসাগুলো সরকারের কাছ থেকে কোনও রকম সাহায্য পেত 
না। সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলিতে স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করা 
হবে। আমরা যে খসড়া প্রস্তাব পাঠিয়েছি সেখানে এই কথাই বলা আছে। 


[11-50--12-00 /%.] 


শ্রী অতীশচন্দ্র সিনহা £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমি যেটা জানতে চাই সেটা মাননীয় 
সত্যসাধন চক্রবর্তীর কাছে প্রশ্ন করেছিলাম, সেটাই আরেকবার রিপিট করছি। প্রয়োজনীয় 
সংখ্যক শিক্ষকের অভাবের জন্য অনেক বিদ্যালয় উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়নি। আবার 
শুনেছি অনেক বিদ্যালয় উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হলেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক পেতে 
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অন্তত ৩ বছর সময় লেগে যায়। মাধ্যমিক স্তরের স্কুলগুলিতেও অনেক জায়গায় শিক্ষক 
নেই। এই অবস্থার সমাধানের জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আপনি কি চিস্তা করেছেন? 


শ্রী কান্তি বিশ্বাস ঃ আমার মনে হয় অনুমোদিত প্রম্ন_-১,৪,৭ এর মাননীয় শোভনদেব 
চট্টোপাধ্যায় এই জাতীয় প্রশ্ন করেছেন। তার মধ্যেই এই প্রশ্নটা আসতে পারত। যেহেতু 
বিরোধী দলের নেতা প্রশ্ন করেছেন সেজন্য আমি বলছি। আমরা ১৯৯৫-৯৬ এবং ১৯৯৬- 
৯৭ সালের মধ্যে ১০১ টা মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করেছি। সারা 
ভারতবর্ষের মধ্যে এটা একটা রেকর্ড। এই মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে 
উন্নীত করায় ওই একই আদেশনামার মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক পেতে পারবেন। ওই 
১০১ টা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। 


শ্রী সুভাষ নস্কর £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে পরিচালক সমিতির 
দুর্নীতির বিষয় আপনি উল্লেখ করলেন, আমরাও জানি। এই প্রসঙ্গে বলি-_স্কুল কর্তৃপক্ষ, 
পরিচালক সমিতি, নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র তৈরি করে জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শকের 
অফিসে পাঠান। বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে অনির্দিষ্টকাল এই কাগজপত্র ফেলে রাখা হয়। 
এই ধরণের অভিযোগ আমাদের কাছে আসছে। পরিচালক সমিতি নিয়োগপত্র তৈরি করে : 
জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে পাঠানোর পর সেগুলো সেখানে দীর্ঘদিন ফেলে রাখার 
ফলে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে আরও দেরি হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়েছে কি? 


শ্রী কান্তি বিশ্বীস ঃ এই অভিযোগ যে নেই তা নয়। এটাও আমরা শুনেছি। গত 
১৯ বছর ধরে বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা যে পরিমাণ বেড়েছে সেই পরিমাণে জেলার 
বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে প্রয়োজনীয় চাপ সামলানোর মতো পরিকাঠামো নেই। সে ক্ষেত্রে 
বিলম্ব হতে পারে। এরজন্য বিলম্ব হলে স্বাভাবিকভাবে সেখানে দুর্নীতি হতে পারে। আমরা 
চেষ্টা করছি নিয়োগপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র যে তারিখে জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে 
জমা দেওয়া হচ্ছে যেন সেই তারিখ অনুযায়ী সেগুলোকে লিপিবদ্ধ করা হয়। এব্যাপারে 
নজরদারি ব্যবস্থা থাকছে। সব কিছু যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি 
ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে আমরা সচেষ্ট আছি। 
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তালতলা ম্লুইজ গেট সংস্কার 


*১৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫০৫।) শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ সেচ ও জলপথ বিভাগের . 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) শ্যামপুর থানার দামোদর নদের বাঁধে তালতলা হ্ুইজ গেটটি সংস্কার করার কোনও 
পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না; এবং 


(খ) থাকলে তা কত দিনের মধ্যে আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়? 
শ্রী দেব্ররত বন্দ্যোপাধ্যায় £ (ক) হ্যা, আছে। 
(খ) বর্ধার পরে তালতলা শ্লুইসটি সংস্কারের কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়। 


শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ ৪ এই সুইটি ১৯৭২ সালে নির্মাণ হয়েছিল এর থেকে প্রায় আড়াই 
হাজার বিঘা জমি চাষ হয়। এই শুইসটি কত দিনের মধ্যে হবে, এই রেইনি সিজনের মধ্যে 
না পরে? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ এই বর্ষার পরে শুরু হবে। ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসের . 
মধ্যেই কাজটা শেষ হবে। 


রী রবীন্দ্র ঘোষ £ এই শ্লুইসটির জন্য কত টাকা মঞ্জুর হয়েছে? 
শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় 8 ১০ লক্ষ টাকা। 
দিল্লি স্কুল বোর্ডের অধীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 


*১৫| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৯।) শ্রী অন্বিকা ব্যানার্জি ও ' আবুল মান্নান £ শিক্ষা 
(স্কুল) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক স্গ'নাবেন কি__ 


(ক) দিল্লি স্কুল বোর্ডের অধীন এ-রাজ্যে বতগুলি অনুমোদিত মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু আছে; এবং 


(খ) এ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির উপর রাজ্য সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ আছে কিনা? 
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্্ী কান্তি বিশ্বাস ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, এই প্রশ্নটা করার ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা 
আছে, যেভাবে প্রশ্নটি এসেছে, সেইভাবে উত্তর দিচ্ছি। দিল্লি স্কুল বোর্ড নামে কোনও সংস্থার 
'অস্তিত্ব আমাদের জানা নেই। 


প্রশ্ন ওঠে না। 


শ্রী আব্দুল মান্নান $ উত্তরটা ঠিকই দিয়েছেন। আমি আপনাকে ডিফার করছি না। 
আমার প্রশ্নটা হয়ত ভুল হয়েছে, এডিটে কি হয়েছে জানি না। 


এ আই.সি.এস.সি. স্কুলগুলো ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে এবং এখানে যারা 
শিক্ষকতা করেন, তাদের ঠিকমতো মাইনে দেওয়া হয় না, ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে অঢেল 
টাকা নেওয়া হয়। এইসব স্কুলে ভর্তি করার ক্ষেত্রে গার্ডিয়ানদেরও একটা মোহ থাকে- নাম্বার 
বেশি দেওয়া হয়, এখানে পড়লে অল ইন্ডিয়া কম্পিটিশনে যেতে পারে। এখানে শিক্ষক 
নিয়োগের ব্যাপারে যে অনিয়ম সেই ব্যাপারে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কি? 


শ্রী কান্তি বিশ্বাস ঃ আমাদের রাজ্যে আই.সি.এস.সি. এবং সি.বি.এস.সি. দু রকম স্কুল 
আছে। আই.সি.এস.সি. স্কুলগুদলা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করে, আর সি.বি.এস.সি. স্কুলগুলো : 
আযাংলো ইন্ডিয়ান বোর্ড দিল্লিতে আছে, তারা নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের রাজ্যে ১৬৭টি 
আই.সি.এস.সি. স্কুল এবং ২৪টি সি.বি.এস.সি. স্কুল আছে। সি.বি.এস.সি. স্কুলগুলো আমাদের 
কোনও অনুমোদন চায় না, যেখানে প্রয়োজন মনে করবে সেখানেই স্কুল করতে পারে। 
আহ্সি.এস.সি. স্কুলগুলো মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে এবং আই.এস.সি. উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষেত্রে । এই 
স্কুলগুলো যখন অনুমোদন চায়, তখন আমাদের কাছ থেকে একটা নো অবজেকশন সার্টিফিকেট 
দেওয়া হয়। এই সার্টিফিকেটের উপর ভিত্তি করেই আই.সি.এস.সি বোর্ড অনুমোদন দেবে। 
তারপর সেই স্কুলগুলোর আভ্যন্তরীন ব্যপারে হস্তক্ষেপ করার কোনও অধিকার আমাদের 
নেই। সেখানে মারাত্মক অভিযোগ ওঠে-_শিক্ষক, কর্মচারিদের উপর অত্যাচার হয়, পঠন- 
পাঠন ঠিকমতো হয় না, পরিচালনার ক্ষেত্রেও অসুিধা হয়। সেখানে আমরা অসুবিধার মধ্যে 
পড়ছি। আমরা চিন্তা করছি কিভাবে এইগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যায়। একটা পথ আছে__ নো 
অবজেকশন সার্টিফিকেট কেড়ে নিতে পারি। সেক্ষেত্রে স্কুলগুলো ডিসপ্রভড হয়ে যাবে এবং 
এর ফলে সেখানে যেসব ছেলে-মেয়েরা পড়ে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে। সেটা 
করতে পারি না। আপনারা জানেন, ফরাংক আন্টনি কেস, সুপ্রিম কোর্টে থাকার ফলে এই. 
ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারি না। সেইজন্য আমরা অন্য রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ 
করছি আমাদের সরকার পক্ষ থেকে, যাতে এইসমস্ত বিদ্যালয়ে সুষ্ঠুভাবে পঠন-পাঠন চলে, 
ব্যবসায়ী ভিত্তিতে না হয়, তার চেষ্টা করছি। আশা করি কিছু দিনের মধ্যেই সমস্যার সমাধান 
করতে পারব। 
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শ্রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে ধন্যবাদ, তিনি সমস্যাটা উপলব্ধি করতে 
পেরেছেন। স্যার, এই সব স্কুলগুলো যেখানে সেখানে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে। 
দেখা যাচ্ছে, ৫ হাজার স্টুডেন্টস নিয়ে কোনও স্কুল চলছে অথচ সেই স্কুলের প্রিন্সিপ্যালের 
কোনও যোগ্যতাই নেই। অথচ যোগ্য লোকেরা আজকে কাজ পাচ্ছে না। আমি যেটা বলতে 
চাই-__এক্ষেত্রে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট ইস্যু করার ব্যাপারে কোনও কড়াকড়ি করা যায় 
কিনা? 

প্রী কান্তি বিশ্বাস £ নো অবজেকশন দেবার ক্ষেত্রে আমবা কতগুলো নির্দিষ্ট পদ্ধতি | 
ঠিক করেছি। যেমন, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ন্যুনতম যোগ্যতা কি হবে তা আমাদের নির্দেশিকায় 
বলা আছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের যোগ্যতা হবে, বিশ্ব বিদালয়েক উচ্চতম ডিগ্রি বা 
এমডি. এবং তাদের শিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে__এটা বলা হয়েছে। শিক্ষকদের “বওনের হার 
রাজ্যসরকারের অনুমোদিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের হারের সমান হবে। ছাত্রদের কাছ 
থেকে বেশি টাকা আদায় করা যাবে না__এই রকম কিছু নির্দেশ দেওয়া! আছে। এই জন্য 
কতগুলো আইন আমরা করেছি। কিন্তু সেই আইন ভঙ্গ করলে আইন তঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা নেবার ক্ষমতা আমাদের সীমিত। সেই জন্য এ ধরণের বিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়ার 
আগে আমরা তাদের কাছ থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি নিয়ে তারপর নো অবজেকশন সার্টিফিকেট 
দিয়ে থাকি। 


৭(৪1160 (096510185 


(00 ৬1101) %/110151) 21155/015 ৬/01০ 1910 07 (106 14019) 
প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা প্রকল্পে খণের আবেদন 


*১৩। তনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৮৮)) শ্রী সুকুমার দাশ ঃ কুটির ও কষুদ্রায়তন শিল্প 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুষ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) রাজ্যে ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা প্রকল্পে ধাণর 
আবেদনপত্রের সংখ্যা কত; 


(খ) তন্মধ্যে কতগুলি আবেদন ব্যাঙ্ক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে; এবং 
(গ) খণ বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ কত? 
খুঁটির ও ক্ষুদ্রায়নন শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 


(ক) ৩০,৫৪৭ টি 
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(খ) ১০,৪৯৩ টি 
(গ) ৬৪,২৩,০০,০০০ টাকা (চৌষট্রি কোটি তেইশ লক্ষ টাকা) 
ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ 
*১৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২৩।) শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ শিক্ষা (স্কুল) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্য যে, প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক 
বিতরণের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাবর্ষের শুরুতে বিদ্যালয়গুলিতে তা যথাযথভাবে বন্টন 
করতে দেরি হচ্ছে; 


(খ) সত্যি হলে, তার কারণ কি; এবং 
(গ) উক্ত সমস্যা প্রতিবিধানের জন্য রাজ্য সরকার কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন/নিয়েছেন? 
শিক্ষা (প্রাথমিক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ই সাধারণভাবে ইহা সত্য নয়, যদিও বর্তমান 


শিক্ষাবর্ষের (১৯৯৬-৯৭) শুরুতে বিদ্যালয়গুলিতে কোনও কোনও পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করতে 
দেরি হয়েছে। . 

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকারের প্রাথমিক শাখার বেশিরভাগ পাঠাপুস্তক সরকারি ছাপাখানায় 
ছাপা হয়। এবছর লোক সভা ও বিধান সভার নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিত সরকারি প্রেসগুলি 
ভোটপত্র ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ছাপার কাজে নিয়োজিত থাকায় সময়মতো সমস্ত সরকারি 
পাঠ্যপুস্তক ছাপাতে সক্ষম হয়নি। 


উক্ত ছাপাখানাগুলিতে বই তৈরির কাজ যাতে দ্রুত সম্পন্ন হয় তার জন্য যাবতীয় 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 


রাজ্যে ওবি.সি. তালিকাভুক্ত 


*১৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪০১।) শ্রী সৌগত রায় ৪ তফসিলি জাতি ও আদিবাসী 
ও অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন 
কি__ 


(ক) ৩১শে মার্চ, ১৯৯৬ পর্যন্ত রাজো ক'টি জাতিকে ও.বি.সি. তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা 
হয়েছে; এবং 
(খ) উক্ত তালিকা প্রকাশে দেরি হওয়ার কারণ কি? 
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তফসিলি জাতি ও আদিবাসী ও অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী ৫ (ক) ৪৪টি, 


(খ) অনগ্রসর জাতি কমিশনের সুপারিশ পাওয়ার পরপরই তালিকা প্রকাশ করা 
হইয়াছে। 
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(9) 1)০96১ 1701 01150. 


*১৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪১০) শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ সেচ ও জলপথ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-- 


বীরভূম জেলার সিদ্ধেশ্বরী সেচ প্রকল্পের কাজটি বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে? 


সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ বীরভূম জেলার সিদ্ধেশ্বরী ণুনবিল জলাধার 
প্রকল্পটি বর্তমানে পরিকল্পনা রচনার স্তরে আছে। ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাক্সর 
জলের সম্ভাব্য যোগান এবং তার ব্যবহার সম্বলিত হাইড্রোলজি সংক্রান্ত একটি প্রাথমিক 
প্রকল্পের খসড়া ভারত সরকারের কারিগরি ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য এ সরকারের অধীনস্থ 
সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন এর নিকট পাঠানো হয়েছে। এখনও এ ছাড়পত্র পাওয়া যায়নি। 
হাইড্রোলজি সংক্রান্ত ছাড়পত্র পাওয়া গেলে বিষদ প্রকল্প রচনার কাজ হাতে নেওয়া হবে। 
এই বিষদ প্রকল্পটির সামগ্রিকভাবে ভারত সরকারের কারিগরি ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে। এর 
পয়ে শারিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্রের প্রয়োজন। তার পরে যোজনা পর্ষদের অনুমোদন প্রয়োজন 
হবে প্রকল্পটিকে বিভাগীয় বার্ষিক যোজনায় অন্তর্ভূক্ত করার জন্য। 


564 /551714791.% শিং0শেয়না0]0 
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তন্তবায় সমিতির বিরুদ্ধে টাকা তছরুপের অভিযোগ 


*২০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮২৯।) শ্রী অজিত খাঁড়া ঃ কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, ভগবানপুর ১নং ব্লকে তন্তবায় সমিতিগুলি কো-অপারেটিভ 
সমিতি করে ওয়ার্কশপ গঠনের নামে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা তছরুপ করেছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, অপরাধীদের কোন শাস্তি হয়েছে কি না? 
কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ (ক) না 
(খ) প্রশ্নই ওঠে না। 

ঘিয়া, কুস্তী ও সরস্বতী নদীর বেসিন প্রকল্প সংস্কার 


*২১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৯।) শ্রী কমল মুখার্জি, শ্রী রবীন মুখার্জি ও শ্রী আবুল 
মান্নান £ সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) হুগলি জেলার ঘিয়া-কুস্তী-সরস্বতী নদীগুলির বেসিন প্রকল্প সংস্কারের কোনও 
পরিকল্পনা আছে কি না; 


(খ) থাকলে এ প্রকল্পের কত টাকা ব্যয় হবে; 

(গ) কবে নাগাদ এ প্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়; এবং 
(ঘ) উক্ত প্রকল্পটি রূপায়িত হলে কত একর জমি সেচসেবিত হবে? 
সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ (ক) হাঁ, আছে। 


(খ) ১৯৯০ সালে তৈরি হিসাব অনুযায়ী আনুমানিক ব্যয় ধরা ছিল ৩৮৭৩ লক্ষ 
টাকা। 


(গ) প্রকল্পের কাজ আগামী ইংরাজি ২০০০ সালের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা 
যায়। 


(ঘ) এই প্রকল্পটি আদৌ কোনও সেচপ্রকল্প নয়। এটি মূলত একটি বর্ধাকালীন জল 
নিকাশি প্রকল্প। 


বিদ্যালয়-গৃহ সংস্কার/নির্মাণে অর্থ বরাদ্দ 
*২২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৮০।) শ্রী আবু আয়েস মন্ডল ঃ শিক্ষা (স্কুল) বিভাগের 


30657105 ৬৭ 4525 565 


ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগরহপূর্বক জানাবেন কি__ 


' (ক) বিগত ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে এ-রাজোর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধামিক বিদ্যালয়- 
গৃহ সংস্কার ও নির্মাণের জন্য কোনও অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল কি না: 


(খ) হয়ে থাকলে, বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ কত; এবং 

(গ) উক্ত কাজে বায়িত অর্থের পরিমাণ কত? 

শিক্ষা (স্কুল) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ ক) হ্যা। 

(খ) মোট ৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। 

(গ) ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ এখনই বলা সম্ভব নয়। 
বীরতূমে সেচপ্রকল্প রূপায়ণ 


*২৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪১১) শ্রীসুনীতি চট্টরাজ $ সেচ ও জলপথ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) বীরভূম জেলায় ?কানও নতুন বড় সেচ প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে কি না; এবং 
(খ) হিংধলো সেচপ্রকল্পটি ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে কি না? 


সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ (ক) ময়ুরাক্ষী সেচপ্রকল্প এবং হিংলে! 
সেচ প্রকল্প ছাড় বীরভূম জেলায় আর কোনও বড় সেচপ্রকল্প সেচ ও জলপথ বিভাগ রা 
রূপায়িত হয়নি। 


(খ) হিংলো সেচপ্রকল্পটি বর্তমানে নির্মীয়মান অবস্থায় রয়েছে এবং বিভাগীয় আর্থিক 
বরাদ্দের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এই প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। তবে একথা স্াকায় য়ে 
আরও ভাল রক্ষণাবেক্ষণ এর প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। 


ধোপাখালি শ্লুইজ সংস্কার 


৮২৪। (অনুমোদিত প্র নং *০৬।) শ্রী ববীন্র ঘোষ 2 ৮5 6 জলপ্থ বিতগগি্ল 
তাবপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাহোদয় ভানুগ্রহপূর্বক জানালেন কি-- 


(ক) কৃষকদের স্বাথে শামপুর থানার আন্তদত দানার নদের বাঁধে ধোপাখালি শুইিজটি 
সংস্কারের কোনও পরিকল্পনা আছে কি শা, এবং 


(খ) থাকলে উক্ত কাজ কবে নাগাদ আরশ হাব বলে আশা করা যায় 


906 45991211315 7২005770105 
[191) 10170, 1996 ] 


সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ (ক) হাঁ, আছে। 
(খ) বর্ষার পরে ধোপাখালি শ্লুইজটি সংস্কারের কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়। 
/৮৫0081171710110 10007 
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শ্রী অজয় দে £ জনসাধারনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি এবং সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট 
বিষয়ে আলোচনার জনা এই সভা আপাতত তার কাজ মুলতবি রাখছেন। বিষয়িটি হল-__ 


সারা রাজ্যে ও.বি.সি. সার্টিফিকেট-এর জনা বি.ডি.ও. ও এস.ডি.ও. অফিসে হাজার 
হাজার আবেদনপত্র জমা পড়ে রয়েছে। প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে আবেদনকারিদের 
ঘুরতে হচ্ছে এই সার্টিফিকেটের জন্য অথচ সরকারি নিদের্শ অনুযায়ী আবেদনের ৪২ দিনের 
মধ্যেই এই সার্টিফিকেট দেওয়ার কথা। এর ফলে চাকুরি ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত 
হচ্ছে যুবক-যুবতীরা। জরুরি ভিত্তিতে এই সার্টিফিকেট প্রদান করার জন্য অবিলম্বে সমস্ত 
মহাকুমা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হোক। 
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শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ স্যার, শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্রের কলিং আযাটেনশনের উত্তর 
আমি দিলাম। এবারে আমি শ্রী সমর মুখার্জির কলিং আযাটেনশনের জবাব দিচ্ছি। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মালদা জেলার রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রের পিলাইমারি গ্রাম 
পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মহানন্দতলা এলাকাটি মহানন্দা নদীর (ফুলাহার শাখার) ডান পাড়ে 
অবস্থিত। এ এলাকায় মহানন্দা নদীর বাম পাড়ে রাজ্য সেচ দপ্তরের বন্যা প্রতিরোধক বাঁধ 
আছে এবং ডান পাড়ে অনুরূপ বাঁধ বিহার সরকার কর্তৃক নির্মিত। ডান পাড়ের বীধটি 
বিহারের এলাকার মধ্যে। মহানন্দতলা এবং পিলাইমারি অঞ্চলগুলির অবস্থিতি মহানন্দা নদীর 
দুই পাড়ের বধের মধ্যবর্তী অসংরক্ষিত এলাকায়। বিগত ৬/৭ বছর ধরে মহানন্দা নদীর দুটি 
জায়গায়__মহানন্দতলায় এবং পিলাইমারিতে অল্প অল্প ভাঙ্গন হচ্ছে। গত বর্ষায় (অর্থাৎ 
১৯৯৫ সালে) মহানন্দতলায় প্রায় ৪০০ মিটার জায়গা জুড়ে সব্রবাধিক ৪০ মিটার প্রস্থে 
ভাঙ্গন হয়েছে। পিলাইমারিতে ভাঙ্গন হচ্ছে প্রায় ১ কিলোমিটার জায়গা নিয়ে কিন্তু ভাঙ্গনের 


1%ারা0ব 0925 ১71 


তীব্রতা অপেক্ষাকৃতভাবে কম। গত বছরে এখানে প্রায় ১০ মিটার মতো জায়গা ভেঙ্গেছে। 
মহানন্দতলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি থেকে নদী এখনও প্রায় ৩০০ মিটার দূরে রয়েছে। সেচ দপ্তর 
পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং অবস্থা নজরে রেখেছে। 


স্যার, এ প্রসঙ্গে আমি এখানে একটা কথা উল্লেখ করতে চাই, মালদা জেলার যেসমস্ত 


এলাকায় ভাঙ্গন চলছে-_ফরাক্কা ব্যারেজের আপস্ট্রিমে শিমূলতলা থেকে মানিকচক পর্যস্ত সে 
সম্বন্ধে আগামী সপ্তাহে আমি সমস্ত বিধায়কদের (এম.এল.এ) সঙ্গে আলোচনা করব। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল £ আমাদের কণ্ঠ রোধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। 


11. 9])69107 :11616 15 016 100106 01 011৬11656 0/ 9111 99008919 
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শ্রী নির্মল দাস £ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্ধ ও কুটির শিল্প 
দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়ের এবং অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের একটি শুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। স্যার, আপনি জানেন আমাদের রাজোর কয়েক লক্ষ শিক্ষিত এবং শিক্ষার সুযোগ 
থেকে বঞ্চিত কর্মক্ষম বেকার যুবক যুবতী স্বনিযুক্ত প্রকল্পের নানা-রকম সুপারিশ এবং . 
অনুমোদন পেয়ে ব্যাঙ্কের ছারস্থ হয়ে হয়রানি হচ্ছে। জওহর রোজগার যোজনা অনুযায়ী 
ব্যাঙ্কগুলোর তাদের যে অর্থ সাহাযা করার কথা তা তারা করছে না। অনেক ক্ষেত্রে যে টাকা 
দেওয়ার কথা তার অর্ধেক দেওয়া হচ্ছে। আবার কোনও কোনও বাঙ্ক তাদের দেয় টাকা 
থেকে একটা পারসেন্টেজ কেটে নিচ্ছে এবং তাদের বাধ্য করছে সেখানে আমানত খুলে টাকা 
জমা রাখতে । আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং কুটির শিল্প মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, তারা বিষয়টা 
একটু দেখুন এবং দিল্লির নতুন অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে স্বনিযুক্ত প্রকল্পের অনুমোদন 
প্রাপ্ত বেকার যুবক যুবতীদের ব্যাঙ্ক খণের বিষয়টা গ্রান্টেড করার ব্যবস্থা করুন। মাননীয় ক্ষুদ্র 
কুটির শিল্প মন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন, তিনি এবিষয়ে যদি কিছু বলেন তাহলে আমরা 
বাধিত হব। 


রী প্রলয় তালুকদার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য শ্রী নির্মল দাস মহাশয় 
এইমাত্র যে মেনশনটা করলেন সেই সম্বন্ধে বলছি। জওহর রোজগার যোজনায় আমরা গত 
বছর অর্থাং চলতি আর্থিক বছরে ৩০ হাজারের মতোন প্রোপোজাল পাঠিয়েছি ব্যাঙ্কের কাছে। 
তার মধ্যে ১০ হাজার প্রকল্প ব্যাঙ্ক সাংশন দিয়েছে। মানে ওয়ান থার্ড ব্যাঙ্ক সাংশন দিয়েছে। " 
এই ১০ হাজার প্রকল্পের মধ্যে আযাকচুয়াল ৩ হাজারের সামান্য কিছু বেশি ব্যাঙ্কের কাছ 
থেকে টাকা পেয়েছে। যে ১০ হাজার ব্যাঙ্ক সাংশন দিয়েছে তার মধ্যে প্রায় ৭ হাজার প্রকল্পে 
ব্যাঙ্ক সাংশনের টাকা দেননি। এইসব নিয়ে ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি। সকলের অবগতির 
জন্য বলছি, পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক একটা বৈষম্যমূলক আচরণ করছে বহু বছর ধরে। 


572 85512091.% 1সং0খেয়0ব05 

[1907 7076. 1996] 
এই বাপারে আমর! বারবার কেন্ত্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যদিও সুফল পাইনি। 
আমরা এইসব নিয়ে ব্যাঙ্কের সঙ্গে আলোচনা করছি। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুতৃপূর্ণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা 
থেকে যখন কেন্দ্রের যুক্তফ্রন্টসরকারের তথাকথিত জনমুখী অর্থনৈতিক কর্মসূচিকে সমর্থন 
এবং স্বাগত জানিয়ে গতকাল প্রস্তাব গ্রহণ করা হল, ইতিহাসের এমন নির্মম পরিহাস যে, 
সেই মুহুর্তে কেন্দ্রীয় সরকার তার যে আর্থিক নির্দেশিকা ঘোষণা করেছেন তার দ্বারা পশ্চিমবাংলা 
সহ ভারতবর্ষের খেটে-খাওয়া মানুষের বিরুদ্ধে কার্যত সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। শ্রমিক 
কর্মচারিদের রূজি রোজগারের উপর চরম আঘাত নেমে এসেছে। তারা নির্দেশিকায় এই 
ঘোষণা করেছেন সমস্ত প্রশাসনিক মূল্য বাড়িয়ে দেবেন। জল, বিদ্যুৎ, পরিবহন, ডাক ও তার 
১৯৯৭-৯৮ সাল (থকে রাস্ট্রায়ত্ব শিল্পে ব্যয়-সংকোচ করা হবে। এই সর্বনাশা নীতির ফলে 
পশ্চিমবাংলা সহ গোটা দেশের উপর আবার আঘাত নেমে আসছে। আমার জিজ্ঞাস্য এই 
ব্যাপারে রাজাসরকারের সুস্পষ্ট বক্তবা কি? আমরা দেখতে পাচ্ছি, সিটু এবং অন্যান্য ট্রেড- 
ইউনিয়নগুলি এর বিরোধিতা করছে। আমরা দেখছি, কার্যত এই নির্দেশিকাতে অনেকেই 
সহমত পোষণ করছেন। এব্যাপারে জনগন আজ বিভ্রান্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের এই আর্থিক 
নির্দেশিকা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুস্পষ্ট বক্তব্য কি? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী বা 
সংশ্লিষ্ট কোনও মন্ত্রী এই বিষয়ে বক্তব্য রেখে হাউসকে অবহিত করুন। কারণ মানুষ আজকে 
বিভ্রান্ত। রাজ্য সরকার এই নীতিকে সমর্থন করছে, না বিরোধিতা করছে। 


সী এম আনসারুদ্দিন $ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাননীয় 
পুলিশ মন্ত্রী এবং পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা সবাই জানি, গত ১৬ই জুন 
বাউড়িয়া এবং বজবজের মধ্যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নামে যে ট্রুলারটি ডুবে গিয়েছিল তাতে 
এখনও পর্যস্ত ৮ জনের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। বেসরকারি হিসাবে কেউ বলছেন ৪০ জনকে 
পাওয়া যাচ্ছে না ইত্যাদি। তারা মারা গেছেন কিনা জানি না, তবে ১৭ জন নিখোঁজের 
ংবাদ সরকারিভাবে বলা হয়েছে। আমরা এইটুকু জেনেছি মৃত দেহ দাহ করার জনা ইতিমধে। 
মাননীয় পুলিশ মন্ত্রী মহাশয ১০ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছেন। আমি সেইজনা আমাদের 
পক্ষ থেকে তাকে ধনাবাদ জানাচ্ছি। 


|12-20--12-30 7.৮.] 


সাঙ্গে সঙ্গে আমি দাবি করছি, ৮ জন মানুষ মারা গিযেচ্ছেন তাদের পরিবারকে সাহায। 
দিতে হবে. সবকারি সাহাযা দিতে হবে। আব ১৭ জন মানুষ যারা নিখোঁজ বয়োছেন তদের 
পরিবাবকেও সাময়িকভাবে সাহাযা দান করাতে হাবে কাব" তাদের পবিবারবর্গ অভুক্ত বায়োছেন |) 
এই সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী এবং পুলিশমন্ত্রীর কাছে দাবি কবছি এ যে ট্ুলারটি 
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এ ট্রলারটি বেআইনি লাইসেন্সবিহীন তার তদস্ত করা হোক। 


শ্রী কমলকাস্তি গুহ ২ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আর বছর দেড়েকের মাথায় পশ্চিমবঙ্গে 
আবার পঞ্চায়েত নির্বাচন হতে যাচ্ছে। পঞ্চায়েত আজ গ্রামজীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান 
হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এর নির্বাচনে যে দুর্নীতি রয়েছে সেই দুর্নীতি দূর করতে না৷ পারলে 
পঞ্চায়েত তার ভাবমুর্তি গড়ে তুলতে পারবে না। তাই স্যার, আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পঞ্যায়েতমন্ত্রীর কাছে আবেদন করব, পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে আইন আছে যে সেই রাত্রে 
সেখানেই ভোট গণনা করতে হবে, তার পরিবর্তন করা হোক! তার কারণ এর ফলে 
সমাজবিরোধীরা সেখানে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে প্রিসাইডিং অফিসারকে বাধ্য করে তাদের মনোমতো 
প্রার্থীকে জয়যুক্ত করাতে। আমার দাবি, ব্যালট বক্সগুলি পুলিশ প্রহরায় বি.ডি.ও অফিসে এনে 
পরের দিন যাতে গণনা করা হয় তারজন্য আইন করা হোক। 


শ্রী নীরদ রায়চৌধুরি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, হাবড়া থানায় ২০ লক্ষ লোকের বাস 
এবং সেখানে থানা মাত্র একটি। ফলে একটি মাত্র থানা সেখানকার ভার বহন করতে পারছে ' 
না। আমরা অনেকবার বলেছি যে অশোকনগরে আলাদা একটি থানা করা হোক। এই মর্মে 
একটি সুপারিশও এসেছে। সেই সুপারিশ যাতে কার্যকর হয় তারজন্য বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে নির্বাচনের পরে কংগ্রেস হেরে গিয়ে 
হাবড়া এবং অশোকনগর এলাকায় গন্ডগোল শুরু করেছে এবং তারা মার-দাঙ্গা আরন্ত 
করেছে, খুন করছে, রাহাজানি করছে। তাদের ঠেকানো যাচ্ছে না। সেখানে আলাদা একটি 
থানা করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মন্ডল কমিশনের রিপোর্ট ইতিমধ্যেই 
সব রাজ্যে গৃহীত হয়েছে এবং কার্যকর হচ্ছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ল্যাগিং বিহাইন্ড 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে আছেন, তিনি জানেন যে ১৭৭ টি জাতিকে মন্ডল কমিশন 
তাদের সুপারিশে অনগ্রসর বলে চিহিত করলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখনও পর্যন্ত মাত্র 
৪৭টি জাতিকে ও.বি.সি. স্বীকৃতি দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট পেতে সেই সমস্ত মানুষদের 
অনেক হয়রানির মধ্যে পড়তে হচ্ছে ফলে বেকাররা চাকরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাছাড়া 
এই কমিশনের কাজ সম্পর্কে অনেক অভিযোগও আসছে। যেমন দার্জিলিং জেলা থেকে 
অভিযোগ আসছে যে দার্জিলিং জেলার গোটা গোর্ধা কমিউনিটি তাদের ও.বি.সি. বলে ঘোষণা 
করার দাবি করা সত্্্ণ কমিশন সামগ্রিকভাবে তা করতে চাইছেন না। সার্টিফিকেট পেতে 
এই যে বিলম্ব হচ্ছে এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আশা করি বলবেন। তা ছাড়া মাত্র 
৪৭ টি জাতিকে ও.বিসি:র তালিকাভুক্ত করার পর বাদ বাকিদের কবে তালিকাতুক্ত করা 
হবে সে সম্পর্কে মন্ত্রী মহাশয় সুস্পন্টভাবে হাউসকে জানান-_এই দাবি আমি রাখছি। মাননীয় 
অধাক্ষ মহাশয়, মন্ডল কমিশনের বই-তে ১৭৭ টি কমিউনিটির নাম আছে। মন্ডল কমিশনের 
এ বিপার্ট আমরা গ্রহণ করিনি। ভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্টও যে নির্দেশ দিয়েছেন সেই নির্দেশ 
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[190) 10176, 1996 ] 
অনুযায়ী একটা কমিশন তৈরি করার কথা বলা হয়েছে রাজ্যে রাজ্যে। আপনারা জানেন যে 
এই ধরনের ব্যাক ওয়ার্ড ক্লাস সম্পর্কে ভারতবর্ষের বেশিরভাগ রাজ্যে আগে থেকে তালিকা 
ছিল। সেটা কেউ ৬০ দশকে, কেউ ৭০ দশকে তৈরি করেছে। পশ্চিমবঙ্গসহ ৮ টি রাজ্য এই 
রকম কোনও তালিকা করেনি। যাদের তালিকা নেই এই রকম রাজ্যগুলি সুপ্রিম কোর্টের যে 
সিদ্ধান্ত সেই অনুযায়ী তালিকা করার জন্য কমিশন নিযুক্ত করেছে। এই কমিশন একটা 
ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশন। এই কমিশন অন্য কমিশনের রিপোর্ট দেখতে পারেন, কিন্তু সেই রিপোর্ট 
অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য নন। সুতরাং ১৭৭ কমিউনিটি যা লেখা আছে এরা এই কমিশনের 
কাছে "দরখাস্ত করতে পারে সেই অধিকার আছে এবং কেউ কেউ করেছে। সেই দরখাস্তের 
পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কমিশন 8৪ টি কমিউনিটির একটা লিস্ট প্রকাশ করেছেন। এই 
কমিশন একটা সম্পূর্ণ বডি। এই কমিশনের কাছে আরও নাম আসছে। কিন্তু সবচেয়ে 
অসুবিধা হচ্ছে, ১৯৫১ সালের পরে আর কোনও নাম নিয়ে সেনসন হয় নি। তার ফলে 
কোন কমিউনিটি কোথায় আছে এটা বের করা অসুবিধা হচ্ছে। আমরা ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল 
ইনস্টিটিউশন এবং অন্যান্য কিছু কিছু সংস্থাকে কাজে লাগাতে বলেছি। তারজন্য খরচ-পত্র 
যা লাগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই সম্পর্কে কমিশনকে অধিকার দিয়েছে। তারা কিছু সময় 
নিয়েছে। আমাদের দিক থেকে কমিশনকে এই তালিকা করুন, বা এ তালিকা করুন, এইসব 
বলা সঠিক হবে না। 8৪ টি করা হয়েছে, মনে হচ্ছে আরও কিছু হবে। কিন্তু এ ১৭৭ 
টি কমিউনিটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না পশ্চিমবঙ্গে। এখনও যে সব দরখাস্ত পড়ছে 
তাতেও নেই। দ্বিতীয় প্রম্ন হচ্ছে সার্টিফিকেট সম্পর্কে। এটাও আমি পরিস্কার ভাবে বলতে ' 
চাই যে ও.বি.সি.র যে জাতিগুলি আছে সেগুলি নতুন করে ঘোষণা করা হয়েছে। এখনও 
বহু জায়গায় একই টাইটেলের বহু জাতি আছে। এখন এস.সি. এবং এস.টি.দের সার্টিফিকেট 
দেবার ক্ষেত্রে যে মেশিনারি আছে, যে ব্যবস্থা আছে, যে নিয়ম কানুন আছে, সেই একই নিয়ম 
কানুনের মাধ্যমে তাদেরও সার্টিফিকেট দিতে হবে এই কথা বলা হয়েছে। শুধু ইকনমিক 
ক্রাইটোরিয়ার ক্ষেত্রে আলাদা ফর্ম আছে। বাকি পোরশন ওদেরই মতো হবে। এই রকম 
পরিস্কার একটা গাইড লাইন দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্যদের সঙ্গে "মানি সহমত পোষণ 
করছি যে সেই রকমভাবে আমরা করে উঠতে পানিনি। সিডিউল্ড কাস্ট এবং সিডিউল্ড 
ট্রাইবস, ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস, এটা ১৯৫০ সাল থেকে শুরু হয়েছে এবং এখনও পর্যস্ত চলছে। 
অনেক সময়ে ব্লাড রিলেশন সার্টিফিকেট পেলেও তার থেকে আমরা দিতে পারি। এই যে 
8৪ টি কমিউনিটির লিস্ট ঘোষিত হয়েছে, এরা কোন কমিউনিটি থেকে কে এসেছে সেগুলি 
বাছাই করা খুবই অসুবিধা হচ্ছে। আমাদের অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু 
কর্পোরেশনের কাউন্সিলর বা গ্রামাঞ্চলের সভাপতি, এই ধরনের লোকেরা তাদের আন- 
কোয়ালিফায়েড সার্টিফিকেট দেয়। , 


[12-30--12-40 ৮7] 


অনেক সময় দেখেছি অনেক লেখেন--টু দি বেস্ট অফ মাই নলেজ ত্যান্ড বিলিফ। 
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এর উপর তো আমরা কোনও রেসপনসিবিলিটি নিতে পারি না। এটা আমি তাদের বলেও 
দিয়েছি। আর এম.এল.এ. যাঁরা তীরাও অনেক সময় লিখে দেন-_আই ডু হিয়ার বাই 
সার্টিফাই। কিন্তু তাদের কাস্ট সম্পর্কে কাগজ না থাকায় তন্য তন্য করে আমাদের খুঁজতে 
হয় সেটা। সেজন্য বলছি, আপনারা সবাই এ-ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন 
অন্ততপক্ষে কোয়ালিফাইড সার্টিফিকেট দিয়ে। তা না হলে এক্ষেত্রে আমাদের অফিসারদের 
পুলিশি তদন্তের মতো দীর্ঘ সময় লাগবে। কোথায়ও কিছু লেখা নেই। অন্যান্য রাজ্যে কিন্তু 
রেশন কার্ডে বা জমির দলিলপত্রে লেখা থাকে। | 


শ্রী মহম্মদ ইয়াকুব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মারফৎ বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। দেগঙ্গা এবং হাবড়ার অন্তর্গত বিদ্যাধরী নদীর সংস্কার বিশেষভাবে প্রয়োজন। 
দীর্ঘাদিন ধরে সেখানকার চাষীদের দাবি এটা। এ নদী সংস্কার না হবার ফলে প্রচুর জমির 
ধান এবং ফসল সেখানে নষ্ট হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে এ-ব্যাপারে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। সেচমন্ত্রী সভায় উপস্থিতও রয়েছেন। এ-ব্যাপারে তিনি যদি কিছু বলেন আনন্দ পাব। 


শ্রী দেবব্রত বন্দোপাধ্যায় ঃ এ-বিষয় নিয়ে আগামী ২৫ তারিখে আমার চেম্বারে 
আপনাদের সঙ্গে একটা মিটিং করব এবং সেখানে বিস্তারিত বলব এ-সম্পর্কে। 


শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মারফত একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় এখানে উল্লেখ করছি। মহামান্য রাজ্যপাল তার ভাষণে বলেছিলেন যে, এই সরকার 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মানবাধিকার রক্ষায় নাকি কৃতসংকল্প এবং তারজন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা 
নেবেন। কিন্তু আপনি জানেন, ন্যাশনাল হিউম্যান কাউন্সিল এই পশ্চিমবঙ্গে একজন কর্মরত 
ডি.আই.জি, একজন আযাডিশন্যাল এস.পি. এবং একজন ও.সি.র বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের 
অভিযোগ করেছেন এবং কমিশনের চেয়ারম্যান রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন 
তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে, কিন্তু এ ডি.আই.জি. আযাডিশন্যাল এস.পি. এবং ও.সির বিরুদ্ধে . 
ব্যবস্থা তো নেনই নি, বরং মানবাধিকার লঙ্ঘনকারিদের মানুষের উপর লেলিয়ে দিয়েছেন 
ব্যবস্থা নেবার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু রাজ্য সরকার কোনও প্রকার ব্যবস্থা নেননি। এটা কিন্ত 
ইন্ডাইরেক্টুলি ফ্যাসিজম নিয়ে আসার এবং উৎসাহ দেবার একটা প্রকৃয়া বলে আমি মনে 
করি। বিষয়টার প্রতি আমি স্বরা্টমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী ভন্দু মাঝি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় সমাজ-কল্যাণ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভাকেন্দ্র পুরুলিয়ায় যে বলকগুলি রয়েছে সেখানে 
শতকরা ৫০ তফসিলি জাতীয় 'মানুষ বাস করেন। সেখানকার মানবাজার, বান্দোয়ান এবং 
পুরুলিয়া ২নং ব্লকে আই.সি.ডি.এস. প্রকল্প চালু হয়েছে, কিন্তু অন্য ব্লকগুলিতে সেটা হয়নি। 
এ-ব্যাপারে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করছি। 


576 49979. 2২0 0চা)05 
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শ্রীমতী মায়ারানি পাল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে কালীতলাদিয়ার গ্রামে একটি স্বাস্থ্যকেন্দু 
আছে। রাজা জীবেন্দ্রকিশোর আচার্যচৌধুরি এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি তৈরি করার জন্য ৬ কাঠা জমি 
সরকারকে দান করেছিলেন। এই জমিতে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নিজস্ব পাকা বাড়ি আছে। যে জিনিস 
গোটা পশ্চিমবঙ্গে নেই বল্লেই চলে। কিন্তু এহেন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আজ ৬-৭ বছর ধরে ডাক্তার 
নেই, ওষধ-পত্রও নেই। মুমুর্য রোগীরা প্রয়োজনের সময় প্রাথমিক চিকিৎসারও সুযোগ পায় 
না। সপ্তাহে মাত্র একদিন স্থানীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের একজন সেবিকা এই কেন্দ্রে আসেন শিশুদের 
পোলিও খাওয়াতে । এই তো অবস্থা। এই স্বাস্থ্য কেন্দ্র যাতে ঠিকমতো ওঁষধপত্র পাওয়া যায় 
এবং স্থায়ীভাবে একজন ডাক্তার নিয়োগ করা হয় তার জন্য আমি মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর কাছে 
দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী তপন হোড় £ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটা ভয়ানক লজ্জা এবং ক্ষোভের 
কথা এই সভাতে জানাচ্ছি আমি সরাসরি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং 
হস্তক্ষেপ দাবি করছি। এখানে মাননীয় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী উপস্থিত আছেন। ক্ষোভের কথা হচ্ছে 
স্যার, আপনারা জানেন যে বিশ্বভারতী কবি রবীন্দ্রনাথের জায়গা এবং সেই জায়গায়__ আমার 
কাছে স্যার, ঘন ঘন ফোন আসছে এবং আলোচনা হয়েছে যে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেটা 
গোটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা অত্যস্ত সুনামের সঙ্গে চলে এবং যার একটা এঁতিহ্য আছে, 
সেখানে আচার্য পদে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এখনও পর্যস্ত আসীন আছেন। এই এম.পি. কেনা 
বেচাতে যে এফ.আই.আর. আছে তাতে প্রথম নামটা হচ্ছে তার। লক্ষ লক্ষ টাকার সেখানে 
কারবার চলেছে, তাতে তার নামে এফ আই.আর হয়েছে। তিনিই হচ্ছেন টপ অফ দি লিস্ট। 


(গোলমাল) 


এই রকম একটা লোক বিশ্বভারতীর মতো একটা আন্তর্জাতিক, একটা এতিহাপূর্ণ 
জায়গায়, রবীন্দ্রনাথের জায়গায় আচার্য পদে আছেন। স্যার, অত্যন্ত লঙ্জার কথা ক্ষোভের 
কথা ওঁদের বোধ হয় মরালিটি নেই, মনুষ্যত্ববোধও নেই। রবীন্দ্রনাথের জায়গায়-_আজকে 
রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের কথা ওঁরা বলেন-_কিস্তু আজকে গোটা 
পরিস্থিতিকে ওঁরা বিষাক্ত 

(তুমুল গোলমাল) 

করে ফেলেছেন। মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন, রাজ্য সরকারের আমি 

দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে অবিলম্বে ওকে বরখাস্ত করা হয়। উনি তো পদত্যাগ করবেন না, 


ওঁকে যেন বরখাস্ত করা হয়। যিনি গোটা ভারতবর্ষটাকে দুর্নীতির মধ্যে ফেলে দিয়েছেন, লক্ষ 
লক্ষ টাকার দুর্নীতির মধ্যে ফেলে দিয়েছেন তাকে আমরা চাই না। তিনি বিশ্বভারতী... 


এহাবা0োব 08989 577 


(এই সময় মাইক বন্ধ হয়ে যায়) 


(তুমুল গোলমাল) 
[12-40-12-5) 714] 
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117871076 ১০৪. 


শ্রী অতীশচন্ত্র সিন্হা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আগে মাননীয় সদস্য তপন হোড় 
মহাশয় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর সন্বন্ধে যে কটাক্ষ করলেন, আমি তার তীর 
প্রতিবাদ করছি। প্রথম কথা হচ্ছে তিনি এই হাউসের মেম্বার নন। তিনি রাষ্ট্রপতির দ্বারা 
নিযুক্ত হয়েছেন। যার কথা তিনি বললেন তার সমর্থনে একটা সরকার কেন্দ্রে আছে। সুতরাং 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যতদূর শুনেছি তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন 
নি। তিনি একজন পন্ডিত হিসাবে এবং ভাষায় দক্ষতার জন্য চ্যান্সেলর নিযুক্ত হয়েছেন। 
সুতরাং আপনাকে আমি অনুরোধ করব, মাননীয় সদস্যের বক্তব্য হাউসের প্রসিডিংস থেকে 
বাদ দেওয়া হোক। হাউসের প্রসিডিংসের মধ্যে যদি এই বক্তব্য থাকে তাহলে অত্যন্ত খারাপ 
দৃষ্টান্ত হবে। চ্যান্সেলরকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন, সেজন্য সেই চ্যান্সেলরের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
করা যায় না। তাছাড়া তিনি এই হাউসের সদস্যও নন। যিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং 
এখনও লোকসভার সদস্য, তার বিরুদ্ধে এই ধরণের মন্তব্য যদি বিধানসভার কার্যবিবরণীতে 
লিপিবদ্ধ হয় তাহলে তা অত্যন্ত খারাপ দৃষ্টান্ত হবে। আমি আপনার কাছে দাবি করছি, 
টোটাল এই বক্তব্য কার্যবিবরণী থেকে যেন বাদ দেওয়া হয়। 


মিঃ স্পিকার £ আমাদের এখানে একটা কনভেনশন আছে যে লোক হাউসের মেম্বার 
নন তীকে ডেসক্রাইব করা যায় বাই হিজ অফিসিয়াল পজিশন, নট বাই হিজ নেম। কেউ 
যদি চাঞ্সেলর হন তাহলে তীকে চ্যান্সেলর হিসাবে বলবেন। কেউ যদি ভাইস চ্যান্সেলর হন 
তাহলে তাকে ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে বলবেন। কেউ যদি ডিস্টিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হন তাহলে . 
তাকে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে বলবেন। কেউ বিডিও হলে তাকে বিডিও হিসাবে বলবেন 
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এবং কেউ এস.ডি.ও হলে তাকে এস.ডি.ও. হিসাবে বলবেন। কিন্তু কারও ব্যক্তিগত নাম 
নেওয়া যায় না। কারণ তিনি হাউসে ডিফেন্ড করতে পারেন না। আপনার নির্দিষ্ট অভিযোগ 
হচ্ছে সংশ্লিষ্ট অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়। এইজন্য আমি সব সময়ে বলি এটা 
করবেন না। এটা করতে গেলে কি হবে, লেভেলটা খুব নিচু হয়ে যাবে। কারণ সেই ব্যক্তি 
ডিনাই করতে পারেন না। আপনি কি পারেন, না চ্যান্সেলর যদি আইন অনুযায়ী হয়নি বলে 
মনে করেন, তাহলে নিশ্চয়ই প্রশ্ন তুলতে পারেন। আইন অনুযায়ী হয়েছে কি হয় নি তা 
নিয়ে এখানে মেনশন করতে পারেন, কোর্টে গিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। আমরা বলতে 
পারি যে, যিনি চ্যান্সেলর হয়েছেন তিনি আইন অনুসারে হন নি। তার যোগ্যতা নেই। 
সরকারের এটা দেখা উচিত। এইভাবে তো বলা যায়। কিন্তু ইট ক্যান নট বি ইন দি নেম 
অফ এনি পার্সন। এখানে কোশ্সৈন হচ্ছে এখানে যেখানে নরসীমার নাম এসেছে, সেখান 
থেকে সবগুলো বাদ যাবে। কোনও ব্যক্তিগত নাম বলবেন না। ও 


শ্রী ইউনুস সরকার £ মাননীয় ম্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ১৩ই জুন বহরমপুরের শিয়ালমোরা গ্রামে পরিবানু বিবি 
নামে একজন গৃহবধুকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। তার স্বামী শানাউল্লা এবং তার বড় 
ভাই মিলিতভাবে তাকে খুন করেছে। তার হাত ও পায়ের শিরা কেটে দিয়ে জলে ডুবিয়ে 
শ্বাসরোধ করে তাঁকে মারা হয়েছে। স্যার, সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, আমি মাননীয় স্বরাষ্টরমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই কারণে ঘটনাটি ১৪ই জুন তারিখে এফ.আই.আর. করা হয়েছে মূল 
অভিযুক্ত শানাউল্লা এবং তার বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে। মূল অভিযুক্তের বড় ভাই যেহেতু জেলা 
যুব কংগ্রেসের সভাপতি, তার বিরুদ্ধে এই ধরণের অভিযোগ যিনি করেছেন, উক্ত গৃহবধূর 
বড় ভাই জিয়াদ আলিকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আর যাতে ঘটনাটি চাপা পড়ে তারজন্য 
চক্রান্ত চলছে। আমি মাননীয় স্বরাষ্্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে ঘটনাটি দেখা হোক। 
বিরোধীরা এই ঘটনাটি রাজনৈতিক বলতে পারেন। তীরাও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে গিয়ে দেখুন যে 
এটি রাজনৈতিক ঘটনা, না অমানবিক ঘটনা। 


শ্রী আব্দুল মান্নান ২ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, তফসিলি জাতি এবং উপজাতি দপ্তরের 
কল্যাণমন্ত্রী শ্রী দীনেশ বাবু এখানে আছেন আমি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় সদস্য 
অজয় দে এর উপরে মুলতবি প্রস্তাব আনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আনতে পারেন নি। যাইহোক 
আমি আপনার মাধ্যমে তফসিলি জাতি এবং উপজাতির কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে বলতে চাই যে, এই রাজ্যে তফসিলি সম্প্রদায়ের মানুষেরা খুব বঞ্চিত। তার ওপরে 
ও.বি.সি. যারা হয়েছেন, তারা খাতা" কলমে হলেও, সুয়োগ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে খুব 
অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। এই তফসিলি সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের পরিচয় পত্র 
পাওয়ার জন্যে আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে জমা দেওয়া সত্ত্বেও তারা পরিচয় পত্র 
পাচ্ছেন না। আমরা এই বিষয়ে রুল ১৮৫ মোশন এনেও কিছু করতে পারিনি। আজ পর্যন্ত 
এই এস.সি.. এস.টি এবং ও.বি.সির পরিচয় পত্র পাওয়ার জন্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ আবেদন 


1৮111৭1101৭ 0/৯9175 579 


পত্র জমা দিয়ে বসে আছে, তাদের বয়সও হয়ে গেছে আর চাকুরি পাওয়ার সম্ভাবনা কমে 
আসছে। সুতরাং এইসব বেকার যুবক্‌ যুবতীদের চাকুরিরও বয়স সীমা পার হয়ে যাচ্ছে। এই . 
ব্যাপারে একটি পরিষদীয় দল নিয়ে যদি একটা কমিটি করেন তাহলে পেন্ডিং কেসগুলোর 
ব্যবস্থা করা যায়। সুতরাং অবিলম্বে এই বিষয়ে একটু দৃষ্টি দিন। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্যম্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৯৯২ সালে আমার এলাকা শ্যামপুর ১ 
নং ব্লকে নবগ্রাম পঞ্চায়েতে একটি হেন্থ সেন্টার ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। কিন্তু 
আজকে ১৯৯৬ সাল হয়ে গেল, আজ অবধি একটি ডাক্তার সেখানে পাঠানো গেল না। 
এরফলে এবারকার নির্বাচনের সময়ে ওখানকার মানুষেরা আমাকে খুব লাঞ্কিত করেছে। ওই 
গ্রামে ২৫ থেকে ৩০ হাজার মানুষ বাস করে, তারা ৩০ কি:মি. দূর থেকে ওখানে এসে 
ট্রিটমেন্ট করাতে আসে, কিন্তু ডাক্তার না থাকার ফলে কোনও চিকিৎসা হচ্ছে না। সুতরাং 
আমি আপনার মাধ্যমে স্বাস্থ্মন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি। অবিলম্বে ওই হেলথ সেন্টারটিতে 
ডাক্তার পাঠান। 


শ্রী অয় দেঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি বিষয়ে 
বিদ্ুৎমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সম্প্রতি রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ একটি নির্দেশ জারি করেছেন, 
সেই নির্দেশবলে গ্রামের মানুষ আর বাড়িতে কানেকশন পাবে না। এমনিতেই তো বিদ্যুতের 
হুপিং ট্যাপিং চলে, তার ওপরে রেভিনিউয়ের ৫০ পারসেন্টও কালেকশন হয় না। শতকবা 
৮০ ভাগ গ্রামে ইরিগেশন পারপাসে বিদ্যুৎ পৌছেছে। ডিপ টিউবওয়েল, স্যালো টিউবওয়েল, 
রিভার লিফট ইরিগেশন থেকে গ্রামের মানুষ কানেকশন নিচ্ছে। সম্প্রতি এই নির্দেশ জারি 
হওয়ার ফলে যারা গ্রামের লোক ২-৩ বছর ধরে আবেদন পত্র জমা দিয়ে আছে তাদের 
কাছে বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে এনকোয়ারি করতে গিয়ে বিদ্যুৎ পর্ষদের নির্দেশের কথা বলেছে। 
এরফলে গ্রামের মানুষেরা বঞ্চিত হচ্ছে। সুতরাং অবিলম্বে এই হুপিং, ট্যাপিং বন্ধ করুন এবং 
রেভিনিউয় আদায়ের ব্যবস্থা করুন। আর সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী যে নির্দেশ বিদ্যুৎ পর্যদ 
দিয়েছে সেই নির্দেশ বাতিল করুন এই আবেদন আমি আপনার মাধ্যমে বিদ্যুতমন্ত্রীর কাছে 
রাখছি। 


শ্রী মানিক মণ্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি সেমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বীরভূম জেলার মানুষের দীর্ঘ দিনের দাবি , 
সিদ্ধেশ্বরী নৃূনবিল সেচ প্রকল্পের রূপায়ণের কথা। এই বিস্তীর্ণ এলাকা সেচ সেবিত এলাকা 
বলে চিহিত হলে পরে কৃষির বিকাশ ঘটবে, কৃষির উৎপাদন বাড়বে এবং কর্মসংস্থানের 
সুযোগ হবে। বীরভূম জেলার কৃষিতে অর্থনৈতিক দিক থেকে একটা বিকাশ ঘটবে। দীর্ঘদিন 
কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় এই প্রকল্পটি পড়ে আছে। অবিলম্বে যাতে এই 
প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পায় সেই ব্যাপারে আমি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি 
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আকর্ষণ করছি। 
[12-50-_3-00 ৮.৮] 


কারণ বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সেচ ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন 
এবং অনতিবিলম্বে যাতে এই সেচ পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পেয়ে যায় এবং 
অতি সত্বর যাতে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয় তার জন্য আমি মাননীয় সেচ মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় £ মিঃ স্পিকার স্যার, গত নির্বাচনের ঠিক আগে বারুইপুরে : 
প্রায় ৬ জন মন্ত্রী সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং বারুইপুরকে সাব-ডিভিশন হিসাবে 
ঘোষণা করলেন। সাব-ডিভিশনকে কেন্দ্র করে নির্বাচনে বিরাট প্রচারও করলেন। এতে বিরোধী 
পক্ষের প্রার্থী যিনি ছিলেন তিনি নির্বাচনে তার ফায়দাটা তুলে নিলেন। নির্বাচনের পর যে 
জিনিসগুলি সেখানে তৈরি করা উচিত ছিল, যেমন ট্ট্রজারি, জেল, আদালত তৈরি করা, 
সেটা কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হল না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে আছেন, যেটাকে কেন্দ্র করে 
নির্বাচনে প্রচার হল, সেটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য অবিলম্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক, এই 
আবেদন আমি জানাচ্ছি। 


শ্রী শেখ খবিরুদ্দিন আহমেদ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিগত নির্বাচনের পরবতীকালে 
কংগ্রেস নদীয়া জেলায় বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাস ছড়িয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, রানাঘাট 
সাব-ডিভিশনে কংগ্রেস(আই) আশ্রিত কিছু সমাজ বিরোধী সি.পি.আই.এম.র ৬ জন কর্মীকে 
নৃশংসভাবে খুন করেছেন। রানাঘাট এলাকার রামনগরে গত সোমবার সি.পিআই.এম.এর কর্মী. 
গোবিন্দ চক্রবর্তী এবং সন্্রীব বিশ্বাস নৃশংসভাবে খুন হন। ১১ই জুন এ এলাকায় 
সি.পি.আই.এম. কর্মী প্রহ্াদ সরকার মারা যান, ২৬ শে মে বারহাটা গ্রামে কংগ্রেস আশ্রিত 
সমাজ বিরোধীরা দলবদ্ধভাবে ঘরে ঢুকে সি.পি.এম.এর প্রাক্তন উপপ্রধান দুলাল বিশ্বাস সহ 
তার দুই ভাইপোকে খুন করেছেন তাদের স্ত্রীদের সামনে। এইভাবে নদীয়া জেলার বিভিন্ন 
জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা খুন করছেন, এই ঘটনায় যারা দোষী তাদের শাস্তির 
দাবি আমি করছি। 


মানিক উপাধ্যায় $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার অনুমতি নিয়ে এই হাউসে তথা 
জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বারাবণী বিধানসভা কেন্দ্রে পানীয় 
জলের যে কষ্ট চলছে, সেই সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। এই সরকার দীর্ঘদিন যাবৎ নিজেদের 
শক্তি আকড়ে রেখে ২০ বছর শাসন ক্ষমতায় থেকেও পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারেননি । 
বারাবণী বিধানসভা কেন্দ্রের শালামপুর ব্লকে তিনটি রিজারভার ট্যাঙ্ক আছে। একটা হচ্ছে 
বিন্দুয়ায়, একটা রূপনারায়ণপুরে আর একটা আছে এথোরায়। একটা রিজারভারের ট্যাঙ্কের 
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জল ধারণ ক্ষমতা ১ লক্ষ গ্যালন করে। তার এগেনস্টে যে সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং প্লানিং ব্যতীত 
ট্যাপগুলি দেওয়া হয়েছে সেইগুলিতে জলের প্রেসার কমছে। অথচ এই গরিব দরদী সরকার 
যেটা দিনের পর দিন বলছে, আমরা করছি করব, সেই জায়গায় এই সরকার যদি রিজার্ভ 
ট্যাঙ্ক এক্সটেনশন না করেন তাহলে সেখানকার গরিব মানুষদেরকে কিভাবে জল দেবেন? এই 
কয়টি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


স্ত্রী সুভাষ নম্কর ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, গত বছর মে মাসের এইদিনে সুন্দরবনে 
জলোচ্ছাস হয়েছিল এবং বহু লোকের চাষের জমি, ঘরবাড়ি ভেসে গিয়েছিল। এক বছরের 
মধ্যে সুন্দরবনে আবার ঠিক একই অবস্থা ফিরে আসছে এবং প্রতি বছরই এই রকম অবস্থা 
দেখা দিচ্ছে। বৃষ্টি হলেই এটা হবে। তাই আমি আপনার মাধামে বলতে চাই সুন্দরবনের 
নদীগুলি যেগুলো মজে যাচ্ছে এইগুলোকে মেরামত করলেই হবে না, এগুলোর সংস্কার 
করতে হবে। এই জন্য আমার দাবি বিধানসভা থেকে একটা টিম কেন্দ্রের কাছে পাঠানো 
হোক। 


রী শিবদাস মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থযমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি মর্মাস্তিক ঘটনার প্রতি। সুহাসিনী অধিকারি নামে একজন 
প্রাথমিক শিক্ষিকা অগ্নিদগ্ধ হয়ে ২৫-১২-৯৫ তারিখে হাসপাতালে ভর্তি হয়। ২৬-১২-৯৫ 
তারিখ থেকে সেই মহিলাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ১-১-৯৬ তারিখে হাসপাতাল সংলগ্ন 
একটি ডোবা থেকে সেই মহিলার দেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশের কাছে ডায়েরি করা সর্তেও 
আজ পর্যস্ত তার কোনও কাগজপত্র না পাওয়ায় সেই শিক্ষিকার কোনও রকম পেনসন বা 
্াুইটির টাকা পেতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে। স্যার, স্বাস্থ্য বিভাগের অপদার্থতা, হাসপাতালের 
অপদার্থতার জন্য অগ্নিদগ্ধ একজন রোগিনী কি করে হাসপাতাল থেকে উধাও হয়ে গেল 
তার জন্য কোনও রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। মর্মান্তিক ও অমানবিক এই 
ঘটনার জন্য আমি স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাতে এর সুরাহা হয়। 


শ্রী লক্ষ্মণ বাদি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে মাননীয় স্বস্থাম্্ীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উখরা কেন্দ্রের মদনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বাশকা গ্রামে. 
(গোসাইডাঙ্গা) বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় ইউ.এন.এস.সি.ও-র মাধামে একটি ১০ বেডের হাসপাতাল 
১৯৮৭-৮৮ সালে তৈরি করা হয়। ১৯৮৯ সালে রাজ্য সরকারকে তা হত্তাস্তরিত করা 
হয়েছে এরজন্য প্রয়োজনীয় প্যারা মেডিকেল স্টাফ নিয়োগ করা হয়েছে। যারা বর্তমানে 
অন্ডাল বি.এইচ.সি.তে নিযুক্ত আছেন। প্রয়োজনীয় আসবাবপরণ দেওয়া হয়েছে। তিনবার 
ডাক্তার নিয়োগ করা হলেও সেই ডাক্তার কখনই হাসা? জয়েশ প্ণলেন না ফলে 
হাসপাতাল আজও চালু করা যায় নি। হাসপাতালটিতে সনি গঞিপ শিবোশ করে 
হাসপাতালটি চালু করার জনো আবেদন জানাচ্ছি 
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শ্রী অসিত মাল £ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থামন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার দীর্ঘ ১৮ বৎসর ধরে কোনও 
রেডিওলোজিস্ট নেই। যার ফলে বনু টাকা ব্যয় করে যে এক্সরে মেশিন কেনা হয়েছিল সেটা 
অকেজো হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রাইমারি হেলথ সেন্টার থেকে সাবসিডিয়ারি হেলথ সেন্টারে 
পর্যস্ত হাজার হাজার রোগী দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে ভুগছে। ১৯৮৭ সালে আমি যখন বিধানসভার . 
সদস্য ছিলাম তখন একজন রেডিওলোজিস্টের জন্য আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, 
কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। আমি পুনর্বার আবার বলছি ১৮ বছর ধরে রামপুরহাট মহকুমার 
হাসপাতালে একজন রেডিওলোজিস্টের অভাবে এক্সরে মেশিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, রোগীদের 
দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে। দয়া করে একজন রেডিওলোজিস্টকে পাঠানো হোক, যাতে এক্স-রে 
মেশিনগুলো ভাল রাখা যায়, তারজন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর নিকট 
অনুরোধ করছি। 
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শ্রী কমলকাস্তি গুহ ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
উল্লেখ করতে চাই। নেতাজীর জন্ম শতবর্ষ চলছে, ঠিক এই সময় পাতিয়ালায় ন্যাশনাল 
ইনস্টিটিউট অ স্পোর্টস সেখান থেকে নেতাজীর মূর্তি অপসারিত করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত 
নিন্দনীয় ঘটনা, রাজ্য সরকার এর প্রতিবাদ করুন এবং তার কি ফলাফল হল সেটা হাউসে 
জানান। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের বক্তব্য আমরা শুনতে চাই। 


শ্রী জয়ন্ত বিশ্বীস ঃ এই যে ঘটনাটি মাননীয় কমল বাবু উল্লেখ করলেন, সংবাদপত্রেও 
দেখলাম। যদিও এই রাজোর ব্যাপার নয়, কিন্তু বিষয়টি ভীষণ স্পর্শকাতর এবং উদ্বেগজনক। 
সেখান থেকে কেন নেতাজীর মূর্তি অপসারণ করা হল, কিভাবে হল, উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
কিনা, রাজ্য সরকার এই বিষয়ে খোঁজ-খবর নিন। বিষয়টি জনসাধারণের মধ্যে খারাপ 


প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, এটা উদ্বেগনজক ঘটনা। 

শ্রী নিশিকান্ত মেহেতা £ স্যার, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-নেতাজীর জন্ম শতবর্ষ 
যেখানে কেন্দ্র এবং রাজ্য পালন করতে চলেছে, সেখানে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
ক্ষেত্রে যার ভূমিকা অপরিসিম, সেই নেতাজীর মূর্তি ভেঙে দেওয়া হল। এই দুর্ভাগ্যজনক 
ঘটনা কেন হল, তা জনসাধারণকে জানানো হোক। 


শ্রী সুনীতি টট্টরাজ £ মাননীয় স্পিকার স্যার, মাননীয় কমল বাবু যে প্রস্তাব এখানে ৷ 
উল্লেখ করেছেন. সেট: খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা শুধু নেতাজীর প্রতি অসম্মান নয়, গোটা বাঙালী 
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জাতিকেই অসম্মান করা হয়েছে। এই হাউসের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ 
করুন, সরকারের তরফ থেকে পূর্ণ তদস্ত করে হাউসে বিবৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য, 
হোয়াই ইট হ্যাজ বিন ডান? 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় ডেপুটি ম্পিকার মহাশয়, পাতিয়ালার এই নিন্দনীয় 
ঘটনার প্রতি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শুধু তদন্ত নয়, এর বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার 
এবং তীব্র প্রতিবাদ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হোক। যাতে যথাযোগ্য মর্যাদার 
সঙ্গে নেতাজীর মূর্তি সেখানে আবার প্রতিষ্ঠিত হয়, তার ব্যবস্থা করার জন্য রাজ্য সরকারের 
কাছে আবেদন করছি। 


রী প্রবোধচন্দ্র সিনহা ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে বিষয়টা এখানে উথাপিত - 
হয়েছে নেতাজীর মূর্তি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে__তারজন্য মাননীয় সদস্য খুবই উৎ্কষ্ঠিত এবং 
উদ্বিগ্ন। আমরাও তাদের সঙ্গে এবিষয়ে সহমত পোষণ করছি। মাননীয় সদস্যরা এখানে যে 
প্রস্তাব পেশ করেছেন আমি সেবিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে খবরা-খবর নিয়ে প্রকৃত তথ্য 
জেনে এই সভাকে জানাব। 


শ্রী কমলাকান্তি গুহ ঃ স্যার, এবিষয়ে তো আমরা অনান্য সব দলের বক্তব্য শুনলাম 
কিন্তু সিপি.এম.-র বক্তব্য জানতে পারলাম না। 


রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল $ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, এটা একটা খুবই উদ্বেগজনক 
ঘটনা তাতে কারও কোনও সন্দেহ বা সংশয় নেই। এটা খুবই নিন্দনীয়ও বটে। আমাদের 
রাজাসরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টা ভালো ভাবে জেনে আমাদের 
সভাকে জানাবেন এটা আমরা আশা করছি। 


তরী সত্যসাধন চক্রবর্তী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, যে বিষয়টা এখানে উত্থাপিত 
হয়েছে সেটা অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা সকলেই এই ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা করি 
মাননীয় সদস্যদের সঙ্গে সহমত হয়ে আমরা এবিষয়ে খবরা-খবর নিচ্ছি। আর যেহেতু 
ঘটনাটা পাতিয়ালাতে হয়েছে এবং একটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে হয়েছে সেদিক থেকে আমাদের 
দপ্তরের পক্ষ থেকে খবরা-খবর নিয়ে এবং কি কারণে এটা ঘটল, কারা এর জন্য দায়ী তা 
আমরা জানার চেষ্টা করব। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী এবং পরিষদীয় মন্ত্রী আছেন, মেম্বাররা 
উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং এটা সত্যিকারের একটা লজ্জাজনক এবং উদ্বেগজনক ব্যাপার। 
আজকে যখন সারা ভারতবর্ষে নেতাজী জন্ম শতবর্ষ পালিত হচ্ছে তখন এই রকমের 
নরকারজনক ঘটনা ঘটল। এটা আমাদের দেশের পক্ষে লজ্জার। যারা এটা করেছে তারা একটা 
কলঙ্কময় ঘটনা ঘটিয়েছে। মাননীয় পরিষদীয় মন্ত্রী এখানে আছেন, তিনি এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট 
মন্ত্রীকে জানিয়ে যাতে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার ব্যবস্থা আশা করি করবেন। 


584 /9917101-% 13009510105 
[19107 10176, 1996] 
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91711 10111051) (010917079 19912 2 91171095100 11701000008 116 ৬/55[ 
3017881 50116000160 085065 2170 5011600190 1[11095 (7২959121101) 0 ৬2০৪1)- 
0165 11 9817%1065 8110 19915) (/৯111017017010) 73111, 1996. 
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817, 1)010606 91969167 : 0৮, 016 170101010 1৬111015101-17-0179156, ০17০0- 
0160 0০৪850১ ৫ 7171065 /6106 1)12111)01]0 ৮11] [015950 1700 1015 7)0110) 
(01 0015106180101) 01 000 1311]. 
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301158] ৩০119001160 025165 2170 ১০011000160 7111095 (1২650121010) 01 ৬ 2০৪1)- 
0165 11 921৬1065 2100 10515) (/1001101701]1) 13111, 1996, 05 (81211 1710 
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১1171 ১1. 1)9100190 4৯11 2 911, 1 06600 170৮6 0181 1176 3111 106 01700- 
19090 [01 1110 19100100950 01 611011118 1)010110 000110101] 0 0176 300) £১0209, 
1989. সার. আজকে যে বিল এখানে আনা হয়েছে সেই বিলে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
বলেছেন ১৯৭৬ সালের, ১৫ই আগস্ট এই বিল সেটেল্‌ হয়েছিল। আজকে দীর্ঘ ১৯ বছর 
পথ চলতে গিয়ে তার মধ্যে অবজেক্টস্‌ আন্ড রিজনস্‌ এর সম্বন্ধে অনেক রকম শর্ট কামিং 
দেখেছেন। কারণ তার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অবস্থার মধ্যে তিনি ৬নং ইনসারশন 
চেয়েছেন সেখানে কেবলমাত্র লিভ ভ্যাকেন্সি অথবা ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সির ক্ষেত্রে যেখানে ১০ 
মাসের মতো সময আছে, সেই সময়ের মধ্যে যদি কোয়ালিফায়েড বা যোগ্যতম প্রার্থী এস.সি. 
এস.টি. পাওয়া যায় হাহলে আপয়েন্টিং অথোরিটিকে জানানোর কথা বলা হয়েছে এবং তার 
পর রিজডেশনের কথা বলা হয়েছে, সেই রিজার্ভেশন যদি ঠিকমতো না হয় তাহলে . 
পববরতীক্কষত্রে কমিশনকে জানাতে বলেছেন। সুতরাং এই যে একটা টাইম কিল্‌ হচ্ছে এর 
আধা দিয়ে আজকে যে কোনও প্রাইমারি স্কুল, হাইস্কুলে টেম্পুরারি ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সির মধ্যে 
দিয়ে সমর খাদ এসসি, এস.টি, ক্ান্ডিডেট না পাওয়া যায় এবং তাদের যে বিলের সংস্থান 
আছে তলত শ্রধূমার তাদের কথা ধলা হয়েছে। এক্ষেত্রে পার্মানেন্ট ক্যান্ডিডেটের ক্ষেত্রে, লিভ 
আ/কেন্সির ক্ষেএ্ে যে কথা বলা উচিত ছিল তা এর মধো। নেই। সেই জনা আমি বলছিলাম 
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যে মাননীয় মন্ত্রী যে বিল এনেছেন তার মধ্যে ফাকফোকর আছে। 


11761710010] 0 9101 51. 1080181 /১11 01181 1076 1০৩1 13217881 95019000160 
085065 810 5011600160'11195 (7২650781101) 0 ৬৪০০৪710163 11 6০106$ 210 
70509) (41111071017) 1311], 1996, 109 0170818190 001 1116 [0170056 ০01 6110101)% 
000110 001010) 9) 0116 300) /502051. 1996, ৬/5 1010 001 800 1051. 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ আপনি কি এই আ্যামেন্ডমেন্ট গ্রহণ করছেন? 
শ্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া না, করছি না। 


শ্রী মহঃ সোহারাব £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী যে আমেন্ডমেন্ট এনেছেন 
আমি বলতে চাই আযাটু দি আউটসেট এটা আমরা বুঝতে পারছি, ড/16010 1 15 101 076 


11106165101 016 00010801011) 01 10 [119 11110165101 (176 90176000190 (085165 
৪170 50110600160 [11195 [060116. 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন হাই স্কুল বা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের যে 
কোনও শুন্য পদ পূরণের ক্ষেত্রে একটা বিধি-বদ্ধ নিয়ম আছে। ১০০ পয়েন্ট রোস্টার 
অনুসারে কোন পোস্ট সিডিউল্ড কাস্ট, কোন পোস্ট সিডিউল্ড ট্রাইব, কোন পোস্ট ও.বি.সি 
এবং কোন পোস্ট জেনারেল তা বলা আছে। এখানে কেবল মাত্র এস.সি. এবং এস.টি.-দের 
জন্য মায়া কান্না কাদা হচ্ছে। এই বিলের তিন নংস্টা বলছে, ইফ এনি ভ্যাকেন্সি অল এনি 
পোস্ট অফ এনি প্রাইমারি, সেকেন্ডারি অব হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল-_-তাহলে এ রোস্টার কি 
বাদ যাবে? আমি এটা জানতে চাইছি। রোস্টারে বলা আছে কোন পোস্টটা সিডিউল্ড 
কাস্টদের জন্য, কোন পোস্টটা সিডিউল্ড ট্রাইবদের জন্য, কোন পোস্টটা ও.বি.সি.দের জন্য। 
আর একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, এখানে সিডিউল্ড কাস্টস, সিডিউল্ড ট্রাইবদের কথা ' 
বলা আছে, কিন্তু ও.বি.সি-দের রিজার্ভেশনের ব্যাপারে কিছু বলা নেই। তাদের কি হবে? 
এই আ্যামেন্ডমেন্টের মধ্যে তাদের বিষয়ে কোনও কথা নেই। তাদের কি বাদ দেওয়া হচ্ছে? 
যদি তাই হয় তাহলে রোস্টার অনুযায়ী যখন ও.বি.সি.দের আ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে তখন 
কি অবস্থা দীড়াবে? জয়ন্ত বিশ্বাস ও.বি.সিতে পড়েছেন, ওঁর কি হবে সেটার সম্বন্ধে এই 
আযমেন্ডমেন্টে কিছু নেই। এরপর আমি স্যার, ডেপুটেশন ভ্যাকেনসির কথায় আসছি। প্রাইমারি 
স্কুলের ক্ষেত্রে ডেপুটেশনের কোনও ব্যবস্থা নেই। সুতরাং সেখানে এ প্রম্ম উঠছে না। হাই 
স্কুল, জুনিয়র হাই স্কুল এবং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের রিজার্ভ পদের শিক্ষক যখন বি.এড. 
করতে ১০ মাসের জন্য যান তখন সেখানে তিনি পারমিশন নিয়ে যান। ডি.আই.-র কাছ 
থেকে তিনি পারমিশন নিয়ে যান। তার সেই পদ সাময়িকভাবে পূরণ করার জন্য বিভিন্ন 
খবরের কাগজে আডভার্টাইজমেন্ট দওয়া হয়, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের 
মাধ্যমেও লোকের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। তারপরেও যদি লোক না পাওয়া যায় তখন 
আবার যেতে হয় ডি.এম.র কাছে পদটিকে ডি-রিজার্ভ করার জন্য__অর্থাৎ ইট উইল টেক 
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] [190 10116, 1996]. 
টাইম। তাহলে ফর দি ইন্টারেস্ট অফৃ এডুকেশন কি। করা উচিত আগে ছিল রোস্টার 
অনুযায়ী ইফ ইট ইজ রিজার্ভড ফর সিডিউল্ড কাস্টস্‌, সিডিউন্ড ট্রাইবস অর ও.বি.সি 
তাহলে ডি.আই.-র কাছ থেকে পারমিশন নিতে হ'ত। এই নিয়মটা এখনও কোনও কোনও 
জেলায় চালু আছে। যদি এস.সি. বা এসটি. প্রার্থী পাওয়া যেত তাহলে কোনও অসুবিধা 
হ'ত না। তা না পাওয়া গেলে- সেখানে বলাই ছিল ইফ্‌ প্রপারলি কোয়ালিফায়েড ক্যান্ডিডেট 
ইজ নট আযাভেইলেব্ল আদার কোয়ালিফায়েড লোকেদের মধ্যে থেকে নিতে হবে। এখন ডি- 
রিজার্ভেশনের জন্য অন্তত ১০ মাস সময় চলে যাবে। ফলে আমাকে বলতে হচ্ছে টাইম 
কিলিং এবং টু সেভ্‌ মানি অফ্‌ দি গভর্নমেন্ট এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সিতে 
একজন শিক্ষক নিয়োগ করতে হলে ১০ মাস সময় চলে যাবে। এই প্রোসিডিংয়ের ফলে দি 
ভেরি পারপাস অফৃ এডুকেশন উইল বি ফ্রান্ট্রেড। পারমানেন্ট ভ্যাকেঙ্গির ক্ষেত্রে ডি-রিজার্ভেশনের 
জন্য গভর্নমেন্টের কাছে যেতে হয় এবং পাঁচ বছর সময় লেগে যায়। ডেপুটি স্পিকার, স্যার, 
এমন কতকগুলো পদের জন্য আমাদের ডি-রিজার্ভেশনের কথা বলতে হয় যে পদগুলোকে 
রিজার্ভ পদ করার কোনও অর্থই হয় না। যেমন কোনও একটি স্কুলের বা মৌলবির , 
পদ-_ইফ ইট ইজ রিজার্ভড ফর সিডিউল্ড কাস্টস অর সিডিউল্ ট্রাইবস, তাহলে আপনি 
ক্যান্ডিডেট পাবেন কি করে? এটা আমরা সবাই জানি মৌলবি পদে সিডিউল্ড কাস্ট বা 
সিডিউল্ড ট্রাইব পাওয়া যাবে না। অথচ ইন রেসপেক্ট অফ্‌ ভ্যাকেন্সি আমাদের বিভিন্ন 
জায়গায় যেতে হয়, ডিআই.-র কাছে ডি.এম.র কাছে ডি-রিজার্ভেশনের জন্য। সুতরাং এসমস্ত 
বিষয়ে একটা কিছু প্রোভিশন করা যায় কিনা তা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে ভেবে দেখতে 
অনুরোধ করছি। 


সবশেষে আর একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। স্যার, প্রিন্সিপাল 
আ্যাক্টে আগে এই প্রোভিশন ছিল-__যদি কেউ এই সমস্ত অমান্য করে তাহলে সেই ম্যানেজিং 
কমিটির আড়াই শো টাকা জরিমানা হবে। এবারে বলা হচ্ছে আড়াই হাজার টাকা জরিমানা 
এবং ৫ বছর জেল। 
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আমি স্বীকার করছি, মানছি। কিন্তু আমি মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি . 
পশ্চিমবাংলায় এমন কটি উদাহরণ দিতে পারবেন, যে এই প্রভিশন ভেঙেছে তার আড়াইশো 
টাকা জরিমানা হয়েছে, শাস্তি হয়েছে? আপনি একটা উদাহরণ দিতে পারবেন, এই প্রিন্সিপ্যাল 
আ্যাক্টের যে প্রভিশন ভেঙেছে, এসসি. এবং এস.টি.কে আযাপয়েনমেন্ট দেয়নি তার আড়াইশো 
টাকা জরিমানা আপনি করেছেন। তাই বলছি, কোনও উদ্দেশ্যই আপনি সার্ভ করতে পারবেন 
না। আজকে আপনি এস.সি. এবং এস.টি.দের জন্য মায়া কান্না কেঁদে দেখাতে চাইছেন যে 
কি মহৎ কাজ আপনি তাদের জন্য করলেন। আসলে এডুকেশনে সাফার করবে এবং 
তারজন্য কোনও পারপাস সার্ভ হবে না। 
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শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, 116 ৮199 73769] 501)60- 
0160 ০8563 8110 50160010 11995 [২950%110। 01 2০281016517 991%1095 
£০919 (41161001071) 7311], 1996. যে বিলটি এনেছেন আমি প্রথমেই সমর্থন করছি 
বিলের ক্লজ ৬ টাকে। যেখানে স্পেসিফিক্যালি সেকশন ৭ অফ দি প্রভিশন বিল আমেন্ডমেন্ট 
করে এইরকম পানিশমেন্ট আড়াইশো টাকা। যদি কোনও অথরিটি এস.সি. এবং এসটির 
সেকশন ৭তে আ্যামেন্ডমেন্ট করে এনেছেন। [115111071-1100150াাতা] 00010 (থা) 
০6 ?/০ 96215 01101 [0 ০6135. 2500/- 071১00. এই ক্রুজ ৬টাকে পরিপূর্ণভাবে 
সমর্থন করছি। স্যার, ক্লজ ৪ আর্টিকেল ১৬ অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন-এ কোনও বার 
নেই একটা আযমেন্ডমেন্ট আনার ইন ফেবার অফ এস.সি. আন্ড এস.টি.। এটা ইন্ডিয়ান 
কনস্টিটিউশনকে হিটু করছে না। কিন্তু এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হচ্ছে কিনা সেটা 
দেখবার জন্য অনুরোধ করছি। ক্লজ ৩ অফ দি আ্যামেন্ডমেন্ট সেখানে স্পেসিফিক সেকশন ৬ 
অফ দি প্রিলসিপ্যাল ত্যাক্ট সাব-সেকশন ২ যেটা এইরকম স্যাল বি ইনসার্টেড, ৩ নম্বর 
প্যারাগ্রাফ, আমি সেটা আর পড়ছি না। ৩ নম্বরে আছে, স্পেসিফিক্যালি, ইন কেস অফ 
প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, হায়ার সেকেন্ডারি, 519০0100811 11) ০85০ 01 ৪ [011], $৪০- 
07091 & 1181161 5০০011091% 501001$ |]. 219 0131100 0৬/790 &10 ৪00০0 ৮ 
079 50806 00৬০1171701) ০00560 0 09000181101, [11610 199৬০ 01 1170 11100])- 
00]. 10 11)6 [091 101 60০০0110 10 7101105. ডি-রিজার্ভেশন করে ডিষ্টি্উ কমিশনার . 
বা ডি.এমকে রেফার করে। আগে ডি-রিজার্ভেশনের ক্ষেত্রে সেকশন ৬-এ কোনও ডিস্ট্রিক্ট 
অথরিটির ক্ষমতা ছিল না। স্টেট গভর্নমেন্টের স্পেশ্যাল পারমিশন নিয়ে তবেই ডি-রিজার্ভেশন 
করতে পারতেন। এটা পলিটিক্যাল মোটিভেটেড হচ্ছে কিনা সেটা দেখবার জন্য অনুরোধ 
করছি। ১০ মাস ভ্যাকেন্সির পর প্রাইমারি টিচার-এর ক্ষেত্রে এস.সি. এবং এস.টির কোটাকে 
উড়িয়ে দিয়ে__সেকেন্ডারি কিম্বা হায়ার সেকেন্ডারির ক্ষেত্রে হয়তো হতে পারে-অবশ্য আমি 
বলছি না-_ওরা আপনাদের ভোট দিয়েছেন, কি দেয়নি সেই আনালাইসিস আমি করছি 
না-_কিন্তু কোটাকে আআবলিসড করে দিয়ে টেম্পোরারি হিসাবে নিচ্ছেন ভ্যাকেলিতে। এই 
টেম্পোরারি ভ্যাকেন্সিতে থাকতে থাকতে আস্তে-আস্তে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারিতে পাত এনেন্ট 
করতে অসুবিধা হয় না। এই ডি-রিজার্ভেশন করে ইমিডিয়েট পার্টি ক্যাডারদের ঢোকাবার জন্য 
প্রবণতা এই ক্লজে এনেছেন কিনা এই ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। প্রাইমারির ক্ষেত্রে 
এস.সি. আ্যান্ড এস.টি. আপনি প্রচুর পাবেন। কিন্তু সেকেন্ডারি এবং হায়ার সেকেন্ডারির ক্ষেত্রে 
উপযুক্ত এস.সি. ত্যান্ড এস.টি. ক্যান্ডিডেট হয়ত খুব একটা বেশি নেই। ত্যান্ড দ্াট কেস 
ইনসারশন মে বি কনসিডার। কিন্তু প্রাইমারি টিচার-এর ক্ষেত্রে ওন্লি এস.সি. আ্যান্ড এস.টি. 
ক্যান্ডিডেট ভ্যাকেন্সিতে পাচ্ছেন না__এটা আমি এগ্রি করতে পারছি না। ক্লুজ ৪-তে এই যে 
টেরিটোরিয়াল জ্যুরিসডিকশন 10171101741 00150101101 1016 9 ০0111019111 15 1160 
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[1911) 70110, 1996] 
বলেছেন, (6 01061) 06 [0001 08. 10 00110180710) ০1 811) 010%151017 ০ 
0015 8০0 1185 0961) 17206 79 111) 51791] 116 ৮/10]) 1170. এই ক্লজ ফোরের 
আ্যামেন্মেন্টটা আমি টোটালি এপ্রি করছি। 510 ৬1] ৮101805 (15 189/ 0৯/7215 ৯/1]] 
(00911) 116 01] 10100. 176 1095 10 [010৮০ ৬/19 106 1785 ৬1018050 0115 1016. 176 
1195 00 0106 ৮11) 176 1125 £0116 82811050006 5011900100 025195 2170 50160. 
9160 (11065 17017752116 ০0৮1015 15 ৬110 11111. এই ব্লজ ফোরটা আমি টোটালি 
এগ্রি করছি। ক্লুজ থ্রি-র সাম পোরশন আমি এপ্রি করছি, টোটালি কিন্তু করছি না। স্যার, 
এ ক্ষেত্রে পলিটিক্যাল কথা আমি বলতে চাই না কিন্তু এখানে স্টেটমেন্ট অব অবজেক্টস 
আ্যান্ড রিজিনস-এ যে কথা লেখা আছে তার প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ওরা 
যে ক্লজ সেভেনটা এনেছেন, 4১170110101) 1) [106 5010600]6 10 1196 111101914১0. . 
এটা পিকিউলিয়ার স্যার। প্যারা নাইনে কি বলছেন, / ০97010816 110 0191715 10 0৫ 
৪1161006101 0106 50106000160 08595 01 50196000160 11195 $17811 50000011105 
০1701091010 0 & ০01010806 এর পর আমি আর পড়ছি না। তাহলে আবার আনলেন 
কেন? আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এটা দেখবার জন্য বলছি যে দেখুন কি রকম পিকিউলিয়ার 
হয়ে গিয়েছে। যেটা অমিট করলেন ৫(এ)তে সেটাই আবার আনলেন। ৫(এ)-তে কি 
বলছে? £& 08170105816 ৮/110 01811250016 8 17001101901 01 0119 50106000190 08509$ 
07 $01900160 (11005 51911 50100011715 001701090010 1/ 9 ০৫1111081০. প্রিল্সিপ্যাল 
ত্যাক্টের প্যারা নাইন-টা অমিট করলেন আবার আমেন্ডমেন্ট করে ৫৫এ)-তে সেটাই ইনসার্ট 
করলেন। এর ফলে একটা কনফিউশন হয়ে গেল এবং এটা হল সার্কুলেশনের অভাবের 
জন্যই। বিলের মধ্যে স্যার, দেখুন অনেক তারতম্য আছে, ডিফেক্টস আছে।'সেইজন্য মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয়কে বলছি, একটা পূর্নাঙ্গ বিল নিয়ে আসুন। একটা অমিট করলেন আবার সেটাই 
আনলেন ডি-রিজার্ভেশনের জন্য। সেখানে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারদের ফুল 
ক্ষমতা দিয়ে দিলেন। এ সম্বন্ধে আপনার চিন্তাভাবনা করা দরকার। এখানে ক্লজ সিক্সে 
পানিশেবল সেক্সানটা আমি হোল হার্টেডলি সাপোর্ট করছি। স্যার, দেখুন, পলিটিক্যাল কথা 
ওরা অবজেক্ট আ্যান্ড রিজিনসে বলেছেন। এখানে স্পেপিফিক্যালি বলছেন। 4১০1 ৫ 19196 
019 96815 10 1795 001 10 0116 10106 01 1119 0০9৬০111001). গভর্নমেন্টের 
চোখে এতদিন জন্ডিস ছিল। 4১1 & 18150 ০0 19 %০৪15 11743 ০076 10 (17০ 
100100 0 006 0০৬০7017611 0781 00616 010 90176 $1101100111710 2110 09110161- 
0195 11) 50706 01 1100 010৮1510105 01 016 901. 917, ৮19 0015 2001 19 ৮6215? 
১৯ বছর বাদে জন্ডিস আই-এ এটা ধরা পড়লো। এর উদ্দেশ্যটা কি? এ ক্ষেত্রে স্যার, একটু 
রাজনীতির কথা বলতে হচ্ছে। টিচারদের আ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবার ক্ষেত্রে এ শার্টটার্ম ভ্যাকেনসিতে 
এস.সি. পাচ্ছেন না, এ দিকে ওদের ক্যাডাররা অত্যাচার করছে সেইজন্য এই বিলটা এনেছেন। 
এই আমেন্ডমেন্ট সম্পর্কে ওরা বলেছেন যে এটা হচ্ছে, ]) 0116 17019165101 501160016 
083063 01 5০017000100 (11005 1১৪ 101. পার্টির ইন্টারেস্ট সার্ভ করার জন্য এটা 
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এনেছেন। স্যার, ডি-রিজার্ভেশনের আগের সেকশনটা দেখুন। এখানে ডি-রিজার্ভেশনের কোনও 
উল্লেখ নেই, কোনও স্কোপ নেই। এস.সি., এস.টি.দের কোটা রিজার্ভড রাখার জন্য ইন্ডিয়ান 
কনস্টিটিউশনে প্রভিশন আছে এবং বিভিন্ন প্রদেশ সেটা মেনেও নিয়েছেন এবং তারা সেটা 
করছেন। কিন্তু এখানে ডি-রিজার্ভ করার যে প্রবণতাটা রয়েছে সে সম্বন্ধে আমি সিডিউল 
কাস্ট এবং সিডিউল '্রাইবস সদস্যদের চিন্তা করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। আজকে টেম্পোরারি 
কেসের জন্য ডি-রিজার্ভের ব্যাপারটা পাশ করিয়ে নেবেন, আগামী দিনে দেখা যাবে টোটালটা 
করার জন্য হুইপ দিয়ে আপনারা বিল পাশ করিয়ে নেবেন এবং বলবেন যে পশ্চিমবঙ্গে 
এস.সি./এস.টি./সি.এস কোটা বলে আর কিছু থাকবে না। তাই স্যার, পার্টলি এই বিলকে 
সমর্থন করছি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে সার্কুলেশন মোশনটা আছে সেটাকেও পূর্ণ সমর্থন 
করছি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এ ব্যাপারে আমি পুনরায় চিন্তাভাবনা করতে অনুরোধ 
জানিয়ে আমার বক্তবা শেষ করছি। জয়হিন্দ, বন্দেমাতরম। 


[3-30--3-40 7৬.] 


শ্রীমতী নন্দরানি দল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, তফসিল জাতি এবং উপজাতি 
দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় দি ওয়েস্ট বেঙ্গল সিডিউল্ড কাস্ট এবং সিঁডিউল্ড ট্রাইবস 
(রিজার্ভেশন অব ভ্যাকেন্সিস ইন সার্ভিসেস ত্যান্ড পোস্টস) (আ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ১৯৯৬, যা 
.এই সভায় উত্থাপন করেছেন, আমি তা সমর্থন করছি এবং আমাদের বিরোধী পক্ষের 
সদস্মলা য আযমেন্ডমেন্ট দিয়েছেন, তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় 
সদস্য সুনীতি চট্টরাজ মহাশয় ৬ এবং ৪ নম্বর প্যারা যেটাতে পানিশমেন্ট সম্পর্কে বলা 
হয়েছে সেটা সমর্থন করেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ভারতবর্ষের সংবিধানের ১৬ নম্বর 
ধারার 8 নম্বর উপ-ধারায় তফসিলি জাতি এবং উপ-জাতি লোকেদের চাকুরির ক্ষেত্রে 
সংরক্ষণের বিষয়ে যা বলা আছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৬ সালে এই হাউস থেকে একটা 
আযামেন্ডমেন্ট বিল পাশ হয়। পরবর্তীকালে কাজ করতে গিয়ে কিছু কিছু অভিযোগ যা 
এসেছে, কিছু কিছু ক্রুটি যা ধরা পড়েছে তাকে সামনে রেখে এই বিল আনা হয়েছে। ১৯৭৬ 
সালের আইনে ছিল যে সংরক্ষিত আসনের নিয়ম ভঙ্গ করে যদি কেউ সেখানে জেনারেল 
থেকে নিয়োগ করে এবং সেটা যদি নজরে আসে তাহলে সেখানে ২৫০ টাকা পানিশমেন্ট 
হিসাবে জরিমানা করা হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বিরোধী বন্ধুদের ভাবতে বলব। 
১৯৭৬ সালে যখন এই বিল পাশ হয়েছিল তখন পশ্চিমবাংলায় সিডিউল্ড কাস্ট এবং 
সিডিউল্ড ট্রাইবসরা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে ছিল। ১৯ বছর পরে আজকে শিক্ষা ক্ষেত্রে . 
কম্পিটিশন হচ্ছে। এখন তারা লেখাপড়া শিখেছে। আগে দেখা গেছে যে হাই স্কুলে বা হায়ার 
সেকেন্ডারিতে যে পোস্টগুলি সিডিউল্ড কাস্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসদের জন্য সংরক্ষিত, 
সেখানে যে সাবজেক্ট চাওয়া হত তা হচ্ছে ম্যাথেমেটিক্স-এ এম.এস.সি., ইংলিশে এম.এ. 
জিয়োগ্রাফিতে অনার্স। সাধারণত এগুলি পাওয়া যেত না। ফলে কিছুদিন অপেক্ষা করার পরে 
সেই পোস্টগুলিতে জেনারেল দিয়ে ফিল্ড আপ করা হত। এখন সেটা আর সম্ভব হচ্ছে না। 
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[1910 10176, 1996] 
কারণ ইতিমধ্যে বিল আ্যামেন্ড হয়েছে এবং তাতে বলা হয়েছে যে না পাওয়া গেলে এ 
পোস্টগুলি ভ্যাকান্ট থাকবে। এই ক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে ভাবতে অনুরোধ করব, 
সিডিউল্ড কাস্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসের রিজার্ভ পোস্টে সচরাচর যে ধরনের চাওয়া হয় 
সেটা হচ্ছে, বি.এ., বি.এস.সি., আর যে সাবজেক্ট পড়ানো হয় সেটা হচ্ছে হিষ্ট্ি, বায়ো- 
সায়েন্স। কাজেই এগুলি যাতে সঠিকভাবে পুরণ করার ব্যবস্থা হয় সেটা দেখবেন। তা না 
হলে এই পোস্টগুলি পড়ে থাকবে এবং এতে সেখানকার ছাত্র-ছাত্রীরাও সাফার করবে। 
আরও কয়েকটি চেঞ্জ তিনি এই বিলে এনেছেন। আগে নিয়ম ভঙ্গ করে যদি জেনারেল দিয়ে . 
পোস্ট ফিল্ড আপ করার ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা পানিশমেন্ট ব্যবস্থা ছিল, সেই জায়গায় তিনি 
২ হাজার ৫ শত টাকা পানিশমেন্ট অথবা ৫ বছরের জেল হবে-__এটা করেছেন। বিরোধী 
পক্ষের সদস্যরা এটাকে সমর্থন করেছেন, আমরাও এটা সমর্থন করি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
আরও কিছু কিছু আযামেন্ডমেন্ট এনেছেন সেটা হচ্ছে, ডিলিউশন অব ভ্যাকেন্সিস। সুনীতিবাবু 
অনেক পুরানো সদস্য, তিনি মন্ত্রীও ছিলেন। আমি তাকে যেটা ভাবতে বলব সেটা হচ্ছে, যদি 
দেখা যায় যে সাবজেক্টে লোক চাওয়া হয়েছে সেই সাবজেক্টে এস.সি. আন্ড এস.টি. ক্যান্ডিডেট 
পাওয়া যাচ্ছে না, স্কুলও সাফার করছে, সেখানে বলা হয়েছে ইফ নেসেসারি অর্থাৎ যদি 
প্রয়োজন হয় তাহলে করতে পারেন, এর বেশি কিছু নয়। ১০ মাসের জন্য এ পিরিয়ডে 
লিভ ভ্যাকেন্সিতে নেওয়া যেতে পারে। আমি মনে করি না যে এর দ্বারা সিডিউল্ড কাস্ট 
এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসদের স্বার্থ ক্ষু্ হবে। ইফ নেসেসারি যদি দরকার হয়, তাহলে করতে , 
বলেছেন, তা ন৷ হলে স্কুল সাফার করবে। এ-বিষয়টা ওঁদের ভাবতে অনুরোধ করব। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সুনীতি টট্টরাজ মহাশয় এরমধ্যে রাজনীতির একটা ছাপ রয়েছে বলে 
গেলেন। রাজনীতির বিষয় এতে আসছে না। তফসিলি জাতি এবং উপজাতির মানুষ যাতে . 
সুযোগ পান সে ব্যাপারে আমরা সবাই সচেতন। উনি বলেছেন যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে 
আমাদের হয়ে যারা নির্বাচনে কাজ করেছেন তাদের প্রাইমারি স্কুলে সুযোগ করে দেবার জন্য 
আযামেন্ডমেন্টটা আনা হয়েছে। কিন্তু অভিযোগটা ঠিক নয়। আমি তার অভিযোগের বিরোধিতা 
করছি। উনি সব সময় রাজনীতি ছড়ালে তা মুশকিল। আজকে বিষয়গুলি ভাবতে বলব-_-১৯৭৬ 
সাল পর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ছিল না, ছিলেন আপনারা। খুল ম্যানেজিং কমিটিতে 
আপনারাই ছিলেন। সে সময় স্কুল ম্যানেজিং কমিটির লোকেরাই এই সুযোগগুলি গ্রহণ 
করতেন এবং সিডিউল্ড কাস্ট ও সিডিউল্ড ট্রাইব মানুষেরা পরিণত হতেন। অবশ্য ১৯৭৭ 
সালের পরও এসব ঘটছে কোথাও কোথাও। তারজন্য আজকে যে আ্যামেন্ডমেন্ট বিলটা 
এসেছে সেটা সকলের গ্রহণ করা উচিত এবং ওদের আ্যামেন্ডমেন্ট বাদ পড়ায় ভোটাভুটিতে 
না যাওয়া উচিত। আমরা সকলে চাইছি বিলটা পাশ হোক। তবে কাজ করতে গিয়ে যদি 
নতুন কোনও সমস্যার সম্মুখীন হই তাহলে আবার আ্যামেন্ডমেন্ট আসবে, কারণ এটাই বিলের 
পার্মানেন্ট আমেন্ডমেন্ট নয়। সংবিধানে যা রয়েছে সেটা কার্যকর করতেই বিলটার আ্যামেন্ডমেন্ট 
করছি আমরা। প্রয়োজনে আগামী দিনে এর আবার আ্যামেন্ডমেন্ট আসবে। কংগ্রেস বন্ধুরা 
এতে সি.পি.এমের রাজনীতি করার গন্ধ পাচ্ছেন বলে যা বলেছেন সেটা ঠিক নয়। এরমধ্যে 
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কোনও রাজনীতির গন্ধ নেই। আমরা চাই, সিডিউল্ড কাস্ট এবং সিডিউন্ড ট্রাইবসদের যে 
অধিকার সেটা তারা ভোগ করুন। তাদের অধিকারকে সেফগার্ড করবার উদ্দেশ্যেই আজকের 
আ্যামেন্ডমেন্ট বিলটা এসেছে এবং সেটা যথোপযুক্ত। এর ফলে কোনও অতিরিক্ত অর্থও 
ডিপার্টমেন্টকে বহন করতে হবে না। তারজন্য আমি চাইছি, এই বিলটাকে আপনারা গ্রহণ 
করুন। তবে আপনাদের সময়কার একটি কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি। ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত 
আপনারা এস.সি. এবং এস.টি. সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের রাজনীতির আঙ্গিনায় আনেননি। আজকে 
আপনারা বলছেন যে, এঁ সম্প্রদায়তুক্ত ছাত্রসংখ্যা বেড়ে গেছে। রাজ্যপালের ভাষণ নিয়ে 
আলোচনার সময়ও আপনারা বলেছেন যে, স্কুলগুলির যে অবস্থা এবং সেখানে তফসিলি 
জাতি ও উপজাতি ছাত্রসংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে তারজন্য আরও মাস্টার চাই। এখানেই 
কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য যে, এস.সি. এবং এস.টি. সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রী বেশি করে 
স্কুলে আসার কারণে বাড়তি মাস্টারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কিন্তু আপনাদের সময় 
স্কুলে বসে মাস্টাররা ঘুমাতো, ছাত্র ধরে আনতে তীদের ছুটতে হত। তাই আমরাও বলছি, 
এরজন্য অতিরিক্ত মাস্টার নিয়োগ করা হোক। আমি পুনরায় এই বিলটা গ্রহণ করবার জন্য 
সকলকে অনুরোধ করছি। 


শ্রী অসিত মাল ঃ মাননীয় ডেপুটি ম্পিকার মহাশয়, শিক্ষাক্ষেত্রে সিডিউল্ড কাস্ট এবং 
সিডিউল্ড ট্রাইবদের স্বার্থে যে আযমেন্ডমেন্ট বিলটা এসেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী বক্তার 
বক্তব্যের প্রথম যুক্তিটা আমি সমর্থন করছি। আমি এদিকে মাননীয় মন্ত্রীকে দৃষ্টি দিতে 
অনুরোধ করছি। কিন্তু আমি মনে করি, এর দ্বারা কোনও ফল পাওয়া যাবে না, শুধু 
সরকারের কিছু মানি সেফ হবে মাত্র। মাননীয়া সদস্যা পরিষ্কার করে বলেছেন যে, কাগজে 
কলমে ভাল ভাল কথা লিখলেই তার দ্বারা সমস্যার সমাধান হবে না। সমস্যার সমাধান 
করতে হলে কাজ করতে গিয়ে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে একটু চিন্তা করা 
দরকার। আজকে হঠাৎ করে ১৯ বছর পর কেন এই বিলটা আ্যামেন্ড করছেন সেটা বুঝতে 
হবে। মাননীয় ডেপুটি ম্পিকার মহাশয়, গত নির্বাচনে বামফ্রুন্টের পরাজয় ঘটেনি ঠিকই, কিন্তু 
এস.সি. এবং এস.টি. এবং ও.বি.সি ভোট তাদের কমে গেছে, তাই চমক সৃষ্টি করবার জন্য 
আজকে এই বিলটা এনেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি দেখছি? মাননীয় সোহরাব সাহেক কটি 
স্কুলের আরাবিক হিষ্ট্রির টিচার। কিন্তু এস.সি. বা এস.টি. ছাত্ররা আযারাবিক পড়ে না। খাজেই 
এটা একটা ফার্স। শুধুমাত্র টাইম ডিলে করার জন্য এটা। মানি সেফ করার উদ্দোশ্যেই 
এস.সি., এস.টিদের জন্য এম.এ.(আ্যারাবিক) টিচারের পদ দেওয়া হয়। 
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কি হয় তাতে? এম.এ. পাওয়া যাচ্ছে না, সিডিউল্ড কাস্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবের 
ছেলেরা লেখাপড়া করে না, তাদের দারস্থ হতে হয় ডিআই.-এর কাছে, দারস্থ হতে হয় রাজ্য 
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করে বলেছেন। আমি পরিষ্কার করে বলে দিতে চাই সত্যিকারের যদি এস.সি. ত্যান্ড এস.টিদের 
উন্নতি সাধন করতে চান তাহলে বিলে যে রিজার্ভেশন আছে সেই গুলি শুধু কাগজে কলমে 
না রেখে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করুন। আমি ১৯৮৭ সালে বিধানসভার যে এস.সি. আ্যান্ড . 
এস.টি. কমিটি আছে তার সদস্য ছিলাম। অনেক ক্ষেত্রে সেখানে আমি দেখেছি এস.সি. আযান্ড 
এস.টি.র সিট কে উপেক্ষা করে, এস.সি. আ্যান্ড এস.টিদের প্রোমোশনকে উপেক্ষা করে, 
তাদের সার্টিফিকেট জাল করে জেনারেল কাস্ট চাকুরি করছে, প্রোমোশন নিচ্ছে। এই ব্যাপারে 
যতক্ষণ না ব্যবস্থা করা হচ্ছে ততক্ষণ এই ত্যামেন্ডমেন্ট ভিত্তিহীন । প্রকৃত এস.টি. আ্যান্ড 
এস.টি.দের জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনা যেটা ঘোষিত আছে সেটাকে আপনারা বাস্তবে রূপ দান 
করুন তাহলে সিডিউল্ড কাস্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবরা ধন্য মনে করবে এই বামফ্রন্ট সরকারকে। 
তা না করে এস.সি. আন্ড এস.টি.দের কাছে অসত্য কথা বলে তাদের শুধু বঞ্চনা দিয়েছেন। 
সেই জন্য এস.সি. আন্ড এস.টি.দের জন্য যে সমস্ত সিট আছে কংগ্রেস পক্ষ থেকে সেখান 
থেকে নির্বাচিত হয়েছে। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে আমরা তাদের বোঝাতে সক্ষম হচ্ছি। একটা 
এস.সি. আন্ড এস.টি. সার্টিফিকেট পেতে এক বছর সময় লাগে। শুধু সার্টিফিকেট নয়, 
প্রোমোশনের ক্ষেত্রেও তাদের প্রোমোশন দেওয়া হচ্ছে না। সিডিউল্ড কাস্টের নাম করে 
জেনারেল কাস্টের লোকেরা সার্টিফিকেট জাল করে চাকুরি করেছে এবং তার নিয়োগ যারা 
বহাল করেছিল তাদের ধরা সত্বেও তাদের কোনও পানিশমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না। আগে যে 
কথাটা ছিল তা হল সরকারি অর্ডার ভায়োলেট করলে ২৫০ টাকা ফাইন করা হবে। এবারে 
সেটা ৫ বছর জেল এবং ২৫০০ টাকা জরিমানার কথা বলা হয়েছে শাস্তিস্বরূপ। এর অর্থ 
এই নয় যে পশ্চিমবাংলায় এস.সি. আন্ড এস.টি.দের যে সিট গুলি সংরক্ষিত হয়েছে চাকুরির 
ক্ষেত্রে তাতে সরকার পক্ষ থেকে বা অন্য কেউ ভায়োলট করেনি, সঠিকভাবেই চলছে তাই 
পানিশমেন্ট কাউকে দেওয়া যাচ্ছে না। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলব তা যদি না পারেন তাহলে 
২৫০ টাকাই থাকুক, ৫ বছর জেল হবে এটা বলার দরকার নেই, আপনি দৃষ্টান্ত দেখান 
এস.সি. আ্যান্ড এস.টি-দের বঞ্চিত করার জন্য শাস্তি পেয়েছে তাহলেই কাজ হবে। শাস্তি দিন, 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন, তাহলেই বোঝা যাবে বামফ্রন্ট সরকার প্রকৃত এস.নি. আ্ঠান্ড এস.টিদের 
পক্ষে। তা যদি না করতে পারেন তাহলে আপনারা দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন বোঝা যাবে। 
সর্বত্র প্রচারে যেমন এগিয়ে আছেন সেই রকম এখানে শুধু আপনারা প্রচারেই এগিয়ে 
থাকবেন। সিডিউল্ড কাস্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবদের জন্য বিলের আ্যামেন্ডমেন্ট এনে তাদের 
মন জয় করার চেষ্টা করলেও আমরা যারা সিডিউল্ড কাস্টের ঘরের ছেলে, আমরা যারা 
সিডিউল্ড ট্রাইব ঘরের ছেলে, আমরা যারা এই বিধানসভায় এসেছি, আমরা কিন্তু আপনাদের 
এই পথটা আপনাদের এই কৌশলটা মানুষের কাছে পৌছে দেব যে এটা আপনাদের ভন্ডামি 
ছাড়া আর কিছুই নয়। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলব এবং সরকারি দলের মাননীয় বিধায়কদের 
বলব কতকগুলি ক্রিটিক্যাল সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্টের জন্য যেন সিডিউল্ড কাস্ট এবং 
সিডিউল্ড ট্রাইবদের ডাকা না হয়। একজন ইংলিশের টিচার নিচ্ছে, সেখানে এস.সি. চাওয়া 
হচ্ছে, সেখানে কোয়ালিফিকেশন চাওয়া হচ্ছে এম.এ(ইংলিশ), অনার্স, সাচ ত্যান্ড সাচ। এই 
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ক্ষেত্রে দেখা যাবে এস.সি.র ছেলে যে ইংলিশে এম.এ সে শিক্ষকতা করতে নাও আসতে 
পারে। তার আগে অনেক বড় চাকুরি তিনি পেতে পারেন। তিনি আসলেন না। দেখা গেল, 
পরবর্তীকালে অন্য লোককে, জেনারেল কাস্টকে যাতে সুযোগ দেওয়া যায় তারজন্য এই 
কাজগুলো করা হয়। ম্যানেজিং কমিটির লোকেরা এইভাবে সিডিউল্ড কাস্ট এবং সিডিউল্ড 
ট্রাইবস্দের বঞ্চিত করেছে। তাই আমি এর ঠিক বিরোধিতা না করে, সরকারের এদিকে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সমর মুখার্জি ঃ (অনুপস্থিত ছিলেন) 


শ্রী নিশিকাত্ত মেহেতা ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, এখানে আমাদের সিডিউল্ড 
কাস্ট এবং সিডিউন্ড ট্রাইবস মন্ত্রী মহাশয় যে বিল উত্থাপন করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন 
করছি এবং বিরোধীদের আনা অ্যামেন্ডমেন্টকে বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে 
তো বিশেষ কিছু নেই। বাজেট আসছে, কাস্টস এবং ট্রাইবদের বিষয়ে লেফট ফন্ট কি করেছে 
এবং কি কি করা হবে তা নিয়ে তখন আলোচনা হবে। সংবিধানে কাস্টস এবং ট্রাইবদের 
জন্য যেসব সুযোগসুবিধাগুলো দেওয়া ছিল তা পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকারি স্তরে বলুন বা 
রাজ্য সরকারি স্তরে তারা সব সুযোগ ভোগ করতে পারেন নি। এটা আমরা অস্বীকার করছি 
না। আমরা দেখেছি ম্যানেজিং কমিটিগুলিতে, এখানে কোনও রাজনৈতিক গন্ধ নেই, ম্যানেজিং 
কমিটিগুলিতে আমরা বা আপনারা যেখানে দখল করে আছেন, সেখানে কাস্টস এবং ট্রাইবদের 
ক্ষেত্রে যে রোস্টার তা এমন ভাবে করা হয় যে, কাস্টস এবং ট্রাইবদের যে কোয়ালিফিকেশন 
নেই, সেগুলো এ কাস্টস এবং ট্রাইবদের মধ্যে তুলে দেওয়া হত। স্বভাবতই, যখন এমধ্লয়মেন্ট 
এক্সচেঞ্জের কাছে নাম চেয়ে পাঠানো হত সেখান থেকে বলা হত না, এই কোয়ালিফিকেশনের 
লোক নেই। সেগুলিকে আবার যখন ডিস্ট্রিক্ট এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের পাঠানো হত, সেখান . 
থেকেও বলা হত, না, নেই। ফলে তারপরে জেনারেল অ্যাপয়েন্টমেন্ট হত। এই প্রাকটিস 
হত। এই প্রান্িসের ক্ষেত্রে অভিযোগগুলো যদি রাজ্য সরকারি স্তরে না আসে, তাহলে আমরা 
কি করে বুঝব? বিরোধী পক্ষ থেকে যদি বলতে পারেন যে, অমুক অমুক স্তরে কাস্টস এবং 
ট্রাইবসকে বাদ দিয়ে জেনারেল করা হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার কিছু করে নি, 
তাহলে আমরা বুঝতাম। এখানে আগে ২৫০ টাকা শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। একজন অপরাধীকে 
যদি শাস্তি না দেওয়া যায় তাহলে অপরাধ কমবে না। এখন এইক্ষেত্রে জেল ও জরিমানার 
ব্যবস্থা হয়েছে। সরকার আইন তৈরি করতে পারেন। কিন্তু তার একজিকিউশন হচ্ছে কিনা 
তা আমরা যারা বিভিন্ন স্তরে আন্দোলন করি, লড়াই সংগ্রাম করি, তাদেরই দেখতে হবে। 
কোথাও অন্যায় হলে সেখানে আমাদের প্রতিবাদ করতে হবে। কোথাও যদি দেখা যায় যে, 
আমরা যেজন্য লড়াই করছি, সেই এলাকায় কাস্টস এবং ট্রাইবসকে জেনারেল করা হয়েছে, 
দেখানে আপনার বা আমার রিলেটিভ হতে পারে, তার প্রতি অন্যায় হল, সেখানে আপনারা 
বলবেন না? আমরা যদি সচেতন না হই, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে বা মিউনিসিপ্যালিটি স্তরে 
কাস্টস এবং ট্রাইবদের ক্ষেত্রে যে আইন আছে সেই অনুযায়ী একজিকিউটিভ হবে কি করে? 
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সেই ব্যাপারে আমাদের দেখা উচিত। আমার মনে হয় যে, সরকার ঠিক সময়ে এই আযমেন্ডমেন্টটি 
নিয়ে এসেছেন এবং শাস্তি বাড়াবার ব্যবস্থা করছেন। আর একটা জিনিস দেখছি, ডেপুটেশন 
ভ্যাকেল্সির ক্ষেত্রে আমরা নাকি ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সিতে ঢুকিয়ে দিয়ে কিছু দিন পরে পারমানেন্ট 
করি। না, তা হয় না। মাননীয় সদস্য হয়ত কোনও জায়গায় ম্যানেজিং কমিটিতে নেই। আমি 
কিন্তু তিনটি জায়গায় ম্যানেজিং কমিটিতে আছি। সেখানে এইসব হয় না। এই রকম ঘটনা 
ঘটে যে কাউকে দশ মাসের পারমিশনে নেওয়া হবে। চারমাস হয়ে গেল, দেখা গেল 
ডি.আই.এর কাছ থেকে অনুমোদন নিয়ে আসতে আসতে ছ'মাস অতিক্রম করে গেল, 
তারপর তাকে আ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হল। দেখা গেল সে চার-পাঁচ মাস চাকুরি করল। তাকে 
যদি তার এক্সপিরিয়ে্দ হিসাবে কোনও ম্যানেজিং কমিটি পরবর্তীকালে ধরে, সেটা ধরতে 
পারে। কাজেই আমরা ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সিতে ঢুকিয়ে দিয়ে এটাকে পারমানেন্ট করার জন্য 
এই বিল এনেছি বলা হয়, এটা ঠিক নয়। 
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অতীতে দেখা গেছে এই টোটাল ওয়েস্টবেঙ্গলে কাস্ট ট্রাইবের ব্যাপার ভাবা হয় নি। 
তবে এখনও যে আমরা প্রত্যেকটা স্কুলে শিক্ষকদের যে রেসিও, ছাত্র অনুপাতে শিক্ষক 
নিয়োগ করতে পারিনি। সেখানে দু জন শিক্ষককে যদি ট্রেনিংয়ে পাঠানো হয়, এই ট্রেনিংয়ে 
পাঠানোর ফলে যে ভ্যাকেন্সি হচ্ছে তাতে যদি কাস্ট স্ট্রাইবের কোনও লোক না পাওয়া যায় 
তাহলে কি পোস্টটা ভ্যাকেন্ট থাকবে? সেন্ট্রাল এক্সচেঞ্জ এবং ডিস্টিক্ট এক্সচেঞ্জ যদি ওই 
ভ্যাকেন্ট পোস্টের এগেনস্টে কাস্ট স্ট্রাইবের কোনও ক্যান্ডিডেট না দিতে পারে তাহলে কি 
ওই ট্রেনিংয়ে যাবার জন্যে পোস্টগুলো ভ্যাকেন্ট থাকবে? সেটা যাতে বন্ধ না হয়ে যায় 
তারজন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে যে সেখানে টেম্পোরারি যে ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সি আছে 
তাতে যদি কাস্ট স্ট্রাইবের উপযুক্ত লোক না পাওয়া যায় তাহলে অন্য কোনও ব্যবস্থা নিতে 
হবে। সেখানে ছাত্রদের স্বার্থে এই ব্যবস্থা নিতে হবে। সেখানে সমালোচনার কোনও প্রশ্ন নেই। 
তবে এটা আমাদের দেখতে হবে যে, কাস্ট স্ট্রাইবের ক্ষেত্রে আমরা বিধানসভাতে যা বলছি 
এবং কেন্দ্রে এবং রাজ্যে যে আইনগুলো আছে সেগুলো ঠিকমতো কার্যকর হচ্ছে কিনা 
দেখতে হবে। সেখানে কাস্ট স্ট্রাইবের যে সুযোগগুলো আছে, সেই সুযোগগুলো যাতে গ্রাস 
রুট থেকে তারা পেতে পারে সেটা দেখতে হবে এবং তারজন্য আমাদের তাদেরকে সব রকম ' 
সাহায্য করতে হবে। আইনে যা থাকে আরও আ্যাডিশন করার চেষ্টা আমাদের করতে হবে। 
সেখানে যদি কোনও বেআইনি কিছু হচ্ছে দেখি তাহলে তার ব্যবস্থা করার কথা বলতে হবে, 
এইকথা বলে এই বিলকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শশাঙ্কশেখর বিশ্বাস $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের মাননীয় তফসিলি জাতি 
এবং কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী যে বিল এনেছেন সিডিউল কাস্ট এবং সিডিউল ট্রাইবদের জন্য 
দি ওয়েস্টবেঙ্গল সিডিউল কাস্ট ত্যান্ড সিডিউল ট্রাইবস রিজার্ভেশন অফ ভ্যাকেন্সিস ইন 
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সার্ভিসেস ত্যান্ড পোস্টস আ্যামেম্ডমেন্ট বিল, ১৯৯৬ এনেছেন তার ৬নং ধারাটাকে সমর্থন 
করছি, তবে পানিশমেন্টের ব্যাপারে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে মাননীয় সদস্য সংশোধনী 
এনেছেন তার সমর্থন করছি। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে চিন্তা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি এই 
কারণে যে, তিনি এই বিলে বলেছেন যে, যদি তফসিলি জাতি এবং আদিবাসী জাতির 
উপযুক্ত ক্যান্ডিডেট না পাওয়া যায় তাহলে রিজার্ভেশন কমিশনার যিনি ডিস্িক্টে অর্থাৎ ডিসি - 
ম্যাজিস্ট্রেটেকে এই মর্মে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যদি স্যাটিসফাই হন তাহলে পোস্টটাকে 
ডি-রিজার্ভ বলে ঘোষণা করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে আমার আগের বক্তা বললেন যে, তিনি 
নাকি ৩টি ম্যানেজিং কমিটিতে ছিলেন, আমিও ৩টি ম্যানেজিং কমিটিতে ছিলাম এবং আমি 
অনেক জায়গায় দেখেছি, অভিজ্ঞতাতেও বলছি যে, এই ম্যানেজিং কমিটিগুলো তাদের 
নিজেদের ক্ষমতায় স্টাফ প্যাটার্ন তৈরি করেন। এমন কি স্টাফ প্যাটার্ন করে রোস্টারের 
জায়গাতেও এস.সি. আ্যান্ড এস.টি. ক্যান্ডিডেটদের চাকুরিতে নেয় না। সেইকারণে আমি বলছি 
আজকে আমাদের দুর্ভাগ্য এবং একটা রাজ্যেরও দুর্ভাগ্য যে আজকে ১৯ বছর পরে তারা 
এই বিলে যে পদ্ধতি আছে সেটা ঠিক নয়, এর পরিবর্তন করার দরকার। লজ্জা থাকলে 
আপনারা বাধা দিতেন না। যাইহোক আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে, ম্যানেজিং কমিটিগুলি 
যেভাবে স্টাফ প্যাটার্ন বা রোস্টার তৈরি করে ডি.আই অফিসে পাঠান এবং এই প্রসঙ্গে 
মাননীয় সদস্য বলেছেন, ডি.আই. অফিসে গেলে ৩/৪/৫ মাস দেরি হয়ে যায়, তারপরে 
বিভিন্ন প্রসেস থাকে, ইন্টারভিউ হয় তারপরে ত্যাপয়েন্টমেন্ট হয়। তারপরে সেই লোক ৩/৪ 
মাস কাজ করার সুযোগ পায়। এই বিল তৈরি করার আগে, ডি-রিজার্ভ এর উপর এমন . 
বিল তৈরি করুন ম্যানেজিং কমিটির উপর এবং ডি.আই.এর উপর চাপ সৃষ্টি হবে যাতে ৪ 
মাসের কাজ এক সপ্তাহের মধ্যে হয়ে যায়। সেখানে ৫/৬ মাস দরকার হবে না। ডি-রিজার্ভ 
করার ক্ষমতা আগে যেটা সেক্রেটারির ছিল সেটাকে ডি সেক্ট্রালাইজ করে ডি.এম.কে দেওয়া 
হচ্ছে। এডি.এম.কে দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে জেলা পরিষদের সভাধিপতি জেলা পরিষদের 
শিক্ষার কর্মীধক্ষ্য এবং জেলার সি.পি.এম. নেতৃবৃন্দ জেলা শাসককে চাপ সৃষ্টি করে ডি- 
রিজার্ভ করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। এবং বলে দেবে আমরা এখানে উপযুক্ত শিক্ষক পাচ্ছি 
না। এইভাবে তফসিলি জাতি ও আদিবাসী মানুষদের বঞ্চিত করা হবে। সেই বঞ্চিত করার 
রাস্তাই পরিস্কার করছেন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই বিলেতে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে আমি 
বলব, আমাদের মাননীয় সদস্য যে সংশোধনী এনেছেন, আমার মনে হয় ডি-রিজার্ভ এর যে 
ব্যবস্থাটা নেওয়া হচ্ছে তাতে করে এটাকে অন্যভাবে চিন্তা-ভাবনা করা হোক। কারণ আমরা 
এমনিতেই বঞ্চিত। মাননীয় মন্ত্রী যদি দয়া করে বলেন, পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন জায়গায় যে 
তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের সংরক্ষিত আসন আছে চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে, সেটা স্কুলেই 
হোক, সরকারি দপ্তরেই হোক আ্যাপয়েন্টিং অথরিটিরা সেটা পালন করেন না। যেখানে তফসিলি 
তির ব্যাকলগ নেই, এস.টি. নেই, কিংবা যদি থেকে থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনগত 
ব্যবস্থা কি কিছু করা হয়েছে? কিংবা শাস্তির ব্যবস্থা যেটা ছিল সেটাও কি ব্যবহার হয়েছে 
কোথাও? তবে ফাইনটাকে আমরা সমর্থন করি, ইমপ্রিজনমেন্টকে সমর্থন করি। তফসিলি 
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মানুষদের যারা বঞ্চিত করবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু ডি- 
রিজার্ভ এর যে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি। আমাদের সংশোধনীগুলিকে 
সমর্থন করছি। সরকার পক্ষকে বলব, আরও গভীরভাবে এই ব্যাপারে চিস্তা করুন, দরকার 
হলে আরও ১৯ বছর সময় নিন। সময় নিয়ে ঠান্ডা মাথায় এটার ব্যাপারে চিত্তা করুন। 
এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শেখ দৌলত আলি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিলের উপর যে সংশোধনী 
এনেছি সেই ব্যাপারে আলোচনা চলছে। বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকের বক্তব্য 
শুনলাম। বিশেষ করে দু-একজন সদস্য যা বললেন তা আমি শুনেছি। ৭৬ সালের ১৫ ই 
আগস্ট যেটা কার্যকর হয়েছিল সেই সময় নাকি আমাদের এস.সি. এবং এস.টি ভাই- . 
বোনেদের জন্য, সেই সময় সরকার কিছু করেন নি। সেই সময় নাকি চিস্তা-ভাবনা ছিল না, 
সেই সময় ম্যানেজিং কমিটিতে নিয়োগ, এস.টি. লোকেরা সুযোগ পেত না। আমি জানি না। 
আমি জানি না এই কথা যারা বলেছেন, সেটা সত্যের অপলাপ কিনা? 
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১৯৭৬ সালের এই বিলের প্রেক্ষাপটে তাদের কিন্তু অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত 
ছিল বলে আমি মনে করি। আজকে এই যে এসেন্স এসে ছিল সেটা রবীন্দ্রনাথের চিস্তা- 
ভাবনা দিয়েই বলি, যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে বীধিবে যে নিচে, পশ্চাতে রেখেছ 
যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে। আমাদের সমাজে যারা সিডিউল কাস্ট, সিডিউল ট্রাইবস 
বলি তাদের কথা ভারতবর্ষের রাষ্ট্র নায়করা এক সময় চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন এবং আমাদের 
সংবিধানে তার একটা ব্যবস্থা করেছিলেন। এখন আমরা এই বিলকে কেবলমাত্র শিক্ষকদের 
ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে, দশ মাস টেম্পোরারি ভ্যাকেল্সি, অথবা লিভ ভ্যাকেন্সির ক্ষেত্রে বলে 
দেওয়া হয়েছে, ইফ নেসেসারি, এটা মারাত্মক ভুল। আজকে এর প্রয়োজনীয়তা আছে এবং 
পেরেছি। এখানে ডি.আই.-কে আইদার অর করে রাখতে পেরেছি। অনেক সময় আমাদের 
মানসিক চিস্তা থাকলেও আমাদের সরকারি দপ্তরে, সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে আমরা 
অনেক জায়গায় দেখছি আড়াল করবার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা বলছি না এই ধরনের যোগ্য 
প্রার্থী সিডিউল ট্রাইবদের মধ্যে নেই। আপনারা বলছেন ১৫ পারসেন্ট সিডিউল কাস্ট এবং 
৫ পারসেন্ট সিডিউল ট্রাইবস তার মধ্যে দিয়ে এখানে যে কথা বলেছেন, এটা দুটো দু রকম 
বন্তৃতা। আপনারা বলেছেন 11) 016 %05921700 ০01 00081190 501)6000160 08595 01 
50116000160 11100 ০2170108065 25 1106 0859 1789 09 10 011 00 5001) ৬৪2০81)09, 
90) ৬৪০2110) 31181] 1010811) 011]160. আবার আপনি বলছেন দি আ্যাপয়েন্টিং অথরিটি 
মে. তাহলে ভাবুন কি অবস্থা। একবার স্যাল বলছেন, একবার মে বলছেন। তাহলে কোনটা 
হবে এই ব্যাপারে আমাদের মনে সংশয় জাগছে। সিডিউল কাস্ট, সিডিউল ট্রাইবসদের 
উপকারের জন্য যেটা বলেছেন, তাদের সার্ভিসের ক্ষেত্রে রিজার্ভেশন অফ পোস্টের ক্ষেত্রে যে 
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প্রতিশন রেখেছেন তার ক্লারিফিকেশন থাকলে এই বিলে কি বলতে চাইছেন সেটা পরিস্কার . 
হত। এই বিলের সাতনম্বরে এক জায়গায় বলেছেন ইন দি সিডিউল্ড দি প্রিলিপাল ত্যাক্ট। 
১৯৭৬ সালের ১৫ আগস্ট যে ত্যাক্টটা চালু হয়েছিল প্যারাগ্রাফ নাইনে সেটা অমিটেড। 
প্যারাগ্রাফ নাইনে ক্যান্ডিডেটের কি আছে, তার ক্যারে্টরে কি আছে সেটাই প্যারাগ্রাফ নাইনে 
বলা আছে। এই বিলে আপনি কি বলতে চেয়েছেন এটা তার থেকেই ক্রিয়ার। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধ্যমে হাউসের মাননীয়া সদস্যাবৃন্দকে বলতে চাইছি, সেখানে 
বলা আছে 4 ০811010816 ৮1)0 0191009 10 06 ৪. 11610161 0 0116 50179000190 
08566 01 5০1600150 11196 5191] 50000111715 ০8170108101 0১ ৪. ০911010206 
গি0ো। ৪ 8822050 006 0 গি0ো) 5001. 0010 20011011085 178 06. [16- 
$01960 / 10160 17809 11001 0115 /১০. তাহলে বলুন কোথায়, কিভাবে আপনারা 
এই প্রভিশনগুলো এনে আমাদের বিলকে জটিল করে তুলেছেন। আমরা চাই আমাদের 
সমাজে এস.সি., এস.টি.রা তাদের চাকরি এবং তাদের পদের জন্য রিজার্ভেশনের সুযোগ 
পান। এর আগে সংশোধনী এনেছি, তার সঙ্গে বর্তমানে আমার বক্তব্য যে আমাদের সমাজে 
পিছিয়ে পড়া, অনগ্রসর, ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস যারা, তাঁদের ওয়েল-বিয়িং-এর জন্য আমরা 
সবাই সচেষ্ট। কিন্তু এই বিলে সেই ধারনাটা পরিস্কার নয়। আমি পুনরায় আপনার মাধ্যমে 
এই ত্যামেন্ডমেন্টকে মুভ করছি এবং আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী মহবুবুল হুক ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আ্যাসেম্বলিতে আসার সময় 
দেখলাম হাইকোর্টের ফ্ল্যাগটা ছিড়ে গেছে। এখানে অবিলম্বে একটা নতুন ফ্ল্যাগ দেওয়ার জন্য 
আমি অনুরোধ করছি। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ ঠিক আছে। 


রী খাড়া সোরেন £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, তফসিলি জাতি ও তপসিলি উপজাতির 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় যে বিল নিয়ে এসেছেন-_দি ওয়েস্টবেঙ্গল সিডিউল কাস্টস ত্যান্ড 
সিডিউল ট্রাইবস (রিজার্ভেশন অফ ভ্যাকেন্সিস ইন সার্ভিসেস ত্যান্ড পোস্টস) আ্যামেন্ডমেন্ট 
বিল, ১৯৯৬-_আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন করছি। এই বিলের সমর্থনে কয়েকটি কথা বলে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। বিরোধী বন্ধুরা কিছুটা সমর্থন করেছেন এবং কিছুটা 
বিরোধিতাও করেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে ১৯ বছর পর এই বিলের . 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বিরোধী বন্ধুরা আপনারা ৩০ বছর পর্যস্ত অর্থাৎ ১৯৭৭ সাল 
পর্স্ত পশ্চিমবঙ্গে ছিলেন কিন্তু এই বিলের প্রয়োজনীয়তা আপনারা অনুভব করেছিলেন 
১৯৭৬ সালে আদিবাসী, তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির মানুষদের উন্নয়ন করবার 
জন্য সেই সময় আপনারা এই বিল নিয়ে এসেছিলেন। আজ থেকে ১৯ বছর আগে প্রত্যন্ত 
গ্রামে মাধ্যমিক পাশ বা স্নাতক স্তরে পাশ করা কোনও আদিবাসী এবং তফসিলি জাতির 
কাউকে খুঁজে পাওয়া যেত না। সেই সময় হাইস্কুলে মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন সরকারি কর্মচারী 
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নিয়োগের ক্ষেত্রে আপনারা কতখানি করেছেন? সেই সময় গ্রামে একটা কথা প্রচলিত ছিল 
আপনারা আদিবাসী, তফসিলি জাতি, আপনারা একটু পড়াশোনা করলেই চাকরি পাবেন। 
কিন্তু ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এখন গ্রামে গ্রামে কম্পিটিশন চলছে। কিন্তু 
এখন ৫০ পারসেন্ট আদিবাসী মীনুষ আছেন এমন অনেক গ্রামে আদিবাসীদের মধ্যে ৪-৫ 
জন করে, বি.এ. এম.এ. পাশ করা মানুষ এবং ভূরি ভূরি মাধ্যমিক পাশ করা মানুষ 
আদিবাসীদের পাওয়া যাবে। কিন্তু ১৯ বছর আগে তা পাওয়া যেত না। আজকে সেই 
মধ্যে রাজনীতির গন্ধ পাচ্ছেন, ভন্ডামির গন্ধ পাচ্ছেন। কিন্তু ভন্ডামির কিছুটা আপনারা ১৯ 
বছর আগে করেছেন, এখন করার সুযোগ নেই বলে আপনারা বামপন্থীদের ভল্ডামির পর্যায়ে 
ফেলেছেন। আজকে আদিবাসী, তফসিলির মানুষরা সচেতন হয়েছেন, তারা আজকে সেই 
ডিমান্ড তুলেছেন তাদের রোস্টার যাতে হেরফের না হয় তার প্রতিবাদের চেষ্টা করছেন। 
তাদের যথাযত মর্যাদার জন্য এই বিলের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আজকে সঠিকভাবে এটা 
আনা হয়েছে। আমরা জনপ্রতিনিধিরা বিভিন্ন এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছি, সেই সব 
এলাকায় হাই-স্কুল আছে। কোথাও ২০ পয়েন্ট রোস্টার, কোথাও ৫০ পয়েন্ট রোস্টার আবার 
কোথাও বা ১০০ পয়েন্ট রোস্টার হয়েছে। এই রোস্টারগুলো ঠিকভাবে পালন হচ্ছে কিনা 
সেটা দেখা দরকার, তার সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আরেকটা কথা আপনাকে 
বলব- জনপ্রতিনিধিরা যে অভিযোগগুলো আপনাদের সামনে নিয়ে আসবেন সেই অভিযোগগুলো 
যেন সঠিক ভাবে তুলে ধরা হয়। 


[4-10-4-30 ঢ2.4.] 


আজকে শাস্তির জন্য যে জেল বা জরিমানা উল্লেখ করা হয়েছে যেটা বিরোধীরাও 
সমর্থন করেছেন, সেটা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। আদিবাসী, তফসিলিদের সার্টিফিকেট 
পাওয়ার ক্ষেত্রে যাতে বিলম্ব না হয়, সেজন্য প্রশাসনকে আরও সক্রিয় হতে বলবেন। অনেক 
সময় জেলা দপ্তর বা মহকুমা দপ্তর থেকে সময় মতো কাস্ট সার্টিফিকেট না পাওয়ার জন্য 
এস.ডি.ও-র মাধ্যমে যে আযাপ্লিকেশন জমা দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তিতেই ইন্টারভিউ দিতে 
হচ্ছে। ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে যে পোস্ট ক্রিয়েট করা হয়, সেই রোস্টার' যাতে ঠিক 
ভাবে ফলো করা হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব। জেলা 
দপ্তরে যে সিডিউল কাস্ট, সিডিউল ট্রাইব আছে, আদিবাসী মন্ডল আছে, সেখানে একটা 
কমিটি থাকা দরকার, জেলায় যে স্কুল আছে, সেই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিরা সঠিকভাবে সেই 
রোস্টার মেনটেইন করছেন কিনা সেটা দেখা দরকার। কেননা, অনেক সময় দেখা যায়, যে 
পোস্ট সেখানে প্রকাশ করা হয়, সেই পোস্টের জন্য কোনও ছেলে পাওয়া যায় না। 
আদিবাসী বা তফসিলিরা অর্থনৈতিক দিক থেকে যেহেতু পিছিয়ে আছে, সেইজন্য তাদের 
কলকাতা বা শিলিগুড়ির মতো শহরে লেখাপড়ার সুযোগ থাকে না। স্থানীয় কলেজে যে - 
সাবজেক্ট থাকে, সেইগুলোই তারা পড়তে বাধ্য হয়। যেমন, উত্তরবঙ্গের বালুরঘাট, মালদায় 
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যদিও সেই সুযোগ থাকে গঙ্গারামপুরে সেই সুযোগ থাকে না। যে পোস্ট ক্রিয়েট করা হবে, 
সেই সাবজেক্ট শেখার মতো ব্যবস্থা থাকা দরকার। বিরোধী বন্ধুরা সেই কারণেই এই কথাটি 
বারবার বলার চেষ্টা করছেন। তারা প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাজনীতির গন্ধ পান। বামফ্রন্ট সরকার 
প্রতিটি ক্ষেত্রেই কাজ করার চেষ্টা করছেন। আজ আদিবাসী ভাইরাও সচেতন হয়েছেন। 
রোস্টার পালনের ক্ষেত্রে যে অসুবিধা দেখা দিয়েছে, সেই অসুবিধার কথা উল্লেখ করে যে 
বিলটি আনা হয়েছে তাকে পূর্ণ সমর্থন করে এবং বিরোধীদের আনা আ্যামেন্ডমেন্টের বিরোধিতা 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী আবুল মান্নান ৪ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, আজকে মাননীয় দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া 
মহাশয় যে, “দি ওয়েস্ট বেঙ্গল সিডিউল কাস্টস ত্যান্ড সিডিউল ট্রাইবস (রিজার্ভেশন অফ 
ভ্যাকেন্সিস ইন সার্ভিসেস আন্ড পোস্টস) (আ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ১৯৯৬” বিল এনেছেন তার . 
উপর আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন বক্তা এখানে বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু স্যার, এই বিল 
তো এই ডিপার্টমেন্টের নিয়ে আসার কথা নয়, যদি এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট এবিষয়ে রুলস 
আ্যান্ড রেগুলেশন নিয়ে আসত তাহলে ভালো হত। এমনিতে এই বিলে বিশেষ কিছু বলার 
নেই। এই রকম একটা আইন দরকার ছিল। মেনশনের সময় এবং আ্যাডজর্নমেন্ট মোশনের 
সময় আমাদের মাননীয় সদস্য অজয় দে মহাশয় এবিষয়ে বলেছেন। এস.সি-দের নিয়ে 
প্রবঞ্চনা বেশি হচ্ছে। আবার অনেক সময় দেখা যায় অনুমোদন নিতে নিতে ডেপুটেশনের 
মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। এই যে ডিলে হচ্ছে এটাকে এড়িয়ে যাবার কোনও ব্যবস্থা আপনি 
রাখেননি। স্কুলে চাকরির ব্যাপারে এটা আমরা দেখেছি এবং আমি আগের বিধানসভায় এনিয়ে 
আলোচনা করেছিলাম। টাপদানিতে একটা স্কুলে আরবী টিচার নেবার জন্য এস.সি. পোস্ট 
রিজার্ভ করা হল। স্যার, আমাদের রাজ্যে শুধু নয় যারা মিডল ইস্টে এবং ফরেইনে সার্ভিস 
করতে যান তারা ছাড়া নন-মুসলিমদের মধ্যে আরবী খুব কম লোকে জানে। অর্থাৎ দেখা 
যাচ্ছে, যেসব ক্ষেত্রে এস.সি., এস.টি. লোক কম যাওয়া হচ্ছে সেখানে তাদের জন্য রিজার্ভেশন 
করে দেওয়া হচ্ছে। আবার যেমন, স্কুল টিচারের নিয়োগের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, কেমিস্ট্রিতে 
এম.এস.সি. ওদের মধ্যে থেকে পাওয়া যায় না। আমাদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে এখনও 
সেটা আসেনি। সুতরাং যেসব ক্ষেত্রে বেশি এস.সি., এস.টি. ক্যান্ডিডেট পাওয়া যায় সেসব 
ক্ষেত্রে ওঁদের জন্য রিজার্ভেশন রাখলে ভালো হত। শুধু এস.সি., এস.টি.দের জন্য নয় 
ও.বি.সিদের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা রয়েছে। মন্ডল কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী কিছু লোককে 
ও.বি.সিভুক্ত বলে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে। আপনারা এখানে একটা ব্যাকওয়ার্ড কমিশন করেছেন। 
৩৬/৩৭-টা শ্রেণী এতে এসেছে, বাকিরা এখনও আসেনি। কিন্তু তারা তাদের পরিচয়পত্র 
কি করে পাবেন তার সরলীকরণ কিছু করেন নি। শুধু আইন করলেই এস.সি., এস.টি. 
লোকেরা বঞ্চনা থেকে মুক্ত হবে না। এস.ডি.ও অফিসে এমন অবস্থা চলছে যে, বছরের 
পর বছর ঘুরেও লোকেরা সার্টিফিকেট পাচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই যখন কেন্দ্রীয় সরকার বা 
রাজ্যসরকারের চাকরিতে যেখানে যেখানে তাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে সেখানে পরিচয়পত্র 
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না থাকার জন্য তারা বঞ্চিত হচ্ছে। আপনি নিজেও এবিষয়ে একজন তৃক্তভোগী। একজন 
লোকেদের এস.সি., এস.টি. সার্টিফিকেট ছিল না এবং তখন এটার কোনও প্রয়োজনীয়তাও 
ছিল না। কিন্তু এখন এটার অভাবে তারা নানান সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। 
আজকে তারা লেখা-পড়া শিখে বুঝতে পারছে, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারের পক্ষ 
থেকে স্বাধীনতার পর থেকে নানান সুযোগ তাদের জন্য রয়েছে 


[4-20--4-30 2.৮.] 


স্বাধীনতার পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাদের জন্য 
রিজার্ভেশনের সুযোগ আছে। সেই সুযোগ নেওয়ার জন্য যখন তারা যায় সার্টিফিকেট নিতে 
তখন তাদেরকে বলা হচ্ছে তোমাদের মেটারনাল সাইডের কোনও রিলেটিভ আছে যে সিডিউল 
কাস্ট সার্টিফিকেট হোল্ডার থাকলে সেটা দেখাও। এখন যে কোনও দিন চিস্তাও করে নি যে 
সে এই রকম সুযোগ পাবে, সে কি করে এই সব জানবে। তাই বলছি আপনারা যদি ১০০ 
পারসেন্ট রিজার্ভেশনের সুযোগ তাদের দেন তা সত্বেও তারা এই সুযোগ পাবে না, এই 
অসুবিধার জন্য। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলছি আপনি তিন তিনবার এখানে জিতে 
এসেছেন, হ্যাট্রিক করেছেন, আপনি একজন প্রবীন মন্ত্রী হয়েও কিছু করতে পারলেন না। 
এই লক্ষ লক্ষ তফসিলি সম্প্রদায়ের ছেলেরা এই প্রশাসন থেকে কোনও সুযোগ পাচ্ছে না! 
আপনারা তাদের জন্য যে রিজার্ভেশনগুলি দিয়েছেন সেই কোটা যদি ফুলফিল না হয় তাহলে 
তাদের জন্য অন্য কি ব্যবস্থা করেছেন, সেটা বলেন নি। এস.সি. কমিউনিটির জন্য বিচারপতি 
পদে রিজার্ভেশন থাকা সত্তেও তাদের মধ্যে থেকে এই পদের জন্য কোনও লোক পাওয়া যায় 
না, এই পদ শৃণ্য পড়ে থাকে। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা লগগ্র্যাজুয়েট ছেলে আছে, তাদের 
_ ট্রেনিং দিয়ে ওই পদে নেওয়ার কোনও ব্যবস্থা করলেন না। আপনারা দায়সারা গোছের 
একটা ভাব দেখাচ্ছেন। একটা আইন করে তাদের জন্য সত্যিকারের কিছু করা সেটা আপনারা 
করতে পারেন নি। আপনারা আজকে আইনের একটা সংশোধনী করলেন কিন্তু তফসিলি 
সম্প্রদায়ের মানুষের কল্যাণে সার্থকভাবে কিছু করতে পারলেন না। এগজিস্টিং আইনগুলিতে 
যে বাধা আছে, সেই' বাধা দূর করে সার্টিফিকেট যাতে তারা সহজভাবে পেতে পারে, 
পরিচয়পত্র পাওয়ার পদ্ধতিটা সরলীকরণ করতে যে পরিকাঠামোর দরকার তা আপনারা 
করতে পারলেন না। যাঁরা এই সার্টিফিকেট তাদের দেন, তারা নির্বাচন, পঞ্চায়েত নির্বাচন, 
ডেভেলপমেন্টের মিটিং এবং আরও নানা কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে তারা আর সার্টিফিকেট 
প্রদানের ব্যাপারটা ভালভাবে দেখতে পারেন না। তাই আমি আপনাকে বলব যে আপনি 
একটা সেল করুন, যাতে এই কমিউনিটির লোকেদের জন্য যাতে তারা সার্টিফিকেট দেওয়ার 
ব্যাপারটা ভালোভাবে দেখতে পারেন। তাহলে দেখবেন আর দিনের পর দিন এই শৃণ্য 
পদগুলি পড়ে থাকবে না, পূরণ হবে। এই কথা বলে এই বিলের উপর আলোচনা শেষ 
করলাম, 
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্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, এস.সি., এসটি:দের উপর 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় যে বিল উত্থাপন করেছেন, আমি সাধারণভাবে সেই বিলকে সমর্থন 
জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমি কয়েকটি কথা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে ভেবে দেখতে বলব। 
প্রথমে বলি একথা ঠিক যে বামফ্রন্ট সরকারের জমানায় আমরা আদিবাসী তফসিলি জাতি 
ও উপজাতিদের উন্নতির জন্য অনেক কিছু করেছি, বিশেষ করে জমি-জমার ক্ষেত্রে। যদিও 
চাকরির ক্ষেত্রে কিছুটা ঘাটতি থেকে গেছে। যেমন আমাদের তিন নম্বর ব্লজে ডি-রিজার্ভেশন 
রয়েছে সেখানে আমরা দেখছি অনেক স্কুলে এমন এমন সাবজেক্টের জন্য লোক চায় সেটা ' 
স্কুলের জন্যই হোক, স্টাফ প্যাটার্নের জন্যই হোক, রোস্টারের জন্যই হোক এমনভাবে এক্সচেঞ্জ 
থেকে নাম যায়, যেমন ইংলিশে বা ফিজিক্সে অনার্স যেগুলি তাদের মধ্যে থেকে পাওয়া যায় 
না। 


স্যার, আমাদের রাজ্যে এমন কতগুলো জোন্‌ আছে যেখানে এস.সি. বা এস.টি-রা 
থাকেন না, ফলে সেসব জায়গায় যোগ্যতাসম্পন্ন এস.সি. বা এস.টি. প্রার্থী পাওয়া যায় না। 
এসব ক্ষেত্রের জন্য মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার সুপারিশ হচ্ছে-_আপনি এই ১০ মাস 
সময়কে তিন ভাগে ভাগ করে দিন। প্রথম তিন মাস নির্দিষ্ট জোনকে দিন, পরের তিন 
মাস সেই জোনটি যে জেলার মধ্যে সেই সমগ্র জেলাকে দিন। জোনে এবং জেলায় যদি প্রার্থী 
পাওয়া না যায় তাহলে শেষ সময়টা সমগ্র রাজ্যের জন্য ধার্য করুন। রাজ্যেও যদি প্রার্থী না 
পাওয়া যায় তাহলে সেই পদটাকে ডি-রিজার্ করা যেতে পারে। স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়কে এটা একটু ভেবে দেখতে বলছি। 


আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে, সিডিউল্ড কাস্টস এবং মিডিউল্ড ট্রাইবস সার্টিফিকেট . 
সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ফর্মগুলো থাকে ইংরাজিতে, ফলে সেটা বোঝার ক্ষেত্রে 
অনেক সময়ে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এটা আঞ্চলিক ভাষায় করা যায় কিনা তাও আমি 
একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। তারপর দেখা যায় পিতা সিডিউল্ড কাস্ট কিন্তু তার 
পুত্রের সার্টিফিকেট এখনও হয় নি, তাকেও সার্টিফিকেট পেতে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে বা 
দেরি হচ্ছে। অনেক সময় ইন্টারভিউতে ডাক পাওয়া সত্তেও সার্টিফিকেটের অভাবে হাজির 
হতে পারছে না। সুতরাং সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টার সরলীকরণের প্রয়োজন আছে বলে 
আমি মনে করি। এ কথা ঠিক যে, আজকে আমাদের ভাবতে হবে আমাদের সমাজের 
পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষদের কি করে আরও একটু উন্নত জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। 
এবিষয়ে আমরা সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষ একমত। সুতরাং একে বাস্তবায়িত করার 
জন্য আমাদের সকলকেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কেবলমাত্র একপক্ষ চেষ্টা চালাবেন, 
আর অপর পক্ষ চুপ করে থাকবেন, তা হয় না। যখন আমরা কতগুলো মৌলিক বিষয়ে 
উভয় পক্ষ একমত তখন আমাদের সেগুলোকে বাস্তবায়িত করার জন্য এক সঙ্গে কাজ 
করতে হবে। সুতরাং সেদিক থেকে এই বিল আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য 'এই অবস্থায় ওঁরা 
কেন এই বিলের ওপর সংশোধনী আনলেন তা আমি বুঝতে পারছি না। যখন বামফ্রন্ট এ 
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. রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল না তখন ওঁরা একচেটিয়াভাবে ক্ষমতায় ছিলেন। তাহলে কেন আজকে 
আমাদের তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং মন্ডল কমিশনের পরিপ্রেক্ষিতে ও.বি.সি.র জন্য 
উদ্যোগ গ্রহণ করতে হচ্ছে এবং বিভিন্ন আইনকে কার্যকর করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে 
হচ্ছে? এই জন্যই করতে হচ্ছে, আমরা দীর্ঘকাল ধরে এই সমস্ত শ্রেণীকে অবহেলা করেছি। 
বামফ্রন্ট আমলে সেই অবহেলা দূর করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ওঁরা যখন এখানে ক্ষমতায় 
ছিলেন তখন ওঁদের এসব জিনিসগুলো কি নজরে পড়েনি? 


নিশ্চয়ই ওঁদের নজরে পড়েনি, তাই আজকে আমরা আরও বেশি বেশি করে এই 
বিষয়গুলো ওঁদের দৃষ্টিগোচরে আনতে চাইছি। এখানে আজকে কেউ কেউ এই প্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের কবিতা উদ্ধৃত করলেন। বিবেকানন্দের কথাও এখানে বলা যেতে পারে। আজও 
করতে হয় তাহলে তাদের পক্ষে যেসব আইনগুলো হচ্ছে সেসব আইনগুলোকে যথাযথভাবে 
প্রয়োগ করতে হবে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই-_বিশেষ করে স্কুলের ক্ষেত্রে, : 
ম্যানেজিং কমিটি বহু ক্ষেত্রে এস.সি. বা এস.টি. প্রার্থী পান না। আমাদের জেলার পূর্বাঞ্চলে 
সাধারণভাবে এস.সি. বা এস.টি. এলাকা নয়। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে মূলত সিডিউল্ড কাস্টস 
এবং সিডিউল্ড ট্রাইবদের বাস। অতএব পূর্বাঞ্চলে যখন কোনও এস.সি. বা এস.টি. প্রার্থী 
পাওয়া যাবে না তখন যদি সমগ্র জেলার মধ্যে থেকে প্রার্থী খোঁজা হয় তাহলে পশ্চিমাঞ্চল 
থেকে প্রার্থী পাওয়া যেতে পারে। সে জন্য আমি সময়টাকে তিন ভাগে ভাগ করে দেবার 
জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি। এই বিলে বলা হয়েছে এস.সি. বা এস.টি.দের ন্যায় 
সঙ্গত অধিকার থেকে যদি কেউ বঞ্চিত করে তাহলে তাকে শান্তি পেতে হবে। এই যে 
শান্তির বিষয়টা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, একে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। 


[4-30--4-40 ৮.4] 


তাই আমি সমর্থন জানিয়ে এই কথা বলতে চাই, আজকে যে দিন আসছে সেই দিন 
পিছিয়ে পড়া মানুষের দিন। ও.বি.সি. বা এদের সম্পর্কে যদি মানসিকতার পরিবর্তন না 
আনতে পারি তাহলে আজকে পশ্চিমবাংলায় বলুন আর গোটা ভারতবর্ষেই বলুন, আমাদের . 
বিপদ ঘনিয়ে আসবে। সুতরাং এদের নিয়ে কোনও বিতর্ক নয়। সরকারপক্ষ বনাম বিরোধীপক্ষ 
এনে দাঁড় করাতে পারি। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই বিলের অবজেক্টস ত্যান্ড 
রিজিল্গ-এ যে কথাটা বলার সেটা বলেছি। সুতরাং বিলে সাবস্ট্যা্স বড় একটা কিছু মেই। 
নতুন কিছু যোগ করেছি বা বিয়োগ করেছি তা নয়। যদি নতুন কিছু করে থাকি সেটা হচ্ছে, 
পানিশমেন্ট বাড়ানো। এছাড়া নতুন কিছু নেই। যা কিছু আছে পুরানো বিল যা অলরেডি 
আছে। এখন এটাকে এনফোর্স করার যে অসুবিধা ছিল তার পদ্ধতিগত কিছু পরিবর্তন 
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করেছি। এটা প্রসিডিউরাল চেঞ্জ, সাবস্ট্যান্টটিভ চেঞ্জ হয়নি। যেমন, ১ নম্বর কথা বলি, 
ক্ুজ২, ৫-এ তে বলা হয়েছে যে সিডিউল ৯ টাকে উঠিয়ে দিয়েছি। কারণ সেখানে বলা 
আছে, সার্টিফিকেট নিতে হবে গেজেটেড অফিসার ইত্যাদি, ইত্যাদি বলা আছে। এটা হচ্ছে 
পুরানো আইন, তখন কিন্তু ১৯৯৪ সালের নতুন আইন পাশ হয়নি। সার্টিফিকেট যারা . 
পশ্চিমবাংলায় দেন তারা কিন্তু ন্‌ আন্ডার ওল্ড ত্যাক্ট। এখন দিচ্ছে ওয়েস্টবেঙ্গল সিডিউল 
কাস্টস আ্যান্ড সিডিউল টট্রাইবস আইডেন্টিফিকেশন আ্যাক্ট ১৯৯৪। এই ত্যাক্ট অনুযায়ী সার্টিফিকেট 
দিচ্ছেন। সুতরাং এটুকু বলা হয়েছে যে নতুন আইন অনুযায়ী সার্টিফিকেট দিতে হবে। পুরানো 
এ সিডিউল ক্লজ ৯ উঠিয়ে দিয়েছি। গেজেটেড অফিসার যা ইত্যাদি আছে সেটা উঠিয়ে দিয়ে 
এখন ক্লজ ৫ বদলে দেওয়া হয়েছে। সেকশন ৫ এখন ৫-এর সঙ্গে যুক্ত নয়। রিজার্ভেশন 
সংক্রান্ত ব্যাপারে ৫-এ নতুন সেকশন যোগ করা হয়েছে। কোন আইন বলে সার্টিফিকেট দেবে 
সেই আইনের পদ্ধতিগত দিকটা আছে। এখানে যেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে তাতে অনেকে 
রাজনীতির গন্ধ পেয়েছেন। আমাকে একটা কথা বলতে হচ্ছে, এসসি. এবং এস.টি. এই 
আইন নিয়ে এই বিধানসভায় অনেক আলোচনা হয়েছে, তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু দেখা 
গেছে, খুব একটা দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ হয়নি। খুব একটা অভিযোগ গত ১০ বছরের 
মধ্যে শুনিনি। অনেকে পরামর্শ কিছু দিয়েছেন যে, এটা হয়নি, ওটা হয়নি, সুতরাং টু ইমপ্র 
দি আ্যাক্ট। তারপর এখানে সার্টিফিকেটের ব্যাপারে বলেছেন যে কম সময়ের মধ্যে পাচ্ছে না। 
আমি গত কয়েক বছর ধরে বলছি, এখানে এস.ডি.ও ছাড়া আর কাউকে দিয়ে সার্টিফিকেট . 
দেওয়ানো যায় কিনা। ভারতসরকার তা মানছেন না। পঞ্চায়েতকে দিয়েও হবে না, জেলা 
পরিষদকে দিয়েও হবে না, ইলেকটেড লোককে দিয়েও হবে না। কিন্তু মুসকিল হচ্ছে, 
এস.ডি.ও ছাড়া আর কাউকে দিয়ে হবে না। ইভেন বি.ডি.ও সার্টিফিকেট দিলেও পশ্চিমবাংলার 
বাইরে সেই সার্টিফিকেট ইনভালিড হয়ে যাবে। কাজেই কতকগুলি আইনগত লিমিটেশনস 
আছে। আর এই সার্টিফিকেটটা তো সে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই ব্যবহার করবে তা তো নয়, 
পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও সে কাজে লাগাবে। অতএব এগুলি বিচার বিবেচনা করেই আমরা 
একটা কিছু করার চেষ্টা করছি। যাতে একটা পথ বার করা যায়। এ ব্যাপারে সরকারপক্ষ 
এবং বিরোধীপক্ষের মাননীয় সদস্যরা যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আমিও তার অংশীদার। 
কাজেই কি করে পজিশনটা ইমপ্রভ করা যায় সেটা দেখছি। স্কুলের ব্যাপারটা নিয়ে বোধহয় 
মাননীয় সদস্যদের বুঝতে একটু ভুল হয়েছে। এমনিতে বরাবরের একটা আইন আছে। ১৯৯৪ 
সালে যে আইন আমরা করেছি তাতে পরিস্কারভাবে বলা আছে ডি-রিজার্ত কিভাবে করতে 
হবে। ১৯৭৬ সালের যে আইন ছিল তাতে ডি-রিজার্ভ করার ক্ষমতাটা এ আ্যাপয়েন্টমেন্ট 
অথরিটিরই ছিল_্কুলের হেড মাস্টার বা অফিস মাস্টার ইত্যাদি যারা আ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতেন। 
তাতে ছিল, তিনি যদি মনে করতেন যে পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে ডি-রিজার্ভ করে অন্য 
লোককে নিতে পারতেন। এই ক্ষমতাটা তারই ছিল। ১৯৭৬ সালের আগে থেকে এবং 
পরবর্তীকালে বেশ কিছু দিন সময় ধরে এটা ছিল। প্রায় দেখা গেছে এর উপরে তারা রেফার 
করতেন না। নিজেরাই যদি মনে করতেন পাওয়া যাচ্ছে না তাহলেই জেনারেল কাস্ট নিয়ে 
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নিতেন। তখন এটা বে-আইনি হত না। স্কুলের সেব্রেটারিরা এটা ব্যবহার করতেন নিজেদের 
বিবেচনা অনুযায়ী। অনেক সময় দেখা গেছে সিডিউল কাস্টদের স্বার্থে তারা এটা ব্যবহার 
করতেন না। তিনি দেখলেন পাওয়া যাচ্ছে না, একটু খোঁজা-খুঁজি করলেন, দেখলেন পাওয়া 
যাচ্ছে না, ব্যাস, নিয়ে নিতেন। ৭৬ সালের আইনে আছে যে যদি তিনি একটা অর্ডারে লিখে 
দিতেন যে পাওয়া যাচ্ছে না এবং তারপর অন্য লোক নিয়ে নিতেন তাহলে তখন সেটা 
বেআইনি কাজ হত না। ১৯৯৪ সালের আইনে এটাকে আমরা উঠিয়ে দিয়েছি। গভর্নমেন্ট 
অব ইন্ডিয়াও পরবর্তী সময়ে এটাকে উঠিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে ডি-রিজার্ভ করার পাওয়ার 
আর অ্যাপয়েন্টিং অথরিটির থাকবে না। ডি.এম.-এর থাকবে না। আ্যাপয়েন্টিং অথরিটি ডিএম.কে 
জানাবেন এবং ডি.এম. খোঁজ নিয়ে দেখবেন যে সত্যিই পাওয়া যাচ্ছে কিনা। তারপর তিনি . 
রেকমেন্ড করবেন স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে। স্টেট গভর্নমেন্টই একমাত্র পারবে। অতএব এটা 
ডিফিকাল্ট টু ডি-রিজার্ভ। অতো সন্ভায় আর এটা করা চলবে না। ফলটা এতদিন খারাপ 
হচ্ছিল, সিডিউল কাস্টদের পক্ষে যাই নি এবং তারজন্যই এটা আমরা করেছিলাম যে অনেক 
কাঠখড় পুড়িয়ে স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে আসতে হবে এবং ডি-রিজার্ভ করতে হচ্ছে। তারপর 
. দেখা গেল যে অনেক জায়গা থেকে এরকম যেগুলি আসছে সেগুলি কলকাতা পর্যস্ত পাঠাতে 
পাঠাতেই টাইম শেষ হয়ে যাচ্ছে। এতদিন পর্যস্ত তাই পাঠাতে হত কিন্ত এখন আর 
কলকাতা পর্যস্ত আসতে বলছি না। এতদিন ডি.এম.দের রেকমেন্ডিং পাওয়ার অস্তত আ্যান্ড 
দোস কেসেস এটা কিন্তু মনে রাখতে লিভ ভ্যাকেন্সি, ডেপুটেশন ভ্যাকেল্সি, শর্ট টার্ম লিভ 
ভ্যাকেলসি, এখন এটা মঞ্্রর করার পাওয়ার হয়ে গেল ডি.এম.-দেরই। উনি যদি বুঝে দেখেন 
তাহলে এটা করতে পারবেন। অন্য সব ক্ষেত্রে পাওয়ারটা স্টেট গভর্নমেন্টই নিজের হাতে 
রেখেছেন কিন্তু এ লিভ ভ্যাকেল্সির ক্ষেত্রে পাওয়ারটা আমরা ডি.এম:দের ডেলিগেট করেছি 
কাজটা তরাপ্বিত করার জন্য। এরমধ্যে অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই। নিশ্চয়ই আমরা সিডিউল 
কাস্টদের স্বার্থ রক্ষা করব। তবে এক্ষেত্রে স্কুলের স্বার্থও যতটা পারা যায় আমরা রক্ষা করার 
চেষ্টা করছি। এখন স্কুলের কর্তৃপক্ষ, যারা আ্যাপয়েন্টিং অথরিটি তারা যদি এসব করতে এক 
দু বছর সময় নেন তাহলে উই আর হেল্পলেস। আমরা রাজ্যের ক্ষমতাটা জেলাতে ডেলিগেট 
করলাম এই বিলের দ্বারা এবং একটা অংশ মাত্র। 


[4409-14-50 চ7%.] 


আর একটা কথা যেটা এখানে বলা হয় সেটা হচ্ছে, শাস্তির ব্যাপারে যে টাকাটা ছিল, 
যেহেতু অপরাধটা বড় বলে মনে করছি, সেটাকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আর কোনও 
উদ্দেশ্য নেই। এই বিলের যেটা মূল উদ্দেশ্য সেটা মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, 
কিন্ত অনেকেরই আলোচনার মধ্যে দেখছি না। সেটা হচ্ছে যে কোনও ত্যাপয়েন্টিং অথরিটি 
তাদের খাতা রাখার নিয়ম আছে টু মেনটেন দি রেকর্ডস। কিন্তু তারা ঠিক মতো সেই 
রেকর্ডগুলি রাখেন না। তার ফলে আমরা যখন যাই, তারা আইন ভায়োলেট করেছেন কিনা, 
হিসাব পত্র ঠিকমতো রেখেছেন কিনা, সেগুলি ধরা আমাদের পক্ষে খুবই' অসুবিধা হত। 
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এতর্দিন ছিল যে সিডিউল্ড কাস্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসের জায়গায় জেনারেলকে দেওয়া 
অপরাধ বলে গণ্য হত। এখন খাতা-পত্র ঠিকমতো না রাখলেও সেই একই অপরাধে 
অপরাধী হবে। আইনের ভাষায় যাকে বলে ত্যাবেটমেট। খাতা-পত্র না রাখলেও সেই একই 
রকম অপরাধী হবে এবং সেক্ষেত্রেও ৫ বছর জেল বা ২,৫০০ টাকা জরিমানা হবে 
পানিশমেন্ট হিসাবে। এটা একটা মেজর চেঞ্জ করা হয়েছে। আর একটা হচ্ছে, সাধারণ ভাবে 
যখন প্রসিকিউশন হয় তখন বাদী পক্ষের দায়িত্ব থাকে সমস্ত কিছু প্রমাণ করার। এটা 
রোম্যান্স জুরিস প্রভে্স, যেটা আমাদের ভারতবর্ষ ফলো করে। আমরা চেষ্টা করছি যে কিছু 
কিছু ক্ষেত্রে অন্য রকম করা যায় কিনা। এখন কোনও একটা স্কুলের হেড মাস্টারের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ এল যে তিনি আইন-কানুন মেনে করেন নি। এখন খাতা পত্র যদি না থাকে 
তাহলে আমরা বুঝতে পারি না যে তিনি আইন মেনে করেছেন, কি করেন নি। এক্ষেত্রে 
আমাদের পক্ষে, অসুবিধা হয়ে যায়। সেজন্য আমরা এখন যেটা করেছি সেটা হচ্ছে, বার্ডেন 
অব প্রুফ উইল বি আপন হিম। অর্থাৎ এতদিন প্রমাণ করার দায়িত্ব ছিল আমাদের। এখন 
তিনি যে আইন-কানুন মেনে করেছেন, কি আইন ভঙ্গ করেছেন, সেটা তাকেই প্রমাণ করতে 
হবে। এর ফলে আমাদের আর অন্ধকারে হাতড়াতে হবে না। তারপরে কোর্ট থেকে সমন 
এলে তিনিই পুলিশকে বোঝাবেন, তিনিই কোর্টকে বোঝাবেন যে তিনি আইন মেনে করেছেন 
কিনা। এই বার্ডেন অব প্রফের ব্যাপারটা তাকে বইতে হবে। এতে উইকার সেকশনের 
সাহায্য হবে। এক যেমন একটা লোক যদি জমি চাষ করে, সে যদি ক্রেম করে যে আধিয়ার 
ভাহলে ইট ইজ দি বার্ডেন অব দি ল্যান্ড ওনার টু প্রুভ দ্যাট হি ইজ নট এ আধিয়ার। 
অর্থাৎ মালিক যদি বলে যে সে আধিয়ার নয় তাহলে সেটা মালিককে প্রমাণ করতে হবে 
যে সে আধিয়ার নয়। সেটা মালিক পক্ষের দায়িত্ব প্রমাণ করার। বর্গা আইনে এটা রয়েছে। 
সিমিলারলি, আমরা এখন কেস করব, কিন্তু সেক্ষেত্রে আযাপয়েন্টিং অথরিটিকে প্রমাণ করতে 
হবে যে তারা আইনটা ঠিকমতো মেনেছেন। যদি সেটা তারা প্রমাণ করতে না পারেন তাহলে 
দোষী সাব্যস্ত হবেন। এতে দুটি পরিবর্তন আনা হয়েছে; খাতাপত্র না রাখাটা শাস্তি যোগ্য 
অপরাধ এবং ত্যাপয়েন্টিং অথরিটি আইনটা পালন করেছেন কিনা সেটা প্রমানের দায়িত্টাও 
তাদের, এই দুটি পরিবর্তন। দুটিই পদ্ধতিগত ব্যাপার, অন্য কোনও ব্যাপার নয়। মূল আইনটা 
যা ছিল সেটা থাকছে, কেবলমাত্র তার দুই-একটি ধারা আ্যামেন্ডমেন্ট করছি। বর্তমানে স্কুল 
কলেজে তফসিলি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে রিজার্ভেশন চালু রয়েছে সেটা ১৯৮০ সালের পর , 
চালু হয়েছে। ১৯৮০ সালের আগে এই রিজার্ভেশন সম্পর্কিত গভর্নমেন্টের কোনও 
নোটিফিকেশন ছিল না। ১৯৭৭ পর্যন্ত সরকারি ক্ষেত্রে সিডিউল্ড কাস্ট এমপ্লয়িদের জন্য 
রিজার্ভেশন ছিল মাত্র ৬ পারসেন্ট। আর ১৯৮০ সালের পর থেকে দেখতে পাচ্ছি, বছর 
বছর এসসি. বা এস.টি. রিজার্ভেশন কোটা মানা হচ্ছে, কিন্তু তার আগের কারণে আমরা 
ল্যাক বিহাইন্ড থেকে গেছি। এখন তাদের জন্য রিজার্ভেশনের পারসেন্টেজ ২২ পারসেন্ট, 
কিন্তু আমরা ৬ পারসেন্ট থেকে উঠে ১৫ পারসেন্ট তাদের চাকুরি দিয়েছি। অর্থাৎ এক্ষেত্রে 
নিয়মটা এখন মানা হচ্ছে, আর সেটা মানা হচ্ছে কেবল পশ্চিমবঙ্গে। সিডিউল্ড কাস্ট এবং 
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সিডিউল্ড ট্রাইবদের যাতে আরও জাস্টিস দিতে পারি তারই জন্য আজকে এই আ্যামেন্ডমেন্ট 
বিলটা এনেছি। আইন ভঙ্গকারিদের বিরুদ্ধে যাতে কেস ঠিকমতো করতে পারি তারই জন্য 
আজকের এই ত্যামেন্ডমেন্ট। আমি আশা করব, সবাই এই অ্যামেন্ডমেন্ট বিলকে সমর্থন 
করবেন। বিলটা সার্কুলেশনে পাঠাবার যে প্রস্তাব এসেছে বিরোধী পক্ষ থেকে তার আমি 
বিরোধিতা করছি। 
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শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অফ ইনফরমেশন আছে। মাননীয় 
ডেপুটি স্পিকার স্যার, এই মাত্র খবর পেলাম, কয়েক দিন আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা 
উদ্বোধন করেছিলেন, হলদিয়া যাওয়ার জলযান ক্যাটামারান সিলভার জেট, যেটা ওয়েস্টবেঙ্গল 
গভর্নমেন্টের টুরিজিম ডিপার্টমেন্ট থেকে নো অবজেকশন দেওয়া হয়েছিল, সেটাকে রেড করা 
হয়েছে। এই জলযানটির ভিতরে কিছু বিদেশি মদ এবং সিগারেট পাওয়া গিয়েছে, তার জন্য 
কাস্টমস ডিউটি দেয়নি, সেই জন্য এটাকে সিজ করা হয়েছে। এই জলযানটির মালিক 
মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সাধন দত্ত। এই জলযানটি কিছু দিন আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন 
করেছিলেন, সেই কারণে এর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সম্মান জড়িত। এখন তো কেন্দ্রীয় সরকার শক্র 
নয়, কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধু। সেই সরকারের কাস্টমস এই জলযানটিকে সিজ করেছে। এটি 
সিজ করেছে এ.সি. গ্রুপ বি-৫, কে.সি. জানা । দুর্ভাগ্যের বিষয় হল কয়েক দিন আগে মাত্র 
মুখ্যমন্ত্রী এটি উদ্বোধন করেছেন এবং এটার মালিক তার ঘনিষ্ঠ একজন শিল্পপতি। এটা 
আমাদের পক্ষে রাজ্যের পক্ষে একটা সম্মান হানির ব্যাপার। স্যার, এখানে পার্লামেন্ট মিনিস্টার 
আছেন, আপনি তার কাছে সত্য ঘটনাটা জানতে চান। এই আবেদন আমি রাখছি। | 
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রী পঙ্কজ ব্যানার্জি ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বিল নং ১৬, 
১৯৯৬, দি আপোলো জিপার কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড (ত্যাকুইজিশন ত্যান্ড ট্রান্সফার 
অব আন্ডারটেকিংস) বিল, ১৯৯৬ যেটি এই হাউসে এনেছেন তার উপরে আমি আমার 
বক্তব্য পেশ করছি। স্যার, এই কোম্পানিটি ১৯৭৯ সালের ২৬শে মে তদানিস্তন কেন্দ্রীয় 
সরকার আধগ্রহণ করেছিলেন। তারপরে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৬ সেই অধিগ্রহণের মেয়াদ শেষ 
হয়ে যাওয়ায় রাজ্য সরকার অর্ডিন্যা্স করে হত্তান্তরিত করেন। এখন তারা বিধিবদ্ধভাবে বিল 
এনে এই কোম্পানিটির পরিচালন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে চাইছেন। সিক ইউনিট রাজ্য 
এই যে কারখানাগুলো পশ্চিমবাংলায় সিক হয়ে যাচ্ছে, এর পেছনে যতটা না কারখানাগুলোর 
গোষ্ঠী। পশ্চিমবাংলায় একজন শিল্পপতি আছেন, আমি তার নাম করতে চাই না। তিনি ডঃ 
গল লোম্যান, গুকোনেট, এসস্টক এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই ৪টি কোম্পানি পশ্চিমবাংলায় 
ফ্লাট করেছিলেন। এই ৪টি কোম্পানি ফ্রোট করার পরে তিনি বারে বারে এগুলিকে সিক 
ইন্ডাস্ট্রি বলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে রিলিফ আন্ডারটেকিংয়ের মাধ্যমে কোটি 
কোটি টাকা নিয়েছেন এবং রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে 
াষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন। এই ৪টি কোম্পানি পুনরুজ্জীবিত করবেন বলে 
ধাপ্লা দিয়ে টাকা নিয়েছেন। টাকা নিয়েছেন মডার্নাইজেশন করবার জন্য। টাকা নিয়েছেন 
ডাইভার্সিফিকেশন করবার জন্য। টাকা নিয়েছেন বিদেশি কারিগরি বিদ্যা আনবার জন্য। কিন্ত 
টাকা নিয়ে না করা হয়েছে ডাইভার্সিফিকেশন, না করা হয়েছে মডার্নাইজেশন, না আমদানি 
করা হয়েছে বিদেশ থেকে কোনও টেকনোলজি। টাকা নিয়ে সাইফুন করে ক্যানাডায় তিনি 
নতুন ব্যবসা করেছেন। পরে কারখানাগুলো যখন আরও সিক হয়ে গেল তখন পেখানকার 
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এমপ্লয়িরা কোনও উপায় না দেখে সরকারি দল, মার্কসবাদী কমিউন্সিট পার্টির সি.আই.টি ইউ, 
যারা মূলত এই কারখানাগুলোর শ্রমিক সংগঠন চালান, তাদের মাধ্যমে সরকারের কাছে এসে 
এগুলোকে চালানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করলেন। সরকার একের পর এক এই ৪টি কারখানা 
অধিগ্রহণ করলেন। আমার বক্তব্য এটাই যে, আজকে যে কোম্পানিটি রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ . 
করছেন, এটি ১৯৭৯ সালে রাজনৈতিক কারণে অধিগ্রহণ করার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল। 
এই কারখানাটি দমদমে অবস্থিত। আমি এই কারখানাটির পাশে একটি কোম্পানিতে দীর্ঘ ৬ 
বছর কাজ করেছি। আমি দেখেছি চোখের উপরে কিভাবে এই কারখানাটির মালিক সরকারি 
কোষাগার এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলো থেকে কোটি কোটি টাকা নিয়েছে। টাকা নিয়ে সাইফুন 
করেছে টাকা নিয়ে স্ফুর্তি করেছে। টাকা নিয়ে অন্য জায়গায় বিনিয়োগ করেছে। টাকা নিয়ে 
বিরাট প্রাসাদপম অট্টালিকা বানিয়েছে এবং নিজের ছেলেমেয়েদের বিদেশে পড়িয়েছে। আর 
সি.আই.টি.ইউ.এর নেতাদের মাধ্যমে বারবার সরকারের দপ্তরে শ্রমিকদের দিয়ে ডেপুটেশন 
দিয়েছে এবং মাননীয় মন্ত্রী শাস্তি ঘটক মহাশয়কে বিব্রত করেছে। হঠাৎ ১৯৭৯ সালে বেন্ত্রীয় 
সরকার কারখানাটি অধিগ্রহণ করেন। আজকে কারখানাটি রাজ্যসরকার সরকারিভাবে মার্চ 
মাসে অর্ডিন্যাস করে অধিগ্রহণ করেছেন। আমি বলছি না, কারখানাটিকে ছেড়ে দেওয়া হোক। 
আমি বলছি না কারখানাটির অধিগ্রহণ সরকার ছেড়ে দিক। আমি শুধু বলতে চাই, এই যে 
দুষ্ট মালিক, অসাধু মালিক পশ্চিমবাংলার উন্নয়নের নামে সরকারি কোষাগার থেকে টাকা 
তছরূপ করেছে। 
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রাষট্ায়ত্ব ব্যাঙ্ক তছরূপ করে শুধু রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে কিছু শ্রমিক কর্মচারিদের 
রাতের অন্ধকারে প্রোভক করে, মোটিভেট করে সরকারি দরজায় এনে ফেলে দিয়েছেন। এখন 
সরকার না পারছেন তাদের ফেলতে আর না পারছেন গিলতে, ফলে বাধ্য হয়ে সরকার এই 
কোম্পানিটিকে অধিগ্রহণ করেছে। তারপরে কৃষ্ণা গ্লাস সিরামিক কোম্পানি, এই কোম্পানিটিতে 
এস ইউ.সি.আই. এবং সি.পি.এমের ইউনিয়নের মধ্যে দ্বন্দের ফলে দীর্ঘদিন এই কোম্পানিটি 
বন্ধ ছিল, পরে সরকার এটি অধিগ্রহণ করেন। এই কম্পানির মালিকপক্ষ যখন দেখলেন 
যে দুটি দলের ইউনিয়নের মধ্যে মারামারি হচ্ছে তখন তারা পাওনাদারদের টাকা দেওয়া বন্ধ 
করে দিলেন, কত টাকা বন্ধ করেছিলেন-_প্রায় ৩৮ কোটি টাকা। মেটিরিয়ালস যারা সাপ্লাই 
করে তাদের টাকা বন্ধ করে দিলেন, তখন সাপ্লায়াররা কোর্টে গেলেন এবং কোর্ট থেকে তারা 
ক্রোক নোটিশ নিয়ে যখন তারা এল তখন কোম্পানির মালিকপক্ষ কারখানা বন্ধ করে দিয়ে 
বাড়ি চলে গেল। এবং শ্রমিকদের বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়ে কারখানা বন্ধ করে দিলেন, 
ফলে শ্রমিকরা তখন ওনাদের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতে থাকল। তখন রাজ্য সরকার 
আর কি করেন, কোম্পানিটি অধিগ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু মজার কথা কি, রাজ্য 
সরকার কারখানাটি অধিগ্রহণ করলেন তবে মালিকপক্ষ, যারা শ্রমিকদের টাকা বাজেয়াপ্ত 
করল তাদের কোনও শাস্তি না দিয়ে, তাদের বিরুদ্ধে কোনও দায়রা সোপর্দ না করে কোনও 
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বিচার না করে এবং আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা না করে, মালিকপক্ষকে 
রেহাই দিয়ে কারখানাটিকে রাষ্ট্রীয়ত্ব করে নিলেন। রাজ্য সরকার কারখানাটি অধিগ্রহণ করা 
সত্বেও এর উৎপাদন কিন্তু বন্ধ হয়ে রয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মূনাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলব 
অধিগ্রহণ করেছেন ঠিক করেছেন, কিন্তু একটি প্রাইভেট মালিক, যিনি দুর্নীতিগ্রস্ত, অপদার্থ, 
ইনএফেকটিভু করাপটেড তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করে শুধু অধিগ্রহণ করেই 
ছেড়ে দিলেন। সুতরাং অধিগ্রহণ করার সাথে সাথে কারখানাটির উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে 
কারখানাটি আরও ফারদার সিক হয়ে গেল। কারখানার উৎপাদন বন্ধ কিন্তু শ্রমিকদের ৬ 
লক্ষ টাকা মাইনে দিতে চলে যাচ্ছে, লোকসান চলছে। সেখানে এক্সপার্ট কমিটি বলেছিল যে, 
এই কারখানাটি এককালীন ৪০ লক্ষ টাকার মেটিরিয়ালস ইনপুট হিসাবে নেওয়া হত . 
তাহলে ওই ৪০ লক্ষ টাকা দিয়ে কত প্রফিট হতে পারত। এবং এটা একটা প্রফিটেবল 
ইন্ডাস্ট্রি হয়ে যেত। এই কাচ শিল্প একটা প্রফিটেবল ইন্ডাস্ট্রি, বিড়লাও একটা কারখানা 
করেছে, হিন্দস্থান গ্লাস ফ্যাক্টরি। বিড়লা গোষ্ঠী দেখল যে, কৃষ্তা গ্লাস ফ্যাক্টরি যদি চলতে 
থাকে তাহলে বিড়লা গোষ্ঠী প্রতিযোগিতায় হেরে যাবে এবং ওদের রোজগার কমে যাবে। 
সেই কারণে তারা চেষ্টা করেছিলেন যে ওই কৃষ্ণা গ্লাস কোম্পানিতে একটা অরাজকতা সৃষ্টি 
করে যাতে বন্ধ করে দেওয়া যায়। কারণ বিড়লারা জানত যে, তারা যে নিম্ন মানের কীচ 
দেবে তাতে যদি কৃষ্ণ গ্লাস কোম্পানি চলে তাহলে পশ্চিমবঙ্গের বাজার তারা রাখতে পারবে 
না, সেইকারণে সরকারি উৎপাদন ব্যবস্থাকে যাতে ব্যহত করা যায় তার সব রকমের চেষ্টা 
তারা করলেন এবং কার্যকর হলও। তারা দেখলো যে কৃষ্ণা গ্রাস কোম্পানির ব্যবহারকারীরা 
যদি ওই কীচ ব্যবহার করতে পারেন তাহলে তাদের পিছিয়ে যেতে হবে। সেই কারণে বুদ্ধি 
করে তারা কৃষগ্র গ্লাস কোম্পানির উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করল। সেখানে কৃষ্ণ 
গ্লাস কোম্পানি যদি এককালীন ৪০ লক্ষ টাকা দিতে পারত তাহলে ফুল ফ্লেজেড প্রোডাকশন 
হতে পারত। এই কোম্পানির যাদবপুরে একটি সেমি অটোমেটিক মেশিন আছে এবং বারুইপুরে 
একটা অটোমেটিক মেশিন আছে। এই কোম্পানিটিকে যদি ঠিকমতো ব্যবহার করে, এর 
উৎপাদন করতে পারত তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মার্কেটে একটা বিরাট স্থান দখল করতে পারত। 
এবং জাতীয় সম্পদ হিসাবে কাজে লাগানো যেত। কোম্পানিটিকে অধিগ্রহণ করলেন, পরিচালনা 
করছেন এবং ৬ লক্ষ টাকা করে শ্রমিকদের মাইনেও গুনতে হচ্ছে। কিন্তু যদি এককালীন 
৪০ লক্ষ টাকার “র' মেটিরিয়ালস্‌ ইনপুট হিসাবে নিয়ে নিতেন তাহলে সরকারের টাকাও 
যেত না, উল্টে যে ৭২ লক্ষ টাকার ওয়েজেস্‌ আ্যান্ড স্যালারি বছরে দিতে হচ্ছে, সেটা দিতে 
হত না। এবং সেখানে আনুসঙ্গিক যে খরচ রাজ্য সরকারকে বহন করতে হচ্ছে সেটা করতে 
হত না। ৬ বহরে সাড়ে ৪ কোটি টাকা ওয়েজেস ত্যান্ড স্যালারি খাতে খরচ হয়। মাসে 
৬ লক্ষ ঈাকা, বছরে ৭২ লক্ষ টাকা। ৬ বছরে ৪ কোটি টাকারও বেশি লাগে। তারা এটা 
কেন নিলেন, সেখানে কোনও প্রোডাকশন নেই, ১ নয়া পয়সাও উৎপাদন হচ্ছে না? সাড়ে 
৪ কোটি টাকা ওয়েজেস ত্যান্ড স্যালারি খাতে খরচ করে দিলেন। তাই আমার আশঙ্কা এই 
জিপার কোম্পানি সরকার যেটা নিচ্ছেন, একজন মানুষকে এখানে আ্যাপয়েন্টমেন্ট দিচ্ছেন, 
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তাকে মাসে ৫ হাজার টাকা মাহিনা দিতে হবে-_কমিশনার অফ পেমেন্টস বাই দি স্টেট 
গভর্নমেন্ট। তাকে আ্যাডিকুয়েট পাওয়ার দিয়ে দিলেন। যেখানে উৎপাদন নেই, তাকে ৫ হাজার 
টাকা মাসে বেতন দেওয়া হবে। কিসের জন্য দেওয়া হবে? আগে সরকার নিক, নিয়ে দেখুক 
স্টক টেকিংটা, ভায়াবেল হবে কিনা, আগে সেখানে একটা টেকনিক্যাল কমিটি করুন, তাদের 
রিপোর্ট নিয়ে দেখুন। জিপার যেটা তৈরি করে সেটা ভায়াবেল কমোডিটিজ নয়, এটা ঘরে 
ঘরে তৈরি হয়। এই জিপার যেটা তৈরি করে সেটা আমরা সাধারণত পরিধান বস্ত্রে ব্যবহার 
করি। এই রকম হাজার হাজার কারখানা ভারতবর্ষে আছে, পশ্চিমবাংলায় কয়েক হাজার 
কারখানা আছে। এর দুটো ভাগ আছে। একটায় থাকে কাপড় স্টিচ করে ব্যাক গ্রাউন্ড করতে 
হয়, আর একটা মেটালিক পিস ড্রয়ার টেনে জিভ বের করে লক অথবা আন লক করতে 
হয়। এটা অত্যন্ত সাধারণ টেকনোলজি । পশ্চিমবাংলায় এই রকম কয়েক শত জিপার কারখানা 
আছে। যেটা ৩/৪/৫ জন লোক দিয়ে চলে। সেক্ষেত্রে মাথাভারী প্রশাসন করে, শ্বেত হৃস্তীস্বরূপ 
যে কারখানা সরকার চালাবার চেষ্টা করছেন সেই কারখানা সমূহ লোকসানে চলবে। তার 
কারণ এর যে প্রোডাক্ট সেটা কম্পিটেটিভ বা প্রতিযোগতার বাজারে দাঁড়াতে পারবে না। 
কারণ ৫/৬/৭ জন এমপ্লয়ি নিয়ে যে প্রোডাক্ট তৈরি হয় এবং সরকারের যে পলিসি তাতে 
9 50000011106 ৬০116 17788500195 টা 0116 /0110915 ০0111710021). সেইগুলি 
মেজার করে, সরকারের যে কমিটমৈন্ট ট্যাক্স, ডাইরেক্টলি অর ইন-ডাইরেক্টিলি এবং অন্যান্য 
ট্যাক্স এটা হাইলি এক্সাইজেবিল কমোডিটি। এই অবস্থায় বাজারে যখন এর প্রোডাক্ট দাঁড়াবে 
তখন এর কস্ট অফ প্রোডাকশন যদি এক্স হয়, তাহলে এক্স মাইনাস ওয়াই প্রাইস-এ বিক্রি 
করতে হবে, এক্স প্লাস ওয়াই প্রাইসে বাজারে বিক্রি করতে পারবে না। যেহেতু সরকার 
অধিগ্রহণ করবে, তাই আমরাও ন্যাশনালাইজশনের পক্ষে। আমরাও চাই, যে 
কারখানাগুলি দুর্বল সেইগুলি ন্যাশানালাইজড করার চেষ্টা করুন। তবে তার আগে বলব, 
সঠিকভাবে দেখুন, এটার বন্ধের কারণ কি। মালিকের দুর্ৃত্তায়নের জন্য অনেক কারখানা বন্ধ 
হচ্ছে। যদি তাই হয়, তাহলে আগে সেই মালিককে ধরুন, তার যে 17181708107 ০01- 
11110110101 (0৬/2105 01111010615 2170 ৬/0110615, 10917098001) ০0170101016 (0 116 
1811011811560 (21110 170010181 6):0170801. সেইগুলি সে দিচ্ছে কি না তার ব্যবস্থা 
করুন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এইসব মালিকরা কোটি কোটি টাকা মেরে দিচ্ছে, মেরে দেবার 
মোটিভেট করে বেমালুম সিক করে দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। জনৈক মহাবীর সেন 
৫টি কোম্পানিকে সিক করে দিয়ে. রাজ্য সরকারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তিনি চলে গেছেন 
কানাডায়। এই টাকা রাজ্য সরকারের টাকা, এমপ্লয়িদের টাকা, সাধারণ মানুষের টাকা। তাদের 
সেই টাকা দিয়ে কয়েক হাজার কোটি টাকা নিয়ে সেখানে সে ব্যবসা করছে। আমি মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব তিনি তার জবাবি ভাষণে বলবেন, যে কয়টি ন্যাশানালাইজ 
করেছেন, আন্ডারটেক করেছেন, এফিসিয়েন্সি ইজ এফিসিয়েন্সি, এই ধরণের ছোটখাটো 
কোম্পানিকে নিলে আমরা তার আপাতত বিরোধিতা করছি না। [ ০017693, ] গা 101 
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০0171250116 08. 901] 11051 50111, 161 01016 0৪ 4 0101008]1 0109৮০ 091016 
(610708 0৮61 50011 001109175 0608050 ৪ 10186 0010301780) 15 11016 [017 (106 
5106 ০1 21010910015. 11100 01110109905 2 30000111070 (106) 810 0011110 
016 21110100695 2170 ৮/0110615 017 1110 00611117010 15 105110 0176 11210101781 
67001160001 8170 10101780176 00৬০1111101] (0 10061719106 1110] 1) 01001 (9 
588 11101056195. আমি আবারও মন্ত্রী মহাশয়কে সাবধান করে দিই, যদি এই প্রবণতা 
সরকারের তরফ থেকে কঠোরভাবে দমন না করা হয় তাহলে কোটি কোটি টাকা নষ্ট হবে। . 
উৎপাদন হবে না, উৎপাদন ব্যাহত হবে। 


[5-10-_5-20 ৮] 


শ্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, দি আপোলো জিপার কোম্পানি (প্রাইভেট) 
লিমিটেড (ভ্যাকুইজিশন আ্যান্ড ট্রান্সফার অফ আন্ডারটেকিংস বিল, যা মন্ত্রী মহাশয় এখানে 
উত্থাপিত করেছেন তাকে আমি সমর্থন করে দু-চারটি কথা বলব। মাননীয় বিরোধী বন্ধু 
এখানে যে কথা বললেন সেটা আমি মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। তিনি এই ব্যাপারে বলতে 
গিয়ে বু বিষয়ের অবতারনা করেছেন, যা এখানে অপ্রাসঙ্গিক ছিল। আপোলো জিপার 
কোম্পানি বনু প্রাচীন কোম্পানি। এই কোম্পানিটা প্রকৃতপক্ষে চাইনিজ ম্যানের এবং তারাই 
এটাকে পরিচালনা করতেন। এর প্রোডাক্টের কোয়ালিটিও খুব ভালো ছিল। এরা ব্যাগের চেন 
এবং পোশাকের চেন উৎপাদন করত। কিন্তু বিরোধী বন্ধু ওনার বক্তব্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে 
অর্থহীন কথা বলতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন এই ছোট কোম্পানিটার দিকে নজর দেওয়ার 
দরকার কি। আপনাদের সঙ্গে আমাদের বামপন্থীদের মত মেলেনা। ১৯৯২ চাইনিজ আ্যাগ্রেসানের 
পরে, এই কোম্পানিতে চাইনিজ কতৃত্ব ছিল এবং তাদের হাত থেকে তখন চলে য়ায়। 
সেখানে বেশ কিছু ওয়ার্কার যুক্ত আছে, ইনফ্রাস্ট্াকচার আছে, কোয়ালিটি প্রোডান্ট আছে তখন 
বাধা হয়ে সেই কোম্পানিটা সরকার নেয়। আজকে এই শিল্প ঘরে ঘরে হতে পারে, 
কিন্তু তখন এটা আকর্ষণের ব্যাপার ছিল। ১৯৯৬ সালের ৩১ শে মার্চ এই অধিগ্রহণের 
সময় সীমা পার হয়ে গেছে। আবার দায়িত্ব এসে পড়েছে। সেখানে প্রবলেম হচ্ছে, সেখানে 
ওয়ার্কাররা মাইনে পাচ্ছেনা, সেখানে কাজ নেই। তাদের কাজ দিতে হবে এবং তার জন্য 
মার্কেট তৈরি করতে হবে। আমি প্রম্ম করি, আজকে কার পাপে শুধু পশ্চিমবাংলা নয়, 
ভারতবর্ষের বহু কলকারখানা রুগ্ন হয়ে গেছে, কার পাপে আজকে পশ্চিমবাংলার শিল্পোনয়ন 
বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে? আজকে এইগুলোই ভাবতে হবে আমাদের। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বার বার 
বলেছেন ইক্কোর নডার্নাইজেশনের ব্যাপারে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এবং শিল্পমন্ত্রীকে বার বার 
বলা হয়েছিল, আলোচনা করেছিলাম, কিন্তু কিছুই করা হয়নি। বার বার বলা হয়েছে, কিন্ত 
আন ্য্ত কিছু করা হয় নি। এম.এএম.সির মতো বড় কারখানা যেটা এশিয়ার মধ্যে গর্ব, 
সেই কারখানাতে বি.আই.এফ.আর. এর নাম করে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। 
ডিমিএলএর বছু শ্রমিক কর্মত্যুত হয়ে গেছে। বহু জায়গায় কংগ্রেসের উদার অর্থনীতি, 
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কংগ্রেসের নয়া শিল্পনীতির নাম করে পূর্বতন সরকার সাধারণ মানুষকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। 
মানুষ কংগ্রেসের নীতিকে সমর্থন করেনি, শিল্পনীতির, উদারনীতির সমর্থন করেনি। বড় বড় 
কথা বলছেন? কৃষ্ণ গ্লাসের কথা বললেন। কিন্তু অনেক বড় ঘটনা ঘটেছে। এটা বিচার 
করতে হবে। আজকে চট মালিকরা কারখানার শ্রমিকদের কর্মচ্যুত করেছে। আজকে এগুলোর 
বিচার করতে হবে। রাজ্য সরকারের শিল্পনীতি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত 
এ সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে। রুগ্ন কারখানাগুলোর ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। কোনটার 
ব্যাপার বলছেন? আপনাদের কোনও মরালিটি আছে? আপনাদের যে মরাল অবলিগেশন 
আছে সেটা আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন? আপনারা বলছেন এটা হতে পারে না। 
আজকে আপনাদের বিপদ, এই সর্বনাশ ঘটে গেছে। আমরা চেষ্টা করছি রুগ্ন কারখানা 
খোলার ব্যাপারে-_ইক্ষোর আধুনিকীকরণের ব্যাপারে এটাকে নতুন করে চালু করার ব্যাপারে, 
এম.এ.এম.সির ব্যাপারে, হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের ব্যাপারে নতুন যুক্তফ্রন্ট সরকার থেকে 
ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আযাপোলো জিপার কোম্পানির " 
উন্নতি সাধনের জন্য অধিকাংশ প্রস্তাব বিলের মধ্যে দিয়ে এসেছে। যেগুলো অত্যস্ত ন্যায় 
সঙ্গত এবং যুক্তি সঙ্গত। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বিনন্রভাবে বলতে চাই যে এই 
কোম্পানির ওয়ার্কারদের স্বার্থে-_তার যাতে বিচার হতে পারে এবং ঠিক ঠিক ম্যানেজমেন্ট 
হতে পারে এবং কোম্পানিটি যাতে ঠিকভাবে চলে সেটা আপনি দেখবেন। এই বলে, এই 
বিলকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী তপন হোড় মহাশয়, দি আপোলো জিপার 
কোম্পানি প্রোইভেট) লিমিটেড (আ্যাকুইজিশান ত্যান্ড ট্রাফার অফ আন্ডারটেকিংস) বিল ১৯৯৬ 
এর উপর বলতে গিয়ে প্রথমেই অনেকগুলো চোখাচোখা কথা বললেন, আমি তাকে প্রথমে 
প্রত্যাখ্যান করছি। উনি বোলপুরের এম.এল.এ.। ওনার জানা উচিত রাইস মিল হচ্ছে বড় 
শিল্প। আসল শিল্পের সঙ্গে এর কোনও যোগাযোগ নেই। মাননীয় মন্ত্রী এখানে নতুন এসেছেন 
এবং আমি আশা করি তিনি এই রুগ্ন শিল্প, রাষ্ট্ায়ত্ শিল্পের যে দায়িত্ব পেয়েছেন তা তিনি 
গুরুত্ব দিয়ে চালাবেন। সেজন্য তার উদ্দেশ্যে কিছু বলছি। অর্থাৎ এই বিলের বিরোধিতা 
করছি না। এর আগে হাউসে যখনই কোনও কোম্পানিকে রাষ্ট্ীয়ত্ব করার বিল সরকার নিয়ে 
এসেছেন তখনই আমরা তাকে সমর্থন জানিয়েছি। পশ্চিমবঙ্গে পোলো জিপার, লিলি বিস্কুট 
কোম্পানি, নিঙ্কো- যখন রাষ্ট্রায়ত্ব করেছিলেন তখন বলা হয়েছিল এতে সরকারের আর 
কোনও দায়িত্ব থাকবে না। এছাড়া এর আগে ছিল ব্রিটানিয়া, ইন্ডিয়া পেপার পালপ, কার্টার 
কুলার, নিয়ো পাইপস, আনজেলো কোম্পানি ইত্যাদি। 


[5-20--5-30 7271৮.] 


এইগুলো সব আগেই ন্যাশনালাইজড হয়ে গেছে বা সরকারি কোম্পানি হয়েছে। দুটো 
মাত্র বাকি আছে__একটা' হচ্ছে লিলি বিস্কুট কোম্পানি, আর একটা আ্যাপোলো জিপার 
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কোম্পানি যেটা আই.ডি.আর. ত্যাক্ট ১৯৫১ তে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু রাষ্্ায়ত্ব করা 
হয় নি। সুতরাং সরকারের আর মাত্র দুটো শিল্পের দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্ায়ত্ব করানোর। তার 
কারণ, ৩১শে মার্চের মধ্যে এইগুলো রাষ্ট্ায়ত্ব না করলে আইডি.আর. ত্যা্ট অনুযায়ী এইগুলো 
ডি-নোটিফায়েড হয়ে যেত, তার মানে হাইকোর্টে চলে যেত, অনেক মামলা-টামলা হত, 
কোম্পানি বন্ধ হয়ে যেত। সুতরাং সরকার তার দায়িত্ব পালন করতে এইগুলো রাষট্া়ত্ব 
করছেন। যেহেতু সময় আছে, একটা অর্ডিন্যা্স করা হয়েছে, সেই অর্ডিন্যান্স বিল ফর্মে নিয়ে 
আসা হয়েছে। এই নিয়ে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। আগামীকাল যখন লিলি বিস্কুট 
কোম্পানি নিয়ে আলোচনা হবে আমরা একই কথা বলব, লিলি বিছকুট রাষ্টরয়ত্ব করার 
সিদ্ধান্তকে আমরা সমর্থন করব। বিলটার মধ্যে একটা ডিটেইলস ব্যাপার আছে, মাননীয় 
মন্ত্রীর কাছে দু-একটা ক্লারিফিকেশন চাইব, জানা থাকলে বলবেন। ২৫ তম সংবিধান 
সংশোধনের আগে ছিল, কোনও কোম্পানি রাষ্ট্ায়ত্ব করলে তাকে কম্পেনসেশন দিতে হত। 
ব্যাঙ্ক যখন রাষ্্ায়ত্ব করলেন ইন্দিরা গান্ধী, তখন এই কম্পেনসেশন নিয়ে সুপ্রীম কোর্টে 
মামলা হয়েছিল। পরে সংবিধান সংশোধন করে বলা হল, সরকার যদি অধিগ্রহণ করে, 
তাহলে ক্ষতিপূরণের টাকাটা সরকার যেটা মনে করছে সেটাই দিতে হবে, ওরা বা আর কেউ 
দায়িত্বে থাকবে না। এখন, আযপোলো জিপার কোম্পানিটা পুরোপুরি নেওয়ার জন্য সরকার 
ঠিক করেছেন ৮ লক্ষ ২২ হাজার টাকা দেওয়া! হবে। মাননীয় মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করব, কিসের 
ভিত্তিতে এই ফিগারটা এসেছে জানাবেন। তার কারণ, এইগুলো যখন রাষ্ট্রীয়ত্ব করা হয়, 
তখন কম্পেনসেশনের টাকা দেওয়ার জন্য একটা কমিশনার অফ পেমেন্ট নিযুক্ত করা হয়, " 
এবং এ কোম্পানির কাছে যারা টাকা পায়, তারা কমিশনার অফ্‌ পেমেন্টের কাছে আ্যাপ্লাই 
করে, তাদের পাওনা অনুসারে কমিশনার অফ্‌ পেমেন্ট সেই পেমেন্ট করেন। এখানেও কমিশনার 
অফ্‌ পেমেন্ট ঠিক করা হয়েছে। যখন কোম্পানি রাষ্্ায়ত্ব করা হবে, তখন পাঁচ হাজার টাকা 
দিয়ে একজন কমিশনার অফ্‌ পেমেন্ট ঠিক করে দিতে হবে, এটা বিলেও আছে। সরকার সব 
লায়াবিলিটিস নেয় না, শুধু মূল লায়াবিলিটিস নেয়-_কেন্দ্রীয় সরকারের লোন, ব্যাঙ্কের লোন, 
আই.আর.বি.আই-এর লোন এবং শ্রমিক কর্মচারিদের ওয়েজেস ত্যান্ড স্যালারি-এর পুরো 
দায়িত্ব সরকার নিয়েছেন। বাকি যে লায়াবিলিটিস, তার জন্য কমিশনার অফৃ পেমেন্টের কাছে 
যেতে হবে। সানড্রি ডেটারস যারা আছে, তারা কমিশনার অব পেমেন্টের কাছে যাবে। সুতরাং 
কিসের ভিত্তিতে এই ৮ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ওরা ঠিক করেছে, সেটা যদি মাননীয় মন্ত্রী 
জানান তাহলে ভাল হয়। কংগ্রেসি আমলে রুগ্ন শিল্প অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের 
সীমিত ক্ষমতার কারণে, টাকা-পয়সা খুব কম থাকার কারণে, কিছু ছোট ছোট কোম্পানি 
এই আযাপোলো জিপারের মতো অধিগ্রহণ করা হয়, পরে আপনারা ন্যাশানালাইজ করেছেন। 
নিক্কো, ব্রিটানিয়া, আ্যাঞ্জেল ইন্ডিয়া, কৃষ্ণা সিলিকেট, ইত্যাদি। লিলি বিস্কুট আপনারা অধিগ্রহণ . 
করেছেন, আপনারাই ন্যাশানালাইজ করবেন। আযাপোলো জিপার আপনারাই অধিগ্রহণ করবেন। 
ইন্ডিয়া পেপার পাল্প আপনারা করেছেন। কাটরি ত্যান্ড পুলার আপনারা করেছেন। আযাপোলো 
জিপার ৭৯ সালে ঠিক কি অবস্থায় নিয়েছিলেন আমরা জানি না। তার কারণ কোম্পানি 
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অনেক রুগ্ন হয়ে যায়। দমদম এলাকায় এইচ.এম.ভি.-র পাশে এটা আছে। দেখবেন আরও 
দু-একটা কোম্পানি ভেঙে মাঠ হয়ে গেছে, দু-একটা কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেছে, সেইগুলো 
অধিগ্রহণ হয় নি, এটা নিয়েছেন। আপোলো জিপারে ২০০ লোক কাজ করেন, তাদের 
চাকরি প্রোটেকটেড হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন আমরা করি, আমরা এটা সমর্থন করব। ১৭ বছর 
হয়ে গেল এখানে বামফ্রন্ট সরকার আছেন, মূনালবাবু আজকে নতুন এসেছেন তার কাছেও 
নিশ্চয় ফিগার আছে এটা ভয়ের এবং লজ্জার। আপনি আযাপোলো জিপার নিয়েছেন ১৯৭১ 
সালে। এরা এসেন্সিয়াল কিছু তৈরি করে না। ইট ম্যানুফ্যাকচারস জিপ ম্যাটেরিয়ালস অফ 
ক্লোজড ত্যান্ড ওপেন ম্যাটেলিক ভ্যারাইটি। এ পর্যস্ত স্টেট গভর্নমেন্ট গ্রান্ট-ইন-এইড দিয়েছেন 
৮ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। সেখানে লস্‌ হয়েছে, যে বছরের কথা আমি বলছি, এটা লেটেস্ট, . 
১৯৯৫-৯৬-র ইকোনোমিক রিভিউ থেকে বলছি, লস্‌ হয়েছে এ বছরে ২ কোটি ২৯ লক্ষ 
টাকা এবং আযাকুউমুলেটেড লস্‌ হয়েছে ১৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। তাহলে আপনাদের 
আমলে সরকারি এক্সচেকার থেকে আপোলো জিপারের জন্য টোটাল আ্যাকুউমুলেটেড লস 
হয়েছে ১৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। ২০০ লোককে এই ১৭ বছর যদি বসিয়েও মাইনে 
দিতেন তাহলে ১৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা খরচ হত কিনা সন্দেহ। অপদার্থ পরিচালকদের 
জন্য এই লস্‌ হয়েছে স্টেট এক্সচেকার থেকে। কিন্তু ৮ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা এ কোম্পানিকে 
দেবার পর আপনারা দেখলেন না হোয়েদার ইট ইজ রিয়েলি ওয়ার্কিং এবং টাকা কোম্পানি 
পায়নি তা তো নয়। আমি হিসাব দেখছিলাম, ১৯৯২-৯৩ সালে সরকার দিয়েছেন ৭৩ লক্ষ 
৭৪ হাজার টাকা। ১৯৯৩-৯৪ সালে দিয়েছেন ৭৮ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা। ১৯৯৪-৯৫ সালে 
দিয়েছেন ১১৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা এবং ১৯৯৫-৯৬ সালের অক্টোবর পর্যস্ত দিয়েছেন ৪৮ 
লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। অর্থাৎ মোট ৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার বেশি সরকার ৪ বছরে এ 
সংস্থাকে দিয়েছে। আপনি যে টাকা দিয়েছেন তাতে কত টার্ন-আযারাউন্ড করতে পেরেছেন? 
এমন নয় যে জিপফাসনারের বাজারে দাম নেই। তবে প্লাস্টিকের জিপফাসনার এখন 
বাজারে এসে গেছে। মেটালের জিপফাসনারস্‌ সাধারণ জিনিসে ব্যবহার হয় না। সাধারণ 
জামা-কাপড়ে প্লাস্টিকের জিপফাসনার লাগানো হয়। আর হাই ভ্যালুর আইটেমে সাধারণত 
মেটাল জিপফাসনারস ব্যবহার করা হয়। তবে প্লাস্টিক জিপফাসনারের চাহিদা বেশি। যেটা 
আ্পোলো জিপার তৈরি করে সেগুলো সাধারণত একটা বড় চামড়ার ব্যাগ কিনলে বা দামি 
কিছু কিনলে তাতে দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু এখন ডেনিম জিন্স ছাড়া এটা অন্য কোনও 
প্যান্টে ব্যবহার হয় না। ইট ইজ রিলেটিভলি হাই-ভ্যালু আইটেম আ্যাজ ফার আযাজ কনজিউমার 
মার্কেট ইজ কনসার্নড। কিন্তু কটা মার্কেট বাড়াতে পেরেছেন? কত সেল বাড়াতে পেরেছেন? 
সেল বাড়াবার ব্যাপারে কি ভাবনা চিস্তা করেছেন বা করছেন সেটা আজকে নিশ্চয় জানাবেন। 
আগে ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপারে কিছু অসুবিধা ছিল কোম্পানিগুলোর। যতদিন সরকারি স্সথা 
না হচ্ছে ততদিন ব্যাঙ্ক বা ফিন্যাল্সিয়াল ইনস্টিটিউশন থেকে টাকা পাওয়ার ব্যাপারে একটা 
অসুবিধা থাকত। কিন্তু এখন সেই লিমিটেশন আর থাকল না। আপনি এই আ্যাসেম্বলিতে 
বসে এই কোম্পানিকে রাষ্ট্রায়ত্বকরণ করছেন, করুন কিন্তু এতগুলো টাকা যে সরকারের 
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লোকসান হল এবং আগে যাতে এটা আর না হয়, কোম্পানি প্রফিটেবল হতে পারে। মার্কেট 
ধরা যায় বা তার জন্য কি পরিকল্পনা আপনি নিয়েছেন, এটা ক্রিয়ারলি বলতে হবে। শুধু: 
একটা বিল নিয়ে আসাটাই যথেষ্ট নয়। পঙ্কজবাবু যখন এবিষয়ে বলছিলেন তখন মাননীয় 
সদস্য তপনবাবু আপত্তি করছিলেন। কিন্তু গ্লাসের কথাই যদি ধরা হয় তাহলে কি দেখা 
যাচ্ছে। কৃষগ্লাসে গত কয়েক বছর ধরে শ্রমিকদের বসিয়ে মাইনে দেওয়া হচ্ছে। হিসাবটা 
ঠিকই আছে, বসিয়ে মাইনে দিলে খরচ কম হয়, প্রোডাকশন করতে গেলে খরচ অনেক 
বেশি হয়। কিন্তু এইভাবে কি সরকার কর্মচারিদের চালাতে চান? কোম্পানিটা চালাতে চান? 
উইদাউট এনি কন্ট্রিবিউশন টু দি স্টেট এক্সচেকার? স্যার, ইন্ডিয়ান পেপার পাল্স, হাজিনগরে- 
সেখানকার চেয়ারম্যান মুখ্যমন্ত্রীর নিজের ভায়েরা-ভাই। 
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গত ৫, ৬ বছর আমি সেখানে ইউনিয়ন করি, তারা ১০০ টন কাগজ উৎপাদন 
করেছে? ১,১০০ বেশি শ্রমিক কর্মচারী, অথচ প্রোডাকশন চালু করতে পারছেন না, কেন? 
আপনারা এই কোম্পানিগুলিতে মিনিমাম প্রোডাকশন করতে পারছেন না। অথচ জিপারের 
বাজার আছে, এটাকে একটু ভালোভাবে দেখা দরকার। আমরা নিশ্চয়ই এটাতে আপত্তি করব : 
না, যদি আপনারা এটা রাষ্ট্রায়ত্ব করেন। রাষ্ট্ায়ত্ব মানে শুধুই কর্মচারিদের সিকিউরিটি দেওয়া 
নয়। এটাকে একটা ন্যাশনাল আ্যাসেট হিসাবে তৈরি করা হল, দেশের পাবলিক এক্সচেকার 
কে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করছে কি না সেটাও দেখতে হবে। তাই এই আযাপোলো জিপারকে 
যখন অধিগ্রহণ করছেন তখন আযাপোলো জিপারকে কিভাবে কাজ করবেন, কিভাবে লাভজনক 
করবেন এই পরিকল্পনা আশা করি আমাদের সামনে রাখবেন এবং ৮ লক্ষ ২১ হাজার টাকা 
কেন দিচ্ছেন সেটাও আমাদের সামনে পরিস্কার ভাবে বলবেন। যে ১৩ টি রুগ্ন শিল্পকে রাজ্য 
সরকার রাষ্ট্রায়ত্ব করছেন সে ব্যাপারে আপনাদের কি পরিকল্পনা সেটাও আমাদের সামনে 
রাখবেন বলে আশা করি এবং এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


মহঃ ইয়াকুব $ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, “দি আাপোলো জিপার কোম্পানি (প্রাইভেট) 
লিমিটেড (উদ্যোগ অধিগ্রহণ এবং হস্তান্তর) বিধেয়ক ১৯৯৬ যে বিলটি আমাদের মাননীয় 
মন্ত্রী পেশ করেছেন তাকে সমর্থন জানিয়ে দু-একটি কথা বলতে শই। আমরা সিক্‌ ইন্ডাস্ট্রি 
সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরেই বলছি যে মালিক পক্ষ নানাভাবে এই ইন্ডাস্ট্রি গুলোকে সিক দেখাবার 
চেষ্টা করছে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে তীরা অর্থ নিচ্ছে। সেই অর্থগুলি অন্যখাতে ব্যয় 
করছে। অথচ আস্তে আস্তে এই রকম বহু কোম্পানি এবং সেখানকার শ্রমিক কর্মচারীরা প্রায় 
শা খেয়ে কোনমতে বেঁচে আছে, আজকে এই অবস্থা দেখা যাচ্ছে। আমাদের সরকারের 
সদিচ্ছা সব সময়েই আছে যাতে এই শ্রমিক কর্মচারী যারা কলকারখানায় কাজ করে তাদের 
জীবিকা নির্বাহ করে তাদের জন্য কিছু করার। একটু আগে আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধু 
উল্লেখ করেছেন বহু মালিক এই রকম সিক্‌ ইন্ডাস্ট্রি দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা তারা 
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আত্মসাত করছে। আমরা যাঁরা বামপন্থী তারা এদের বিরুদ্ধে বারে বারে প্রতিবাদ করেছি, 
লড়াই করেছি, আন্দোলন সংগঠিত করেছি এবং আমি মনে করি এই সব মালিকের বিরুদ্ধে 
আমাদের সবাইকে একসাথে সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। এটা 
দুঃখজনক যে এই রকম রাষ্্রায়ত্ব বা অধিগ্রহণের প্রশ্ন যখন ওঠে তখন তারা নম নম করে 
সমর্থনের কথা বলেন। তারা চান না এগুলি রাষ্ট্রায়ত্ব হোক বা অধিগ্রহণ করা হোক। আমি 
শুধু এইটুকুই বলব যে বর্তমান পরিস্থিতিতে যে বিল এখানে এসেছে তাকে স্বাগত জানাই। 
রাষট্ায়ত্ব হবার পর সেখানে উৎপাদনের দিকে নজর দিতে হবে, পাশাপাশি শ্রমিক কর্মচারিদের 
কাজ করার মানসিকতার প্রতিও আমাদের লক্ষ্য রাখার দরকার। কারণ রাষ্ট্রায়ত্ব হওয়ার পর " 
বা অধিগ্রহণ করার পর আমরা দেখছি যে শ্রমিক কর্মচারিদের মধ্যে যেহেতু সরকারি চাকরি 
করেছেন সেইহেতু আসি যাই মাইনে পাই এই রকম একটা মনোভাব তৈরি হয়। স্বাভাবিকভাবে 
আমি এই বিলকে সমর্থন জানিয়ে মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে এই দিকে বিশেষভাবে 
আমাদের গুরুত্ব দেওয়ার দরকার এবং এই কথা বলে এই বিলকে সমর্থন জানিয়ে আমি 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী মৃনাল ব্যানার্জি ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় বিধায়ক তপনবাবু পঙ্কজবাবু 
সৌগতবাবু এবং ইয়াকুব সাহেবকে আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ এই বিলের পক্ষে 
তারা সবাই তাদের মতামত প্রকাশ করেছেন। কাজেই আমি আমার তরফ থেকে সরকারের 
তরফ থেকে তাদের সকলকে আর একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবুও এই প্রসঙ্গে কয়েকটা 
কথা বলা দরকার, কারণ কিছু কিছু প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে সৌগতবাবু যে প্রশ্নগুলো 
রেখেছেন সেগুলোর আমার উত্তর দেওয়া দরকার । 


পঙ্কজবাবু বললেন, এ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক বা ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের পয়সা জলে - 
যায়। হ্যা এটা ঘটনা। কিন্তু সৌগতবাবু বললেন, বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলো দরবার করে 
রাজ্য সরকারকে দিয়ে এই সংস্থাগুলো অধিগ্রহণ করিয়েছিল। নিস্কো, ব্রিটানিয়া, আ্যাঞ্জেল, কৃষ্ণ 
গ্লাস প্রভৃতি তো কংগ্রেস আমলে অধিগৃহীত হয়েছিল, তখন কি বামপন্থী ইউনিয়নগুলো 
পেসার দিয়ে তা করিয়েছিল? সুতরাং আমার মনে হয় এভাবে বলা উচিত নয়। আপনারা, 
আমরা, আমরা সকলে যা করেছি তা শ্রমিক কর্মচারিদের কথা মাথায় রেখেই করেছি। জাতীয় 
সম্পত্তি রক্ষা এবং তৈরি করার কথা মাথায় রেখেই করেছি। হ্যা, একথা ঠিক যে, এই 
ইন্ডাস্ট্িগুলোর যেভাবে চলার কথা, সেগুলো সেভাবে চলছে না। এ বিষয়ে ওরা কিছু 
সাজেশন দিয়েছেন। পঙ্কজবাবু বলেছেন, টেকনিক্যাল কমিটি করে এগুলোর মুল্যায়ন করা 
হোক। স্টেটের যতগুলো রাষ্্ায়ত্ব শিল্প রয়েছে সবগুলোকে নিয়ে সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা 
করে পদক্ষেপ নেওয়া হোক। তার এ্রই সাজেশনকে আমি ওয়েলকাম করছি। মাননীয় সদস্য 
পঙ্কজবাবুকে আমি বলছি, আমরা ইতিমধ্যেই এবিষয়ে চিত্তা ভাবনা শুরু করেছি এবং কিছু 
কিছু পদক্ষেপও নিয়েছি। তবে এ-বিষয়ে আমাদের আরও কিছু সময়ের প্রয়োজন। এই 
সংস্থাগুলোর জন্য আমরা যেসব উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছি, আমি আশা করছি সে-সবের . 
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অনেকগুলোই আমরা কাঠিয়ে উঠতে পারব। 


সৌগতবাবু প্রশ্ন করছেন, ৮ লক্ষ ২১ হাজার টাকার কম্পেনসেশনটা কিভাবে ঠিক . 
হল? কম্পেনসেশনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা নির্দেশিকা আছে। সেই নির্দেশিকার 
ভিত্তিতে এই কোম্পেনসেশন অআ্যামাউন্ট নির্ধারিত হয়েছে। 


এখানে কৃষণ্র গ্লাসের কথা রেফার করা হয়েছে। হ্যা, এটা আমাদের অবশ্যই মনে রাখা 
দরকার যে, কৃষ্ণ গ্লাস দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ আছে। সরকার এটা নিয়ে চিস্তিত। কিন্তু আপনারা 
টাকা পয়সার কথা তো জানেন। তবে ইতিমধ্যে একটা হাই পাওয়ার টেকনিক্যাল কমিটিকে 
দিয়ে রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। এখন সেটা পর্যালোচনা চলছে। আশা করছি অল্প কিছু 
দিনের মধ্যে আমরা একটা জায়গায় পৌছতে পারব; যে কৃষ্ণা গ্লাস দীর্ঘদিন বন্ধ আছে, তাকে 
একটা সুষ্ঠু অবস্থার মধ্যে ফিরিয়ে আনতে পারব। 
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একটি কথা মনে রাখা দরকার, এই সমস্ত কারখানাগুলি এককালে প্রাইভেট পুঁজির 
হাতে ছিল এবং সেগুলি সবই সিক। সে কংগ্রেস আমলে অধিগ্রহণ করা হোক আর 
লেষটক্রন্ট আমলে অধিগ্রহণ করাই হোক সবই সিক ছিল। প্রাকটিক্যাল শ্রমিক কর্মচারিদের . 
কথা মাথায় রেখেই এগুলিকে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। যে পরিমাণ পয়সা বা অর্থের দরকার 
এগুলিকে ভায়াবেল করার ক্ষেত্রে, টেকনোলজি আপ-গ্রেডেশনের ক্ষেত্রে সেই পরিমান অর্থের 
সামর্থ্য আমাদের নেই। আপনারা জানেন, ডিমান্ড চেঞ্জ হচ্ছে। যে ধরনের প্রডাক্ট যে ধরনের 
টেকনোলজি আছে সেই টেক্নোলজিকে আপ-গ্রেড না করে, এবং প্রডাক্ট ডাইভারসিফিকেশন 
না করে এই ইন্ডাস্ট্িগুলিকে বীচানো সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজন এবং ডাই- 
ভারসিফিকেশনের কথা মাথায় রেখে আমরা কিছু কিছু কর্মসূচি নেওয়ার কথা ভাবছি। 
আগামী কিছু দিনের মধ্যে সবগুলিকেই সেই পর্যায়ে না নিয়ে যেতে পারলেও অস্তত কিছু 
ইন্ডাস্ট্রিকে ভাল জায়গায় নিয়ে আসতে পারব। সেক্ষেত্রে আপনাদের কাছে আমার যেটা 
আবেদন-_আমরা সবাই যখন মনে করছি, যে, স্টেট পাবলিক সেক্টর ব্যক্তির সম্পত্তি নয়, 
দেশের সম্পত্তি এবং এই নিয়ে যখন আমরা সবাই উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছি, শুধু শ্রমিকদের 
মাহিনা দেওয়া নয়-_মাহিনা অবশ্যই দিতে হবে-কিন্তু যাতে উৎপাদন হয়, যাতে কারখানার 
স্বার্থে কাজ হয়, শুধু শ্রমিক নয়, ম্যানেজমেন্ট পর্যস্ত সবাইকে সেই দিকে উদ্যোগী করার 
শ্রী সৌগতবাবু এবং পঞ্কজবাবুদের নিকট আবেদন জানাচ্ছি, আপনারা ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ 
থেকে সেই ধরনের অবস্থা বা সেই ধরনের বাতাবরণ সৃষ্টি করবেন এই বিশ্বাস আমার 
আছে। আমার আর বিশেষ কিছু বলার নেই। শুধু আর একটি কথা বলতে চাই, ব্যাঙ্ক 
ইত্যাদির ক্ষেত্রে থেকে যে লোন এবং ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের কাছ থেকে যে লোন সেই 
লোনের টাকাগুলি নষ্ট হয়। এটা পঙ্কজবাবুদের ভাল করেই জানা আছে। ব্যাঙ্ক বা ফিনাঙ্গিয়াল 
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ইনস্টিটিউশনগুলি কন্ট্রোল করে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। এগুলি পরিচালনা স্টেট গভর্নমেন্ট করে 
না। এই ব্যাঙ্ক বা ফিনালিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলি যে পদ্ধতিতে প্রাইভেট মালিকদের টাকা ধার 
দেয় সেই টাকা অনেক প্রাইভেট মালিকই অন্যত্র সরিয়ে দেয়। অবশ্য স্টেট গভর্নমেন্টের পক্ষ 
থেকে যেসব করণীয় কাজ সেগুলি করতে হবে। সেই সঙ্গে আমাদের উচিত হবে কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছে দাবি তোলা যাতে ব্যাঙ্ক এবং ফিনাঙ্গিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলি যেন আনম্কুপুলাস 
ব্যবসায়ীদের পয়সা না দেয় এবং তারা যাতে টাকা লুঠ করতে না পারে সেইদিকে দৃষ্টি 
রাখে। কাজেই সমগ্র বিষয়টা যাতে নজরে রাখতে পারি সেটা আমাদের দেখতে হবে। 
আপনারা যে সবাই মিলে এই ব্যাপারে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন এবং অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে 
যেসব কথা বলে সমর্থন জানালেন তারজন্য আমি আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদের 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্রস্তাবের পক্ষে বা এই বিলের পক্ষে সমর্থন জানানোর জন্য আর 
একবার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই বিলটি গ্রহণের জন্য আমি প্রস্তাব রাখছি। | 
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ভূমিহীন কৃষকদের জমি বন্টন 


*২৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৭।) শ্রী কমল মুখার্জি ও শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ ভূমি 
ও ভূমি-সংস্কার বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি __ 


(ক) ১৯৯৪-৯৫ এবং ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছর দুটিতে সরকারে ন্যস্ত কত পরিমাণ 
কৃষিজমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে; 


(খ) উক্ত সময়ে সরকারে ন্যস্ত জমির পরিমাণ কত ছিল; এবং 


(গ) উক্ত কৃষিজীবীদের মধ্যে 
(১) তফসিলী জাতি ও 
(২) উপজাতি ভুক্তদের কত পরিমাণ জমি দেওয়া হয়েছে? 


[11-00 -_- 11-10 &%.] 
ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ 


(ক) ১৯৯৪-৯৫ সালে ১১,০০০ হাজার একর এবং ১৯৯৫-৯৬ সালে মোট ৪৫,০০০ ৃ 
হাজার একর কৃষি জমি বন্টন করা হয়েছে। 
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(খ) ১৯৯৪-৯৫ সাল পযন্ত ১২.৭১ লক্ষ একর এবং ১৯৯৫-৯৬ সালে আরও ৯ 
হাজার একর কৃষি জমি ন্যস্ত হয়ে মোট ন্যস্ত কৃষি জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৮০ লক্ষ 
একর। 


(গ) পরিসংখ্যান নিম্নরূপ £-_ 


সাল তফসিলি জাতি তফসিলি উপজাতি 
১৯৯৪-৯৫ ২১৬২৩ একর ৯,৬০৬ একর 
১৯৯৫-৯৬ ১৪,৪৪৮ একর ১২,৯৩৯ একর 


শ্রী কমল মুখার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে ও. বি. সি. শ্রেণীভুক্ত 


ডাঃ সূর্যকাত্ত মিশ্র ঃ না, এখনও পর্যস্ত ও. বি. সি. শ্রেণীভুক্ত করে হিসাব রাখা হয় 
নি। 


শ্রী কমল মুখার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, উক্ত দুটি আর্থিক বছরে 
কতজন ভূমিহীন কৃষক সরকারি জমি পেয়েছেন? 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ ১৯৯৪-৯৫ সালে তফসিল জাতি পেয়েছে ১১ হাজার ১১৯ জন, 
তফসিল উপজাতি পেয়েছেন ৮ হাজার ৭৭ জন এবং তফসিল জাতি এবং উপজাতি বাদ 
দিয়ে অন্যান্যরা পেয়েছেন ১৮ হাজার। 


আর ১৯৯৫-৯৬ সালে তফসিল জাতি পেয়েছেন ৪১ হাজার ২৯৪ জন, তফসিল 
উপজাতি পেয়েছেন ২২ হাজার ১২৭ জন, আর সাধারণ অর্থাৎ অন্যান্যরা পেয়েছেন ৪৫ 
তাজা ৫ শত ৪ জন। 


শ্রী কমল মুখার্জি ঃ কোন কোন ভূমিহীনদের জমি বিলি করা হবে তা নির্ধারণের 
মাপকাঠি কি? 


ডাঃ সূর্যকাস্ত মিশ্র ঃ মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করব আমাদের যে ল্যান্ড 
ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়াল আছে সেটা অনুগ্রহ করে দেখবেন। আইনে যে ভাবে বলা আছে সেটা 
আমি একটু সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি। ভূমি-সংস্কার আইন যেটা পশ্চিম বাংলায় আছে তার ৪৯ 
নম্বর ধারা অনুযায়ী ল্যান্ড সেটেলমেন্ট করা হয়। সেখানে বলা আছে যে অগ্রাধিকারের 
ভিত্তিতে পঞ্চায়েত সমিতির যে স্থায়ী সমিতি আছে তারা তালিকা তৈরি করবে এবং সেই 
তালিকা অনুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে খাস জমি বন্টন হবে। সেই খাস জমি ফিল্ডে গিয়ে, 
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মাঠে গিয়ে দেখা হয় কার দখলে আছে। যার দখলে আছে সে যদি পাওয়ার উপযোগী হয়ে 
থাকেন এবং কতটা সে পাওয়ার উপযোগী সেটাও বলা আছে __ সেটা সে পেতে পারেন। 
বাড়তি জমি যদি হয় সেটা বর্গাদার পাবেন। জমি যার দখলে আছে এবং তার নাম যদি 
সুপারিশ হয় তাহলে তাকে পাট্রা দেওয়া হবে। 


শ্রী মুস্তাফা বিন কাশেম ঃ নিয়মের মধ্যে সরকারের হাতে ন্যস্ত হতে পারত যেটা 
ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি বন্টন করা যেত এমন কত পরিমাণ জমি আদালতে মামলা থাকার 
জন্য ১৯৯৬ সালের মার্চ পর্যন্ত সরকার বন্টন করতে পারে নি? এই ধরণের মামলা দ্রুত 
নিষ্পত্তি করার জন্য যে ল্যান্ড ট্রাইবুনালের যে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল বর্তমানে সেটা কি 
পর্যায়ে আছে এটা আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আপনার মাধ্যমে জানতে চাই। | 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র $ আদালতে ইনজাংশানের জন্য যে পরিমাণ জমি বিলি করা যায় 
নি তার পরিমাণ হল ১ লক্ষ ৮৫ হাজার একর। ল্যান্ড ট্রাইবুনালের ব্যাপারে আমরা দেখেছি 
দুটি অসুবিধা আছে। এখন এটা পড়ে আছে, আদালতে ইনজাংশন দেওয়া হয়েছে, মামলা 
চলছে, বিচারাধীন রয়েছে। ল্যান্ড ট্রাইবুনাল আমাদের এই বিধানসভা থেকে পাশ করা হয়েছে 
এবং তার খসড়া তৈরি হয়েছে। আমরা এটা নবম তফসিলে অন্তর্ভূক্ত করেছি। কিন্তু আমাদের 
এই অন্তর্ভুক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে একটা মামলা আছে। এই মামলার হিয়ারিং ইত্যাদি 
শেষ হয়েছে। রায় দিতে বাকি আছে। আমরা তার জন্য নৃতন জায়গা জমি খুঁজে রাখছি। 
রাষ পাঁওযাব সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর করার চেষ্টা করব। 


রী সুনীতি চট্টরাজ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে কি জেলাওয়ারি হিসাব আছে? 
তাহলে আমি প্রশ্ন করব। 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র £ আমার সব হিসাব আছে, আপনি যে কোন জেলার প্রশ্ন করতে . 
পারেন। 


্্ী সুনীতি চট্টরাজ ঃ ১৯৯৫-৯৬ সালে বীরভূম জেলায় কি পরিমাণ জমি বিলি করা 
হয়েছে? 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ মাননীয় সদস্য বীরভূম জেলার কথা জানতে চেয়েছেন। বীরভূম 
জেলায় ১৯৯৫-৯৬ সালে ১,৪৫০ একর জমি বিলি করা হয়েছে। 


রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন যে জমি বন্টনের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত 
ব্বস্থায় যে আইন আছে তাতে ল্যান্ডের যে স্থায়ী কমিটি আছে সেখানে কোনও জমির বিলির 
ব্যাপারে নোট অফ ডিসেন্ট দেয় তাহলে সে জমি পড়ে থাকে, বিলি করা যায় না এবং বিলি 
করতে হলে সাধারণ সভায় যেতে হয়। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা তা হচ্ছে এই ল্যান্ড 
কমিটির কম্পোজিশন হয় বিভিন্ন পার্টিকে নিয়ে, সেখানে কংগ্রেস দল থাকে, ফ্রন্টের বিভিন্ন 
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দল থাকে। যার ফলে বিভিন্ন সময় আমরা দেখি একজন সদস্য নোট অফ ডিসেন্ট দিলেন। 
ফলে পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে জমি বন্টন বিলম্বিত হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে আমার জিজ্ঞাস্য আইন সংশোধন করে যাতে দ্রুত বিলি করা সম্ভব হয় তার ব্যবস্থা 
করবেন কি? 


[11-10 -- 11-20 4১1৬] 


ডাঃ সূর্যকাস্ত মিশ্র ঃ মাননীয় সদস্যের প্রশ্ন নেই, বিবেচনার কথা বলেছেন। আমি 
বলছি, সুনির্দিষ্ট কেস যদি পাওয়া যায়, সেখানে আমরা দেখতে পারি কি ভাবে সমাধান করা 
যায়। 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কয়েক দিন আগে রাজ্যপালের ভাষণের 
জবাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে, ভূমিহীন কৃষক না থাকলে কাদের জমি দেব। 
ভূমিহীন কৃষক যদি না থাকে তাহলে যে জমি উদ্ৃত্ত রয়েছে, সেগুলো কাদের দেওয়া হবে 
বা সেগুলো কি করা হবে? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, ভূমি সংস্কার দ্বিতীয় সংশোধনী পাশ 
হওয়ার পরে কত জমি সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়েছে? 


ডঃ সুর্যকান্ত মিএ £ আপনার প্রথম প্রশ্নটা বুঝলাম না। ভূমিহীন আছে। আমরা 
কখনও বলি নি যে ভূমিহীন কৃষক নেই। যাই হোক, আমি সেটাতে যাচ্ছি না। আপনি 
দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা করেছেন, তার উত্তরে জানাই যে দ্বিতীয় ভূমি সংস্থার সংশোধনী পাশ 
হওয়ার পরে সরকারের হাতে ন্যস্ত জমির পরিমাণ হচ্ছে ৫৭ হাজার একর। 


শ্রী নির্মল দাস £ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন এই যে, 
আপনি জানেন, আমাদের উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স এলাকায় জমি সংক্রান্ত কিছু গোলমাল আছে। 
বৃটিশ আমলে ডূয়ার্স মার্কেট ফান্ড গঠিত হয়েছিল। সেখানে এস. সি. এবং এস. টি.রা 
আছে। সেখানে কিছু গোলমাল আছে, লিজ সংত্রান্ত ব্যাপার আহে! চাষীদের স্বার্থ তার সাথে 
যুক্ত। এর আগে আমরা শ্রদ্ধেয় বিনয় চৌধুরি মহাঁশরঞ্চে এটি সেটেল করতে বলেছিলাম। 
ডুয়ার্স মার্কেট ফান্ডে লিজ জমিগুলোকে কি ভাবে সেটেল করা যায়? 


ডাঃ সুর্যকান্ত মিশ্র ৪ ডুয়ার্স মার্কেট ফান্ডের কিছু জমি আমরা পঞ্চায়েতকে দিয়ে 
দিয়েছি। মাননীয় সদস্য বোধ হয় এটা জানেন। আমাদের ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং পঞ্চায়েত 
দপ্তর আলোচনা করে এটা দিয়ে দিয়েছি এবং এর আদেশনামা চার বছর আগে বেরিয়ে 
গেছে। তারপরে কিছু থাকলে সুনির্দিষ্ট ভাবে আমার নজরে আনবেন, দেখব। 


শ্রী রবীন মুখার্জি ঃ হুগলি জেলার বলাগড় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র করতে গিয়ে ভূমিহীন 
এবং পাট্টাদার, বর্গাদারদের কত জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তার জবাব দেবেন কি? 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ স্যার, আপনি প্রশ্নটা দেখেছেন। এটা মূল প্রশ্নের মধ্যে নেই। 
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শ্রী আবু আয়েস মন্ডল $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 'ক' প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে 
১৯৯৪-৯৫ সালে ১১ হাজার একর এবং ১৯৯৫-৯৬ সালে ৪৫ হাজার একর জমি বিলি 
বন্টন করা হয়েছে। আমি আপনার কাছে জানতে চাইছি, ১৯৯৪-৯৫ সালের তুলনায় ১৯৯৫- | 
৯৬ সালে এই যে এত বেশি সাফল্য __ ১৯৯৪-৯৫ সালের ১১ হাজার একরের জায়গায় 
১৯৯৫-৯৬ সালে ৪৫ হাজার একর জমি বিলি বন্টন হয়েছে -_ এর ভিত্তিটা কি? 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ যে পরিমাণ জমি ভেস্টেড ইত্যাদি হয়, তারপরে বিলি হয়। 
ভেস্টেডের পরিমাণ বেড়েছে। যে পরিমাণে ভেস্টেড হয়েছে, সেই পরিমাণে বিলি হয়েছে। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি জানতে চাইছি, ভূমি 
পাওয়ার ব্যাপারে “ভূমিহীন” এই কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু আপনি বলেছেন এবং 
আমরাও জানি, যাদের ভূমি নেই তারা ভূমিহীন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ভূমিহীন বলতে কি 
একেবারেই যাদের জমি নেই, তাদের বুঝতে হবে, না কি যাদের অল্প পরিমাণে জমি আছে 
তারাও এই জমি পেতে পারে? তাহলে যাদ্বে কিছু ভুমি আছে, তাদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ জমি 
কত পবিমাণে থাকলে জি পাওয়ার ব্যাপারে তারা এলিজেবল হবে? 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র £ আমি আগেও বলেছি যে, সেকশন ৪৯ খুব পরিষ্কার করে বলা . 
আছে, যে, একজন ভূমিহীন বা ল্যান্ডলেস যাকে বলা হবে তার খদি ২০ ডেসি. মিল জমি 
থাকে তাহলে সে ৮০ (ডউসি.মিল জশি পাবে। আর বর্গাদারদের ক্ষেত্রে আলাদা, তাদের ক্ষেত্রে 
ওয়ান মাইনাস এক্স বাই টু হবে। আমি এখন আর সব অঙ্কে যাচ্ছি না। এখানে মেম্বাররা 
সবাই খুব জানতে ইচ্ছুক সেই হিসাবে মাননীয় স্পিকার মহাশয় যদি একটা ওরিয়েন্টেশন বা 
ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেন তাহলে ভাল হয়। 


শিল্পোননয়নে অর্থ লগ্মী 


*২৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৩১।) শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ঃ শিল্প ও বাণিজ্য 
বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি _- 


(ক) এটা কি সত্যি যে, রাঁজ্যে শিল্পোন্নয়নে অনাবাসী ভারতীয়রা উৎসাহ-ব্যঞ্রক অর্থ 
লম্মী করছেন; এবং 


(খ) সত্যি হইলে, ৩০শে এপ্রিল, ১৯৯৬ পর্যন্ত অনাবাসী ভারতীয় কর্তৃক অর্থ 
বিনিয়োগের পরিমাণ কত? 


শ্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি ঃ 


(ক) হ্যা। 
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(খ) ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৬ সালের এপ্রিল পর্যস্ত এন. আর. আই./এফ. ডি. 
আই, যুক্তভাবে আনুমানিক ১০,৭১২.৬১ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে। 


শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বীস £ এখানে যে শিল্পে অনাবাসী ভারতীয়রা বিনিয়োগ করতে 
চাইছেন তাতে আমি জানতে চাই যে, ভারি শিল্প, মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে আর্থিক অনুকূলে 
আযাগ্রো বেস ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলেছেন কিনা? 


শ্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি ঃ ভারি শিল্প খুব বেশি নেই, তাছাড়া সব রকমের শিল্পই আছে 
ভারি শিল্প একটা আছে, বেশি নেই। 


শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস £ আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে, ১০ কোটি টাকার উপরে যে 
লগ্মী হচ্ছে তার থেকে কি ধরণের কর্মসংস্থান হবে সেই সম্পর্কে কি আপনার কাছে কোনও 
পরিসংখ্যান আছে? 


শ্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি ঃ আমাদের এখানে যে প্রজেক্ট আছে তার প্রজেক্ট কস্টের শতকরা 
১০ ভাগের বেশি বাইরের থেকে আসে ক্যাটাগরিক্যালি তার পরিমাণ হচ্ছে -- ১৯৯১ 
সালে ১৪০.৬৪, ১৯৯২ সালে ১৫৮.৮৬ কোটি টাকা, ১৯৯৩ সালে ৫,২৭৪.২৯ কোটি 
টাকা, ১৯৯৪ সালে ৯৪০.৮৬ কোটি টাকা, ১৯৯৫ সালে ৩,১৫২.২৫ কোটি টাকা, ১৯৯৬ 
সালে ১,১৪৫.৬১ কোটি টাকা। এই হচ্ছে ১০,৭১২.৬১ কোটি টাকা। এর মধ্যে যেগুলো 
ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে তার সবগুলো ধরা হয় নি। সেইজন্য টোটাল এমপ্রয়মেন্ট ফিগার এখনই 
বলা যাচ্ছে না। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ত্যাপ্রোভ্যাল যেটা ১৯৯১-৯২ সালে হয়েছে তার ১৫টা ইমপ্লিমেন্ট 
হয়েছে, আন্ডার কনস্ট্রাকশনে আছে ৯টা, তাতে ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে ৪৩১ কোটি ৫০ লক্ষ 
টাকা। এতে কত এমপ্য়মেন্ট হতে পারে সেটা এখনও ঠিক হয় নি। 


শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ঃ আমার তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই অনাবাসী ভারতীয়রা 
. যেসব লন্মী করছে তা প্রধানত হুগলির উপকণ্ঠে বা পাশ্ববর্তী এলাকায়। সভায় প্রায় অভিযোগ - 
উঠে যে, উত্তরবঙ্গ বা মালদহ প্রভৃতি জায়গায় ওইসব অনাবাসী ভারতীয়রা উদ্যোগ গ্রহণ 
করে লম্মী করছেন না কেন? 


শ্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি ঃ কলকাতার বাইরে হচ্ছে না তা নয়, কলকাতার আশেপাশের 
প্রস্তাব বেশ এসেছে। আমাদের জেলার দিক থেকে পরিকাঠামোগত খানিকটা দুর্বলতা আছে। 
এই পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আমরা সার্বিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। সমীক্ষাও দু একটি হয়েছে। 
তবে বিদেশি বিনিয়োগের যে প্রস্তাব যেটা কার্যকর হয়েছে তার সবটাই কলকাতার আশেপাশে 
বলতে গেলে। 
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[11-20 -- 11-30 4.] 


রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এখানে জয়ন্তরবাবুর যে প্রশ্নটা ছিল তার 
সঙ্গে আপনার রিপ্লাইটা একটু খানি বিভ্রান্তিকর বলে আমার মনে হয়েছে। এখানে বলা 
হয়েছে অনাবাসী ভারতীয় কর্তৃক অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ কত? আমি স্পেসিফিক জানতে 
চাইছি, আপনি প্রস্তাব বলেছেন ১০,৭১২,৬১ লক্ষ টাকা। কিন্তু আযাকচুয়ালি কত টাকা 
বিনিয়োগ হয়েছে বা ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে? সেটার পরিমাণ কত, সেটা যদি নির্দিষ্ট করে বলেন 
তাহলে ভাল হয়। 


রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি £ ১০,৭১২,৬১ লক্ষ টাকার যে প্রস্তাবটা এসেছে এটা ১৯৯১ সাল : 
থেকে এপ্রিল ১৯৯৬ সাল পর্যস্ত। ইতিমধ্যে ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে ২৪০ কোটি ৪৬ লক্ষ 
টাকা। ১৫টি প্রজে আন্ডার কল্সট্রাকশনে আছে, ৯টি প্রজেক্ট হচ্ছে ৪৩১ কোটি ৫০ লক্ষ 
টাকা বিনিয়োগ হবে। 


শ্রী নির্মল দাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি সঠিক ভাবেই বলেছেন আসলে 
পরিকাঠামোর উন্নয়ন ছাড়া তো শিল্পায়ন হবে না। আমার প্রশ্নটি হচ্ছে, অনাবাসী ভারতীয়দের 
মধ্যে কত জন অনাবাতী বাঙালী সাড়া দিয়েছিল শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য। সাথে সাথে 
ইনক্রান্্রীকচার যেটা পরিকাঠামো উত্তরবঙ্গে দরকার তার মধ্যে ডেভেলপমেন্টের জন্য রাজ্য 
সরকার কি কি ব্যবস্থা করেছেন, সেই ব্যাপারে আপনি যদি সরকারকে অবহিত করেন 
তাহলে ভাল হয়। | 


রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি ঃ আমি এটা নির্দিষ্টভাবে বলছি, বাঙালী বিহারি করে নয়, তবে 
কোন কোন জায়গা থেকে ওরা এসেছেন সেটা আপনাকে বলে দিচ্ছি। আমাদের দেশের মধ্যে 
প্রয়োজনও মনে করি না। এরা এসেছেন প্রধানত বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্র থেকে, যেমন ইংল্যান্ড, ইউ. 
এস. এ, চায়না, জার্মানি, হংকং, স্পেন, সাউথ কোরিয়া, ইটালি এইসব জায়গা থেকে 
এসেছে। আর ইক্রান্্রীকচার সম্বন্ধে যেটা বলেছেন, রাজ্য সরকার এই সম্বন্ধে খুবই গুরুত্ব 
দিয়ে দেখছেন। আমরা ইন্রান্ট্রীকচারের যে কাজটা করছি তাতে সমস্ত জেলাগুলিতে শিল্প 
প্রতিষ্ঠান হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিনিয়োগ মানে আমাদের আলোচনার সাপেক্ষে যেটা 
ঠিক হবে। অনাবাসী বিনিয়োগ সেটা যাতে জেলায় জেলায় ছড়িয়ে যায়, সেইজন্য অনাবাসী 
বাঙালী প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে জেলা ভিত্তিক সমীক্ষা করেছি, সেটা টাইআপ করব বিদেশি বিনিয়োগ 
সংস্থার সঙ্গে। রাজ্যের বিভিন্ন পরিকাঠামোর উন্নয়নের প্রশ্নে আজ পর্যন্ত দেশে এবং রাজ্যে 
যেটা সমীক্ষা হায়ছে তাতে ৮০ শতাংশ পরিকাঠামোর দুর্বলতার জন্য, সেটা ঠিক করতে হবে 
বা কাজ করতে হবে এটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার-এর, আর ২০ শতাংশ হচ্ছে রাজ্য 
2রকারের।.যেমন রেল, বিমান, হাইওয়ে এইগুলি সবই কেন্দ্রীয় সরকারের। আমরা সোসাল 
ইন্রানট্রীকচারটা করব বে-সরকারির সহায়তা নিয়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ব্যাপারে কোনও 
অগ্রগতি দেখা যায় নি। যার ফলে আমাদের অবস্থটা অনেকটা দুর্বল হয়েছে। কুচবিহার থেকে 
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যতগুলি ট্রেন এখানে আসে তাদের সময় লাগার কথা ১৬ ঘন্টা, কিন্তু সেইগুলি ভীষণ দেরি 
করে চলে। একটা বায়ুদূত সার্ভিস ছিল কলকাতা থেকে কুচবিহার, সেটা ওরা তুলে দিয়েছে। 
এই ব্যাপারে আমরা যখন বারবার বলি, তখন ওরা বলে, __ কুচবিহার একটা প্রত্যন্ত 
জেলা, কুচবিহারে প্রচুর কাচামালও পাওয়া যায়, একটা ডাইরেক্ট এয়ার সার্ভিস দরকার, এই 
ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা তারা যেটা বলেন, সেটা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন -_ 
কলকাতা কুচবিহার বায়ুদূত সার্ভিস চালু করতে গেলে যে লোকসানটা হয় সেটা যদি রাজ্য 
সরকার দেয়, তাহলে আমরা চালু করব। এটা হচ্ছে আগেকার কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি। 
সেইজন্য পরিকাঠামোর উন্নতি হয় নি। এছাড়া আরও অনেক ঘটনা আছে। 


শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন ১০,৭১২.৬১ কোটি টাকা বিনিয়োগের 
জন্য প্রোপাজাল এসেছে। এই অনাবাসী ভারতীয়দের রাজ্য সরকার কোথায় কতটা জমি 
দিয়েছে সেই হিসাবটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমাদের জানাবেন কি? 


শ্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি £ যে সব প্রোজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে সেই হিসাবটা আমি বলেছিলাম। 
88১85774859 
রকম হয়, ঠিক জমির পরিমাণ কত সেটা বলা যাবে না। 


মিঃ স্পিকার ঃ মিঃ গাঙ্গুলি আপনি এ হিসাবটা পরে ওনাকে দিয়ে দেবেন। 


শ্রীমতী কণিকা গাঙ্গুলি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি জানতে চাই বিভিন্ন 
বিনিয়োগের জন্য প্রস্তাব এসেছে কলকাতার আশেপাশে । কলকাতার আশেপাশে বলতে হাওড়া 
জেলাও পড়ে। এই জেলার মধ্যে কোনও প্রচেষ্টা রয়েছে কিনা যদি থাকে তাহলে তার মধ্যে 
জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে কিনা এবং হাওড়া জেলায় যে কলকারখানা বন্ধ হয়ে আছে সেই 
সট্রাকচারকে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবহার হচ্ছে। সেই স্ট্রাকচারকে এই সমস্ত প্রচেষ্টা পরিকল্পনার 
ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে কিনা? 


মিঃ স্পিকার £ তন সারা কাদা করে ভিন পর একটার মে চুিয় দি 
হবে না। এইভাবে প্রশ্ন করা যায় না। 


শ্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি $ হাওড়া জেলার রুগ্ন শিল্প পুনরজীবনের জন্য রাজ্য সরকার যথেষ্ট 
সচেষ্ট। বে-সরকারি উদ্যোগে যারা এগিয়ে আসছে তাদের আমরা বলছি এটা না করলে ওটা 
করা যাবে না। হাওড়া জেলায় আমরা একটা শিল্প বিকাশ কেন্দ্র করেছি এবং তার মাধ্যমে 
সব জমি বিক্রি হচ্ছে এবং সেখানে অনেকগুলো কারখানাও চালু হয়েছে অনেক বাধা বিপত্তি 
অতিক্রম করে। সেখানে আরও জমির চাহিদা আছে, প্রায় ২০০ একর জমি নূতন করে 
্রস্তাবাধীন আছে হাওড়া জেলার মধ্যে। 


শ্রী তাপস ব্যানার্জি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন 
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মহাশয়-এর কাছে জানতে চাই অনাবাসী ভারতীয়দের শিল্প গঠনের জন্য যে হিসাবটা দিলেন 
এবং যারা প্রোপোজাল রেখেছেন তারা আবার ফিরে যাবার জন্য কথা বলেছেন কি? 


রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি ঃ ব্যাপারটা শুনুন, সারা পৃথিবীর যা অভিজ্ঞতা তাতে যা প্রস্তাব 
আসে তার শতকরা ৩০ থেকে ৪০ পার্সেন্ট যদি কার্যকর হয় তাহলে সেটা খুব ভালো 
বলতে হবে। তবে আপনি যেটা বললেন ফিরে যাবার কথা কেউ বলছেন না। ব্যাপারটা 
আপনি ঘুরিয়ে কি বলতে চাইলেন বুঝতে পারলাম না। 


শ্রী তিমিরবরণ ভাদুড়ি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি জানতে চাই, যে সমস্ত 
শিল্পপতিরা শিল্প করার উদ্যোগ নিয়েছে, সেখানে রাজ্য সরকার কোন শিল্পের উপর বেশি 
গুরুত্ব দিচ্ছেন। 


[11-30 --11-40 47] 


্্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি ঃ অনাবাসী ভারতীয়দের মধ্যে যাদের এক্সপার্টাইজ আছে, তাদের 
যতটা ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট করার ক্ষমতা আছে ঠিক ততটাই টেকনিক্যাল এক্সপার্টাইজ 
আছে। তার মধ্যে রাজ্য সরকারের যেগুলোতে প্রয়োজন আছে সেই সব ক্ষেত্রে তারা আসছেন। . 
আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি -- একজন অনাবাসী বাঙালী, তিনি আধুনিক রেলওয়ে 
টেকনোলজিতে অভিজ্ঞ। তিনি আমেরিকায় ৩০ বছর ধরে আছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গে গত ৪ 
বছর ধরে একটা কারখানা করার চেষ্টা করছেন। রাজ্য সরকার তাকে সবরকম সাপোর্ট 
দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু রেল দপ্তর থেকে অর্ডার না পেলে সেটা হবে না। তিনি 
অন্তত ১৫ বার জাফর শরিফের সঙ্গে দেখা করেছেন। আমরা একটা জমিও দেখি। রেল 
এখন খুবই পশ্চৎপদ অবস্থায় আছে, তাই এত আত্সিডেন্ট হয়। এসব ব্যাপারে কেন্রী় 
সরকারের অনুমতি না পাওয়া গেলে কিছু হয় না। এছাড়া কম্পিউটার সফটওয়ারে বেশির 
ভাগ প্রস্তাব আসছে। আরও কিছু প্রেসিশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ফুড প্রসেসিং, আগ্রো বেসড ইসা 
এবং মিডিয়াম স্কেল ইন্ডাস্ট্রিতে কারখানা করার প্রস্তাব আসছে। | 


শ্রী গৌতম চক্রবর্তী £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, অনুগ্রহ করে জানাবেন কি __ এন. আর. 
আই..র যীরা পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন, তাদের বিভিন্ন স্পটে, হেলিকপটারে, প্লেনে করে নিয়ে 
যাওয়া, নিয়ে আসা, থাকা খাওয়ার খরচা এগুলো রাজ্য সরকার দিচ্ছেন? 


রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি এরজন্য রাজ্য সরকারের এক পয়সাও খরচা হয় নি। রাজ্য 
সরকার যে জায়গার কথা বলে দিচ্ছেন সেই জায়গায় এন. আর. আই-রা নিজেরা খরচা 
করে যাচ্ছেন। তারা আমাদের রাজ্য সহ সারা ভারতেই যাচ্ছেন। এ বিষয়ে আরেকটা কথা 
বলি আগে কংগ্রেস সরকার যে নীতিগুলো গ্রহণ করেছিলেন তার ফলেই ওঁরা থমকে 
গিয়েছিলেন। 
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গ্রামীণ জীবনবীমা 


*২৭। (অনুমোদিত প্রম্ন নং *১২৫)) শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ গ্রামোন্নয়ন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি __ 


(ক) দারিদ্র সীমার নিচে থাকা লোকেদের জন্য ১৯৯৫ সালের. ১৫ই আগস্ট থেকে 
কেন্দ্রীয় সরকার জীবনবিমা নিগমের মাধ্যমে যে গ্রামীণ জীবনবিমা প্রকল্প চালু করেছেন সে 
সম্পর্কে রাজ্য সরকারের নিকট কোনও তথ্য আছে কি না; 


(খ) থাকিলে, 
(১) এই প্রকল্পের রূপরেখাটি কিরূপ; এবং 
(২) উক্ত প্রকল্পটি এই রাজ্যে চালু করার জন্য রাজ্য সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন? 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ 
(ক) হ্যা। 


(খ) (১) প্রকল্পটি দুরকম ঃ সাধারণ ও ভরতুকী প্রাপ্ত প্রকল্প। সাধারণ প্রকল্পে 
যোগদান করার বয়স সীমা ২০ থেকে ৫০ বছর। ভরতুকী প্রাপ্ত প্রকল্পে যোগদান করার 
বয়স সীমাও ২০ থেকে ৫০ বছর কিন্তু এক্ষেত্রে সদস্যকে দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থিত 
পয়িবারভুক্ত হতে হবে। এঁ পরিবারের কেবলমাত্র একজনই এই প্রকল্পের আওতায় আসতে 
পারবেন। ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সের (প্রকল্পে যোগদানের দিনে) ব্যক্তির জন্য প্রিমিয়ামের 
বার্ষিক হার ৬০ টাকা এবং ৪০ থেকে ৫০ বছর বয়সের (প্রকল্পে যোগদানের দিনে) ব্যক্তির 
জন্য ৭০ টাকা। সাধারণ শ্রেণীর প্রকল্পের জন্য সদস্যকে প্রিমিয়ামের পুরো টাকা দিতে হবে। 
ভরতুকী প্রাপ্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে মোট প্রিমিয়ামের অর্ধেক দেবেন সংশ্লিষ্ট সদস্য ও বাকি 
অর্থেক রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার সমান ভাবে ভাগ করে দেবেন। 


প্রিমিয়াম দেওয়া বন্ধ হয়ে গেলে বা সদস্য/সদস্যার ৬০ বছর বয়স পূর্ণ হলে বিমার . 
মেয়াদ শেষ হবে। 


৬০ বছর বয়সের আগে বিষ্নাকারীর মৃত্যু হলে তার দ্বারা মনোনীত ব্যক্তি বিমাকৃত 
অর্থ বাবদ ৫০০০ টাকা পাবেন। কিন্তু ৬৩ বছরের পরে বিমাকারীর মৃত্যু হলে বিমাকৃত 
অর্থের কিছুই পাওয়া যাবে না। 


প্রকল্পটি পরিচালিত হবে পঞ্চায়েত মাধ্যমে । 


(২) রাজ্য সরকার এই প্রকল্পটি এই রাজ্যে এখনই চালু করতে আধ্রহী নন, 
কারণ £- 
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(ক) এই প্রকল্পে বিমাকারীর মৃত্যু ৬০ বছরের পরে হলে ত্তাকে তার মনোনীত 
ব্যক্তিকে কিছুই দেওয়া হবে না। এমন কি যেটুকু অর্থ বিমাকারী প্রিমিয়াম বাবদ দিয়েছিলেন, 
তাও জীবনবিমা নিগমের কাছেই থেকে যাবে। 


(খ) এই প্রকল্প অনুযায়ী বিমাকারী ব্যক্তিদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রিমিয়ামের 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। জীবনবিমা নিগমের এজেন্ট হিসেবে 
কাজ করা তাদের মর্যাদা অনুরূপ নয়। 


(গ) এখনও পর্যস্ত এই প্রকল্পে প্রশাসনিক ব্যয়ের জন্যে কোনও পরিস্কার ব্যবস্থা করা 
নেই। অর্থাৎ এই প্রকল্পকে কাজে পরিণত করতে গেলে যেটুকু প্রশাসনিক ব্যয় হবে সবটাই . 
প্ধণায়েতগুলিকে অথবা রাজ্য সরকারকে বহন করতে হবে। 


অবশ্য রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার ও জীবনবিমা নিগমকে জানিয়ে রেখেছেন যে 
যদি উক্ত নিগম নিজের চেষ্টায় প্রকল্পটি এ রাজ্যে চালাতে চান তাহলে রাজ্য সরকারের কোন 
আপত্তি নেই। সেক্ষেত্রে সম্ভবপর যাবতীয় সাহায্যও রাজ্য সরকার দিতে প্রস্তুত। 


তরী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার রিপ্লাইতে বললেন, ৬০ বছরের 
পরে মারা গেলে আমানতকারি কোনও টাকা পাবে না, টাকাটা জীবনবিমা নিগমের কাছেই 
থেকে যাবে। কিন্তু সংবাদপত্রে এটা এইভাবে এসেছে, ৬০ বছরের পরে মারা গেলে 
আমানতকারি সুদসহ পুরো টাকাটা ফেরত পাবে। আমার জিজ্ঞাস্য, আপনি এই যে তথ্য 
পরিবেশন করলেন, এটা কি কনফার্ম হয়ে করেছেন? 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র £ আমি কনফার্ম না হয়ে এখানে মাননীয় সদস্যকে বলব, এটা 
আশা করি মাননীয় সদস্য আশা করবেন না। খবরের কাগজ থেকে নয়, কেন্ত্রীয় সরকারের 
গাইড লাইন আমার হাতে আছে, যদি পড়তে চান পড়তে পারেন। - 


রী দেবপ্রসাদ সরকার £ রিলেভেন্ট পার্টটা বলবেন কি? 
ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ আমি একটা সেনটেল পড়ছি। 
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এটা খুব পরিষ্কার ভাবেই বলা আছে। 


রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ নীতিগত কারণে, অর্থাৎ বিমাকারীর স্বার্থে আপনার সরকার 
শর্ত সাপেক্ষে প্রশাসনিক ব্যয় বহন করলেও যখন বিমাকারী টাকা ফেরত পাবে না. তখন 


630 /957া491.৬ ম২0খ)াব0৩ 
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প্রশাসনিক ব্যয় বহন করলেও তো এই ক্রর্টিটা থেকেই যাবে। সেক্ষেত্রে এই কনসেন্ট দিচ্ছেন, 
অথচ এক্ষেত্রে দিচ্ছেন না, এর কারণ কি? 


ডাঃ সুর্যকান্ত মিশ্র ঃ মাননীয় সদস্য হয়ত আমার উত্তরটা সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন 
করেন নি। কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্প এই রাজ্যে কার্যকর করতে আমরা অস্বীকার 
করেছি, এখনও করছি। তার কারণ তিনটে ক, খ, গ করে বলেছি। প্রথম কারণ এই, বলা 
হয়েছে ৬০ বছর পরে মারা গেলে এক পয়সাও ফেরত পাবে না। অর্থাৎ এই প্রকল্পের 
সুবিধা যদি পেতে হয়, তাহলে লোককে বলতে হবে যে ৬০ বছরের আগেই মারা যাও, 
তার বেশি বাঁচা যাবে না। এটা উত্তট প্রকল্প। দ্বিতীয় বলা হয়েছে, পঞ্চায়েত জীবনবিমা 
নিগমের এজেন্ট হিসাবে কাজ করবে। ৭৩তম সংবিধান সংশোধনীতে বলা হয়েছে, তার . 
স্পিরিট এরকম। এল. আই. সি.-র এজেন্ট হিসাবে কাজ করা, এটা খুব অপমানজনক 
বলেই মনে হয়েছে। তৃতীয় বলেছিলাম প্রশাসনিক ব্যয় _- ১, ২, ৩ এই ক্রম অনুযায়ী। 
প্রথম কারণটা আমাদের দূর করতে হবে। ৬০ বছরের পরও যদি বেঁচে থাকে, তাহলে 
আপনি যে টাকা দিচ্ছেন, রাজ্য সরকার যে টাকা দিচ্ছেন, কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা দিচ্ছেন, 
এত বছর ধরে দিচ্ছেন, তা তো সুদ সহ ফেরত দিতে হবে। কিন্তু ওরা কি বলছেন, সেটা 
আপনিও বুঝতে পারছেন না, আমিও বুঝতে পারছি না, হয়ত ওরাও বুঝতে পারছে না। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ যাতে আমানতকারি সুদ সহ টাকা ফেরত পেতে পারে, সেই 
ভাবে প্রকল্পটিকে সংশোধন করে এই রাজ্যে কার্যকর করার জন্য কোনও প্রস্তাব দিয়েছেন 
কিনা, জানতে চাইছি। প্রশ্ন উঠেছে এই প্রকল্পে ৫০ পার্সেন্ট টাকা রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় 
সরকারকে ভাগাভাগি করে দিতে হবে। রাজ্য সরকার এক্ষুণি এই টাকাটা ব্যয় করতে চাইছেন 
না। এই জন্য অন্যান্য বিভিন্ন রাজ্যে এই প্রকল্প চালু করলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এটা গ্রহণ 
করছেন না, কেন্ত্রীয় মন্ত্রক থেকে এই ধরণের অভিযোগ উঠেছে। বিমাকারি সুদসহ তার টাকা 
যাতে ফেরত পেতে পারে, এই ভাবে সংশোধন করে প্রকল্পটি চালু করার কথা ভাবছেন কি? 


[11-40 --11-50 £1৮] 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র & প্রথমত যে অভিযোগের কথা আপনি বলছেন সে সম্বন্ধে 
আপনাকে পরিষ্কার করে বলছি -_ ভিত্তিহীন। আমাদের দিতে হবে প্রিমিয়ামের ৫০ পার্সেন্ট। 
এর অর্ক কেন্দ্র এবং অর্ধেক রাজ্য দেবে। এটা দিতে আমাদের কোনও কার্পণ্য নেই। এখন 
হলে এখনই দেব, তা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি। কিন্তু আমাদের অসুবিধাগুলো আমি 
আগেই বলেছি। এটা যেন মনে করবেন না যে, অন্য রাজ্য এটা কার্যকর করছেন। পঞ্চায়েতের 
সদস্যরা এল. আই. সি. এজেন্ট হতে চান না। অন্য রাজ্য সবাই অস্বীকার করেছেন। আমরা 
পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য যেখানে এল. আই. সি.-র লোকেরা আমাদের সঙ্গে দেখা করবার 
জন্য এসেছিলেন। তখন আমরা এটা অস্বীকার করলাম। অনেক রাজ্য আমাদের সমর্থন 
করলেন। কিন্তু যারা কথা বলতে এসেছিলেন তারা বললেন যে, আপনি আপত্তি করছেন 
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বলেই অন্যরাও আপত্তি করছেন। আমি ওঁদের বলেছি, আমরা এটা কখনও কার্যকর করব 
না। মাননীয় সদস্যরা এখানে যেসব কথা বললেন সেসব কথাও আমি বলেছি এবং আরও 
বলেছি, এটা না করলে আমি কার্যকর করব না। এর সংশোধন করতে হবে। এটাও বলেছি, 
আপনারা রাজ্য সরকারের টাকা, কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা, দরিদ্র মানুষের টাকা নিয়ে ব্যবসা 
করবেন, সুদ খাবেন __ এটা আমরা মেনে নেব না, এটার সংশোধন করতে হবে। গত ওরা 
মার্চ দিল্লিতে একটা সরকার ছিল __ যদিও এখন আর সেই সরকার সেখানে নেই। যাই 
হোক, তখন ওঁদের টনক নড়লো। এখন দেখা যাক কি হয়। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, মাননীয় মন্ত্রী ডাঃ সুর্যকাস্ত মিশ্র মহাশয় মন্ত্রিসভার ৩ নম্বর 
ন্ত্রী। স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় সেই জন্য তার উত্তরের ধার বাড়ছে। স্যার, উনি সাধারণ . 
প্রশ্নের জবাব দিতে কে সরকারে ছিলেন, কে সরকারে আছেন তা নিয়ে এসেছেন। এটা 
রেলেভেন্ট নয়। স্যার, মাননীয় মন্ত্রী দুটো কারণে আপত্তি জানিয়েছেন, এক, ৬০ বছরের পরে 
বিমাকারীর মৃত্যু হলে বিমাকৃত অর্থের কিছুই পাওয়া যাবে না। সে কোন সুবিধাই পাবে না। 
দ্বিতীয়ত, পঞ্চায়েতকে এল. আই. সি.-র এজেন্ট হতে বলা হয়েছে। এটা পঞ্চায়েতের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের মর্যাদার অনুরূপ নয় _- এই দুটো কথা বলা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে 
জানতে চাইছি, আপনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প প্রত্যাহার করে দিলেন অর্থাৎ এখানে ৬০ 
বছরের কম, দারিদ্র সীমার নিচে যারা আছে তারা জীবনবিমার সুযোগ পাবে না। তাহলে 
আপনি কি এই রাজ্যের দরিদ্র-কৃষক-শ্রমিক-দের জন্য কোনও কৃষিবিমা চালু করছেন? কারণ 
আপনাদের এই সিদ্ধান্তের জন্য স্পেশ্যালি গরিব সোস্যাল সিকিউরিটি থেকে বঞ্চিত হবে। 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ মাননীয় সদস্য বললেন, আমার বক্তব্যের ধার নাকি একটু 
বেড়েছে। আমি জানি না, মাননীয় সদস্য বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত না হতে পারাতে তার 
ধার একটু কমেছে কিনা। মাননীয় সদস্য সোস্যাল সিকিউরিটির কথা বলেছেন। আমি তাকে 
জানাই __ “লালগি” বলে একটা প্রকল্পের প্রস্তাব আমাদের আছে। আশা করি আমরা এটা 
চালু করতে পারব। | 


শ্রী নির্মল দীস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আছেন, বর্তমানে 
কেন্দ্রে আগের সরকার নেই। তারা লোক দেখানো পরিকল্পনা নিয়েছিলেন এটা আমরা জানি। 


বর্তমান সরকার ঘোষণা করেছেন বিশেষ করে যারা হত দরিদ্র মানুষ তাদের প্রতি 
তীদের দায় বদ্ধতার কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে বর্তমান সরকার আসার পর আমাদের রাজ্যে 
যারা দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে __ যে ভাবে আপনি ব্যাখ্যা করলেন আমাদের রাজ্যে 
৬০ বছর পরও যারা বেঁচে থাকবে তারা যাতে সেই সুযোগ পান, এই রকম কোনও প্রস্তাব 
বিবেচনা করছেন কি না? 


ডাঃ সূর্যকাস্ত মিশ্র ঃ আমাদের প্রস্তাব আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি। আমাদের ১৫ই আগস্ট 
করার দরকার হয় না। বাজেট আসছে, রাজ্যের হবে, কেন্দ্রেরও হবে, দেখা যাক কি হয়? 
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নিরাপদ পানীয় জল 


*২৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৫৮।) শ্রী আবু আয়েস মন্ডল ঃ জনস্বাস্থ্য কারিগরি 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি __ 


(ক) ১৯৯৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত গ্রামীণ জন সংখ্যার শতকরা কত ভাগ 
মানুষকে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে; এবং 


(খ) তন্মধ্যে নলবাহিত জল প্রকল্প দ্বারা উপকৃত মানুষের শতকরা সংখ্যা কত? 
শ্রী গৌতম দেব £ 

(ক) ৭৬.৮৬ শতাংশ। 

(খ) ১৫.৪৯ শতাংশ। 


শ্রী আবু আয়েস মণ্ডল $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি যে উত্তর দিলেন তাতে দেখা 
যাচ্ছে ১৯৯৫-৯৬ সালের বাজেট ভাষণে এই কথা বলেছিলেন যে ১৯৯৬ সালের ৩১শে 
মার্চ এই রাজ্যে গ্রামীণ জন সংখ্যার শতকরা ৭০.২ ভাগ মানুষের কাছে নিরাপদ পানীয় জল 
পৌছে দিতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করেছিলেন। এখন যে উত্তর দিলেন সেটা আগে 
যে আশা প্রকাশ করেছিলেন তার থেকে অনেক বেশি, আপনার সাফল্য ৭৬.৮৬ ভাগ এবং 
নলবাহিত প্রকল্পে উপকৃত মানুষের শতকরা হিসাব হচ্ছে ১৫.৪৫ ভাগ। আপনার কাছে 
জানতে চাইছি ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় আসে তখন এই উভয় ক্ষেত্রে নিরাপদ 
পানীয় জল গ্রামীণ মানুষদের কাছে সরবরাহের ক্ষেত্রে তার শতকরা হার এবং নলবাহিত 
জল সরবরাহের হার জানাবেন কি? 


শ্রী গৌতম দেব $ সরকারি কাগজপত্র যা আছে তা দেখে হিসাব দিচ্ছি, মার্চ ১৯৭৭ 
পর্যস্ত ১৪ পার্সেন্ট পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলের মানুষ তারা যেটাকে সেফ ওয়াটার বলে যেটা 
এখন ৭৬ বলা হল সেটা পেতেন, আর পাইপ বাহিত যেটা বলা হচ্ছে সেটা ০.০৫ পার্সেন্ট 
ছিল। 


শ্রী আবু আয়েস মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, জানাবেন কি প্রায় ২৩ ভাগ মানুষ 
এখন বাকি আছে. কত সালের মধ্যে গ্রামীণ এই সংখ্যক মানুষকে নিরাপদ পানীয় জল 
পৌছে দিতে পারবেন বলে আশা করছেন। 


শ্রী গৌতম দেব ঃ আমাদের বাকি যেটা আছে তার মধ্যে ডুয়ার্স অঞ্চলের পাথুরে 
জীমগাষ একটা হচ্ছে সুন্দরবনের দ্বীপগুলিতে এটা বাদে এখন কিছ স্পেশাল ব্যবস্থা করতে 
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হবে, আমরা এই ফিনালিয়াল ইয়ারে যে বাজেট পেশ করব তাতে এখানে যে ২ হাজার ' 
৯০০ হ্যাবিটেশন আছে ৮০ হাজার হ্যাবিটেশনের মধ্যে এই পশ্চিমবাংলায় যেটা বলা হচ্ছে 
নট কভার্ড, সেটা আমরা এই ফিনাঙ্গিয়াল ইয়ারে শেষ করব। আর সেফ ওয়াটারের ক্ষেত্রে 
পাহাড়ে ব্যাকটিরিয়ার কতগুলি ব্যাপার আছে, আগামী দু-তিন বছরের মধ্যে জলের সোর্স 
ঠিক করে, ব্যাকটিরিয়া না থাকে যেটাকে আমরা ক্রিনিক্যালি সেফ ওয়াটার বলছি সেটা 
আমরা দ্বতিন বছরের মধ্যে দিতে পারব। 


[11-50 -- 12-00 [০0011] 


শ্রী আবু আয়েস মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ১৯৯৫-৯৬ সালে ন্যুনতম প্রয়োজন 
ভিত্তিক কর্মসূচি বাবদ যে অর্থ খরচ হয়েছে এবং যে বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়েছে তাতে 
কেন্দ্রীয় সরকার কোনও সাহায্য করেছে কি? 


শ্রী গৌতম দেব ঃ হ্যা, এর মধ্যে ৪০ কোটি টাকার মতো কেন্দ্রীয় সাহায্য আছে। 


তরী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ স্যার, বামফ্রন্ট সরকার ১৯ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকার ' 
পরেও পশ্চিম বাংলার ৩৮ হাজার গ্রামের মধ্যে ১১ হাঁজার গ্রামে এখন পর্যস্ত পরিশ্রুত 
পানীয় জল সরবরাহের কোনও ব্যবস্থা হয় নি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় শতকরা হিসাব দিচ্ছেন, 
এতে সাধারণ মানুষের বোঝার অসুবিধা হচ্ছে। উনি বলছেন, শতকরা ৭৬ ভাগ গ্রামে পানীয় 
জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে, অথচ আমরা দেখছি ১১ হাজার গ্রামে এখনও পানীয় জলের 
কোনও ব্যবস্থা নেই। সে অঞ্চলগুলোকে বাদ দিয়েও আমরা দেখছি ব্যাপক অঞ্চলের মানুষ 
আর্সেনিক দূষণের কবলে পড়ছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাইছি কত 
মানুষ আর্সেনিক দূষণের কবলে পড়েছে? 


শ্রী গৌতম দেব £ পশ্চিমবাংলায় মোট ৩৭ হাজার ৮০০ মতো গ্রাম আছে। এখন 
ভারত সরকার হিসাবের সুবিধার জন্য ভিলেজকে আর ইউনিট ধরছে না, এখন হ্যাবিটেশন 
বলছে। পশ্চিমবাংলায় ৮০,০০০ হ্যাবিটেশন নির্দিষ্ট হয়েছে। গত ফাইনাঙ্সিয়াল ইয়ারে আমাদের 
৬৩০০-র কাছাকাছি হ্যাবিটেশন বাকি ছিল কভার্ড হতে। আর বাকিগুলো আইদার ফুললি 
কভার্ড অর পার্টলি কভার্ড। আমরা গত বছর ৩,২০০-র মতো করেছি; এরপর বাকিটাও 
করে ফেলব। তারপর এমন কোনও হ্যাবিটেশন থাকবে না যেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা . 
নেই। আমাদের পি. এইচ. ই.-র নিজন্ব ১,৭৬,৪৮৫টি টিউবওয়েল আছে -_- হয় হাতে 
পাম্প করা অথবা রিগ বোর্ড টিউবওয়েল। ৩৮ হাজার গ্রামে যদি ১ লক্ষ ৭৬ হাজার 
টিউবওয়েল থাকে তাহলে পানীয় জল বিহীন গ্রাম খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তবুও আমরা 
বলছি ডুয়ার্সের কিছু অঞ্চলে, কাথি মহকুমার কিছু অংশে এবং সুন্দরবনের কিছু কিছু অঞ্চলে 
প্রবলেম রয়েছে এবং এই সব অঞ্চলের প্রবলেম একটু অন্য রকম। সেই প্রবলেমগুলো 
আমাদের আলাদা আলাদা ভাবে ট্যাকেল করতে হবে। আর্সেনিক নিয়ে এখানে আলাদা একটা 
প্রশ্ন আছে, সে প্রশ্নের উত্তরে আমি ওটা বলব। এ প্রশ্নে ওটা আসে না। 
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শ্রী পরেশ দাস £ মাননীয় স্পিকার, স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়ের কাছে জানতে চাইছি নলবাহিত জল প্রকল্পে যে সমস্ত কর্মীরা নিযুক্ত থাকেন, 
তাদের স্টেট গভর্নমেন্ট নিয়োগ করে, না কক্ট্াক্টরের মাধ্যমে তাদের নিয়োগ করা হয়। 
কন্্রাক্টরের মাধ্যমে যদি নিয়োগ করা হয় তাহলে তাদের কি ভাবে নিয়োগ করা হয় এবং 
তাদের কত মাইনে দেওয়া হয়? 


শ্রী গৌতম দেব $ এ বিষয়ে আলাদা প্রশ্ন এলেই ভাল হত। তবে প্রশ্ন যখন করেছেন 
তখন আমি বলছি, আমাদের পি. এইচ. ই.-তে দুটো সিস্টেম আছে। এক, আমাদের আগের 
থেকেই কিছু মাস্টার রোলের লোক আছে, তারা কিছু দেখে। আর বাকিগুলোর ক্ষেত্রে পি. 
এইচ. ই. কন্ট্াক্টর নিয়োগ করে। কন্ট্াক্টরৈর সেই লোকেরা বা স্টাফেরা পাম্প চালায় এবং 
বন্ধ করে। এই হচ্ছে আর একটা সিস্টেম। ও 


সেটা বন্টরাক্টর লাম্পসাম টাকা সরকারের কাছে থেকে পায়। তার মধ্য থেকে তারা 
লেবার পেমেন্ট করে এবং অন্য কিছু খরচা করে। এর ডিটেলস আমার কাছে নেই। এর 
সাথে আর্সেনিক-এর ব্যাপারটা জড়িয়ে কি বলব? আলাদা ভাবে প্রম্ম এলে আমি উত্তর দেব। 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ঃ আপনি টিউবওয়েল দেবার কথা বলেছেন। এটা আমি 
স্বীকার করি এবং আপনার কাছ থেকে চেয়েও পেয়েছি। কিন্তু আপনি খেয়াল রাখছেন কিনা 
জানি না -_ টিউবওয়েল একবার খারাপ হয়ে গেলে তাকে আর সারানো হয় না। সারাবার 
কোনও দায়িত্ব পঞ্চায়েত নেয় না। আমাদের দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলায় বারুইপুর অঞ্চলে ১ 
লক্ষ মানুষ বাস করেন যারা আর্সেনিক ত্যাফেব্টেড। বেশির ভাগ টিউবওয়েলই পরীক্ষা করে 
দেখা গেছে আর্সেনিক আছে। নলবাহী জল ১৫.৪৫ পার্সেন্ট লোককে দেওয়া হয়েছে। আপনার 
এইরকম কোনও পরিকল্পনা আছে কি, আর্সেনিক প্রভাবিত অঞ্চলে, যেমন, বারুইপুর এবং 
তার আশে পাশের অঞ্চলে সেখানে কোনও প্রজেক্ট নেওয়া হচ্ছে কিনা সমস্ত মানুষের কাছে 
নলবাহী জল সরবরাহ করার জন্য? 


শ্রী গৌতম দেব ঃ রাজ্যপালের ভাষণে দেখবেন, এটা শুধু একটা গভর্নমেন্টের 
ডিপার্টমেন্টের কথা নয়, টোটাল গভর্নমেন্ট পলিসি ঠিক করে। সেখানে লেখা হয়েছে, শুধু 
টিউবওয়েল নয়, জোর দেওয়া হবে পাইপ ওয়াটারের উপর। যার জন্য ০.০৫ পার্সেন্ট 
ট্যাপের জল খায় গ্রামের লোক সেটা এখন ১৬ কাছাকাছি গেছে। এখন পর্যস্ত ১২৫টি 
স্কীমের কাজ চলছে। সেগুলি এ বছরে কিছু শেষ হবে আর আগামী বছরের মধ্যে সব শেষ 
হয়ে যাবে। তাতে পশ্চিম বাংলায় ২২ ভাগ গ্রামাঞ্চলের মানুষকে ট্যাপের জল খাওয়াবো। 
আগামী দিনে এটার উপরই জোর দেওয়া হবে। এটা হচ্ছে নাম্বার ১। টিউবওয়েলের জন্য 
আমরা পধ্গয়েতকে টাকা দিয়ে দিই। এটা পি. এইচ. ই. করে না। 


(ভয়েস $-- আগামী বলতে কবে হবে?) 
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আপনারা এই ২০ বছরে ৮২ জন কংগ্রেসের এম. এল. এ. হয়েছেন। ডাবল যখন 
হবে সেটাই হবে তখন আগামী। আপনারা ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত করেছেন ০.০৫ 
আর এই ২০ বছরের মধ্যে আমরা করেছি ১৬। আর আগামী বছরের মধ্যে এটা ২২ হবে। 
আমরা এইভাবে এগুবো। এবার "আপনি যেটা বলেছেন সেই সম্পকে বলছি, আপনি নিজেই 
জানেন, আমাদের বজবজ, সোনারপুর, বারুইপুর এবং অন্যান্য যেসব জায়গা আছে সেইসব 
জায়গার জন্য ২৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে একটা স্বীম করেছি যেটা ভারতবর্ষের মধ্যে এত বড়. 
রুর্যাল ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম আগে হয় নি। দিলি থেকে পলিসির আযাপ্রভাল নিয়ে এসেছি। 
গঙ্গা থেকে জল তোলা হবে। সেই জল দুটো মিউনিসিপ্যালিটি -_ একটা বারুইপুর আর 
একটা সোনারপুর-রাজপুর এবং ৫1৬টি ব্লক যেমন, ভাঙড়, বারুইপুর, সোনারপুর, জয়নগর 
প্রভৃতি গোটা অঞ্চলে কভার করে দেওয়া হবে। সেটার ডিটেলিং হচ্ছে, আশা করছি এই 
বছরে শুরু করতে পারব। 


রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, মিউনিসিপ্যালিটি এবং রাজ্য 
সরকারি যৌথ উদ্যোগে পি. এইচ. ই.-র পক্ষ থেকে যে সমস্ত প্রকল্প নেওয়া হয়েছে সেগুলি 
কয়েক বছরের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে __ এখন ২টি ফেজে এল. ও. সি. সার্টিফিকেট সেই 
সমস্ত জায়গায় গেছে কিনা? কারণ আমরা জানি, মেদিনীপুর শহরে পানীয় জলের সঙ্কট 
নিরসনে একটা মাস্টার প্ল্যান নেওয়া হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় ফেজে কাজ শুরু করতে পারছে 
না এল. ও. সি. না যাওয়ার জন্য? 


[12-00 __ 12-10 7. 14.] 


শ্রী গৌতম দেব £ আপনি কি প্রম্ম করলেন বুঝলাম না। এ তো মিউনিসিপ্যালিটি 
করবে, আমরা কিছু টাকা দেব। এর ডিটেলসে এখনই কিছু বলতে পারছি না। 


স্ত্রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন তিনি জলের সমস্যার অনেক সমাধান 
করেছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে গ্রামের অধিকাংশ টিউবওয়েল খারাপ হয়ে 
গিয়েছে, জলের স্তর নিচে নেমে গিয়েছে? আমার এলাকায় উলুবেড়িয়া, শ্যামপুরে ৫০ পার্সেন্ট 
মানুষ এই গরমের সময় পানীয় জল পাচ্ছে না। নলকুপগুলি খারাপ হয়ে গিয়েছে। এইসব 
টিউবওয়েলগুলি রিসিংকিং করতে অনেক টাকা খরচ হয়। সিংকিং করতেও একই খরচ হয়। 
এইসব টিউবওয়েলগুলি ঠিক করে করার ব্যবস্থা করবেন কি? 


শ্রী গৌতম দেব £ আমি তো বললাম যে এক লক্ষ ৭০ হাজার টিউবওয়েল শুধু পি. 
এইচ. ই.-র। এছাড়া পঞ্চায়েতের টাকায় টিউবওয়েল আছে, মিউনিসিপ্যালিটির টিউবওয়েল 
আছে। এখন ভাগ ভাগ করে করলে সমস্যা হবার কথা নয়। আপনি যেটা বলেছেন ঠিকই 
যে একটা সময় সমস্যা হয় তার বড় কারণ হচ্ছে জলের ত্তরটা নেমে যায়। বর্ষার সময় . 
এটা কিন্তু হবে না। পি. এইচ. ই, তো সব করে না। আমরা তাই পঞ্চায়েত ইত্যাদিদের 


636 455270৮0378 2002018010৩ 
| [ 200) 10106, 1996] 


বলেছি যে সেকেন্ড লেয়ার থেকে জলটা তুলবেন। পেয়ে যাচ্ছেন বলে চট করে উপর থেকেই 
তুলবেন না। এ সম্বন্ধে আ্যাওয়ারনেসের প্রয়োজন আছে। এ ব্যাপারে সকলের সাহায্যের 
দরকার আছে। পঞ্চায়েতকে আমরা বলেছি। 


(97760 (00956101705 


(0 ৮1)101) %/110067 2155615৮175 1910 071 0186 787016) 
শিল্পস্থাপনে বিনিয়োগ 


*২৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৮১।) শ্রী সুকুমার দাস ঃ শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি __ 


(ক) পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম রাজ্যে শিল্প স্থাপনের জন্য ইতিমধ্যে কয়টি 
সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করেছেন; 


(খ) এর ফলে, 


(১) রাজ্যে শিল্পস্থাপনের জন্য কত পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ হবে বলে আশা করা যায়; 
এবং 


(২) কত সংখ্যক মানুষ কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে বলে মনে করা যায়? 
শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
(ক) ৩৩টি। 
(খ) (১) প্রস্তাবিত বিনিয়োগ ৪,৯৭২ কোটি টাকা। 
(২) ৭,৮৬৫ জন। 
শাস্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদ 


*+৩০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৮১) শ্রী তপন হোড় £ নগর উন্নয়ন বিভাগের 
মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি -_ 


১৯৯৫-৯৬-এর আর্থিক বছরে 'শাস্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন উন্নয়ন পর্যদ'-কে রাজ্য সরকার 
কত টাকা দিয়েছেন? 
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নগর উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


১৯৯৫-৯৬-এর আর্থিক বছরে শ্রীনিকেতন-শাস্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্যদকে রাজ্য সরকার 
নিম্নরূপ অর্থ বরাদ্দ করেছেন £-_ 


অনুদান _- মোট ২২ লক্ষ টাকা। 
ধ্ণ -- মোট ৭২,৩০,৪৪৪ টাকা। 
চিড়িয়াখানা পরিচালন সমিতি 


*৩১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩০০।) শ্রী সৌগত রায় ঃ বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি __ 


(ক) কলকাতা চিড়িয়াখানার পরিচালন সমিতি কি ভিত্তিতে গঠন করা হয়েছে ও 
সমিতির সদস্যদের নাম কি; এবং 


(খ) এই চিড়িয়াখানা কলকাতার বাইরে স্থানান্তরিত করার কোনও পরিকল্পনা সরকারের 
আছে কি না? 


বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 


(ক) আলিপুর জুলজিক্যাল গার্ডেন (ম্যানেজমেন্ট) রুলস, ১৯৫৭ এর ভিত্তিতে পরিচালন 
সমিতি গঠন করা হয়েছে যার সদস্যদের নাম নিমে প্রদত্ত হল £ 


পদাধিকার বলে _ 

(১) মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন প্রতিনিধি। 

(২) মুখ্য বনপাল, বন্যপ্রাণী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। 

(৩) বিভাগীয় কমিশনার, প্রেসিডেন্সি বিভাগ । 

(৪) অধিকর্তা, প্রাণী সম্পদ বিকাশ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। 

(৫) সুপারিন্টেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, প্রেসিডেলি বিভাগ পূর্ত দণ্তর। 
(৬) প্রধান সচিব, বন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ। 

(৭) অধিকর্তা, জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া বা তার প্রতিনিধি। 
(৮) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা তার প্রতিনিধি। 
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(৯) অধিকর্তা, আলিপুর চিড়িয়াখানা। 
(১০) সচিব, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ। 


রাজ্য সরকারের মনোনীত সদস্য __ 
(১) শ্রীমতী সুপ্রিয়া আচার্য । 

(২) শ্রী অনিল কুমার মুখার্জি, এম. এল. এ. উপাধ্যক্ষ, বিধানসভা। 
(৩) শ্রী সুবোধ রায়। 

(৪) ডাঃ নরেশ ব্যানার্জি 

(৫) ডাঃ এম. এস. দাস। 

(৬) শ্রী অরুনাভ দত্ত। 

(৭) ডাঃ সুকেশ রঞ্জন চক্রবর্তী। 
(৮) শ্রী রমাপ্রসাদ ব্যানার্জি । 

(৯) শ্রী এস. এল. শ্রফ। 

(১০) শ্রীমতী চিত্রলেখা টোডি। 
(১১) শ্রী চিত্ত গুহঠাকুরতা। 


(১২) শ্রী ভবতোষ রায়। 
(খ) না। 
আর্সেনিক কবলিত এলাকায় পরিশুদ্ধ জল 
*৩২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৪০।) শ্রী ইউনুস সরকার £ জনস্বাস্থ্য বিভাগের মস্ত্রিমহোদয় 


অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি __ 


(ক) আর্সেনিক কবলিত এলাকাগুলিতে পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য রাজ্য 


সরকার কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কি না; 


_ খে) করে থাকলে, কোন কোন এলাকার জন্য তা করা হয়েছে; এবং 


(গ) কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়? 
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জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) হ্যা। ও 
(খ) পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ২৪-পরগনা, দক্ষিণ ২৪-পরগনা, মালদহ, 


বর্ধমান, হাওড়া এই সাতটি জেলা আংশিক ভাবে আর্সেনিক কবলিত। সবগুলি জেলাতেই 
নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 


প্রথম পর্যায়ের কাজ প্রায় সমাপ্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ কবে শেষ হবে এখনই বলা 
যাচ্ছে না। 


11001091715 01 511 


₹33 (/১৫111060 08950101) 10. *333) ৪1111 90101) 41870602111 006 
111119061-107-0108156 01 06 1107101001 /১0915 10919107761 0০ 0169560 10 
50806 -- 


(৪) 1116 10181 11011106101 08595 ০1 ঠা 19001060 11) (76 [116 3115806 
1) ৮195 30768] 00176 1010 00110 হি) 1992 10 1995, 810 


(6) [। 58০1) 08565; 
(1) ৬2106 ০01 [0009719 1091; 2170 


(11) 01021 01 1195 1051 ? 


811101510-171-0791750 01 11011011991 4১19175 1061091071677 


(৪) (1) 1992-93 6,107 
(1) 1993-94 12,888 
(11) 1994-95 7,726 

1061 27552] 

(9) (1) 1992-93 7২5. 7,30,26,000.00 
(1) 1993-94 [২5. 15,33,39,000.00 
(11) 1994-95 15. 35,40,54,000.00 

2021 [5, 58,04)15,000.08 
(1) 1992-93 123 
(1) 1993-94 233 
(111) 1994-95 9৫ 

100 450 
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যৌথ উদ্যোগে হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যালস 


*৩৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫২৫।) শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ শিল্প ও বাণিজ্য 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি __ 


(ক) চ্যাটার্জি সোরস ম্যানেজমেন্ট, টাটা গোষ্ঠী এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে যৌথ 
উদ্যোগে হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যাল প্রকল্পের প্রাথমিক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে কি না; 

(খ) হলে, প্রকল্পটির অগ্রগতি বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে; 

(গ) উক্ত প্রকল্পটি কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়; এবং 

(ঘ) মূল প্রকল্পটি চালু হলে কতজনের কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকবে বলে আশা করা 
যায়? | 

শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) হ্যা। 

(খ) জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, এলাকা প্রস্তুতকরণ, সমস্ত রকমের পরিকাঠামোগত 
সুযোগ সুবিধা, বৈদ্যুতিক শক্তি, জল, রাস্তা, গুদাম ইত্যাদি সম্পূর্ণ হয়েছে। 


সমস্ত প্রকার প্রযুক্তি নির্বাচন করা হয়েছে। লাইসেলরের অফিসে সমস্ত ইউনিটগুলির 
জন্য প্রক্রিয়াকরণ (120০935178) এবং প্রাথমিক নক্সার কাজ এগিয়ে চলেছে। সমস্ত রকম 
সরকারি অনুমোদন পাওয়া গেছে। 


(গ) প্রকল্পটির কারিগরি পখাপ্তি ১৯৯৯ সালের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা যায়। 


(ঘ) প্রকল্পটির বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ৩।বে আনুমানিক ১ 
লক্ষ ৫০ হাজার ব্যক্তির কর্মসংস্থান হবে বলে আশা প্রা যায়। 


হীরাপুরে জলকষ্ট 


*৩৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৪।) শ্রী শ্যামাদাস ব্যানার্জি $ জনস্বাস্থ্য কারিগরি 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি -__ 


(ক) বর্ধমান জেলার হীরাপুর বিধানসভার অন্তর্গত আসানসোল মিউনিসিপ্যাল 
কর্পোরেশনের ১৭টি ওয়ার্ড ও কুলটি পৌরসভার ২টি ওয়ার্ডের জলকষ্ট নিবারণের জন্য 
রাজ্য সরকার কোনও রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি না; এবং 
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(খ) করে থাকলে, তা কি? 
জনস্বাস্থা কারিগরি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 


(ক) শহরাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের। 
শুধুমা্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুরোধেই সাধারণত সরকার সাহায্য করে থাকেন। 


(খ) আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে উক্ত কর্পোরেশনের "১৯টি 
নব অন্তর্ৃক্ত ওয়ার্ডের (ওয়ার্ড নং ৩১ -_ ৫০) জলাভাব সম্পর্কে অবহিত করেন এবং " 
ব্যাপক জল সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় আনবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এটি বিবেচনা 
করা হচ্ছে। কুলটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের জল সরবরাহ বৃদ্ধির কোন প্রস্তাব নেই। 

টাচেলে মহকুমা | 


*৩৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৫৩।) শ্রী মহবুবুল হক £ স্বরাষ্ট্র (কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক 
সংস্কার) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি __ 


(ক) মালদহ জেলার াচোলে কোনও নৃতন মহকুমা গড়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে 
কি না; এবং 


(খ) থাকলে, কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভবপর হবে? 
স্বরাষ্ট্র কের্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) হ্যা। 


(খ) নির্দিষ্ট সময় সীমা বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে বিষয়টি দ্রুত রূপায়ণের চেষ্টা 
চলছে। 


পানীয় জলের ব্যবস্থা 


*৩৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪০৮।) শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ঃ জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি __ 


সিঁউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কোন কোন মৌজায় এখনও পানীয় জলের কোন 
ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি? : 
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জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
বিধানসভা কেন্দ্র ভিত্তিক কোনও হিসাব রাখা হয় না। ব্লক ভিত্তিক, গ্রাম ভিন্তিক, এবং 


পাড়া ভিত্তিক হিসাব রাখা হয়। সিউড়ি ১ নং ব্লকের পাঁচ পুকুরিয়া গ্রামের মাঝিপাড়া অঞ্চল 
ছাড়া সিউড়ি থানার অন্তর্গত সমগ্র স্থানে নিরাপদ পানীয় জলের বন্দোবস্ত আছে। 


'ইউটিলা ইজেশন সার্টিফিকেট 


*৩৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২৯।) শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ পঞ্চায়েত বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি +- 


(ক) এটা কি সত্যি যে, গত ১৯৯৩-৯৪, ১৯৯৪-৯৫ এবং ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে 
পলির রানীর রানি বলিরার রা রান 

(খ) সত্যি হলে -_ 

(১) কোন কোন জেলা পরিষদ; 

(২) এ জেলা পরিষদগুলির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না; এবং 

(৩) হয়ে থাকলে, কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? 


পঞ্চায়েত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 


(ক) না, ইহা সত্য নয়। 
(খ) (১) প্রশ্ন ওঠে না। 
(২) ও (৩) প্রশ্ন ওঠে না। 


রাজ্যে হোমগার্ড 


*৩ট। তেনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৩৫)) শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস, শ্রী সুদীপ বন্য্োপাধ্যায় 
. ও শ্রী ইউনুস সরকার $ অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহ করে 
উত্তর দেবেন কি -_ 


(ক) রাজ্যে বর্তমানে হোমগার্ডদের সংখ্যা কত; 
(খ) তার মধ্যে মহিলার সংখ্যা কত; 
(গ) রাজ্যে উক্ত বিভাগে ক্যাজুয়াল হোমগার্ড আছে কি না; 


৩05511015 41) 45৬৩ 643 


(ঘ) থাকলে, ক্যাজুয়াল হোমগার্ডদের সংখ্যা কত; 


() উ্ত হোগার ছা়করণের কোনও দা সরকার রণ করেছন কিনা 
এবং 


(5) করে থাকলে, কবে নাগাদ তা কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়? 
অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী | 


(ক) ২২,৫৫৯ জন। 
(খ) ১,১৬০ জন। 

(গ) না। 

(ঘ) প্রশ্ন ওঠে না। 
(ও) না। 

(চ) প্রশ্ন ওঠে না। 


নিবিড় গ্রামোন্নয়ন 


*৪০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৮২)) শ্রী সুকুমার দাঁস ঃ গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি __ 

(ক) ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে নিবিড় গ্রামোন্নয়ন বাবদ রাজ্যে কত টাকা ধার্য ছিল; 

(খ) এর মধ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কর্তৃক দেয় টাকার পরিমাণ কত; এবং 

(গ) এ টাকা সম্পূর্ণরূপে ব্যয় করা হয়েছে কি না? | 


গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে নিবিড় গ্রামোন্নয়ন বাবদ এ রাজ্যে ৭৪৭২.২০ লক্ষ . 
টাকা ধার্য ছিল। 


(খ) মোট ধার্য ৭৪৭২.২০ লক্ষ টাকার মধ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কর্তৃক দেয় 
টাকার পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ 2 


ক্র _  ৩৭,৩৬.১০ লক্ষ টাকা। 
রাজ্য _--  ৩৭,৩৬.১০ লক্ষ টাকা। 
(গ) ব্যাক্কগুলি সময়মতো টাকা না দেওয়ায় টা 
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সম্পূর্ণরূপে ব্যয় করা যায় নি। 
রাজ্যে পৌরসভা 


*৪১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৭২)) শ্রী আবু আয়েস মন্ডল £ পৌর-বিষয়ক বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি __ 


(ক) ১৯৯৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্যস্ত এ-রাজ্যে আই. ডি. এস. টি. প্রকল্পের অধীনে 
আনিত মোট পৌরসভার সংখ্যা কত; 


(খ) তার মধ্যে -__ 
(১) প্রকল্প রূপায়ণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এমন পৌরসভার সংখ্যা কত; এবং 
(২) সেগুলিতে ব্যয়িত অর্থের মোট পরিমাণ কত? 


পৌর-বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) মোট ৬০ (ষাট) টি। 
(খ) (১) মোট ২১ (একুশ) টি। 
(২) মোট ১৯৮০.৪৩ লক্ষ টাকা। 
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শ্রী অশোক ভট্টাচার্য £ 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
পশ্চিমবঙ্গে পৌর নিগমসহ মোট পৌরসংস্থার সংখ্যা ১২১টি। 


২ পৌর সভার কর্মচারিদের সময় মতো বেতন দেবার মূল দায়িত্ব সেই "দঃ দভার। 
পরিকল্পনা-বরহিভূত খাতে রাজ্য সরকার এই বাবদ কতকগুলি অনুদান দিয়ে থাকেন। এগুলি 
হল $_- 
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(ক) অতিরিক্ত. মহার্ধ্য ভাতার ৮০ শতাংশ। 
(খ) অতিরিক্ত মহার্ঘ্য ভাতা বাবদ নির্দিষ্ট (9,56৫) অনুদান। 
(গ) প্রমোদ করের আদায়ীকৃত অর্থের ৫০ শতাংশ অনুদান। 


(ঘ) চুঙ্গি করের পরিবর্তে উন্নয়ন বাবদ অনুদান যা কর্মচারিদের বেতন বাবদও ব্যবহৃত 
হতে পারে। 


(৩) বাণিজ্য, পেশা ও বৃত্তি কর বাবদ অনুদান। 


৩. এই অনুদানগুলি নিয়মিত ভাবে প্রতিটি পৌর সভাকেই অনুমোদিত কর্মরত কর্মচারীর 
সংখ্যা এবং পৌর এলাকার জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেওয়া হয়ে থাকে। 


৪. কৃষ্ণনগর পৌর সভায় বর্তমানে অনুমোদিত কর্মরত কর্মচারীর সংখ্যা ৩২৩। এই 
কর্মচারিদের বেতন বাবদ বার্ষিক ব্যয় আনুমানিক ১০৫.৪৪ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মাসিক ব্যয় 
আনুমানিক ৮.৭৯ লক্ষ টাকা। কিন্তু ১৯৮২ থেকে ১৯৮৮ সালের মধ্যে এই পৌর সভা 
৭৩টি পদে বে-আইনি ভাবে কর্মচারী নিয়োগ করেছে। বে-আইনি ভাবে নিযুক্ত ক্যাজুয়াল 
কর্মীর সংখ্যাও অনেক। এই বেআইনি নিযুক্তির জন্য এই পৌর সভার বেতন বাবদ 
অতিরিক্ত বার্ধিক পরিমাণ ৫১.৬২ লক্ষ টাকা। অর্থাং মাসিক ব্যয়ের পরিমাণ ৪.৩৩ লক্ষ 
টাকা। 


৫. বিগত আর্থিক বছরে (১৯৯৫-৯৬) এই পৌর সভার প্রাপ্ত পরিকল্পনা-বরহিভূত : 
অনুদান যা বেতন বাবদ ব্যবহৃত হতে পারত, তা হল, ১,২১,২৬,৮২২ টাকা। এছাড়া 
সম্পত্তি কর বাবদ এই পৌর সভার বার্ষিক গড় আয় প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। সুতরাং নিয়মিত 
কর্মচারিদের বেতন বাবদ ১০৫ লক্ষ টাকা ১৯৯৫-৯৬ সালে ব্যয় হলেও প্রায় ৫৬ লক্ষ 
টাকার মতো উদ্বৃত্ত থাকার কথা। এর সঙ্গে বর্তমান আর্থিক বছরে জুন মাস পর্যস্ত প্রাপ্ত 
পরিকল্পনা-বহির্তৃত অনুদানের পরিমাণ ২১,৫৭,৮৭২ টাকা (প্রায়)। সুতরাং ১৯৯৬ সালের 
মার্চ মাস পর্যস্ত বেতন দেবার পরেও পৌর সভার মোট উদ্ৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় আনুমানিক 
৭৭ লক্ষ টাকা। এই অর্থে ১৯৯৬ সালের এপ্রিল, মে এবং জুন মাস পর্যস্ত বেতন দেবার 
পরেও পৌর সভার তহবিলে মোট আনুমানিক ৫০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকার কথা। কাজেই 
সরকারি অনুদান না পাওয়ার কারণে কর্মচারিদের বেতন বকেয়া রয়ে গেছে এই উক্তি যথার্থ 
নয় এবং এ থেকে এই কথাই স্পষ্টতর হয় যে, কর্মচারিদের বেতন বাবদ প্রাপ্ত অনুদান 
পৌর কর্তৃপক্ষ অন্য খাতে বে-আইনি ভাবে ব্যয় করেছেন। 


৬. কৃষ্ণনগর পৌর সভায় সম্পত্তি কর আদায়ের গড় পরিমাণ ৩৫ শতাংশের বেশি 
নয়। আদায়ের গড় অঙ্কে কম বেশি ৪০ লক্ষ টাকা। এ থেকে সম্পদ সংগ্রহে পৌর : 
কর্তৃপক্ষের অনীহা এবং ব্যর্থতাই প্রমাণিত হয়। সঠিক ভাবে কর আদায় হলে পৌর 
কর্তৃপক্ষের আয় বার্ষিক অন্তত আরও ৬০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেত। 
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৭. কৃষ্ণনগর পৌর সভার কর্মচারীবৃন্দ (জল সরবরাহ বাদে) ধমঘট করছেন ৪ঠা . 
এপ্রিল, ১৯৯৬ তারিখ থেকে। এর ফলে বিভিন্ন অত্যাবশ্যক নাগরিক পরিষেবা যথেষ্টুই 
ব্যহত হচ্ছে। কিন্তু ধর্মঘটা কর্মচারিদের দাবি মীমাংসার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপের 
জন্য এখন পর্যস্ত পৌর কর্তৃপক্ষ আবেদন জানান নি। বিষয়টি পৌর সভার আত্যন্তরীণ। 
তবুও নদীয়ার জেলা শাসক পৌর কর্তৃপক্ষ এবং ধর্মঘটী কর্মচারীবৃন্দের সঙ্গে একটি ত্রিপাক্ষিক 
বৈঠক করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। এই বৈঠক ফলপ্রসূ হয় নি। পৌর কর্তৃপক্ষ স্থানীয় 
শ্রমিক ও ভাড়া গাড়ির সাহায্যে শহরের জঞ্জাল অপসারনের জন্য সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেছেন বলে জানিয়েছেন। রাজ্য সরকার অবস্থার উপর নজর রেখেছেন। 

৮. কৃষ্ণনগর পৌর সভা উন্নয়নমূলক কর্মসূচির বরাদ্দীকৃত টাকা ইতিপূর্বে নিয়ম বর্হিভূত 


ভাবে অন্য কাজে ব্যয় করেছেন। এভাবেই 17091, 9745107, [089৮ এবং 1.0 
প্রকল্পের টাকা তারা অন্য কাজে ব্যবহার করেছেন। কর্মচারী ভবিষ্যনিধির দেয় টাকাও তারা 
অন্য খাতে ব্যয় করেছেন বলে জানা গিয়েছে। সরকারি সতকীকরণকে তারা গ্রাহা করেন নি। 
ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে শহরের সাধারণ নাগরিকবৃন্দ, বিশেষ করে যাঁরা দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থান 
করছেন। 
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শ্রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটু আগে মাননীয় সদস্য সৌগত রায় 
মহাশয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর মুলতুবি প্রস্তাব তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু চেয়ারের : 
মর্জির উপর সেটা নির্ভর করে, তিনি অনুমতি পান নি। মাননীয় বুদ্ধদেববাবু সভায় রয়েছেন 
এবং বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্য যুব কংগ্রেস নেত্রী তথা সাংসদ একটা ডেপুটেশন জমা দিতে 
চেয়েছিলেন, কিন্তু সেটা নেওয়া হয় নি। অথচ আপনাদেরই নির্দেশ কোনও জনপ্রতিনিধি যদি 
কোনও সরকারি অফিসারের কাছে যান, ত্বাকে যেন যথাযথ সম্মান দেওয়া হয় এবং তার 
কথা শোনা হয়। উনি তিনবারের এম. পি. যুব কংগ্রেস নেত্রী এবং একজন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রীও বটে। তিনি তার মেমোরেন্ডামের কাগজপত্র প্রশাসনের একজন পদাধিকারীকে গ্রহণ 
করতে বলেন, কিন্তু তারা সেটা নিতে অস্বীকার করেন। এর ফলে ক্ষোভ হতেই পারে, 
বিশেষ করে তরুণ সদস্যদের। তারই জন্য আলোচনা করতে চেয়ে শ্রী সৌগত রায় বলেছেন 
__ আমাদের অনেক সদস্য মেনশন নোটিশ জমা দিয়েছেন। তারা সেগুলো নিয়ে আলোচনা 
করবার পর যদি মাননীয় বুদ্ধদেববাবু উত্তর দেন তাহলে মেম্বাররা বুঝতে পারবেন! আমিও 
বলছি, আমাদের পক্ষে যারা মেনশন ফর্ম জমা দিয়েছেন তারা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার 
আলোচনা করবার পর মন্ত্রী উত্তর দিলে ভাল হয়। 


*** (গোলমাল) ... 


মিঃ স্পিকার $ আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি _- দেয়ার ইজ এ রুল 
বুক। সিনিয়র মেম্বাররা সেটা পড়েছেন, কিন্তু জুনিয়র মেম্বাররা সেটা নাও পড়তে পারেন। 
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[09%০1. 


কোনটায় হাউস চলবে সেটা ঠিক করে নেবেন -_ গলার জোরে চলবে, নাকি আইন 
অনুযায়ী চলবে। 
(সমবেত ধ্বনি ঃ আইন অনুযায়ী চলবে) 
আইন অনুযায়ী চললে -__ 
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নেগেটিভ হয়েছে আযাডজোর্নমেন্ট মোশন। 
সেটা উনি পড়েছেন। - 


10) /0] 1061010 ৪1700101 1 90010 ১৫ ৪ 1781161 0 £18৮6 1171001- 
(810. 


আমি নিজে মন্ত্রীদের বলি __ 
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শ্রী সৌগত রায় $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা আমাদের দল থেকে চেষ্টা করছি 
যাতে হাউস শান্তিতে চলে। গত পরশু দিন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বক্তৃতা দিয়েছেন। এঁদিন 
তার বক্তৃতার সময় আমাদের একজন মাননীয় সদস্যও তাকে কোনওরকম ডিস্টার্ব করেন নি। 
আমরাও চাই হাউস শাস্তিতে চলুক। কিন্তু আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা হাউসে রুল যা 
করবেন -_ যদিও আইন সম্বন্ধে আপনি খুবই অবহিত _- আপনি নিরপেক্ষভাবে সেটা 
করবেন। আমি এই হাউসে দশ বছর ধরে আছি। আমার মনে আছে, গতবার যখন আমরা 
আডজোর্নমেন্ট মোশন দিতাম কোনও একটি জরুরি ব্যাপারে, তখন বলতেন যে, পক্ষে যথেষ্ট 
সংখ্যক সদস্য নেই এবং পক্ষে ৩০ জন হয় নি বলে আমাদের আযডজোর্নমেন্ট মোশন তখন . 
ফলথু করত। এবারে সেটা করতে পারছেন না। আজকে ডাইরেক্টলি ডিস আযালাউ করতে 
পারেন না আমাদের আযাডজোর্নমেন্ট মোশন, কারণ আমাদের বর্তমানে সাফিসিয়েন্ট নাম্বার 
রয়েছে। কাজেই আজকের আযাডজোর্নমেন্ট মোশনটি মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে দিতে পারতেন। 
দুদিন আগে এরকম হয়েছিল, মন্ত্রী সভায় নেই বলে তার সাথে কথা হয় নি বলে দিতে 
পারেন নি। হাউসে রেকর্ড রয়েছে, তথাপি বলছেন যে, হয় না। আজকে আর সেই পজিশন 
নেই স্যার। আমাদের সব সময় আডজোর্নমেন্ট মোশন দেবার মতো সাফিসিয়েন্ট নাম্বার 
থাকবে। আপনাকে বুঝতে হবে কোন ব্যাপারে মাইন্ড এক্সাসাইস করেছি। আমরা অপজিশনরা 
১ কোটি ৪৭ লক্ষ মানুষের একটা লার্জ নাম্বার ভোট নিয়ে এখানে এসেছি, বানের জলে 
ভেসে আসি নি; আমাদের গ্রিভান্সের উত্তর দিতে হবে, মন্ত্রীকে রেসপন্ড করতে হবে। হাউসে 
সুও মোটো মন্ত্রী আন্ডার ৩৪৬ স্টেটমেন্ট দিতে পারেন এবং যদি তিনি স্টেটমেন্ট দিতে চান 
তাহলে ইউ শুড নট স্ট্যান্ড ইন দি ওয়ে। আজকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইউ ডু নট হাভ 
দি নাম্বার। উই হ্যাভ রিডিউসড দি নাম্বার। সো উই হ্যাভ গিভেন ইউ দি চালগ। এখন আর 
দয়ার প্রত্যাশী নই আমরা। এখন নো কনফিডেল মোশন বা আযাডজোর্নমেন্ট মোশন দেবার 
মতো সদস্য সংখ্যা রয়েছে আমাদের। ইউ হ্যাভ টু কোপ উইথ দিস চেগ্রজড স্চুয়েশন ইন 
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দি হাউস, স্যার। নইলে হাউসে যেটা চাইছেন -_ শান্ত ভাবে ডিবেট হোক, সেটা হবে না। 
গতকাল থেকে একজন এম. পি. বৃষ্টির মধ্যে ধর্ণা দিচ্ছেন। ইউ ডু নট থিষ্ক ইট ইজ 
সাফিসিয়েন্টলি আযান ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার টু আাডজোর্ন দি হাউস?। এম. পি. সেখানে বলেছেন 
যে, সাউথ ২৪-পরগনা সহ পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এত গন্ডগোল হচ্ছে, কিন্তু পুলিশ কোনও 
ব্যবস্থা নিচ্ছে না।. ইউ ডু নট থিষ্ক ইট ইজ সাফিসিয়েন্টলি আযান ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার? চিফ 
সেক্রেটারি বলেছেন যে, 


ইট ইজ সাফিসিয়েন্টলি ইম্পর্টেন্ট? ইউ হ্যাভ টু রিয়ালাইজ দি মুড অফ দি হাউস। 
এবং সেটা আই হোপ টু সাবমিট ইউ, স্যার। আপনি রুলস সম্পর্কে এক্সপার্ট, তবে আমরাও 
রুল পড়েছি, স্যার। এর আগে, আমার মনে আছে, হাউসে রুলের কথা কিভাবে বলা 
হয়েছে। কিন্তু আজকে সিচুয়েশন ইজ চেঞ্জড, তবে এখানে ডিসটার্ব আমরা করতে চাই না 
বা লাঙ পাওয়ারও দেখাতে চাই না। তবে এখানে আমাদের যুব কংগ্রেসের ইয়ং ছেলেরা 
রয়েছেন। তারা একটু এক্সাইটেড হয়ে পড়েছেন। তবে আমরা তাদের বুঝিয়ে আস্তে আস্তে 
ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি সিটে। বুদ্ধদেববাবু বলেছিলেন একটা স্টেটমেন্ট দেবেন বলে। এখন 
বলুন, দক্ষিণ ২৪-পরগনায় কোন এরকম ঘটনা ঘটছে? মান্নান সাহেব যা বলছিলেন, আমাদের 
মেম্বাররা তাদের মেনশন করবার পর উনি এর জবাব দিন। সুও মোটো স্টেটমেন্ট মন্ত্রীরা এর 
আগেও হাউসে দিয়েছেন, মেনশনের রিপ্লাইও দিয়েছেন। তাকে স্টেটমেন্ট দিতে বলছি সেই 
রুল অনুযায়ী এটা মনে রাখবেন। 


1, ৯1)68107 : ০৬/,17017016 11010901, 9111 5808808 1২০৮ 1885 
10111117060 76 ০0 ৮/90 11810001160 11) 0176 [0895 110056 01780 25 11569 1090 
[06৬০1 500001610 10010061109 1709০ 2010াা)01)[ 11010101) এা)0 110-001100101706 
[)010101) ৮/০ 180 116 10195 217)017060 50 1191 036 ০০10 0০ 1 200০0101176 
1176 210011060 11195. 


[ 0০116610180 ৬1116) 5017600$ 77865 ৪ 50070155101, 001) 106 5170010 
[18106 2. 11 51011155101). 007015/150, 10 15111001176 0619 1116 0610. 11 2115 01)6 
1195 50011) 0176 70850 17150015, 176 9110010 186 2150 9001001) 01 116 ০০০৪- 
51015 %/1)01) 069 ৫10 1101179৬648 1৬121010613 210 1780 011) 47 -__- 076 01 
01611 1121119215 010 1001 211৬6, 210 (176 1)0-0011000106 14100101) ৬/83 80711 
[90 0৮ 1706 2170 |. 0191 01100175121709 (106 0686 ০010 (886 [01806. ] 00101 
106 1185 001001191) 01081 1015001/ 0110010078619, 176 51010 178৬6 11701)0101764 
[1081 2150 11) 911 9107655. ] 01)1110 116 1005 1010001) 01921. 08 20 0165 (0 
01806 176 01801. 830৫0951065 01200 01616 816 10811900861 ০0109015. 4১11 
0010015 $1)0010 ১০ 16101090160 (0 06 911. 70976 216 10165 2110 1176 10155 
109৬6 0০ ০6 0011060 __ 00 900. 1779 1116 1 01 ৫07” 11106. 1০৬ 016 
00630101) 11616 15 091 2া। 4১010011176 10001) 15 গাও 40001171610 11000. 
[119৬6 50161) 0 9001 01161 ৬/1710, 5117 9001 খাম 16889101718 016 
/0)001101067700001. ] ৫0 1701 1080৬/ ৬80 15 1106 [09310101) 20170165 ০0- 


এযাবাাোব 04985 653 


01৬98. | 108৬5 01500$560 (6 [থা 01 £১010াথা)া)) 21000, |) 1) 
পাঃগা0৩. [10855 581৫ 1 27) 00101 01 (76 9০৬ 2৫9 8030100$ (1 0৩ 
১১)0011)110)1 1/1010101) 510010 16 80110090, 019 5017612] ০0017010101 15 0781 
(15015005560 1) 1) 01021061, [ 010 016 1101910া 0120 07615 15 £ 


30551011109 01 2) /১010011]]0011 ?/100101 9০175 ৪01710050 (০-08১. ০] 00776 
)6108190. 


9111 58001]) 7917001921)018/9) : [786 ০0. 0150536 ? 


117, 919691061 : 65, 10175 090) 015005560. ] 16%0া 110 6910৬ 176 
1610 -_ 016 ৪ 17016 0110. ] 116৬0] 111 0০10%/ 1106 09]. ] 00177 1010৬ 
470; 9০01 60008010175 216. 30 09196 /0015016, 870. 001),1 111 0910৬/ (176 
1610. 1119 15 ৪. 19111017610. 0176 11805 01109 1990019 118৬6 10 ৮০ [10- 
১০0০৫ 11676. ০00 1186 (0 [0100960 11 ৪ 97 19৭1 10 1200] 112111001, 
1006 11 ৮0010 06 05060 1) টি(016. ] ৮/111 1 6৬০1 00৫ ৪. 01121706 
_ 86168500116 110100013 ০ঞা। 06 16518550160, 070 ] 11011. 170 000 ৮11] 
2199 00081 01811065 178৮6 100 0601] 0101) (0 110), ] 11701] 0101 0811 ৮০ 
1102150000. 


[ঘ০৮৬/, 1$16110101) 02595. 
11171৭1101৭ 04১7১ 
[12-20 -_- 12-30 6. ৮.] 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে প্রাথমিক 
[বং মাধ্যমিক দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, 
থমিক বিদ্যালয়ে বিনা মূল্যে সরকারি বই শিক্ষা বর্ষের শুরুতে অল্প বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের 
[তে তুলে দেওয়ার কথা। সরকার এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু শিক্ষাবর্ষ শুরু হবার পর 
নাজ দেড় মাস অতিক্রাস্ত হতে চলল __ গত ১৬ই মে এই সরকার বুক ডে ঘোষণা করে 
ম্ত স্কুলে বিনা মূল্যে ছেলে-মেয়েদের হাতে বই পৌছানোর কথা বলেছে __ আজ পর্যন্ত 
ত্র ৩০ ভাগ বই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পৌছেছে, ৭০ ভাগ বই পৌছানো যায় নি। এর ফলে 
ক্ষকরা অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে পড়েছে, অল্প বয়স্ক ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা করতে পারছে 
|| তারা হীণমন্যতায় ভুগছে। সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়ার জন্য শিক্ষক 
শিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। আজকে কলিকাতার কলেজ স্ট্রিটে এই বইগুলি নগদ মূল্যে পাওয়া 
চ্ছে। আমি দাবি জানাচ্ছি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অবিলম্বে যাতে সমস্ত স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের 
[তে বই পৌছে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা তিনি যেন করেন। এই অভিযোগ বারংবার করা 
চ্ছে, কিন্তু কোনও প্রতিকার হচ্ছে না। ছেলে-মেয়েরা বই না পাওয়ায় পঠন-পাঠনের 
সুবিধা হচ্ছে। গত বছর তো শিক্ষাবর্ষের শেষে পর্যন্ত বই পাওয়া গিয়েছিল একে তো 
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প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরাজি তুলে দেওয়া হয়েছে, পাশ-ফেল তুলে দেওয়া হয়েছে, এখন 
আবার বই-এর অভাবে পঠন পাঠন হচ্ছে না। 


রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ই স্যার, গত কাল পোস্ট ইলেকশন ভায়োলেনলস নিয়ে এই 
বিধানসভাতে আমরা আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়েছি। 
সেখানে আমরা কত জন কংগ্রেস কর্মী খুন হয়েছে, কতগুলি ঘটনা ঘটেছে, সি. পি. এম.- 
এর সেখানে ভূমিকা আছে, কংগ্রেসেরও ভূমিকা আছে, সরকার পক্ষ থেকে তুলে ধরেছেন। 
উভয় পক্ষেই এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা এক দিনের 
বাংলা বন্ধের ঘোষণা হতে পারে বলে বললেও তার থেকে আমরা সংযত হতে পেরেছি। 


গতকাল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার একটা পার্টে মমতা ব্যানার্জি, যুব কংগ্রেসের 
নেত্রী প্রবল বর্ষণ, যখন টরেন্টো শাওয়ার হচ্ছিল, তার মধ্যে তিনি একটা মিছিল নিয়ে 
গিয়েছিলেন। সেখানে শাস্তিপূর্ণ ভাবে ধর্না চলছিল। আমরা বহু বিধায়ক সেখানে জয়েন 
করেছিলাম। আমরা চেষ্টা করছিলাম যাতে তাড়াতাড়ি প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে যায়। দুর দূরাস্ত 
গ্রাম থেকে মানুষ এসেছিলেন, সেজন্য আমরা ভেবেছিলাম যে তাড়াতাড়ি প্রোগ্রামটা শেষ করে 
সেখান থেকে চলে যাব। এর আগে আমরা দেখেছি, যখন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনও 
আইন অমান্য হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়, সেখানে এস. পি.-রা নিজে থেকে চলে এসেছেন এবং 
সেখানে এসে বলেছেন যে, আপনাদের আইন অমান্য হয়েছে। কালকে আইন অমান্যের 
প্রস্তুতি ছিল। আমরা দেখেছি, কালকে ২০1২৫ টি বাস ছিল। এর আগে এস. পি.রা এসে 
বলেছেন যে, আপনাদের এতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং এদের ছেড়ে দেওয়া হল। 
আমরা কালকে দেখলাম, এস. পি. নয়, ডি. এম. নয়, এনি রিপ্রেজেন্টেটিভ ফ্রম দি 
আযডমিনিস্ট্রেশন কেউ আসেন নি। সেখানে এসে মঞ্চে যেতে হত না, মাইক ব্যবহার করতে 
হত না, আমাদের দাবি ছিল যে, তিনি আমাদের কাছে আসবেন এবং আমরা তার কাছে 
একটা মেমোরেন্ডাম দেব। হি উইল টেক ইট এবং আমাদের প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে যাবে। 
সেখানে আমি ছিলাম, শোভনদেব ছিলেন, আমাদের আকবর আলি খন্দেকার ছিলেন এবং 
মানিক উপাধ্যায় ছিলেন। সৌগত রায় পরে এসেছিলেন। এস. পি.-র ওদ্ধত্য এমন পর্যায়ে 
ছিল, অবস্থাটা এমন ছিল যে, আমি তখন দেখলাম পুলিশ হেল্পলেস। আমি তখন হোম 
সেব্রেটারিকে বারবার টেলিফোনে ধরার চেষ্টা করছিলাম। তাকে যখন পেলাম না, আমার 
যখন মনে হল যে উনি আসতে চাইছেন না, তখন আমি চিফ সেক্রেটারিকে বললাম, আপনি 
নৃতন এসেছেন। আমি তাকে রিকোয়েস্ট করলাম যে, আপনি এটা দেখুন। পরিস্থিতিটা 
আয়ন্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। মমতা ব্যানার্জি হুমকি দিয়ে এখন থেকে চলে যাবেন তা নয়। 
এর আগে মমতা ব্যানার্জি মেট্রোর সামনে ২১ দিন অবস্থান করেছিলেন। এটা এবারে ৩১ 
দিন চলে যেতে পারে। আপনি বিষয়টাকে লোয়ার এস্টিমেট করবেন না। ডিস্ট্রির 
আযাডমিনিষ্ট্রেশনের কাছে আমাদের দাবিটা এমন কিছু মারাত্মক ছিল না। আমরা চাইছিলাম যে, 
জেলা প্রশাসনের কেউ এসে আমাদের কাছ থেকে মেমোরেন্ডাম নিয়ে চলে যাবেন। এটা হচ্ছে 
ডেমোক্রোটিক নর্মস, স্টেপস। তাতে কিছু মাত্র এফেক্ট হয় না। আমার কথা শুনে উনি 
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বললেন, আপনার কথা৷ শুনলাম। কিন্তু উনি (মমতা ব্যানার্জি) এস. পি-র কাছে গিয়ে 
মেমোরেন্ডামটা তে৷ দিয়ে আসতে পারেন। আমি তখন বললাম, পরিস্থিতিটা আর সেই 
অবস্থায় নেই, অন্য দিকে চলে গেছে। এর আগে এই এস. পি. পঙ্কজ ব্যানার্জি, আমাদের 
জেনারেল সেক্রেটারি, তাকে তার বাড়ি থেকে রাত্রি দুটার সময়ে কোমরে দড়ি বেঁধে ধরে 
নিয়ে এসেছিলেন। বুদ্ধদেব বাবু চিরদিন আপনি ওখানে থাকবেন না। আপনি এটা ভুলে 
যাবেন না। পঞ্কজ ব্যানার্জি আমাদের পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি, তাকে রাত্রিবেলা তার স্ত্রীর . 
সামনে থেকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছিল। আমরা তাই দাবি জানিয়েছি, প্রয়োজন হলে 
বাংলা বন্ধ হবে। আজকে পরিস্থিতিটা এমন জায়গায় চলে গেছে যে, কংগ্রেস কর্মীদের কাছে 
নিরাপত্বার গ্যারাশ্টিটুকু নেই। কংগ্রেস কর্মীদের যেখানে সেখানে হত্যা করা হয়েছে, অত্যাচার 
করা হচ্ছে, আমরা চাই তার নিরাপত্তার গ্যারান্টি। আমরা চাই আ্যাডমিনিষ্ট্েটিভ গ্যারান্টি। 
সরকার তার প্রতিনিধি পাঠিয়ে যুব কংগ্রেসের মঞ্চে উঠে প্রশাসনিক গ্যারান্টি দেবেন। আমি 
দাবি জানাব, শোভনর্ধেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তার বক্তব্য শুনে বুদ্ধদেব বাবু জবাব 
দেবেন। 


রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য £ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, গতকাল থেকে আলিপুর ডিসি 
ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসের সামনে যে সমাবেশ চলছে, সে সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল। দক্ষিণ 
চব্বিশ পরগনা জেলার নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি নিয়ে কোনও প্রতিবাদ, কোনও বক্তব্য থাকতে 
পারে। আমরা সারা রাজ্যের বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করেছি। অভিযোগ দুপক্ষেরই 
আচে। আমরা চেষ্টা করছি পরস্পর আলোচনা করে এটা মেম্বার। কালকে এই বিষয় নিয়ে 
একটা প্রতিবাদ বিক্ষোভ হয়েছে। কিন্তু সমস্যাটা কি হয়? এই সমস্যা আমরা অতীতে . 
বারাসাতে দেখেছি। 
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মিটিং করার সমস্ত অধিকার আমাদেরও আছে, বিরোধীদেরও আছে সেটা তারা জানেন। কিন 
বিরোধীদেরও এই অধিকার নেই বা কারুরই নেই যে, সমাবেশে গিয়ে বলা ডি. এম. বা এস. 
পিকে জমায়েতে এসে মেমোরান্ডাম নিতে হবে। আজকে অবশ্য অন্য কথা শুনছি, ওনারা 
বলছেন ডি. এম. এস পি. না হলে অন্য কেউ নিতে পারেন, হোম সেক্রেটারি বা চিফ 


ডি. এম. এস. পি., হোম সেক্রেটারির বা চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে চান তাহদে 
মোমারাভাম নিয়ে তিনি সাক্ষাৎ করতে পারেন। কিন্তু কোনও সমাবেশে সরকারি আধিকারিকরা 
যেতে পারেন না। এটাই হচ্ছে আমাদের নীতি, এই নীতির উপরে দাঁড়িয়েই আমরা চলি। 


রী পন্ন্ ব্যানার্জি: মাননীয় অধক্ষ মহাশয়, আমি নিজে জানি অনেক সমাবেশে 
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এস. পি. নিজে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং বক্তব্য এবং মেমোরান্ডাম নিয়েছেন, কতজন গ্রেপ্তার 
করেছেন না করছেন সব বলেছেন। | 


মিঃ স্পিকার ঃ নো ডিবেট। 


শ্রী নির্মল দাস ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
কাছে একটি আবেদন জানাচ্ছি। বামফ্রন্ট সরকার আবার পঞ্চমবার এসেছে। প্রথমবার থেকেই 
এই সরকার নানা প্রকল্প ঘোষণা করেছেন, অনেক শিলান্যাস করেছেন এবং অনেক উন্নয়নমূলক 
কাজও করেছেন। তার অনেকগুলো রূপায়িতও হয়েছে। আবার অনেকগুলো রূপায়িতও হয় 
নি যেমন কুচবিহার হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ, আলিপুরদুয়ার ভেষজ উৎপাদন শিল্প, 
আই. টি. আই. ইত্যাদি। আমি সেই কারণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে, 
নৃতন প্রকল্প গ্রহণ করার আগে পুরানো যে সমস্ত প্রকল্প গৃহীত হয়েছে যেগুলো শিলান্যাস 
হয়েছে, অনুমোদিতও হয়েছে সেগুলো অগ্রাধিকার ভিস্তিতে রূপায়িত করা হোক। যেগুলো খুব 
এসেন্সিয়াল প্রকল্প সেগুলো বাদে বাকি যেসব প্রকল্পের শিলান্যাস হয়ে রয়েছে সেগুলো 
রূপায়ণ করা হোক। বামফ্রন্ট সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা বঙ্গবাসীর কাছে তুলে ধরার জন্যে 
এই আবেদন আমি আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাখছি। আমি আশা করছি অর্থন্ত্রীও . 
এবারকার বাজেটে এই বাবদ বরাদ্দ রাখবেন যাতে প্রকল্পগুলো রূপায়িত হয়। যেসব ক্ষেত্রে 
কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য দরকার অবিলম্বে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সেই ব্যাপারে 
কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হোক। নূতন নূতন প্রকল্প গ্রহণ করার আগে যেসব 
প্রকল্পতে শিলান্যাস হয়ে গেছে, আর্থিক অনুমোদনও হয়ে গেছে সেগুলোতে আগে হাত দিন। 
তারপরে ডুয়ার্স অঞ্চলের কথা বলছি __- আমরা চায়ের থেকে ৫ হাজার কোটি টাকা মতো 
বিদেশি মুদ্রা এনে দিচ্ছি এবং ডলোমাইট থেকেও টাকা আনছি। তার একটা কেন্দ্রীয় যুক্তফ্রন্ট 
সরকার আগামী দিন যাতে ওইসব অঞ্চলের প্রকল্পগুলো রূপায়িত হয়। এই ব্যাপারে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব দেবেন এই জগন্দেন আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি। 


শ্রী নরেন হাঁসদা ঃ মানতাং স্পিকার বোমকে জোহার! স্যার, আনার মাধ্যমে আমি 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই! শলীওতালি ভাষা ভাষীর মানুষ জনের 
মৌলিক সমস্যা সমাধানের দাবিতে আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
স্যার, ১৯৭৯ সালে সাঁওতাল মানুষ জনের গণ আন্দোলনের চাপে পড়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
সীওতালী ভাষা ও অলচিকি স্ক্রিপ্ট এর স্বীকৃতি ঘোষণা করেন এবং পঠন পাঠনের প্রতিশ্রতিও 
দেন। দীর্ঘ ১৬ বছরেও বাস্তবে কিছু হয় নি। বামফ্রন্ট সরকার আদিবাসী মানুষ জনের সাথে 
প্রতারণা করেছেন৷ তাই আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি করছি চলতি 
শিক্ষা বংসর থেকে যাতে প্রাথমিক স্কুলে পঠন পাঠন শুরু হয় তার জন্য দাবি করছি, দাবি 
করছি, দাবি করছি। জোহার। 


শ্রী তপন হোড় ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় জনস্বাস্থ্য 
কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি যে ভাবে বিবৃতি 
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দিয়েছেন তাতে পশ্চিম বাংলায় আমরা নিশ্চয় গর্ব অনুভব করব। অবস্থাটা যে জায়গায় ছিল 
তার চেয়ে অনেক উন্নতির জায়গায় আমরা যাচ্ছি। পরিশ্রুত পানীয় জল আমরা পাচ্ছি। এই 
ব্যাপারে আমার একটি প্রশ্ন ছিল, বিধানসভায় আলোচনা হয়েছে, তখন মন্ত্রী বলেছিলেন, ২টি 
পানীয় জলের প্রকল্প হবে। জার্মান সংস্থার আর্থিক সাহায্য প্রকল্পটি বলেছিলেন হবে। একটা 
হচ্ছে বোলপুরের জন্য পানীয় জলের প্রকল্প আর একটি হচ্ছে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে পানীয় 
জলের প্রকল্প। এই দুটো এখনও কার্যকর হয় নি। এটা কি অবস্থায় আছে, আমরা জানি না। 
একটা অন্ধকারময় অবস্থায় আমরা আছি। যেখানে প্রতিদিন ১৬ লক্ষ গ্যালন জল দরকার 
বোলপুর শান্তিনিকেতন মিলিয়ে, সেখানে আমরা পাই মাত্র ৪ লক্ষ গ্যালন জল অর্থাৎ ১২ 
লক্ষ গ্যালন জলের প্রতিদিন ডেফিসিট হচ্ছে। এই রকম অবস্থায় আমরা বোলপুর শান্তিনিকেতনে 
বাস করছি। আমাদের সামনে যে আশা ছিল জার্মান সংস্থার প্রকল্পটি হবে, সেই জায়গায় 
দাঁড়িয়ে আমরা একটা বিভ্রান্তিকর অবস্থায় রয়েছি। বোলপুরের মানুষের যে আশা সেই আশায় 
আমরা খানিকটা বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়েছি। এই প্রকল্পটি আদৌ হবে কি হবে না. 
আমরা জানি না, এখানে মাননীয় মন্ত্রী গৌতম দেব উপস্থিত আছেন, তিনি যদি এই ব্যাপারে 
কিছু বিবৃতি দেন তা হলে ভাল হয়। এই কথা কয়টি বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


স্ত্রী সুধীর ভট্টাচার্য $ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি বাণিজ্য 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ১৯৮৪ সালে ফলতা অবাধ বাণিজ্য কেন্দ্র তৈরি হলেও 
আজ পর্যন্ত তার প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো সম্পূর্ণ হয় নি। দস্তুর থেকে অবাদ বাণিজ্য কেন্দ্র 
হবে, এক নম্বর সেক্টর পর্যন্ত যোগাযোগকারী রাস্তা এখনও সংস্কার ও মেরামত হয় নি।' 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সান অফ দি সয়েলদের, উপেক্ষিতদের বঞ্চিত করছেন। কারখানাগুলি উঠে 
যাচ্ছে। আমি মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা নেওয়ার 
জন্য। 


রী ব্রহ্মময় নন্দ £ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি মাননীয় পূর্ত ও স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আমার নরঘাট বিধানসভার মহিষাদল ১ নম্বর ব্লকে দক্ষিণ দামোদরপুর-এ 
যে স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে, সেটি দীর্ঘ ১৫।১৬ বছর হয়ে গেল এখনও পর্যস্ত সেখানে বিদ্যুৎ 
আসে নি। দুঃখের বিষয় মাত্র ২০ ফুট দুরে ট্রাফরমার আছে, পাশের লোকেরা আলো 
পাচ্ছে, কিন্তু এখানে এখনও বিদ্যুং আসে নি। ২৪শে আগস্ট ১৯৯৫ সালে এর জন্য ২ 
লক্ষ ৫৬ হাজার ৬৫৫ টাকা অনুমোদন হলেও ১ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে সেটির কাজ 
আরম্ভ হয় নি। এই কাজটি যাতে অবিলম্বে শুরু হয় তার জন্য পূর্ত ও স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 


[12-40 _- 12-50 ৮. 14] 
শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য 


মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ ফরতে চাই। উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালে এক্স-রে মেশিন নেই, 
আন্বুলেল নেই, সেখানে বেড নেই। এখন ভরা বর্ষা, এই সময় আরও শয্যা সেখানে 
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বাড়ানো দরকার। সেখানে সার্জিক্যাল ডাক্তারের সংখ্যা কম, আর এদিকে রেলওয়ে আ্যাক্সিডেন্টের 
রোগী, জাতীয় সড়কের ত্যাক্সিডেন্টের রোগী প্রতিদিন সেখানে ভর্তি হচ্ছে। উলুবেড়িয়া মহকুমা 
হাসপাতালের উন্নতির জন্য আমি দাবি করছি। 


শ্রী গুলশান মল্লিক মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র পাঁচলা, সেখানে কানা নদীর পাড় ধরে 
বিস্তীর্ণ এলাকায় বনস্পুর গ্রাম পঞ্চায়েত, জল বিশ্বানাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পোল ঘুস্তিয়া 
গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কিছু অংশ নদীতে নেমে গেছে এবং যেভাবে ভাঙ্গন ধরেছে ওখানে, 
তাতে যদি হস্তক্ষেপ না করা যায় তাহলে বিস্তীর্ণ গ্রাম প্রায় জলের তলায় তলিয়ে যাবে। 
এর জন্য অবিলম্বে এর সুব্যবস্থা করার জন্য মাননীয় সেচ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী রামজনম মাঝি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পুলিশ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ঘটনাটি যদিও পুরানো গত, ৩০শে মে উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্র 
কাজিচরা গ্রামে যে ঘটনা ঘটেছিল তাতে লক্ষ্মীকাস্ত ঘোড়া নামে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির 
একজন সদস্য অভিযুক্ত। তার নামে প্রতি থানাতেই একটা করে ওয়ারেন্ট আছে। তার নামে 
পাঁচলা থানায় ওয়ারেন্ট আছে, বাগনান থানায় ওয়ারেন্ট আছে। তার নামে এত ওয়ারেন্ট 
থাকা সত্বেও তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। তাকে গ্রেপ্তার করার আমি দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী পরেশ পাল £ (অনুপস্থিত)। 
শ্রী শেখ দৌলত আলি ঃ (অনুপনস্থিত)। 


স্ত্রী গৌতম চক্রবর্তী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মৎস্য 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় মৎস্য মন্ত্রী এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জকে বৃদ্ধাঙগুষ্ঠ দেখিয়ে তার 
দপ্তরে বিভিন্ন প্রকল্পে এবং বেনফিশে এড-হক আ্যাপয়েন্টমেন্ট দিচ্ছে এবং বিভিন্ন জায়গাতে 
কিছু কিছু মহিলাকেও আ্যাপয়েন্টমেন্ট দিচ্ছে। এজ ইফ ইট ইজ মিনিষ্ট্রার্স পেরোগেটিভ টু পিক 
অন্ড চুজ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, যেখানে লক্ষ লক্ষ বেকার এমপ্লয়মেন্টে নাম লিখিয়ে 
আজও পর্যস্ত চাকরি পাচ্ছেন না, সেখানে শুধু মন্ত্রী মহাশয়ের বদান্যতায় কেন এ ডিপার্টমেন্টের 
কিছু লোকের চাকরি হবে। শুধু তাই নয় তারা কাজ পর্যন্ত করেন না এবং ডিপার্টমেন্টে তারা 
ছড়ি ঘোরান বলে তারা মন্ত্রী মহাশয়ের পেয়ারের লোক। আমি আপনার মাধ্যমে এই বে- 
আইনি নিয়োগের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। 


শ্রী সুভাষচন্দ্র সরেন ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র মেদিনীপুর জেলার নয়াগ্রাম 
আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। সেখানে পাঁচটি গ্রান্গে বিদ্যুৎ গেছে। ১২টি অঞ্চল সমন্বিত এ 
এলাকায় প্রতিটি এলাকায় যাতে বিদ্যুৎ যায় তার জন্য বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ' 
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শ্রী শশাঙ্কশেখর বিশ্বীস $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের 
মাননীয় ভূমি ও ভূমি-সংস্কার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নদীয়া 
জেলার হাঁসখালি থানার ৬ নং বেতনা মৌজার নথিভুক্ত বর্গাদার, সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের 
আবু সারেন মন্ডল, আসরাফ মন্ডল ও তেলারুদ্দিন মন্ডলকে বার বার উচ্ছেদ করা হচ্ছে। 
থানায় অভিযোগ জানানো সত্বেও কোনও সুরাহা হয় নি। তারা ঘরে ফসল তুলতে পারছেন 
না এই ব্যপারে আমি ভুমি ও ভষি-সংর দরের মাননীয় মী হাতের দৃষ্টি আকর্ষণ 
রছি। 


শ্রী রমেশ রায় ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় কৃষি ও 
ভূমি-রাজন্ব দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেখলিগঞ্জ ব্লকের ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত 
এলাকায় বেশ কিছু চা-বাগান আছে। যেমন দাগা টি স্টেট, লাংভিউ, মৈনাক, ওয়াশাবাড়ি 
ইত্যাদি বেশ কিছু চা-বাগান আছে। বাগান কর্তৃপক্ষ অবৈধ ভাবে চাষ-যোগ্য জমিগুলো থেকে 
কৃষকদের উচ্ছেদ করে চা-বাগান তৈরি করেছেন এবং চা-রোপণ করছেন। আরও উল্লেখযোগ্য 
যে ১৯৮২ সালে বামফ্রন্ট সরকার বাগডোগরা -_ ফুলবাডাবরি অঞ্চলে শানিয়াজান নদীর 
উপর একটা রিভার লিফট স্থাপন করেন। উক্ত রিভার লিফটে ৩০০ একর জমি সেচের 
আওতায় আনেন। বর্তমানে উক্ত সেচ-যোগ্য এলাকাতে বাগান কর্তৃপক্ষ অবৈধ ভাবে চা গাছ 
রোপণ করেছেন। এই অবৈধ কাজ বন্ধ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ 
করছি। 


শ্রীমতী মায়ারানি পাল ঃ নট প্রেজেন্ট। 


শ্রী শিবদাস মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৬ই মে নদীয়া জেলার বিদ্যালয় 
পর্ষদ থেকে বিভিন্ন প্রাথমিক স্কুলে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করার কথা ছিল। কিন্তু নূতন বছর 
আরন্ত হয়ে গেছে, তা সত্তেও অধিকাংশ প্রাইমারি স্কুল পাঠ্যপুস্তক পায় নি। এতে ছাত্র 
ছাত্রীরা নানা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। যাতে তাড়াতাড়ি পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
পৌছে যায় তার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি। 


্্ী চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
সেচ মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দাশপুর বন্যা প্রবণ এলাকা। এই এলাকার মানুষ 
বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে নানারকম বিপদের সম্মুখীন হন। বন্যার সময় এই এলাকায় রূপনারায়ণ 
এবং কংসাবতী নদীর জলে বাঁধ ভেঙ্গে যায়, এতে লক্ষ লক্ষ মানুষের অসুবিধা হয়। 
অবিলম্বে স্ট এলাকার বাঁধগুলোকে মেরামত করা এবং বাঁধগুলোকে উঁচু করার জন্য , 
আমি ম্বাননীয় সেচ মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি। 


শ্রী শ্যামদাস ব্যানার্জি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা 
স্পর্শকাতর বিষয়ে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হীরাপুর বিধানসভা এলাকায় ১৯১৮ সামূল 
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[20 101, 1996] 
স্যার বীরেন রায় ইস্কো তৈরি করেছিলেন। ১৯২২ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যস্ত এখানে 
উৎপাদন ভালই হয়। তারপর ১৯৬০ সালে উৎপাদন দ্বিগুণ হয়। কিন্তু ১৯৬০ সালের পর 
ম্যানেজমেন্টের অপদার্থতার জন্য এখানে উৎপাদন কমে যায়। ১৯৭২ সালের ১৪ই জুন 
প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ইক্কোকে জাতীয়করণ করেন। তারপর অনেকেই ইঙ্কোর 
আধুনিকীকরণের কথা বলেন, কিন্তু এর আধুনিকীকরণ হয় নি। শুধু হীরাপুরের মানুষের 
স্বার্থে নয়, পশ্চিম বাংলার মানুষের স্বার্থে ইক্কোর আধুনিকীকরণের জন্য আপনার নেতৃত্বে 
একটা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সর্ব দলীয় কমিটি গঠন করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ডেপুটেশন 
দেওয়া হোক, এই অনুরোধ আমি আপনার মাধ্যমে হাউসে রাখছি। 


[12-50 -- 1-00 7. 1%.] 


রী মৃণালকান্তি রায় ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রামনগর মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকাতে 
বিদ্যুতের লাইন ঠিক করা অথবা বিদ্যুৎ সরবরাহ বিদ্িত হওয়া নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনায় 
পর্যবসিত হয়েছে। মেদিনীপুর দীর্ঘকাল ধরে ডি.ভি.সি.-র উপর নির্ভর করে থাকে। এক সময় 
বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সেই বিষয়গুলো বার হত, ডি.ভি.সি. থেকে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ পাওয়া 
যাচ্ছে, সেটা জানতে পারত। এখন সেটা জানতে পারছে না। এইগুলো যাতে নিয়মিত করা 
যায় এবং রেগুলার করা যায়, তার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি ঃ মাননীয় ডেপুটি ম্পিকার মহাশয়, পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট 
সরকার সর্ব ক্ষেত্রেই দাবি করে বেড়ান, পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তারাই নাকি 
মদতদার। গতকাল পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভানেত্রী, মাননীয় সাংসদ, পশ্চিমবাংলার 
দক্ষিণবঙ্গের খুন-খারাপির বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা বলতে গিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় জনসভার 
মাধ্যমে সরকারি দল সি.পি.আই.(এম)-এর বিরুদ্ধে একটি স্মারক লিপি পেশ করার জন্য 
দাবি জানাচ্ছিলেন, -_- আজকে প্রশাসনিক নির্দেশে একজন জেলা শাসক বা এস.পি-কে এত 
উদ্ধত্য দেওয়া হয়েছে যে, একজন জন প্রতিনিধির দাবি তারা শুধু অস্বীকারই করে নি, সেই 
জনগণের নেত্রীকে অপমান করেছে, যার ফলে আজকে তিনি অবস্থান আন্দোলন করতে বাধ্য 
হয়েছেন। মাননীয় পুলিশ মন্ত্রীকে বলেছিলাম, ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে অবিলম্বে তার . 
দপ্তরকে নির্দেশ দেবেন যাতে একজন পুলিশ যেন একজন জন প্রতিনিধির প্রতি এরকম 
ব্যবহার না করেন। 


(এই সময় মাইক বন্ধ হয়ে যায়) ...। 
শ্রী অঙ্গদ বাউড়ি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় জনস্বাস্থ্য 


মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাঁকুড়া জেলায় গ্রীষ্মের সময় জলের ভীষণ কষ্ট হয়। বিশেষ 
করে শালতোড়া, মেজিয়া, জীঘাটে টিউবওয়েল দিয়েও জল পাওয়া যায় না। যাতে দামোদর 
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এবং কংসাবতী থেকে নলবাহী প্রকল্প করা যায় তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
অনুরোধ রাখছি। 


শ্রী শীতলকুমার সর্দার ই মাননীয় ডেপুটি ম্পিকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
সেচ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হাওড়া সীকরাইলে একটা নিম্ন খাল আছে, সেটা সম্পূর্ণ 
ভাবে মজে গেছে। কোনও রকম টেন্ডার না করেই চারজন কস্ট্রাক্টরকে দিয়ে সেখানে কাজ 
করানো হল। এতে সাধারণ মানুষের কোনও উপকার হয় নি। নির্বাচনের চার মাস আগে 
কয়েকজন কন্ট্রাক্টর, পঞ্যায়েত সমিতির সভাপতি মিলে কাজটা করেছিল, চার থেকে পাঁচ 
হাজার লরি মাটি বিক্রি করে তারা এবং পঁচিশ টাকা করে পার লরি পার্টি ফান্ডে চলে 
গেল। সেই মজা খালের সংস্কার কিছুই হল না। এখন বর্ষা এসেছে, বর্ধার পর বান হবে, 
মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। অবিলম্বে এই খালটি সংস্কার করার জন্য আবেদন করছি। 


শ্রী রতন পাখিরা ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুৎ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন স্যার, বিদ্যুতের চাহিদা যেমন দিনে দিনে বাড়ছে, 
এমতাবস্থায় গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের কাজ যদি দ্রুত না হয় তাহলে সকলেই সমস্যার মধ্যে 
পড়বে। আমাদের মেদিনীপুর জেলায় গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের কাজটা দ্রুত হচ্ছে না। আমার 
এলাকার ১৫৬টি মৌজার মধ্যে ৭০টি মৌজাকে বৈদ্যুতিকরণের আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী দেবীশঙ্কর পান্ডা মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার এলাকার পাশে পড়ে ননীগ্রাম। সেখানে গ্রামীণ 
বৈদ্যুতিকরণের কাজ ঠিকমতো হচ্ছে না। রিয়াপাড়া সাব সেন্টার বন্ধ হয়ে গেছে। হরিখালি, 
ধর্মথালি টাওয়ার বন্ধ হয়ে গেছে। এই বিষয়ে অবিলম্বে মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি 
করছি। 


তরী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার* মাধ্যমে মাননীয় 
প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কাটোয়া পৌর সভার অধীনে যে 
বিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হত কয়েক বছর আগে সেগুলো বর্ধমান জেলা স্কুল কাউন্সিলের 
অধীনে চলে যায়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পরিচালনের দায়িত্বটা পরিষ্কার না হওয়ায় এ জায়গার 
স্কুলে শিক্ষক রিটায়ার্ড হয়ে গেলেও নূতন করে শিক্ষক নিয়োগ বা অন্যান্য কাজ ঠিকমতো 
হচ্ছে না। ফলে স্কুলগুলো চালানোর ব্যাপারে খুবই অসুবিধা দেখা দিয়েছে। মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে আবেদন করছি যাতে ওখানে একটা সুস্থ পরিচালন ব্যবস্থা করা যায় তার ব্যবস্থা করা 
হোক। 


রী বীরেন ঘোষ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, নির্বাচনে পরাজিত হয়ে আমার বিধানসভা 
কেন্দ্রে কংগ্রেসিরা ক্ষিপ্ত হয়ে গ্রামবাসীদের উপর হামলা এবং অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। গত 
কয়েকদিন আগে ঘোলাতে তারা আমাদের লোকেদের আক্রমণ করে এবং সেই গ্রামের মহিলা 
প্রধানের বাড়ি ভাঙ্গচুর করে। ঘোলার পাশের গ্রাম আকবপুরে আমাদের মিছিল আক্রমণ করা 
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হয় এবং কয়েকজনকে মারা হয়। স্যার, এ সমস্ত কংগ্রেসি গুজ্ডাদের যাতে গ্রেপ্তার করা হয় 
তার জন্য আমি পুলিশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী মৈনুল হক £ (হাউসে অনুপস্থিত।) 


শ্রী মহম্মদ হান্নান ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, আমাদের রামপুরহাঁট বিধানসভা ' 
কেন্দ্রে বর্তমান সরকার ৪ বছর আগে ৯ একর জমি নিয়ে একটা নৃতন বাস স্ট্যান্ড 
করেছেন। কিন্তু এ বাস স্ট্যান্ডে বর্ধার সময় দু তিন ফুট জল জমে যায়। ফলে যাত্রীদের 
প্রচন্ড অসুবিধা হয়। তাই আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 
যাতে সত্তর সংস্কার করে যাত্রী সাধারণের কষ্ট লাঘব করা যায় তার ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী অজিত খাঁড়া ঃ (হাউসে অনুপস্থিত।) - 


শ্রী কমল মুখার্জি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের জলপথ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হুগলি জেলায় চন্দননগর 
একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ শহর, কারণ শহরটি ছিল ফরাসী অধ্যুষিত। এই শহরে সব চেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ ফেরিঘাট হল রানিঘা্টের ফেরিঘাট। আগে যাত্রীরা পারাপার হত নৌকায় আর 
এখন হয় লঞ্চে। বহু শ্রমিক এই ঘাট থেকে হুগলি নদী পার হয়ে জগদ্দল ঘাটে যায়। 
সেখান থেকে তাদের কর্মস্থল আলেকজান্ডার জুট মিল, আযালাইন্স জুট মিল, মেঘনা জুট মিল, 
অকল্যান্ড জুট মিলে যায়। সাধারণ যাত্রী তো আছেই। তাছাড়া কীচামালও পারাপার হয়. 
ব্যাপক হারে। এই ফেরিঘাটটিতে জেটি নির্মাণ করা হোক, যাত্রীদের সুবিধার্থে । সঙ্গে সঙ্গে 
মন্ত্রীর কাছে নিবেদন, এই ফেরি সার্ভিসটি সরকার অধিগ্রহণ করলে জনসাধারণ এবং ফেরি 
সার্ভিসের কর্মীরা উপকৃত হবেন। 


শ্রী মোজাম্মেল হক ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, বর্ষার সময় গ্রামীণ এলাকার যোগাযোগ 
ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আমাদের ইসলামপুর গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং হেড়ামপুর, বেকিবাগান 
ও হাসানপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র বন্ধ অবস্থায় থাকায় রোগীরা সদর হাসপাতালে যেতে 
পারছে না। স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থযমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে 
অবিলম্বে এ বন্ধ হাসপাতালগুলো খোলার ব্যবস্থা হয় এবং ওষুধ ও ডাক্তারের ব্যবস্থা করা 
হয়। 


[1-00 __ 1-10 7. 1.] 


শ্রী অনয়গোপাল সিনহা £ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় 
্বা্থ্মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র জগদ্দল ১৯৮৪ সালে 
একটি ৫০০ বেডের ই.এস.আই,. হাসপাতাল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ২০ লক্ষ টাকা 


লবা0ব 08 663 


দিয়েছিলেন জমি অধিগ্রহণের জন্য। কিন্তু সেই টাকা রাজ্য সরকার নিয়ে আজ পর্যন্ত জমি . 
অধিগ্রহণ করেন নি। আমার ওখানে আরেকটি নারায়ণপুরে অন্নদা ব্যানার্জির নামে গুরুত্বপূর্ণ 
্বাসথযকেন্দ্র মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওপেন করেছিলেন, ১৯৭৭ সালে এটার উদ্বোধন হয়, কিন্তু আজ 
পর্যন্ত সেই স্বাস্থযকেন্দ্রটি চালু হল না। বন্ধ হয়ে আছে। তাই আমি মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে 
আপনার মাধ্যমে এই হাসপাতাল দুইটি তাড়াতাড়ি খোলার জন্য অনুরোধ করছি। 


শ্রীমতী শক্তি রানা ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র গোপীবল্পভপুরে সাকরাইল ব্লকে যে দুটি : 
্বা্থ্যকেন্দ্র আছে তা সেই অঞ্চলের জনসংখ্যা অনুপাতে কম, তাই ওখানে যাতে রগড়া 
অঞ্চলে একটি স্বাঙ্থ্যকেন্্র করা হয় তার জন্য আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থযমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। ওই অঞ্চলের লোকেরা ২২ কিঃমিঃ দূরে তাদের চিকিৎসা করাতে যায়। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
স্কুল শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এই বিষয়টা এখানে অনেকেই বলেছেন। 
আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, যে গত বিধানসভায় মাননীয় স্কুল শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয় এখানে অঙ্গীকার , 
করেছিলেন যে অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক যাঁরা দরখাস্ত করেছেন তাদের আযড-হক পেনশন হিসাবে 
১ হাজার টাকা করে দেবেন। কিন্তু আমরা দেখছি এই অবসর প্রাপ্ত শিক্ষকরা দরখাস্ত করে 
বসে আছেন, অথচ এই আ্যাড-হক পেনশন পাচ্ছেন না। আমি এখানে বলতে চাই যে 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই বিধানসভায় অঙ্গীকার করেন, প্রতিশ্রতি দেন অথচ সেগুলি কার্যকর 
হচ্ছে। এটা কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হোক। 


শ্রীমতী দেবলীনা হেমব্রম ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
সেমমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাঁকুড়া জেলার রানিবাধ বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে 
কংসাবতী অবস্থিত। এই কংসাবতী জল বাঁকুড়া জেলার একাংশ হুগলি, মেদিনীপুর জেলাতে 
সেচের জল পায়। দুঃখের বিষয় এই বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ১০টি মৌজাতে আংশিক 
সেচের জল পায়। কংসাবতী থেকে আধ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত অঞ্চলগুলিতে সেচের জল 
পায় না। বৈদুৃতিক লিফটের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা করতে পারলে ৮টি অঞ্চলের মধ্যে ৬টি 
অঞ্চলে জল দেওয়া যায়। অথচ রানিবীধ ব্লকের মানুষ কংসাবতীর জলের ঢেউয়ের খেলা 
দেখলেও এবং স্নানের সুযোগ পেলেও, সেচের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তাই আমি আপনার 
মাধ্যমে সেমমন্ত্রী মহাশয়কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রীমতী মায়ারানি পাল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
জরুরি বিষয়ের প্রতি মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বহরমপুর শহরের গঙ্গার ধার 
দিয়ে সারখাছি জাতীয় সড়কের কাছ থেকে লালবাগ পর্যস্ত একটি তৃতীয় সড়ক তৈরি করার 
কথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার. প্রায় ৩ বছর আগে ঘোষণা করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল লোক চলাচল 
ও যানবাহন চলাচলের সুব্যবস্থা করা। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় যে দীর্ঘ তিন বছর পার হয়ে 
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গেল অথচ রাস্তার কিছুই হল না। সামান্য কিছু অংশতে মাত্র মাটি পড়েছে, প্রায় ২০০ 
ফুটের মতো। তারপরে কাজ আর কিছুই এগোয় নি। এই রাস্তাটা হওয়ার জন্য বহরমপুরবাসী 
বহু দিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছে, কিন্তু তাদের সেই দাবি আজও পূরণ হল না, এই 
রাস্তাটি তৈরির কাজ যাতে অবিলম্বে শুরু হয় তার জন্য আমি বহরমপুরবাসীর পক্ষ থেকে 
সে ব্যাপারে মাননীয় পূর্তমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী চক্রধর মাইকাপ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য 
মন্ত্রী, নগর উন্নয়ন মন্ত্রী এবং ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। কাঘি পৌর সভা অঞ্চলে যমুনা বলে একটা জায়গা আছে। সেই জায়গাটি অত্যত্ত 
নিচু, সেখানে জল জমতে জমতে জায়গাটার নামের পরিবর্তন হয়ে নাম হয়েছে যমুনাজলা। 


আমরা দেখছি বাইরে থেকে যেসব পর্যটকরা (ট্যুরিস্ট) দিঘায় যান তারা অনেকে 
অনেক সময় দুঃখজনকভাবে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। সব চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে এ রাস্তা 
দিয়ে রোগীদের ট্যার্সিতে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায় না। বহু সময়েই আমাদের 
লরিতে করে রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছে। অথচ যমুনা-জলা জায়গাটার কাথি 
পৌর সভা আজ পর্যন্ত সংস্কার করল না। শুধু এই নয়, কীথি পৌরসভা বিগত পৌর 
নির্বাচনের পূর্বে বে-আইনি ভাবে ৩০০-র বেশি কর্মী নিয়োগ করেছে। সেই ক্যাজুয়াল কর্মীদের, 
অনেক গ্রাজুয়েট ছেলের কাজ হচ্ছে রাস্তার ষাঁড় তাড়ানো এবং রাস্তার ওপর যেসব ফড়েরা 
বাজার নিয়ে বসে, তারা কে কোথায় বসবে তা ঠিক করে দেওয়া। কাথি পৌরসভায় 
নানাভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা নয়-ছয় হচ্ছে, অথচ যমুনা-জলার এ জায়গাটার সংস্কার করা হচ্ছে 
না। এই অবস্থায় আমি এই বিষয়টির প্রতি মাননীয় পৌর মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং 
অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি। 


শ্রী আবু সুফিয়ান সরকার ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় সেচ মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। স্যার, 
মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলার সুন্দরপুর ফেরিঘাট থেকে পথছাড়া পর্যন্ত ৩০ কিলো মিটার 
বিস্তীর্ণ অঞ্চল গঙ্গার ভাঙ্গনে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। ইতিমধোই সুন্দরপুর, শ্যাওড়াগাছি, বাবুরমাঠ, 
সদাশিব প্রভৃতি গ্রামগুলো ভেঙ্গেছে। অসংখ্য মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে। অথচ গঙ্গার অপর . 
দিকে যে জমি ভেসে উঠেছে তা সাগরদীঘি থেকে লোকেরা এসে দখল করছে। তাই আমি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচ মন্ত্রীকে বলছি, অবিলম্বে গঙ্গার ভাঙ্গন প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা 
করা হোক এবং আসল জমির মালিকদের জমি ফেরত দেবার ব্যবস্থা করা হোক। এই দাবি 
আপনার মাধ্যমে আমি জানাচ্ছি 


সতী শেখ খবিরুদ্দিন আমেদ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুতর বিষয়ের প্রতি মাননীয় পূর্তমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, নদীয়া জেলার 
নাকাশিপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বেথুয়াডহরি থেকে পাটুলিঘাট পর্যন্ত রাস্তাটি, যেটি বি.বি. 
রোড নামে খাত এবং যেটি রোড কাম বাঁধ হিসাবে কাজ করে, সেটি গত বন্যায় ভীষণভাবে 
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ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কিন্তু তারপর থেকে এখন পর্যন্ত তা সংস্কারের কোনও ব্যবস্থাই করা হয় না। 
ফলে বর্ধমান-নদীয়ার মধ্যে সংযোগকারী এই রাস্তাটা দিয়ে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। 
ব্যাপক অঞ্চলের মানুষ প্রচন্ড অসুবিধার মধ্যে পড়েছে। এ ছাড়া অবিলম্বে এই রাস্তাটি 
সংস্কার করা না হলে অতি বর্ষণে বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যার জলে ডুবে যাবে। এই অবস্থায় আমি 
আপনার মাধ্যমে এ রাস্তাটির সংস্কার কাজ অবিলম্বে শুরু করার জন্য মাননীয় পূর্ত মন্ত্রী 
মহাশয়কে অনুরোধ করছি। 


স্ত্রী রামপ্রবেশ মন্ডল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বাসথ্মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ভূতনিরচর বলে একটা 
জায়গা আছে, সেখানে মোট তিনটে অঞ্চলের ৬০/৭০ হাজার মানুষ বসবাস করে। আজ ১৯ 
বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকারের জমানায় সেখানে যে হাঁসপাতালটি আছে সেটিতে কোনও 
ডাক্তার নেই। তাই আমি আপনার মাধ্যমে স্বাস্থ্ম্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং দাবি করছি, 
আগামী ৭ দিনের মধ্যে হাসপাতালটিতে ডাক্তার নিয়োগ করা হোক। নিয়মিত আউট ডোর 
চালু করা হোক। সাথে সাথে অবিলম্বে আমি মানিকচক হাসপাতালেরও সংস্কারের দাবি 
জানাচ্ছি। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে এই দুটি দাবি রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


ধন্যবাদ। 
শ্রী ফণীভূষণ রায় ঃ (অনুপস্থিত) 
শ্রী তুষারকান্তি মন্ডল ঃ (অনুপস্থিত) 


শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, আমি আজকে আপনার মাধ্যমে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, জুট কর্পোরেশনে আজকে একটা সাংঘাতিক 
অবস্থা চলছে। গত দু মাস ধরে জুট কর্পোরেশনের কর্মচারীরা মাইনে পাচ্ছে না। কেন্রী় 
সরকারের পক্ষ থেকে যে টাকা দেওয়া হয় _- ৯ কোটি টাকা __ তা দিয়ে পুরো মাইনে 
নিট করা যাচ্ছে না। একে এ বছর পাটের উৎপাদন বাড়তি হওয়ায় এবং জুট কর্পোরেশন 
বাজারে না ঢোকায় চাবীরা মার খাচ্ছে; অন্য দিকের জুটের অভাবে চটকলগুলোয় ক্রাইসিস 
চলছে। গত কয়েক বছর জুট কর্পোরেশন কোনও কাজ করে নি। এই অবস্থায় জুট কর্পোরেশনকে 
বাঁচাবার ভন্য অবিলম্বে এখান থেকে একটা সর্ব দলীয় ডেলিকেশন নিয়ে দিলি যাওয়া দরকার 
এবং সেখানে আমাদের দাবি তুলে ধরা উচিত। 


[1-10 -_- 1-20 ৮6. 8. 


রী ঈদ মহম্মদ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুৎ 
রর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা দীর্ঘ দিন ধরে বলা চেষ্টা করছি রিভাইটালাইজেশন স্কীম- 
এর কাজ চালু করার জন্য। কোথাও বিদ্যুতের তার চুরি হয়ে গেলে বা ট্রাসফরমার চুরি হয়ে 


666 /5512191, 1900727101705 

[ 20967 70176, 1996] 
গেলে সেখানে আর কাজ হয় না, বন্ধ থাকে। আমার বিধানসভা কেন্দ্র ভরতপুরের বেলডাঙা 
২ নম্বর ব্লকের ঘোল্লা গ্রামে এবং ভরতপুর ১ নম্বর ব্লকের মাসলা, কড়েয়া এবং পডমূর 
গ্রামে বিদ্যুতের তার চুরি হওয়ার পর থেকে দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে পড়ে আছে, কোনও কাজ 
হচ্ছে না। তাই এসব এলাকায় যাতে বৈদ্যুতিকরণ হয় তার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। 


রী প্রত্যুষ মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পরিবহন 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি হচ্ছে, হাওড়া জেলার দুটি বাস রুটের এত খারাপ অবস্থা 
যার জন্য মানুষের দুর্ভোগ হচ্ছে। এই দুটি রুট দিয়ে খুবই কম বাস চলাচল করছে। একটা 
হচ্ছে, হাওড়া-আমতা ভায়া মুলসীরহাট আর একটি হচ্ছে, হাওড়া-উদয়নারায়নপুর ভায়া জয়নগর 
ভায়া মুলীরহাট। এ দুটি রূটে সি.টি.সি.-র বাস চালানোর জন্য সার্ভে হয়েছে, কিন্তু এখনও 
পর্যস্ত চলছে না। তাই এই দুই রুটে সি.টি.সি-র বাস চলাচল যাতে হয় তার জন্য আমি 
মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আর.এন.এইচ.-৬ রাস্তায় যানজটের ব্যাপারে 
অবিলম্বে পরিবহন মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করছি। 


শ্রী মহঃ আনসারুদ্দিন ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার এবং আপনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি 
জানেন, টেলিকম সার্ভিস নিয়ে এই সভায় অনেক মাননীয় সদস্য ইতিপূর্বে অভিযোগ জানিয়েছেন। 
এখানে আমরা যারা গ্রাম বাংলা থেকে এসেছি সেখানে এখন টেলিকমের ব্যবস্থা কিছুটা চালু 
হয়েছে। কিন্তু সেখানে টেলিকম সার্ভিস কেন্দ্রগুলির কাজকর্ম আদৌ সন্তোষজনক নয়। হাওড়া 
জেলার জগত্বল্পভপুর, আমতা এবং আরও কয়েকটি জায়গায় গ্লোবাল টেলিকমিউনিকেশন 
নেট ওয়ার্ক-এর আওতায় আসলেও গ্রাহকরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস গ্লোবাল 
এক্সচেঞ্জের টেলিফোনগুলি মৃত বা ডেড অবস্থায় দেখেন। স্থানীয় সাব-ডিভিশনাল হীপ্তীনিয়ার, 
মিঃ ব্যানার্জি কি করে ভাল সার্ভিস দেওয়া যায় তা মোটেই দেখেন না, অযথা গ্রাহকদের 
হয়রানি করান। এইরকম অভিযোগ আমি বহু পেয়েছি। আমি খুশি হব, যদি এই ব্যাপারে 
টেলিকম সার্কেলের চিফ জেনারেল ম্যানেজার বা কেন্দ্রীয় যোগাযোগ দপ্তরের গোচরে বিষয়টি 
আনেন। 


্্রী বুদ্ধদেব ভকত্‌ $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচন কেন্দ্রের ঝাড়গ্রাম সদর মহকুমা হাসপাতালে 
আজকে ১ মাস যাবৎ সেখানে কোনও ওষুধ নেই। একটি আদিবাসী ছেলে, গোবিন্দ হেমব্রমকে 
১ মাস আগে কুকুরে কামড়েছে। সে ক্ষেত-মজুর ঘরের ছেলে। ১ মাস ধরে ডেলি হাসপাতালে 
আসছে আর ফিরে যাচ্ছে। কারণ সেখানে ওষুধ নেই। কালকে খবর গেলাম, সেই ছেলেটি 
অর্ধ পাগল হয়ে গেছে। এখনও তাকে ইংজেকশন দেওয়া হয় নি। এই অবস্থা যদি চলতে 
_ থাকে তাহলে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী এবং অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বন্ধু সরকার বলে 
বামফ্রন্টের যে সুনাম ছিল সেই সুনামটা আস্তে আস্তে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। তাই আমি অবিলম্বে উক্ত 


লাবা0 082৩ 66 


হাসপাতালে যাতে ওষুধ যায় এবং আদিবাসী ইত্যাদি পিছিয়ে পড়া মানুষের যাতে সু-চিকিৎসা 
হয় সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি। 


শ্রী সুশীল বিশ্বাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পঞ্চায়েত 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি হচ্ছে, একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ৯ মাস ক্যাশ বুক 
রাখেন না। পঞ্চায়েতের টাকা তছরূপ করেছেন। লক্ষ লক্ষ টাকার হিসাব নেই। তার নামে 
কোতোয়ালি থানায় এফ আই.আর হয়েছে। মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীর কাছে আমার দাবি, এ 
পঞ্চায়েত প্রধানকে গ্রেপ্তার করা হোক এবং তাকে দৃষ্টাস্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক আর এ 
পঞ্চায়েতকে ভেঙ্গে দিয়ে সেখানে প্রশাসক নিয়োগ করা হোক। 


শ্রী পরেশনাথ দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার সাগরদিথী 
নির্বচন ক্ষেত্রে কংগ্রেস শোচনীয় ভাবে পরাজিত হবার পর ক্ষুব্ধ হয়ে তারা আমাদের কর্মী 
ও সমর্থকদের উপর মারধোর শুরু করে। স্যার, এই সমস্ত কিছুই সংগঠিত হচ্ছে ব্লক. 
কংগ্রেস অফিস থেকে। এর জন্য তারা সেখানে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র যা সংগ্রহ করে রেখেছিল গত 
২১.৫৯৬ তারিখে সেগুলি বাস্ট হয়ে যায়। এতে কয়েকজন আহত হয়। এই ঘটনায় দু 
জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও দু জনকে তারা মাথায় করে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। 
আমি স্যার, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার করার জন্য 
এবং শাস্তি দেবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


সী উইনুস সরকার ঃ (নট প্রেজেন্ট।) 


রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপুণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচ মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুর সদর ব্লকের 
এক নং ধেরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন অঞ্চলে কংসাবততীর ভাঙ্গনে ৩ওশো পরিবার বিপন্ন। 
অবিলম্বে সেখানে ভাঙ্গন রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে 
অনুরোধ জানাচ্ছি 


শী জয় দে £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয়ের 
প্রতি মাননীয় বিদ্ৎমনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, নদীয়া জেলাতে চরম লোডশেডিং 
চলছে। এক কথায় বলা যায় সেখানে বিদুৎ ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। স্যার, আপনি 
জানেন, শাস্তিপূর এবং ফুলিয়া তাত শিল্পের জন্য বিখ্যাত। পুজার আগের দু মাস সেখানকার 
তকিয়ে থাকে। তারা দিনরাত পরিশ্রম করতে চায় যাতে কিছু বাড়তি রোজগার হয়। কিছু 
সারা দিনে সেখানে ৪/৫ ঘণ্টার বেশি বিদ্যুৎ থাকছে না। বেশি হলে একটানা ৮ ঘন্টার বেশি 
সেখানে বিদ্যুৎ থাকছে না। এর ফলে সেখানকার শ্রমজীবী মানুষরা দারুন সঙ্কটের মধ্যে 
পড়েছেন। অবিলঘে সেখানে বিদ্ুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি 
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শ্রী হিমাংশু দত্ত $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার 
মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার নির্বাচনী 
কেন্দ্র পূর্বস্থলী গঙ্গার ভাঙ্গনে বিপন্ন। এখানকার ১৫টি অঞ্চলের মধ্যে ৮টি অঞ্চলের জনজীবন 
গঙ্গার ভাঙ্গনে বিপর্যস্ত। শত শত বিঘা জমি সেখানে নষ্ট হচ্ছে, বাড়ি ঘর ভেঙ্গে যাচ্ছে। 
প্রতি বছর ২ থেকে ২।। শো পরিবার বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। গঙ্গার ভাঙ্গন রোধ কল্পে প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা নেবার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রীমতী সাধনী মল্লিক £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। স্যার, আমার নির্বাচনী : 
ক্ষেত্রের মধ্যে সিউটে ৫০টি শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল আছে। এ এলাকায় এ হাসপাতালটি 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হাসপাতাল। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তথা স্বাস্থ্য দপ্তরের কার্যকর পদক্ষেপের 
অভাবে হাসপাতালটি সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এখানকার প্রসূতি ঘর অত্যন্ত 
অস্বাস্থ্যকর, যে কোনও সময় সংক্রমণের আশঙ্কা থাকছে। চিকিৎসকদের অনিয়মিত উপস্থিতি 
প্রায়শই চিকিৎসার অসুবিধা সৃষ্টি করছে। এক্স-রে সহ বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা প্রায় বন্ধ 
থাকে। হাসপাতালে বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলেও রোগীরা তা থেকে বঞ্চিত। এই অবস্থায় 
হাসপাতালের চারপাশের গ্রামের অসংখ্য মানুষ প্রতিনিয়তই অসুবিধার মধ্যে পড়েন। উপরোক্ত 
দুরাবস্থাগুলি দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রীমতী কণিকা গাঙ্গুলি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার আমাদের হাওড়া জেলার 
ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টে ক্রমশই জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবহনের ব্যাপারে বিরাট সমস্যা 
দেখা দিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারকে অভিনন্দন এই কারণে যে, সরকার স্থলপথ পরিবহনের . 
সঙ্গে সঙ্গে জলপথ পরিবহনকে গুরুত্ব দিয়ে লঞ্চ সার্ভিস চালু করেছেন। কিন্তু এগুলি 
প্রয়োজনের তুনলায় কম। এ ক্ষেত্রে আমি সরকারি পরিবহন বা সরকারি বাসরুট বাড়াবার 
জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। বালি থেকে বি-গার্ডেন __ হাওড়ার উত্তর দক্ষিণ -_ সরকারি 
বাসরুট চালু করা হোক। তা ছাড়া এল-৩১ যেটা ধর্মতলা থেকে শ্রীরামপুর পর্যস্ত চলে সেটা 
একটি মাত্র বাস চলে, এই রুটে বাস বৃদ্ধি করুন। এ ছাড়া আরও বিভিন্ন রুটে 
সিটিসি.-র বাস চালাবার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে 
জলপথে পরিবহন বাড়াবার জন্য লঞ্চ সার্ভিস বাড়াবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


[1-10 _- 1-20 ৮. 14] 
শ্রী জাহাঙ্গীর করিম ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 


বিষয়ে মাননীয় সেচ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন যে আমার ডেবরা বিধানসভা 
কেন্দ্র কংসাবতী দ্বারা বেষ্টিত। প্রতি বছর নদীর বাঁধ ভেঙ্গে হাজার হাজার মানুষ ক্ষতিত্রস্থ 
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হচ্ছে, তাদের ঘর বাড়ি ভেঙ্গে নদীতে চালে যাচ্ছে। যদি বর্ষার আগে এই নদী বাঁধগুলি 
মেরামত করার উদ্যোগ না নেওয়া হয় তাহলে মানুষ আবার বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করছি যাতে অবিলম্বে এই নদীর বাঁধগুলি মেরামত 
করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। 


শ্রী বিজয় বাগদি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরত্বপূর্ণ 
বিষয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী এলাকার বনপথ রায়ে 
গত ১৪1১৫ তারিখে দুই দল সমাজবিরোধীদের মধ্যে মারামারি হয়। সেখানে উভয় পক্ষ 
থেকে বোমা বর্ষণ করা হয়। তার ফলে দুই পক্ষের দুই জন আহত হয় এবং এক পক্ষের 
একজন মারা যায়। পুলিশ এক পক্ষকে ধরেছে। কিন্তু অপর পক্ষের সমাজবিরোধীরা এ 
এলাকায় ব্যাপক লুঠপাট করছে। আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর আকর্ষণ করছি যাতে উভয় পক্ষের এই 
সমাজ বিরোধীদের গ্রেপ্তার করা হয়। 


শ্রী মন্সথ রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বসিরহাট-বনগা মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল 
ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের সংলগ্ন। সম্প্রতি তার কাটার বেড়া দেওয়া শুরু হয়েছে। সীমান্তের 
শুন্য বিন্দু থেকে তার কীটার বেড়া পর্যস্ত এলাকার মধ্যে বহু ঘর বাড়ি, জমি-জমা পড়ে 
গেছে। এই জায়গায় বসবাসকারী বহু মানুষ আবার নূতন করে উদ্বান্ত হবার আশঙ্কায় দিন 
যাপন করছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আপনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার জন্য . 
অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শেখ মাজেদ আলী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে মাননীয় ্বাসথমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্রে পাভুয়া পঞ্চায়েত 
সমিতির উদ্যোগে ৭৫ হাজার টাকা দিয়ে একটা আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে এবং 
এক লক্ষ টাকা খরচ করে একটা এক্স-রে মেশিন রুম করা হয়েছে। সেখানে যে এক্স-রে 
মেশিন আছে তার দাম ৬ লক্ষ টাকা। কিন্তু সেই মেশিন চালাবার জন্য কোনও টেকনিসিয়ান 
পাওয়া যাচ্ছে না। পান্ডুয়ার মতো জায়গায় প্রায় ৩ লক্ষ মানুষের বসতি আছে। সেই জায়গা 
থেকে জেলা হাসপাতালে যেতে গেলে আ্যান্থুলেন্সের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেখানে কোনও 
আ্যান্থুলে্গ নেই। কাজেই আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করব যে সেখানে তাড়াতাড়ি 
যাতে আ্যাম্বুলে্স দেবার ব্যবস্থা করা হয়, এক্স-রে মেশিন চালাবার জন্য একজন টেকনিসিয়ান 
দেওয়া হয়। তাছাড়া যে রুরাল হাসপাতাল আছে তাকে স্টেট জেনারেল হাসপাতাল হিসাবে 
রূপান্তরিত করা যায় তার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করছি। 


শ্রী মনোরঞ্জন পাত্র ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় অর্থ " 
মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি। বিষয়টি হচ্ছে, জমি যখন রেজিস্টি 
ইচ্ছে তখন জমির যে দাম সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু দলিল করার সময়ে তা 
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অনেক হেরফের করা হচ্ছে। এই দাম কত হবে সেটা ঠিক মতো বোঝা যাচ্ছে না। আমি 
চিঠি দিয়ে পঞ্চায়েত থেকে জানতে চেয়েছি যে লোকাল যে মৌজা, সেই মৌজার জমির দাম 
কত হবে? তারা যা জানিয়েছে এবং দলিল করার সময়ে যে টাকা ধরা হচ্ছে সেটার মধ্যে 
কোনও সামঞ্জস্য থাকছে না। কাজেই এই বিষয়টি আমি মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি যাতে একটা সঠিক পদ্ধতিতে জমির দাম ঠিক করা হয়। 


সত্রী নূপেন গায়েন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে মাননীয় কৃিমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গত বছর সুন্দরবনের বিস্তারিত এলাকায় 
নোনা জল ঢুকে গিয়ে ফসল নষ্ট হয়েছিল। এ বছর বৃষ্টি নামছে, সেখানকার মানুষ ধান চাষ 
করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, নোনা মাটিতে যে সহনশীল ধানের বীজের 
দরকার সেটা পাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে। তাই কৃষিমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি যে এ 
এলাকার কৃষকরা যাতে সহনশীল ধানের বীজ পায় তার জন্য ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটু আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয় 
আলিপুরে যুব কংগ্রেসের ধর্ণাকে কেন্দ্র করে যে ভাষণ দিয়েছেন সেই বক্তব্য সম্পূর্ণ অসত্য, 
বিভ্রান্তি মূলক এবং এই সভাকে বিভ্রান্ত করা অপচেষ্টা মাত্র। গতকাল আমি নিজে এস.পি- . 
র কাছে ব্যক্তিগত ভাবে গিয়ে ব্যাপারটা সহজে মিটিয়ে নেবার আবেদন করেছিলাম। আমি 
তাকে বলেছি যে, ৬ মাস আগে ডি.এস.পি. নিজে গিয়ে একটি মেমোরেন্ডাম গ্রহণ করেছেন, 
এস.পি. যারা তারাও বিভিন্ন জায়গায় মেমোরেন্ডাম গ্রহণ করেছেন এরকম ক্ষেত্রে। এটা 
আনপ্রিসিডেন্টেড নয়, প্রিসিডেন্টেড। একথা বলা সত্তেও বুদ্ধদেববাবু সভাকে বিপথে পরিচালিত 
করেছেন। এতে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে যে ভয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি হবে তার জন্য এ 
ওদ্ধত্যপূর্ণ পুলিশমন্ত্রী দায়ী থাকবেন একথা আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম। 


তরী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ৫ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পশ্চিমবঙ্গের জেনারেল আ্যাডমিনিক্ট্রেশনে একটা বদলী-নীতি 
রয়েছে। কিন্তু সেই নীতি কার্যকর না হবার ফলে বছরের পর বছর ধরে সরকারি কর্মচারীরা 
একই জায়গায় থেকে যাচ্ছেন এবং তার ফলে একাশ কায়েমী স্বার্থচক্র তৈরি হচ্ছে। তারই 
জন্য ডিপ টিউবওয়েল অপারেটরদের দেখছি, তারা একেবারেই কাজে যাচ্ছেন না এবং 
সেখানে সাধারণ মানুষ এবং চাষীরা অপারেটরের কাজটা করছেন। এই যে অচলাবস্থা, এটা 
সৃষ্টি হয়েছে বদলী-নীতি না থাকবার ফলে এবং তারই জন্য কর্মচারীরা বছরের পর বছর 
একই জায়গায় থেকে যাচ্ছেন। কিস্তু এভাবে চলতে পারে না। একেই গভর্নমেন্ট প্রশাসন 
সম্পর্কে লোকে বলে তাদের ১৮ মাসে বছর, কিন্তু এখন দেখছি যে, সেটা ২৪ মাসে বছর 
হয়ে যাচ্ছে। এর একটা বিহিত-ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি 
মাননীয় পরিবহনমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্তমানে বিবেকানন্দ সেতু মেরামতির কাজ 
চলাবার ফলে এ সেতুটি দিয়ে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে তার ফলে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় 
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পরিবহনের এম.এস.৪ নম্বর বাসটির চলাচল বন্ধ রয়েছে এবং ৩নং বে-সরকারি বাসটি 
শ্রীরামপুর এবং বালিখালের মধ্যে চলাচল করছে। ওখানে সি.এস.টি সি. শ্রীরামপুর এসপ্ল্যানেড 
রুটে এল-৩১ যে বাসটি রয়েছে সেটা দিনে মাত্র একটি বাস চলাচল করছে। আমার 
অনুরোধ, এ বাসটির সংখ্যা বাড়ানো হৌক। ব্যান্ডেন থেকে বাগথাল পর্যন্ত বে-সরকারি ২ 
নম্বর যে বাসটি চলাচল করছে সেটা বালিখাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হোক। আমি এই 
দাবিগুলি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে রাখছি। 


শ্রী শ্যামাপ্রসাদ পাল £ (নট প্রেজেন্ট।) 


্রী ভদ্রেশ্বর মন্ডল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি পূর্তমন্্ীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন, দক্ষিণ ২৪-পরগনার গেটওয়ে হচ্ছে গড়িয়ার মোড়। এ মোড় 
দিয়ে প্রতি ঘন্টায় ২০ হাজার যানবাহন যাতায়াত করে। কিন্তু সেখানে প্রতিদিন দুই-আড়াই 
ঘন্টা ট্রাফিক জ্যাম হয়ে থাকে। এই নিয়ে সেখানে সাধারণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার বামফ্রন্ট 
বিরোধী কথাবার্তা ছড়ানো হচ্ছে। এ মোড়ের অবস্থা উন্নতির জন্য গভর্নমেন্ট আগেই টাকা ' 
দিয়েছেন, কিন্তু অফিসার ও আমলাদের কারণে কাজটা হচ্ছে না। এ কাজের জন্য সেখানে 
জায়গা ছেড়ে দিতেও ব্যবসায়ীরা রাজি। কাজটা হচ্ছে না আমলাদের গাফিলতির ফলে। 
বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দিতে মন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি। 


শ্রী কালিপ্রসাদ বিশ্বাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার এবং রাজ্য সরকারের 
মাধ্যমে আমি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে ১০ বছর হয়ে গেল শেওড়াফুলি- 
তারকেশম্বর রেল লাইনের ১০০ বছর উদযাপিত হয়েছে, কিন্তু ১০০ বছর হয়ে যাবার পরও 
সেটা সিঙ্গল লাইন, ডবল লাইন নয়। বর্তমানে তারকেশ্বর এবং তার পশ্চাদাঞ্চল আরামবাগ 
মহকুমায় শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে এবং ব্যবসা কেন্দ্র হয়েছে এবং তার ফলে প্রচুর বাস এসে 
তারকেশ্বরে ঢুকছে। 


প্যাসেপ্জারের সংখ্যা ১০ গুণ বেড়ে গেছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমার 
আবেদন এই রেলওয়ে লাইনকে সিঙ্গল লাইন থেকে ডবল লাইনের রূপান্তরিত করা হোক। 
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রী চিত্তরঞ্রন দাসঠাকুর ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে 
একটি আদেশনামার কথা উল্লেখ করছি। আদেশনামার নাম্বার হল £ __ 1790/2037 
0850 28.11.1995 


আদেশনামাটি হচ্ছে _- 7001 71171551501 (0 06 01101 810811661 ৬10 
8 190065 (0 170508]1 0176 (10750011161 11) 169001156 (0 ৪ 10835 [600101) 01 
3811001। 71910) 870 00001 01 [01191018. 
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স্যার, অর্ডারটি হল ২৯.১১.৯৫ তারিখের। এই ব্যাপারে আমরা অনেকে অনেক আবেদন 
করেছি, কিন্তু তার ফল কিছু হয় নি। ৫ই জুন তারিখে সহসভাধিপতি সহ আমরা সকলে 
ডি.ই.-তমলুকের কাছে ডেপুটেশন দিই। সেখানে তিনি বলেন মন্ত্রী আদেশ দিলেই করতে 
হবে? এই ভাবে যদি মন্ত্রী মহাশয়ের আদেশকে অমান্য করে তাহলে আমাদের অবস্থা কি 
হবে বলুন। এই জিনিস হতে থাকলে সরকারের উপর জনগণের আর আস্থা থাকবে না। 


শ্রী নিকুঞ্জ পাইক ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে সন্ত্রাস সন্ত্রাস বলে চিৎকার করা হচ্ছে। কিন্তু কংগ্রেস 
(আই)-এর যারা সহযোগী তারা মগরাহাট পশ্চিমের জয়নগর কেন্দ্রে ব্যাপক সন্ত্রাস চালিয়ে 
যাচ্ছে, আজকে সকালে সেখানে মার্ডার হয়েছে। জয়নগর তুলসীঘাটা এলাকা এবং মগরাহাট 
পশ্চিম কেন্দ্রে বোমার কারখানা তৈরি হয়েছে। নির্বাচনের পর তারা এখানে সন্ত্রাস চালিয়ে 
যাচ্ছে আর এখানে শাস্তির কথা বলছেন। এই ব্যাপারে আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্টরমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী তাপস ব্যানার্জি 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষট্রমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উনি এখানে থাকলে ভাল হত, তাতে ওনারই সুবিধা হত। ১৯৮২ 
সালের পর যে সমস্ত কনস্টেবল চাকুরি পেয়েছে তাদের সঙ্গে আগেকার কনস্টেবলদের 
বেতনের বিরাট ফারাক ছিল। তাই বয়স্ক কনস্টেবলরা এই ব্যাপারে আদালতের স্মরণাপন্ন 
হয়। সেই ব্যাপারে মহামান্য আদালত এই ডিফারেন্সটা মিটিয়ে দেওয়ার কথা বলেন। সরকার 
তাদের এই বেতনের ডিফারেন্সটা মিটিয়ে দেন। তারপরেও কিছু কনস্টেবল নিজেদের উদ্যোগে 
নিজের নাম আযাড করে মামলা করে তাদের অর্থ আদায় করেছে। এই পর্যন্ত ঠিক আছে। . 
কিন্তু তার পরবর্তীকালে এই সমস্ত লোক যখন রিটেয়ার করল, ২ বছর হয়ে গেল তারা 
কোনও প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি, লিভ স্যালারি কিছুই পাচ্ছে না। তাই আমি এই ব্যাপারে 
মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে তারা এইগুলি পেতে পারেন। 


শ্রী সবুজ দত্ত ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধমে শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। বাগনানের খালোড়, গোপীমোহা কানিশা ও বৈদ্যনাথপুর জুনিয়ার স্কুল আছে, 
এটাকে অবিলম্বে মাধ্যমিক স্কুলে পরিণত করতে হবে। বাগনানে কেবল মাত্র ছাত্রীদের জন্য 
উচ্চমাধ্যমিক স্কুল তৈরি করতে হবে। জনদরদী সরকার যারা শিক্ষা নিয়ে বড় বড় কথা বলে 
তাদের কাছে জানতে চাই ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যস্ত এখনও ঠিকমতো সরকারি বই 
সরবরাহ হয় না কেন? 


শ্রী অবিনাশ মাহাতো ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের পুরুলিয়া জেলায় দুটি : 
প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। একটি পুরুলিয়ায় এবং আর একটি হচ্ছে শাখা কেন্দ্র। 
পুরুলিয়া কেন্দ্রটি এখন চলছে। এখানে ৩০ জন ছেলেমেয়ে ফ্রেশার হিসাবে প্রশিক্ষণ নেবার 
সুযোগ পেয়ে থাকে। শাখা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি তুলে দেওয়া হয়েছে। সেখানে ১২ জন প্রশিক্ষণ 
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নেবার সুযোগ পেতেন। বর্তমানে পুরুলিয়া জেলার ছেলে মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণের 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এখানে বাঁকুড়া, কখনও কলকাতার ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষকগণ শিক্ষা 
লাভের জন্য আসছেন। পুরুলিয়া জেলার যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা প্রথম বিভাগে পাশ করছে 
তাদের সবাই সুযোগ পাচ্ছে না অথচ এখানে কলকাতায় ৩য় বা কম্পার্টমেন্টালে যারা পাশ 
করেছে তারা শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে। আমাদের কাছে যখন ছেলে মেয়েরা এর কারণ 
জানতে আসছে তখন আমরা তাদের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারছি না। আমি এইজন্য 
মাননীয় শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, শাখা শিক্ষক 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যেটি তুলে দেওয়া হয়েছে, সেটি চালু করার ব্যবস্থা করুন। তাহলে পুরুলিয়া 
জেলার ছেলে মেয়েরা শিক্ষক শিক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। 


শ্রী মানিক উপাধ্যায় ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে 
মাননীয় সেচ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বারাবনি বিধানসভা কেন্দ্রে সাধারণ গ্রামবাসী যারা 
চাষ করে খান, অজয় নদীর ধারে ১০।১২টি গ্রামের ১৫।২০ হাজার পপুলেশন বিশিষ্ট 
সাধারণ চাষী তারা চাষ করে খান। অজয় নদীতে যদি স্মল রিভার লিফট এর ব্যবস্থা করা 
হয় তাহলে সাধারণ মানুষ সেচের মাধ্যমে চাষবাস করে বেঁচে থাকবার ব্যবস্থা করতে পারবে। 
১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ সালে সেচের জন্য স্মল রিভার লিফট যাতে করা যায় তার 
জন্য সাব-ডিভিশনাল অফিসার; ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার এনকোয়ারি করে একটা টোটাল 
ফাইল পাঠিয়েছিলেন। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে 
সত্বর এগুলির ব্যবস্থা করা হয়। 


শ্রী ধীরেন লেট ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্ত 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বীরভূম জেলায় মোল্লারপুর থেকে আঁন্দি পর্যস্ত যে কুড়ি কিমি. 
রাস্তা আছে, এই রাস্তাটি সত্বর যাতে কংক্রিটের করা হয় তার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্র 
মহাশয়ের কাছে আবেদন করছি। মহম্মদ বাজারে মোরাম, ল্যাটারাই, উন্নত মানের পাথর " 
পাওয়া যায়। এইসব জিনিস মহম্মদ বাজার থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। তার ফলে এই 
রাস্তাটি বারবার ভেঙ্গে যায়। এটি যাতে সত্বর মেরামত হয় এবং রাস্তাটি কংক্রিটের করা হয় 
তার জন্য মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী নির্মল ঘোষ ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে পানীয় 
জলের অভাবের যে কথাটি বলছি, এখানে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় আছেন, 
তাকে বলি, জল তো নেই, সারা দেশে আমরা পানীয় জলের অভাবের কথা বলছি। 
পানিহাটি স্টেট জেনারেল হসপিটাল-এর সম্বন্ধে বহুদিন ধরেই বলা হচ্ছে -__ ২০ বছর 
আগে করা হয়েছিল। সেখানে আজও জলের ব্যবস্থা করা হল না। জল তো এমনিতে 
(এ নেই। অন্তত পক্ষে হাসপাতালে তো আপনি জলের ব্যবস্থা করবেন। এখন বর্ষা এসে 
গেছে। আজকে পানিহাটির দেড় লক্ষ মানুষ জলের মধ্যে ডুবে যাবে? কলকাতা শহর থেকে 
পানিহাটির দূরত্ব কতটুকু? আপনারা তো মেগাসিটির কথা বলছেন। সেখানে মানুষ জলে ডুবে 
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_ মারা যাবে? কামারহাটি পৌরসভা আগরপাড়াতে ডায়াফ্রেম সৃষ্টি করে ড্রেন বন্ধ করে দিয়েছিল। 
ফলে ওখানে জল যাবার রাস্তাটি বন্ধ হয়ে আছে। এখন বর্ধা এসে গেছে। ড্রেনটি যদি এখন 
খোলা না যায় তাহলে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষকে খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে। 


[1-40 _- 1-50 ৮. &4.] 


শ্রী মানিক মন্ডল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে মাননীয় সেচ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিগত বিধ্বংসী বন্যায় বীরভূমের ময়ুরাক্ষী, 
অজয় প্রভৃতি নদীর জন্যে ওই বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে এবং বন্যার দরুন প্রচুর ক্ষয়- 
ক্ষতি হয়েছে। সমগ্র এলাকা বন্যা কবলিত, বিশেষ করে লাভপুর, নানুর, বোলপুরের বীধগুলোর 
খারাপ অবস্থা, অনতিবিলম্বে এর মেরামতি দরকার। ওখানকার মানুষেরা গভীর উদ্বেগ এবং 
আশঙ্কার মধ্যে আছে যে, অনতিবিলম্বে যদি ওখানে বাঁধগুলো মেরামতি করা না হয় তাহলে 


খুব অসুবিধার সৃষ্টি হবে। 


শ্রী পরেশ পাল ২ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উল্টোডাঙ্গা মেন রোডে যে রেলওয়ে ব্রিজ আছে, সেই ব্রিজটির 
হাইট খুব নিচু হওয়ার ফলে লরি প্রভৃতি যানবাহন যাতায়াত করতে খুব অসুবিধা হয় এবং 
ভীষণ জ্যাম হয়। উত্তর পূর্ব কলকাতা ভীষণ ব্যস্ত রাস্তা, ফলে এই জ্যাম হলে খুব অসুবিধা 
হয়। নির্বাচনের আগে সরকার পক্ষ থেকে খুব ঘটা করে উদ্বোধন করা হল যে ওই ব্রিজটির 
পাশে আরেকটা রাস্তা করা হবে। এর জন্য হকার্সও উচ্ছেদ করা হল। ওখানে আমাদেরও 
হকার্স ছিল, তাদেরও উচ্ছেদ করা হল। কিন্তু রাস্তাটি চালু করা হল না। সুতরাং অবিলম্বে 
ওই পাশের রাস্তাটি চালু করা হোক, এক্ষেত্রে যদি আমাদের সহযোগিতা চান আমরা সেই 
সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি। 


শ্রী লক্ষ্মীরাম কিন্তু ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিদ্যুতমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্রে তফসিলি জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের 
লোকেরা বাস করে, ওখানে কয়েক মাস ধরে বিদ্যুতের কাজ শুরু হয়েছে। বহু জায়গায় সাব- 
স্টেশনের কাজ চলছে। আমি বিদ্যুৎমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে আরও বেশি করে সাব- 
স্টেশন করা হয় এবং অবহেলিত এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। : 


শ্রী ভন্ধু মাঝি 3 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পৌরমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। পুরুলিয়া জেলায় বহরমপুর শহরটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। গতবারে এই 
বহরমপুর শহরটির উন্নতির জন্য বলা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তী সময়ে সরকারি পক্ষ থেকে 
কোনও উদ্যোগ নিতে দেখলাম না। বহরমপুর এলাকায় প্রায় ২০-২৫ হাজার মানুষ বাস 
করে, তাদের জন্য কোনও উন্নয়ন হয় নি। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে যে টাকা প্রাওয়া যায় তা 
দিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ হয় না। এর ফলে ওখানে রাস্তাঘাটের কোনও উন্নতি হচ্ছে না, 
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কোনও কর্ম হচ্ছে না। সেই কারণে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে দাবি 
জানাচ্ছি যাতে অনতিবিলম্বে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বহরমপুর এলাকার দিকে গুরুত্ব দেওয়া 
হয়। 


শ্রী তমাল মাঝি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচন কেন্দ্র কেতু গ্রামে দুটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র: 
আছে। ওই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে পেশেন্ট যারা আসে তাদের পক্ষে দূর থেকে আসতে 
খুব অসুবিধা হয় কারণ ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে কোনও গাড়ি বা আ্যান্বুলে্স নেই। ওখানে 
১৬৫টি গ্রাম আছে সেখান থেকে মুমূর্ষু রোগী যারা আসে তাদের যখন ডাক্তার স্থানাস্তরিত 
করেন তখন ওই মুমূর্ধ পেশেন্টকে নিয়ে যাবার পথে অনেক সময়ে মারা যায় এবং নানা 
রকম অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সেইকারণে আমি আপনার মাধ্যমে স্বস্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 
যাতে অবিলম্বে ওখানে আ্যান্থুলেলের ব্যবস্থা করা হয়। 


রী রামপদ সামন্ত ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্ত 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি পিংলার বিধায়ক, আমার ওখানের একটি জুলস্ত সমস্যার 
কথা এখানে উত্থাপন করতে চাই। 


পিংলার মধ্যে দিয়ে একটা মাত্র বাস রাস্তা আছে। এই বাস রাস্তাকে বলা যায় এ 
অঞ্চলের জনগণের হাদয় রেখা বা হার্ট লাইন। এর সঙ্গে যদি হলদিয়া বা কলকাতার সঙ্গে 
যোগাযোগ রাখতে হয় তাহলে পিংলার উপর দিয়ে ময়না হয়ে কীসাই নদীর উপরে শ্রীরামপুর . 
ব্রিজ হওয়া দরকার। এই দাবি বর্তমান যুগ থেকে নয়, ইংরাজ যুগ থেকে চলে আসছে। এই 
দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সেই পুলটি যাতে বাস্তবে রূপায়িত হয় তার আবেদন রেখে আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী অসিতকুমার মাল ঃ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, সারা পশ্চিমবাংলায় বাম্রন্ট 
সরকার ৭৮ সালে ৫০ টাকার বেতনে প্রায় ৪১ হাজার কমিউনিটি হেলথ গাইড নিযুক্ত 
করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের সেই বেতন আজ পর্যস্ত বাড়ানো হয় নি। ৯ মাস 
ধরে তারা বেতন পাচ্ছেন না। আমি আপনার মাধ্যমে নিবেদন করছি, বামফ্রন্ট সরকার 
আসার সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার দেখাবার জন্য যে সমস্ত সি. এইচ. জি.-দের নিযুক্ত করেছিলেন 
৫০ টাকার বেতনে, তারা ডিমান্ড করেছিলেন এই টাকাটা অন্তত ২০০ টাকা করা হোক। 
আমারও দাবি এই ৪১ হাজার কর্মচারীর বেতন বাড়ানো হোক। 


শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ £ মিঃ ডেপুটি ম্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে পরিষদীয়মন্ত্রীর . 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার এলাকায় উলুবেড়িয়া জেটি ঘাটের দিকে জগদীশপুর বাসতলা 
পর্যস্ত এ জায়গাতে ৮৯ সাল-এ বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছিল। জেটি ঘাটি একজন ঠিকাদারের উপর 
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দায়িত্ব দিয়েছিল, আজ পর্যন্ত সেই কাজটা সম্পূর্ণ হয় নি। এই বর্ষায় উলুবেড়িয়ার মানুষ 
জেটি ঘাটের দিক থেকে জগদীশপুর পর্যস্ত সমস্ত মানুষ বন্যায় প্লাবিত হয়ে যেতে পারে। বন্যা 
হলে উলুবেড়িয়ার ৮।১০টি গ্রামের মানুষ তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই বিষয়টি আমি 
আপনার মাধ্যমে পরিষদীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কাজটি এখনও শেষ হয় নি, কাজটি 
যাতে ত্বরা্বিত হয় তার জন্য দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী রবীন দেব ঃ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসে একটি 
আন্তর্জাতিক বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধে বলছি। যার জন্ম শতবর্ষ গতকাল লল্ডনে নেহেরু সেন্টারে 
পালিত হয়েছে। স্যার, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, নয়া উপনিবেশবাদের সংগ্রামে যিনি 
প্রতিনিয়ত লড়াই করে গিয়েছিলেন, সেই পথিকৃৎ রজনীপাম দত্ত, যার মাতৃভূমি উত্তর 
কলকাতা এবং পিতার নাম উপেন্দ্রকিশোর দত্ত, সেই দত্ত পরিবারের, এই রজনীপাম দত্ত 
যিনি আস্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের একমাত্র বিখ্যাত ব্যক্তি গ্রেট ব্রিটেনে কমিউনিস্ট 
আন্দোলনের পত্তন করেছিলেন, আমাদের গর্ব সেই রজনীপাম দত্ত মুখ্যমন্ত্রী যখন তিরিশের 
দশকে লন্ডনে পড়তে গিয়েছিলেন তখন তার সঙ্গে গভীর যোগাযোগ হয়েছিল। এই রজনীপাম 
দত্ত ভারত সম্বন্ধে বু বই লিখেছিলেন, তার মধ্যে একটা বই হচ্ছে ইন্ডিয়া টু ডে। এই 
রকম অসংখ্য গ্রন্থের তিনি প্রণেতা। তিনি ৪০ এর দশকে কলকাতায় এসেছিলেন, মহম্মাদ 
তিনি ৪৬ নম্বর ধর্মতিলা স্ট্রিটে কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এই 
রকম ব্যক্তির জম্ম শতবর্ষ গতকাল থেকে শুরু হয়েছে। আমার দাবি রজনীপাম দত্তর যে 
বইগুলি রয়েছে, সেই বইগুলি নৃতন প্রজন্মের কাছে প্রকাশ করা হোক, এবং কেন্দ্রীয় 
সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে যাতে এই গ্রন্থগুলি প্রকাশ করা যায় তার জন্য 
আমি দাবি জানাচ্ছি। 


[1-50 -_ 2-00 7৮. 14.] 


শ্রী মৃণালকান্তি রায় ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করতে চাই। দীঘাতে এখন হাজার হাজার ট্যুরিস্ট আসছে এবং 
ওখানে প্রধান পরিবহন ব্যবস্থা হচ্ছে বাস। এ বাসগুলো রামনগর কাঠ ব্রিজ হয়ে থানা পর্যন্ত 
যায় এবং প্রতিদিন ওখানে জ্যাম হয়। কিছুদিন আগে ট্যুরিস্ট বাস এবং সি.এসটি.সি.-র 
বাসের মধ্যে ধাকা লাগে। এর আগেও গভর্নমেন্ট বাস ধাক্কা খেয়ে পুকুরে পড়ে যায়। এ 
রাস্তাটি পরিসর করার জন্য আমি দাবি করছি। 


শ্রী চক্রধর মাইকাপ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, দীঘায় দুটো জেনারেল হাসপাতাল 
আছে। একটা স্টেট জেনারেল হাসপাতাল এবং "আরেকটি ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টার। ব্লক 
প্রাইমারি হেলথ সেন্টারটি অনেক আগেই হয়েছিল, স্টেট জেনারেল হাসপাতাল হওয়ার 
আগে। এখন দুটো হাসপাতাল একই জায়গায় হওয়ার ফলে গ্রামের মানুষের অসুবিধা হচ্ছে। 
ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টারটি রামনগরে স্থানাস্তরিত করা হোক। স্টেট জেনারেল হাসপাতালের 
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সুপারিন্টেনডেন্টের ব্যবহার খুব খারাপ, তার ব্যবহারের জন্য ডাক্তাররা সেখানে থাকে না। 
সেখানে কোনও গাইনির ডাক্তার নেই, সুপারিন্টেনডেন্টের দুর্বাবহারের জন্য। তাছাড়া সেখানে 
কোনও রেডিওলোজিস্ট নেই। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে স্টেট জেনারেল হাসপাতালের 
সুপারিন্টেনডেন্টের কাছে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দাবি করছি। 


শ্রী সুশীল বিশ্বাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি কংগ্রেসিদের সন্ত্রাসের কথা 
বলছি। নদীয়া জেলার কোতোয়ালী নাইকুড়া গ্রামে নির্বাচনের দিন, অর্থাৎ ২.৪.৯৬ তারিখে 
গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বার এবং ভূমি সংস্কারের কর্মধ্যক্ষ নিতাই মল্লিক ঘর ছাড়া, তিনি এ 
এলাকায় ঢুকতে পারছেন না। যারা সন্ত্রাসের নায়ক তারা তাকে খুন করার হুমকি দিচ্ছে। 
এফ আই আরেও তার নাম আছে, তাকে গ্রেপ্তারের জন্য আমি দাবি করছি। 


শ্রী পরেশনাথ দাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর থেকে রোপার- 
ভায়া-সাগরদিঘী একটা স্টেট বাস ছিল এবং বাসটি দুটি ট্রিপ দিত। নির্বাচনের পরে সেই 
বাসটি বন্ধ হয়ে গেছে। এ রাস্তার উপর দশটি জুনিয়ার হাইস্কুল আছে, চারটি হেলথ সেন্টার 
আছে। এ বাসটি না চলার জন্য সাধারণ মানুষের, ছাত্রদের এবং রোগীদের ভীষণ অসুবিধার " 
মধ্যে পড়তে হচ্ছে। অবিলম্বে এ বাসটি চালু করার জন্য আমি দাবি করছি। 


তরী তপন হোড় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা আশঙ্কিত। কিছুক্ষণ আগে মাননীয় 
বিধায়ক সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে বলেছেন তারা বাংলা বন্ধ ডাকবেন। এর আগে ওরা 
রাইটার্স দখলের নামে ওরা কিছু জীবন কেড়ে নিয়েছিল। আমরা দেখছি যখন সারা রাজ্যে 
আইনশৃঙ্খলা একটা নির্দিষ্ট গতিপথে চলছে, সেখানে আজকে কংগ্রেসি বন্ধুরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত 
হচ্ছে। আজকে গোটা পশ্চিমবাংলায় তারা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে অবনতির দিকে নিয়ে 
যাচ্ছে। তাই আজকে এই অবস্থায় রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি যারা আইন শৃঙ্খলা 
ভাঙ্গছে তাদের কঠোর হাতে দমন করা হোক। ৃ 


শ্রী তাপস ব্যানার্জি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে বলছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র আসানসোলে পানীয় জলের তীব্র সঙ্কট 
দেখা দিয়েছে। এই পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দেওয়ায় এখানকার মানুষ ভয়ানক অসুবিধার 
সম্মুখীন হচ্ছেন। অবিলম্বে এই পানীয় জলের সঙ্কট নিরসনের জন্য আমি আপনার মাধ্যমে . 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


রী ঈদ মহম্মদ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের 
মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র ভরতপুরে ২টি 
ব্লকে হাসপাতাল আছে। একটা ভরতপুর হাসপাতাল, আরেকটা সালার হাসপাতাল। কিন্ত 
এই ২টি হাসপাতালের কোনওটিতেই কুকুরের কামড়ের এবং সাপে কামড়ের কোনও ওষুধ 
নেই। ফলে মানুষের নানা অসুবিধা হচ্ছে। কয়েকদিন আগে এখানে একজন ওষুধের অভাবে 
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কুকুরের কামড়ে মারা গেল। আমাকে ২ তারিখে সাপে কামড়েছিল। এখানে ওষুধের অভাবে 
আমাকে কাটোয়ার হাসপাতালে যেত হয় এবং সেখানে আমি সুস্থ ইই। অবিলম্বে ভরতপুর 
এবং সালার হাসপাতাল দুটোতে কুকুরের কামড়ের এবং সাপে কামড়ের ওষুধ রাখার জন্য 
আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি। 


শ্রী নির্মল দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে একটা প্রস্তাব রাখছি। 
এখানে মাননীয় বনমন্ত্রী, রাষ্্রমন্ত্রী মহাশয় আছেন। আগামী সপ্তাহ থেকে গোটা সপ্তাহ ব্যাপী 
বনমহোৎসব হবে। আমার প্রস্তাব এই বিধানসভা প্রাঙ্গনে যেন বনমহোৎসব করা হয়। বিভিন্ন 
এলাকার বিধায়করা যাবেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আপনি, বন মন্ত্রী, 
পরিবেশ মন্ত্রী, পরিষদীয় মন্ত্রী এবং আমরা সকলে মিলে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারি। 
এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী শ্রী যোগেশচন্দ্র বর্মন মহাশয়ের প্রতিক্রিয়া কি সেটা জানতে পারলে 
ভাল হত। 


শ্রী যোগেশচন্দ্র বর্মন ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, যে প্রস্তাবটা এখানে তোলা হয়েছে 
সেই প্রস্তাবটা খুবই ভাল। সামনের ১৪ তারিখ থেকে ২০ তারিখ পর্যস্ত অরণ্য সপ্তাহ 
চলবে। মাননীয় সদস্যরা যাঁরা বিধানসভায় আছেন তারাও নিজ নিজ এলাকায় অরণ্য সম্পর্কে 
মানুষের সচেতনতাকে বৃদ্ধি করার জন্য উদ্যোগ নেবেন। তবে এ ব্যাপারে একটা মুশকিল 
হচ্ছে আগায়ী ১৪ তারিখ রবিবার। তবে মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাবটা দিলেন সেটা বিবেচনাধীনে 
থাকল। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, জয়নগর থানা এলাকায় একের 
পর এক সমাজ বিরোধীদের দৌরাত্ম বেড়ে চলেছে। সেখানে সরকারি দলের নির্দেশে পুলিশ, 
বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। এখানে এস.ইউ.সি.আই.-র 
পার্টি সংগঠক এবং প্রধান শিক্ষক রাজারাম রায়মন্ডলের বাড়িতে গত ১৬ তারিখ রাতে 
পুলিশের আ্যাডিশন্যাল এস.পি. (ইন্তাস্ট্রিয়াল), রাজারাম রায়মন্ডলের বাড়িতে পাঁচিল টপকে 
ভিতরে ঢুকে বাড়ি ভাঙচুর করেন। এই সময় রাজারাম রায়মন্ডল বাড়িতে ছিলেন না, তিনি 
রাজনৈতিক শিক্ষা শিবিরে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। তাকে না পেয়ে তার ভাগ্নে চিত্ত মণ্ডলকে 
ধরে নিয়ে যায় পুলিশ। চিত্ত মন্ডল বি.এ. পরীক্ষার্থী। পুলিশ তার বি.এ. পরীক্ষার আযাডমিট 
কার্ড নিয়ে নেয়। পুলিশের আযাডিশন্যাল এস.পি.-র £ন্তান্্রিয়াল), রাজারাম রায়মন্ডলের বাড়ির 
পাঁচিল টপকানোর সময় পাঁচিলের কাচে লেগে তার বেল্টের একটা অংশ পড়ে যায়। 


(এই সময় মাননীয় সদস্য শ্রী দেবগ্রসাদ সরকার বেস্টের একটা অংশ দেখাতে থাকেন।) 


এই ভাবে পুলিশ সেখানে এলাকায় বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের উপর চড়াও 
হচ্ছে। অবিলম্বে এই অত্যাচার বন্ধ করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন 


জানাচ্ছি। 
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শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
সেচ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দক্ষিণবঙ্গ, বিশেষ করে মেদিনীপুর জেলা উপকৃত হবে এমন 
একটি প্রকল্পের নাম সুবর্ণরেখা ব্যারেজ প্রকল্প। বলা হয়েছিল পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্র না 
পাওয়ায় এই প্রকল্পটি রূপায়ণ করা সম্ভব হয় নি। অথচ আমরা খবর নিয়ে যেটুকু দেখেছি, 
(কন্দ্রীয় পরিবেশ দপ্তর ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কোনও প্রকৃত উদ্যোগ আমরা দেখছি 
না। এই প্রকল্পটি রূপায়িত হলে মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল সেচ সেবিত হবে এবং 
সেই এলাকার মানুষও এর দ্বারা উপকৃত হবে। তাই আবার আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচ 
মন্ত্রীকে এবং ডাঃ সূর্যকাস্ত মিশ্র, প্রবোধ সিনহা মহাশয়, প্রভৃতি যারা মেদিনীপুর জেলা থেকে 
মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন প্রত্যেককেই এই ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে অনুরোধ করব। 


(4১6 015 51966 006 [70856 ৮185 98010017760 (11 3 1৯0.) 
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8 1০10 01 015 17056 506700160 0০006 0) ০০ ০1 ০0-1)1%15101191 
[00109] 1190190216, 961181000016 07 190 5806, 1996 | ০0101600101. %/101) 
[31091009016 0856 ০. 244/95 ৫. 27.4.95 210 7011110100916 0856 1০. 
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শ্রী অতীশচন্্র সিনহা ৫ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন আমাদের দলের 
কংগ্রেসি বিধায়ক শ্রী অধীররঞ্জন চৌধুরি গত নির্বাচনে ২০ হাজার ভোটে নবগ্রাম কেন্দ্র 
থেকে জিতে এই বিধানসভার সদস্য হয়েছেন। বহুদিন থেকে আমরা শুনছি তার বিরুদ্ধে 
বামফ্রন্ট বিভিন্ন কেস দিয়ে জড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছেন এবং তার্‌ ফলশ্রুতি হিসাবে যে 
বিধায়ক ২০ হাজার ভোটে জিতেছেন তাকে শেষ পর্যন্ত জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আত্মসমর্পন 
করতে হয়েছে। এটা দুঃখের কথা। তার উকিল দাবি করেছেন, চারটি খুনের কেস ছাড়াও 
আরও যতগুলো কেসে তাঁকে জড়ানোর পরিকল্পনা আছে সেই সমস্ত কেসগুলো আগামী 
মঙ্গলবারে যেন উপস্থিত করা হয়। & কেসগুলোর এক জঙ্গে পরদিন হেয়ারিং হবে। এইভাবে 
আমরা দেখছি, একজন কংগ্রেস বিধায়ক, ২০ হাজার ভোটে জিতেছেন, তিনি তার এলাকায় 
যেতে পারছেন না। তাকে তার এলাকায় যেতে দেওয়া হচ্ছে না এবং তাকে বিভিন্নভাবে 
মিথ্যা কেসে জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাকে নানা ভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। আমি আপনার 


680 45977191,% 17300227105 
[ 20) 1079, 1996] 


মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকারের কাছে নিশ্চয় দাবি করব, কংগ্রেস সদস্য বলে তার সাথে এই 
রকম ব্যবহার করা উচিত নয়। ওদিকে আপনাদের দলের একজন সদস্য আছেন, আমি তার 
নাম করতে চাই না। তিনি দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়া সত্তেও এই বিধানসভায় আসছেন। সেদিক থেকে . 
দেখতে গেলে আমাদের কংগ্রেস সদস্য এখনও পর্যন্ত দন্ড প্রাপ্ত হন নি। এঁ বিধায়ক ১৯৮৭ 
সালে যখন বামফ্রন্টের সমর্থক ছিলেন তখন কিন্তু তার নামে কোনও কেস ছিল না। কিন্তু 
তার পর যখন আমাদের সদস্য হলেন তখন তার নামে মার্ডার কেস যুক্ত হল। আপনাদের 
দলের সমর্থক হলে, তার অপরাধ থাকলে তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না 
অথচ আমাদের লোকেদের -_ সে ভালো হোক, খারাপ হোক -_ তার বিরুদ্ধে খুনের 
মামলা জড়ানো হচ্ছে। আমি এর প্রতিবাদ করছি, এর যাতে সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয় এবং সেই 
বিধায়ক যাতে তাড়াতাড়ি ছাড়া পান এবং এই বিধানসভা চলাকালীন অবস্থায় তিনি এসে 
যোগ দিতে পারেন তার জন্য আপনার কাছে দাবি করছি। কি কি কেস আছে জানি না, 
আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পুলিশ মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি যাতে মঙ্গলবারের মধ্যে তার 
নামে যতগুলি কেস আছে সেগুলি উপস্থিত করে তাঁর বেলের ব্যবস্থা যাতে হয় তার চেষ্টা 
করবেন। কি ঘটনা ঘটেছে সে ব্যাপারে আপনি যদি হাউসকে অবহিত করেন তাহলে আমি 
বাধিত থাকিব। 
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শ্রী শেখ মাজেদ আলি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজ এই সভায় মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয় যে “দি লিলি বিস্কুট কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড (আ্যাকুইজিশন ত্যান্ড ট্রালফার 
অব আন্ডারটেকিংস) বিল, ১৯৯৬ এবং “দি লিলি বার্লি মিলস (প্রাইভেট) লিমিটেড 
(আযাকুইজিশন ত্যান্ড ট্রাসফার অব আন্ডারটেকিংস) বিল, ১৯৯৬ উপস্থিত করেছেন তা 
সমর্থন করে আমি কয়েকটি কথা বলছি। সাধারণ ভাবে এই সভার সকল সদস্যই জানেন 
আমাদের দেশের বেকারত্বের জ্বালার কথা এবং রুগ্ন শিল্পের কথা। এই রুগ্ন শিল্পগুলি,কি 
অবস্থায় পড়েছে সেটা নূতন করে বলার কিছু নেই। এই যে সংস্থা এখানে ৪শো শ্রমিক দীর্ঘ 
৭৯ সাল থেকে কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন ফলে জনজীবনের সঙ্গেও তারা যুক্ত হয়ে 
পড়েছেন। খুব কম অর্থে তাদের সংসার প্রতিপালন করতে হয়। ৭৯ সাল থেকে ৯৬ সালের 
মার্চ পর্যস্ত দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে তারা কাজ চালিয়ে গিয়েছে। শেষ পর্যস্ত এরজন্য গভর্নমেন্টকে 
অর্ভিন্যাগ করে এটা নিতে হয়েছে এবং আজকে তার বদলেই বিল এসেছে। স্যার, এগুলি 
খুব বাস্তব সম্মত বিল। আমরা জানি যে কেন্দ্রীয় সরকারের উদার নীতির ফলে বহুজাতিক 
সংস্থাগুলি দেশে ঢুকে পড়েছে ফলে তাদের সঙ্গে একটা অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে এইসব 
ছোট সংস্থাগুলিকে পড়তে হচ্ছে। তার উপর এই ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার যুগে এ সব বহুজাতিক 
স্থাগুলি যে ভাবে তাদের সামগ্রী প্রচার করছে তাতে এইসব ছোট ছোট কোম্পানিগুলি 
দাড়াতে পারছে না। তাই এই লিলি বিস্কুট এবং লিলি বার্লির মতোন কারখানাকে অধিগ্রহণ 
করতে হচ্ছে এবং তাদের সামগ্রী মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য সরকারকে ব্যবস্থা নিতে 
হচ্ছে। আপনারা জানেন যে বিস্কুট আজ এক অত্যাবশ্যক সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিশু, বৃদ্ধ 
থেকে আরম্ভ করে সকলেরই প্রয়োজন রয়েছে বিস্কুটের। রোগীদের কাছে বিস্কুট অপরিহার্য 
সামগ্রী। আমাদের রাজ্যে যেসব ছোট ছোট বিস্কুট কারখানা আছে তাদের উৎপাদনের মান 
নিন্নমুখী। সামগ্রিক ভাবে এর মান যাতে উন্নত করা যায় এবং উন্নত মানের বিস্কুট যাতে 
কম পয়সায় তৈরি করা যায়, প্রডাকশন কস্ট কম রেখে তা যাতে সাধারণ মানুষের কাছে 
পৌছে দেওয়া যায় তারজন্য চেষ্ট) করা হচ্ছে। আগে বৃহৎ শিল্পপতিরা ছোট ছোট শিল্প করতে 
পারতেন না কিন্তু উদার নীতির ফলে যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে ক্ষুদ্র শিগ্পশুলি টিকে থাকবে 
কি. করে তা ভাববার বিষয়। আমরা দেখছি, টাটা সম্ট তৈরি করছে। টাটা কোম্পানির মতো 
একটা বৃহৎ কোম্পানি, ভারতবর্ষের মধ্যে একটা নামী কোম্পানি, যারা মটর ভিহিকলস থেকে 
শুরু করে বড় বড় গুডস তৈরি করে, তারা আজকে টুথ পেস্ট, ব্রাস, সাবান ইত্যাদি ছোট 
ছোট জিনিসও তৈরি করছে। এর ফলে ছোট ছোট যে শিল্পগুলি আছে তারা ওদের সঙ্গে 
আজকে একটা প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। এই রকম একটা অবস্থায় এই ক্ষুদ্র শিল্পগুলি 
যাতে তাদের তৈরি 'জিনিসের বাজার পায় সেই বিষয়ে আজকে চিস্তা ভাবনা করতে হবে। 
আজকে বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে সারা দেশের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের সঙ্গে এই 
সমস্ত ছোট ছোট শিল্পগুলি প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। কারণ এই সমস্ত বহুজাতিক 
সংস্থার ব্যাপক প্রচার মাধ্যম রয়েছে। সেই প্রচারের মাধ্যমে তারা মানুষকে আকৃষ্ট করছে। 
ফলে তাদের সামগ্রী বাজারে বেশি বিক্রয় হচ্ছে। আজকে অনেক মানুষ তারা জিনিসের 
দামটাই দেখে, প্রোডাক্ট দেখতে চায় না। এই সব বহুজাতিক সংস্থার ক্যাপিটাল বেশি থাকে। 
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ফলে তারা বেশি করে বাজার থেকে কীচা মাল সংগ্রহ করতে পারে এবং তাদের প্রোডাক্টস 
বাজারে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিতে পারে। কাজেই আজকে লিলি বিস্কুট, লিলি বার্পির 
মতো ছোট কারখানা অধিগ্রহণের জন্য যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন, যে বিল মন্ত্রী মহাশয়, 
এনেছেন, তাকে গ্রহণ করার জন্য, অনুমোদন করার জন্য আপনাদের সকলকে অনুরোধ : 
জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


রী নির্মল ঘোষ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে লিলি বিস্কুট এবং লিলি বার্লি 
কোম্পানি আ্যাকুইজিশন বিল যা এই সভায় এসেছে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে প্রস্তাব করেছেন, | 
আমি তাকে একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আপনাকে এমন একটা ডিপার্টমেন্টে নিয়ে 
আসা হয়েছে, আমার মনে হয় যে এটা জেনে শুনে আনা হয়েছে যে ডিপার্টমেন্ট স্টেট 
পাবলিক সেক্টরের যে ইউনিটগুলি আছে, রাইট ফ্রম লেফট ওয়ান এই শিল্পগুলি অধিগ্রহণ 
করার ক্ষেত্রে দায়িত্ব পেয়েছেন। এখানে এত বেশি রাজনীতি করা হয়েছে যে এই রাজনীতির 
ফলে পরিচালন ব্যবস্থাকে একেবারে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। আমরা যারা ট্রেড ইউনিয়ন 
করি আপনারা এবং আমরা আমাদের একটা অভিযোগ ছিল যে কেন্দ্রীয় সরকারের পাবলিক 
(সেক্টরে লোক কমে যাচ্ছে। আমরা যদি একটু ঘুরিয়ে দেখি তাহলে দেখব যে রাজ্য সরকারের 
পাবলিক সেক্টরে লোক কি ভাবে কমে যাচ্ছে, পরিচালন ব্যবস্থা কত খারাপ। যেখানে যেখানে 
মডার্নাইজেশনের দরকার ছিল, টেকনোলজিক্যাল আপলিফটমেন্টের দরকার ছিল, সেটা কতটা 
করতে পেরেছেন? মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই আজকে সকালে কাগজ পড়েছেন যে, লগন 
জুটে ওদেরই লোক লক্ষ লক্ষ টাকার অভিযোগ এনেছেন। হাই কারাপশন ইন দি ম্যানেজমেন্ট 
কারখানা পরিচালনা করার জন্য যে ম্যানেজার এনেছেন, তিনি আপনাদের ঘরের লোক বলে 
হয়ত গায়ে লাগছে। কিন্তু আমরা মনে করি ম্যানেজার মানে ম্যানেজার। হাই লেভেল অব 
কারাপশন হচ্ছে লগন জুটে। আমি যে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে, লিলি বিশ্ুট এবং লিলি 
বার্ণি কোম্পানি নিয়ে আপনারা যে আ্যামাউন্ট অব লায়েবিলিটিজ নিলেন, সিকিওর্ড লোন 
হচ্ছে দুই কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। 


[3-30 -- 3-40 ৮.1] 


আনসিকিওর মাত্র ১৬ কোটি, কারেন্ট লায়াবিলিটি ৬ কোটি ৫০ লক্ষ, আ্যাকুমোলেটেড 
লস লিলি বিশ্কুটে ২৪০৮ লক্ষ, অর্থাৎ ২৪ কোটির বেশি। আর লিলি বার্িতে সিকিও্ 
লস ১২৫০ লক্ষ আ্যাকুমোলেটড লস আগ্রকসিমেট ২ কোটি। আমার কথা হচ্ছে, বিলটাকে 
আমরা সমর্থন করছি, কিন্তু কি করতে চাইছেন আপনারা? হাউসে বলেছেন কি, রিনোভেশন 
এবং মভার্নাইজেশনের কি ব্যবস্থা করেছেন? এর কারণ হচ্ছে, আমার মনে হয়” কাউকে 
আপনারা হের করছেন, সেটা আইদার ররিটানিযা বশুট, অর ইন্টার্ন বিজু, অর সূর্য বি, 
অর সুজাতা বিশ্ুট। এত বছর হয়ে গেল কারখানাটি অধিগ্রহণ করেছেন, তারপর আনেন 
বছর পেয়েছেন কারখানাটির স্থস্য ফিরিয়ে আনবার জন্য। কিন্তু যাদের উপর কোম্পানিটির 
া্্ ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব দিয়েছেন তাদের বসিয়ে বসিয়ে শুধু মাইনেই দিয়েছেন। হাজার 
হাজার টাকা মাইনে নিয়ে তারা মার্কেট সার্ভে করেছেন কি? না, সেটা তারা করেন নি। | 
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টেকনিক্যাল কোনও চেঞ্জ এনে প্রডাকশন চেঞ্জ করে লস মেটাবার কোনও চেষ্টা করেন নি 
তারা। লিলি বার্লিকে একটা ফ্লাওয়ার মিলে পরিণত করবার জন্য কোটি কোটি টাকা তারা 
নিয়েছেন। সেক্ষেত্রে ডু ইউ নো হাউ মাচ লায়াবিলিটিজ 'ইউ হ্যাভ বরো ফ্রম দি ফিনানসিয়াল 
ইনস্টিটিউশনস? তবে বিলটার বিরোধিতা আমরা করছি না। এটা আনায় উই আর হ্যাপি। 
কিন্তু আগে সব ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে তাক করে বন্দুক ছুড়তেন। এবারে একটু 
ওদের দিকে তাক করুন না! দীর্ঘদিন ধরে আমরা আপনাদের বলে আসছি, পশ্চিমবঙ্গে 
সবচেয়ে কষ্টে রয়েছেন জুট মিল এবং সূতা মিলগুলির শ্রমিকরা। আজকে রাজ্যে যে 
কারখানাগুলি বন্ধ রয়েছে সেগুলো খুলতে আপনি যদি না পারেন, সবাই মিলে মুখ্যমন্ত্রীকে 
বলুন না, তার তো অনেক বন্ধু রয়েছেন। তিনি বিদেশ থেকে বড় বড় সব কারবারীকে নিয়ে 
আসছেন! অবশ্য আপনারা নিয়ে এলে আমেরিকা, ব্রিটেন, সুইজারল্যান্ড, জার্মানির ধনীদের 
নিয়ে আসবেন তাদের দোষ নেই। কিন্তু প্রাক্তন কংগ্রেস সরকার কাউকে নিয়ে গ্রলে আপনারা 
তার দোষ ধরতেন, কিন্তু আপনারা কোনও পাওয়ার প্রজেক্ট করতে পারেন নি বিদেশি 
কোম্পানি এনরণ মহারাষ্ট্রে ৯০০০ কোটি টাকা নিয়ে এল। টু টেল ইউ দি টুথ এ ৯০০০ 
কোটি টাকার সরকারি ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে তার জন্য ১০ পার্সেন্ট সুদ হিসাবে বছরে ৯০০ 
কোটি টাকা দিতে হত। এইভাবে আপনারা সুদের জালে দেশটাকে জড়িয়ে দিতে চান। এই 
এনরণকে যখন কংগ্রেস এনেছিল তখন কিন্তু চিৎকার উঠেছিল। আজকে দেশে আপনারা 
বলেছেন পাবলিক প্রাইভেট সেক্টরে শিল্প করতে হবে, কিন্তু এখন মহারাষ্ট্রে কি হচ্ছে? 
আপনারা কিন্তু পাবলিক সেক্টারের দিকে নজর দেন নি। আজকে ৭৯টি ক্ষেত্রে টেকওভার 
হয়েছে, কিন্তু হোয়াই সো লেট ফর ব্রিঙ্গিং দি বিল? এ ব্যাপারে এত দেরি করলেন কেন? 
এর মধ্যে যদি কোন অশুভ শক্তি মামলা করত তাহলে ব্যাপারটা তো আরও পিছিয়ে যেত! 
রাইট ফ্রম দি লগন জুট মিল, কল্যাণী, ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং স্যাকসবি ফার্মার __ এ সবের 
দায়িত্ব যেসব ম্যানেজারদের দিয়ে রেখেছেন, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, কিভাবে সেগুলো 
পলেটিক্যালি তারা পরিচালনা করছেন। কোথা থেকে তারা সুষ্ঠু পরিচালনা করবেন? শুধু 
লিলি বিস্কুটই নর, এক্ষেত্রে সরকারি এক্সচেকার কত দেবেন জানি না, কিন্তু যাই দিন, 
সেক্ষেত্রে আপনারা ডিপেনডেন্ট অন দি ফিনানসিয়াল ইনস্টিটিউশন ইনরুডিং আই.ডি.বি.আই.। 
ওদের উপর আপনারা ডিপেন্ড করছেন। কিন্তু তারা যে টাকা বে, তাদের রিভাইভাল প্ল্যান 
দিতে পারবেন? কিন্তু হায়ার ইজ ইওর রিভাইভান্, প্ল্যান? হোয়াই ডু নট ইউ কাম আপ 
আালং উইথ দি বিল ফর দি প্রপার ম্যানেজমেন্ট সো দ্যাট দে ক্যান সি দেয়ার লাইভলিহুড, 
দেয়ার চিলড্রেন ক্যান সি ফিউচার? যেসব কর্মীরা কাজ করতে করতে মারা গেছেন তাদের 
বামফ্রন্ট বন্ধুরা এসব ক্ষেত্রে লড়াই করেন বলে থাকেন, কিন্তু ট্রেজারি বেঞ্চের বন্ধুরা উত্তর 
দেবেন কি, পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিংয়ে ডাইড ইন হারনেস কেসগুলিতে কেন চাকরি 
দেওয়া হচ্ছে না? আমরা ব্রিটানিয়া ইপ্রিনিয়ারিংকে ২০০০ ওয়ার্কার সব টেকওভার করেছিলাম। 
আজকে সেখানে মাত্র ৬০০ ওয়ার্কার। 


(নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় এই সময় মাইক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।) 
রী নির্মল দাস 3 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি প্রথমে দি লিলি বিস্কুট কোম্পানি 


1450191710৭ 6৪89 


(প্রাইভেট) লিমিটেড (আ্যাকুইজিশন আ্যান্ড ট্রার্সফার অফ আন্ডারটেকিংস) বিল ১৯৯৬ এবং 
দি লিলি বার্লি মিলস (প্রাইভেট) লিমিটেড (আ্যাকুইজিশন আ্যানড ট্রা্ফার অফ আন্ারটেকিংস) 
বিল, ১৯৯৬ যেগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি। আমাদের 
বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য নির্মল ঘোষ মহাশয় এটাকে কি ভাবে ব্যাধ্যা করলেন সেটা " 
বুঝতে পারলাম না। আসলে এটা কিছুটা রুটিন বলা যেতে পারে। এই ব্যাপারে অর্ভিনেজ 
ছিল, এই জিনিস আমরা চাচ্ছি, ওনারাও এই ব্যাপারে অনুরোধ করেছিলেন শুনেছি। আমরা 
সকলে জানি এই লিলি বিস্কুট কোম্পানি শতাবী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান, ব্রিটিশ আমলে এটা তৈরি 
হয়েছিল। সেই সময় থেকে লিলি বিস্কুট এবং লিলি বার্লি খেয়ে আসছে লোক। সেই কারণে 
আমরা চাই এই কোম্পানি ভাল ভাবে চলুক, এখানকার এমপ্লয়িরা চায় এটা ভাল ভাবে 
চলুক। এই কোম্পানিটা আজকে বিশেষ করে ভারতবর্ষে যে সমস্ত আন্তর্জাতিক প্রজেক্ট হচ্ছে 
তাদের সাথে মাথা উচু করে যাতে থাকতে পারে সেটা আমরা চাই। এই কোম্পানির মার্কেট 
আগেই ভাল ছিল কিন্তু শেষ পর্যস্ত সেটা আশানুরূপ থাকে নি। পরিচালনার ক্রটি এবং 
বিভিন্ন ক্রটির জন্য এটা হয় নি। খবর নিয়ে জানলাম এখানে প্রায় ৪০০ কর্মচারী রয়েছে 
অর্ভিনে করার পর যখন ভারত সরকার রাজ্য সরকারকে দেখভালের ব্যবস্থা করতে দেন 
তখন থেকে এই কোম্পানির বেটার পজিশন হয়েছে বলে শুনেছি। আসলে এই ব্যাপারে 
একটা কো-অর্ভিনেশনের অভাব ছিল, কো-অর্ডিনেশন না থাকলে ভাল ভাবে চলতে পারে 
নী। আমাদের আন্ডারটেকিং যে সমস্ত সংস্থা আছে, ডেয়ারি থেকে শুরু করে আরও অন্যান্য 
যে সমস্ত সংস্থা আছে তাদের সঙ্গে ইনভলব করতে হবে। তাদের যে সমস্ত র মেটিরিয়াল . 
আ্যাসেঙ্গিয়ার সেই গুলি আনতে হবে। ওয়ার্ক কালচার নিয়ে শোনা যায়, শ্রমিক কর্মচারিদের 
মধ্যে সেটা আনতে হবে। এই কোম্পানি একবার বন্ধ হয়েছে আবার খুলছে, আবার বন্ধ 
হয়েছে, এই ভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে চলেছে। এটা যাতে আর না হয় সেটা আযাসিয়োর 
করতে হবে। আজকে যে মডার্ন টেকনোলজি এসেছে সেই টেকনোলজির সুযোগ নিতে হবে! 
মার্কেটে ব্রিটানিয়া সহ অন্যান্য কোম্পানি যে সমস্ত আছে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিলি 
বিস্ুট বা লিলি বার্লি যাতে টিকে থাকতে পারে, যাতে এই কোম্পানির বাজার তৈরি করা 
যায় সেটা দেখা দরকার। আমার অনুরোধ সেব্ট্রালাইজ বিপনন ব্যবস্থা না করে ডিসেন্ট্রালাইিজ 
ব্বস্থা করা যায় সেটা দেখা দরকার। যেটা অন্যান্য সেক্টর ব্রিটানিয়া বা অন্যান্য কনফেসনারি 
করছে। লিলি বিস্কুটের একটা বড় এডভানটেজ হল এর নাম সকলে জানে। এর দুরণাম 
হয়েছে, আগে যারা পরিচালনা করছিল তারা অন্য জায়গা থেকে বিস্কুট পারচেজ করে তাদের 
নামে চালাতে গিয়ে, এবং সেই জন্য এই বিপর্যয় ঘটেছে। লিলি বিস্কুটের স্টাভার্ডাটা যদি 
ভাল ভাবে মেনটেন করা যায় এবং সেটাকে রাখা যায় তাহলে অনেক উন্নতি সাধন করা 
যাবে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বিল এনেছেন, সরকার এর পরিচালন ব্যবস্থা নিচ্ছেন। ওনারা 
চাচ্ছেন সবটা বে-সরকারিকরণ হোক। ওঁরা ভারতবর্ষের পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি, সেই অনুযীই 
ওঁরা কথা বলবেন। আমাদের চি্তা ভাবনা করা দরকার যাতে করে যে সমস্ত আন্ডারটেকিংসগুলি 
আ.হ সরকারি পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে থেকে তারা যাতে ভাল ভাবে চলতে পারে, তারা 
যাতে এই প্রতিযোগিতায় বে-সরকারি ব্যবস্থার থেকে ভাল জায়গায় যেতে পারে সেটা দেখা 
দরকার। তাতে মানুষের কল্যাণ হবে দেশের কল্যাণ হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় টড ইউনিয়ন 
করেন, আমার বিশ্বাস তীর উদ্যোগ সফল হবে এখানে যে সমস্ত কর্মচারী আছে তাদের মধ্যে 
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একটা কো-অর্ভিনেশন দরকার। সবচেয়ে দুর্ভাগ্য জনক ঘটনা হল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যে সমস্ত 
কোম্পানি আছে তাদের মধ্যে একটা কো-অর্ডিনেশনের অভাব রয়েছে। প্রশাসনে যাঁরা আছেন 
তাঁদের সঙ্গে এবং যাঁরা ট্রেড ইউনিয়ান করেন তাদের মধ্যে একটা কো-অর্ডিনেশনের অভাব 
রয়েছে। র মেটিরিয়াল এবং মনিটরিং এই সমস্ত ব্যাপারগুলিতে বেশি করে গুরুত্ব দেওয়া 
দরকার। তা যদি করা যায় তাহলেই অধিগ্রহণ করা সফল হবে। 
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মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেই আউট লুক নিয়ে এটা এনেছেন। আর এখানে যে টাকার 
কথা বলেছেন, আমার মনে হয় যে অধ্যায় ছিল তা আজকে শেষ হওয়ার পথে। আমরা 
চাই, লিলি বিস্কুটের যে সুবর্ণ যুগ ছিল তা আবার ফিরে আসুক, আমরা যেন তার সাক্ষাৎ 
পাই। এই কথা বলে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বিল এখানে এনেছেন তাকে সমর্থন করছি 
এবং লিলি বিক্কুটের জয় যাত্রা শুভ হোক, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী পরেশ পাল ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মন্ত্রী মৃণাল ব্যানার্জিকে ধন্যবাদ জানাই। অনেক"দেরিতে হলেও লিলি বিস্কুট এবং লিলি বার্লি 
প্রাইভেট কোম্পানি দুটিকে অধিগ্রহণ করার কথা টিস্তা করেছেন এবং বাস্তবে তার রূপদান 
করতে চলেছেন। তার জন্য আমি তাকে সাধুবাদ জানাই। ৪২৫ জনের কথা যে তিনি 
ভেবেছেন তার জন্য ত্বাকে সাধুবাদ জানাই। সঙ্গে সঙ্গে একটি কথা বলা দরকার, এই রকম 
ধহু কোম্পানি আছে যাদের আন্ডারটেকিং করার পর সেগুলো রুগ্ন হয়ে পড়ছে, তারপর 
সেইসব কোম্পানি উঠে যাচ্ছে। সেদিকে একটু নজর রাখা দরকার। আমরা দেখেছি যে, লিলি 
বিস্কুট কোম্পানিটির ৭৯ সালে ম্যানেজমেন্ট টেক ওভার করার পর -_ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট 
টেক ওভার করার পর -_ আমাদের রাজ্য সরকারের হাতে দেওয়া হয়েছে। তারপর সেখানে 
এমন একজন লোককে ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে -_ একজন বুরোক্রাটকে, যার 
বাস্তব চিস্তা ধারার সঙ্গে কোনও মিল নেই -_ একটি শিল্প চালাতে গিয়ে শিল্পটি রুগ্ন হয়ে 
পড়ছে। আমার মনে হয়, ব্রিটানিয়া কোম্পানির এন.সি.চৌধুরীকে দায়িত্ব যেটা দেওয়া হয়েছিল, 
তিনি ব্রিটানিয়া কোম্পানিতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন, তিনি যখন দায়িত্বে ছিলেন তখন 
এটিকে ভালোর দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই রকম একজন লোককে সরিয়ে দিয়ে এমন 
একজন ভদ্রলোককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের একজন 
অফিসার। তিনি এ কোম্পানিটির সম্বন্ধে চিন্তা করছেন না। তিনি আসার পর বার্লি কোম্পানিটি 
বন্ধ হয়ে রয়েছে আর লিলি বিস্কুট কোম্পানিটি ধুঁকতে ধুঁকতে চলছে। মন্ত্রী মহোদয়ের সেদিকে 
দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এই ভদ্রলোক বহু দিন মদ খেয়ে মাতলামি করেছেন। সি.আই.টি.ইউ. 
এবং ওখানকার আই.এন.টি.ইউ. যৌথ ভাবে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে, ভদ্রলোকের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। শ্যামবাজার থেকে উল্টাডাঙ্গা মাত্র এক দেড় কিমি. দূরে। ওখান 
থেকে ১৫ কেজি. বিস্কুটের টিনের ভাড়া লাগে পার টিন ৮ টাকা। একটা লরিতে ৩০০ টিন 
বিস্কুট যেতে পারে। সেই রকম একটি লরি ভাড়া করে যদি ৩০০ টিন বিস্কুট পাঠানো হয় 
তাহলে অনেক কম খরচ পড়ে। কিন্তু এ ভদ্রলোক ওখানকার কমরেডদের হাত করে তাদের 
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টেন্ডার দিয়ে ওখানে থাকার চেষ্টা করছেন। তার ফলে ২৮ কোটি টাকা দিয়ে ভরতুকি দিয়ে 

ওই কোম্পানিটিকে চালানো হচ্ছে। এইভাবে একটা রুগ্ন শিল্পকে অধিগ্রহণ করে উৎপাদন 
বৃদ্ধি করা হল ঠিক কথা কিন্তু শুধুমাত্র অধিগ্রহণ করলেই বাঁচানো যাবে না। এইরকম একটা 
লোককে কোম্পানিতে বসিয়ে রেখে, যিনি কিনা ওখানকার কিছু লোককে সন্তুষ্ট করে 
কোম্পানিটিকে তুলে দেবার চেষ্টা করছেন, তাকে অবিলম্বে সরিয়ে দেওয়া উচিত। তানা 
হলে জাতীয়করণ করলেও কোনও লাভ হবে না। এইকথা বলে এই কোম্পানির যে ৪২৫ 
জন কর্মচারী তাদের কথা চিস্তী করার কথা বলে এই বিলকে সমর্থন করে আমরা বন্তব্য 
শেষ করছি। 


শ্রী চিত্তরঞ্জন দাসঠাকুর ৫ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী ১৭ নং 
এবং ১৮ নং লিলি বিস্কুট কোম্পানি এবং লিলি বার্লি কোম্পানির উপরে যে বিল এনেছেন 
তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। সমর্থন করছি এই কারণে যে, 
আমাদের সরকার এটি অধিগ্রহণ করে পূর্ব ঘোষিত শিল্পনীতি গ্রহণ করে শ্রমিকদের স্বার্থের 
দিকে চেয়ে কাজ করেছেন। যেখানে সারা ভারতবর্ষে বেকারত্বে ভরে যাচ্ছে, ক্রম বর্ধমান, 
সেই রকম একটা জায়গায় থেকে এই কোম্পানিকে রাষ্্ায়ত্ব করে বেকার সমস্যার যে কিছুটা 
সমাধান করতে পেরেছেন এর জন্য আরও বেশি করে সমর্থন জানাচ্ছি। যেখানে বেকার 
সমস্যা একটা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে সেখানে শ্রমিকদের আরও বেকারে পরিণত করাকে 
কখনওই সমর্থন করা যায় না। এই বিলের মধ্যে দিয়ে শ্রমিকদের যে স্বার্থ রক্ষা করার কথা 
বলা হয়েছে এটা একটু দেখার দরকার আছে। এখানে যে প্রস্তাবগুলো আছে সেগুলো 
জনজীবনের স্বার্থে জড়িত, সেইদিকে লক্ষ্য রেখে শ্রমিকদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এর 
উৎপাদন যাতে বৃদ্ধি পায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখার দরকার। আমরা আমাদের প্রপিতামহ, 
পিতামহদের কাছ থেকে এই লিলি বিস্কুট এবং লিলি বার্লি সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি 
এবং জনজীবনের সঙ্গে এই কোম্পানিটি ওতঃপ্রত ভাবে জড়িত, সুতরাং এই কোম্পানিকে 
যদি ঠিকমতো ব্যবহার করা যায় তাহলে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এটি পরিগণিত 
হতে পারবে। সেইজন্য সরকার এর জনমুখী প্রচার এবং সাথে সাথে এই কোম্পানিটির 
উৎকর্ষতা যাতে বৃদ্ধি পায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখার দরকার। সেই সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক 
প্রযুক্তিরও অনুপ্রবেশ এই দুটি শিল্পে ঢোকার দরকার। আধুনিক শিল্পের প্রযুক্তির অনুপ্রবেশ 
যদি না ঘটে তাহলে এই শিল্পকে কতটা রক্ষণা বেক্ষণ করা যাবে বলতে পারছি না। সেই 
কারণে এই শিল্পদ্বয়কে পরিচালনার ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির অনুপ্রবেশ ঘটানো বিশেষ প্রয়োজন। . 
সেই সঙ্গে সঙ্গে এইকথাও বলছি যে, এই ধরণের রুগ্ন শিল্প ম্েগুলো আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে 
সরকারি ঘোষিত নীতি গ্রহণ করে পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। তবে এর জন্য প্রচুর 
অর্থেরও প্রয়োজন, সেই দিকটাও লক্ষ্য রাখতে হবে। এই কথা বলে এই বিলটিকে পূর্ণ 
সমর্থন জানিন্য এবং বামফ্রন্ট সরকার যাতে আগামী, দিনে আরও এইরকম রুগ্ন শিল্পের 
ক্ষেত্রে অধিগ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন এই আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী ননীগোপাল চৌধুরি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ১৭ নং এবং ১৮ নং যে দুটি 
বিল আজকে এখানে উত্থাপিত হয়েছে সেই দুটি বিলের একটি লিলি বিস্কুট এবং লিলি বার্লি 
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এই দুটি বিলের উপরে যে সরকারি অধিগ্রহণের কথা হয়েছে এবং এর উপরে যে বিল 
এসেছে তাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। 


[3-50 __- 4-00 ৮. ?.] 


আমি সমর্থন জানাচ্ছি, আমি তো দেখলাম আজকে যারা বিরোধীরা আছেন তারাও 
কতকগুলি সাজেশান দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তারাও সেটাকে সমর্থন করেছেন। অতএব এটা 
একটা সর্বজন সম্মত বিল হিসাবে বেরিয়ে এসেছে। এই প্রসঙ্গে আমি দু একটি কথা বলতে 
চাই। এখানে যে প্রসঙ্গগুলি উঠেছে এটা যথার্থ। এটা ঠিকই যে ম্যানেজমেন্ট এর যদি ক্রুটি 
থাকে তাহলে কিন্তু বলা যায় সেই অভিজ্ঞতাটা আমাদের সারা দেশবাসীর আছে। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক এর চোখের সামনে থেকে হ্র্ষদ নামক একটি লোক যদি দেশের লোকের সামনে থেকে 
হাসতে হাসতে বেরিয়ে চলে যেতে পারে, এখানে যদি ম্যানেজমেন্ট ঠিক থাকত তাহলে সে 
বেরুতে পারতো না। ১৩৩ কোটি টাকার ইউরিয়া সার একটা দেশে না এলে, একটা কৃষি 
ভিত্তিক দেশে কি অবস্থা হতে পারে সেটা ভেবে দেখা দরকার। এই ব্যাপারে ম্যানেজমেন্টকে 
আরও সর্তক করতে হবে, সজাগ হতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমি একটি কথা না বলে পারছি 
না, অনেকগুলি টাকা তো, কয়েক বছর ধরে যদি দেওয়া যায়, যেটা সাধারণ ভাবে বোঝা 
যায় কাজ করার জন্য যতগুলি টাকা লাগে সেটা যদি একসঙ্গে না দেওয়া যায় তাহলে সেই 
কাজটাকে সফল করে তোলা যায় না। আজকে একটি কথা আলোচনা হচ্ছিল, ছেলে বেলায় 
আমাদের ঘাড় ধরে বার্লি খাওয়াতো, আজকের দিনে আমরা এমন যুগে এসে দাঁড়িয়েছি, 
যেখানে শিশু খাদ্য নিয়ে দেখানো হয়, আমরা এমনি এমনি খাই।'এখন এই এমনি এমনি 
খাবার যুগে, ছেলেদের মুখে কি বার্লি ঢুকতে চায়? এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আমাদের ভাবতে 
হবে, আজকে তো নানান প্রযুক্তি এসেছে, কি করে এমনিতে এই বার্লি খাওয়া যায়। এ 
ওদের মতো না বললেও শিশুদের যাতে কনসেনট্রেশন জয় করা যায়, তার জন্য ভাবা 
দরকার, প্রচার দরকার। আমার কথা হচ্ছে, উন্নত প্রযুক্তিকে টেকনোলজিকে ব্যবহার যদি করা 
যায় সেইদিকে লক্ষ্য রেখে আমার মনে হয় এই দিকে জোর দেওয়া দরকার। বিশেষ করে 
ক্ষুদ্র শিল্পের উপর যদি জোর দিতে হয় তাহলে আমরা সবাই জানি যে এই ক্ষুদ্র শিল্পগুলিতে 
যে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার সেটা দিতে হবে। এই সমস্যাটা সাংঘাতিকভাবে তীব্র, এই 
ব্যাপারে ভাবা দরকার। ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য যে এমপ্লয়মেন্ট লাগে সেটাও দেখা দরকার। 
আমাদের মতো গরিব দেশের ক্ষুদ্র শিল্পের উপর জোর দেওয়া উচিত। কিন্তু একটা বাধা 
আছে। আমাদের দেশে ক্ষুদ্র শিল্প কতখানি করব, বৃহৎ শিল্প কতখানি করব সেটা ভাবতে 
হবে। টাটা কোম্পানি বৃহৎ শিল্প তারা আজকে বাটি সাবান করছে, আবার টাকের তেলও 
করছে, তাদের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়। তথাপি যে শুভ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, রুগ্ন 
শিল্পকে অধিগ্রহণ করার, কয়েক জন এমপ্লয়ির চাকরিকে শুধু বজায় রাখা নয়, একটা শুভ 
উদ্দীপনাকে যে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, এই জন্য আমি এটাকে সমর্থন করছি। আরও সমর্থন 
করছি এইজন্য, এই সব শিল্পের মধ্যে দিয়ে আমরা কিছু কিছু এমপ্লয়ির যেমন সমস্যার 
সমাধান করতে পারব, তেমনি অন্য আরও যে রগ্ন শিল্পগুলি আছে তার সঙ্গে এইগুলি যুক্ত 
হয়ে যাবার পর আরও শিঞ্প প্রসারের সম্ভাবনা আছে, তাই আমি আবারও এটাকে সমর্থন 
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করি, যেহেতু সকলে সমর্থন করেছেন। তার জন্যই এই বিলটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


রী মৃণাল ব্যানার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গতকাল আযাপোলো জিপার নিয়ে 
যখন আলোচনা হচ্ছিল তখন সৌগতবাবু বলেছিলেন আজকের আলোচনাটা প্রায় কালকের 
মতোই হবে, কালকেও আমাদের স্ট্যান্ড একই রকম হবে। কংগ্রেসের তরফ থেকে এবং 
অন্যান্য যারা বলেছেন তার সবাই এই বিলকে সমর্থন করেই বলেছেন। তাই কালকের মতো 
সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে দু একটি কথা অবশ্য বলা দরকার। পঙ্কজ বাবু বা 
নির্মল বাবু তারা একটা কনসার্ণ প্রকাশ করেছেন, যেটা খুব ভালো লেগেছে। রাজ্য সরকারের 
যে শিল্প সংস্থাগুলো রয়েছে সেগুলো ভালো চলছে বা আরও ভালো চলার জন্য তাদের যে 
ইচ্ছা রয়েছে সেটা তাদের বক্তৃতার মধ্যে এসেছে। কিন্তু কোথায় যেন তাদের একটা কনফিউশন ' 
রয়েছে। পঙ্কজ বাবু উদাহরণ দিতে গিয়ে ছোট ছোট বিস্কুট কারখানার কথা বলেছেন। 
বলেছেন তারা মুনাফা করছে, তাহলে লিলি বিস্কুট কেন মুনাফা করতে পারবে না। ছোট 
বিস্কুট কারখানার সঙ্গে লিলি বিস্কুট কারখানা কেন কম্পিটিশন দিতে পারছে না, সে কথা 
তিনি বলেছেন। [****] নিশ্চয় জানেন, যে লিলি বিস্কুট কারখানায় যারা কাজ করছে তারা 
কি সুযোগ সুবিধা পান, আর ছোট বিস্কুট কারখানার শ্রমিক কর্মচারীরা সেই সুযোগ সুবিধা 
থেকে কিভাবে বঞ্চিত হন। তিনি এটা নিশ্চয়ই জানেন তাদের কি কোয়ালিটি -__- তবে আমি 
বলছি না সব ছোট বিস্কুটই খারাপ। আপনারা আজকের খবরের কাগজে নিশ্চয় দেখেছেন 
যে বিস্কুট খেয়ে একজন মারা গেছে। মাঝে একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল সেটা আপনারা 
সবাই জানেন। কিছুদিন আগে আমরা প্যাকেজিং ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছি। গত বছর থেকে 
এর বিক্রি বেড়ে গেছে। আমাদের আরও অনেক দূর যেতে হবে। আগে যেখানে ১৯৯৪-৯৫ 
সালে প্রোডাকশন ছিল ৯৩৬ টন, এখন সেখানে হয়েছে ১১৬৭ টন। ব্রেক ওভেন আমাদের 
করতে হবে, নইলে চলবে না। আজ থেকে দু বছর আগে লিলি বিস্কুটের প্যাকেজিং এক 
পাশে ওয়াক্রা লাগানো থাকত এবং আর একটা পাশ এমনি থাকত। এখন এর প্যাকেজিং 
ইমপ্রভমেন্ট হয়েছে, যার ফলে ড্যামেজ কম হচ্ছে, বিক্রি বাড়ছে, প্রোডাক্ট চেঞ্জ করা হচ্ছে। . 
আপনারা শুনলে খুশি হবেন লিলি বিস্কুট কোম্পানি যে ক্রিম ক্রেকার বিস্কুট তৈরি করছে, 
তা অন্য যে কোনও কোম্পানির তুলনায় ভাল ছাড়া খারাপ নয়। তাছাড়া অন্য কোম্পানির 
চাইতে আমাদের বিস্কুটের দামও অনেক অনেক কম। হয়ত কিছু দর আমাদের বাড়াতে হবে। 
টেকনোলজিক্যাল আপগ্রেডশন, রিভ্যাম্পিং এইসব করতে হবে। আর ম্যানেজমেন্টের সম্পর্কে 
আমি আপনাদের সঙ্গে একমত, ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে অনেক কিছু করার আছে। তবে পরেশ 
বাবু একজন ম্যানেজারের নাম করে যে সব কথা বলছেন ঠিক ওভাবে বলা উচিত হয় নি। 
আমি নূতন সদস্য, আমি যতদূর জানি এবং স্পিকার সাহেবও বলেছিলেন এখানে নাম করে 
কিছু বলা উচিত নয়। আমি ডেপুটি ম্পিকার মহাশয়ের এই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


[4-00 __ 4-05 ৮, .] 
মিঃ ডেপুটি ম্পিকার ২ নাম বাদ যাবে। 
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শ্রী মৃণাল ব্যানার্জি £ আমি এ ম্যানেজারের সাফাই গাইছি না। কে কতটা খারাপ, 
কতটা ভাল সেটা খতিয়ে দেখতে হবে। আপনারা যে বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে 
বিষয়ে আমরা ওয়াকিবহাল। সরকার পক্ষ থেকেও আমরা যে সব কর্মসূচি নেওয়ার চেষ্টা 
করেছি, তাতে আশা করছি, লিলি বিস্কুট কারখানা তার এঁতিহ্য আবার ফিরে পাবে এবং 
আরও উন্নতি করবে। আপনারা সবাই এই বিলকে সমর্থন করেছেন বলে আপনাদের ধন্যবাদ 
দিয়ে এবং আগামী দিনে সহযোগিতা করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। 
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ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত £ 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


আপনার অনুমতি নিয়ে আমি ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরের বাজেট বরাদ্দ উপস্থাপন 
করছি। 


১ 


১.১। এই আর্থিক বিবরণী উপস্থাপন করছি দেশের এক ক্রাস্তিকালীন সময়ে। বিগত 
প্রায় পাঁচ বছর ধরে এক নয়া আর্থিক নীতি দেশের ওপর চাপানোর চেষ্টা হয়েছিল। এই . 
সময়কালে বিদেশি খণগ্রহণ নজিরবিহীনভাবে বৃদ্ধি করা হয় এবং গ্যাট চুক্তিও মেনে নেওয়া 
হয়। সমগ্র দেশের ওপর বিদেশি ঝণের বোঝা, যা ১৯৯০-৯১ সালে ছিল ১.৬৩ লক্ষ কোটি 
টাকা, তা ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষেই শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে 
পৌছায় ৩.১৮ লক্ষ কোটি টাকায়। এমন একটি অবস্থা হয় যে, একটি বছরে বিদেশ থেকে 
যে খণ নেওয়া হয়েছে, তার থেকে বেশি পরিমাণই চলে গেছে আগেরকার খাণের কিস্তি 
ফেরত দিতে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সর্বশেষে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯৪-৯৫ সালে বিদেশি 
ধণ ইত্যাদি বাবদ নেওয়া হয়েছিল ১০,৮৮৭ কোটি টাকা, এবং খণ ফেরত দিতে হয়েছিল, 
১১,২৮২ কোটি টাকা। এক বিপজ্জনক বিদেশি খণের ফাঁদের কাছে ঠেলে দেওয়া হয় 
আমাদের দেশের অর্থনীতিকে। এই বিদেশি ঝণের, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডারের 
খণের, এবং গ্যাট চুক্তির শর্তগুলিরই প্রকাশ ঘটেছিল আগেকার কেন্ত্রীয় সরকারের নয়া 
আর্থিক নীতিতে। এই নীতি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়, এবং 
দেশের সার্বভৌমত্বের ওপরও আঘাত আসে। : 


698 £55লাগলা,% মং00রায0াব0৪ 
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১.২। বিদেশি খণের শর্তাবলির কারণেই গত পাঁচ বছরের প্রত্যেকটি কেন্দ্রীয় বাজেটেই 
বিদেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর নির্বিচারে আমদানি শুল্ক কমিয়ে, ভারতের বাজারে 
বিদেশি পণ্যের ব্যাপক প্রবেশের পথ খুলে দেওয়া হয়। এর ফলে, শুধু যে বহির্বাণিজ্যের 
ক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ব্যবধান ১৯৯১-৯২ সালে ৩,৮১০ কোটি টাকা থেকে 
বিপজ্জনকভাবে শতকরা প্রায় ৩০০ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৫-৯৬ সালে ১৫,১৮২ কোটি 
টাকাতে পৌছায়, তাই নয়; খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এই আমদানি শুন্ক হাস করে, অভ্যন্তরীণ 
প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়ে, এই তদানীত্তন নয়া আর্থিক নীতি বিদেশি বহুজাতিক ও বৃহৎ 
সংস্থাগুলির সামনে দেশি শিল্পগুলিকে প্রকৃতপক্ষে এক অসমান প্রতিযোগিতায় নিক্ষিপ্ত করে। 
এর ফলে সামগ্রিকভাবে ক্ষতি হয়েছে দেশি শিল্পগুলির। নয়া আর্থিক নীতি ঘোষণার পরের 
সময়কালে দেশের সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির হার লক্ষ্যণীয়ভাবে কমে গেছে। কেন্ত্রীয় সরকারেরই 
প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, নয়া আর্থিক নীতি ঘোষণার আগেকার পাঁচ বছরে, ১৯৮৬-৮৭ সাল 
থেকে ১৯৯০-৯১ সালে, যেখানে মোট জাতীয় উৎপাদনের গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৩ 
শতাংশ, সেখানে পরের পাঁচ বছরে (১৯৯১-৯২ সাল থেকে ১৯৯৫-৯৬ সালে) সেই গড় 
বার্ষিক বৃদ্ধির হার কমে গিয়ে হয়েছে ৪.৭ শতাংশ। আগেকার পাঁচ বছরে যেখানে মোট 
খাদ্যশস্য উৎপাদনের গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৬ শতাংশ, তা পরের পাঁচ বছরে কমে 
গিয়ে হয়েছে ১.৬ শতাংশ, এবং শিল্পের ক্ষেত্রে, আগেকার পাঁচ বছরে মোট শিল্লোৎপাদনের 
গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৮.৪ শতাংশ থেকে পরের পাঁচ বছরে কমে হয়েছে ৫.৯ শতাংশ। 


১.৩। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির হার এইভাবে কমে যাওয়ায় বেকারির সমস্যা . 
সমগ্র দেশে বৃদ্ধি পেয়েছে তীব্রভাবে। কেন্দ্রীয় যোজনা কমিশনেরই তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯১ সাল 
থেকে ১৯৯৪ সাল এই সময়কালের মধ্যেই প্রায় পথ্যাশ লক্ষ অতিরিক্ত বেকার সৃষ্টি হয়েছে 
সমগ্র দেশে। এ ছাড়া, লাগাতারভাবে হয়েছে মূল্যবৃদ্ধি, বিশেষ করে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের 
ক্ষেত্রে। গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যের বন্টন শুধু সন্কুচিত করা হয়েছে তাই নয়, 
গণবন্টন ব্যবস্থায় অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যশস্যের দীম কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই বারংবার বৃদ্ধি 
করেছে। মূল্যবৃদ্ধি এবং বেকারীত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে তদানীস্তন নয়া আর্থিক নীতি দেশের ব্যাপক 
অংশের সাধারণ মানুষকে ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। 


১.৪। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাজ্য সরকারগুলিও। রাজ্যের যে সীমাবদ্ধ আর্থিক 
ক্ষমতা, তার ওপর আঘাত এসেছে। হস্তক্ষেপ হয়েছে রাজ্যের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারগুলির 
ওপর।. গত পাঁচ বছরে, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ওপর নতুন ধরনের আক্রমণ নেমে এসেছে। 


১.৫। বিদেশি খণ ও গ্যাট চুক্তির পথ ধরে শুধু যে পণ্যের বাজারে এবং সেই সঙ্গে 
শিল্পের ক্ষেত্রে নির্বিচারে বিদেশি সংস্থাগুলিকে দখলের অধিকার দেওয়া হয়েছে তাই নয়, পাছে 
জাতীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে এই আক্রমণ প্রতিহত করে, তাই রাষ্ট্রায়ত্ত 
সস্থাগুলির ওপরও সুপরিকল্সিতভাবে আঘাত এসেছে। দেশের মেধাস্বত্ব আইনকে পরিবর্তন 
করে অভ্যন্তরীণ গবেষণা ও তার প্রয়োগের স্বাধীনতার ওপরও হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া 
হয়েছে। বস্তুত গত পাঁচ বছরে, দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে মূল 
সার্বভৌম অধিকার, তাই খর্ব হওয়া শুরু হয়েছিল। সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনের পর মনে করার 
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কারণ আছে যে, আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আগেকার কেন্দ্রীয় সরকারের এই নয়া 
আর্থিক নীতি মেনে নেননি। একইভাবে, মেনে নেননি ধর্মীয় ভিত্তিতে রাজনৈতিক শক্তির 
সর্বভারতীয় স্তরে ক্ষমতায় আসার চেষ্টাকে। 


খ 


২.১। এই মেনে না নেওয়ার মাধ্যমে, একই সঙ্গে, দেশের মানুষ এক বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেছেন। তা" হল এক নতুন বিকল্প আর্থ-সামাজিক নীতির 
প্রয়োজনীয়তার কথা, যা দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করবে, এবং 
দেশের সার্বভৌমত্বকে অট্রুট রাখবে। মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে, এই প্রয়োজনীয় 
বিকল্প নীতির কথাই রাজ্যস্তর থেকে আমরা গত পাঁচ বছর ধরে বারংবার উত্থাপন করে 
আসছি। ৃ 


২.২। এই বিকল্প নীতির শুরু স্বনির্ভরতার মূল লক্ষ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। 
স্বনির্ভরতার অর্থ এই নয় যে, বহিবাণিজ্য থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেওয়া। এর অর্থ এই যে 
দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের যা মূল প্রয়োজন তা” দেশের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ, 
জন ও মেধাসম্পদকে ব্যবহার করে দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন দিয়েই দক্ষতার সঙ্গে কতদুর 
মেটানো যায়, তা' প্রথমে দেখা। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, দেশের সাধারণ 
মানুষের মোট চাহিদার শতকরা ৮০ ভাগই হল খাদ্যশস্য, বন্তর, ওষুধ, চর্মজাত দ্রব্য ইত্যাদির 
জন্য। কিন্তু এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই, দক্ষতার সঙ্গে এবং অপেক্ষাকৃত সস্তায়, দেশের মধ্যেই 
সংশ্লিষ্ট পণ্যগুলির উৎপাদন সম্ভব। স্বনির্ভরতার এই মূল ভিত্তি স্থির রেখে, তারপর যদি 
নির্দিষ্ট কতগুলি ক্ষেত্রে দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থে এবং আপেক্ষিক সুবিধার বিচারে, 
বহির্বাণিজ্যে অংশগ্রহণ প্রয়োজন হয়, তখন সেই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। 
্বনির্ভরতার এই দৃষ্টিভঙ্গি আগেকার কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া আর্থিক নীতির নির্বিচার আমদানি 
বা নির্বিচার রপ্তানির পথ থেকে একেবারে ভিন্ন। ইদানিং উদারনীতির কথা বলা হয়। কিন্তু 
উদারনীতির সঠিক অর্থ ত” হল, একচেটিয়া অবস্থা বা অসমান প্রতিযোগিতার অবস্থা থেকে 
সমান প্রতিযোগিতার দিকে পদক্ষেপ নেওয়া। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কাঠামো হল " 
মূলত বহুজাতিক সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণে এক প্রায়-একচেটিয়া অসমান প্রতিযোগিতার কাঠামো। 
ভারতবর্ষের মতো বিশাল একটি দেশ যদি স্বনির্ভরতার ভিত্তি স্থাপন করে, এবং তারপর 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে চিন দেশ যা করেছে), তাহলে ধনী দেশগুলির একচেটিয়া 
দাপটের পরিবর্তে, কিছুটা দর কষাকষির জায়গায়, অর্থাৎ কিছুটা কম অসমান প্রতিযোগিতার 
জায়গায় পৌছানো যাবে। তাই উদারনীতির সঠিক অর্থেই ত' প্রয়োজন সামাজিক ভারসাম্য 
সমেত স্বনির্ভরতার। 


২.৩। একই কারণে, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে, মূল জোর দেওয়া প্রয়োজন দেশের অভ্যস্তরেই 
প্রযুক্তির উন্নতি এবং উদ্ভাবনের ওপর-_যা দেশের মধ্যে সহজলভ্য স্থানীয় সম্পদ ও শ্রমশক্তিকে 
আরও আধুনিক ও উন্নতভাবে ব্যবহার করবে। এর জন্য নিজেদের গবেষণা ও তার প্রয়োগের . 
ক্ষেত্রে মূল স্বাধীনতা অটুট রাখতেই হবে। একই সঙ্গে কতগুলি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, পারস্পরিক 
স্বার্থ বজায় রেখে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আধুনিক খবর আন্তর্জাতিক স্তর থেকে আহরণ করতে 
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হবে, কিন্তু তার প্রয়োগ করা প্রয়োজন দেশীয় পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য মনে রেখেই। 


২.৪। অনুরূপভাবে, সমস্ত শর্তের কাছে আত্মসমর্পণ করে নির্বিচারে বিদেশি খণ বা 
বিদেশি পুঁজি গ্রহণের আগে সর্বপ্রথম দেখা দরকার দেশের অভ্যন্তরের সঞ্চয় থেকেই প্রয়োজনীয় 
বিনিয়োগের জন্য অর্থের কতটা যোগান সম্ভব। প্রতি বছর এখন গড়ে বিদেশি ঝণ ও 
সরাসরি বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের সামগ্রিক পরিমাণ ১৫ হাজার কোটি টাকা। অন্যদিকে 
প্রতিবছর দেশের অভ্যন্তরে প্রকাশিত সঞ্চয়ের পরিমাণই হল প্রায় ১.৪ লক্ষ কোটি টাকা। 
এবং এরও ওপর দেশের অভ্যন্তরে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারকে ফাঁকি দিয়েই প্রতিবছর কালো 
টাকার গোপন সঞ্চয়ের অতিরিক্ত পরিমাণ অস্তত ৭৫ হাজার কোটি টাকা। অন্য সব বাদ 
দিয়েও, প্রতিবছর এই জমা-হওয়া কালো টাকার একটি ভগ্নাংশ উদ্ধার করতে পারলেই ত' 
প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের মূল অর্থের যোগান দেশের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় থেকেই সম্তব। স্বনির্ভরতার 
এই মূল ভিত্তি স্থাপনের পর, নির্দিষ্ট কতগুলি ক্ষেত্রে, পারস্পরিক স্বার্থ বজায় রেখে যদি 
বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়, তাহলে কেবল সেই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতেই বিনিয়োগ 
করা হবে। আগেকার কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া আর্থিক নীতির নির্বিচারে বিদেশি পুঁজিকে 
আহবান করা থেকে এই বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট পার্থক্য এই যে, এখানে মুল অগ্রাধিকার 
থাকছে অভ্যস্তরীণ সঞ্চয়ভিত্তিক বিনিয়োগের ওপর, এবং তারপর কেবলমাত্র নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে 
পারস্পরিক স্বার্থ বজায় রেখে বিদেশি পুঁজির স্থান। এছাড়া, এই বিকল্প নীতিতে একই কারণে 
আমরা মনে করি যে, দেশের অর্থনীতিতে বিদেশি খণের গুরুত্ব ধাপে ধাপে কমিয়ে ফেলা 
উচিত, এবং তা? সম্ভবও। 


২.৫। কালো টাকা উদ্ধারের আরও একটি বিশেষ কারণ আছে। প্রায়শই কেন্দ্রীয় 
বাজেটে আর্থিক ঘাটতি কমানোর কথা বলা হয়। কিন্তু প্রতিবছর কেন্দ্রীয় বাজেটের আর্থিক 
ঘাটতির প্রায় দ্বিগুণ হল প্রতিবছর কালো টাকা জমা হওয়ার পরিমাণ। সুতরাং এই কালো 
টাকার একটি অংশও উদ্ধার করতে পারলে সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে শুধু এই আর্থিক ঘাটতি 
কমবে তাই নয়, সরাসরি মূলাবৃদ্ধির ওপর অনেক বেশি আঘাত হানা সম্ভব হবে। 


২৬। মূল্যবৃদ্ধির হাত থেকে সাধারণ মানুষকে কিছুটা রক্ষা করার, এবং একই সঙ্গে 
মূল্যবৃদ্ধি কমানোর, সবচেয়ে বড় হাতিয়ার সর্বভারতীয় স্তর থেকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যগুলির 
ক্ষেত্রে ভর্তুকি ভিত্তিক গণবণ্টন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। এর ফলে সাধারণ মানুষ সরাসরি কিছুটা 
রেহাই ত' পাবেনই; একই সঙ্গে যেহেতু বর্তমান ব্যবস্থায় দেশের অভ্যন্তরীণ বিপণন- 
পরিকাঠামোয় প্রায় একচেটিয়া শক্তিগুলি কাজ করছে, তাই গণবণ্টন ব্যবস্থা প্রসারের ফলে 
এই একচেটিয়া শক্তিগুলি কিছুটা খর্ব হবে এবং পাল্টা প্রতিযোগিতার অবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে . 
মুল্যবৃদ্ধিরও সাধারণভাবে প্রশমন ঘটবে। অর্থাৎ, উদারনীতির সঠিক অর্থ যদি প্রতিযোগিতার 
দিকে পদক্ষেপ হয়, তাহলে সেই কারণেও গণবণ্টন ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত। 


২.৭। একই কারণে শিল্প ব্যবস্থায় যেখানে একচেটিয়া শক্তির দাপট আছে, সেখানে 
গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির অস্তিত্ব বস্তৃত পাল্টা প্রতিযোগিতার অবস্থাই সৃষ্টি করতে পারে। 
তাই রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিকে ধ্বংস করার পরিবর্তে সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন সংস্থাগুলিকে 
দক্ষতার সঙ্গে চালানোর। এই দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সংস্থাগুলির অভ্যস্তরেই সঠিক প্রতিযোগিতার 
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অবস্থা সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যার অন্য অর্থ হল প্রতিটি স্তরে দায়বদ্ধতা তীক্ষ ও সুনিশ্চিত 
করা। 


২৮। শিল্পের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতির কোনও সুযোগ না দিয়ে, বিদেশি বহুজাতিক 
, সস্থাগুলির সামনে দেশি শিল্পগুলিকে এক অসমান প্রতিযোগিতায় নিক্ষিপ্ত না করে, সমান 
প্রতিযোগিতার দিকে পদক্ষেপ শুরু হোক দেশের অভ্যন্তরেই। এর অর্থ হল, প্রতিটি প্রাসঙ্গিক 
ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগিদের সমান সুযোগের ব্যবস্থা করা। ক্ষুদ্র শিল্পের অবস্থান বিচ্ছিন্নভাবে 
না দেখে শিল্পনীতিতে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন ক্ষুদ্র শিল্পের . 
সঙ্গে বৃহ শিল্পের উৎপাদনগত সম্পর্ক। এর ফলে শিল্প কাঠামোয় শুধু যে প্রতিযোগিতার 
ভিত্তি সম্প্রসারিত হবে এবং সামগ্রিক গড় উৎপাদন খরচ হাস পাবে তাই নয়, কর্মসংস্থানও 
গুরুত্বপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পাবে। 


২৯। কষির ক্ষেত্র সমান প্রতিযোগিতার দিকে পদক্ষেপের প্রথম শর্ত হল জমির 
মালিকানা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধারণ খেটে-খাওয়া কৃষকের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা। 
তার অর্থ হল ভূমি সংস্কার, যা আমাদের বিকল্প প্রস্তাবের একটি মূল স্তত্ত। জমি ছাড়া 
অন্যান্য উপকরণ এবং বাঞ্কের খণের যোগানও সাধারণ কৃষকের কাছে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। 


২.১০। শিল্প এবং কৃষিতে এই পদক্ষেপগুলি কার্যকর করতে গেলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার 
ক্ষেত্রেও বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। আমাদের দেশের ব্যাঙ্গুলিতে সবচেয়ে বেশি অর্থ জমা 
রাখেন সাধারণ মানুষ, অথচ ঝণের সিংহভাগ পান বৃহৎ গোষ্ঠীগুলি এবং অনাদায়ী খণ ও 
যঙ্কগুলির ক্ষতির মূল কারণ তারাই। বিকল্প নীতির ভিত্তিতে বযা্গুলি যদি সাধারণ শিক্পোদ্যোগী 
এবং সাধারণ কৃষকদের সঠিক প্রকল্পের ভিজ্তিতে খণ দিতে শুরু করে, তাহলে শুধু যে 
দেশের অভ্ন্তরে সমান প্রতিযোগিতার দিকে পদক্ষেপ হবে তাই নয়, ব্যঙ্গুলিও বেশি ঝণ 
ফেরত পাবে এবং লাভজনকভাবে কাজ করবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাষটয়ন্ত ব্যাক্কগুলির 
পাশাপাশি সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকেও তৃণমূল স্তর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। 


২.১১। দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থে, স্বনির্ভরতার মুল ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে উৎপাদন 
ব্যবস্থার প্রতিযোগিতার দিকে পদক্ষেপ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির এই প্রক্রিয়া নির্বিচার বাজার 
অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করে সম্ভব নয়। সামাজিক দিক নির্দেশ ঠিক রাখতে অবশ্যই প্রয়োজন 
পরিকল্পনার, কিন্তু এই পরিকল্পনা কেন্দ্রীভূত আমলাতান্ত্রিক নয়। এর জন) অবশ্যই দরকার 
আর্থিক ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার, স্তর ভিত্তিতে, উপযুক্ত বিকেন্দ্রীকরণ। তার প্রথম 
ধাপ হিসেবে প্রয়োজন কেন্দ্র থেকে রাজ্যন্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। 


২.১২। শুধুমাত্র কেন্দ্র থেকে রাজ্যে নয়, একইভাবে রাজ্য স্তর থেকে জেলা ও তার 
নিচের স্তর পর্যন্ত ক্ষমতার বিকেন্ত্রীকরণ। এবং এই বিকেন্ত্রীরণের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূণ 
অংশ হল, নির্বাচিত পঞ্চায়েত ও পুরসভার মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের পরিকল্পনা-প্রক্রিয়ায় 
সরাসরি অংশগ্রহণ । 


২১৩। এই বিকল্প নীতির প্রস্তাবের কতকগুলি অংশ কেন্দ্রের বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকারের 
কর্মসূচির মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছে। এখন মূল বিষয়, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে, | 
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এই বিকল্প নীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে কার্যকরভাবে রূপায়ণ করা। 
৩ 


৩.১। মাননীয় সদস্যগণ, আর্থিক নীতির এই বিকল্প প্রস্তাব অবশ্যই সমগ্র দেশের জন্য 
প্রযোজ্য । তাই এই প্রস্তাবের যে অংশগুলি রাজ্যের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে প্রাসঙ্গিক, সেই 
অংশগুলি সামনে রেখে বিগত বছরগুলিতে এ-রাজ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্যোগ নেওয়া 
হয়েছে। এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যে থেকেছে কৃষি, শিল্প এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির 
মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা এবং এই পরিকল্পনা রচনা ও রপায়ণে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ 
করে সাধারণ মানুষকে পঞ্চায়েত এবং পুরসভার মাধ্যমে বারংবার যুক্ত করা। 


৩.২। রাজ্যস্তরে এই বিকল্প পথের যাত্রা শুরু ভূমি সংস্কার দিয়ে। ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে 
সমগ্র দেশে পশ্চিমবঙ্গের স্থান সর্ব প্রথমে। ১৯৯৫-৯৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্যস্ত প্রাপ্ত 
সর্বশেষে তথ্য অনুযায়ী, ভূমি সংস্কারের ফলে জমির পুনর্বন্টনের মাধ্যমে এ রাজ্যে এখন 
উপকৃত হয়েছেন্ন মোট ২৩.১১ লক্ষ কৃষক, যার মধ্যে প্রায় ৫৭ শতাংশই হলেন তফসিলি 
জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের। একই সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই জমির পুনর্বণ্টনের 
ফলে সরাসরি বা যৌথ পাট্টার প্রাপক হিসেবে উপকৃত হয়েছেন প্রায় ৩.০১ লক্ষ মহিলা। 
এ ছাড়া, বর্গাদারের নাম নথিভুক্তকরণের মাধ্যমেও উপকৃত হয়েছেন প্রায় ১৪.৬৬ লক্ষ 
বর্গাদার। যদি মনে রাখি যে গ্রামাঞ্চলে মোট পরিবারের সংখ্যা শ্রীয় ৫৫ লক্ষ, তাহলে এ- 
রাজ্যে ভূমি সংস্কারের ব্যাপকতার মাত্রা বোঝা যায়। এই ভূমি সংস্কার কোনও দয়া-দাক্ষিণ্যের 
বিষয় নয়। যেহেতু খেটে-খাওয়া ক্ষুপ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জমিতেই আছে একর প্রতি 
উৎপাদন এবং কর্ম সংস্থান উভয়ই বৃদ্ধি করার সর্বোচ্চ রেকর্ড, তাই ভূমি সংস্কারের মাধ্যমেই 
স্থাপিত হয়েছে এ-রাজ্যে কৃষিতে মোট উৎপাদন ও কর্ম সংস্থান বৃদ্ধির মূল ভিত্তি। 


৩.৩। ভূমি সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে অন্যান্য উৎপাদন-উপকরণও 
(বিশেষ করে সেচের জপ, ডশ্নত বীজ, সার ইত্যাদি) সাধারণ কৃষকদের কাছে পৌছে 
দেওয়ার। সেচের ওপর বিশ্ব গুরুত্ব আরোপ করায়, এ-রাজ্যে সেচের আওতাভুক্ত জমি 
যেখানে সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে ছিল মোট কৃষি জমির ৩০ শডীংশেরও কম, বর্তমানে তা? 
৫০ শতাংশকে অতিজ্রম করেছে। 


৩.৪। ভূমি সংস্কারকে ভিত্তি করে এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করায় রাজ্যের কৃষি-উৎপাদন 
হয়েছে লক্গন্ণীয়ভাবে উধ্বমুখি এবং অনেক ক্ষেত্রেই, সমগ্র দেশের মধ্যে এ-রাজ্যের স্থান 
হয়েছে, প্রথম। রাজ্যওয়ারি সর্বশেষে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৯৮০-৮৩ এবং ১৯৯০-৯৩ সালের 
সময়সীমার মধ্যে খাদ্যশস্যের বার্ষিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার সমস্ত রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি 
হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে (৫.৯ শতাংশ), যেখানে সমস্ত রাজ্যগুলিতে এই গড় বৃদ্ধির হার হয়েছে 
২৮ শতাংশ। শুধুমাত্র খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে নয়, হেন্টর প্রতি উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধিতেও 
ইদানিংকালে পশ্চিমবঙ্গের স্থান হয়েছে প্রথম। ১৯৮২-৮৩ এবং ১৯৯২-৯৩ সালের প্রাপ্ত 
তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, এই সময়ের মধ্যে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সর্বোচ্চ হার হয়েছে 
পশ্চিমবঙ্গে (৫.৫ শতাংশ) এবং সমস্ত রাজ্যগুলিতে এই গড় বৃদ্ধির হার হয়েছে ৩.২ 
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শতাংশ। এ ছাড়া, রাজ্যের কৃষি জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদনের রেকর্ডও লক্ষ্যণীয়। 
১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৪-৯৫ সাল এই সময়ে সমস্ত রাজ্যগুলিতে একাধিক ফসল উৎপাদনের 
গড়-সুচক (01000175 1061310) যেখানে প্রায় ১৩৪.০, এ-রাজ্যে সেই সূচক শুধু যে 
সেখানে অনেক উঁচুতে (১৬২.০) তাই নয়, কৃষির নিবিড়তার এই অগ্রগতিতেও পশ্চিমবঙ্গের 
অবস্থান রাজ্যগুলির মধ্যে একেবারে প্রথম সারিতে। 


৩.৫। উৎপাদনের এই ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে রাজ্যের কৃষিব্যবস্থা এখন প্রাকৃতিক বিপর্যয় 
মোকাবিলা করার শক্তিও অর্জন করেছে। মাননীয় সদস্যগণ জেনে আনন্দিত হবেন, গত 
বছরের (১৯৯৫-৯৬) বিধ্বংসী বন্যার পরেও, এ-রাজ্যের কৃষকেরা বন্যাজনিত উৎপাদনের 
ক্ষতি পূরণ করেই ১৯৯৫-৯৬ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন শুধু আগের বছরের ১৩২৮ লক্ষ 
টনের মাত্রাকে অতিক্রম করিয়েছেন তাই নয়, খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদনকে ১৩৫.৫ লক্ষ টনে 
স্পর্শ করিয়েছেন, যা এ-রাজ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদনের সর্বকালীন রেকর্ড। 


৩.৬। কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রের অগ্রগতির তথ্যও দেওয়া হয়েছে আর্থিক 
সমীক্ষাতে (১৯৯৫-৯৬)। মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে, এ-রাজ্য আবার সমগ্র দেশে প্রথম স্থান 
অধিকার করেছে। বনসৃজনের ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গের স্থান থেকেছে একেবারে প্রথম সারিতে। 


৩.৭। কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে শুধু যে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নয়, 
ভূমি সংস্কারকে ভিত্তি করে এই উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়াতে গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের আয় 
এবং ক্রয়ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা লক্ষ্যণীয় যে, এ-রাজ্যে ১৯৮৯-৯০ সালে যেখানে 
ক্ষেতমজুরের দৈনিক মজুরির সমস্ত জেলার গড় হার ছিল ১৯ টাকা, সেই দৈনিক গড় হার . 
এখন বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ টাকাকে অতিক্রম করে গেছে। এছাড়া, রাজ্যের কৃষি এবং কৃষি-সংশলিষ্ 
প্রতিটি ক্ষেত্রের উৎপাদনজনিত আয়ের সর্বশেষ তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমানে এ 
রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে প্রতি বছর মানুষের মোট আয় ৩০ হাজার কোটি টাকাকে অতিক্রম করে 
গেছে। এবং জাতীয় নমুনা সমীক্ষার সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এই আয় থেকে প্রতি বছর প্রায় 
৮ হাঁজার কোটি টাকার শিল্পপণ্যের চাহিদা সৃষ্টি হচ্ছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ, প্রতি বছরে এই 
শিল্পপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রায় ৯.৫ শতাংশ হারে। অর্থাৎ, ভূমি সংস্কারক ভিত্তি করে 
কৃষি এবং. সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করায় শিল্পপণ্যের একটি নতুন অভ্যন্তরীণ বাজার 
সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যের মধ্যেই। 


৩.৮। এ-রাজ্যে শিল্পের ক্ষেত্রে যে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে তার একটি মুল ভিত্তি 
রাজ্যের গ্রামাঞ্চল থেকেই সৃষ্টি হওয়া এই বাজার, শিল্পপণ্যের এই চাহিদা। এই চাহিদার 
একটি অংশ সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যকে কেন্দ্র করে। অন্যদিকে, শিল্প সম্ভাবনার 
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যুক্ত কৃষিতে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন-উপকরণের চাহিদাকে কেন্্ 
করে এবং কৃষিপণ্য ও বিভিন্ন ধরনের ফল ইত্যাদির প্রক্রিয়াকরণকে ভিত্তি করে। এ ছাড়া 
চটের বহুমুখীকরণ এবং চর্মশিল্পের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে নতুন সম্ভাবনা। মাসুল সমীকরণ . 
নীতির কিছুটা অবলুপ্তির পর এ-রাজ্যে ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি শিক্পগুলিও তাদের 
অবস্থানগত সুবিধা দ্রুত পুনরুদ্ধার করতে শুরু করেছে। আধুনিক শিল্পগুলির মধ্যে ইলেকট্রনিকস, 
বিশেষ করে সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে একাধিক সংস্থা এগিয়ে এসেছে। সর্বোপরি, গুরুত্বপূর্ণ 
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হলদিয়া পেট্রো-রসায়ন প্রকল্পে সম্প্রতি রাজ্য সরকার প্রায় ১৬১ কোটি এবং সহযোগিরা প্রায় 
১৩১ কোটি টাকার ইকুইটি মূলধন জম৷ দিয়ে দিয়েছেন। ভারতের শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (আই 
ডি বি আই)-এর তরফ থেকে একটি নির্দিষ্ট গ্যারান্টির ব্যাপারে সহমত অতি শীঘ্রই পাওয়া 
যাবে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই মূল ন্যাপথা ত্র্যাকার প্ল্যান্টের কাজ শুরু হয়ে যাবে। এই কাজ শুরু 
হওয়ার অর্থ রাজ্যের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এতদিনের একটি বড় প্রত্যাশা পূরণের প্রক্রিয়াও শুরু 
হওয়া। রাজ্যের শিল্পায়নের এই নতুন সম্তাবনাগুলির কারণ হিসেবে অভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টির 
সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে এ-রাজ্যে দক্ষ শ্রমিকের অবস্থান, বিদ্যুৎ 
পরিস্থিতির উন্নতি এবং রাজ্যের আর্থ-সামাজিক স্থায়িত্ব ও নিশ্চয়তা । এই সমস্ত কারণে 
রাজ্যের শিল্পে বিনিয়োগের রেখাচিত্রটি সম্প্রতি লক্ষ্যণীয়ভাবে উরধ্বমুখি হয়েছে। ১৯৯৫ সালে 
বিভিন্ন শিল্প-বিনিয়োগের অনুমোদন সংখ্যা হয়েছে ৩৮৭ এবং সংশ্লিষ্ট অর্থাঙ্ক হয়েছে প্রায় 
১০,২৬২ কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় ৪৬৯ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে বর্তমানে 
বাস্তবে রূপায়ণ শুরু হয়ে গেছে ৮০টি প্রকল্পের, প্রায় ২২৪০ কোটি টাকা বিনিয়োগের 
মাধ্যমে। মাননীয় সদস্যগণ জেনে আনন্দিত হবেন যে, বাস্তবায়িত শিল্লোৎপাদনের তথ্য অনুযায়ী 
রাজ্যে মোট শিল্লোৎপাদনের যে বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১৯৯৩-৯৪ সালে ছিল ২.৯ শতাংশ, তা' 
১৯৯৪-৯৫ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫.৯ শতাংশ এবং ১৯৯৫-৯৬ সালে সেই হার আরও 
বৃদ্ধি পেয়ে ৮৩ শতাংশকে অতিক্রম করেছে। এ-রাজ্যে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির এই হার 
১৯৬৫-৬৬ থেকে ১৯৯৫-৯৬, এই দীর্ঘ ৩০ বছর সময়কালের মধ্যে, সবচেয়ে উঁচুতে । এই 
গতি অব্যাহত থাকলে, আগামী আর্থিক বছরে রাজ্যের শিল্প-উৎপাদন বৃদ্ধির হার ১০ 

ংশকেও অতিক্রম করে যাবে। 


৩.৯। যে শিল্প-সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রকাশ শুধু যে কলকাতা এবং তার 
আশেপাশের অঞ্চলে হবে তা নয়, এর প্রকাশ ঘটবে অন্য জেলাগুলিতেও। এক্ষেত্রে বড় 
শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল ছোট শিল্পের ভূমিকা। জেলাভিত্তিক ছোট শিল্পের 
অগ্রগতির তথ্য রাখা হয়েছে সিকি সমীক্ষার (১৯৯৫-৯৬) পঞ্চম অধ্যায়ে এবং সম্প্রতি 
প্রকাশিত রাজ্যের আর্থিক শুমারীর রিপোর্টে। 


৩.১০। কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন অগ্রগতিকে বিশেষভাবে সহায়তা করা প্রয়োজন 
পরিকাঠামোর উন্নতির মাধ্যমে । পরিকাঠামোর বিভিন্ন অংশের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে 
আর্থিক সমীক্ষার (১৯৯৫-৯৬) ষষ্ঠ সপ্তম এবং দশম অধ্যায়ে। এখানে তাই নির্দিষ্ট কতকগুলি 
ক্ষেত্রই সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সংস্থাপিত ক্ষমতার বৃদ্ধি হয়েছে ১৯৯৪-৯৫ 
সালে ৪৯৫৬ মেগাওয়াট থেকে ১৯৯৫-৯৬ সালে ৫৭১০ মেগাওয়াটে। বিদ্যুতের গুরুত্বের 
কথা মনে রেখে, রাজ্যের পরিকল্পনা বাজেটে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে প্রায় 
৪০ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করা হয়। গত প্রায় ১৯ বছর ধরে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে বিনিয়োগে 
লাগাতার গুরুত্ব আরোপ করায়, রাজ্যে সামগ্রিকভাবে বিদ্যুতের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে 
ভারসাম্যের লক্ষ্যণীয়ভাবে উন্নতি হয়েছে এবং এ বিষয়ে বর্তমানে সমগ্র দেশে পশ্চিমবঙ্গের 
স্থান একেবারে প্রথম সারিতে । তবে সমস্যা আছে বিদ্যুতের পরিবহন ও বন্টনে এবং বিশেষ 
করে জেলাগুলিতে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে। একইভাবে প্রয়োজন আছে আরও ব্যাপকভাবে 
রাস্তার পরিকাঠামো উন্নয়ন করার। এই কথা মনে রেখে, গত আর্থিক বছরে, বিদ্যুৎ এবং 
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পূর্ত দপ্তরের ক্ষেত্রে, বাজেটে বরাদ্দ অর্থ পূর্ণভাবে মঞ্জুর করার পরও, বিদ্যুৎ এবং রাস্তার 
উন্নয়নে অতিরিক্ত প্রায় ৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এর জন্য প্রতি জেলায় সংশিষ্ট 
দুটি দপ্তর ও পঞ্চায়েতকে নিয়ে এক বিশেষ যৌথ কর্মসূচি চালু করা হয় এবং উদ্যোগ " 
নেওয়া হয় এলাকার মানুষকে উপকৃত সমিতির মাধ্যমে এই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করতে। এই 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ এবং রাস্তার ক্ষেত্রে আগামী দিনে আমাদের অনেক করণীয় কাজ 
আছে। 


৩.১১। এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে, রাজ্যের জাতীয় সড়কগুলির মেরামতি ও উন্নয়নের 
অর্থ বরাদ্দের সম্পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের এবং গত বছরের বন্যার ক্ষতির পর এই 
মেরামতি ও উন্নয়নের প্রয়োজন বিশেষভাবে তীব্র হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এ 
সত্বেও রাজ্যের প্রয়োজনের তুলনায় কেন্দ্রীয় বরাদ্দের মোট ঘাটতি, বকেয়া পাওনা সমেত, 
এখন ১৫০ কোটি টাকাকে অতিক্রম করে গেছে। এই বকেয়া অর্থ পাওয়ার জন্য বর্তমানে 
কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে আলোচনা করা হয়েছে। 


৩.১২। সামাজিক পরিকাঠামো এবং সেবামূলক কাজকর্মের বর্ণনা আছে আর্থিক সমীক্ষাতে। 
এর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সাক্ষরতা আন্দোলনের প্রঞ্জ্জ। যেখানে ১৯৮১ সালে রাজ্যে 
সাক্ষরতার হার ছিল ৪৮.৬৫ শতাংশ এবং ১৯৯১ সালে যা হয়েছিল ৫৭.৭০ শতাংশ, 
সেখানে পঞ্ঝায়েত ও পুরসভার মাধ্যমে এলাকার মানুষকে যুক্ত করে সাক্ষরতা আন্দোলনের . 
কর্মসূচি গ্রহণ করার ফলে বর্তমানে সাক্ষরতার হার লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭০.২০ 
শতাংশ। এখন রাজ্যের ১৮টি জেলাতেই এই সাক্ষরতার কর্মসূচি প্রসারিত হয়েছে, এবং এর 
মধ্যে ১২টি জেলা ইতিমধ্যেই সাক্ষারোত্তর কর্মসূচির স্তরে উন্নীত হয়েছে। এই কর্মসূচিকে 
এখন পঞ্চায়েতের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মসূচির সঙ্গেও সমন্বিত করা 
হয়েছে। জেলাগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এই সমন্বয়ের পরে দুটি কর্মসূচিই 
পরস্পরকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে। ফলে জনস্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ 
কর্মসূচির ক্ষেত্রে শিশু মৃত্যুহার, জন্মহার এবং সাধারণ মৃত্যুহার-_পশ্চিমবঙ্গে এই তিনটি 
হারই হয়েছে সাধারণভাবে অধোগামী এবং সমগ্র দেশের এ হারগুলির চেয়ে অনেক নিচে। 
সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলি উপস্থাপিত হয়েছে আর্থিক সমীক্ষার (১৯৯৫-৯৬) দ্বিতীয় অধ্যায়ে। 


৩.১৩। মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে, সরকারি কর্মী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, পঞ্চায়েত 
ও পুরকর্মী, সরকারি সংস্থার কর্মী ইত্যাদির চাকুরি সংক্রান্ত সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখা এবং 
বেতনক্রম ইত্যাদির বিষয় সুপারিশ করার জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই চতুর্থ বেতন 
কমিশন গঠন করেছে। এই কমিশন এখন কাজ করতে শুরু করেছে। সংশ্লিষ্ট সকল স্তরের 
কর্মী এবং শিক্ষকদের জন্য মাসে একশ টাকা করে অস্তর্বতীকালীন রিলিফ কার্যকর করা ' 
হয়েছে। এখানে দিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, এবার কমিশনের বিচার্য বিষয়গুলির মধ্যে কর্মী, 
শিক্ষক এঁদের চাকুরি সংক্রান্ত প্রয়োজনের দিকটি বিবেচনা করার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক 
দায়খদ্ধতা সুনিশ্চিত করার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে অস্ত্ুক্ত করা হয়েছে। 


৩.১৪। গত আর্থিক বছরের (১৯৯৫-৯৬) বাজেটে রাজ্য পরিকল্পনার আয়তন স্থির হয় 
২২০৭.৩০ কোটি টাকার। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সাহায্যের পরিমাণ ধার্য হয় ৬১৫.২১ কোটি 
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টাকা, যা রাজ্য পরিকল্পনা বাজেটের ২৭.৮৮ শতাংশ। বাকি ৭২.২ শতাংশ আসবে রাজ্য 
সরকারের নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ ইত্যাদির মাধ্যমে। 


৩.১৫। গত বছরে (১৯৯৫-৯৬) রাজ্যের পরিকল্পনার আয়তন নিয়ে যোজনা কমিশনের 
সঙ্গে আলোচনার সময় রাজ্যকে বলা হয়েছিল যে এঁ বছরে ২৭৯.৬২ কোটি টাকা পরিকক্সনা- 
ঘাটতি বরাদ্দ হিসেবে অতিরিক্ত অর্থ কেন্দ্র থেকে পাওয়া যাবে। দশম অর্থ কমিশনের রিপোর্ট 
গৃহীত হওয়ার পর, এ বাবদ কোনও অর্থই পাওয়া যায়নি। বস্তুত এই দশম অর্থ কমিশনের 
সুপারিশের কারণে বর্তমান বছর থেকে প্রশাসনিক কতগুলি খাতে এবং নির্দিষ্ট কতগুলি 
সমস্যার সমাধানের জন্য কিছু অর্থ পাওয়া গেলেও, তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি রাজ্যের 
হয়েছে প্রতি বছরে প্রাপ্য পরিকল্পনা-ঘাটতি বরাদ্দকে গত বছর থেকে শূন্য করে দেওয়ায়। 


৩.১৬। এছাড়া যোজনা কমিশনের সঙ্গে আলোচনায় এও লিপিবদ্ধ ছিল যে, রাজ্য নিট 
বাজার খণ হিসেবে তুলতে পারবে ৪৪৭.৪২ কোটি টাকা। কিন্তু সেখানেও বাস্তবে রাজ্যকে 
৫৯.১৩ কোটি টাকা কম ঝণ তুলতে দেওয়া হয়। 


৩.১৭। এই দুই খাতে তাই যে অর্থ যোজনা কমিশনে লিপিবদ্ধ আলোচনার ভিত্তিতে 
ধরা হয়েছিল, তার থেকে মোট ৩৩৮.৭৫ কোটি টাকা কম অর্থ রাজ্য বাস্তবে পায়। এতটা 
অর্থ কম পেলেও রাজ্যের নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে, বিশেষ 
করে স্বল্প সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে এবং কতগুলি প্রধান করের ক্ষেত্রে। স্বল্প সঞ্চয়ভিত্তিক সম্পদ 
সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা যোজনা কমিশনের সঙ্গে আলোচনায় স্থির হয়েছিল ১১৫০ কোটি টাকায়। 
মাননীয় সদস্যগণ জেনে আনন্দিত হবেন যে, বাস্তবে এ বাবদ সম্পদ সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রাকে 
বহুলাংশে অতিক্রম করা হয়েছে প্রায় ১৫৪২ কোটি টাকা। এই সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে 
পশ্চিমবঙ্গের স্থান হয়েছে সমস্ত রাজ্যের মধ্যে প্রথম এবং পরিমাণের দিক থেকে এ রাজ্যের 
এবারের সংগ্রহ স্থাপন করেছে দেশের সর্বকালীন রেকর্ড। এছাড়া রাজ্যের নিজস্ব প্রধান" 
করগুলির ক্ষেত্রে__বিক্রয়কর, আবগারি শুল্ক, স্ট্যাম্প ডিউটি এবং রেজিস্ট্রেশন ফি-_প্রত্যেকটির 
সংগ্রহের ক্ষেত্রেই হয়েছে লক্ষ্যণীয় উধ্বগতি। 


৩.১৮। প্রধানত ধাঞ্যের নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের এই বৃদ্ধির ফলে, প্রাপ্ত তথ্যের 
ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে সামগ্রিকভাবে গত বছরে মোট পরিকল্পনা ব্যয়ের যে ২২০৭.৩০ 
কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা ছিল, তার প্রায় শতকরা ১০০ ভাগই অর্জন করা গেছে। এর ফলে, 
তার আগের বছরের (১৯৯৪-৯৫) পরিকল্পনা ব্যয় ১৭০৬.৭৯ কোটি টাকা থেকে এক বছরে 
রাজ্যের পরিকল্পনা ব্যয় প্রায় ২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। 


৩.১৯। শুধু পরিকল্পনা ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে, তাই নয়, এর শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি 
অর্থ জেলা এবং তার নিচের স্তরে বিকেন্দ্রীকরণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও দেওয়া 
হয়েছে। 


৩.২০। যে বিকল্প নীতির কথা আমরা বলেছি, তার রাজ্যত্তরে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি 
অনুসরণ করার সামগ্রিক ফল হিসেবে গত আর্থিক বছরে (১৯৯৫-৯৬) রাজ্যের মোট | 
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উৎপাদনজনিত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৭.৩ শতাংশ হারে, যা সমগ্র দেশের মোট উৎপাদনজনিত 
আয়ের বৃদ্ধির হার ৬.২ শতাশের চেয়ে সমগ্র “দেশের মোট উৎপাদনজনিত আয়ের বৃদ্ধির হার 
৬.২ শতাংশের চেয়ে অনেক উঁচুতে। গত বছরে রাজ্যের মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির হারও (৫.৪ 
শতাংশ) হয়েছে সর্বভারতীয় মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির হারের (৪.৪ শতাংশ) অনেক বেশি। 


৩.২১। শুধু একটি আর্থিক বছরের তথ্য না দিয়ে, যদি নয়া আর্থিক নীতি ঘোষণার 
পরের মোট পাঁচ বছরের সময়কালের (১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৫-৯৬) সামগ্রিক তথ্য নিই, 
তাহলেও দেখা যাচ্ছে যে এই সমগ্র সময়কালে, পশ্চিমবঙ্গে মোট উৎপাদনজনিত আয় বৃদ্ধির 
গড় বার্ষিক হার হয়েছে ৫.৯ শতাংশ যা সমগ্র দেশের গড় বার্ষিক হারের (৪.৭ শতাংশ) 
থেকে পুনরায় অনেক উচুতে। 


৩.২২। শুধুমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধি নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই উৎপাদন বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে 
কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ওপরও প্রাপ্ত তথ্যের হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে, গত বছরে কৃষির উৎপাদন 
বৃদ্ধির মাধ্যমে অতিরিক্ত প্রায় ১.৫০ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর সঙ্গে 
মৎস্যচাষ, পশুসম্পদ বিকাশ, শিল্প, বিদ্যুৎ, নির্মাণকার্য, পরিবহন ও ব্যবসা ক্ষেত্র থেকে সৃষ্টি 
হয়েছে আরও ১.৬৩ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ। এছাড়া, স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলি রূপায়ণের 
মাধ্যমে বাস্তবে উপকৃত হয়েছেন অতিরিক্ত প্রায় ২.৪০ লক্ষ কর্মহীন মানুষ। ফলে, গত বছরে 
রাজ্যে যে অতিরিক্ত ২৮০ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছেন, তার থেকে কিছু 
বেশিই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রভাব পড়বে বকেয়া কর্মহীনতার সমস্যা 
কিছুটা লাঘব করতে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যোজনা কমিশনের সর্বভারতীয় 
রিপোর্ট অনুযায়ী কর্মসংস্থানের বার্ষিক বৃদ্ধির হারের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান এখন সমস্ত 
রাজ্গুলির মধ্যে সর্বপ্রথমে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ২.৯ শতাংশ, 
যা সর্বভারতীয় গড় বৃদ্ধির হারের (২.৩৫ শতাংশ) থেকে অনেক উঁচুতে (জাতীয় উন্নয়ন 
পর্যদের কর্মসংস্থান কমিটির রিপোর্ট, যোজনা কমিশন, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩১)। 


৩.২৩। মূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, সর্বভারতীয় প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে এ-রাজ্যেও মূল্যবৃদ্ধি 
ঘটেছে, তবে সর্বভারতীয় মূল্যবৃদ্ধির হারের চেয়ে কম হারে। গত পাঁচ বছরের সময়কালে, 
সাধারণ মানুষের জন্য প্রাসঙ্গিক শিল্প শ্রমিকদের ভোগ্য পণ্যের মূল্যসুচকের গড় বৃদ্ধির হার 
যেখানে সমগ্র দেশের ক্ষেত্রে হয়েছে ১০.২ শতাংশ, সেখানে কলকাতার ক্ষেত্রে তা হয়েছে 
৯.৫ শতাংশ। ৃ 


৩.২৪। মাননীয় সদস্যগণ লক্ষ্য করবেন যে রাজ্যন্তরে বিকল্প নীতির প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি 
অনুসরণ করার ফল হিসেবে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কষেত্র-_মোট উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, 
মূল্য বৃদ্ধির আপেক্ষিক হার এবং পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার বিকেন্ত্ীকরণ__এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই 
সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও এ-রাজ্যের খতিয়ান সর্বভারতীয় স্তরের চেয়ে অনেক উন্নততর। একই 
সঙ্গে এ*৩ বিশেষ করে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই অনেক 
কাজ বাকি আছে এবং অনেক আশু করণীয় কাজ আছে। এটা মনে রেখে একটি সামগ্রিক 
লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমি বর্তমান আর্থিক বছরের পূর্ণাঙ্গ বাজেট প্রস্তাব পেশ 


করছি। 
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৪.১। মাননীয় সদস্যগণ, বর্তমান অর্থিক বছরের (১৯৯৬-৯৭) জন্য রাজ্যের পরিকল্পনা 
বাজেট সমেত সমগ্র বাজেটের প্রস্তাব পেশ করছি এক বিশেষ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে । 
গত ডিসেম্বর মাসে তদানীত্তন যোজনা কমিশনের পক্ষ থেকে, লোকসভা ও বিধানসভার . 
নির্বাচন উল্লেখ করে, হঠাৎই জানানো হয় যে, বর্তমান আর্থিক বছরে (১৯৯৬-৯৭) বেন্ত্রীয় 
পরিকল্পনা সাহায্য এবং রাজ্যগুলির বাজার থেকে খণ নেওয়ার পরিমাণ কতটা বৃদ্ধি করা 
হবে তা জানানো হবে না। এই ধরনের একতরফা সিদ্ধান্ত নজিরবিহীন, কারণ ইদানিংকালে 
আগের নির্বাচনের বছরগুলিতে যোজনা কমিশন এই ধরনের কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। 


৪.২। ইতিমধ্যে রাজ্যের বর্তমান আর্থিক বছরের প্রথম চার মাসের জন্য ব্যয় মঞ্জুরির 
প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে, যার মেয়াদ আগামী জুলাই মাসের শেষ পর্যস্ত। এই সময়সীমার 
মধ্যে যোজনা কমিশনের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সাহায্যের এবং 
বাজার থেকে খণ গ্রহণের বর্ধিত পরিমাণ কার্যকরভাবে জানা সম্ভব বলে মনে হয় না। তাই 
গত আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সাহায্য এবং বাজার ঝণের পরিমাণই ধরে নিয়ে (যে 
বিষয়ে যোজনা কমিশনের আপত্তি নেই বলে জানিয়েছে), এবং মুলত রাজ্যের সম্পদ সংগ্রহের 
বৃদ্ধির ওপর দাঁড়িয়ে, বর্তমান বছরের পরিকল্পনা বাজেটের প্রস্তাব পেশ করছি। পরে কেন্ত্রীয় 
পরিকল্পনা সাহায্য এবং বাজার খণ বৃদ্ধির পরিমাণ জানা গেলে, তার প্রতিফলন থাকবে 
সংশোধিত বরাদ্দের মাধ্যমে । মাননীয় সদস্যগণ, আমি রাজ্যের সম্পদ সংগ্রহের প্রতিটি খাতে 
ইদানিংকালে সংগ্রহ বৃদ্ধির গতি-প্রকৃতি সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ কঁরেছি। আপনারা জেনে . 
আনন্দিত হবেন যে, আমি এখন মুলত রাজ্যের সম্পদ সংগ্রহের বৃদ্ধির ওপর দাঁড়িয়ে বর্তমান 
বছরে (১৯৯৬-৯৭) পরিকল্পনা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি ৩০৮০.৯৪ কোটি টাকার, যা গত 
আর্থিক বছরের (১৯৯৫-৯৬) পরিকল্পনা বরাদ্দ ২২০৭.৩০ কোটি টাকার চেয়ে প্রায় ৪০ 
শতাংশ বেশি। প্রস্তাবিত এই পরিকল্পনা বাজেটে রাজ্যের নিজস্ব সম্পদ ইত্যাদির ভাগ হবে 
প্রায় ৮১ শতাংশ এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সাহায্য হবে ১৯ শতাংশ। 


8.৩। এই পরিকল্পনা বাজেট পেশ করার সময় আমি আগামী দিনে রাজ্যস্তরে উন্নয়ন 
পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য এবং বিশেষ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলি উল্লেখ করছি। নির্দিষ্ট কতগুলি 
ক্ষেত্রে নতুন ধরনের প্রকল্পের প্রস্তাবও থাকবে। 


8.৪। রাজ্যত্তরে এই পরিকল্পনা মূল লক্ষ্য থাকছে যতদূর সম্ভব কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা, 
শিল্প, কৃষি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বহমান উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে। এই উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক 
হিসেবে মূল লক্ষ্যের সঙ্গে থাকছে পরিকাঠামোর (বিশেষ করে রাস্তা, সেচ ও বিদ্যুতের) 
অধিকতর উন্নয়ন এবং সামাজিক ক্ষেত্রগুলিতে (বিশেষ করে, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, আবাসন, 
পরিবহনের ক্ষেত্রে) সাধারণ মানুষের স্বার্ষে সুবিধাগুলির ব্যাপকতর সম্প্রসারণ, মান উন্নয়ন . 
এবং যেখানে সম্ভব উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সঙ্গে সমন্বয় সাধন। মূল লক্ষ্যের আরেকটি 
অঙ্গ হিসেবে থাকছে প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার আরও বিকেন্দ্রীকরণ করা এবং 
পঞ্চােও ও পুরসভার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে আরও বেশি যুক্ত করা। 
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8&। উন্নয়ন-পরিকল্পনার এই মূল লক্ষের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে, বিশেষ অগ্রাধিকার, আগের 
মতনই, থাকছে ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে। একই সঙ্গে গুরুত্ব আরোপ করা হবে প্রতি জেলার 
গ্রাম ও শহরাঞ্চলে সামগ্রিকভাবে জমি ব্যবহারের পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণ করার ওপর, 
যাতে জমি ব্যবহারের প্রতিটি গুরত্বপূর্ণ ক্ষত্র-__খাদাশস্য উৎপাদন, ফলের চাষ, পশুখাদ্য 
ফলন, সামাজিক বনসৃজন, শিল্প উৎপাদন-_ইত্যাদির মধ্যে যথাযথ সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা 
করা যায়। এই ভারসাম্য সামগ্রিকভাবে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যকে সামনে রাখবে 
এবং খাদ্যের মূল নিরাপত্তাকেও সম্পূর্ণভাবে অটুট রাখবে। একইভাবে রাজ্যের জলসম্পদকে 
ব্যবহার করে মৎস্য চাষের ক্ষেত্রেও ভারসাম্য থাকবে অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন ও রপ্তানির মধ্যে। 


৪.৬। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ভারসাম্য রেখে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির স্বার্থে 
বিশেষ প্রয়োজন সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নত পরিচালনার। এই উদ্দেশ্যে সেচযুক্ত জমির . 
পরিমাণকে মোট কৃষি জমির বর্তমানের ৫০ শতাংশ থেকে আগামী পাঁচ বছরে ৭০ শতাংশে 
উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা আমরা গ্রহণ করছি। বৃহৎ সেচ প্রকল্পগুলির অসম্পূর্ণ কাজ শীঘ্র 
সমাপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ জোর থাকবে ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ওপর। ক্ষুদ্র 
সেচ ব্যবস্থার পরিচালনার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েতের তন্াবধানে স্থানীয় মানুষদের উপকৃত 
কমিটির' মাধ্যমে যুক্ত করে ইতিবাচক অভিজ্ঞতা হয়েছে। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিচালনার 
ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবেই নতুন দিকে আমরা এগোব। উদাহরণ হিসেবে, নলকুপ-ভিত্তিক সেচ 
প্রকল্পের ক্ষেত্রে, সঠিকভাবে স্থান নির্বাচনের পর, নলকৃপ বসানোর সমস্ত ব্যয় বহন করবে 
সরকার, কিন্তু তার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেবেন এ নলকৃপের এলাকার 
উপকৃত কৃষকরা নিজেরাই, উপকৃত কমিটির মাধ্যমে এবং পঞ্চায়েতের সাধারণ তর্ত্বাবধানে। 
সেচের এই গুরুত্বের কথা মনে রেখে, সেচের (বন্যা নিয়ন্ত্রণ সমেত) খাতে পরিকল্পনা বরাদা 
গত বছরে (১৯৯৫-৯৬) ১৭০.৭০ কোটি টাকা থেকে বর্তমান বছরে (১৯৯৬-৯৭) ২৫৭.১৮ 
কোটি টাকাতে বৃদ্ধি করার প্রস্তাব আমি রাখছি। 


8.৭। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নত বীজের যোগান বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ। বিগত বছরগুলিতে রাজ্যের অভ্যন্তরে এই বীজ উৎপাদনের উন্নতির অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আগামী পাঁচ বছরে রাজ্যের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শস্যের জন্য বীজের উৎপাদনে 
রাজ্যকে স্বয়স্তর করার লক্ষ্য আমরা গ্রহণ করছি। এই উদ্দেশ্যে রাজ্যের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় 
এবং সংস্থাগুলিকে গবেষণার জন্য স্বাধীনতা এবং সাহায্য দেওয়া শুধু নয়, এই গবেষণার 
ফলকে ব্যবহার করতে জেলার সর্বস্তরের সরকারি খামারগুলির এবং সি এ ডি সি'র 
আওতাধীন প্রকল্পগুলির পূর্ণ সদ্যবহার বিশেষভাবে প্রয়োজন। একইভাবে গুরুত্ব থাকবে আধুনিক 
ও উন্নত জৈব সারের গবেষণা ও ব্যবহারের ওপর। ফলের চাষ, প্রাণীসম্পদ বিকাশ এবং 
মৎস্য চাষের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে উন্নত গবেষণার সুফল প্রয়োগ করে উৎপাদন বৃদ্ধি বিশেষ 
জরুরি, কারণ এই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ব্যাপক সুযোগ আছে, এবং সম্ভাবনা 
আছে নতুন ধরনের শিল্প বিকাশের। গ্রামাঞ্চলে এই প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে 
বছরে সরাসরি প্রায় ১:৬ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব এবং এর সঙ্গে 
অস্তত ৩.৫ লক্ষ মানুষকে উপকৃত করা সম্ভব গ্রামাঞ্চলের স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলির মাধ্যমে । 
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উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখে কৃষি সমেত গ্রামোন্নয়নের সংশ্লিষ্ট . 
ক্ষেত্রগুলিতে সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনা বরাদ্দ গত বছরের ২৭৯.৬৪ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি 
করে বর্তমান বছরে ৪১৪.৪৬৬ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব আমি রাখছি। 


৪.৮। সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন এবং 
সামাজিক গুরুত্বের কথা মনে রেখে আগামী পাচ বছরে -গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের আওতায় রাজ্যের 
অন্তত ৯০ শতাংশ গ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা আমরা গ্রহণ করছি। গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের 
ক্ষেত্রেও পঞ্চায়েতের তত্বাবধানে স্থানীয় উপকৃত মানুষদের বিদ্যুৎ-সমবায়ের মাধ্যমে যুক্ত করে 
নির্দিষ্ট এলাকায় লক্ষ্যণীয় সুফল পাওয়া গেছে। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, এখন সাধারণভাবেই 
আমরা নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করব, যাতে গ্রামীণ বিদ্যুতের পরিবহন ও বণ্টনের কাজেও, 
পঞ্চায়েতের তত্বাবধানে, স্থানীয় মানুষরা সমবায় বা উপকৃত সমিতির মাধ্যমে যুক্ত হতে 
পারেন। গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন সমেত বিদ্যুতের সামগ্রিক গুরুত্বের কথা মনে রেখে বিদ্যুতের খাতে 
পরিকল্পনা বরাদ্দ গত বছরের ৭৫৭.৮৭ কোটি টাকা থেকে বর্তমান বছরে ১২১৬.২৭ কোটি 
টাকায় বৃদ্ধি করার প্রস্তাব আমি রাখছি। 


৪.৯। কৃষি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি, বিপণনের সম্প্রসারণ এবং সামাজিক " 
কারণে রাস্তা ও পরিবহন পরিকাঠামোর উন্নয়ন আশ প্রয়োজন। তাই রাস্তা ও পরিবহনের 
উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা বরাদ্দ গত বছরের ১৫০.৭০ কোটি টাকা থেকে বর্তমান বছরে 
১৮২.৭০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করার প্রস্তাব পেশ করছি। এখানেও বিষয়টি শুধুমাত্র অর্থ 
বরাদ্দ বৃদ্ধির নয়। সেচ ও বিদ্যুতের ক্ষেত্রের মতন, এখানেও জেলা ও তার নিচের স্তরের 
রাস্তার প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে, ইতিবাচক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই (যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে), 
পঞ্চায়েতের তত্বাবধানে উপকৃত সমিতির ম্রাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষদের সরাসরি যুক্ত 
করা হবে প্রকল্পগুলির রচনা ও রূপায়ণের কাজে। 


৪.১০। রাজ্যে শিল্পায়নের নতুন সম্ভাবনার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই 
শিল্পায়নে বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ তৃমিকা আছে ক্ষুদ্র শিল্পের-_ প্রতিযোগিতার 
ভিত্তি স্থাপন এবং বিশেষ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য। মাননীয় সদস্যগণ, এই ক্ষুদ্র শিল্পের 
বিকাশকে উৎসাহিত করে রাজ্যের শহর এবং আধা-শহর অঞ্চলের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ 
কর্মসংস্থান প্রকল্পের প্রস্তাব আমি রাখছি। এই প্রকল্পের ধরন, ক্ষেত্র বিশেষে, স্বনিযুক্তি এবং 
দ্র প্রতিষ্ঠানিক উভয়ই হতে পারে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যা্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক এবং পশ্চিমবঙ্গ অর্থ 
নিগমের সহায়তায় রাজ্য সরকার এই প্রকল্পটি রূপায়ণ করবে। প্রকল্পটির জন্য শতকরা ১০ 
ভাগ প্রান্তিক অর্থ রাজ্য সরকার অনুদান হিসেবে প্রদান করবে, বাকি অংশ হবে ব্যাঙ্ক ও 
অন্য প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে খণ। শিল্পের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বরাদ্দ গত বছরের অন্য প্রতিষ্ঠানগুলি 
থেকে খণ। শিল্পের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বরাদ্দ গত বছরের ১৯৩.৬৯ কোটি টাকা থেকে 
বর্তমান বছরে ২১১.৮২ কোটি টাকাতে বৃদ্ধি করার পরও, এই ক্ষুদ্রশিক্পভিত্তিক কর্মসংস্থান 
প্রকল্পের জন্য অতিরিক্ত ২৫ কোটি টাকা বর্তমান" বছরে বরাদ্দের প্রস্তাব আমি রাখছি। এর 
ভিত্তিতে ২৫০ কোটি টাকা, প্রান্তিক অর্থ ও খণ সমেত, এই প্রকল্পের জন্য ব্যয় হতে 


বাত 01 বাত গা ঞাািধাহাঘা1996-97 711 


পারবে। প্রকল্পটি রূপায়ণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক এবং পশ্চিমবঙ্গ অর্থ 
নিগম, প্রতিটি জেলার জেলা-পরিকল্পনা কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট পুরসভাগুলির সঙ্গে সমন্বয় করে 
স্থানীয় শিল্প সম্ভাবনা সামনে রেখে অর্থকরী প্রকল্পগুলিকে চিহিত করবে। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গ 
অর্থ নিগমের শাখার সংখ্যা প্রতিটি জেলাতে বৃদ্ধি করা হবে। এ ছাড়া, রাজ্য সরকার নিজে 
প্রতি বছর যে অতিরিক্ত ১,০০০ কোটি টাকারও বেশি শিল্প পণ্য বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে 
ক্রয় করে, তার একটি অংশকে এই কর্মসংস্থান প্রকল্পের অধীন শিল্পস-স্থাগুলির উৎপাদনের 
সঙ্গে যুক্ত করা হবে, যাতে চাহিদার নিশ্চয়তাকে ঠিক রাখা যায়। সমস্ত উদ্যোগ নিয়ে এই . 
প্রকল্প রূপায়ণ করলে, এর থেকে বছরে প্রায় ১.৫ লক্ষ অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি 
করা সম্ভব শহর এবং আধা শহর অঞ্চলে। এই প্রকল্পটি রূপায়িত হলে শুধু যে রাজ্যের 
শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হবে তাই নয়, ক্ষুদ্র শিল্প বিকাশের মাধ্যমে শিল্পায়ন 
ও কর্মসংস্থানের মধ্যেও হবে কাথ্িত সেতুবন্ধন। 


৪.১১। এই কর্মসংস্থান প্রকল্পটির জন্য শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। 
এই প্রশিক্ষণ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা মনে রেখে এক নতুন ধরনের 
গোষ্ঠী পলিটেকনিক স্থাপনের প্রস্তাব আমি রাখছি কলকাতা সমেত জেলার নির্দিষ্ট শহর ও 
রক কেন্দ্রগুলির জন্য। এই পলিটেকনিকগুলির একটি বৈশিষ্ট্য হবে যে, এগুলির তত্বাবধানে 
থাকবে সংশ্লিষ্ট পুরসভা বা পঞ্চায়েত সমিতি এবং এখানে যে প্রশিক্ষকরা পড়াবেন, তারা 
নিযুক্ত হবেন চুক্তিবদ্ধভাবে, যে চুক্তির নবীকরণ হবে দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে 


৪.১২। একইভাবে সাধারণ বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও একটি নতুন পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ 
নেওয়া হবে। শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে, পরীক্ষামূলকভাবে, পঞ্চায়েত সমিতি ও 
পুরসভার তত্বাবধানে কিছু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। পঞ্চায়েত সমিতি ' 
ও পুরসভার সাধারণ তত্বাবধানে এই বিদ্যালয়গুলির পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট অভিভাবক 
সমিতিগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। শিক্ষকরা নিযুক্ত হবেন চুক্তিবদ্ধভাবে এবং 
চুক্তির নবীকরণ হবে দায়বদ্ধতার ভিন্তিতে। চুক্তিবদ্ধতার বিষয়টি পরীক্ষামূলকভাবে এই নতুন 
বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। 


৪.১৩। মাননীয় সদস্যগণ, শিক্ষার ক্ষেত্রে (কলা-শিক্ষা, সংস্কৃতি সমেত) পরিকল্পনা- 
বরাদ, গত বছরে ১২২৩৭ কোটি টাকা থেকে বর্তমান বছরে ১৩৬.০৬ কোটি টাকাতে বৃদ্ধি 
করার পরেও আমি অতিরিক্ত ৫ কোটি টাকা এই নতুন ধরনের পলিটেকনিক এবং অতিরিক্ত 
৫ কোটি টাকা নতুন ধরনের বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রস্তাব রাখছি। 


৪.১৪। জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সরকার ইতিমধ্যেই কিছুটা পদক্ষেপ নিয়েছে জেলাগুলিতে 
চুক্তির ভিত্তিতে চিকিৎসক নিয়োগের ক্ষেত্রে। এ ছাড়া, কিছু শহরের ক্ষেত্রে চুক্তিবন্ধতার 
ভিত্তিতে এবং পুরসভার তত্বাবধানে হাসপাতাল পরিচালনা করে ইতিমধ্যেই সুফল পাওয়া 
গেছে। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই ধরনের পদক্ষেপ শুধু পুর-অঞ্চলে হাসপাতালের ক্ষেত্রে . 
নয়, গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যকেন্ত্রগুলির ক্ষেত্রেও, পঞ্চায়েতের পরিচালনায় পরীক্ষামূলকভাবে নেওয়া 
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বছরে ৪১.৯০ কোটি টাকা থেকে বর্তমান বছরে ৭১.৮৭ কোটি টাকাতে বৃদ্ধি করার পরও, 
আমি অতিরিক্ত ৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি শহর এবং গ্রামাঞ্চলের পুরসভা ও 
পঞ্চায়েতের পরিচালনায় এই ধরনের নতুন উদ্যোগ সম্প্রসারণের জন্যে। 


৪.১৫। পুর উন্নয়নের ক্ষেত্রে কলকাতার সঙ্গে সঙ্গে জেলার শহরগুলির উন্নয়নে বিশেষ 
গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে কলকাতা সমেত প্রত্যেকটি পুরসভার 
বস্তি এবং নিম্নবিত্ত মানুষের বসত এলাকায় সামগ্রিক পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য একটি 
বিশেষ প্রকল্পের প্রস্তাব রাখছি। এর রূপায়ণে, পুরসভার সহায়তায় সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষেরা, 
যেখানে সম্ভব, নিজেরাই সরাসরি অংশগ্রহণ করবেন ঠিকাদার প্রথা বাদ দিয়ে। নগর উন্নয়নের 
ক্ষেত্রে (গৃহ-নির্মাণ ও পানীয় জল সমেত) পরিকল্পনা-বরাদ্দ গত বছরে ৩৫৪-১৪ কোটি 
টাকা থেকে বর্তমান বছরে ৪২৭.৫৭ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করার পরও শহরাঞ্চলে বস্তি এবং 
নিম্নবিত্ত এলাকার উন্নয়নের এই বিশেষ প্রকল্পটির জন্য অতিরিক্ত ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দের . 
প্রস্তাব রাখা হচ্ছে। আবাসনের ক্ষেত্রে, আবাসন দপ্তরের অগ্রণী ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে শহরাঞ্চলে 
সি এম ডি এ সি আই টি ও পুরসভাগুলি এবং গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েতগুলিও গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করবে। 


৪.১৬। মূল্যবৃদ্ধির হাত থেকে সাধারণ মানুষকে কিছুটা রেহাই দেওয়া এবং মূল্যবৃদ্ধির 
হারের প্রশমন, এই উভয় কারণেই সর্বভারতীয়স্তর থেকে অপেক্ষাকৃত নি্ন আয়ের পরিবারের 
জন্য ভর্তুকি-ভিত্তিক গণবণ্টন ব্যবস্থার গুরুত্বের কথা আমরা বারংবার উত্থাপন করেছি। এ 
বিষয়ে বর্তমান কেন্ত্রীয় সরকারের তরফ থেকে নতুন করে চিন্তাও করা হচ্ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির 
চালের ক্ষেত্রে, বিশেষ ভর্তুকি দিয়ে একটি প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব রাখছি। এর জন্য 
প্রাথমিকভাবে বর্তমান বছরে অতিরিক্ত ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাবও পেশ করছি। এ 
ব্যাপারে জাতীয়স্তরের সিদ্ধান্ত জানার পরই রাজ্যত্তরের প্রকল্পটির চূড়াস্ত রূপ দেওয়া হবে। 


৪.১৭। মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে, রাজ্য সরকার মাসে ১০০ টাকা হারে 
বার্ধক্যভাতা, বিধবাভাতা, কৃষকদের বার্ধক্ভাতা এবং মৎস্যজীবিদের বার্ধক্যভাতা প্রদান' করে " 
থাকে। আমি এই প্রতিটি ভাতার হার মাসে ১০০ টাকা থেকে ২০০ টাকায় উন্নীত করার 
প্রস্তাব রাখছি। রাজনৈতিক নির্যাতীত ব্যক্তিদের ভাতাও বর্তমানে মাসিক ৩০০ টাকা থেকে 
৫০০ টাকায় বৃদ্ধি করার প্রস্তাব রাখছি। এর ফলে, বর্তমান বছরে অতিরিক্ত প্রায় ১২ কোটি 
টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন হবে। 


৪.১৮। এ ছাড়া, ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের ক্ষেত্রে আমি একটি নতুন প্রভিডেন্ট ফান্ড 
প্রকল্প ঘোষণা করছি। এই এঁচ্ছিক প্রকল্পে একজন খেতমজুর প্রতি মাসে ১০ টাকা এবং 
রাজ্য সরকারও ১০ টাকা জমা দেবেন। মোট জমা অর্থ সুদসমেত তার যাট বছর পূর্ণ 
হওয়ার পর তাকে ফেরত দেওয়া হবে। জেলা পরিষদ এই প্রকল্পটি পরিচালনা করবে এবং 
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একটি বয়সসীমার মধ্যে সমস্ত ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, ইচ্ছে করলে, এতে অংশগ্রহণ করতে 
পারবেন। এই নতুন প্রকল্পটির জন্য আমি বর্তমান বছরে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব 
রাখছি। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই প্রকল্পটি আগামীদিনে অন্যান্য ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করা 
হ্বে। 


৪.১৯। তফসিলি জাতি ও আদিবাসী উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ব্যয় গত বছরে 
২৬.০০ কোটি টাকা থেকে বর্তমান বছরে ২৮৬০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এই উন্নয়ন 
প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে তফসিলি জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও অর্থ নিগম আরও গুরত্বপূর্ণ তৃমিকা 
পালন করবে। এছাড়া, অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য একটি নতুন উন্নয়ন ও অর্থ নিগমও 
স্থাপন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে মহিলাদের উন্নয়ন ও সুরক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দিতে 
গঠন করা হয়েছে একটি বিশেষ মহিলা উন্নয়ন উদ্যোগ। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যাগুলির 
প্রতি নজর দেওয়া এবং তাদের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিবিধ কর্মসূচি রচনা ও রূপায়ণের জন্য 
সংখ্যালঘু-বিষয়ক একটি নতুন বিভাগ গঠন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়েছে সংখ্যালঘু 
উন্নয়ন নিগম এবং সাংবিধানিকভাবে গঠন করা হচ্ছে একটি সংখ্যালঘু কমিশন। 


৪.২০। মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে উন্নয়ন-প্রক্রিয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রে 
রাজ্য অর্থ কমিশন গঠন করা হয় ১৯৯৪ সালের মে মাসে। এই কমিশন তাদের রিপোর্ট 
পেশ করেছেন। রাজ্য সরকার এই রিপোর্ট নীতিগতভাবে গ্রহণ করেছে, এবং চলতি অধিবেশনের . 
মধ্যেই এই রিপোর্ট, রাজ্য সরকারের বক্তব্য সমেত, বিধানসভায় পেশ করা হবে। এই রিপোর্ট 
কার্যকর হলে বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হবে। 


৪.২১। মাননীয় সদস্যগণ, পূর্বে উল্লিখিত নতুন প্রকল্পগুলির জন্য পরিকল্পনা খাতে যে 
অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে, তা যুক্ত করলে বর্তমান আর্থিক বছরে প্রস্তাবিত 
পরিকল্পনার ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে দাড়াবে প্রায় ৩১৩৪ কোটি টাকায়। বর্তমান আর্থিক বছর হল 
পরিকল্পনা ব্যয় দাড়াবে প্রায় ৯১৩৯ কোটি টাকায়। মাননীয় সদস্যগণের স্মরণে থাকবে যে, 
ষষ্ঠ যোজনার সময়কালে রাজ্যে মোট পরিকল্পনা ব্যয় হয়েছিল প্রায় ২৩৬৩ কোটি টাকা। 
সপ্তম যোজনার কালে রাজ্যের এই পরিকল্পনা ব্যয়কে ৮৩.৯ শতাংশ বৃদ্ধি করে প্রায় ৪৩৪৭ 
কোটি টাকায় উন্নীত করা সম্ভব হয়। এখন, অষ্টম যোজনার সময়কালে রাজ্যের এই মোট 
পরিকল্পনা ব্যয় সপ্তম যোজনার মোট পরিকল্পনা ব্যয় থেকে প্রায় ১১০.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 
উন্নীত হবে ৯১৩৯ কোটি টাকায়। 


৪.২২। রাজ্যের অষ্টম যোজনার আয়তন স্থির করার জন্য যোজনা কমিশনের সঙ্গে 
আলোচনার সময় রাজ্যকে যে লিপিবদ্ধ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার অর্থ ছিল যে, 
কেন্দ্রীয় সরকার মুখ্যম্ত্রীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চালানী কর বা কনসাইনমেন্ট ট্যাক্স 
লাণ্ড করবে এবং এ-বাবদ পশ্চিমবঙ্গের অষ্টম যোজনার সময়কালে মোট ৬১০ কোটি টাকা 
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প্রাপ্য হবে। এটা বাস্তবিকই পরিতাপের বিষয় যে এখনও পর্যস্ত কেন্দ্রীয় সরকার চালানী কর 

লাগু করেনি, এবং রাজ্য তার প্রাপ্য প্রায় ৬১০ কোটি টাকার কোনও অর্থ পায়নি। 


৪.২৩। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯১-৯২ সালে কয়লার ওপর রয়্যালটির হার বৃদ্ধি করে 
এবং এই বর্ধিত হারের ভিজতে সমস্ত সংশ্লিষ্ট রাজ্য কয়লা রয়্যালটি বাবদ তাদের প্রাপ্য 
পায়, একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া। বহুবার লিখিত প্রতিবাদ ও দাবি জানানো সত্তেও পশ্চিমবঙ্গকে 
এখনও বর্ধিত হারে কয়লার রয়্যালটি দেওয়া হয়নি; এর ফলে অস্টম যোজনার সময়কালে 
এ-রাজ্য তার কয়লা রয়্যালটি বাবদ ন্যায্য প্রাপ্য প্রায় ৯০০ কোটি টাকা থেকে বঞ্চিত 
হয়েছে। 


৪.২৪। যদি বর্তমান কেন্ত্রীয় সরকার চালানী কর এবং রয়্যালটি বাবদ প্রাপ্য অর্থের 
ব্যয় আরও বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি পৌছাতে পারবে। 


৪.২৫। মাননীয় সদস্যগণ, বর্তমান আর্থিক বছরে পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা-বহির্ভূত 
খাতে প্রস্তাবিত ব্যয় এবং প্রস্তাবিত আয় যদি একত্রিত করি, তাহলে ঘাটতির অর্থাঙ্ক দাঁড়াচ্ছে 
৯৬ কোটি টাকায়। 


৪.২৬। রাজ্যের উন্নয়ন-পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যের কথা মনে রেখে এবং এই ঘাটতির 
মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি অতিরিক্ত রাজন্ব সংগ্রহের প্রস্তাবগুলি উপস্থাপন করছি। 
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৫.১। মাননীয় সদস্যগণ, আমি করসংক্রাস্ত প্রস্তাবগুলি এমনভাবে প্রস্তুত করেছি যাতে 
একদিকে, আমাদের মূল লক্ষ্য অনুযায়ী, শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, ব্যবসা ' 
সম্প্রসারিত হয় এবং ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় এবং একই সঙ্গে, অন্যদিকে রাজস্ব আদায়ও 
বৃদ্ধি পায়। এই দুটি ধরনের লক্ষ্যই অর্জন করা সম্ভব যদি সঠিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে চার 
প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। প্রথমত কর কাঠামোকে আরও সরলীকরণ করা এবং নতুন 
উদ্ভাবনী প্রথা প্রবর্তন করা যাতে শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং বাণিজ্যের 
সম্প্রসারণে আরও উৎসাহ আসে এবং যাতে এর সামগ্রিক ফল হিসেবে রাজস্বের ক্ষতি না 
হয়ে লাভ হয়। দ্বিতীয়ত কর ফাঁকি রোধ করে কর আদায়ের জন্য অভ্যন্তরীণ উদ্যোগ আরও 
তীক্ষ ও জোরদার করা যাতে সাধারণভাবে রাজস্ব আদায় আরও বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়ত, 
বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অনেকগুলি ক্ষেত্রে করের হার কমানো, যাতে শিল্প ও বাণিজ্যের ভিন্ন 
রাজ্যমুখি হওয়ার প্রবণতার চেয়ে কর প্রদানের প্রবণতাই বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন ও বাণিজ্য 
প্রসারিত হয়। চতুর্থত, সীমিত সংখ্যক ক্ষেত্রে করের হার বৃদ্ধি করা যাতে সরাসরি রাজস্ব 
আরও বর্ধিত হয়। এই চারটি বিষয়েই আমি এখন নির্দিষ্ট প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করছি। 
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৫.২। মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে, গত আর্থিক বছরেই আমরা “ডিক্রেযার্ড 
গুডস” হিসেবে চিহিত লৌহ ও ইস্পাত সামগ্রীর ক্ষেত্রে ত্যালু আযাডেড ট্টা্ প্রথা চালু 
করেছিলাম। এব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা সক্ষেত্রে সন্তোষজনক হয়নি। তবুও সংশিষ্ট 
ব্যবসায়ীদের আরও একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য বর্তমান আর্থিক বছরেও এই ব্যবস্থা আমি 
চালু রাখব। একই সঙ্গে একটি নতুন উদ্ভাবনী ভ্যালু আ্যাডেড ট্যাক্স ব্যবস্থা চালু রাখার প্রস্তাব 
. রার্থছি। এই ব্যবস্থার আওতায় যে সামগ্রীগুলি থাকবে সেগুলি বিক্রির প্রথম পর্যায়ে (বা 


". পয়েন্টে) করযোগ্য হবে। পরের পর্যায়ের বিক্রিগুলির ওপর কর ধার্য হবে কম হারে। এ 


বছরে এই ব্যবস্থায় দুটি সামগ্রীকে আনব, রং ও বার্নিশ এবং লোহা, ইস্পাতের ও 
আযলুমিনিয়ামের তৈরি আসবাবপত্র । রং ও বার্নিশের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ের বিক্রয়ের ওপর 
কর বর্তমানে প্রযোজ্য ১৫ শতাংশের পরিবর্তে কমে হবে ১২ শতাংশ। এর পরের পর্যায়ে- 
বিক্রয়গুলির ওপর করের হার হবে ৩ শতাংশ। আ্যালুমিনিয়াম, লোহ ও ইম্পাতের তৈরি 
আসবাবের ওপর কর বর্তমানে প্রযোজ্য ২০ শতাংশের পরিবর্তে কমে ১৫ শতাংশ হবে। 
পরের পর্যায়ের বিক্রয়ের ওপর কর ধার্য হবে 8 শতাংশ হারে। 


৫.৩। মাননীয় সদস্যগণ জানেন, আমরা নিয়মিত পর্যালোচনা করি যাতে আরও বেশি 
সামগ্রীকে প্রথম পর্যায়ের, বিক্রয়ের ক্ষেত্রেই করযোগ্য করা যায়। আমার প্রস্তাব বৈদ্যুতিক - 
পাখা এবং ভ্যাকুয়াম ফ্লাক্সকে এই ব্যবস্থায় আনা। এখন এগুলির উপর কর হবে ১৫ 
শতাংশ। এছাড়া কৃষকদের উৎসাহ দিতে এই পদ্ধতিতে আমি ফসলের বৃদ্ধিসহায়ক ও 
ুষ্ঠিবর্থক সামগ্রীগুলিকে আনতে চাই- এক্ষেত্রে করের হার হবে বর্তমান ১২ শতাংশের স্থলে 
কমে ৪ শতাংশ। 


৫.৪। কর কাঠামোর উন্নতি সাধনের অঙ্গ হিসেবে এবং রাজ্যে শিল্প ও বাণিজ্য বৃদ্ধির 
স্বার্থে আমি কীচামাল ক্রয় এবং পুনর্বিক্রয় বা রিসেলের ওপর করের ক্ষেত্রে সুবিধাদানের 
প্রস্তাব রাখছি। বর্তমানে কীচামাল ক্রয়ের ওপর বিক্রয়করের ১০ শতাংশ হারে সারচার্জ 
বসানো হয়। আমি আনন্দের সঙ্গে প্রস্তাব করছি যে, রাজ্যের মধ্যে উৎপাদনের কাজে উৎসাহ 
দেবার জন্য কীচামাল ক্রয়ের ওপর আর সারচার্জ বসানো হবে না। আশা করব, স্থানীয় 
উৎপাদনকারীগণ এই সুযোগ নেবেন এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এই সুবিধার জন্য তাদের 
উৎপাদন ও বিক্রি বৃদ্ধি পাবে। একইভাবে বিক্রয়ের সব পর্যায়ে করারোপ ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীদের 
রি-সেলের জন্য মাল ক্রয়ের ওপর বর্তমানে ২ শতাংশ হারে করের ওপর যে সারচার্জ 
বসানো হয়, সেই সারচার্জ প্রত্যাহার করে নেওয়া আমার প্রস্তাব। এর ফলে ব্যবসায়ীরা 
ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন এবং নথিভুক্ত ডিলারদের পরস্পরের মধ্যে কেনাবেচা যথেষ্ট বৃদ্ধি 
পাবে। 


৫.৫। মাননীয় সদস্যগণ জানেন যে, গত বছরে ক্ষুত্র ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারীদের 


সুবিধা দিতে প্রিসামটিভ ট্যাক্স ব্যবস্থা চালু করেছিলাম। এ সুবিধা পাচ্ছিলেন সে-সব ব্যবসায়ী, 
যাঁদের মোট টার্ন ওভার ৫ লক্ষ টাকার ওপর নয়। এই ধরনের ছোট ব্যবসায়ীদের আমি এখন 


আরও সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব রাখছি। 
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বর্তমানে বিক্রয়কর আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলক নথিভুক্ত বা রেজিস্ট্রেশনের জন্য 
টার্নওভারের নিম্নতম সীমা হল, রাজ্যের বাইরে থেকে যারা মাল আনেন, তাদের জন্য ২০ 
হাজার টাকা, উৎপাদনকারীদের জন্য ৫০ হাজার টাকা এবং যারা পুনর্বিক্রয় বা রি-সেল 
করেন, তাদের জন্য ২ লক্ষ টাকা। আমি আনন্দের সঙ্গে এই প্রত্যেকটি সীমার বৃদ্ধি ঘোষণা 
করছি। এখন থেকে নতুন, সীমা হবে বাইরে থেকে আমদানিকারকদের জন্য ৩০ হাজার টাকা, 
উৎপাদনকারিদের জন্য ১ লক্ষ টাকা এবং রি-সেলারদের জন্য ৫ লক্ষ টাকা। 


রেজিস্ট্রেশন যোগ্যতার জন্য টার্ন ওভারের এই উ্ধ্বমুখি সংশোধনের অর্থ দীড়াবে, নতুন 

সীমারেখার তলায় যাদের টার্নওভার, তাদের পক্ষে রেজিস্ট্রেশন নেওয়া আর বাধ্যতামূলক 
থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছামূলক রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যুনতম টার্নওভার ১০ 
হাজার টাকার স্থলে ২৫ হাজার টাকা করা আমার প্রস্তাব। কম্পিউটার ব্যবহার এবং নতুন 
সিরিজের ডিক্লারেশন ফর্ম ব্যবহারের ফলে ক্রয় ও বিক্রয় প্রতি যাচাই করার কাজ আরও 
সহজ হবে। বছরে একবার মাত্র রিটার্ন দেবার সুযোগ আমি আরও বেশিসংখ্যক ব্যবসায়ীকে 
দিতে চাই। তাই আমি প্রস্তাব করছি, যে-সব ব্যবসায়ী অনধিক ২০ হাজার টাকা কর দিয়ে 
থাকেন, তারা বাৎসরিক রিটার্ন দেবার সুযোগ পাবেন। বর্তমানে ১২ হাজার টাকা পর্যন্ত যীরা 
কর দেন তারাই এই সুযোগ পান। আরও সুবিধাদানের উদ্দেশ্যে এই সব ব্যবসায়ীদের 
ব্রমাসিক ভিত্তিতে কর প্রদানের সুযোগের প্রস্তাব আমি রাখছি। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, 
এই সুযোগগুলির ফলে, রাজ্যে নথিভুক্ত মোট ব্যবসায়ীদের শতকরা ৫০ ভাগই এতে উপকৃত 
হবেন। 


৫.৬। ছোট ব্যবসায়ীরা মাঝে মাঝেই রিটার্ন ফর্মকে সরল করার কথা বলেন। আমি . 
আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, যেসব ব্যবসায়ীর মোট বার্ষিক টার্ন ওভার ৬ লক্ষ টাকার নিচে, 
তাদের জন্য এক পৃষ্ঠার একটি রিটার্ন ফর্ম চালু করা হচ্ছে। এর ফলে ব্যবসায়ীরা নিজেরাই 
রিটার্ন ফর্ম পুরণ করতে পারবেন, এর জন্য কোনও পেশাদার লোকের সাহায্য নিতে হবে 
না। বর্তমানে যত ব্যবসায়ী নথিভুক্ত রয়েছেন, পুনরায় তাদের অর্ধেকের বেশিই এতে যথেষ্ট 
সুবিধা পাবেন। 


এই সুযোগ-সুবিধাগুলি দেওয়ার পর প্রিসামটিভ ট্যাক্সের পদ্ধতি আর চালু রাখছি না। 


৫.৭। মাননীয় সদস্যগণ, কর আদায়ের ক্ষেত্রের নির্দিষ্ট কতগুলি সাংগঠনিক উদ্যোগের 
প্রস্তাব আমি এবার পেশ করছি। 


মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন, বিগত কয়েক বছর আমরা কর আদায়ের ভারপ্রাপ্ত 
বিভিন্ন দপ্তরগুলির কর্মপদ্ধতি সরলীকরণ করার প্রয়াস গ্রহণ করছি। আমি কাজকর্মের আরও 
সরলীকরণ ও যুক্তিগ্রাহ্য পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব রাখছি। ডিক্রারেশন ফর্ম ইস্যুর ক্ষেত্রে 
প্রয়োজনভিত্তিক পরিবর্তন আনার জন্য শিল্প ও বাণিজ্য মহল দীর্ঘদিন জানিয়ে আসছেন। . 
তাদের সুবিধার কথা মনে রেখে অধিকতর ছোট সীমারেখার মধ্যে আরও কিছু নতুন 
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সিরিজের ফর্ম চালু করা ও পদ্ধতি সরলীকরণ করার প্রস্তাব আমি রাখছি, যার ফলে 
ব্যবসায়ীরা আরও দ্রুত তাদের প্রয়োজনে ফর্ম পেতে পারেন। 


৫.৮। ডিক্লারেশন ফর্ম ইস্যুর এই উন্নতি করার ফলে ডিলারদের আ্যাসেসমেন্টগুলি 
তাড়াতাড়ি করে ফেলা সম্ভব হবে। এতে করে আপিল ও রিভিসনের সংখ্যা কমবে। মাননীয় 
সদস্যবৃন্দের জানা থাকবে যে, বিগত কয়েক বছর আমরা জমে থাকা আপিল কেসগুলির 
নিষ্পত্তির জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়েছি। মাননীয় সদস্যগণ জেনে খুশি হবেন যে, জমা 
আপিল কেসের সংখ্যা ১৯৯৩-৯৪-এর শেষে মোট ৩২,৯৯০ থেকে কমে ১৯৯৫-৯৬-এর 
শেষে ১৮,৪৫৯ হয়েছে। এতে যেমন ব্যবসায়ীদের সুবিধা হয়েছে, তেমনি রাজস্বও বৃদ্ধি 
পেয়েছে। 


৫.৯। মাননীয় সদস্যগণ জানেন, এই রাজ্যে বহুসংখ্যাক ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থা আছে। দীর্ঘকাল 
ধরে পশ্চিমবঙ্গ কষুদ্রশিল্পকে উৎসাহ দেওয়ার ক্ষেত্রে পুরোভাগে রয়েছে। শিল্পের এই অংশকে 
আমি আরও সুযোগ প্রদানের প্রস্তাব রাখছি, যাতে এ সব শিল্প অধিকতর প্রসারলাভ করে। 
আমি প্রস্তাব করছি যে, কলকাতা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং এলাকার মধ্যে অবস্থিত ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থার 
জন্য করমুক্তির মোট সময়সীমা বর্তমানে ৩ বছর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫ বছর হবে। এ 
এলাকার বাইরে অবস্থিত ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থাগুলি বর্তমানে ৫ বছরের থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭ বছর 
পর্যস্ত এই করমুক্তি ভোগ করবে। আমি আরও প্রস্তাব করছি যে এই সংস্থাগুলির উৎপন্ন 
সামগ্রীর আস্তরাজ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রেই এই সুবিধা চালু করা হোক। 


৫.১৩। বর্তমান আইন অনুযায়ী বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র সব শিল্পেই পরিবেশ দূষণ 
নিয়ন্ত্রণের জন্য সাজসরঞ্জাম থাকা দরকার। এ বাবদ যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজনও. 
হয়। এই কাজে উৎপাহদানের জন্য আমি উৎপাদনের যন্ত্রপাতির সংজ্ঞার মধ্যে এই 
সরপ্ামগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে এদের জন্য নতুন শিল্পের মতই বিক্রয়করের সুবিধা দিতে চাই। 
আমি আনন্দের সঙ্গে প্রস্তাব রাখছি, ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে উৎসাহদান প্রকল্পে 
যন্ত্রপাতির জন্য সাধারণভাবে বিক্রয়কর ডেফারমেন্টের যে সুবিধা বতমানে চালু আছে, এই 
সব সরপ্রাম বসানোর জন্য তার চেয়ে বেশি সুবিধা পাওয়া যাবে। ফিন্যান্স বিলে এ ব্যাপারে - 
বিস্তারিত জানানো হবে। 


৫.১১। চালু শিল্পসস্থাগুলিকে সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল ইহ্তসিয়াল 
প্রমোশন (ভ্যাসিস্টযাপ টু ইন্তসট্িয়াল ইউনিটস) স্বীম, ১৯৯৪ প্রবর্তন করেছিলেন। এই প্রকল্পের 
ফলে স্থানীয় শিল্পগুলি প্রচুর সুবিধা পেয়েছে। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি বর্তমান আর্থিক 
বছরেও এই প্রকল্পটি চালু থাকবে। ফ্রোরেসেন্ট বাতি এবং ড্রাই সেল ব্যাটারি উৎপাদনকারী 
দ্র শিল্পসংস্থার ক্ষেত্রে এই সুযোগ প্রসারিত করার প্রস্তাব আমি রাখছি। 


৫.১২। আমি ইতিমধ্যেই কতগুলি পদক্ষেপের প্রস্তাব করেছি, যার ফলে শিল্প ও 
বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে এবং কর প্রদানের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। একই সঙ্গে আমি পরিষ্কার 
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করে জানাতে চাই যে কর ফাকি রোধের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো হবে। এর জন্য 
আইনের বিধিব্যবস্থা কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং হবেও। ব্যবসায়ীরা যাতে নিশ্চিতভাবে 
সময়মতো রিটার্ন জমা দেন, তার জন্য সুদের হার মাস প্রতি ২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩ 
শতাংশ করার আমি প্রস্তাব করছি। ১৯৯৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিক্রয়কর আইনে সার্টিফিকেট 
বর্তমান আর্থিক বছরে এই নতুন কার্যক্রম চালু করার ব্যবস্থা শুরু করা হবে, একই সঙ্গে 
বকেয়া সার্টিফিকেট কেসগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বর্তমান ব্যবস্থাকে জোরদার করা হয়েছে। 


৫.১৩। মাননীয় সদস্যগণ, এবার আমি বিক্রয়কর হ্রাসের প্রস্তাবগুলি পেশ করছি। 
যাতে শিল্প ও বাণিজ্য ভিন্ন রাজ্যমুখি না হয়ে রাজ্যের মধ্যেই আরও বিকাশলাভ করে এবং 
যেখানে সম্ভব, সাধারণ ক্রেতাদেরও সুবিধা দেওয়া যায়। 


মাননীয় সদস্যগণ জানেন যে আমি গত বছর হাওয়াই চপ্ললের ওপর বিক্রয়কর হাস 
করে ৩ শতাংশে এনেছিলাম। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এখন থেকে অধিকতর দরিদ্র 
শ্রেণীর মানুষের ব্যবহার্য প্লাস্টিক ও পি ভি সি স্যান্ডেলের ওপর বিক্রয়কর ৫ শতাংশ থেকে 
কমে ৩ শতাংশে দাঁড়াবে। 


ছাত্রসমাজকে উৎসাহ দিতে আমি প্রস্তাব করছি, ক্যালকুলেটারের ওপর বিক্রয়কর বর্তমানে . 
চালু ১২ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৫ শতাংশ হবে। বাইনাকুলার এবং টেলিস্কোপের ওপর 
এই কর রর্তমান ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪ শতাংশ করা হবে। যারা খেলাধূলা ভালবাসেন, 
তাদের জন্য একটি সুখবর আছে। জিমনাসিয়ামের সরঞ্জাম এবং খেলাধুলার সামগ্রীর ওপর 
বিক্রয়কর ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব রাখছি। 


আর বি ডি.পাম তেলের শ্রেত্রে, আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, এই তেলের 
ওপর করের হার বর্তমান ২০ শতাংশ থেকে কমে ৭ শতাংশ হবে। একই সঙ্গে মাননীয় 
সদস্যগণ জেনে আনন্দিত হবেন যে ইলেকট্রনিক নয় এমন খেলনা'পাতি, যাঁ তধোনত সাধারণ 
মানুষই ক্রয় করেন, এখন থেকে ১২ শতাংশের স্থলে ১০ শতাংশ হারে করযোগ্য হবে। 


মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারের বহু সামগ্রী 
আমরা করমুক্ত রেখেছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জীবনদায়ী ওষুধপত্রের ওপর কর ছাড়ও দিয়েছি। 
আমি এখন আরও কিছু সামগ্রীকে করমুক্ত করার প্রস্তাব করছি। এগুলি হল ডুবস্ত মানুষকে 
বাঁচানোর জন্য ডুবুরি যে সব জিনিস ব্যবহার করেন সেগুলি হল কোলোস্টোমি ও ডায়ালিসিস 
ব্যাগ, সার্ভিক্যাল স্পাইনাল কলার, ব্রেস এবং অর্থোজ, হ্যাণ্ড ম্পিলনট এবং ফ্র্যাকচার ব্রেস। " 
সাধারণ মানুষের বিশেষ করে যারা গ্রামে থাকেন, তাদের উপকারের জন্য হারিকেন ও 
কেরোগিন ল্যাম্পের যন্তরাশ ও উপাদান এবং হাতে তৈরি বিস্কুটের ওপর বিক্রয়কর সম্পূর্ণভাবে 
তুলে দ্লওয়ার প্রস্তাব রাখছি। 


বি ি0৪৮ হাতে, াাাাণায়তা--1996-97 719 


ুদ্রণশিল্পকে উৎসাহ দেবার জন্য মুদ্রণযন্ত্রে ছাপানোর ওপর বিক্রয়কর ১২ শতাংশ 
থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করা আমার প্রস্তাব। নারকেল ছোবড়া শিল্পকে উৎসাহ দেবার জন্য 
আমি প্রস্তাব করছি, ছোবড়ার তৈরি সামগ্রীর ওপর বিক্রয়কর বর্তমান ১২ শতাংশ থেকে 
কমে ৪ শতাংশ হবে এবং ছোবড়ার তৈরি কার্পেটের ক্ষেত্রে এই কর বর্তমান ২০ শতাংশ 
থেকে কমে ৪ শতাংশ হবে। 


পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের সাজসরঞ্জামের ওপর বিক্রয়কর ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪ 
শতাংশ করা আমার প্রস্তাব। এই ব্যবস্থায় শিল্পের পক্ষে পরিবেশের দিকে বেশি নজর দেওয়া 
সম্ভব হবে এবং দূষণও হাস পাবে। 


শিল্প ও বাণিজ্যকে চাঙ্গা করতে দ্রব্যসামগ্্রী পুনর্বিক্রয় ও উৎপাদনের জন্য কাচামাল 
ক্রয়ের ওপর বিক্রয়কর হাস করার কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। এবার আমি বেশ 
কিছু সামগ্রী যেগুলি প্রধানত কীচামাল বা উৎপাদন-মধ্যবর্তী দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় 
সেগুলির ওপর বিক্রয়কর ১২ শতাংশ থেকে নামিয়ে ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব রাখছি। আমি 
আশা রাখি এভাবে সরাসরি কর হ্রাসের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে রাজ্যের অভ্যস্তরে এ সব 
সামগ্রীর ব্যবহার বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং সংশ্লিষ্ট সব শিল্পের উৎপাদন উ্ধ্বগামী হবে। 
এভাবে যে সব সামগ্রীর ক্ষেত্রে কর হার হ্রাসের প্রস্তাব আনছি সেগুলি হল-_ আ্যালুমিনিয়াম 
ফয়েল, ন্যাপথা ও কস্টিক সোডাসহ অন্যান্য কেমিক্যাল, প্যারাফিন, ডাই হহিড্রোজেন পার 
অক্সাইড উত্যাদি, শিল্পে ব্যবহার্য গ্যাস এবং সলভেন্ট অয়েল ইত্যাদি। অনুরূপভাবে ডলোমাইট 
এবং লাইমস্টোন বর্তমানে প্রযোজ্য ১৫ শতাংশের স্থলে ৫ শতাংশ হারে করযোগ্য হবে। 


যাতে শিল্প ও বাণিজ্য ভিন্ন রাজ্যমুখি না হয়, তাই আমি প্রস্তাব করছি, এয়ার 
কভিশনার, এয়ার কন্ডিশনিং প্ল্যান্ট, শৌখিন চামড়ার তৈরি দ্রব্যসামগ্রী, কাচ, পোরসিলিন ও 
পালিশ করা মাটির তৈরি ক্রকারি, ভ্যাকুয়াম্‌ ব্লীনার এবং ওয়াশিং মেশিনের ক্ষেত্রে বিক্রয়কর . 
২০ শতাংশ থেকে কমে ১৫ শতাংশ হবে। একই কারণে, পেজারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিক্রয়কর 
বর্তমান ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪ শতাংশ করা আমার প্রস্তাব। ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজারের 
ওপর বর্তমানে প্রযোজ্য বিক্রয়কর ১৫ শতাংশ থেকে কমে ১২ শতাংশ হবে। 


মাননীয় সদস্যগণ জানেন, রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিস্থিতির বিরাট উন্নতি হয়েছে, কিন্তু অন্য 
রাজ্যে পরিস্থিতি ভিন্ন। কাজেই রাজ্যের বাইরে জেনারেটার ও 'ইনভার্টারের চাহিদা ও বাজার 
যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের রাজ্যের উৎপাদকগণ যাতে অন্য রাজ্যে অনুকুল প্রতিযোগিতা 
চালাতে পারেন, সেটা মাথায় রেখে আমি এ দুটি সামগ্রীর ক্ষেত্রে আস্তরাজ্য বিক্রয়করের হার 
কমিয়ে ২ শতাংশ করার প্রস্তাব রাখছি। রাজ্যে যারা ল্যামিনেটেড জুট ব্যাগ উৎপাদন করেন 
তারা ঘাতে বাইরের রাজ্য থেকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে অর্ডার পেতে সমর্থ হন, তার জন্য 
এই বিশেষ সামগ্রীর ওপর আস্তঃরজ্য বিক্রয়কর হাস করে ২ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। 
ু্রশিল্প সংস্থাগুলি এখন তাদের উৎপাদিত কিছু জীবনদায়ী সামগ্রীর স্থানীয় বিক্রির ওপর কর 
ছাড় পান। আস্তঃরাজ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই কর ছাড় প্রযুক্ত করার জন্য আমি প্রস্তাব করছি। 
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৫.১৪। চা-শিল্প আমাদের রাজ্যের প্রাচীনতম শিল্পগুলির মধ্যে একটি। প্রচুর লোকের 
কর্মসংস্থান এই শিল্পে। তাই এই শিল্পের প্রসার ও উন্নতির জন্য সহায়তা করা প্রয়োজন। 
বিগত বছরগুলিতে আমি সেসের হার কমিয়ে, কৃষি আয়কর হাস করে এবং বিক্রয়কর 
আইন অনুযায়ী কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়ে চা শিল্পকে উৎসাহিত করেছিলাম। এখন আমি 
আরও সুবিধা দিতে চাই। চা-শিল্পে প্রযোজ্য কৃষি আয়করের হার বর্তমান সর্বাধিক ৭০ 
শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫০ শতাংশ করা আমার প্রস্তাব। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বিবরণ 
ফিনাঙ্গ বিলে আছে। মাননীয় সদস্যগণ জানেন যে, বর্তমানে চা পুনবিক্রয়ের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক 
১ শতাংশ হারে বিক্রয়কর লাগে এবং চা উৎপাদনকারী ব্যবসায়ীরা কীচামাল ক্রয়ের জন্য 
সুবিধাজনক ২ শতাংশ হারে বিক্রয়কর দেন। আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, চা 
পুনর্বিক্রয় (রিসেল) এবং চা উৎপাদনকারী ব্যবসায়ীদের কাচা মাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে সারচার্জ 
তুলে নেওয়া হল। শিলিগুড়ি এবং কলিকাতা চা নিলাম কেন্দ্রে চা বিক্রয়ের ওপর নির্দিষ্ট 
হারে বিক্রয়কর লাগু করার জন্য যে ডিক্রেয়ারেশন ব্যবস্থা চালু ছিল, আমি তা প্রত্যাহার 
করে নেওয়ার প্রস্তাব আনছি। চা শিল্প এবং চা কেনাবেচা এতে যথেষ্ট উৎসাহ পাবে বলে 
আমি বিশ্বাস রাখি। 


৫.১৫। মাননীয় সদস্যগণ জেনে আনন্দিত হবেন যে বিগত কয়েক বছরই বৃত্তিকর 
বাবদ আদায়ের উধ্্বগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ১৯৯৪-৯৫ সালে আদায় ছিল ৯৯.৯২ কোটি 
টাকা। গত বছর আমরা ১২০ কোটি টাকা আদায় করেছি। যাতে সকলে আইন ঠিকমতো 
মেনে চলেন এবং করদাতাদের অসুবিধা কমে, সে জন্য আমি মাহিনা ও মজুরিভোগিদের 
ক্ষেত্রে করমুক্তির সীমা বর্তমানে মাসপ্রতি ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে মাস প্রতি ১,২৫০ টাকা 
করার প্রস্তাব রাখছি। আইনজীবী, চিকিৎসক, হিসাবরক্ষক ইত্যাদি স্ব-নিযুক্ত পেশাদারদের 
ক্ষেত্রে, যীদের বার্ষিক আয় ১৫ হাজার টাকার কম, একই সুযোগ দেওয়া হবে। নথিভুক্ত 
নিয়োগকর্তা, যারা মাসে ২৫০ টাকা কর বাবদ জমা দেন, তাদের জন্য বার্ষিক রিটার্ন দেবার 
সুযোগ আমি আনতে চাই। বেজিম্টার্ড খা নাথভুক্ত ৭১ হাজার নিয়োগকর্তার মধ্যে প্রায় ৪৭ 
হাজার এতে উপকৃত হবেন। নতুন ব্যবস্থায় ছোট দোকানপাট, ব্যবসা, ক্ষুদ্র বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান 
ইত্যাদির ক্ষেত্রে আর প্রতি মাসে রিটার্ন দেওয়া প্রয়োজন হবে না। স্বনিযুক্ত বক্তিদের নথিভুক্ত 
করার পদ্ধতির আরও সরলীকরণ করা হবে। 


৫.১৬। মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন, ১৯৯৪ সালে আমাদের রাজ্যে বাজারমূল্যের 
ভিত্তিতে স্ট্যাম্প ডিউটি হিসাব ও আরোপ করার ব্যবস্থা চালু করেছিলাম। ১৯৯৪ সালেই 
আমরা স্ট্যাম্প ডিউটির বিভিন্ন হারের যুক্তিসম্মত পুনর্বিন্যাস করেছিলাম এবং হস্তাস্তরের সব 
দলিলের ক্ষেত্রে সমহারে ১০ শতাংশ ডিউটি স্থির করেছিলাম। সর্বস্তরে সহযোগিতার ফলে 
বিগত দু" বছরে স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ আদায় লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্ট্যাম্প ডিউটি 
এবং রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ আদায় ১৯৯৩-৯৪ সালে ১৪৬ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৯৯৫- 
৯৬ সালে ২৬৭ কোটি টাকা দাঁড়িয়েছে। সাধারণ মানুষের স্বার্থে আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা 
করছি যে ডিউটি আরও কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হবে। এর ফলে যারা রেজিস্ট্রেশন করাবেন 
তাদের কষ্ট লাঘব হবে এবং লোকে আরও আইন মেনে চলবে। এই সঙ্গে আমি ১৯০৮ 
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সালের রেজিস্ট্রেশন আইনের সংশোধন চাইছি যাতে করে এই রাজ্য থেকে দলিলপত্র ভারতের 
অন্যান্য মেট্রোপলিটন শহরে নেওয়া আটকানো যায়। এর সাথে সাথে কড়া নজরদারি রেখে 
স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ আদায় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা যাবে, আশা করি। , 


৫.১৭। মাননীয় সদস্যগণ করহাসের এই প্রস্তাবগুলি রাখার পরও বিশ্লেষণ করে আমি 
দেখেছি যে শিল্প ও বাণিজ্য ভিন্ন রাজ্যমুখি না হয়ে রাজ্যের মধ্যেই বিকাশ লাভ করবে এবং 
করপ্রবণতা বৃদ্ধির কারণে রাজস্বের কোনও ক্ষতি হবে না। 


৫.১৮। মাননীয় সদস্যগণ, আমি এবার কর ফাঁকি রোধের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব 
এবং কর হার বৃদ্ধি সীমিত সংখ্যক প্রস্তাব উত্থাপন করছি। 


৫.১৯। সম্প্রতি ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি ত্যাক্ট, ইন্ডিয়ান স্ট্যাম্প আয এবং রেজিস্ট্রেশন 
ত্যাক্টের ধারাগুলি উপেক্ষা করে সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তরের এক প্রবণতা দেখা দিয়েছে। 
এর ফলে রাজ্য সম্পদ সংগ্রহে ঘাটতি হচ্ছে-_আবার এই সব পদ্ধতিই কালো টাকা জমা 
হওয়ার একটি কারণ। আমি আগেই বলেছি যে, আয়কর আইনের ফাক-ফোকর বন্ধ করে 
এই সব বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ করা প্রধানত কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু রাজ্য 
বিধানসভার ক্ষমতার মধ্যে আমি একটি বিল আনতে চাই যা এই সমস্যার সরাসরি মোকাবিলা 
করবে। এর ফলে রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় হবে এবং স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ 
আয়ও বাড়বে। বিধানসভার চলতি অধিবেশনে আমি এ সম্পর্কিত একটি বিল অনুমোদনের 
জন্য পেশ করব। এর ফলে বর্তমান আর্থিক বছরে অন্তত অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকার 
সম্পদ সংগ্রহ সম্ভব। 


৫.২০। ১৯৯৪ সালে আমরা সিগারেট, তামাক ও পানমশলার ওপর বিলাসকর 
বসিয়েছি। মাননীয় সদস্যগণ জেনে আনন্দিত হবেন যে প্রথম দিকে অনেক অসুবিধা থাকা 
সত্তেও এই কর বাবদ আদায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান বছরে এ বাবদ আদায় প্রায় 
১৫ কোটি টাকায় পৌঁছাবে আশা করছি। আমি এই কর এখন মিলে তৈরি কয়েক ধরনের 
বেশি দামের কাপড়ের ওপর ১০ শতাংশ হারে বসাতে চাই। ফিন্যা্স বিলে এ সন্বন্ধে 
বিস্তারিত বিবরণ থাকবে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে বর্তমান আর্থিক বছরে অতিরিক্ত ৫ কোটি 


টাকা সংগ্রহ হবে। 


৫.২১। ১৯৯১ সালে এবং আবার ১৯৯৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশের জন্য 
কয়লার ওপর রয়্যালটি বৃদ্ধি করেছে। পশ্চিমবঙ্গকে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। এই 
পরিস্থিতিতে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল রুর্যাল এমগ্রয়মেন্ট ত্যান্ড প্রোডাকশন ভ্যাট, ১৯৭৬ এবং 
ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারি এডুকেশন ত্যাকট, ১৯৭৩ অনুযায়ী কয়লার ওপর প্রযোজ্য সেসের 
হার বর্তমান ৪০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৪৫ শতাংশ করার প্রস্তাব আনছি। এর ফলে 
বর্ন আর্থিক বছরে অতিরিক্ত প্রায় ৪০ কোটি টাকা সম্পদ সংগ্রহ সম্ভব হবে। 


৫.২২। ব্যক্তিগত মালিকানা বা বেসরকারি সংস্থার মালিকানার ছোট গাড়ির ওপর কর | 
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বৃদ্ধির প্রস্তাব আমি রাখছি। বর্তমানে বিভিন্ন ওজনের এই ধরনের গাড়ির ক্ষেত্রে যে অতিরিক্ত 
করের পরিমাণ আছে, এই প্রস্তাবে তাকে শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি করা হবে। এই পদক্ষেপের 
ফলে বর্তমান আর্থিক বছরে অতিরিক্ত ৫ কোটি টাকার সম্পদ সংগ্রহ হবে বলে আশা করা 
যায়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর আনা সংশোধনী বিলে পাওয়া যাবে। 


৫.২৩। আবগারি শুক্ষের ক্ষেত্রে আমি কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাব রাখছি। এই শুল্ক, রাম- 
এর ক্ষেত্রে এল পি এল প্রতি ৮০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯০ টাকা, হুইস্কির ক্ষেত্রে এল 
পি এল প্রতি ১০০ টাকা থেকে ১১০ টাকা এবং ব্র্যান্ডি, ভদ্কা প্রভৃতির ক্ষেত্রে এল পি 
এল প্রতি ৯২ টাকা থেকে ১১০ টাকা হবে। এ ছাড়া অতিরিক্ত লাইসেল ফি বর্তমানে বাক্ 
লিটারপ্রতি ৪ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০ টাকা করা আমার প্রস্তাব। রত্তীন ও সুগন্ধী 
স্পিরিট ছাড়া দেশি মদের ৩০০ মিলিলিটার বোতলের আবগারি শুল্ক বোতল প্রতি ২৫ 
পয়সা বৃদ্ধি করা এবং দেশি মদের অন্যান্য ক্ষেত্রে এই শুষ্ক বোতলপ্রতি ৫০ পয়সা বৃদ্ধি 
করার প্রস্তাব আমি রাখছি। এই সব ব্যবস্থার ফলে বর্তমান আর্থিক বছরে ২০ কোটি টাকা 
অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ সম্ভব। 


৫.২৪। মাননীয় সদসাগণ, এই সমস্ত প্রস্তাবগুলি একত্রিত করলে মোট অতিরিক্ত কর 
সংগ্রহের পরিমাণ হবে ৮০ কোটি টাকা। তার ফলে বর্তমান আর্থিক বছরের (১৯৯৬-৯৭) 
বাজেটে মোট ব্যয় ও মোট আয়ের মধ্যে ব্যবধান কমে দীড়াবে ১৬ কোটি টাকাতে। এই 
ব্যবধান নিয়েই বর্তমান আর্থিক বছরের জন্য এক সীমিত ঘাটতি বাজেটের প্রস্তাব আমি পেশ 
করলাম। 


৫.২৫। মাননীয় সদসাগণের স্মরণ থাকবে যে বিগত বছরের বাজেটে ১৮ কোটি টাকার 
ঘাটতির এক প্রস্তাব আমি রেখেছিলাম। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, গত বছর শেষ করা 
সম্ভব হয়েছে কোনও ঘাটতি না রেখে, এবং পরিকল্পনাখাতে ব্যয়ের মোট লক্ষ্যমাত্রাকে 
শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ পূর্ণ করে। বর্তমান বছরেও আমি সর্বতোভাবে চেষ্টা করব 
পরিকল্পনাখাতে বায়ের লক্ষ্মাত্রাকে পূর্ণ করতে এবং বাস্তবে ঘাটতি না রেখেই আর্থিক বছর 
শেষ করতে। রা 


৫.২৬। ইদানীংকালে পরিকল্পনা ব্যয়ের সর্বাপেক্ষা বেশি বৃদ্ধির (প্রায় ৪০ শতাংশ) . 
উদ্যোগ) নেওয়া হয়েছে এই বাজেটে। এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে শিল্পে, কৃষিতে ও সর্বক্ষেত্রে 
উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের বড় মাপের বৃদ্ধির লক্ষ্যে। সেই লক্ষ্যেই বারংবার সাধারণ মানুষকে 
এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা। এই বাজেট তাই সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে উৎপাদন ও 
কর্মসংস্থানের বাজেট। ক্রাস্তিকালীন' সময়ে যে বিকল্প পথের দিকে তাকিয়ে আছে গোটা দেশের 
সাধারণ মানুষ, রাজ্যের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই পথের দিকে যতদুর সম্ভব যাওয়া 
যায়, তার উদ্যোগেই এই বাজেট। 


সকলের সহযোগিতা কামনা করে আমাব উপস্থাপনা শে্ম করছি। 
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পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক অর্থনৈতিক বিবরণী, ১৯৯৬-৯৭ 





(হাজার টাকার হিসাবে) 
১৯১৪-১৫ ১৯১৫-৯৬ ১১৯৫-৯৬ ১৯৯৬৯৭ 
আদায় 
১। প্রীরষ্তিক ভবিল (+) ৪৯০৩৬৭ (+) ৭৩৭১৬. (+) ৩০৮২৭০০ (গ)  (+) ১২০,০০০ 
২1 রাজহ্ব আদায় ৬৮৬৩৫,২৫১ ৭৮৫,৫৮১৮২ ৭৬২,০২,০৭৬ ৮৬৩,৯১২১৯ 
৩। ঝণধাতে আদায় 
(১) মরকারি ধণ ৩৪১৭১৭৫৩ ৩৮৪১৯২৮৭৬ ৩৮৭৯১২৬৩ ৪৬০০৭,৩৫০ 
(২) খণ ১২২১৮৯৭ ৫,১২,০০০ । ১৬৫৭৭২০ ৫৩৪,০০০ 
৪। আগর তহবিল ও গণ 
হিসাব থেকে আদায় ১৬৪৬৫৩২৪৬ ১৪৪৫৭৭৩০৪ ১৫৭৪৫১২৫৬ ১৬৫৯৮৫,৪১৩ 
মোট ২৬৯১,৭২৫১৪ ২৬২২,১৪,০৭৮ ২৭,৬৭৮৮৫,০১৫ ২৯৯০৩৭,৯৮২ 
ব্যায় 
৫| রাজমবখাতে ব্যয় ৭১৬৩,০৬৬০১ ৯৪০,৮৮,১৮১ ৯,১০,০২৮১৭ ১০,২৫,৬০)৩৩২ 
৬| মৃনধনথাতে বায় ৭৭০8.৬৪৩ ৫৫২২৭৭৭ ১২৯৪৭৬২৪ ৯০১৬৪,৩২৭ 
৭| ধণখাতে বায় 
(১) সরকারি ঝা ১৫৬২৩৩৫৬ ১৫৪৪১৬৬৯ ১৫৩১৫৩১৫ ১৬০৯১১২৫ 
২) ধণ ৫৪১৮৮৫৬ ৬৯,৪৭,৭৫৫ ৫৩৫১,৪৬৬ ১২৪,৩২২৩১ 
৮| আপন তহবিল ও গণ 
হিসাব থেকে বায় ১৬৩৯৮৮২৪১ ১৩৮৪৩৪৮৮৮ ১৫১৯৬৭৭৯৩ ১৫৬৮৯৯১৫১ 
১। সমাপ্তি বিল (+) ৫০,৮০৯ (+) ১৭৭০০০০ (+) ১২০,০০০. (+) ১৯,৯০,০০০ 
মোট ২৬৯১৭২৫১৪ ২৬২২,১৪,০৭৮ ২৭৬৭১৮৫১০১৫ ২৯৯০)৩৭,৯৮২ 





(প) রিজার্ড ব্যাঙ্কের রিপোর্ট এবং পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে আলোচনা অনুযায়ী ১৯৯৪-১৫ মালের সমন্বিত তহবিল। 
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পশ্চিমবঙ্গের বাধিক অর্ধর্ননাতিক বিবরণী, ১৯৯৬-৯৭ 


(হাজার টাকার হিসাবে) 
প্রকৃত বাজেট, সংশোধিত বাজে, . 
১৯৯৪-৯৫ ১৯১৫-৯৬ ১৯৯৫-৯৬ ১১৯৬৯৭ 
নীট ফল 
উদ্ধত (+) 
ঘাটতি (-) 
(ক) রাজন্বধাতে (-) ৭৬৭১৩৫৮ (7) ১,৫৫৩০৮০৭. (-) ১৪৮০০৭৪১ (-) ১৬১৬৯,১১৩ 
(খ) রাজস্থখাতের বাইরে (+) ৭২৩১৮০০. (+) ১৭৬২৭০৯১  (+) ১,১৮৩৮০৪১  ($) ১১৮০৩৯,১১৩ 
(গ) প্রারস্তিক তহবিল বাদে নীট: (-)৪৩৯৫৫৮  (+) ১৬৯৬২৮৪ (-) ২৯৬২৭০০ . (+) ১৮৭০,০০০ 
(ঘ) প্রীরস্তিক তহবিরসহ নীট (+) ৫০৮০৯. (+) ১৭০,০০০ (+) ১,২০১০০০ . (+) ১৯,১০,০০০ 
(৪) মহার্ঘ ভাতা (-) ১৫০০,০০০ (২) ১৮০০,০০০ 
(৪) নতুন প্রকল্প বাবদ বয় (-) ৭,৫০,০০ (-) ১১৫০০০০ . 
(ছ) অতিরিক্ত মম্পদ সংগ্রহ 
(কর ছাড় বাদে নট) (+) ৩০০,০০০ (+) ৮০০,০০০ 
(জ) নীট উদত/ঘাটতি (+) ৫০৮০১. (-) ১০০০০ (+) ১২০০০০  (-) ১৬০০০ 
41010702117 


11161700052 ৮/83 2৫)017760 2 4-24 ঢা. 011 11-00 ৪.0. 01 
1101708%, 016 240) 10076, 1996 8 06 4১556170019 110856, 09100069. 


10066000165 01 0196 51০5 7361709] [,6515190%6 4১595011919 
85507010190 001)061 (086 70705151075 01 (056 00170506000) 01 11808 


[705 4১5501001) 100 1 00615151805 00010090101 005 /১3501101 
[710056, ০210008 017 1$10109), 010 240) 1016, 1996 8 11.00 4১14. 


এ এ ১0১) 


11. 90০9101 (51071785111) 59৫01 118110)) 1 076 01917 13 00110150915, 
4 7+177150615 0 90816, 210 134 1741০170215. 


91910] (08809610175 
(00 ৮1810) 0191 2115%675 ৮1০70 61%01)) 


বন্ধ কারখানার সংখ্যা 


*৪২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩০) শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ শিল্প পুনগরঠন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি 


(ক) রাজ্যে বন্ধ শিল্প কারখানার সংখ্যা কত (ছোট, মাঝারি ও বড় আলাদাভাবে); 
(খ) এজন্য কত শ্রমিক কর্মচারী কর্মচ্যুত হয়েছেন; এবং 

(গ) বন্ধ কারখানাগুলি খোলার বিষয়ে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? 

- শ্রী মৃণাল ব্যানার্জি ঃ 

(ক) ১০৬ (এক শত ছয়)টি। (ছোট-৮২, মাঝারি-১৫, বড়-৯)। 


(খ) ৩৭.৯১৬ (সীইত্রিশ হাজার নয় শত যোল) জন। (ছোট-৪,৯৭৮, মাঝারি-৫৭৩৮ বড়- 
২৭,২০০) 


(গ) কারখানাগুলি খোলার ব্যাপারে সরকার সর্বোতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। 
[11-00 - 11-10 7.] 


শ্রী আব্দুল মান্নান $ মাননীয় মন্ত্রী হাশয়, আপনি বললেন, 'সরকার সর্বতোভাবে চেষ্টা 
চালিয়ে যাচ্ছেন।' অর্থাৎ আপনি ভাববাচ্যে কথা বললেন। আপনার হিসাবে দেখছি, মোট 
১০৬-টি বন্ধ কারখানার মধ্যে ছোট ৮২-টি, মাঝারি ১৫-টি এবং বড় ৯-টি। এগুলোয় মোট 
৩৭,৯১৬-জন শ্রমিক বেকার হয়েছে; ছোট কারখানায় ৪,৯৭৮ জন, মাঝারি কারখানায় ৫,৭৩৮ 
জন এবং বড় কারখানায় ২৭,২০০ জন। আমি আপনার কাছে জানতে চাইছি কোন কোন 
বড় কারখানা বন্ধ আছে? 


সী মৃণাল ব্যানার্জি ঃ একক্াক্টলি কোনটা কোনটা বন্ধ আছে, নোটিশ দিলে বলে দেব। 
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আমাকে দেখে বলতে হবে। এটা আমি আপনাকে পরে জানিয়ে দেব। 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ আপনি বড় ৯-টি কারখানার নাম বলতে পারছেন না! না বললে 
কি করে হবে! আপনার তো জানা উচিত সেই কারখানাগুলো খোলার জন্য কি ব্যবস্থা 
নিচ্ছেন, কার সঙ্গে কিভাবে কি আলোচনা করছেন, আপনারা কি সুপারিশ করছেন-_এগুলো 
তো আমরা জানতে চাইব। 


মিঃ স্পিকার ঃ মিঃ মান্নান, বড়, মাঝারি এবং ছোট কারখানার কোনও বিশ্লেষণ আছে 
কি? . . 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ হ্যা, স্যার, আছে। 


শ্রী মৃণীল ব্যানার্জি ঃ আমাদের লেবার ডিপার্টমেন্ট বা গভর্নমেন্টের ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে__যে 
কারখানায় ২০০ জন পর্যন্ত শ্রমিক কাজ করেন সেটা ছোট কারখানা । ২০০ জন থেকে 
১০০০ জন পর্যন্ত শ্রমিক যেখানে কর্মে নিযুক্ত থাকেন, সেটাকে বলা হয় মাঝারি কারখানা 
এবং ১০০০ জনের বেশি যেসব কারখানায় শ্রমিক কাজ করেন সেসব কারখানাকে বড় " 
কারখানা বলা হয়। এই ভাবে ছোট, মাঝারি এবং বড় বিচার করা হয়। ধরুন, বড় হচ্ছে, 
মেটাল বক্স, ডানবার কটন মিল, মোহিনী মিলস-এটাও একটা বড় মিল, কামারহাটি কোম্পানি, 
এগুলি সব বড় মিল। 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ আপনি কয়েকটি বড় জুট মিলের নাম করলেন। আমি ছোট 
কারখানাগুলির কথা জিজ্ঞাসা করছি না, কারণ তা বলতে গেলে সময় লাগবে। বড় 
কারখানাগুলি খোলার ব্যাপারে বিশেষ করে যেসব জুট মিলগুলি আছে সেগুলি খোলার 
ব্যাপারে কতগুলি ট্রাইপাট্রাইট সিটিং করেছেন তা বলবেন কি? 


শ্রী মৃণাল ব্যানার্জি ঃ যেগুলি বি. আই. এফ. আরে রেফার্ড হয়েছে, গভর্নমেন্টের পক্ষ 
থেকে যেসব রিলিফ প্যাকেজগুলি করা হয়েছে সমস্ত ক্ষেত্রে সেই রিলিফ প্যাকেজের ব্যাপারে 
- আমাদের যা বক্তব্য সেই বক্তব্যগুলি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যখনই রিলিফের প্রশ্নগুলি এসেছে 
আমরা সেইসব জায়গাগুলিতে পজিটিভ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। যেমন ধরুন, সেলস ট্যাক্স 
রিলিফের ব্যাপারে, পাওয়ার রিলিফের ব্যাপারে বা অন্যান্য যেসব ইনসেনটিভ স্বীমগুলি . 
রয়েছে সমস্ত ক্ষেত্রে কারখানা খোলার ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে যে পজিটিভ পদক্ষেপ 
নেওয়া উচিত সেগুলি নেওয়ার চেষ্টা করছি। তাসত্বেও অনেকগুলি কারখানা খোলা যাচ্ছে না 
প্রোমোটারদের জন্য, ফিনাল্িয়াল ইনস্টিটিউশনের জন্য বা প্যাকেজগুলি যেগুলি হচ্ছে সেগুলি 
ইমগপ্লিমেন্ট হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য অনেক রকম বাধা এসে দাঁড়াচ্ছে 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ আপনি পলিসির কথা বলে গেলেন। আপনি নতুন বলে সেইজন্য 
আপনাকে ডিস্টার্ব করতে চাই না। এন্থ্যারাসিং পজিশনে ফেলতে চাই না। আমি স্পেশ্যালি 
মেটাল বক্সের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছি। মেটাল বক্স খোলার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি কি 


উদ্যোগ -নয়েছেন সেটা বলুন? 
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্রী মৃণাল ব্যানার্জি $ স্পেসিফিক প্রশ্নের যদি উত্তর জানতে চান তাহলে কোয়েশ্চেন 
দেবেন। আমি তার উত্তর দেব। পার্ট রিপ্লাই দিয়ে কোনও লাভ নেই। রেজাল্ট ওরিয়েনটেড 
হতে হবে, তা না হলে প্রশ্ন আসে না। 


রী প্রভর্জন মণ্ডল ঃ আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে এত শ্রমিক কর্মচারী কর্মচ্যুত হয়েছেন- 
এটা সাময়িক না একেবারে এইসব ইনডাস্িগুলি বন্ধ হয়ে গেছে, যার জনা এই কর্মচ্যুতি 
কথাটা এসেছে? এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, এর ফলে কত শ্রম দিবস নষ্ট হয়েছে? | 


শ্রী মৃণাল ব্যানার্জি ঃ যেগুলি বন্ধ হয়ে আছে তারমধো কিছু একেবারে ক্লোৌসড, কিছু 
বন্ধ হয়ে আছে, এখনও ফাইনাল ক্লোজার হয়নি। এইসব মিলিয়ে এতগুলি সংখ্যা রয়েছে। 
কিন্তু কতটা শ্রম দিবস নষ্ট হচ্ছে এই সম্পর্কে একটা স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন করলে পরে 
উত্তর দেওয়া যাঘে। 


[11-10 - 11-20 17৬.] 


শ্রী দৌগত রায় ৫ মন্ত্রী মহাশয়ের উত্তরে আমি একটা কনফিউশন লক্ষ্য করছি। উনি 
বলছেন কোনওটা লক আউটের কারণে বন্ধ আছে, কোনওট।| ক্লোজার জনিত কারণে বন্ধ 
আছে। কিন্তু উনি তো সিক্‌ ইগ্াষ্ট্রির মন্ত্রী যেগুলো পার্মানেন্ট সিক্‌, সেইগুলো আপনি 
দেখবেন, আর লক আউট জনিত কারণে যেগুলো বন্ধ, সেইগুলো শ্রম দপ্তরের দায়িত্ব। মন্ত্র 
মহাশয় যদি একটু ক্লারিফাই করেন, এইগুলোর মধ্যে কঙগুলো লক আউট, কতগুলো 
সাসপেনশন অব ওয়ার্ক, কতগুলো ক্লোজার, এটা না হলে উত্তরটা বুঝতে পারব না। আপনি, 
বলছেন নয়টা বড় কারখানা খোলার ব্যাপারে কথা বার্তা হচ্ছ। কিন্তু আযাট দিস মোমেন্ট 
নয়টা জুট মিল বন্ধ আছে। লক আউট, এবং ক্লোজারের উত্তর আপনি দিতে পারেন না। 
কিন্তু সিকনেস জনিত কারণে যেগুলো বন্ধ রয়েছে, সেইগুলোর উত্তর তো আপনি দিতে 
পারেন? আমি জানতে চাইছি, কোন কোনটা ক্লোজার নোটিশ দিয়ে ক্লোজ করে দিয়েছে, 
কতগুলো সাসপেনশন অব ওয়ার্ক রয়েছে, কতগুলো আযকচুয়াল লক আউট রয়েছে? 


রী মৃণাল ব্যানার্জি ঃ মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের জবাবে আমি যেটা বলতে পারি, সেটা 
হচ্ছে প্রশ্নটা ছিল, রাজ্যের বন্ধ শিল্প কারখানার সংখ্যা কত? যদি এই ভাবে স্পেসিফিক 
থাকত যে ক্লোজার জনিত কারণে কত বন্ধ আছে, সাসপেনশন অব ওয়ার্কের জন্য কত বন্ধ 
আছে, এই রকম স্পেসিফিক কোয়েশ্েন করলে, স্পেসিফিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হত। 
তাছাড়া আপনারা যে প্রশ্ন করেছেন, এই সম্পর্কে লেবার ডিপার্টমেন্ট এবং আমার ডিপার্টমেন্ট, 
এই দুটোর সঙ্গে বসে হিসাব নিকাশ করে উত্তর দিতে হয়েছে। আপনি ক্লোজারের কথা 
বলেছেন। যদি সেইগুলো স্পেসিফিক্যালি থাকত তাহলে আমার পক্ষে উত্তর দেওয়া ইজি 
হত। স্পেসিফিক কোয়েশ্সেন হয়নি বলেই এই ভাবে উত্তর দেওয়া হয়েছে। ডেফিনিট প্রশ্ন 
করলে আমি ব্রেক আপ দিয়ে দেব। 


শ্রী দৌগত রায় ঃ বন্ধ মানে ক্লোজার, কতগুলো ক্লোজার ফেস করছেন, লক আউট 
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কতগুলো হয়ে আছে, স্ট্রাইক জনিত কারণে কতগুলো বন্ধ আছে? 


শ্রী মৃণাল ব্যানার্জি  প্রাকটিক্যালি ইন রেজাল্ট এইগুলো বন্ধ হয়ে আছে, ওয়ার্কার 
তারা কাজ পাচ্ছে না, কারখানা বন্ধ আছে, কাজের বাইরে আছে। আমার মনে হয় প্রশ্নটা 
সেই ভাবে হলে এবং ব্রেক আপ চাওয়া হলে উত্তরটা সেই ভাবে দিতে পারতাম। 


শ্রী তিমিরবরন ভাদুড়ী £ যতগুলো কারখানার কথা বললেন, এইগুলো বন্ধের কারণগুলো 
কী? 


শ্রী মৃণাল ব্যানার্জি ঃ নানা কারণ আছে, সিক জনিত কারণ আছে, টেকনোলজি 
অবসোলেন্স, ফাণু সাইফুন, ম্যানেজারিয়্যাল ইন এফিসিয়েন্সি, এই সব কারণে বন্ধ হয়ে 
গেছে। টাকা পয়সা অন্যান্য জায়গায় চলে গেছে, এই রকম নানা কারণ হতে পারে। যে 
কারণগুলোর জন্য কারখানাগুলো সিক হয়েছে। কোনও একটা কারখানা হয়তো চারটি কারণে 
বন্ধ হয়েছে, কোনও একটা কারখানা হয়তো পাঁচটি কারণে বন্ধ হয়েছে, যদি প্রশ্ন সেই রকম 
ভাবে রাখা হত তাহলে স্পেসিফিক উত্তর দিতে সুবিধা হত। 


শ্রী অনয়গোপাল সিনহা ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে কয়েকটি বড় বড় 
কারখানা বন্ধ আছে। আমার জিজ্ঞাস্য, তারমধ্যে আমার বিধানসভা কেন্দ্রে অবস্থিত ডানবার 
কটন মিল যেটা বন্ধ হয়ে আছে তা খোলার জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন 
বাকি কি করছেন জানাবেন কি? 


* শ্রী মৃণাল ব্যানার্জি 8 এ ধরনের প্রশ্ন আগেও এসেছিল, উত্তর দিয়েছি, এ ক্ষেত্রেও 
উত্তরটা একই। আমাদের রাজ্য সরকারের হাতে যে ক্ষমতা আছে তার মধ্যে থেকে রাজ্য 
সরকার সুযোগ সুবিধাগুলি দিতে পারেন। বন্ধ কারখানা খোলার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার 
ক্ষেত্রে যে অধিকার এবং ক্ষমতা রাজ্য সরকারের আছে তার সবগুলি রাজ্য সরকার এক্সপ্লোর 
করছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরিস্থিতি যা তাতে এই ব্যবস্থাগুলি নেবার পরও দেখা যাচ্ছে যে 
এটা খোলা সম্ভব হয়নি। প্রচেষ্টা এখনও চলছে। 


শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল ৪ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, পশ্চিমবঙ্গ রিলিফ 
আগুারটেকিং আক্ট, ৭২-র স্পেশ্যাল প্রভিসন অনুযায়ী এ পর্যস্ত কতগুলি রুগ্ন সংস্থাকে 
রিলিফ আগুারটেকিং হিসাবে ঘোষণা করেছেন এবং এরজন্য কত শ্রমিক-এর কর্মে নিরাপত্া 
রক্ষা করা গিয়েছে? 


শ্রী মৃণাল ব্যানার্জি ঃ এখনও পর্যস্ত ৩৬টি ইউনিটকে রিলিফ আগুারটেকিং হিসাবে 
ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাতে টোট্যাল ওয়ার্কার ইনভলভড হচ্ছেন ৩০ হাজার ৯৩০ জন। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে বন্ধ কারখানা খোলার জন্য 
রাজ্য সরকার সাধ্যমতো চেষ্টা করছেন। এই বন্ধ কারখানার ব্যাপারে আমরাও উদ্দিগ্ন। 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আপনার দপ্তর বিগত ৫ 
বছরে কতগুলি বন্ধ কারখানা খুলতে সক্ষম হয়েছেন? 
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এ হাল বসি) ওই জারি এন জাহান জানে লিট দিযে ভাতে 
র। 


পরিবেশ দূষণরোধে ও. ই, সি. এফ.-এর খণ 


*৪৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৭৭।) শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল £ পরিবেশ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


রাজ্যে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে জাপানের সরকারি সংস্থা ও. ই. সি. এফ.-এর খণের 
সাহায্যে প্রকল্প রূপায়ণের কাজটি বর্তমানে কোনও পর্যায়ে আছে? 


শ্রী মানবেন্ত্র মুখার্জি ঃ 


(১) জাপানের সরকারি সংস্থা ও. ই. সি. এফ-এর খণের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ 
নিয়ন্ত্রণ পর্যদের কলিকাতাস্থিত প্রধান কার্যালয় এবং পরীক্ষাগার নির্মাণের কাজটি 
নির্ঘারিত সূচি অনুযায়ী এগিয়ে চলছে। এ ব্যাপারে পাইলিং-এর কাজ গত সপ্তাহের 
সোমবার থেকে শুরু হয়েছে। (২) দুর্গাপুরের আঞ্চলিক কার্যালয় ও পরীক্ষাগার 
নির্মাণের জন্য জমি সংগ্রহ করা হয়েছে। ব্যারাকপুর ও বারাসাত এই বেল্টে আমাদের 
দপ্তর জমির খোঁজ আছে, যেখানে আরও একটি এঁ ধরনের আঞ্চলিক কার্যালয় তৈরি 
হবে। (৩) ও. ই. সি. এফ দুষণ নিয়ন্্রার্থে যন্ত্রপাতি বসানোর জন্য সুলভ হারে : 
ধণের ব্যাপারে আই. সি, আই. সি. আই. নামক সংস্থার সাথে চুক্তিবদ্ধ। জানা গেছে 
যে কিছু সংস্থা এ ব্যাপারে আই. সি. আই. সি. আই-এর সাথে যোগাযোগ করেছে। 


শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, জাপানী সংস্থা--ও. ই, 
সি. এফের সঙ্গে যে ঝণের চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং তাতে কত 
টাকা তারা আমাদের সাহায্য করবেন বলে বলেছেন? 


শ্রী মানবেন্্র মুখার্জি ঃ ১৯৯৫ সালের জুন মাসে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এখনও 
পর্যন্ত প্রকল্প ভিত্তিক সুনির্দিষ্টভাবে টাকার পরিমাণটা যা ঠিক হয়েছে তাতে আমাদের কলকাতার 
দুষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কার্যালয় এবং পরীক্ষাগার নির্মাণের জন্য তার পরিমাণ হচ্ছে ৪৪ কোটি 
টাকা। 


শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, আর কোনও বিদেশ 
সাস্থার সঙ্গে পরিবেশ সংক্রান্ত এই ধরনের কোনও প্রকল্প আমাদের রাজ্যে চালু আছে কিনা, 
থাকলে কি কি? 


শ্রী মানবেন্দ্র মুখার্জি £ জার্মান সরকারের সহযোগিতায় একটি প্রকল্প চালু রয়েছে। 
তাতে তারা আমাদের সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি কিনবার জন্য ২০ লক্ষ টাকার একটা 
্রান্ট দিয়েছেন। & বিষয়ে আমাদের দপ্তরের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কাজগুলি চলছে। এছাড়া জার্মান 
সরকারের সহযোগিতায় বর্ধমান জেলার বিভিন্ন শিল্পগুলির ক্ষেত্রে একটা প্রকল্পের কাজ চলছে 
জুন, ১৯৯৫ থেকে এবং ১২ মাসের মধ্যে এ প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হবে। এর মাধ্যমে 
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একটা সামগ্রিক চিত্র যা আসবে তার মাধ্যমে ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে পারব। 
এছাড়া ব্রিটিশ সরকারের ওভারসীজ ডেভেলপমেন্ট অথরিটির মাধ্যমে একটি প্রকল্পের কাজ 
১৯৯৫ সালের মে মাস থেকে শুরু হয়েছে। তার প্রধান কাজ হচ্ছে কলকাতায় এবং বৃহত্তর 
কলকাতায় আমাদের পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলি কি হবে তার ম্যানেজমেন্ট পলিসি প্ল্যান 
নির্ধারিত করা। দুই বছর ধরে এই প্রকল্পের কাজ চলছে। এর প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ 
হয়েছে। ১৯৯৭ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে কাজটা শেষ হলে তার রিপোর্টের উপর দাঁড়িয়ে 
আমরা অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে কথা বলতে পারব। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের 
একটি প্রকল্পের কাজ চলছে। প্রধানত দুর্গাপুর এলাকা গুরুতর ভাবে দুষণ আ্যাফেব্টেড এরিয়া 
এবং সেখানকার একটা সামগ্রিক চিত্র হাজির করবার জন্য এই প্রকল্পটা আমরা হাতে . 
নিয়েছি। প্রকল্পটির নাম হল “দি রিস্ক আ্যাসেসমেন্ট আ্যাণ্ড ম্যানেজমেন্ট প্লযান'। এই প্ল্যানের 
কাজটা শেষ হবে ১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে এবং তারপর সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে পারব। 


বর্তমানে এই কয়েকটি প্রকল্পের কাজ চলছে। 


শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ ও. ই. সি. এফের সহযোগিতায় দূষণ প্রতিরোধের পরিকল্পনা 
নিয়েছেন। কিন্তু ঝণ দিতে গেলে সেখানে ঝণ পরিশোধ করবার শর্তও বলা থাকে। আমি 
জানতে চাই, এক্ষেত্রে খণ পরিশোধের শর্তাবলি কি কি? 


শ্রী মানবেন্দর মুখার্জি ঃ এমনিতে আপনি জানেন যে, এ ধরণের খণ ভারত সরকারের 
মাধ্যমে আমরা পাই। এই খণ গ্রহণের প্রথম পাঁচ বছর কোনওরকম খণ শোধ করতে হয় 
না। পরবর্তী ২০ বছরে খণ শোধ করতে হয়। সেক্ষেত্রে সার্ভিসিং চার্জ খুবই সামান্য, মাত্র 
২.৬ পারসেন্ট। 


শ্রী বুদ্ধদেব ভকত $ আপনি বললেন, কলকাতা এবং তার আশেপাশে বিদেশি সংস্থার 
সহযোগিতায় পরিবেশ দূষণ রোধ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম 
টাউনের উপর একটি পেপার মিল রয়েছে যেখানে ২ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। কিন্তু 
মিলটির দূষণের ফলে আজকে ঝাড়গ্রাম টাউনটি দূষিত। আজকে আমার এই যে স্বাস্থ্য 
দেখছেন এটা তারই ফল। মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট দুই বছর আগে এক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপ 
নিয়েছিলেন। কিন্তু কি কারণে জানি না, কয়েকদিন মিলটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্ত 
পরবর্তীকালে আর কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। আজকে ঝাড়গ্রামবাসীর কষ্টের সীমা 
নেই।-এ দূষণ রোধে কোনও পরিকল্পনা আপনার আছে কিনা জানাবেন কি? 


শ্রী মানবেন্দ্র মুখার্জি ঃ একটি নির্দিষ্ট কারখানার দূষণ সংক্রান্ত প্রশ্ন আপনি করেছেন। 
আমি অনুরোধ করব, এঁ নির্দিষ্ট বিষয়টি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড বা 
ব্যক্তিগতভাবে আমাকে যদি জানান তাহলে নির্দিষ্ট ভাবে পদক্ষেপ নেব, আইন অনুযায়ী 
পদক্ষেপ নেবার চেষ্টা করব। 


শ্রী সুলতান আহমেদ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি, ট্রানারিগুলি যে 
পলিউশন করছে সেই পলিউশনকে কন্ট্রোল করার জন্য, আর যাতে পলিউশন না হয় তার 
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জন্য সুপ্রিম কোট বারে বারে নির্দেশ দিচ্ছে, আপনার সঙ্গে ও. ই. সি. এফ-এর সঙ্গে যে. 


চুক্তি হয়েছে তাতে ও. ই. সি. এফ-এর তরফ থেকে ট্ানারিগুলিকে ত্যাসিস্টেলস দেওয়ার 
এবং সিফট করার কোনও পরিকল্পনা আছে কি? 


রী মানবেন্তর মুখার্জি ঃ ও. ই. সি. এফ-এর সঙ্গে ট্যানারি সং্রাস্ত কোনও চুক্তি হয় নি। 


শ্রী নির্মল ঘোষ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় পরিবেশ দূষণ রোধে একটা সম্পূর্ণ প্রকল্প 
নিয়েছেন। উত্তর ২৪-পরগনার ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে পরিবেশ দূষণের কথা বলেছেন এবং 
সেখানে আপনার পরিকল্পনা আছে তার জন্য জমিও অধিগ্রহণের কথা বলেছেন। এই মহকুমায় 
কতকগুলি শিল্প বিশেষভাবে পরিবেশ দূষিত করছে। তার মধ্যে কোন কোন শিল্পের ক্ষেত্রে 
আপনি কি কি প্রকল্প নিচ্ছেন সেটা জানতে চাই। পরিবেশ দূষণের ব্যাপারে ব্যারাকপুর 
মহকুমায় এই রকম কোনও লিস্ট আছে আপনার কাছে? 


শ্রী মানবেন্ত্র মুখার্জি 8 পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত ছাড়পত্র আমাদের রাজ্য সরকারের কাছ 
থেকে ছোট, মাঝারি এবং বড় শিক্পগুলিকে নিতে হয়। এটা শুধু ব্যারাকপুর বেল্টের ব্যাপার 
নয়, রাজ্যের সর্বত্রই শিল্পগুলিকে এই অনুমোদন নিতে হয়। আবার একটা নির্দিষ্ট সময় 
পেরিয়ে যাওয়ার পর পুনরোনুমোদন নিতে হয়। ব্যারাকপুর বা পশ্চিমবাংলার শিল্পাঞ্চলের . 
নেয় না বা তাদের আর্থিক অবস্থা সেই রকম নয় যে পরিবেশ দূষণ রোধ করতে তাদের 
যে যন্ত্রপাতি লাগে সেইগুলি তারা কিনবে এবং কাজে লাগাবে। তা ছাড়াও আরও অনেক 
সাধারণ সমস্যা আছে। পরিবেশ দপ্তরের পক্ষ থেকে একটা প্রস্তাব আমরা বিবেচনার মধ্যে 
রেখেছি যার মাধ্যমে গোটা পশ্চিমবাংলার পরিবেশ সম্পর্কে সামগ্রিক চিত্র আমাদের সামনে 
হাজির হয় সেই রকম একটা চিত্র তৈরি করার। যাতে করে সেটাকে রোধ করার জন্য একটা 
দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপের উপর গুরুত্ব দিতে পারি। আমি আগেই বলেছি ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের 
ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। সেখানে একটা স্থানীয় কার্যালয় এবং গবেষণা কেন্দ্র তৈরি 
করা হবে যাতে করে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে আরও ঘনিষ্ট ভাবে এই শিল্পাঞ্চলের দূষণ নিয়ন্ত্রণ 
করা যায়। 


শ্রী তপন হোড় ঃ কলিকাতা থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত জায়গায় গঙ্গার অবস্থা 
ভয়ঙ্কর। আমরা লঞ্চে পারাপার হই, একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থা। এই গঙ্গা দূষণ রোধের 
ব্যাপারে আপনার কি পরিকল্পনা আছে এবং সেখানে আপনি কি কি পদক্ষেপ নেবার কথা 


ভাবছেন? 


শ্রী মানবেন্দর মুখার্জি £ আপনি জানেন এই গঙ্গা আযাকশন প্লানের কাজটা আরবান 
ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এবং মিউনিসিপ্যাল ত্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট করছে। আপনি যদি এই 
প্রশ্নটা নির্দিষ্টিভাবে তাদের কাছে করেন তাহলে নির্দিষ্ট উত্তর আপনি পাবেন। 


রী সুকুমার দাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কিছু দিন আগে সুপ্রিম কোর্ট একটা 
নির্দেশ দিয়েছেন কিছু সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশ দূষণের জন্য বন্ধ 
রাখতে। বেসরকারি ক্ষেত্রে আপনি ইনভলভড নয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান যে পরিবেশ দূষণের 
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কারণে বন্ধ হচ্ছে এই ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি? 


শ্রী মানবেন্দ্র মুখার্জি ঃ পরিবেশ সংক্রান্ত মাপকাঠি সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে 
একই ভাবে প্রযোজ্য, আইনটা সকলের ক্ষেত্রে এক। আমি আগেই প্রশ্নের উত্তরে বলেছি 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই অনুমোদন নিতে হয়। সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই আইনটা 


এক। 
[11-30 - 11-40 27৮] 


্্রী প্রভঞ্জনকুমার মণ্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি জানতে চাইছি-_-পরিবেশকে 
ঠিক রাখা দরকার, তারজন্য মন্ত্রীমহাশয় আছেন- এই পরিবেশকে খুব গোলমাল করে দিচ্ছে 
যারা, তাদের বিরুদ্ধে আপনার কিছু করণীয় আছে কি না? যেমন, হঠাৎ করে কোথাও মঞ্চ 
তৈরি করে বসে যাচ্ছে, সমস্ত জায়গাতেই এই জিনিস হচ্ছে, কলকাতাতেও মঞ্চ বানিয়ে বসে 
পড়ছে এবং কলকাতার পরিবেশকে ধ্বংস করছে, এরজন্য রাজ্যবাসী কি দেখছেন? তারা 
দেখছেন যে, যখন তখন মঞ্চ তৈরি করে ধর্না দিচ্ছে এবং পরিবেশকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। 
এ সম্পর্কে আপনার কিছু করণীয় আছে কি না? 


মিঃ স্পিকার ঃ নট আযালাউড। 


*৪৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৬২) স্ত্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ঃ পর্যটন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 

তুলে ধরা এবং পর্যটক আকর্ষণের জন্য কোনও কার্যকর ব্যবস্থা বা কর্মসূচি গ্রহণ 

করা হচ্ছে কি না? 


শ্রী মানবেন্দ্র মুখার্জি ঃ 


না, আপাতত “আলো ধ্বনির সাহায্যে অতীত ইতিহাস তুলে ধরার কোনও পরিকল্পনা 
সরকারের নেই। 


শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই আলোর ধ্বনির সাথে আরও প্রশ্ন 
আছে-_যেমন, 'পর্যটক আকর্ষণের জন্য কোনও কার্যকর ব্যবস্থা বা কর্মসূচি গ্রহণ করার কথা 
আছে। আমি জানতে চাইছি, হাজার দুয়ারিকে কেন্দ্র করে আর কি কি পরিকল্পনা আছে? 
আপনি জানেন যে, হাজার দুয়ারি ছাড়া গঙ্গার তীরে ইমামবাড়া আছে, যেটি অন্য যে কোনও 
রাজ্যে হলে পর্যটক আকর্ষণ একটি কেন্দ্র হয়ে যেত। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে সেই রকম 
কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কি না? 


স্ত্রী মানবেন্দ্র মুখার্জি ঃ হাজার দুয়ারি সংলগ্ন লালবাগ এলাকায় আমাদের ভাল হোটেল, . 
ট্যুরিস্ট লজ তৈরি করা এবং লালবাগ এলাকায় সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য একটি সরকারি 
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সংস্থা ওয়েবকন'কে দিয়ে আমরা একটি সার্ভে করিয়েছি। তার উ 
রও র উপরে ভিত্তি করে পরবর্তী 


শ্রী জযস্তকুমার বিশ্বাস ২ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইতি পরিবেশ 
সময়ে বলেছিলেন আপনিও একজন সব ছলে, ভিটা রন পরিবেশ মী এক 
এবং হাজার দুয়ারিকে আলোর ধ্বনির সাহায্যে অতীত ইতিহাসকে তুলে ধরা হবে। এই 
ক্ষে৪্রে আপনার বক্তব্য হল, 'আপাতত নেই। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এই ধরনের আলোর 
ধ্বনির সাহায্য মুরশিদাবাদ'এর ইতিহাসকে তুলে ধরার জন্য কোনও পরিকল্পনা আছে কি না? 
আপনি বলেছেন, 'আপাতত নেই।" 


শ্রী মানবেন মুখার্জি আপাতত নেই। কিন্তু লালবাগ ট্টুরিস্ট আর্রাকশন পয়েন্ট 
হিসাবে গড়ে উঠুক এটা আমরা চাই। সেই ক্ষেত্রে সামগ্রিক পরিকল্পনা আমরা করব। আমি 
এখানে নির্িষ্টি পরিকল্পনার বিষয়ে কথা বলছি না। কিন্তু লালবাগ পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় 
হয়ে উঠুক .এটা আমরা চাই। 


শ্রী জযস্তকুমার বিশ্বীস £ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, শুধু হাজার দুয়ারি নয়, তারপাশে : 
জাহানকোনা, সিরাজদৌল্লার মাজার এবং তারপাশে মতিঝিল এই সব আছে। সামগ্রিক ভাবে 
কমপ্লেকসের ভিতরে, ট্যুরিষ্ট স্পটের ভেতরে যে সমস্ত তৈলচিত্র আছে, সেগুলি নষ্ট হতে 
চলেছে। সেগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? 


শ্রী মানবেতর মুখার্জি ই মাননীয় সদস্য হাজার দুয়ারির তৈলচিত্র নষ্ট হচ্ছে বলে যে 
কথা বলেছেন, তার রক্ষণাবেক্ষণ আমাদের আইন দপ্তর করে। তাদের সাথে আমরা যোগাযোগ 
রক্ষা করছি যাতে হাজার দুয়ারিকে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করা যায়। হাজার দুয়ারিকে 
আকর্ষণীয় করার জন্য একটু আগেই জানিয়েছি যে, 'ওয়েবকন'কে দিয়ে আমরা একটি সার্ভে 
করিয়েছি। তারা যে পরিকল্পনা তৈরি করেছেন তাতে কেবল হাজার দুয়ারি নয়, হাজার 
দুয়ারির সংলগ্ন ওখানে যে সমস্ত এতিহাসিক স্থাপত্য আছে, সেগুলোও যাতে আকর্ষণীয় হয়ে 
উঠতে পারে তার বিষয়ও উল্লেখ আছে। সমস্ত কিছু নিয়ে আমাদের সার্ভে রিপোর্ট তৈরি 
আছে। কাজেই সমগ্র বিষয়কে নিয়ে পরিকল্পনা আমাদের হাতে আছে। আমরা সেটি ফেজ 
ওয়াইজ কিভাবে বাস্তবায়িত করব, এটি আমাদের দপ্তরের বিবেচনাধীন আছে। 
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শ্রী প্রভপ্জন মণ্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আপনি কি জানাবেন ন্যাশনাল ইউথ 
আ্যাওয়ার্ডস এর জন্য যে নামগুলি পাঠিয়েছেন, তাতে দেখছি অজয়কে দিয়েছে, এর যে 
প্রাইজ মানি বা আ্যাওয়ার্ডন এটা ইন টার্মস অফ মানিতে কি দেয়, কত দেয়? 


তরী মানবেন্দ্র মুখার্জি ঃ এই প্রাইজটা তারা টাকাতে দেয়। ব্যক্তি হলে তার পুরস্কার 
মূল্য হয় ৫ হাজার টাকা, কোনও সংগঠন হলে, তাদেরকে সংগঠিতভাবে যে পুরষ্কার দেয়, 
তার মূল্য ১ লক্ষ টাকা। 


*৪৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮২২।) শ্রী ইউনুস সরকার £ পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক করে উত্তর দেবেন কি | 


(ক) পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে চলতি আর্থিক বছরে সরকার নূতন কোনও পরিকল্পনা 
গ্রহণ করেছেন কি না; 


(খ) করে থাকলে, সেগুলি কি; এবং 
(গ) এর ফলে জেলাগুলি কি কি ভাবে উপকৃত হতে পারে? 
শ্রী সুভাষ চক্রবতী ঃ 
(ক) হ্যা। 
(খ) পরিবহন খাবস্থার উন্নতিকল্পে রাজা সরকা” পুরানো বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলি চালু রাখার 
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সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত সহযোগী পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণ করতে চায়। 
(১) শহরাঞ্চলে রাস্তার পরিসর বৃদ্ধি করে এবং 
(২) গাড়ি রাখার সুবন্দোবস্ত করে গাড়ি চলাচলের গতি বৃদ্ধি করা এছাড়া 


(৩) নতুন বাস ও নদী পারাপারের লঞ্চ সার্ভিস বাড়ানো এবং সাথে রেল পরিষেবা 
বৃদ্ধি করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা চলছে। পশ্চিমবঙ্গের 
বিভিন্ন জেলার সঙ্গে বিমান পরিবহন যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য বেসরকারি 
বিনিয়োগের চেষ্টাও চলছে। 


(গ) জেলাগুলিতে নতুন পরিবহন ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হবে। 


হবে, এক্ষেত্রে আপনার দপ্তরের মধ্যে দিয়ে শহরাঞ্লের রাস্তার পরিসর বৃদ্ধি করা হবে কিনা, 
যদি হয় তাহলে শহরাঞ্চলের রাস্তার পরিসর বৃদ্ধি এবং মফম্বল এর জেলাগুলিতে কি ভাবে 
চলবে যেমন মফম্বল শহরগুলিতে গাড়ি গেলে ঘন্টার পর ঘন্টা দীড়িয়ে থাকে, এই অসুবিধাগুলি 
দুর করার জন্য আপনার কোনও চিন্তা-ভাবনা আছে কি? 


শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী £ এটা শুধুমাত্র পরিবহন দপ্তরের বিষয় নয়। প্রশাসন, জনগণ এবং 
বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি যে সংস্থা আছে তাদের সকলকে নিয়ে যুক্ত উদ্যোগে এবং 
সহযোগিতা নিয়ে এই পথের পরিসরকে বৃদ্ধি করা এবং রাস্তা যেটুকু আছে বহু ক্ষেত্রে রাস্তা 
বৃদ্ধির সভভাবনা কম, কিন্তু রাস্তার বহু অংশ নানা ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন অপব্যবহার 
হচ্ছে, পাকা নয়, তার ফলে যানজট হচ্ছে। গাড়ি শ্লথগতিতে এগুচ্ছে। এইগুলি শহরাঞ্চলে . 
যেখানে হবে, সেইগুলি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে, গণ উদ্যোগ সৃষ্টি করে, 
প্রশাসন ও পুলিশের সাহায্য নিয়ে এই কাজ করা হবে। 


শ্রী ইউনুস সরকার £ স্যার, আপনি প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, নৃতন নূতন পরিবহন 
ব্যবস্থা হবে। যেমন বাস বৃদ্ধি, পারাপারের জন্য লঞ্চ ইত্যাদি ব্যবস্থা। আমাব প্রশ্ন হচ্ছে, যে 
বাসগুলি জেলায় চলাচল করত, সেইগুলি মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল, বিভিন্ন রুটের বাস বন্ধ, 
তার কারণ হচ্ছে, কোনও কোনও সময় রাস্তার মাঝে বুকিং সেন্টার করা হচ্ছে, হোটেল 
মালিকরা উপদ্রব করছে, ফলে অনেকগুলি বাস বন্ধ হয়ে আছে, এইগুলিকে নির্দিষ্ট রুটে চালু 
করার কোনও পরিকল্পনা আছে কি? 


রী সুভাষ চক্রবতী £ যে সমস্ত বাসগুলি জেলায় বন্ধ হয়েছে নানান কারণে, সেইগুলি 
আমরা দেখছি। অবিলম্বে সেই বাসগুলি যাতে জেলায় চালু হয়। 


শ্রী ইউনুস সরকার ঃ স্যার, আপনি বললেন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় 
রেল মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে; যাতে রেল সার্ভিসটা ভাল ভাবে চলে। আমার নির্দিষ্ট 
প্রশ্ন হচ্ছে, যে রেল সার্ভিস চালু আছে, যেমন কৃষ্ণনগর থেকে লালগোলা ডাবল লাইন . 
এবং বিদ্যুতায়িত করার কোনও পরিকল্পনা আছে কিনা, এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কি 
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ভূমিকায় আছে? আমরা কলকাতায় এম. এল. এ. হোস্টেলে অস্থায়ী আবে আছি, ফলে 
আমাদেরকে কখনও হাওড়া কখনও শিয়ালদহ হয়ে যাতায়াত করতে হয়, এক্ষেত্রে ট্যার্সির 
এবং বাসের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন কিছু করা যায় কিনা এবং স্টেশনগুলিতে যে 
অব্যবস্থা আছে, সেইগুলি দূর করার কোনও পরিকল্পনা আছে কিনা জানাবেন কি? 


শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী ঃ সমস্ত প্রশ্ন এক সঙ্গে করলে বলা মুশকিল। রেলের সঙ্গে যে 
বিষয়গুলো বললেন সেটা অনেক আছে, শুধু কৃষ্ণনগর থেকে লালগোলা নয়, বনগা লাইন 
আমাদের ডাবল করতে হবে। তাছাড়া বালুরঘাট-একলাখি লাইন, বজবজ-নামখানা লাইন ও 
দিঘা লাইন এইসব ব্যাপারগুলো আছে। এখানে একটা সমস্যা ছিল, এইসব প্রকল্পগুলিতে যে 
টাকা বরাদ্দ করেছিল সেই টাকা দিয়ে কিছু করা বোধহয় সম্ভব ছিল না। সমস্ত প্রকল্পগুলি 
রেলের কাছে গত পাঁচ বছর ধরে ছিল, আবার আমরা প্রকল্পগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করব। 
ইতিমধ্যে আমরা যোগাযোগ করেছি যাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কতগুলো কাজ ওরা এই 
বছর থেকেই নেওয়ার ব্যবস্থা নেয় সেই রকম উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। অন্য যে সমস্যার কথা 
আপনি বললেন এম. এল. এ হোস্টেল থেকে যাতায়াতের ব্যাপারে সেই ব্যাপারে বলি, 
যোগাযোগ ব্যবস্থার কিভাবে তরান্বিত করা যায় সেদিকে পরিবহন দপ্তরের নজর আছে এবং 
কি করে করা যায় সেই ব্যাপারে সন্তাব্য ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব। 


সতী শোভনদেৰ চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন, 
সরকারের পক্ষ থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা করার জন্য যে বাসগুলো চলছে, মুশকিল হচ্ছে 
এই বাসগুলোর যে ভাড়া, তা সাধারণ মানুষের পক্ষে দেওয়া কষ্টকর। এই সংখ্যা বৃদ্ধি করে 
গরিব মানুষের উপকার হচ্ছে না। তাই আমার প্রশ্ন এই গরিব লোকের চলাচলের জন্য নতুন 
করে প্রাইভেট বাসের পারমিট আপনি দেবেন কি না? 


রী সুভাষ চক্রবর্তী 8 এটা ঠিকই নতুন চালু বাসগুলির সংখ্যা ও ভাড়ার ব্যাপারে কিছু 
সমস্যা আছে, কিছু বৈষম্য আছে। আমাদের পরিবহনের যে সমস্যা এটা দীর্ঘস্থায়ী একটা 
ঘটনার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে। সরকারি পরিচালনায় যে কোনও বাস বৃদ্ধি করতে গেলে_সে 
সি. এস. টি. সিইই হোক বা অন্য যে কোনও বাসই হোক__যে লস হয় তাতে ভরতুকির 
পরিমাণ অনেক। তাই এটা আমাদের ভাবতে হয়। আর রাস্তার পরিবার কার্যকর করতে . 
পারলে গাড়ির গতিবৃদ্ধি করা যাবে, আর গতিবৃদ্ধি করা গেলে কম বাস দিয়েই বেশি যাত্রী 
পরিবহন করা যাবে। প্রাইভেট অপারেটারদের অনুমতি দিয়ে পরিবহনের সুযোগ যাতে 
জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করা যায় তার চেষ্টা করছি। 


রী জানত বিশ্বাস £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় রেলওয়ের কানেকটিং বাসের প্রশ্ন যেটা 
বললেন সেই ব্যাপারে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর, কীদি, বেলডাঙ্গা 
ন্দা এইসব জায়গার জন্য একটা প্রস্তাব গনিখান চৌধুরি মহাশয় বলেছিলেন। টোরও 
হয়েছিল, কিন্তু মালিকরা সেই টেগ্ডার আ্যাকসে্ট করেনি। কানেকটিং বাসের ব্যাপারটা আপনি 
আবার পাঠানোর সময় সেখানে স্টেট বাস দেওয়ার ব্যাপারটা বিবেচনা করবেন কি? 
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রী সুভাষ চক্রবর্তী £ এটা আমরা খতিয়ে দেখব, এটা আমরা বিবেচনা করব, কিভাবে 
এটাকে কার্যকর করা যায়। 


[11-50 - 12-00 ৮.4. ] 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমরা খুব আশ্বস্ত যে আপনি মফস্বলের . 
পরিবহনের দিকটা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। আপনি আপনার দপ্তরের ভার গ্রহণ করবার 
পরই আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। জয়নগর থেকে কলকাতা পর্যন্ত পরিবহনের 
ভীষণ সমস্যা। তো সরকারি বাস চালু করার ব্যাপারে আপনি বিবেচনা করবেন বলেছিলেন। 
আপনার কাছে আমার জিজ্ঞাস্য এই ব্যাপারটা কতদূর এগিয়েছে জানাবেন কি? 


শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী ঃ সরকারি হোক বেসরকারি হোক বাসের বন্দোবস্ত করা হবে। 


শ্রীমতী শকুন্তলা পাইক ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কুলপি থেকে হলদিয়া 
পর্যস্ত জলপথে যোগাযোগের জন্য ফেরী সার্ভিসের কোনও পরিকল্পনা আছে কি? 


তরী সুভাষ চক্রবর্তী ঃ এখনও এই ধরনের কোনও প্রস্তাব নেই। প্রস্তাব থাকলে খতিয়ে 
দেখব। 


রী সুধীর ভট্টাচার্য ঃ স্যার, স্যার আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে প্রম্ন করতে 
চাই আমাদের ১১৮ নং ফলতা বিধানসভায় একটিই রুট। ৮৩ নং রুট অবাধ বাণিজ্য কেন্দ্র 
২ নম্বর গেট পর্যস্ত সি. এস. টি. সির বাস চলবার কথা ছিল। সেটা চলবে কি? 


শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী ঃ এটা আমি খোঁজ নিয়ে দেখব। 
দুর্গাপুর কেমিক্যালস লিমিটেড 


*৪৯। (অনুমোদিত প্রন্ন নং *৫৮৬।) শ্রী তপন হোড় £ শিল্প পুনর্গঠন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, “দুর্গাপুর কেমিক্যালস লিমিটেড”-কে বেসরকারি সংস্থার হাতে 
তুলে দেবার জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন; . 


(খ) “ক' প্রশ্নের উত্তর সত্যি হলে, কোনও বেসরকারি সংস্থাকে উক্ত দায়িত্ব দেওয়া হতে 
পারে; এবং 

(গ) উক্ত বিষয়ে কত টাকা লগ্নি করা হতে পারে? 
রী মৃণাল ব্যানার্জি £ 

(ক) না। 

(খ) প্রন্ন ওঠে না। 

.(গ) প্রশ্ন ওঠে না। 
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শ্রী তপন হোড় ঃ দুর্গাপুর কেমিক্যাল লিমিটেড কারখানাটি এক সময়ে খুব প্রতিষ্ঠিত 
কারখানা ছিল। বর্তমানে এই কারখানাটি লাভে চলছে না ক্ষতিতে চলছে? লাভে চললে কি 
পরিমাণ লাভে চলছে আর ক্ষতিতে চললে কি পরিমাণ ক্ষতিতে চলছে? 


শ্রী মৃণাল ব্যানার্জি ঃ ক্ষতিতে চলছে। তবে উন্নতি হয়েছে। উন্নতি হওয়ার পথে তার 
চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। যেখানে আ্যানুয়াল টার্ণ ওভার ছিল। ৯২-৯৩ সালে ১০ কোটি ১০ লক্ষ 
১২ হাজার টাকা সেখানে ৯৫-৯৬ সালে হচ্ছে ২০ কোটি ১২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। 
অর্থাৎ টার্ণ ওভার ডাবল হয়েছে। লসও কমেছে কিন্তু এখনও নেট প্রফিটের প্রশ্ন উঠছে না। 
ক্যাশ লস হচ্ছে কিন্তু ইমপ্রভমেন্ট হয়েছে। ৯২-৯৩ এর পারফরমেলের সঙ্গে যদি ৯৫-৯৬ 
এর পারফরমেলের তুলনা করা যায় তাহলে দেখব শতকরা ১০০ ভাগের উপর ইমপ্রভমেন্ট 
হয়েছে। 


শ্রী তপন হোড় £ আপনি বলছেন কারখানাটি স্টিল লসে চলছে। কিন্তু পরবর্তীকালে 
বেসরকারিকরণের তুলনায় আপনারা বলেছেন যে কমপারেটিভলি টার্ণওভার বেড়েছে। এ 
ব্যাপারে ফারদার কোনও ইমপ্রভমেন্টের ব্যাপারে-__ আমরা শুনেছিলাম, বেসরকারিকরণ হবে, : 
সেজন্য প্রশ্ন রাখছি এটার বাড়তি ব্রেকইভেন পয়েন্টে আনতে পরবর্তীকালে লাভজনক 
জায়গায় যেতে, ইমপ্রভমেন্টের জন্য কি কি ব্যবস্থা, কি কি পদক্ষেপ আপনার দপ্তর গ্রহণ 
করেছেন? 


্্ী মৃণাল ব্যানার্জি ঃ এখানকার প্রোডাক্গুলো হচ্ছে-_কস্টিক সোডা, বেঞ্জিন ইত্যাদি। 
এখানে থ্যালিপ প্লযান্টও রয়েছে, তবে সেটা নষ্ট হয়ে গেছে, আগুন জুলেছিল। সেই কারণে, 
এই প্রোডাক্টগুলোর মধ্যে দিয়ে এখন প্রায় ৬৫ পারসেন্ট থেকে ৭০ পারসেন্ট প্রোডাকশন 
হচ্ছে। এটা যদি ৯০ পারসেন্টে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে ক্যাশ-প্রফিট হয়ত করা যাবে। 
কিন্তু নেট প্রফিট হবে না। নেট প্রফিট করতে গেল থ্যালিপ প্ল্যান্টে আবার অপারেশন 
আনতে হবে। কিন্তু তাতে ১০ থেকে ১২ কোটি টাকা দরকার। তবে এখনই সম্ভব হচ্ছে 
না। অলটারনেটিভলি অন্য কোনও পদ্ধতিতে ব্রিচিং পাউডার যদি করা যায়, তাহলে ক্লোরিনের 
ইউনিট করা যায়। অনেক সময় ক্রোরিনের অর্ডার না থাকলে সেটা সারগ্লাস হয়। নেট 
প্রফিটের দিকে যেতে গেলে ৭০ থেকে ৮০ লক্ষ টাকার দরকার। এ ব্যাপারটা আলোচনার 
মধ্যে রয়েছে পর্যালোচনা করা হচ্ছে, তারপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এখন প্রোডাকশন ইমপ্রভমেন্ট 
করেছে, পারফরমেন্স বেড়েছে, এখন খানিকটা সাপোর্ট না দিলে নেট-প্রফিটে নিয়ে যাওয়ার ' 
ক্ষেত্রে অসুবিধা আছে। আশা করছি, কারখানাটিকে প্রফিটেবল ইউনিটে পরিণত করতে পারব। 


তরী তপন হোড় £ আরেকটা প্রশ্ন-_এটা প্রফিটেবলের জায়গায় যাবে এবং ইনভেস্টমেন্টের 
প্রবলেম রয়েছে। এখনও পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি। এটা বেসরকারিকরণ না করে, 
আপনার দপ্তরের, এটাকে, জয়েন্ট ভেঞ্চারের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার কোনও পরিকল্পনা রাজ্য 
সরকাবত্র আছে কি না? 


রী মৃণাল ব্যানার্জি ঃ থ্যালিপ গ্লযান্টের ব্যাপারে পেইন্ট ইপাস্্রির কাছ থেকে কিছু 
প্রস্তাব এসেছে। পেইন্ট ইপতস্ট্রি গুপ প্রস্তাব দিয়েছে যে, তারা থ্যালিপ প্র্যান্টে ইনভেস্টমেন্ট 
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করবে, এখন আমরা সে ব্যাপারটি দেখছি। এতে পলিসি ডিসিসনের ব্যাপার আছে। একটা 
্লযান্টের মধ্যে একটা 'ইউনিটকে কোথাও ডেকে এনে, জয়েন্ট সেক্টর করার ইমপ্লিকেশন কি 
হবে সে ব্যাপারটি পর্যালোচনা করছি। এখনই এ ব্যাপারে স্পষ্ট ভাবে হয বানা বলা সম্ভব 
হচ্ছে না। আমরা আলোচনা করছি। 


স্্রী সৌগত রায় £ মাননীয় মন্ত্রী দুর্গাপুরের লোক। দুর্গাপুর কেমিক্যালসের ১৪১ কোটি 
টাকা আযক্যুমূলেটেড লস আছে। গতবছরে এখানে লস ছিল ১২ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। 
থ্যালিপ প্ল্যান্ট বন্ধ। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই যে এই কোম্পানির . 
টার্ণ-আযারাউণ্ডের জন্য কোনও ক্যাপিটাল রিষ্ট্রাকচারিং করেছেন কিনা? থ্যালিপ প্ল্যান্ট চালাবার 
চেষ্টা করেছেন কিনা? যদি ত্যাক্যমূলেটেড লস কোম্পানির উপর চেপে থাকে তাহলে কখনই 
এটা ভায়াবেল হতে পারবে না। এব্যাপারে সরকার কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? 


[12-00 - 12-10 7.%.] 


শ্রী মৃণাল ব্যানার্জি ৪ এব্যাপারে প্রস্তাব বোর্ডের পক্ষ থেকে মুভ করা হয়েছে। এটা 
গভর্নমেন্ট পর্যালোচনা করছেন। কিন্তু ব্যাপারটি হচ্ছে যে রিক্ট্রাকচারিং-এর কথা বলছেন 
তাতে ইমপ্লিকেশন কোথায় কি আছে সেটা জানতে হবে। নতুবা রিষ্ট্রাকচারিং-এর প্রবলেমকে 
আমরা ট্যাকল করতে পারব না। রিষ্ট্রাকচারিং-এর ক্ষেত্রে ফারদার ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট 
ইজ রিকোয়ারড। এটা যদি না করা যায়, তাহলে রিস্ট্রাকচারিং করলে বাইরে থেকে লোন 
পাওয়ার ব্যাপারটা এখনই দেখছি না। তবে কিছু লোন পাওয়া যেতে পারে। রিস্ট্রাকচারিং- 
এর ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল ইকুযুইটি দরকার। বিশ্ট্রীকচারিং"এর ক্ষেত্রে যে লোন সেটা যদি ইকুইটিতে 
ডাইভার্ট করা যায় তাহলে ব্যাঙ্ক থেকে লোন পাওয়া ইজি হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে এর 
ইমপ্লিকেশন কোথায় কি আছে জানি না, কারণ আপনারা জানেন, আরও ২২টি ইত্তানি 
আছে, তার মধ্যে 'কিছু সিক ইগ্তাস্ট্রি আছে, তাই সামগ্রিক ভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করা 
হচ্ছে। 
১(91700 (0058015 
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নদীয়া জেলা স্টেডিয়াম 


*৪৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭২৩) শ্রী শিবদাস মুখার্জি ঃ ক্রীড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) নদীয়া জেলা স্টেডিয়ামের উন্নতিকল্পে রাজ্য সরকার নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে 
কোনও আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন কি; এবং 


(খ) দেওয়া হয়ে থাকলে তার পরিমাণ কত? 
ক্রীড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) না। 
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(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
মৎস্য উন্নয়ন নিগমের বেসরকারিকরণ 


*৫০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৫৫) শ্রী সঞ্জীবকুমার দস ঃ মৎস্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) রাজ্য মৎস্য উন্নয়ন নিগমকে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার কোনও সিদ্ধাত্ত 
সরকার গ্রহণ করেছে কিনা; 


(খ) গ্রহণ করে থাকলে, তার কারণ কি; এবং 
(গ) রাজ্য মংস্য উন্নয়ন নিগমের ১৯৯৫ সালে মোট লাভ ক্ষতির পরিমাণ কত? 
মৎস্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) না। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
(গ) ক্ষতির পরিমাণ ৪২ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা। 
মেদিনীপুরে পর্যটক আকর্ষণে ব্যবস্থা 


*৫১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২১০) শ্রী সুকুমার দাশ £ পর্যটন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় অনুষ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


 - কে) রাজ্য সরকার মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কোন কোন স্থানকে পর্যটন দপ্তরের আওতায় 
আনার চেষ্টা করছেন; এবং 


(খ) দীঘা, শঙ্করপুর, গেওখালী ও কোলাঘাটে পর্যটক আকর্ষণে পর্যটন দপ্তর কর্তৃক নূতন 
কোনও পরিকল্পনা আছে কি না? 


পর্যটন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 


(ক) মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি স্থানে পর্যটকদের জন্য কিছু সুবিধা সৃষ্টির চেষ্টা করা 
হচ্ছে। পর্যটকদের সুবিধাদানের জন্য মেদিনীপুর জেলার দীঘার দ্বিতীয় পর্যটন আবাসটি 
সমাপ্তির পথে, শঙ্করপুরে সমুদ্র সৈকতের কাছেই একটি পর্যটন আবাস নির্মাণের কাজ 
এই বছরেই আরম্ভ করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে, মেদিনীপুর শহরের ভিতর একটি 
পর্যটন আবাস তৈরির কাজ শুরু হয়েছে, কোলাঘাটের কাছে জাতীয় সড়কের ধারে 
পর্যটকদের জন্য একটি পথিপার্থের সুবিধা নির্মাণের প্রারভ্তিক কাজে হাত দেওয়া 
হয়েছে, নরঘাটে একটি পথিপার্থ সুবিধা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় জমির খোঁজ চলছে। . 
ঝাড়গ্রাম মহকুমার বনাঞ্চলে কাকড়াঝোড়ে একটি ছোট পুরানো পর্যটক আবাস রয়েছে। 
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এ আবাসের সংলগ্ন এলাকায় একটি নতুন পর্যটক আবাস নির্মাণের কাজ অনেকখানি 
এগিয়েছে। কিন্তু বনদপ্তরের আপত্তির জন্য এই নির্মাণকার্য বর্তমানে বন্ধ আছে। 
বনসংরক্ষণ আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পাওয়া মাত্র আবার নতুন 
আবাসের নির্মাণকার্য শুরু হবে। 


(খ) দীঘায় দ্বিতীয় পর্যটক আবাসটির কাজ সমাপ্তির পথে। শঙ্করপুরে একটি পর্যটন 
আবাসের নির্মাণকার্য বর্তমান আর্থিক বছরেই আরন্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কোলাঘাটের 
কাছে পর্যটকদের সুবিধার কথা চিত্তা করে জাতীয় সড়কের পাশে একটি পথিপার্শস্থ 
সুবিধা নির্মাণের জন্য প্রারস্তিক কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। গেঁওখালির জন্য কোনও 
পরিকল্পনা এখনও গ্রহণ করা হয় নি। 


দীঘাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য পর্যটকদের জন্য সরকারি উদ্যোগে দীঘা 
ও নতুন দীঘার মধ্যে একটি রজ্জুপথ (রোপওয়ে) ও আ্যামিউসমেন্ট পার্ক নির্মাণ 
করার প্রস্তাব বিবেচনাধীন রয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে শঙ্করপুর 
পর্যস্ত রজ্জুপথটি সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। 


সি. এস. টি. সি. কর্মচারিদের মহার্ঘভাতা 


*৫২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪২৪) শ্রী সুনীতি টট্টরাজ ঃ পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি_- 


(ক) রাজ্য সরকার সি. এস. টি. সি. কর্মচারিদের জন্য ইতিমধ্যে মহার্ঘভাতা দেওয়ার 
ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কি না; এবং 


(খ) নিয়ে থাকলে, উক্ত ভাতা কবে থেকে কার্যকর করা হয়েছে? 
পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
(ক) হ্যা। 
(খ) সরকারি কর্মচারিদের যেদিন থেকে দেওয়া হয় সেইদিন থেকেই কার্যকর হয়। 
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ট্যুরিস্টদের আকর্ষণে পার্বত্য এলাকায় বিমান 
*৫৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫২৪) শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় $ পর্যটন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে দার্জিলিং জেলার পার্বত্য এলাকায় 
বিদেশি ট্যুরিস্ট আকর্ষণ করার জন্য কোনও বিমান সার্ভিস চালু করার প্রস্তাব 
বিবেচনাধীন আছে কি না? 

(খ) “ক' প্রশ্নের উত্তর "হ্যা" হলে দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ এই বিষয়ে রাজ্য 
সরকারের সঙ্গে মত বিনিময় করেছে কি না; এবং 


রিভিরিনে রড টো না রারান্রাতিরিনিঃ 
সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন কি না? 
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(ক) বিভিন্ন সময়ে কেন্্রীয় সরকারের অসামরিক বিমান পরিবহন দণ্তরকে পার্বত্য এলাকায় 
বিদেশি পর্যটক। আকর্ষণ করার জন্য আরও বেশি সংখ্যক বিমান সার্ভিস চালু করার 
অনুরোধ করা হয়েছে। বর্তমানে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইল ছাড়া আরও তিনটি বেসরকারি 

. এয়ারলাইল (দামানিয়া, জোট এয়ারওয়েজ এবং এন. ই. পি. সি.) বাগডোগরা পর্যন্ত 
বিমান পরিষেবা চালু করেছে। এছাড়া, বাগডোগরা বিমানবন্দর সম্প্রসারণ এবং কাঠমাতু- 
বাগডোগরা বিমান সার্ভিস চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানানো 
হয়েছে। 


(খ) হ্যা মত বিনিময় হয়েছে। 


(গ) হ্যা। বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে প্রচার কার্য ছাড়াও 
স্বল্প দৈর্ঘ্যের ভি. ডি. ও. ফিল্মের মাধ্যমে দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলকে তুলে ধরার চেষ্টা 
হয়েছে। প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর সংস্কার ও বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদেশাগত পর্যটকদের . 
সুবিধাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দার্জিলিং চা ও পর্যটন উৎসবের আয়োজনের মাধ্যমে 
বিদেশি অতিথিদের আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, সরকারি ও বেসরকারি 
উদ্যোগে টাইগার হিলে একটি ৫-তারা হোটেল বা রিসর্ট, তিস্তা-রংগিতের সংগম 
স্থলের সন্নিকটে একটি রিসর্ট এবং কালিঝোরায় একটি নতুন পর্যটক আবাস এবং 
জলক্রীড়াকেন্দ্র নির্মাণের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। 


*৫৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৬৪) শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল ঃ পরিবহন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি 


(ক) কলকাতা থেকে হলদিয়া পর্যন্ত ক্যাটামারান পরিষেবা চালু করা হয়েছে কি না; এবং 


(খ) 'ক' প্রশ্নের উত্তর "হ্যা হলে এই সিলভারজেট ডিলুক্স রিভার ট্রানজিট সিস্টেম চালু 
করার প্রধান লক্ষ্য কি? 


পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 


(ক) হ্যা। গত ১২/৩/৯৬ তারিখে ডেভেলপমেন্ট কনসালন্টেস লিমিটেড কর্তৃক কলকাতা 
থেকে হলদিয়া পর্যন্ত কাটামারান পরিষেবা চালু হয়েছে। 


(খ) কলকাতা এবং হলদিয়ার মধ্যে যাতায়াতের একটি দ্রুততর ব্যবস্থার সংযোজন করা। 
এস. টি. এম. কারখানা চালু করা 


+৫৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭২২)) শ্রী শিবদাস মুখার্জি ঃ শিল্প পুনর্গঠন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি | 
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(ক) নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে অবস্থিত নবন্থীপ রোডে এস. টি, এম. ২নং কারখানাটি চালু 
করার ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি না; এবং 


(খ) হয়ে থাকলে তার সর্বশেষে পরিস্থিতি কি? 
শিল্প পুনর্গঠন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) ১৯৮৯ সালে এস. টি. এম (যার ১নং সংস্থা কলকাতায় ও ২ নং সংস্থাটি নদীয়ার 
কৃষ্ণনগরে) কোম্পানিটি বি. আই. এফ. আর-এ রুগ্ন সংস্থা হিসাবে নথীতুক্ত হয়। 
সেই থেকে এই কোম্পানিটির পুনরুজ্জীবনের জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। 
এই সরকার সংস্থাটির পুনরুজ্জীবনের জন্য সেলস ট্যাক্স খণ ও অন্যান্য সুযোগ 
সুবিধা দিয়াছেন। 


(খ) সংস্থাটির পুনরুজ্জীবন প্রকল্পটি যাহা আই. সি. আই. সি. আই (অপারেটিং এজেন্সী) 
তৈরি করিয়াছেন, বি. আই. এফ. আর-এ বিবেচনাধীন রহিয়াছে। 


পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যুব-আবাস 


*৫৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৮০) শ্রী তপন হোড় £ যুব-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_ 


(ক) পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কতগুলি “যুব-আবাস” রাজ্য সরকারের অধীনে আছে; 


(খ) নতুন কোনও “যুব-আবাস” পশ্চিমবঙ্গের বাইরে গড়ে তুলবার কোনও পরিকল্পনা 
সরকারের আছে কি না; এবং 


(গ) থাকলে, কোথায় কোথায়? 
যুব কল্যান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 

(ক) পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ৪চোর) টি যুব আবাস রাজ্য সরকারের অধীনে আছে। যথা 
মাদ্রাজ, রাজশীর, ম্যাসাঞ্জোর ও মাইথন। 

(খ) হ্যা আছে। 

(গ) বর্তমানে পুরীতে একটি “যুব আবাস' গড়ে তুলবার পরিকল্পনা সরকারের আছে। এটা 
খুব শীঘ্রই চালু হবে। 
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(2) 17২97081101 01 006 100295119৬6 8150 10601 (101) 01) 11] [0119595 
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(3) [00175 070 100৫ (211 15 0611)0 51121)01/ 10৮1550 00%/010. 
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লোক-আদালত 


*৬২। (অনুমোদিত প্রম্ন নং *৩৮৮) শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল ঃ বিচার বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_ 


(ক) বিগত ১৯৯৫ সালে এ রাজ্যে কোনও লোক-আদালত অনুষ্ঠিত হয়েছিল কি না; 
(খ) হয়ে থাকলে, মোট কতগুলি লোক-আদালত অনুষ্ঠিত হয়েছিল; এবং 
(গ) কোথায় কোথায়? 
বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
(ক) হ্যা। 
(খ) বিগত ১৯৯৫ সালে মোট পাঁচ (6)টি লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 
(গ) পুরুলিয়া, কলকাতা, জলপাইগুড়ি, বালুরঘাট এবং সিউড়িতে। 


[0175691790 0051101)5 
(009 ৮1101) ৮1066] 9115৮/615 ৮616 1910 01) 11) 191016) 


১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৩৯) শ্রী শৌভনদেব চট্টোপাধ্যায় ঃ পৌর-বিষয়ক বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) কলকাতা পুরসভা পরিচালিত বাজারগুলি ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিতে দেবার কোনও 
পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না; এবং 


(খ) থাকলে, এ পর্যন্ত কতগুলি বাজার ব্যক্তি-মালিকানা ভিত্তিতে বন্টন করা হয়েছে? 


750 /899721,% 50002570005 
[ 240 10176, 1996] 


পৌর-বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় £ 
(ক) কলকাতা পুরসভা এরকম কোনও প্রস্তাব এখনও পর্যস্ত আমাদের কাছে পাঠায় নি। 


(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
[00769 1)02011 1১70190 
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৬111 076 1171561-17-018186 006 6০৮61 10610111061) 0০ 10168560 00 
5816-_ 
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(9) ১12. 15 0116 0093 0 016 710)901) 8110 
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০) 1112৩, 001. 10611150 [00160 7২001 15 01700 01608181101. 4১5 
801), 170 50601000806 ০০1 06 ০0111711060 19081010 001711171551011- 
176 01 1106 1970190(. 


(9) £০০0101178 10 06851091110 16001 016 17016010956 19 7২5. 27.0 0101795. 


(০) 30188009101 1108] 7০0৮/1 112100, 11 11110161061690, 1099 1709 ৪ ৫0177017- 
5080101) 1011901 9106 1 19 ঠা9 ০01 01015 1080016 11) 0106 ০0010. 
1110881) 1010015 01018016 8000 10165017 116237176, 00151061108, 10 
017৬1701117600-0101101) ০0017010101) 270 009$-17616001017995 01 (0101 
০017610101791 810 11755 10 016 2162, 10 59915 10 0০ এ ৬116 0107- 
0810011. 


মেদিয়ার আর. এল. আই. প্রকল্প 


৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৬৩) শ্রী অজয় দে ঃ জল সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, গত ১৭ বছর যাবত শাস্তিপুর ব্লকের অধীন মানিকনগর ও 
মেদিয়ার আর. এল. আই. দুটি অচল হয়ে রয়েছে; 


(খ) সত্যি হলে, এর কারণ কি; এবং 
(গ) এগুলি চালু করার ক্ষেত্রে কি কি সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে? 


030851105 বা) ৩৬25 751 


জল সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) হ্যা সত্যি। প্রকল্প দুটি ৩০-৭-৮৪ থেকে অচল। 


(খ) হাই-টেনশন বৈদ্যুতিক তার চুরি যাওয়ায় ৩০-৭-৮৪ থেকে শাস্তিপুর ব্লকের মানিকনগর 
ও মেদিয়া আর. এল. আই. প্রকল্প দুটি অচল হয়ে যায়। পরবর্তীকালে প্রকল্প দুটির 
ট্রাঙ্গফরমারও চুরি হয়ে যায়। 

(গ) প্রকল্প দুটি বর্ধমান জেলা সংলগ্ন নদীয়া জেলার সীমান্তে। বিদ্যুতের তার টানা ছিল 
বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ব্লকের ভিতর দিয়ে। বিদ্যুৎ পর্ষদ এ ব্লকের মির্জাপুর গ্রামের 
ভিতব দিয়ে নতুন তার টেনে প্রকল্পগুলি চালু করার চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রামবাসীদের 
বাধায় এ চেষ্টা কার্যকর হয় না। সমস্যায় দুই জেলা জড়িত হওয়ায় বিষয়টির দিকে 
নদীয়া জিলাপরিষদের সভাধিপতি এবং জেলাশাসকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। 


ইতিমধ্যে উপকৃত চাষীদের তরফে মাননীয় কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করা হয়েছিল 
এবং কলকাতা হাইকোর্টে মাননীয় বিচারপতি শ্রী ভগবতী প্রসাদ ব্যানার্জি রাজ্য বিদ্যুৎ 
পর্যদকে বিদ্যুৎ সংযোগ পুনঃ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করেছেন। উক্ত 
নির্দেশানুসারে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ এই বিভাগের কাছে টেস্ট ফরমূ সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু 
তথ্য চেয়েছে। প্রয়োজনীয় তথাসহ টেস্ট ফরম্‌ পুনরায় জমা দেবার জন্য উদ্যোগ 

নেওয়া হয়েছে। ূ 


বাগ আঁচড়া থেকে ভালুকা রাস্তার সংস্কার 
৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৬৯) শ্রী অজয় দে ঃ গ্রামোনয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মটর 
মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 
(ক) শাস্তিপুর থানার বাগ আঁচড়া হতে ভালুকা পর্যন্ত রাস্তাটির সংস্কারের কোনও পরিকল্পনা 
সরকারের আছে কি না; 
(খ) থাকলে, তা কোনও পর্যায়ে রয়েছে; এবং 
(গ) এই রাস্তাটি পূর্ত দণ্রকে হ্স্তর করার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না? 


শ্রীমোন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 

(ক) হ্যা নদীয়া জেলা-পরিষদ ১৯৯৫-৯৬-এর জওহর রোল্রগার যোজনার পরিকল্পনায় বাগ 
আঁচড় বাস স্ট্াগ থেকে ভালুকা যাবার পথে শ্রীরামপুর পর্যন্ত রাস্তাটির সংস্কারের 
প্রকল্প আ্যানুয়াল আ্যাকশন প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 

(খ) শাস্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে এই রাস্তাটি ৮ কিমি আছে। বাকি অংশ কৃষ্ণনগর 
পঞ্চায়েত সমিতি ১নং-এর অনত্ভক্। এর মধ্যে বাগ আঁচড়া থেকে সাগুনা পর্যন্ত ৪ 
কিমি রাস্তার ঝামার কাজ শেষ হয়েছে। বাকি ৪ কিমি-এর কাজ শুরু হবে। 


75? /১95781481 ২0005 
[ 240) 38176, 1996] 


(গ) পূর্ত দপ্তর রাজি থাকলে নদীয়া জেলাপরিষদ রাস্তাটি এ দপ্তরকে হস্তাস্তর করতে 
ইচ্ছুক। কোনও নির্দিষ্ট প্রস্তাব এই মুহুর্তে এই দপ্তরের বিবেচনাধীন নেই। 


দারিদ্র দূরীকরণের কর্মসূচি 
৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৯১) শ্রী সুকুমার দাস 2 গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) রাজ্যে দারিদ্র দূরীকরণের জন্য রাজ্য সরকারের কি কি কর্মসূচি আছে; 


(খ) ৩১শে মার্চ, ১৯৯৬ পর্যন্ত রাজ্যে দারিদ্র সীমার নিচে শতকরা কত অংশ মানুষ , 
আছেন; এবং 


(গ) কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কোন কর্মসূচি দারিদ্র দূরীকরণের জন্য রাজ্যে চালু আছে? 
গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


কে) দারিদ্র দূরীকরণের জন্য রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন 
কর্মসংস্থান প্রকল্প এবং স্বনিযুক্তি প্রকল্প রূপায়ণ করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এবং 
রাজ্য সরকার যৌথভাবে এই সব প্রকল্প রূপায়ণের জন্য টাকা দেয়। 


(খ) দারিদ্রসীমার নিচে কত মানুষ বাস করেন তার তথ্য প্রতি বছর সংগ্রহ করার কোনও 
ব্যবস্থা নেই। ৩১শে মার্চ, ১৯৯৬ সালে এই রকম কত মানুষ ছিলেন তার সঠিক 
তথ্য দেওয়া তাই সম্ভব নয়। 


(গ) (১) জওহর রোজগার যোজনা ও এই যোজনার বিভিন্ন উপ-প্রকল্প। 
(২) এমপ্রয়মেন্ট আযাসুরেন্স কর্মসূচি বা কর্ম-নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি 
(৩) নিবিড় গ্রামোহয়ন একল্প বা আই. আর. ডি. পি। 

এই সব প্রকল্পই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে রূপায়িত হয়। 

“পশ্চিমবঙ্গ” প্রকাশনাব খরচ 


৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ২৫৫) স্ত্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস £ তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) ১৯৯৪-৯৫ ও ১৯৯৫-৯৬-এর আর্থিক বৎসরে “পশ্চিমবঙ্গ” প্রকাশনা বাবদ সরকারের 
কত পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে; এবং 


(খ) নেতাজীর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে উক্ত পত্রিকাটির বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হবে কি 
না? 


তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) ১৯৯৪-৯৫ সালে ৩৩ লক্ষ ৮ হাজার 8৪ টাকা এবং ১৯৯৫-৯৬ সালে ৫২ লক্ষ 


30£51105 /ব) 5৬775 753 


৪৯ হাজার ৮৯২ টাকা। 
(খ) হ্যা। 


উলুবেড়িয়া রবীন্দ্রভবন সংস্কার 


৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৪৯৮) শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে উলুবেড়িয়া রবীন্দ্রভবনটি দীর্ঘদিন যাবত ভগ্ন অবস্থায় পড়ে আছে; 
এবং 

(খ) সত্যি হলে, রবীন্দ্রভবনটির সংস্কারের জন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের কথা সরকার 
ভাবছেন কি না? 
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) রবীন্দ্রভবনটির নির্মাণ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। 


(খ) স্থানীয়ভাবে একটি কমিটি গঠন করে রবীনদ্রতবনটির নির্মাণকার্য সম্পন্ন করা এবং 
ব্যবহার উপযোগী করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। 


শ্যামপুর থানার বিদ্ুু্থবহীন মৌজায় বিদ্যুতায়ন 
৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৫০৯) শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ £ বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) এটা কি সত্যি যে, শ্যামপুর থানা এলাকায় নবগ্রাম, বালিচাতুরী গ্রাম পঞ্চায়েতের 
অধিকাংশ মৌজায় এখনও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায় নি; এবং 


(খ) সত্যি হলে, উক্ত মৌজাগুলিতে কত দিনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে বলে আশা করা 
যায়? 


বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 


(ক) মাননীয় বিধায়ক মহাশয় মৌজার নাম উল্লেখ না করায় সুনির্দিষ্টভাবে উত্তর দেওয়া 
সম্ভব নয়। বিদ্যুৎ পর্যদ রক্ষিত তথ্য অনুযায়ী ১৯৮১ সালের আদমসুমারী বর্ণিত 
হাওড়া জেলার সমস্ত ভারজিন' মৌজায়ই গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ কর্পোরেশনের নিয়ম . 
অনুযায়ী বিদ্যুতায়িত করা হয়েছে তবে সব মৌজায় বিদুৎ সরবরাহ বর্তমানে নাই, 
কারণ অনেক স্থানেই তার, খুঁটি ইত্যাদি চুরি হয়ে গেছে। 


(খ) নতুন ভাবে মৌজা বৈদ্যতিকরণের সুযোগ আপাতত নাই। তবে চুরি যাওয়া ও 
ক্ষতিগ্রস্ত লাইনের 1২০%11811581101 অর্থের বন্দোবস্ত হলে করা সম্ভব হবে। 
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ধুবুলিয়া এলাকাকে নোটিফায়েডে রূপান্তর 


৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৭১২) শ্রী শিবদাস মুখার্জি ঃ গৌর বিষয়ক বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) নদীয়া জেলার ধুবুলিয়া থানার অধীন ধুবুলিয়া এলাকাকে নোটিফায়েড এলাকায় 
পরিণত করার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না; এবং 


(খ) থাকলে, তা কবে নাগাদ রূপায়িত হবে বলে আশা করা যায় 
পৌর বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ | 
(ক) নাই। 
(খ) প্রন্ম ওঠে না। 
কৃষ্ণনগর কোর্টে জেনারেটর স্থাপন 


১০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৭১৯) শ্রী শিবদাস মুখার্জি ঃ বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি__ 


(ক) নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে অবস্থিত জেলা জজকোর্ট ও ফৌজদারি কোর্টে লোড শেডিং- 
এর কারণে জেনারেটর বসাবার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না; এবং 


(খ) পরিকল্পনা থাকলে তবে তা কবে থেকে বাস্তবায়িত হবে? 
বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) না; তবে কৃষ্ণনগরে জেলা আদালতে লোডশেডিং-এর জন্য ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বছর 
হতে জেনারেটর ভাড়া করার জন্য অর্থ মপ্তুর করা হয়েছে। 


(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
টাচোলে অগ্নি-নির্বাপন কেন্দ্র 


১১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৮৫৮) শ্রী মহববুল হক ঃ পৌর বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


মালদহ জেলার চাচোল থানায় অগ্নি-নির্বাপন কেন্দ্র কবে নাগাদ চালু হবে বলে আশা 
করা যায়? 


- পৌর বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
এখনই বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে তালিকাভুক্ত স্থানগুলির মধ্যে টাচোল অন্যতম। 
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শ্রী শোভনদে চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জনসাধারণের পক্ষে জরুরি 
এবং গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক একটি বিষয়ের প্রতি আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার 
কাজ মূলতুবি রাখছে। বিষয়টি হল £- 


পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ প্রশাসন এক নির্লজ্জ ভূমিকা পালন করছে সারা রাজ্যে। খুনীকে 
ধরবার জন্য কোনও তৎপরতা নেই। তারা অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লুঠ, অগ্নি সংযোগ, 
পুকুরের মাছ, বাগান নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে, বাস্ত জমি জোর করে দখল করা হচ্ছে অথচ 
পুলিশ প্রশাসনের কাছে গেলে তারা বিন্দুমাত্র সহযোগিতা করছে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 
জনপ্রতিনিধিদের যে মর্যাদা তাও আজ ভুলুঠিত। সাংসদ এ থুব কংগ্রেস সভাপতি ন্যুনতম 
বিচারের দাবিতে ধর্না চালিয়ে যাচ্ছেন অথচ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত না করে 
অশাস্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। 
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ৰ শ্রী রবীন দেব £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। স্যার, গত শনিবার ইংল্যাণ্ডের লর্ডসের মাঠে 
ভারতের অন্যতম নবাগত ক্রিকেট তারকা আমাদের পশ্চিমবাংলার ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলি 
তার অভিষেক ক্রিকেট টেস্টে ১৩১ রানের এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। স্যার, তার 
এই কৃতিত্বের জন্য এই হাউসের তরফ থেকে তাকে অভিনন্দন জানানো হোক। মাননীয় 
্রীড়াম্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন আমি আশা করি তিনি এ বিষয়ে কিছু বলবেন। শুধু 
১৩১ রানই নয়, দশম ভারতীয় হিসাবে এবং বাংলার প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে তিনি অভিষেক 
ক্রিকেট টেস্টে সেঞ্চুরী করেছেন। ১৩১ রান করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুটো উইকেট নিয়েছেন 
এবং ভালো ফিল্ডিং করেছেন। স্যার, ভারত তথা বাংলার এই ক্রিকেটারের জন্য আমরা 
গর্বিত। স্যার, আরেকজন ক্রিকেটার রাহুল দ্রাবিড় ৯৫ রানের একটা গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস 
খেলেছেন। সেজন্য তাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 


শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস ঃ স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন দেব মহাশয় যে প্রস্তাব ' 
এখানে এনেছেন তাতে ভারত তথা পশ্চিমবাংলার মানুষ হিসাবে আমরা বাঙালিরা সৌরভের 
এই কৃতিত্বে গভীর ভাবে অভিভূত। সৌরভের এই কৃতিত্বে বাংলার মাথা আরও উঁচু হয়ে 
গেল। তার কৃতিত্বে সমস্ত দেশের মানুষ গৌরবান্ধিত। স্যার, হাউসের প্রস্তাবকে আমি সমর্থন 
করছি এবং মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি সৌরভ গাঙ্গুলির এ কৃতিত্বের জন্য 
রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাকে সম্বর্ধনা জানানো হোক। তার এ কৃতিত্ব আমাদের 
_পশ্চিমবাংলার সর্বস্তরের মানুষকে আনন্দিত এবং গর্বিত করেছে। 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন দেব 
মহাশয় যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন এবং মাননীয় সদস্য জয়ন্তবাবু সমর্থন করলেন, এটা 
সত্যি আমাদের বাংলা তথা ভারতের ক্রীড়ামোদী মানুষের কাছে আনন্দের এবং গর্বের। 
আমিও একজন ভারতের নাগরিক এবং বাঙালি হিসাবে গর্ববোধ করছি। এক্ষেত্রে জয়স্তবাবু 
যেটা বললেন সেটা ঠিক, এই হাউস থেকে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় 
এখানে উপস্থিত আছেন, সৌরভকে একটা নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়া যায় কিনা, এবিষয়ে আমি 
তার দৃষ্টি আকর্ষণ করব। সৌরভ ভারত তথা বাংলার গর্ব। সেইজন্য জয়ত্তবাবু এবং . 
রবীনবাবুর প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সৌরভ লর্ডসের মাঠে যে ক্রীড়া 
নৈপুণ্য দেখিয়েছে তাতে স্বাভাবিক ভাবেই ভারতবর্ষ-এর ক্রীড়ামোদী মানুষ গৌরবাঞ্ধিত। সৌরভের 
কৃতিত্বের জন্য এই হাউস থেকে যে অভিনন্দন জ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে আমি তাকে সমর্থন 
করছি। 


শ্রী কৃপাসিন্ধু সাহা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন দেব মহাশয় 
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যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন, সৌরভকে অভিনন্দন জানানোর জন্য আমি তাকে সমর্থন জানাচ্ছি। 
এবং আমি মনে করি তাকে উক্ত সম্বর্ধনা জানানোর ব্যাপারে হাউসে কারও দ্বিমত নেই। 
এখানে মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী উপস্থিত আছেন আশা করি সৌরভ দেশে ফিরলে তিনি তার 
ব্যবস্থা করবেন। আমিও সৌরভের এ অনন্য কৃতিত্বের জন্য তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। 


শ্রী কমলকাস্তি গুহ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সৌরভের কৃতিত্ব আজকে আমাদের 
উচ্ছাস এবং আবেগ সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু স্যার, আমি শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের 
সেই বাণী স্মরণ করাতে চাই__“তৌমার অর্থ মানুষকে দেখাবে না, তাহলে ঈর্ধার কারণ 
হবে।” আজকে চারিদিকে যে ষড়যন্ত্র চলছে তাতে আমরা যেন তাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে 
সম্বর্ধনা দিয়ে অন্যের ঈর্ধার কারণ করে না তুলি। তাহলে এমন ফড়যন্ত্ সৃষ্টি হবে যাতে তার 
ভবিষ্যত পথ অন্ধকার হয়ে যাবে। আরেকটা কথা হল আরও অপেক্ষা করতে হরে, আরও 
পথ চলতে হবে, এটাই শেষ নয়। সম্বর্ধনা দেবেন, কিছু করবেন একটা সীমার মধ্যে থেকে, 
যেন মাথা খারাপ হয়ে না যায়। অনেক খেলোয়াড়ের মধ্যেই এটা আমরা দেখেছি, তাই 
সেইভাবে সংযত হয়ে চলা দরকার। মাননীয় ত্রীড়ামন্ত্রীকে বলি আপনার দক্ষতা, প্রতিভা 
স্বীকার্য। আমি এই কারণে বলছি যে আজকে ক্রিকেট খেলা ঘরে ঘরে ঢুকে গেছে, কিন্তু 
জেলাতে সেই পরিকাঠামো নেই। জেলাতে যাতে সারা বছর প্র্যান্টিস করতে পারে এবং এই 
বর্ধার সময় তাদের জন্য ইণ্ডোর স্টেডিয়াম করে প্র্যাক্টিসের ব্যবস্থা করে দেন, কারণ তিন 
মাসের বেশি আমরা মিজন পাই না, ফলে আমাদের উঠতি ছেলেরা উঠে আসতে পারে না। 
সেই দিকে লক্ষ্য রাখবেন তাহলেই দেখবেন এই সৌরভই শুধু নয়, আরও অনেক ছেলে 
এসে আমাদের গৌরব বাড়াবে এবং সৌরভ ছড়িয়ে দেবে। তাই আমি আপনাকে এই দুটো 
দিকে লক্ষ্য দিতে অনুরোধ জানাচ্ছি। 


[12-10 - 12-20 ৮-৮.] 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শচীন তেগুলকার যখন ১৬ বছর 
বয়সে ক্রিকেটে আবির্ভূত হল তখন সারা ভারতবর্ষের মানুষ তাকে শুধুমাত্র একজন মারাঠী 
তরুণ বলেই নয়, একজন বিস্ময় বালক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। আজকে আমার বক্তব্য 
হল অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, যন্ত্রণা, চক্রান্ত এই সব প্রতিকূলতার মধ্যে থেকে এই রকম একটা 
জায়গায় পৌছানো কঠিন ব্যাপার, সৌরভের পক্ষেও কঠিন। তাই আমার আবেদন হচ্ছে 
মাননীয় ত্রীড়ামন্ত্রী আছেন, দেখবেন, আমরা এই সভা থেকে সরকারের পক্ষ থেকে যাতে 
সৌরভ গাঙ্গুলির ক্রিকেট প্রতিভা সারা ভারতবর্ষের মানুষ গ্রহণ করে, এই উদ্যোগ নেওয়ার 
জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি এবং এটা গ্রহণ করলেই প্রকৃত অর্থে তাকে সম্মান জানানো হবে 
বলে মনে করি এবং এতে নিজেদের গর্বিত বলে মনে করব। 


শ্রী সুভাক্র চক্রবর্তী $ সৌরভ গাঙ্গুলি আমাদের গর্ব বৃদ্ধি করেছে। এই ঘটনা আমাদের 
একটা স্পর্শকাতর জায়গা নিয়েছে, এটা আমাদের আবেগকে অভিভূত না করে পারে না। 
আমরা তাকে আস্তরিক শুভেচ্ছা এ অভিনন্দন জ্ঞাপক করছি। বহু ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়ে 
সৌরভ গাঙ্গুলি যে জয় অর্জন করেছে, এই জয় সত্যিই আনন্দের। আমরা তাঁকে ইতিমধ্যেই 
অভিনন্দন «ঠা পাঠিয়েছি। এই সভায় যে মনোভাব প্রকাশিত হল এটাকে অবলম্বন করে 
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আবার তাকে ফ্যাক্স করে পাঠাব। সে ফিরে এলে মাননীয় স্পিকার যদি অনুমতি করেন 
বিধানসভা চলাকালীন যদি হয় তাহলে রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ নেবে এই বিধানসভাতে 
তাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করার জন্য। কিন্তু এটা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে নিশ্চয়ই মাত্রা 
এবং পরিমাণ রেখে এটা করতে হবে। আমি আমার দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করেছি আমরা . 
তাকে সাম্মানিক শুভেচ্ছা হিসাবে এটা যদিও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে কিছু স্মারক 
নিশ্চয়ই দেব এবং তার সাথে ১ লক্ষ টাকা তীকে পুরস্কার দেব এটাকে ম্মরণীয় করে রাখার 
জন্য। 


শ্রী কমলকান্তি গুহ ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলতে 
চাই যে, মৌরভ যখন ফিরে আসবে তখন হয়ত আমাদের এই সভার অধিবেশন থাকবে 
না; কিন্তু আপনি যদি একটা ব্যবস্থা করেন-_বিধানসভায় ওকে সম্বর্ধনা জানানোর, তাহলে 
আমরা, সদস্যরা ওর সঙ্গে এখানে একটু মিলিত হবার এবং গল্প-গুজব করে ওর অভিজ্ঞতা 
জানবার সুযোগ পাব। সরকার নিশ্চয়ই ওকে স্র্ধনা জানাবেন, কিন্তু সেখানে আমলাদের 
ভিড়ে আমাদের কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। সুতরাং আমি আপনাকে বিধানসভার পক্ষ থেকে 
আলাদাভাবে একটা কিছু করার জন্য অনুরোধ করছি যাতে তাতে আমরা অংশ নিতে পারি। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা বিষয়ের 
প্রতি মাননীয় ত্রাণমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, গত কয়েক দিনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে 
উলুবেড়িয়া এক নং এবং শ্যামপুর এক নং ব্লকের সমস্ত মাটির বাড়িগুলো পড়ে গেছে। অথচ 
দুর্গতি মানুষদের সরকার বা মহকুমা শাসকের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনও ত্রাণ দেওয়া 
হয় নি। ত্রিপল বা পলিথিনের ব্যবস্থা করা হয় নি, ফলে মানুষগুলো খুবই কষ্টের মধ্যে 
পড়েছে, তারা আমাদের কাছে আসছে। আমরা কিছুই করতে পারছি না। আমি গত তিন দিন 
ধরে সমস্ত এলাকা ঘুরে দেখেছি। মানুষগুলো প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। মাননীয় 
ত্রাণমন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন। আমি আপনার মাধ্যমে বিষয়টির প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি এবং আশা করছি তিনি নিশ্চয়ই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন-_অবিলম্বে ব্রিপল এবং পলিখিন 
মহকুমা শাসকের কাছে পাঠাবেন। 


স্ত্রী অশোক দেব £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। স্যার, আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াকফ 
কমিশন নিয়ে একটা বোর্ড গঠিত হতে চলেছে। কিন্তু ওয়াকফ কমিশনের দুর্নীতি নিয়ে যে 
“সেনগুপ্ত কমিশন' গঠিত হয়েছিল সেই কমিশনের রিপোর্ট আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। 
আমরা জানতে পেরেছি ওখানে কিছু লোক দুর্নীতি করেছে এবং তাদের মধ্যে দু. একজন 
উচ্চ পদাধিকারীও আছেন। আমি মনে করি যারা এর সঙ্গে যুক্ত তাদের শাস্তি হওয়া উচিত। 
এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আপনার মাধ্যমে জানতে চাইছি__যারা এ দুর্নীতির 
সঙ্গে জড়িত তাদের কি শাস্তি দেওয়া হয়েছে? যদি না দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে কবে 
দেওয়া হবে? এটা আমাদের জানা দরকার। কারণ প্রায় ২০০০ কোটি টাকার পবিত্র ওয়াকফ 
সম্পত্তি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। একটা বোর্ড, সেটা নষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে। বিভাগীয় 
মন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ, তিনি অবিলম্বে এ বিষয়ে আমাদের জানাবার চেষ্টা করুন; 
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আমাদের জানান, কিছু করতে পেরেছেন কিনা। আমি আশা করব মন্ত্রী আমাদের তা জানাবার 
চেষ্টা করবেন। 


শ্রী ভদ্রেশ্বর মণ্ডল ঃ (অনুপস্থিত) 


শ্রী রঞ্জিত কুণ্ডু ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমার বিধানসভা 
কেন্দ্রের জনসাধারণের একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতি মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
চাই। স্যার, আমাদের ওখানে তিনটি পঞ্চায়েত ছিল-_দেশবন্ধু (এক) ও (দুই) এবং খষি 
বঙ্কিম। সেই তিনটি এলাকায় প্রায় ৫০ হাজার মানুষের বাস। বর্তমানে যেহেতু গোটা এলাকাটি 
শহরের চরিত্রে রূপাত্তরিত হয়েছে সেহেতু এ তিনটি পঞ্চায়েতকে মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে . 
নিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তিনটি মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড হয়েছে। সেখানে এক ছটাক চাষের 
জমি নেই, এক জনেরও কৃষি জমি নেই। তাসত্তেও সংশোধিত রেশন ব্যবস্থা সেখানে আজও 
চালু আছে। সেখানকার গরিব মানুষরা অত্যত্ত দুরবস্থার মধ্যে আছে। কাজেই ওখানে দ্রুত 
বিধিবদ্ধ রেশন ব্যবস্থা চালু করা অত্যন্ত জরুরি। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
খাদ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, ওখানে অতি দ্রুত বিধিবদ্ধ রেশনের ব্যবস্থা চালু 
করা হোক। 


[12-20 - 12-30 21%.] 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন, এই রাজ্যে জনগণের 
স্বার্থে ক্রেতা সুরক্ষা আদালত হয়েছে যার মাধ্যমে জনগণ খানিকটা রিলিফ পায়। সুপ্রীম 
কোর্টের নির্দেশে রাজ্যে রাজ্যে জনগণের স্বার্থ ভাল করে দেখার জন্য ভবানীপুরে ক্রেতা সুরক্ষা 
অভাবে আজকে সেই ক্রেতা সুরক্ষা আদালত অচল হয়ে গেছে। সেই ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের: 
দিতে পারছেন না। এরফলে ১৫০টির মতন মামলার রায়ের নোট দিতে না পারার ফলে 
সেগুলি প্রকাশ করা যাচ্ছে না। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই সেই সমস্ত রায় লিখতে শুরু 
করেছেন। তাই:আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে 
চাই, যাতে অবিলম্বে ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে প্রশিক্ষণ লোক, স্টেনোগ্রাফার এবং পরিকাঠামোর 
ব্যবস্থা করা যায় তারজন্য যথাধথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন আর রাজ্যের মানুষের হেনস্তা যাতে 
বন্ধ হয় তারজন্য দাবি জানাচ্ছি এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি। 


শ্রী শশাঙ্কশেখর বিশ্বাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
সমবায় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ১৯৯২ সালের ১৭ই মে, তৎকালীন সমবায় মন্ত্রী 
বগুলাতে শ্রীকৃষ্ণ সার্বিক সমবায় উন্নয়ন সমিতির নামে একটি ফলক এবং শিলান্যাস-এর 
উন্মোচন করেন এবং তিনি প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করেন এঁ জায়গায় একটি মিনি জুট মিল 
হবে। কিন্তু ৪ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল, আজ পর্যস্ত তার কাজ শুরু হয়নি। তাই আমি 
আপনার মাধ্যমে সমবায় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে দাবি জানাচ্ছি, অবিলম্বে এ প্রকল্পের কাজ 
যাতে শুরু হয় তারজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। 
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শ্রী অশোক গিরি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মৎস্য দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সুন্দরবন এলাকা বিশেষ করে কাকত্বীপ 
এলাকায় প্রায় ৩০ হাজার মৎস্যজীবী গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায় ট্রলারের মাধ্যমে। 
এইভাবে ট্রলারের মাধ্যমে ২ হাজার কোটি টাকার কাজ তারা করছে। কেন্ত্রীয় সরকারের ' 
উদার আমদানি নীতির ফলে আজকে থাইল্যাণ্ড এবং অন্যান্য দেশগুলি থেকে আনা ট্রলারগুলি 
নেমেছে এবং তারা গভীর সমুদ্রে মাছ ধর্ছে। এই অসম প্রতিযোগিতার ফলে এই সমস্ত 
মস্যজীবীগুলির পরিবার দুরদশগ্রস্থ হচ্ছে এবং তারা কাজ হারাচ্ছে। মালিকপক্ষের বৃহৎ পুঁজির 
ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এ ছাড়াও দুক্ভৃতীদের দ্বারা তারা আক্রানস্তও হচ্ছে। অনেক সময়ে 
তাদেরকে টেনে-হিচড়ে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং সেখানে তাদের জেল হচ্ছে এবং 
সাজা হচ্ছে। এ ছাড়াও তাদের প্রাণহানিও ঘটে। সরকারপক্ষ থেকে তাদের পরিবারকে 
ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় কিন্তু মালিকপক্ষ এতে সাড়া দিচ্ছে না। তাই এই সঙ্কট নিরসনের জন্য 
আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী সমর হাজরা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে জল সম্পদ ও 
উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার জামালপুর বিধানসভা 
কেন্দ্রে কারালা-পূর্বে বি. এন-২৩৩ গভীর নলকৃপ আছে। কিন্তু সেটি অকেজো হয়ে পড়ে 
আছে। এই নলকৃপের মাধ্যমে ২৫৭ বিঘা জমিতে বোরো এবং রবির চাষবাস হয়। এর ফলে 
৬০টি কৃষক পরিবারের রূজি-রোজগার হয়। কিন্তু এ নলকৃপটি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে 
আছে। এর আগে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জানিয়েছিলাম। তিনি স্পেশ্যাল মেমো অর্ডার 
করে পাঠিয়েছেন যার নম্বর হচ্ছে ৩০/৭৪ এবং তারিখ হচ্ছে ২২-২-৯৬। স্যার এই গভীর 
নলকৃপটা যাতে পুনরায় মেরামত করার ব্যবস্থা করা হয়, তার জন৷ জল সম্পদ দপ্তরের মন্ত্রী 
মহাশয়ের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি। 


তরী গুলশন মল্লিক ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষা 
মন্ত্রীর একটি জরুরি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র পাঁচল্য, পাঁচলার প্রাণ 
কেন্দ্র রানিহাটি, ওখানে কোনও ডিগ্রি কলেজ নেই, কোনও টেকনিক্যাল কলেজ নেই সুতরাং 
অবিলম্বে এ এলাকায় জনসাধারণের স্বার্থে একটা টেকনিক্যাল কলেজ এবং একটি ডিগ্রি 


কলেজ স্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রীমতী শকুন্তলা পাইক £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় 
স্স্ামন্ত্রীর একটি জরুরি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা এলাকায় কুলপীর 
প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সম্পর্কে বলছি। এই এলাকা কাকন্বীপ এবং ডায়মণ্ড হারবারের মাঝখানে । 
ওখানে ১০ বেডের একটা হাসপাতাল আছে, কিন্তু জনগণের স্বার্থে এবং জনসাধারণকে স্বাস্থ্য 
পরিষেবা পৌছে দেবার জন্য আমরা জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে সেখানে 
একটা গ্রামীণ হাসপাতাল করতে চাইছি, সেখানে টাকাও দেওয়া হয়েছে, ১০ লক্ষ টাকা। 
কিন্তু আমি কয়েকদিন ধরে শুনছি, ওখানে আমাদের যে বিরোধী মাননীয় সদস্যরা আছেন, 
তারা এই স্বাস্্যকেন্দ্র সম্পর্কে বারবার বাধা দিচ্ছেন। আমরা যেখানে এই গ্রামীণ হাসপাতালের 
জন্য প্রাথমিক কাজ শুরু করেছি, সেখানে বারে]“বিঘা জমি হাসপাতালের জন্য সংগ্রহ করা 
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হয়েছে, কিন্তু নানাভাবে আমাদের বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে, এই ব্যাপারে আমি মন্ত্রীর দৃষ্টি 
ই আকর্ষণ করছি। ৃ 


রী পঙ্কজ ব্যানার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পূর্বে আমরা বারবার বলেছি পশ্চিমবঙ্গে 
পুলিশের লক আপে ২৮৫ জন নিরীহ মানুষকে খুন করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে দেখা 
যাচ্ছে, জেলের ভেতরেও বিচারাধীন বন্দিকে খুন করা হচ্ছে। বিচারাধীন বন্দিকে জেলের কারা 
কর্মীরা জেলের অভ্যন্তরে পিটিয়ে খুন করেছে। এই ঘটনা প্রেসিডেলগী জেলে ঘটছে। যাঁকে খুন 
করা হয়েছে তার নাম সোহরাব আলি গাজী। তার আত্মীয় স্বজনরা যখন এই ঘটনা জানতে 
পেরেছে, তাদের হাতে ডেড বডি দেওয়া হয়নি। পোস্ট মর্টেম করা হয়েছে, কিন্তু সেই 
রিপোর্টে ন্যাচারাল ডেথ বলা হয়েছে, স্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা বলে ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছে . 
এবং তার দেহটাকে কবরস্থ করে দেওয়া হয়েছে। আজকে জেলের ভিতরও নিরীহ মানুষ খুন 
হচ্ছে। যে বিচারাধীন বন্দি, তার বিচার শেষ না হলে সে দোষী সাব্যস্ত হয় না, কিন্তু সেই 
যে মানুষ বিচারের জন্য অপেক্ষা করছে তাদেরকেও খুন করা হাচ্ছে এবং ফ্যাসিস্ট কায়দায় 
লাশ গুম করে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। তার আত্মীয়স্বজনকে লাশ দেখতে দেওয়া হচ্ছে না। 
এই অমানুষিক অমানবিক, অগণতান্ত্রিক, ফ্যাসিস্ট আচরণের আমি তীব্র বিরোধিতা করছি। 
প্রতিকারকল্পে আমি সংশিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী এবং সরকারের কাছে আর্জি জানাচ্ছি। 


শ্রী আনন্দকুমার বিশ্বাস ঃ (নট প্রেজেন্ট) 


শ্রী পদ্মনিধি ধর £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্টমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ১৯৮৭ সাল থেকে আমি চেষ্টা করছি 
বালি থানা এবং লিলুয়া থানার দুটি এরিয়ার রিআ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য। বারবার প্রেসিডেলি 
কমিশনারের অফিস থেকে এরজন্য এস. পি. এবং ডি. এমের কাছে পাঠানো যে ফাইল তা 
হারিয়ে যায়। অবশেষে গত দু' বছর ধরে এটা ডি. আই. জি. হেড কোয়ার্টার, এস. আই-_ 
এস. আহমেদের দপ্তরে পড়ে আছে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এই আ্যাডমিনিস্ট্রেটিত 
ল্যাকুনার অর্থটা কি? কেন এত দেরি হচ্ছে? একটা এলাকা, মধ্য জয়পুর, দক্ষিণ জয়পুর 
এটা লিলুয়া থানা থেকে বালি থানায় আসবে কারণ বালি থানা থেকে এটা তিন কিঃ মিঃ 
দূরে আর লিলুয়া থানা থেকে ১৫ কিঃ মিঃ দূরে। আর বালি থানা থেকে বামুনগাছি লিলুয়া 
থানায় যাবে কারণ এখানেও দূরত্ব অনুরূপ। এর কারণ, বর্তমানে যা অবস্থা রয়েছে তাতে 
সেখানকার অধিবাসীরা বিভিন্ন সময় বিশেষ করে রাত্রিবেলাতে কোনও ঘটনা ঘটলে পুলিশ 
স্টেশনের সাহায্য পান না। এই রি্যাডজাস্টমেন্টের কেন এত দেরি হচ্ছে বুঝতে পারছি না।. 
এ বিষয়ে আমি আপনার মাধ্যমে স্যার, মাননীয় পুলিশমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি. গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কোন্নগর হীরালাল পাল 
কলেজ যেটা আমার কেন্দ্রের নবগ্রামে অবস্থিত সেখানে দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী অধ্যক্ষ নেই, পদটি 
শূন্য রয়েছে। অবিলম্বে স্থায়ী অধ্যক্ষ সেখানে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। তা ছাড়া এ 
কলেজে ইতিহাস, বাংলা, আযাকাউনটেন্সীতে অনার্স থাকলেও পরিকাঠামো ও শিক্ষক থাকা 


বা10)৭ 0/১525৩ 162 


সত্তেও ইংরাজি এবং কেমিস্্রিতে অনার্স কোর্স নেই। এই ইংরাজি এবং কেমিস্ট্রিতে অনার্স 
দু গসিপ 

র রাধ, নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজে স্থায়ী অধ্যক্ষ নিয়োগ করুন এবং ইংরাজি 
ও কেমিস্ট্রিতে অনার্স পাঠের ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী কুমকুম চক্রবর্তী ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষটরম্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এবং এই সভারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
চাই। বেহালায় আমার নির্বাচনী এলাকার মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে সমাজবিরোধীরা প্রচণ্ডভাবে 
সন্ত্রাস চালাবার চেষ্টা করছে। তারা সেখানে সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ করছে। ওরা 
কংগ্রেস দলের মদতপুষ্ট হয়ে এসব করছে। আপনারা শুনলে বিস্মিত হবেন যে, কংগ্রেস 
কাউন্সিলার, যিনি ১১৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত, তার নেতৃত্বে এসব তারা করছে। 
সেখানে বস্তির উপর তারা আক্রমণ করছে এবং বোমা ছুঁড়ে মারছে এবং তারফলে সেখানে 
৭৫ বছরের এক বৃদ্ধার দেহে বোমার স্পিলন্টার ঢুকে গেছে। এসব ঘটনার সমস্ত ছবি 
আমাদের কাছে রয়েছে। এমন কি, সেখানে বস্তি ফেডারেশনের সেক্রেটারি শঙ্কর সিংকে না 
পেয়ে তার বাড়ির পোষা ছাগলের জিভ কেটে নিয়েছে, ছাগলকে তুলে আছাড় মেরেছে। এই 
যে সমাজবিরোধী__মেথর, রুনু, দুলাল, বাবু, ঘনা, এরা সবাই কংগ্রেস কাউদ্সিলারের একান্ত 
অনুগত। এ সম্পর্কে আমাদের একটা সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া দরকার, কারণ 
আমাদের রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্ভ্রীতি রক্ষা করবার দায়িত্ব শুধু আমাদের নয়, বিরোধী দলেরও 
তেমনিভাবে বিরোধীপক্ষের রাজনীতি যারা করেন, রাজোর আইন-শৃঙ্খলা এবং সমাজ জীবনে 
নিরাপত্তা রক্ষা করার দায়িত্বটাও তাদের রয়েছে। আমি তাদের অনুরোধ করব, আপনারা 
এগিয়ে আসুন যাতে এ ব্যাপারে একটা পরিফ্ধার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়! একদিকে আপনারা 
এখানে ডিসটার্ব করছেন, অপর দিকে বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন ওয়ার্ডে গণ্ডগোল করবার চেষ্টা 
করছেন। কিন্তু এই সভায় দাঁড়িয়ে আমি বলতে চাই, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষা 
করবার জন্য, গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি রক্ষা করবার জন্য বিধানসভার অভ্যন্তরে এবং বাইরে 
জনগণকে সাথে নিয়ে লড়াই করছি। এব্যাপারে আমরা আপোষহীন লড়াই করতে চাই যাতে 
এই রাজ সমাজিবিরোধীরা মাথা উঁচু করে চলতে না পারে। এইকথা বালে আমার বর 
শেষ করছি। 

রী শেখ দৌলত আলি £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় 
ুখযনত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি শুনলে অবাক হবেন যে, একটা প্রশাসনিক ক্রটির 
* জন্য ডায়মগুহারবার কেন্দ্র মানুষজন কিভাবে বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। আপনার সালাত 
সভায় জানাতে চাই, আপনারা ফলতা অবাধ বাণিজ্যকন্্রের নাম শুনেছেন, আজকে 
অবাধ বাণিজ্য কেন্দ্রের নাম পাল্টে নতুন নামকরণ করা হোক। তার কারণ হল, ফলত 
শর অবাধ বাণিজাকেটি তৈরি হয়েছে তাতে ফলতার থানার এক ডেসিমেল জায়গাও নেই 
সৈথানকার কেউ সর্বহারা হননি কিন্তু ডায়মগুহারবার থানার দুটি গ্রাম পক্ষায়েত ভা 
এবং কলাতলাহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষ সর্বহারা হয়েছেন এ বাণিজ্যকন্রটি গড় চুলে 


নিযে এই বাণিজাকেটি ডা়মওহারবর থানার দুটি গ্রাম পক্ষাযেতকে নিয়ে গড়ে উঠেছে এব 
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দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষ উদ্বান্ত্ হলেন, সর্বহারা হলেন, আইন-শৃঙ্খলাগত সমস্ত দায়িত্ব 
থাকল ডায়মণুহারবার থানার উপর, অথচ নাম হল ফলতা অবাধ বাণিজ্যকেন্দ্র। প্রশাসনিক 
ক্রুটির জন্য এই যে বঞ্চনা এটা দূর করতে এ বাণিজ্যকেন্দ্রটির নাম 'ভাদুরা-কলাতলাহাট 
অবাধ বাণিজ্য কেন্দ্র নাম চালু হোক। এই বিরাট একটা বঞ্চনা যাতে আর আমাদের সহা 
করতে না হয় তার সুবিচার পাই সেই ব্যাপারে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


[12-40 - 12-50:5.8.] 


শ্রী মোজাম্মেল হক £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচ ' 
এবং জলপথ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মুর্শিদাবাদ জেলার দৌলতাবাদ থানায় ভৈরব নদীর 
উপর গড়মগাড়ী যে বাধ আছে সেই বাধ ৪-৫ বছর ধরে ভাঙতে ভাঙতে এবারে একেবারে 
নিশ্চিন্ন হয়ে গিয়েছে। এই বাঁধ হরিহরপাড়া, দৌলতাবাদ, নওদা, বহরমপুর এবং বেলডাঙ্গা, 
বহরমপুরের এই ৫ থানা এলাকার বন্যা প্রতিরোধ করে। প্রতি বছর বন্যার জল কমে যাবার 
পর থেকে অন্য বন্যা আসার সময় পর্যস্ত পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুর করে পঞ্চায়েত 
সমিতির সভাপতি এবং আমি নিজে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে বারে বারে আবেদন নিবেদন 
করেছি এই বাঁধ নির্মাণ করার জন্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই বাঁধ নির্মাণ হয় নি। নদী ভাঙন 
এমন পর্যায়ে পৌঁছেছ যে আসন্ন যে বর্ধাকাল আসছে তাতে একটা ভয়াবহ রূপ ধারণ 
করতে পাবে। অবিলঙ্গে এই বাঁধ নির্মাণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী পরেশ পাল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পি. ডু. ডি. মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাগুইহাটি যে ভি. আই. পি. রোড আছে এখানে দেশবন্ধু নগরের 
সংযোগ স্থলে যে রাস্তাটি আছে সেই রাস্তাটি একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই রকম একটা 
গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এই রকম একটা রাস্তা, তার কোনও অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না। 
হাজার হাজার লোক এখান দিয়ে যাতায়াত করে। বড় বড় হাই-রাইজ বাড়ি তৈরি হয়েছে, " 
প্রোমোটাররা বড় বড় বাড়ি তৈরি করেছে। কিন্তু রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এই রাস্তা 
দিয়ে লরি যাচ্ছে, বড় বড় বাস যাচ্ছে, অটো রিক্সা যাচ্ছে, রিক্সা যাচ্ছে, গরুরগাড়ি যাচ্ছে 
এবং তার মধ্যে আবার বাজার। একটা জঘন্য অবস্থা সেখানে তৈরি হয়েছে। সেখানে আবার 
নূতন নূতন অফিস তৈরি হয়েছে, সেখানে সোনারবাংলার অফিস তৈরি হয়েছে। এখানে 
ডাক্তারখানা তৈরি হয়েছে, মানুষজনকে সেখানে যেতে হয়। ভাল ভাল লোক সেখানে বাস 
করছে। স্যার, আপনি নিজে তদস্ত করে দেখুন সেখানকার রাস্তার কি অবস্থা। এই রকম 
একটা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার কথা ভেবে, হাজার হাজার মানুষের কথা ভেবে আপনি পি. ডব্ু 
ডি. মিনিস্টারকে এই রাস্তাটা সারাবার ব্যবস্থা করতে বলুন। এই রাস্তা মেরামত হলে সেখানকার 
মানুষ আপনাকে এবং মন্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাবে, সকলে খুশি হবে এবং দেশের লোক 


উপকৃত হবে। ্ 
শ্রী নিকুপ্জ পাইক £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রী 


মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার বিধানসভা কেন্দ্রে ১৫টি অঞ্চল পঞ্চায়েত 
আছে। তার মধ্যে ৬টি অঞ্চল সুন্দরবনের মধ্যে এবং বাকি ৯টি অঞ্চল নন-সুন্দরবনের 
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মধ্যে। এই ৬টি অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে জল থাকে না, প্রচণ্ড জলকষ্টে মানুষ দিন যাপন করে, 
ন্নানেরও জল পাওয়া যায় না। তাই আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আবেদন 
জানাচ্ছি যাতে এখানে ট্যাপ লাইন ওয়াটার সাপ্রাই প্রকল্পটি চালু করা যায় সেইমতো তিনি 
যেন ব্যবস্থা করেন এবং তাতে এলাকার মানুষ অত্যত্ত উপকৃত হবে। 


শ্রী শোভনদেৰ চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
স্বাথম্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং বিষয়টিকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ 
করছি। আপনি জানেন যে, এই রাজ্যে বহু মানুষ থ্যালাসেমিয়াতে আক্রান্ত হয়ে আছেন। এই 
রকম বহু মানুষ আমাদের কাছে আসেন আর্থিক সাহায্যের জন্য। একজন থ্যালাসেমিয়ায় 
আক্রান্ত রোগীর মাসে ওষুধ কেনার জন্য খরচ হয় ৬ হাজার টাকা। একটি বিদেশি ইনজেকশন, 
যার নাম ডিসপেরাল, এটি কিনতে লাগে ৭৫০ টাকা। অতীতে এই ইনজেকশনটির দাম ছিল 
৪৫০ টাকা। থ্যালাসেমিয়া আ্যাশোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মমতা ব্যানার্জিকে এর আগে বলা 
হয়েছিল সরকারি সাহায্যের জন্য। তিনি তখন দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্থাস্থ্মন্ত্রীকে বলেছিলেন 
এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ভর্তুকি দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বর্তমানে ওষুধটির দাম 
বেড়ে ৭৫০ টাকা হয়েছে। এতে কেন্দ্রীয় সরকারের ভর্তুকি আছে।'আমি রাজ্য সরকারের 
মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখে 
থ্যালাসেমিয়া রোগের এই ওষুধটি, বিশেষ করে এই ইনজেকশনটি কেনার ক্ষেত্রে ভর্তুকি 
দেবার ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী পরেন হাঁসদা ঃ মাননীয় স্পিকার জোহার। স্যার, আমার নির্বাচনী এলাকা হল 
বীনপুর। এটি আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। এখানে একটি হাসপাতাল আছে। উক্ত হাসপাতালটির 
একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানের জন্য আমি মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
হাসপাতালটির নাম হল 'বীনপুর ব্লক মেডিক্যাল হসপিট্যাল।' বীনপুর এলাকায় ৫০ হাজার 
আদিবাসী মানুষের বাস এবং তাদের চিকিৎসার জন্য এটি হচ্ছে একমাত্র বেন্ত্র। স্যার, 
দীর্ঘদিন তত্বাবধানের অভাবের কারণে গোটা হাসপাতালটির দেওয়াল ভেঙে ভেঙে পড়ছে, 
দেওয়ালগুলো সব ফেটে গেছে। অবস্থা এমন পর্যায়ে গেছে যে সেখানে ডাক্তারবাবুরা রোগীদের 
ভর্তি করতে ভয় পাচ্ছেন। চিকিৎসার অভাবে এলাকার মানুষজন মারা যাচ্ছে এবং ঘরে ঘরে 
কান্নার রোল পড়ে গেছে। আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, তিনি যেন 
যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বীনপুর ব্লক মেডিক্যাল হসপিটালটিকে সংস্কার এবং মেরামতের ব্যবস্থা 
করেন। বীনপুর এলাকায় ৫০ হাজার আদিবাসী মানুষজনের চিকিৎসার পরিসেবা কেন্দ্র হল 
এই বীনপুর ব্লক মেডিক্যাল হসপিটাল। দীর্ঘদিন যাবত এই হাসপাতালটির প্রতি রাজ্য সরকার 
কোনও গুরুত্ব দেন নি বলেই আজকে এটি এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমি হাসপাতালটিকে 
অবিলম্বে সংস্কার এবং মেরামত করার জন্য দাবি জানাচ্ছি। আমি দাবি জানাচ্ছি এই কারণে 
যে, বামফ্রন্ট সরকার সম্পূর্ণভাবে আদিবাসীদের বিরুদ্ধে। 

রী সুশীল বিশ্বীস ৫ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গোটা রাজ্য জুড়ে কংগ্রেস দল সন্ত্রাস 
করছে। তাদের নেত্রীকে দেখা যাচ্ছে ৩৮ জন লোক নিয়ে বসে আছেন। প্রতিদিন পত্রিকাতে 
এটি বেরিয়েছে। আবার সাংবাদিকদের কেউ যখন সত্যি কথা লিখছেন তখন তাঁদের মা-বোন 
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তুলে গালাগালি. করছে। স্যার, আমার জেলা নদীয়া। আমি পরশুদিন সেখানে গিয়েছিলাম। 
সেখানে পরশুদিন ৫টি বাড়ি লুঠ করেছে এবং ছাগল চুরি করে নিয়ে গেছে। পুলিশ ৮ জন 
কংগ্রেসিকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের কাছ থেকে ৩টি রিভালবার, ৪টি গুলি এবং-৮টি বোমা 
পাওয়া গেছে। গত ১৮/৬/৯৬ তারিখে প্রকাশ্য দিনেরবেলায় কংগ্রেসের নাম নিয়ে লুঠ 
করেছে। তারা কংগ্রেসের পতাকাও ব্যবহার করেছে। ওরা এখানে বলেন যে পুলিশ নাকি 
কাজ করে না। পুলিশ উক্ত ঘটনায় ৮জ নকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের কাছ থেকে ৩টি 
রিভালবার সহ ৪টি গুলি ও ৮টি বোমা পাওয়া গেছে। এখানে দেখছি ওরা ধর্নায় বসেছেন, 
৩৮ জন লোক সেখানে দেখা যাচ্ছে। কাগজে এটি বেরিয়েছে। আবার সাংবাদিকদের গালাগালি " 
করছেন। আমি সেজন্য আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আবেদন জানাচ্ছি, আপনি 
গোটা রাজ্যের বিষয়টিকে দেখুন এবং দৃষ্টাস্তমূলক শাস্তি দিন। 


[12-50 - 1-00 2] 


শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ মাননীয় স্পিকার স্যার, নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষ এবং সি. পি. 
এম'এর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ মমতা ব্যানার্জির অবস্থান সত্যাগ্রহ আজ নিয়ে ৬ 
দিনে পড়ল। আমাদের ২৫ জন কংগ্রেস কর্মীকে খুন করা হয়েছে। সি. পি. এম নির্বাচনের 
পর আমাদের ২৫ জন কংগ্রেস কর্মীকে খুন করেছে এবং তা গোটা রাজ্যে অব্যাহত আছে। 
এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা বলেছিলাম যে, রাজ্য সরকারের পক্ষে কোনও একজন 
প্রতিনিধি কিন্বা প্রশাসনের কোনও একজন প্রতিনিধি আন্দোলনকারিদের সঙ্গে কথা বলুন। 
স্যার, এটা নতুন কোনও দাবি নয়, নভেম্বর মাসে এসপ্যানেড ইস্টে কানোরিয়া জুট মিলের 
প্রফুল্ল চক্রবর্তী যখন আমৃত্যু অনশন করেছিলেন তখন মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে স্পেশ্যাল আ্যাসিস্টেন্ট 
টু চীফ মিনিস্টার শ্রী সুজি পোদ্দার সেখানে ওই মঞ্চে গিয়েছিলেন এবং সরকারি পক্ষ 
থেকে তার আবেদন জানতে চেয়েছিলেন, কি কি দাবি-দাওয়া জানতে চেয়েছিলেন। ওই . 
সুতরাং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি যায় না বলে পুলিশমন্ত্রী তথা বুদ্ধদেববাবু 
যেভাবে বিভ্রান্তি করছেন তাতে সংসদীয় গণতন্ত্রে কুঠারাঘাত করছেন। বুদ্ধদেববাবুকে অনুরোধ 
করছি যে, তিনি আযারোগ্যান্ডারি মনোভাব ছেড়ে দিন, আযরোগ্যাণ্ড ভ্/াটাচউট নিয়ে নতুন 
পুলিশমন্ত্রী হওয়ার পরে আজকে বাংলায় ২৫ 7 কংগ্রেস কর্মী খুন হয়েছে, তাপস রায় 
বলছেন প্রায় ২৯ জন কংগ্রেস কর্মী খুন হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির 
সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে বিরোধীদলের আন্দোলনকে মর্যাদা দেওয়া উচিত কারণ সংসদীয় গণতন্ত্রে 
বিরোধীদলের একটা বিরাট স্থান। সেখানে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করছেন এই প্রবল বর্ষণে 
যেখানে টোরেনটিয়াল সাওয়ার হচ্ছে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ হচ্ছে, তারমধ্যে এই আন্দোলন 
চলছে এবং মানুষ সেখানে যাচ্ছে। এই আন্দোলন যদি এতেও সফল না হয় তাহলে জুলাই 
মাসে বাংলা বন্ধ আমরা ডাকতে বাধ্য। আমরা আজকে বিকাল ৫টার সময়ে রাজ্যপালের 
সঙ্গে দেখা করব, তার আগে সরকারি তরফে পুলিশ মন্ত্রী এই আন্দোলনকারিদের ডেকে 
পাঠাতে পারেন, এটাকে বুদ্ধদেববাবু প্রেস্টিজ ইস্যু করছেন, মন্ত্রী হিসাবে তিনি মনে করছেন 
যে, মমতা বন্্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখলে পার্টি ক্যাডারের কাছে তার দাম কমে যাবে। কিন্তু 
আপনারা জেনে রাখুন আগামীদিনে ওই মহিলাই আপনাদের আসনে বসবেন এবং পশ্চিমবঙ্গ ' 
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পরিচালনা করবেন। আর আপনারা আমরা যেখানে বসে আছি সেখানে বসবেন আর আমরা 
আপনাদের ওখানে বসব। সুতরাং আজকে আপনি যে নজির সৃষ্টি করলেন তা আগামীদিনকে 
কলফ্কিত করবে। এবং সেই কলঙ্কময় অধ্যায় যাতে ভবিষ্যতে নজির হিসাবে সৃষ্টি না হয় 
সেটা আপনাকে দেখতে হবে। বুদ্ধদেববাবু এক মাসের মধ্যেই পুলিশ মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব 
নিয়ে যা করছেন এবং যেভাবে কাজ করছেন তাতে তিনি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। বুদ্ধদেববাবু ইউ 
আর এ টোটালি ফেলিওর, আজ পুলিশ মিনিস্টার ইন দি স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। 
আপনার ভূমিকাকে বিরোধীদল নিন্দা করছেন এবং আপনার চরিত্র উত্ঘাটন করে আপনাকে 
মাটিতে নামাব। 


শ্রী কার্তিকচন্দ্র বাগ £ নট প্রেজেন্ট 


রী ইউনুস সরকার $ মাননীয় ্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে ভূমি রাজবম্্র 
একটি বিষযে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সরকারি পক্ষ থেকে খাজনা মকুবের জন্য কৃষকদের ০. 
আবেদন করতে বলেছেন আমি বলছি ওই সময় সীমা একটু বাড়ানো হোক। এবং প্রচারে, 
জনয সরকারিভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হোক এবং যাতে বলা হয় যে নির্দিষ্ট সময়ের পরেও 
আাবেদন করতে পারে। আমার জেলা মুকিদবাদে প্রায় ১০ শতাংশ মানুষও এই দরখাত্ত জমা + 
দিতি পারেনি। আমার মনে হয় গোটা রাজ্যেরও এই অবস্থা! সুতরাং একটা নতুন ঢা 
সুযোগ দেওয়া হোক সময়সীমা বাড়িয়ে দিয়ে এবং যাতে তারা নির্দিষ্ট সময়ের মাক এই 
যো দিতে পারে। তাছাড়া প্রচারের জন্য ঢোলের মাধমে প্রচার অভিযান চালানো হোক এই 
আবেদন আমি আপনার মাধামে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্্ীর কাছে রাখছি। 
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টো 11915 81011001006 01 (15001 0016. 
মিঃ লিকার £ মিঃ দিন্হা রোগও়েটা কার ডিগার্মন্ট এর +. পড়বে? 
রী প্রবোধচন্র সিন্হা ই এটা ট্রাপোর্ট ডিপার্টমেন্ট এর দেখার কথা। 


টির £ উদ তো বললেন কন মারা দিয়েছেন এই ব্যাপারে লগে 
ডপার্টমন্টকে একটা সেটমেন্ট করতে বলুন, কি অবস্থা হয়ে 
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্্ী প্রবোধচন্দ্র সিন্হা $ ঠিক আছে আমি বলব। 


শ্রী আবু সুফিয়ান সরকার £ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
্বস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমার ভগবানগোলা বিধানসভা 
নির্বাচনী কেন্দ্রে ফুলপুর, কোলান, হাবাসপুর, রোরাহার, কুঠিয়ামপুর ৫টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। 
বর্তমানে একটিতেও ডাক্তার নেই, কর্মচারীর সংখ্যা সীমিত। বিগত কংগ্রেস সরকারের সময় 
হাসপাতালগুলি চালু ছিল, বর্তমানে চালু নেই। ওখানে যে সমস্ত কর্মচারী আছে তারা সপ্তাহে 
একদিন এসে চলে যায়, ওখানকার গ্রামের দারিদ্র মানুষের স্বার্থে এই হাসপাতালগুলি চালু 
করা অত্যন্ত প্রয়োজন। আগে এখান থেকে গ্রামবাসীরা যে নুন্যতম চিকিৎসার সুযোগ পেতেন, 
বর্তমানে গ্রামের মানুষেরা সেই সুযোগ পাচ্ছেন না এই বামফ্রন্ট এর আমলে। যাতে এই 
সমস্ত হাসপাতালে কর্মচারী ডাক্তার নিয়োগ হয় এবং দরিদ্র মানুষেরা চিকিৎসার সুযোগ পায় 
এবং বিংশ শতাব্দীতে তাদের যাতে চিকিৎসার সুযোগ করে দেওয়া হয় তার জন্য আপনার 
মাধ্যমে আমি মাননীয় স্বাস্থযমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী মহঃ হান্নান ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্রের 
মল্লারপুর থেকে সালবাজরা ১২ কি. মি. রাস্তা, তার মধ্যে ৪ কি. মি. রাস্তায় গীচ হয়েছে। 
তাও ১৫ বছর আগে। বাকি ৮ কি. মি. রাস্তা এখনও পর্যস্ত সরকার পীচ এর ব্যবস্থা 
করেনি। আমরা জেলা পরিষদ এবং পধ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে জানতে পেরেছি, যেটায় গত 
৯৪ সালে পীচ হওয়ার কথা হয়ে আছে, সেখানে পীচ রাস্তা না হওয়ার ফলে এ এলাকার 
মানুষ বর্যাকালে যাতায়াত করতে পারছে না। ফলে তাদেরকে প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে পড়তে 
হচ্ছে। বর্ষাকালে রাস্তাটিতে বাস চলাচল করতে পারে না। রাস্তাটিতে কোথাও ৬ ইঞ্চি, 
কোথাও দেড়ফুট গর্ত হয়ে আছে। এই ৮ কি. মি. এর মধ্যে ২টি অঞ্চল আছে, একটি হচ্ছে 
মাসোই আর একটি হচ্ছে কাসতোরা অঞ্চল, এই অঞ্চলে ৯৫ শতাংশ মানুষই হচ্ছে আদিবাসী। 
স্বাভাবিকভাবে আমি আপনার মাধ্যমে পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই 
ওখানে সত্বর যাতে এই ৮ হি. মি. রাস্তায় পীচ হয়। এ এলাকার আদিবাসী মানুষদের 
যাতায়াত এর জন্য, ছেলেমেয়েদের স্কুল কলেজে যেতে যাতে অসুবিধা না হয় সেটা দেখার 
জন্য আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করছি। 


[1-00 - 1-10 চ.৬.] 


শ্রী সৌগত রায় £ স্যার, আমি যে বিষয়টা নিয়ে বলব, সেই বিষয় নিয়ে এর আগেই 
হাউসে আলোচনা হয়েছে। গত বছর আমরা এই হাউসে লজ্জা প্রকাশ করেছিলাম জগমোহন 
ডালমিয়া ইডেনে ওয়ার্ল্ড কাপ কেলেঙ্কারি যা করেছিল সেই বিষয়ে। সেই দিনটা আমাদের 
বাংলার ইতিহাসে কলঙ্কের দিন। আজকে ঠিক তার উল্টোটা, আমাদের বাংলার একজন 
ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলি লর্ডসে, পৃথিবীর সবচেয়ে এতিহাসম্পন্ন গর্বের মাঠে সে তার 
জীবনের প্রথম টেস্ট আযাপিয়ারেল্সে ১৩১ রান করে সেঞ্চুরি করেছে। সাথে সাথে সেইসব 
ভারতীয়দের সঙ্গে জায়গা করে নিল যারা প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি করেছিল, সেই মহম্মদ 
আজাহারউদ্দিন থেকে শুরু করে লালা অমরনাথ পর্যন্ত, আব্বাস আলি বেগ থেকে শুরু করে 
কৃপাল সিং পর্যস্ত। জগমোহন ডালমিয়া যে কলকাতার নাম ডুবিয়ে দিয়েছিলেন, সেই নামকে 
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আবার নতুন করে তুলে ধরলেন সৌরভ গাঙ্গুলি। আমি আপনার মাধ্যমে সৌরভাকে অভিনন্দন 
জানাই। সৌরভের এই গর্ব তার মানসিক বিকাশকে সহায়তা করবে। কারণ তার সামনে 
এখনও কঠিন জীবন পড়ে আছে। ভারতের হয়ে সে আরও বড় বড় ইনিংস দেশকে উপহার 
দেবে এবং ভারতের সম্মানকে আরও উঁচুতে তুলে ধরবে। 


রী নৃপেন গায়েন ৪ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে সেচ দপ্তরের মন 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার এলাকা সুন্দরবন, সেখানে প্রতি বছর নদী বাঁধ 
সম্পর্কে আমাদের বলতে হয়। সম্প্রতি ঝড়ো বাতাস ও বৃষ্টি হয়ে গেল এবং রায়মঙ্গল 
কালিন্দী, ইচ্ছামতী নদী বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। এই মুহূর্তে সেচ দপ্তর এই স, শারটাকে যদি 
অধিকতর গুরুত্ব না দিয়ে বাঁধগুলোর মেরামতি করা না হয়, তাহলে সুন্দরবন এলাকার গত 
বছর-এর মতো এই বছরে নদীর জলে ডুবে যাবে, যে সমস্ত জমিশুলোতে ধান উৎপাদন হয় - 
সেখানে ফসল উৎপাদন হবেনা, সুন্দরবনের মানুষের দুর্দশা আরও বাড়বে, ঘরবাড়ি ভেসে 
যাবে। গত বছর শ্রাবণ মাসে সুন্দরবন এলাকায় নদীতে জলোচ্ছাস-এর ফলে নদী বাধ ভেঙ্গে 
গিয়েছিল সেখানকার মানুষের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে যায়। এই বছর নদীর নোনা জল যদি ঢুকে যায় 
তাহলে মানুষের ব্যাপক ক্ষতি হবে। এই ব্যাপারটি সুন্দরবনের জুলস্ত সমস্যা। শুধু সুন্দরবন 
নয় উত্তরবঙ্গের নদীগুলোরও একই অবস্থা। এই সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার এবং 
কেন্দ্রে বন্ধু সরকার গঠিত হয়েছে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে একটি সুষ্ঠ পরিকল্পনা 
নেওয়া দরকার। 


শ্রী আব্দুল মান্নান ই মিঃ স্পিকার স্যার, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় 
শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টা হচ্ছে আমার নির্বাচনী এলাকা চাপদানি, 
সেখানে গত পরশু দিন থেকে শ্রমিকরা কাজ না পাওয়ার জন্য আযাঙ্গাস জুটমিল বন্ধ হয়ে 
গেছে। সেখানে শ্রমিকদের কাজের সময় কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আট ঘন্টার পরিবর্তে তাদের 
কাজের সময় পাঁচ ঘন্টা করে দেওয়া হয়েছে। তাদের তিন ঘন্টার মাইনে থেকে বঞ্চিত করা 
হচ্ছিল। তার ফলেই তাদের আন্দোলনে নামতে বাধ্য করা হয়, ফলে গত পরশুদিন থেকে 
জুটমিলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ্ 


গতকাল জেলা প্রশাসন জ্যাঙ্গাস জুট মিল নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন কিন্তু 
কোনওরকম সুরাহা হয় নি। প্রায় পাঁচ হাজার লোক এখানে কাজ করতেন। আজ তারা 
সবাই বেকার হয়ে পড়েছেন। আমি মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি, অবিলম্বে 
হস্তক্ষেপ করার জন্য। শ্রমিকপক্ষ, মালিকপক্ষ ও ইউনিয়নের সবাইকে নিয়ে একটা ব্রিপাক্ষিক 
বৈঠক করা হোক অ্যাঙ্গাস জুট মিলকে চালু করার জন্)। 


শ্রী প্রভঞ্জন মণ্ডল ঃ স্যার, আজকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় সদস্যদের 
দৃষ্টি আকষণ করছি। আজকে সকালবেলা একটা পেপার পড়ছিলাম এবং পড়তে গিয়ে চমকে 
উচলাম। বিরোধীপক্ষ তাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করবেন ঠিকই কিন্তু দায়িত্ব পালন 
করতে গিয়ে তারা কি অবস্থা করছেন। তারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করছেন। 
মঞ্চে ধর্না দিচ্ছেন তো দিচ্ছেন কিন্তু তাদের নেত্রী সাংবাদিকেদের প্রতি অশালীন অভদ্রজনোচিত 
কথাবার্তা বলছেন, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করবার চেষ্টা করছেন! আজকে সার্কাস ফেল করেছে 
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বলে সার্কাস জাগানোর জন্য এইরকম একটা ব্যবস্থা নিচ্ছেন। সংবাদপত্রের কষ্ঠরোধ করা যায় 
না! ৭৫ সালের শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রেস সেন্সারশীপ চালু করেছিলেন। 
তখনও পারেন নি। ভারতবর্ষের প্রেসের ক্ঠরোধ করা যায় না। ভারতবর্ষের মানুষকে দমিয়ে 
রাখা যায় না। আজকে কোথায় কি ঘটনা ঘটছে সেটাকে নিয়ে এসে ব্যক্তিগত ঝগড়ায় 
রূপান্তরিত করছেন এবং সংবাদ পত্রের ক্ঠরোধ করতে চেস্টা করছেন। আমরা এর তীব্র 
নিন্দা করছি। 


্্ী শ্যামাদাস ব্যানার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার, মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। হীরাপুর কেন্দ্র থেকে আমি নির্বাচিত হয়েছি। দীর্ঘদিন ধরে, দীর্ঘ 
২০ বছর ধরে এখানে একটাও উর্দু উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। বিশেষত মেয়েরা ৭ 
থেকে আট কিলোমিটার দূরে পড়তে যায়। পরিবহনেরও কোনও ব্যবস্থা নেই। তাই এই 
হাউসে আমি শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে অবিলম্বে হীরাপুর বিধানসভা 
কেন্দ্রে একটি উদ্দু উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করা হোক। যাতে এই মুসলিম মেয়েরা আরও 
এগোনোর সুযোগ পেতে পারে। 


[1-10 - 1-20 25... 


শ্রী কমল মুখার্জি $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় পুলিশ মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। চন্দননগর বিধানসভা : 
এলাকার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হল তেলেনিপাড়া। এই এলাকায় সন্ধ্যের পর যাতায়াত 
ব্যবস্থা এক ভয়ঙ্কর অবস্থায় পরিণত হয়। মানুষ সন্ধ্যের পর রাস্তায় বোরোতে পারে না। ৪- 
৫ জন দুষ্কৃতি, সমাজবিরোধী-_তারা সরকারের মদতপুষ্ট হয়ে পুলিশের সহযোগিতায় যেকোনও 
বাড়িতে গিয়ে, রিভলবার, পিস্তল নিয়ে টাকা-পয়সা চাইছে। কাউকে মারধর করছে। এব্যাপারে 
পুলিশকে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয় নি পুলিশ সেখানে নিদ্ট্রিয়। এই এলাকা হিন্দু- 
মুসলমানের এলাকা এবং একটা শিল্পাঞ্চল। এখানে যখন-তখন দাঙ্গা বেঁধে যেতে পারে। এর 
আগেও বহুবার এখানে দাঙ্গা হয়েছে। ভিখারি পাসোয়ানকে নিয়ে যে তদন্ত হচ্ছে, সেই 
ভিখারি পাসোয়ান এই তেলেনিপাড়ার লোক। এই এলাকায় সন্ধ্যের পর কোনও রিক্সা যেতে 
ভরসা পায় না। ব্যবসায়ীরা সন্ধ্যের পর দোকান-পাট বন্ধ করে দেয়। চৌধুরী কানহাইয়া, 
গৌর, কেষ্ট, বিস্ট্‌, শ্যামল এই সব সমাজবিরোধীরা সেখানে সমাজবিরোধীমূলক কাজকর্ম 
করছে। আমি মাননীয় পুলিশ মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করছি যে, তেলেনিপাড়ায় যে 
পুলিশ ফাঁড়ি আছে সেই পুলিশ ফাঁড়ির সঙ্গে সমাজবিরোধীদের গোপন আতীাত বন্ধ করে, 
অবিলম্বে এই এলাকার সমাজবিরোধীমূলক কাজকর্ম বন্ধ করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হোক। 


রী ব্রদ্মময় নন্দ $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের 
মাননীয় জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা 
কেন্দ্র নরঘাটের নন্দীগ্রামের ৩নং ব্লকে একটা জলপ্রকল্প আছে। এই জলপ্রকল্পের জন্য যে 
বিদ্যুতের সংযোগ আছে তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এদেশে বসস্ত আসে, বিদেশির বেড়াবার 
ছলে। আমার এলাকায় বিদ্যুতের অবস্থা ঠিক সেইরকম। কখন আসে, কখন যায় তার 
কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। সেজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই জলপ্রকল্পের জন্য একটা জেনারেটর 
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পাঠিয়ে দেন এর ফলে এখানকার মানুষ জলপান করতে পারছে। কিন্তু কিছুদিন ধরে 
ডিপার্টমেন্ট থেকে বার বার লোক যাচ্ছে & জেনারেটরটি আনার জন্য। & জেনারেটরটি 
আনলে আবার ওখানে জলের কষ্ট দেখা দেবে। আমি সেজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
অনুরোধ করব যতক্ষণ পর্যন্ত রে-পাড়া সাব-স্টেশন এবং হলদী নদীর উপর ২টো টাওয়ার 
তৈরি না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত যেন ওই জেনারেটরটা ওই অঞ্চল থেকে সরানো না হয়। 


শ্রী বুদ্ধদেব ভকত £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের 
মাননীয় সেচ মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচন ক্ষেত্র ঝাড়গ্রাম বিধানসভা 
এলাকার শালবনী ব্লকে দেব নদী আছে। ওই এলাকায় সেচের কোনও স্কীম নেই। বর্তমানে 
যদি দেব-নদী সেচ প্রকল্প রূপায়ণ করা যায় তাহলে ওই এলাকার পিছিয়ে পড়া মানুষ " 
আদিবাসী মানুষদের অর্থনৈতিক অবস্থার অনেক উন্নতি হবে। ওই এলাকার আদিবাসী মানুষদের 
প্রতি বছর ধান, গম প্রভৃতি শস্য জলের অভাবে নষ্ট হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার গত ১৯ বছর 
ধরে সব জায়গায় সেচের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, কয়েকটি জায়গায় রিভার পাম্প 
করেছেন। কিন্তু কংগ্রেসি দুবৃত্তরা যন্ত্রপাতি টুরি করে নেন, ফলে সেইসব মেশিনগুলো চলছে 
না। অবিলম্বে যাতে দেব-নদী (সচ প্রকল্প রূপায়ণ করা যায় তার জন্য আমি মাননীয় সেচ 
মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী তাপস ব্যানার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষা 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন, আসানসোল শহরকে কলকাতার 
পরে বলা হয়। সেখান থেকে যে রিসোর্সেস কলকাতায় আসে, তার প্রতিদানে সেই তুলনায় 
দেওয়া হয় না। আসানসোল শহরে তিন পক্ষ লোকের বাস, তার মধ্যে হিন্দি ভাযাভাষি ৭০ 
হাজার। সেখানে একটাই হিন্দি স্কুল। আসানসোল বেলপাডায় একটি হিন্দি স্কুল স্থাপন করার 
ব্যবস্থা করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। 


শ্রী গুরুপদ দত্ত ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, চন্দ্রকোনা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত . 
নবাগত সদস্য হিসাবে, আপনার মাধ্যমে আইন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি 
জেনেছি আমার জেলার খড়গপুরে রাজা সরকার এস. ডি. জে. এম. মুন্সেফ কোর্ট স্থাপন 
করতে যাচ্ছে। এও (জনেছি, ওই কোর্ট একটি মার্কেটের অভ্যন্তরে কয়েকটি ঘর নিয়ে চালু 
হবে। তা যদি হয় এবং লাইব্রেরি, আইনজীবীদের বসার ব্যবস্থা, কাস্টডি, ইত্যাদি যদি 
সেইরকম ভাবে না হয়, তাহলে আইনজীবীদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই অসন্তোষ বাড়বে। তাই 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জানাতে চাই যে, এ কোর্ট যখন স্থাপন হাতেই 
যাচ্ছে, তার জন্য একটা পরিকাঠামো যেন করা হয়। 


শ্রী দেবীশঙ্কর পাণ্ডা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, নির্বাচনর পর থেকে আমার এলাকায় কংগ্রেস 
কর্সীনির উপর সি. পি. এম.-এর অত্যাচার চলছে নিরনচ্ছিন্নভাবে। বহু ঘর-বাড়ি ভেঙে দেওয়া 
হয়েছে, লুঠপাট করা হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে নারকীয়, সবচেয়ে বর্বরতম ঘটনা ঘটেছে গতকাল, 
নন্দীগ্রাম থানায়, কেন্দ্রমারী গ্রামে। সেখানে নমিতা রাণী মাইতি গত নির্বাচনে কংগ্রেসের হয়ে 
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প্রচার চালিয়েছিলেন। এই অপরাধে তার প্রতি অশোভন উক্তি করা হচ্ছিল, ভয় দেখানো 
হচ্ছিল। তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গত পরশু 
নন্দীগ্রাম থানার ও. সি. উভয় পক্ষের প্রস্তাবিত আলোচনা ডেকেছিল। তার নোটিশ সি. পি. 
এম. নেতাদের হাতে পৌছনোর সঙ্গে সঙ্গে গতকাল নমিতা মাইতি যখন মাঠে গরু বাঁধছিল, 
তাকে ঘিরে ধরে, চুলের মুঠি ধরে মারতে মারতে সম্পূর্ণরূপে বিবন্ত্র করে ফেলে। এ মহিলা 
যখন লজ্জা নিবারণের জন্য আশ্রয় খুঁজছে, ভয়ে স্যার, কোনও বাড়ির দরজা খোলেনি। 
অবশেষে একটি বাড়িতে সে আশ্রয় নিতে সক্ষম হয়। কিন্তু সেই বাড়ি ঘেরাও করেও 
অত্যাচার চলে। কোনও রকমে একটি পরনের কাপড় যোগাড় করে তিনি যখন পুলিশ 
স্টেশনে গিয়ে কান্নাকাটি করেন, থানা থেকে পুলিশ পাঠানো হয়। সেই পুলিশের সামনেই 
সি. পি. এম. তাগুব চালায়। তারপর পরিস্থিতি আরও চরমে ওঠে, তাকে এবং তার স্বামীকে 
হত্যার হুমকি দেওয়া হতে থাকে। এই অবস্থায় গত কাল তারা গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য 
হয়। তাকে আমি এখানে নিয়ে এসেছি, তার মাথার চুল কেটে দেওয়া হয়েছে, সেই কাটা 
চুল নিয়ে তিনি বাইরে অপেক্ষা করছেন। আপনি স্বরাষ্ট্মন্ত্রীকে বলুন, তিনি নিজের কানে তার 
কাছ থেকে শুনুন কিভাবে তার উপর অত্যাচার হয়েছে। এটা কি দুঃশাসনের যুগ, একটা 
বিবন্ত্র মহিলা মাঠের পথ ধরে ছুটছে আশ্রয়ের জন্য আর তার পেছনে পেছনে নর দানবরা 
ছুটছে! এই অত্যাচারের ফলে সেখানে কংগ্রেস কর্মীদের নাভিশ্বাস উঠছে। স্যার, আমি যদি 
মিথ্যা কথা বলে থাকি, হাউসকে যদি ভুল পথে পরিচালিত করে থাকি, তাহলে নিরপেক্ষ 
তদস্ত করা হোক। যদি হাউসকে বিভ্রান্ত করে থাকি, তাহলে যে শাস্তি আমার প্রাপ্য তা মাথা 
পেতে নেব। নন্দীগ্রামে এই যে অবস্থা চলছে, নামিতা মাইতির উপর এই যে বর্বর অত্যাচার 
হল, এই ব্যাপারে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দাবি জানাচ্ছি। 
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পশ্চিমবাংলায় খুন, লুঠ, রাহাজানি পড়তে পড়তে আমরা ক্রাত্ত, সেই সময় দেখছি এই 
কলকাতার বুকেও তা ছড়িয়ে পড়ছে। সূর্য সেন স্ট্রিট একজন হোটেল মালিক সারাদিন 
পরিশ্রমের পর যখন ঘুমোচ্ছে, সেইসময় দুর্বৃত্তরা তাকে টুকরো টুকরো করে খুন করেছে। 
স্যার, আমাদের টালিগঞ্জে গত পরশুদিন সন্ধ্যা সাতটার সময় একটা দোকান থেকে ৭০ 
হাজার টাকা লুঠ হয়। এ সম্বন্ধে লেক থানায় জানানো হয়েছে। স্যার, কলকাতায় ডাকাতি 
হচ্ছে আর পুলিশ কমিশনার লর্ডসে বসে ক্রিকেট দেখছেন। কলকাতার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি 
ভেঙ্গে পড়েছে__অথচ পুলিশ কমিশনার লর্ডসে বসে খেলা দেখছেন। 


(এই সময় বক্তার মাইক বন্ধ হয়ে যায়।) 


শ্রী তপন হোড় £ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা 
দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আপনি জানেন, বেশ কয়েকদিন ধরে 
বীরভূম জেলা পূর্ণ সাক্ষর হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। স্যার, সেখানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে 
গেছে। কিন্তু সেই হারে বই গিয়ে গৌঁছট্ছৈ না। পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। যে রিকুইজিশন 
জেলা থেকে, পঞ্চায়েত থেকে, স্কুল থেকে দেওয়া হচ্ছে-_সেটা তো পাঠানো হচ্ছেই না 
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উপরস্ত ২/৫/১০-টা বই যা পাঠানো হচ্ছে তাও ৬ মাস অতিক্রম করে যাচ্ছে। বিশেষ করে 
প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক পাঠানোর ব্যাপারে এটা ঘটছে। এবিষয়ে আমরা 
উদ্দিগ্ন। আমরা ডি. আই., এস. আই.-কে বলেছি, কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমি 
বলতে চাইছি, এই ধরনের বৈষম্যের ফলে পাঠ্য-পুস্তকের সরবরাহের পড়াশোনার ক্ষেত্রে 
অব্যবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে এবং অভিভাবকদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে এবং এটা সামাল 
নারির রানীর রানা নিয্ি 
রাছ। 


শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ স্যার, আজকে বিকেল ৫-টার সময় মহামান্য রাজ্যপাল 
শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্নার ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে কংগ্রেস বিধায়কদের সঙ্গে 
আলোচনা করতে সম্মত হয়েছেন। শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 
আমরা মহামান্য রাজাপালকে বলতে যাব, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যেভাবে পদদলিত হচ্ছে 
এবং অরাজকতা চলছে তাতে তিনি কনিস্টিটিউশনাল হেড হিসাবে যেন তার বলিষ্ঠ মতামত 
দেন। এবং প্রয়োজন হলে কেন্দ্রকে জানাতে পারেন। আবার প্রয়োজনে মহামান্য রাজ্যপাল 
ডেকে পাঠান। একথাগুলো আমরা রাজ্যপাল মহাশয়কে জানাতে যাচ্ছি। 


স্ত্রী সুশীল বিশ্বাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিগত কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া অর্থনীতির 
ফলে গোটা দেশে বেকার সংখ্যা ..... 


(এই সময় কংগ্রেস সদস্য শ্রী তাপস ব্যানার্জি বক্তাকে বাধা দিতে থাকেন এবং 
বলেন যে, এ বিষয়ে একটু আগে তাকে বলতে বাধা দেওয়া হয়েছে।) 


, মিঃ স্পিকার £ মিঃ তাপস ব্যানার্জি বসুন। কোনও মেম্বার যদি কোনও কিছু বলে - 
থাকেন তাহলে আপনি আমাকে বলুন, আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। মেম্বারের সঙ্গে ডাইরেক্ট 
করবেন না। এই ভাবে হাউস চলতে পারে না। আমি বারবার বলেছি, একটা প্রসিডিওর 
আছে, নিয়ম আছে। কোনও মেম্বার কমেন্ট করলে আপনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করুন 
রিমেডি হবে, না হলে তখন বলবেন। কোনও মেম্বার এইভাবে উদ্ভুট কথা বলবেন না। এটা 


ঠিক নয়। 


রী সুশীল বিশ্বাস ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বলতে চাই যে কেন্দ্রীয় সরকারের 
নয়া আর্থিক ন্লীতির ফলে দেশে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে; এই বেকারদের যে যন্ত্রণা সেটা 
বুঝেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বনিযুক্তি বিভঃ প্রকল্প নিয়েছে, সেসরু প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা! 
এই স্কীমগুলি ব্লক লেভেলে একটি কমিটি হয়েছে, সেখান থেকে ব্যাক্কে যায়। এই বেকার 
ছেলেদের ব্যাক্কে যেতে হয় এবং সেখানে ঘুরে ঘুরে তাদের পায়ের জুতোর শুকতলা বয়ে 
যাচ্ছে এবং তিন, চার বছর হয়ে যাচ্ছে ব্যাঙ্ক লোন দিচ্ছে না, ব্যাঙ্ক বলছে ওই স্কীম 
পাল্টাতে হবে। আমি এই সভায় আপনার মাধমে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি এবং বলছি যাতে এই বেকার ছেলেরা এর হাত থেকে অব্যাহতি পায় তার জন্য 
এবং এই কার্যক্রম যাতে সফলভাবে হয় তার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 
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শ্রী তাপস ব্যানার্জি ৮ মাননীয় অধ্ক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুত 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আসানসোল শহর একটি শিল্পাঞ্চল। কিন্তু বর্তমানে ওখানে পাওয়া 
ক্রাইসিস চলছে। সন্ধ্যা হলেই পাওয়ার বন্ধ হয়ে যায় এবং রাত্রে আসে। তাই মাননী 
বিদ্যুতম্ত্রীকে অনুরোধ করছি যাতে অবিলম্বে এই পাওয়ার ক্রাইসিস দূর করার জন্য বিশে 
ব্যবস্থা নেন। 


শ্রী লক্ষ্মণ বাগদী ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটি গুরুত্বপু 
বিষয়ের উল্লেখ করছি, সেটা হচ্ছে বর্ধমান জেলার ওখড়া কেন্দ্রে অগ্ডাল থানায় যে দামোদ 
নদী আছে. সেই দামোদর নদীর উপর পেশ কিছু গ্রাম আছে ১০০ গজ, ২০০ গজ দুর 
দুরে। যে ভাবে নদীর ভাঙন হয়েছে এবং তাকে যদি রোধ করা না যায় তাহলে বড় ধরনে 
বন্যা দেখা দিলে এখানে দুইটি গ্রাম একটি শ্রীরামপুর অপরটি রামপ্রসাদপুর এগুলি নিশ্চিং 
হয়ে যাবে। অবিলম্বে এটা রোধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এব 
অনুরোধ জানাচ্ছি। 
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ভ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তের আনা বাজেট প্রপোজালের বিরোধিত 
করে আমি আমাদের দল থেকে আনা কাট মোশনের সমর্থনে বক্তব্য রাখছি। 


স্যার, এই বাজেট প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে সি. পি. এম দলের যে ইনার কন্ট্রাডিকশন, হে 
বৈপরীত্য তার প্রকাশ ঘটেছে। একদিকে সি. পি. এম-এর কেউ, যেমন জ্যোতিবাবু কেন্দে 
ইউ. ডি. এফ.-এর সাথে মিলে প্রধানমন্ত্রী হতে চাইছেন। আর অন্য দিকে তার পার্টির 
লোকেরা-_বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার তীকে প্রধানমন্ত্রী হতে দিচ্ছে না। এই যে দু"দিবে 
হাঁটা, এটা অসীমবাবুর বাজেট বক্তৃতায় প্রতিফলিত হয়েছে। 


বাজেটের প্রথম অংশটা যদি কেউ পড়েন তাহলে তিনি দেখবেন যে, সেই পুরনো বস্তা 
প্চা কথা, যা গত ১০ বছর ধরে আমরা শুনছি। সেই একই ভূমি সংস্কার, বর্গাদারদের নাম 
রেকর্ড করেছি, এই ধরনের কথা। আর কেন্দ্রে মনমোহন সিং-এর গৃহীত নতুন অর্থনীতির 
সমালোচনা তার বক্তৃতার প্রথম অংশটা জুড়ে রয়েছে। এগুলো আমরা গত ৫ বছর ধরেই 
শুনছি। এটা আমাদের কাছে কোনও নতুন কিছু লাগছে না। কিন্তু বাজেটের পরের অংশটায়, 
সেখানে আবার অসীমবাবু নিজের রাস্তার বাইরে গিয়ে মনমোহন সিং-এর রাস্তায় হেঁটেছেন 
শিল্পপতিদের কাছে প্রশংসা পাবার জন্য। স্টেটসম্যান-এ হেডিং ছিল, সন্তীষ্ট্রি হেলস স্টেট 
বাজেট।' টেলিগ্রাফ বলছে, 'ইগ্তাষ্ট্রি ফাইগুস বাজেট ইনভেস্টর ফ্রেণুলি।' ইনভেস্টের ফ্রেণ্ডলি। 
তাহলে সি. পি. এম-এর অসীমবাবু প্রথম অংশটায় সেই পুরনো কথাগুলো বলে পার্টি 
ক্যাডারদে১ সন্তুষ্ট রাখছেন। আর পরের অংশটায় অসীমবাবু জ্যোতিবাবুর নতুন রাস্তায় চলে 
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ইনভেস্টরদের কাছে ফ্রেণ্ড হবার চেষ্টা করছেন। ইংরাজিতে একটা কথা আছে-_'উইল দি 
রিয়েল পারসন স্ট্যা-_আপ?” আমি জিত্ঞাসা করতে চাই, উইল দি রিয়েল অসীম দাশগুপ্ত 
্ট্যাড আপ? আমি জানতে চাইছি কোনটা আসল অসীমবাবু? টিপিক্যালি এ সি. পি. আই, 
(এম) ম্যান গিভিং ইন টু মনমোহন সিং*স লিবারালাইজেশন__কোনটা আসল? 


বাজেটের প্রথম অংশে একটা চ্যাপটার জুড়ে উনি মনমোহন সিং-এর অর্থনৈতিক নীতির 
সমালোচনা করেছেন। স্যার, আমি দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, অসীমবাবু ইকনমিক 
ফিগারগুলোকে পাঞ্চ করে এমন সব পারসেনটেজ করেছেন, লোকে মনে করবে যে, সত্যিই 
মনমোহন সিং-এর নতুন অর্থনীতির ফলে পাঁচ বছরে দেশের সর্বনাশ হয়েছে। আমাদের তাই 
বাধ্য হয়ে কিছু ফিগার আপনার সামনে রাখতে হচ্ছে। 


মনমোহন সিং-এর নতুন অর্থনীতি পাঁচ বছরে উন্নয়নের হার বাড়িয়েছে; কাজের সুযোগ 
সৃষ্টি করেছে; দারিদ্র কমিয়েছে; রপ্তানি ব্যাপকভাবে বাড়িয়েছে এবং খুদ্রাম্ফমীতি রোধ 
করেছে- আমার তথ্য তা প্রমাণ করবে। ১৯৯১-৯২ সালে জি. ডি. পি.-_উন্নয়নের হার 
ছিল 8%। ১৯৯৫-৯৬ সালে সেটা এসে দীড়িয়েছে ৬.২%। এইট্থ প্ল্যানের শেষ বছরে ৫.৭ 
পারসেন্ট গ্রোথ হয়েছে সারা দেশের অর্থনীতিতে। একে অসীমবাবু ব্যর্থতা বলবেন মনমোহন 
সিং-এর অর্থনীতিকে? ১৯৯১-৯২ সালে সংকট সত্তেও ১৯৯৩-৯৪ সালে জনসংখ্যার মাত্র 
১৯ শতাংশ যেখানে দারিদ্রসীমার নিচে ছিল-_এই যে ন্যাশনাল সাম্পেল সার্ভের ফিগার 
তাতে দেখা যাচ্ছে, সারা দেশে কৃষি মজুরের মজুরি ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে ১৯৯৪-৯৫ সাল 
পর্যস্ত ৫.১ শতাংশ বেড়েছে। এর ফলে গরিব মানুষের অবস্থা ভাল হয়েছে। নতুন 
কর্মসংস্থান_-১৯৯২-৯৩ সাল থেকে ১৯৯৪-৯৫ সাল পর্যন্ত বছরে ৬৩ লক্ষ কাজ সৃষ্টি 
হয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ সালে ৭২ লক্ষ নতুন কাজ সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে ৮০ দশকে বছরে ৪৮ 
লক্ষ কাজ সৃষ্টি হত। অর্থনৈতিক সংস্কার যদি না হত তাহলে গরিব মানুষের অবস্থা আরও 
খারাপ হত। অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলেই রপ্তানি বাণিজ্য কয়েকগুণ বেড়েছে। ১৯৯১-৯২ 
সালে এক্সপোর্ট কম ছিল। ১৯৯২-৯৩ এবং ১৯৯৩-৯৪ সালে এক্সপোর্ট ১৯ শতাংশ হারে 
বেড়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে ২৪ শতাংশ হারে বেড়েছে। পৃথিবীর মধ্যে এটা একটা রেক। 
এবার ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট বা বিদেশি বিনিয়োগ--১৯৯২-৯৩, ১৯৯৩-৯৪ এবং 
১৯৯৪-৯৫ ও ১৯৯৫-৯৬ সালে ১০০ শতাংশ হারে বেড়েছে এবং পশ্চিমবাংলাও এর* 
অংশ পেয়েছে। আমাদের দেশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার 
যেখানে ১ বিলিয়ন ডলার ছিল বা ৩ হাজার কোটি টাকা দাঁড়িয়েছিল ১৯৯১ সালে সেখান 
থেকে কংগ্রেসের ৫ বছরের রাজত্বে ১৬.৩ বিলিয়ন ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে, জানুয়ারি ১৯৯৬ 
সাল পর্যন্ত। অসীমবাবু এখানে উল্লেখ করেছেন বিদেশি ঝণের বোঝা বেড়েছে। কিন্তু বিদেশি 
খণ নেবার হার কমে এসেছে। মার্--১৯৯১ সাল থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত 
বছরে ২.২ বিলিয়ন ডলার গ্রোথ অফ ডেবট হয়েছে, যেখানে আগের ৫ বছরে ছিল বছরে 
৪.৯ বিলিয়ন ডলার। তারফলে বৈদেশিক খণ বাড়ার হার কমে গেছে। তারপর স৭/% বড় 
কৃতিত্ব হল, নতুন অর্থনীতি। বার্ষিক মুদ্রাম্ধীতির হার যেখানে ১৭ শতাংশ, আগস্ট ১৯৯১ 
সালে ছিল, সেখানে জানুয়ারি, ১৯৯৬ সালে এসে দাঁড়াল ৫ শতাংশে। কৃষি উৎপাদনের হার 
৪ শতাংশ করে বাড়ছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে খাদ্য-উৎপাদন হয়েছে ১৯০ মিলিয়ন টন আর 
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পাবলিক ফুড স্টক যেটা সেটা এসে দাঁড়িয়েছে ২৪.৬ মিলিয়ন টনে জানুয়ারি ১৯৯৬ সালে। 
ইগ্ান্ট্িয়াল গ্রোথ বা শিল্প বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক বেড়েছে। ১৯৯৪-৯৫ সালে ছিল ৮৬ 
শতাংশ আর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সালে ১২ শতাংশ হারে ইগুস্ট্রিয়াল গ্রোথ 
বেড়েছে। এটাকে অসীমবাবু নতুন অর্থনীতির ফেলিওর বলবেন কিনা জানি না ওনার হিসাব 
অনুযায়ী? আগ্রহের ব্যাপার, স্মল স্কেল সেক্লারে গ্রোথ বড় শিল্প থেকে আরও তাড়াতাড়ি : 
বেড়েছে। এটা কি অর্থনীতির ফেলিওর? আজকে আমাদের শিল্পে যে এফিসিয়েগি এবং 
প্রডাকটিভিটি তা অর্থনৈতিক সংস্কারের পক্ষে, ফলে আরও আগেকার থেকে ভাল হয়েছে 
এবং যেটা ভয় পাওয়া গিয়েছিল, যে যদি আমদানি বেশি হত তাহলে দেশের শিল্পগুলি শেষ 
হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা মিথ্যা, অমুলক বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইনফ্যাক্ট রেশিও অফ ইমপোর্টস 
আ্যাণ্ড এক্সপোর্টস ৯০ শতাংশ ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে রয়েছে। তার বিরুদ্ধে এক্সপোর্ট হয়েছে 
ইমপোর্টের প্রায় ৯০ ভাগ অর্থাৎ মাত্র ১০ পারসেন্ট ট্রেড গ্যাপ থাকছে। এবং আমরা দেখছি, 
ফরেন ডায়রেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ফ্লো হচ্ছে। গত বছরের মাত্র ৬ মাসে ১.২৭ বিলিয়ন ডলার 
হয়েছে। তারফলে অসীমবাবু যে তথ্য বললেন সেটা সম্পূর্ণ অসত্য। সেইজন্য বলছি, অসীমবাবু 
মনমোহন সিং-এর রাস্তায় হাটছেন। অসীমবাবুর শিল্পনীতি হচ্ছে মনমোহন সিং-এর শিল্প 
নীতি। কিন্তু অসীমবাবু তার পার্টিকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যই মনমোহন সিং-এর অর্থনৈতিক 
সংস্কারকে সমালোচনা করছেন। এটাই তার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
অর্থমন্ত্রী বারেবারে বলেছেন, আমরা নাকি খণের ফাদে দেশকে জড়িয়েছি। আমি দেখাব, 
অসীমবাবু বিগত ১৯ বছরে বিশেষ করে অসীমবাবুর অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন ১০ বছরে এই 
রাজ্য অভ্যন্তরীণ খণের ফাদে জড়িয়েছে। 
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আপনি জানেন এই বছর আমাদের রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার ১০ হাজার ২৫৬ কোটি, 
ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার ৯০৬ কোটি। সব মিলিয়ে ১১ হাজার ১৬২ কোটি টাকা হল 
ক্যাপিটাল ত্যাণ্ড রেভিনিউ এক্সপেগ্ডিচার সেখানে আমাদের রেভিনিউ রিসিট হচ্ছে ৮ হাজার 
৬৩৯ কোটি টাকা। তাহলে আমরা এত খরচ করেছি রেভিনিউ এবং ক্যাপিটাল এক্সপেগ্চার 
মিলিয়ে এবং ট্যাক্স আর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমরা অর্জন করেছি ৮ হাজার 
৬৩৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ আমাদের আসলে ডেফিসিট হচ্ছে ২ হাজার ৫২৫ কোটি টাকা, 
এটা অসীম বাবুকে বুঝতে হবে। এই যে বড় লোন নেন, এটা দিয়ে ডেফিসিটটা মেক আপ 
হয়। ওরা স্মল সেভিংস থেকে কিছু নেন, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে লোন নিচ্ছেন, 
আমরা এখানে ইন্দিরা বিকাশ পত্র কিনছি, সেই টাকার ৮০ ভাগ রাজ্য সরকার লোন 
নিচ্ছেন, তার জন্য সুদ দিতে হচ্ছে। এই সুদের বোঝাটা রাজ্য সরকারের উপর চাপছে। তার 
ফলে দেখেছি এই বছর ২ হাজার ৫২৩ কোটি টাকা ডেফিসিট। তার উপর যদি এসটিমেটেড 
এক্সপেণ্তিচার অন প্রিভিয়াস লায়েবিলিটি ফল রিসেটেলমেন্ট অব ডেট পেমেন্ট অব ইন্টারেস্ট 
আযাণ্ড কনটিনজেল্সি ধরি তাহলে নেট লায়েবিলিটি হচ্ছে ১৮ হাজার ৫২৪ কোটি টাকা। - 
তাহলে এই স্টেটের শর্ট ফল কত, স্টেটের আ্যাকচুয়্যাল লায়েবিলিটি ২১ হাজার ২৫২ কোটি 
৬২ লক্ষ টাকা, এটা স্টেটের বার্ডেন এটা কোনও না কোনও সময়ে স্টেটকে ফেরত দিতে 
হবে উইথ ইন্টারেস্ট। এটা আস্তে আস্তে বাড়বে এবং বাড়ছে। এটা মিট করতে অসীমবাবু 
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যেমন এক দিকে ট্যাক্স বাড়াচ্ছেন, অন্য দিকে কী করছেন, উনি প্রতি বছর বিদ্যুৎ দপ্তরকে 
টাকা দিচ্ছেন না। পুলিশ দপ্তর ছাড়া প্রত্যেক বছর প্রত্যেক দপ্তরের বাজেট কাট করছেন। 
ডেফিসিট আনম্যানেজেবল্‌ হয়ে যাচ্ছে। ৯৪-৯৫ সালের ত্যাকচুয়াল খরচ কত হয়েছে? তাতে 
দেখা যাচ্ছে এক মাত্র পুলিশ খাতে দেখছি ২৬ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা বেশি খরচ হয়েছে। 
আর প্রত্যেকটি খাতে কম খরচ হয়েছে। এডুকেশনে ৩৫৮ কোটি টাকা কম খরচ হয়েছে। 
এই রমক ভাবে হেলথে ১৪ কোটি টাকা কম খরচ হয়েছে, ওয়েল ফেয়ার অব শিডিউল 
কাস্ট আযাণ্ড শিডিউল ট্রাইবসে ২৯ কোটি টাকা কম খরচ হয়েছে, লেবার আাণু এমপ্রয়মেন্টে 
১১ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা কম খরচ হয়েছে। এই ভাবে এই রাজাকে ইনটার্নাল ডেট ট্রাপে 
ফেলে অসীম বাবু ব্যাঙ্কাপ্সির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। এই কথা শুধু আমি বলছি না, আমার 
বক্তব্যের সমর্থনে কম্পষ্রোলার ত্যাণ্ড অডিটার জেনারেল অব ইপ্ডিয়া রিপোর্ট থেকে আমি 
তথ্য দিচ্ছি। সেই রিপোর্টে আযাসেটস ত্যাণ্ড লায়েবিলিটিজ অব দি স্টেট, তাতে বলা হয়েছে 
হোয়াইল দি আযাসেটস হ্যাভ প্রোন বাই ফর্টি ফোর পারসেন্ট ওভার এ পিরিয়ড অব ফোর 
ইয়ার্স, দি লায়েবিলিটি হ্যাজ গ্রোন বাই সেভেন্টি ফাইফ পারসেন্ট। তার মানে এই রাজ্যে যত 
সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে তার অনেক বেশি হারে রাল্যে ধার সৃষ্টি হয়েছে। এটা হচ্ছে লেটেস্ট 
রিপোর্ট, ৯৩-৯৪ সালের অডিট রিপোর্ট । শুধু তাই নয় আসলে কী হচ্ছে, এই অসীম বাবুর 
খরচ হচ্ছে রেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচার, যেটা মাইনে দেবার খরচ। তার মানে রাজা বাজেট থেকে 
প্টানের খরচ কমে যাচ্ছে বছরের পর বছর এবং সেটাই হচ্ছে রিপোর্ট। এই যে রেভিনিউ 
এক্সপেগ্চারে প্রত্যেক বছর আপনার শর্টফল হচ্ছে সেখানে কি বলছে? সেখানে বলছে, 
ড/101]0 0116 0019] 16৮০11016 60010110016 ৭41 10116 0170 01 1000 1৬৩ ৮০21 [0100 
1993-94 118১ 19৬৮ 0% 74 [01010 0৬০ 0001 1989-90 1100 0101) ০01000- 
101] 1783 10100810 [0]) 51519 [0610001 00 তো) (0 12 1[)91০100 2110 1010301) 
0610671 11. 10)৩ ৩0110890170 ৩৫. প্ল্যান কমপোনেন্ট কমছে, রেভিনিউ কমপোনেন্ট 
বাড়ছে। তার ফলে রেভিনিউ ডেফিসিট যেটা এই রাজ্যের সেটা বছরের পর বছর বেড়ে 
যাচ্ছে। স্যার, আপনি আরও আশ্চর্য হয়ে যাবেন অসীমবাবুর অর্থনীতি দেখে। ১৯৮৪-৮৫ . 
সালে অসীমবাবু অর্থমন্ত্রী হন নি, সেটাই লাস্ট আমাদের রেভিনিউ সারপ্লাস হয়েছিল কিন্তু 
তারপর থেকে 110 30016 1195 1700160 10৬106 06101. 6৬০1 ঠ০থা (0 2 
0680 6১০610078 10 1985-86. 1116 [9০051010) (0 0106 1৬6 96915 010011)5 
1993-94 15 21%01 17107 0110/178 1401৩. এই যে রেভিনিউ ডেফিসিট হচ্ছে আমাদের, 
১৯১৩-৯৪ সালে এই রেভিনিউ ডেফিসিট ছিল ৯৮৪ কোটি টাকা। সেটা বেড়েই যাচ্ছে। এ 
বছর সেটা হয়েছে ২ হাজার ৫২৩ কোটি টাকা। আমি একটু আগেই বলেছি যে এই 
রে্তিনি ডফিসিট-টা কোথা থেকে মিট-আপ হচ্ছে। সেটা হচ্ছে, আমাদের স্টেটের কর্মচারিদের 
পি এফের টাকাটা ওরা নিচ্ছেন যেটা পরে ফেরত দিতে হবে, তার থেকে নিয়ে খরচ 
করছেন। এ ক্ষেত্রে কম্পন্রোলার আ্যাণ্ড অডিটার জেনারেল বলেছেন, 1176 [0৬০106 ৫9901 
[0 0116 9681 /85 1061 ঠি0ো। (10 $0100105 5010018160 [ি0থা) 160 80101015 19 
080]10 0900 9101] 50৬1155, [010%1021][ [070 010. 00190০115 910 8৫/01)065 1195 
80115050 / 9160১ 10711001065 210 ১091361০6 001017065 81001 016 [1601 
(1)6 ০8131081 102121065. তার মানে রাজো যেটা শর্টফল হচ্ছে সেটা রাজ্যের কর্মচারিদের 
পি. এফের টাকা এবং আমাদের মতন সাধারণ মানুষের সেভিংসের টাকা নিয়ে মেটাচ্ছেন। 
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[ 2407 8116, 1996 ] 
এতে রাজ্যের ধণের বোঝাটা বছরের পর বছর বাড়ছে। আমি স্যার, টেকনিক্যাল পয়েন্টে 
আর খুব বেশি যেতে চাই না। এর পর আমি পাবলিক ডেবটের আ্যামাউন্ট অসীমবাবু যেটা 
বাড়াচ্ছেন তাতে একটা সিলিং আনার প্রস্তাব আনব। [01706 8101016 2093) (1) 0006 
6%60101%6 [00৬/01 01 ৪ 50806 68121705 (0 00110%/11)6 ৮/1011]) 016 106111101% 01 
[0018 0101) 0০ 5200110 01 006. 0017501109160 [0170 01 0106 51706 ৬/101)1]) 5001) 
11101052519 06 156৫ গিটো) (1776 (0 61176 1১১ 0106 16215190076. আমরা 
বিধানসভায় পারি কত বরোইং করতে পারেন তার লিমিট নিয়ে আসতে। অসীমবাবু কিন্তু 
কোনও লিমিট মানছেন না। তার রেজাল্ট কি হচ্ছে দেখুন। রেভিনিউ ডেফিসিট যদি বাড়ে, 
রেভিনিউ এক্সপেনডিচার যদি বাড়ে এবং সেই তুলনায় প্ল্যান কমপোনেন্টটা যদি কমে যায় 
তাহলে প্ল্ানটাই সামগ্রিকভাবে কমে যায় এবং আমাদের রাজ্যে এই প্ল্যানটা সামগ্রিকভাবে কি 
রকম কমছে সেটা যেমন দেখাব তেমনি তার কি এফেক্ট আমাদের রাজ্যের অর্থনীতির উপর 
পড়ছে সেটাও দেখাব। সিকস্থ প্ল্যান থেকেই এটা আমাদের কমতে শুরু করেছে যখন আমরা 
টার্গেট ফুলফিল করতে পারি নি। পার ক্যাপিটা আউট লে সিক্সথ প্ল্যানে যা ছিল তাতে 
ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল ১৪ নং-এ। সেই সময় মাথাপিছু খরচ হচ্ছে ৬৪১ 
টাকা, তখন সিকিমে ছিল ৩ হাজার ৮০১, মহারাষ্ট্রে ছিল ৯৮৩। ৮-ম পরিকল্পনায় এটা 
ড্রাস্টিক্যালি কমে গেল। ৮-ম পরিকল্পনায় পার ক্যাপিটা আউট লে-তে পশ্চিমবঙ্গের স্থান 
ভারতবর্ষের মধ্যে লাস্ট। ৬/6$ 73017581 15 0116 22170 01701551 ৪|] 1010 569195 ০ 
[1018 1) [90 ০8118 [01থ) 0018১. ৮ম পরিকল্পনা তখন পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু খরচ 
হচ্ছে ১৪৩৬ টাকা, সেখানে সিকিমে হচ্ছে ১৩ হাজার ৫০০ টাকা, মহারাষ্ট্রে প্রায় ২ হাজার 
৩৫২ টাকা। হরিয়ানায় খরচ হচ্ছে ৩ হাজার ৪৯৩ টাকা, রাজস্থানে ২ হাজার ৬২০ টাকা 
আর পশ্চিমবঙ্গে ১৪৩৬ টাকা। 
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সুতরাং ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ টুয়েনটি সেকেগু। কিন্তু কেন হল? তার কারণ রাজ্যে 
প্লানের সাইজ ছোট হয়ে গেছে। ওড়িষ্যার পপুলেশন আমাদের অর্দেক, অথচ এ রাজ্যে 
এইটথ প্ল্যানের সাইজ ১০,০০০ কোটি টাকার, আর পশ্চিমবঙ্গের এইটথ প্ল্যান ৯,৭৬০ 
কোটি টাকার। আমাদের অর্ক পপুলেশন ওড়িষ্যার, অথচ তাদের চেয়ে আমাদের প্ল্যানের 
সাইজ ছোট! অসীমবাবু আজকে রাজ্যের প্ল্যানকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছেন। তার ফলে 
গভর্নমেন্ট আজকে ইকোনমিক ব্যাঙ্কক্রপসিতে ভুগছে। সেইজন্যই বলছি, এই রাজ্যের অর্থনীতি 
সামগ্রিকভাবে মার খেয়ে গেছে। একটা স্টান্টেড গ্রোথ এই রাজ্যে হয়েছে, কিন্তু আমাদের যে 
ডেভেলপমেন্ট হওয়া উচিত ছিল সেটা হয়নি। আমি এখানে বিভিন্ন ফিগার দিয়ে রাজ্যটা 
কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা তুলে ধরছি। আমি এর আগে রাজ্যপালের ভাষণের উপর 
বলতে গিয়েও এটা বলেছিলেন যে, কোথায় কত পারসেন্ট লোক পাকা বাড়িতে বাস করেন। 
তাতে আমি একটা হিসেব দেখিয়েছি যে, যেখানে অল ইগডিয়ায় ৪১ পারসেন্ট লোক পাকা 
বাড়িতে বাস করেন, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৩২ পারসেন্ট লোক পাকা বাড়িতে বাস করেন। 
অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে কাচা বাড়িতে বাস করা লোকের সংখ্যা সমগ্র ভারতের আযাভারেজের 
তুলনায় বেশি। গ্রামীন এলাকার দিকটা যদি দেখেন, যেখানে ৩০ পারসেন্ট লোক পাকা 
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বাড়িতে বাস করেন অল ইন্ডিয়ায়, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ১৫ গারসেন্ট লোক পাকা 
বাড়িতে বাস করেন। অথচ এঁরা বলে বেড়াচ্ছেন-__আমরা গরিবের উপকার করছি! ইলেকট্রসিটি 
কত হাউসহোল্ডের রয়েছে! অল ইপ্ডিয়ায় ৪২ পারসেন্ট এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩২ পারসেন্ট 
বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি রয়েছে। সারা ভারতবর্ষের ন্যাশনাল আ্যাভারেজ থেকে পিছিয়ে পড়েছেন 
ইন সাগ্লাইং ইলেকট্রিসিটি টু হাউসহোল্ড। আর একটি ফিগার বলছি যে, এখানে গোবরের 
উপর নির্ভর করে জ্বালানী হিসাবে কত লোক। সারা ভারতবর্ষে মাত্র ১৫ পারসেন্ট লোক 
গোবরের উপর নির্ভর করে আজ ফুয়েল, সেখানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ১৮ পারসেন্ট লোক 
গোবরের উপর নির্ভর করে। রবীনবাবু যদি স্টাটিসটিক্স শুনে ক্লান্ত না হয়ে যান তাহলে 
আমি আপনাদের আরও কিছু স্ট্াটিসটিকসের কথা বলি। আপনারা জানেন এইটথ প্ল্যানে 
এডুকেশন আউট-লে পার ক্াপিটা পশ্চিমবঙ্গ লাস্ট। এডুকেশন নিয়ে বলেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে 
পার ক্যাপিটা এডুকেশনে খবচ ১০১ টাকা, যেখানে অল ইতডয়ায় ১৫৯ টাকা খরচ হয়। 
পশ্চিমবঙ্গে এইটথ প্ল্যানে এডুকেশনে মাথাপিছু খরচ হয়েছে মাত্র ১০১ টাকা। ভারতবর্ষের 
মধ্যে এটা লাস্ট। আপনাদের এক এক করে ফিগার দেখাব যে, কিভাবে পশ্চিমবঙ্গ আস্তে 
আন্তে সবদিক থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে। আমি দেখাচ্ছি পার ক্যাপিটা অন হেলথ, ওয়াটার 
সাপ্লাই, স্যানিটেশন কোথায় কত খরচ হয়েছে। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ এই সময়ে এক্ষেত্রে 
অল ইণ্ডিয়া আভারেজে যেখানে ৩৪৩ টাকা খরচ হয়েছে, সেখানে এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের 
র্যাঙ্ক থাটিম্থ। এখানে মাথাপিছু এই সময়ে খরচ হয়েছে স্বাস্থ্যের জন্য ২৬২ টাকা। তার ফলে 
একদিকে প্লানের টাক। পুরোপুবি খেয়ে নিয়েছেন, অন্য দিকে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্য 
পিছিয়ে যাচ্ছে। এটা কেন হচ্ছে? গুধু যে প্ল্যান কম তার জন্য নয়। অসীমবাবুর বাজেটে 
একটা সেব্রেড কাউ আছে যেটা উনি টাচ করেন না। ওয়ার্ক কালচার, ওয়ার্ক আ্যাথিক্স 
প্রোডাকটিভিটি, ডিসিপ্রিন এই সব কথা অসীমবাবু কখনও ব্যবহার করেন না। এইগুলি 
অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আরও গুরুধপুর্ণ ফ্যামিলি প্ল্যানিং, তার উপর জোর দেওয়া উচিত। 
অসীমবাবুর বাজেটে এই সব কথা খুজে পাওয়৷ যায় না। উনি লিটারেসী নিয়ে বলবেন, 
কেন্দ্রের টাকা পেয়েছেন, তাই লিটারেমী নিয়ে বলবেন। স্যার, আমি এখানে একটা হিসাব " 
দেখাব দেখুন। ফ্যাক্টুরী আউটপুট পার ক্যাপিটা, আমাদের ফ্যাক্টরীতে কত আউটপুট হয়। এই 
ক্ষেত্রে অল ইগ্ডিয়ার আউট পুট হচ্ছে ৩২২৫, একটা লোক কাজ করলে তার মাথাপিছু 
আউটপুট হচ্ছে ৩২২৫, সেখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল হচ্ছে ২৪১৬। আপনার প্রোডাকশন হচ্ছে 
যে কোনও রাজ্যের তুলনায় লোয়েস্ট। এইগুলি ১৯৯১ সালের ফিগার এবং এটা লেটেস্ট 
ফিগার। আবার দেখুন পার ক্যাপিটা ভ্যালু আযাডেড ইন ইত্তাস্ট্ি, সেখানে অল ইগ্ডয়ার 
ফিগার হচেছ ৬১৪, সেই জায়গায় পশ্চিমবাংলা হচ্ছে 8৭৪। এখানে আপনার র্যাঙ্ক হচ্ছে 
৮ নম্বর। আপনারা বলেছিলেন যে আমরা কৃষিতে প্রথম, মাছে প্রথম, আলুতে প্রথম। কিন্ত 
ইপডসট্রির ক্ষেত্রে আমরা লাস্ট। এই রকম অবস্থায় আপনার! রয়েছেন। ইলেকট্রিসিটি কনজামশন 
পার ক্যাপিটা গত ১৯৯২-৯৩ সালে কি অবস্থা দেখুন, এটা আরও লেটেস্ট। সেখানে অল 
ইত্ডিয়ার ফিগার হচ্ছে ২৮১ কিলো ওয়াট আওয়ার, সেখানে পশ্চিমবাংলা হচ্ছে ১৫৮ কিলো 
ওয়াট আওয়ার, :সেখানে পাঞ্জাব, ওরা মাথা পিছু ৬৮১ কিলোওয়াট আওয়ার খরচা করছে। 
পশ্চিমবাংলায় শঙ্কর সেন নাকি ইলেকট্রিসিটিতে বিপ্লব এনে দিয়েছেন, সেখানে ১৫৮ কিলো 
ওয়াট আওয়ার মাথা পিছু আমরা পাই বিদ্যুৎ। রাজ্যটাকে সব দিক থেকে মেরে দিয়েছেন।. 
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এবার দেখা যাক মোটর ভেইকেলসের ব্যাপার নিয়ে, এই রাজ্যে কত গাড়ি আছে। অল 
ইণ্ডিয়া মোটর ভিইকেলস পার লাখ পপুলেশন, এক লক্ষ জনতার মধ্যে কত গাড়ি রয়েছে। 
সে ক্ষেত্রে অল ইগ্ডয়ার ফিগার হচ্ছে ২৫৪১টি, সেখানে পশ্চিমবাংলায় হচ্ছে ১৩১৮টি গাড়ি 
রয়েছে। পাঞ্জাবে রয়েছে ৬০৫৫টি অর্থাৎ পশ্চিমবাংলার ৫ গুণ মাথা পিছু গাড়ি রয়েছে 
তাদের। কোনও একটা জায়গায় এগোতে পারেন নি। এই সমস্ত কথা ইগ্ডিয়া ইকনমিক 
ইনফরমেশন ইয়ার বুক ১৯৯৩তে আছে, আপনারা হয়ত বইটা পড়েন নি। আমার সময় 
কমে আসছে, এবারে আমি অন্য জায়গায় আসছি। মন্ত্রী মহাশয় এখানে একটা ফিগার 
দিয়েছেন যে ফিনাল্সিয়াল কর্পোরেশনকে দিয়ে অসীমবাবু ২৫০ কোটি টাকার প্রকল্প করবেন 
যাতে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সব চেয়ে কম 
লোন কারা স্যাংশন করেছে স্টেট ফিনাঙ্গিয়াল কর্পোরেশন? সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কর্নাটক 
৩৩৭.৭০ কোটি টাকা স্যাংশন হয়েছে, সেখানে পশ্চিমবাংলায় ১৯৯৩-৯৪ সালে স্যাংশন 
হয়েছে ৩২ কোটি টাকা। আপনার এই ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন কে দিয়ে বলছেন ২৫০ 
কোটি টাকার বেকার যুবকদের জন্য প্রকল্প করবেন? এই স্টেট গভর্নমেন্টের ইকনমিক রিভিউ 
থেকে বলছি কোনও জায়গায় ওনারা অর্থনীতিটাকে নিয়ে গিয়ে ফেলেছেন। এই ফিগার রাজ্য 
সরকার বার করে। এই বইটার পিছন দিকে দেখবেন কত রাস্তা বিভিন্ন রাজ্যে আছে এবং 
তাতে নানা রকম রাস্তার হিসাব দেওয়া আছে। তাতে দেখতে পাচ্ছি যে পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষের 
বেশির ভাগ রাজ্যের থেকে পেছনে। 
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এবং তার প্ল্যান খারাপ। এই রাজ্যে এডুকেশন মার খেয়েছে। এই রাজ্যে এডুকেশনের 
ফিগারটা দেখুন। গত বছরের হিসাবটা ধরে ৫১ হাজার ২১টিতে আপনারা স্কুল রেখে 
দিয়েছেন। গত পাঁচ বছর ধরে এই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। এবারে হসপিট্যাল বেড- 
এর ফিগারটা পড়ে শোনাচ্ছি। নাম্বার অব হসপিট্যালস, ক্রিনিক্স আযাণ্ড ডিসপেনসারিজ ইন 
ওয়েস্ট বেঙ্গল, এটা ১৯৯২ সালে ছিল ৬৭ হাজার ৭৫। আর ১৯৯৪ সালে রয়ে গিয়েছে 
৬৭ হাজার ৭৮। অর্থাৎ দু'বছরে ৩টি হসপিট্যাল বেড বেড়েছে। আপনারা পাচ বছরে 
একটিও প্রাইমারি স্কুল আযাড করতে পারেন নি। অসীমবাবুর বাজেট বক্তৃতার মধ্যে একটা 
করে মজার জিনিস থাকে। গতবারের বাজেট বক্তৃতায় অসীমবাবু বলেছিলেন যে এক হাজার 
প্রাইমারি স্কুল করবেন। পার্টির ছেলেদের চাকুরি দেবেন। আমি আপনার কাছে জানতে চাই 
কটা প্রাইমারি স্কুল তার মধ্যে হয়েছে? সেই ফিগার আমাদের এখানে টোট্যাল যে ফিগার " 
প্রাইমারি স্কুলের, তার মধ্যে আসে নি। পশ্চিমবাংলায় ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যের চাইতে কম 
ইনক্রাস্ট্রীকচারের ক্ষেত্রে। কোনও রকম ইনকফ্রান্ট্রাকচার যদি তৈরি না করতে পারেন তাহলে 
কিসের ভিত্তিতে আমরা রাজ্যকে ডেভেলপ করাব, কি ভাবে রাজ্য এগিয়ে যাবে? আপনি এই 
বিষয়ে একটু চিস্তা করে দেখবেন। এই রাজ্যে রিসোর্স মোবিলাইজেশনের ব্যাপারে ব্যর্থ। 
রিসোর্স মোবিলাইজেশন যা হচ্ছে তাও আবার সম্পূর্ণভাবে চলে যাচ্ছে রেভেনিউ এক্সপেণ্ডচারে, 
নন-প্র্যান এক্সপেণ্ডিচারে। রাজ্যের জন্য আর কিছুই হয়না। তার মানে, অসীমবাবু হচ্ছেন 
একজন মাইনে দেবার মন্ত্রী। এখানে অসীমবাবু নতুন কিছু আইডিয়া, ওর বাজেটে নিয়ে 
এসেছেন। এবারে আমরা দেখছি বাজেটে দুটি মজার জিনিস করেছেন অসীমবাবু। উনি ২০ 
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কোটি টাকা ট্যাক্স বাড়িয়েছেন বিভিন্ন খাতে। আর ওঁর কিছু পেট প্রোজেক্টে দিচ্ছেন। এই টাকা 
দিয়ে উনি রোজগার যোজনা করছেন। ৩০ কোটি টাক৷ দিয়ে সাসবিডাইসড রাইস দেবার কথা 
বলেছেন। ২০ কোটি টাকা দিয়ে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ফর এপ্রিকালচারাল ওয়ার্কার্স করবেন 
বলেছেন। গত বছরে এই খাতে ১০ কোটি টাকা দিয়েছিলেন। কি হয়েছে তা আমরা এখনও 
পর্যস্ত জানিনা। অসীমবাবু বাচ্চা ছেলেরা যেমন টয় নিয়ে খেলা করে, তেমনি ১১ হাজার 
কোটি টাকার বাজেট নিয়ে খেলা করেছেন। উনি একটা করে প্রোজেক্ট করেন, সেটি আবার : 
উঠে যায়। উনি একটা কথা বলেছিলেন যে, ১৫ কোটি টাকা দিয়ে খাদ্যশস্য ভাণ্ডার গড়ে 
তুলবেন। কোথায় গেল সেই শসা ভাণ্ডার? কোথায় গেল রাজ্যে একটি ব্যাঙ্ক তৈরি করার 
কথা? রাজ্যে একটি জুট কর্পোরেশন তৈরি করার কথা বলেছিলেন। এই কথাগুলো একটিও 
বলছেন না। যেখানে এই বছরে সবচেয়ে বেশি জুটের ক্রাইসিস রয়েছে, সেখানে অসীমবাবু 
একটি জায়গাতেও তার বন্তৃতায় বললেন না। জুলাই মাসে এখানে ২০-২৫টি জুট মিল বন্ধ 
হয়ে যাবে। কীচা পাট পাওয়া যাচ্ছে না। যেখানে রাজোর একটি দায়িত্ব আছে, সেখানে একটি 
জায়গাতেও তার বক্তৃতার মধ্যে এইসব কথার উল্লেখ আমরা পেলাম না। আমরা দেখলাম 
যে, তিনি একটি জায়গাতে বলেছেন, ১৫ কোটি টাকা দিয়ে তিনি আরবান শ্লাম'-এর ইমপ্রভমেন্ট 
করবেন। ১৫ কোটি টাকায় এই বৃহৎ বঙ্গের কি উন্নতি হয় তা আপনারা বিবেচনা করবেন। 
অসীমবাবু বলেছেন যে, কন্ট্রাকটে স্কুল করবেন এবং তাবজন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছেন। 
এদের কে চাকুরি দেবে, পি এস সি দেবে, না কে দেবে তা বলেন নি। উনি সব কনন্রাক্টে 
করবেন বলেছেন। লোক্যাল কমিটির আগ্ডারে, না পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপ্যালিটির আগারে 
করবেন, কিছুই বলছেন না। বামপন্থী শিক্ষক সংগঠন এর বিরোধিতা করেছেন। পার্টি বলেছে, 
অসীমবাবুও বলেছেন, ৫ কোটি টাকা দিলাম। ৫ কোটি টাকা দিয়ে উনি পলিটেকনিক স্কুল . 
করবেন বলেছেন। সবই উনি কনট্রাক্টে করবেন। শিক্ষকরা যখন ইচ্ছা চলে যাবে, কাজ না 
করলে চাকুরি চলে যাবে। অসীমবাবু ওয়ার্ক কালচারের কথা বলেন নি। এখানে দায়বদ্ধতার 
কথা বলেছেন। দায়বদ্ধ নাটকের পরে দায়বদ্ধতার কথা বলেছেন। তারপর উনি বলেছেন 
হাসপাতাল করবেন কনট্রাক্টের মাধ্যমে। তারমানে, এত টাকা দিয়ে, এত মাইনে দিয়ে যে 
হাসপাতালগুলি চলছে, যে স্কুলগুলি চলছে, এগুলোর কোনওটাই চলছে মা? সেজন্যই কি 
আপনারা চাইছেন সবই কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে করবেন? সেজনাই কি বিনয়বাবু দুঃখ করে বলেছিলেন, 
কনট্রাক্টরদের সরকার? সবই কনট্রাক্টে দিয়ে দেবেন? 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় বিনয় চৌধুরি মহাশয় যেটা বলেছেন তা কতটা 
সত্য সে সম্বন্ধে আমি বলতে চাই না, কিন্তু এক্ষেত্রে এই যে নতুন প্রকল্পগুলো নেওয়া 
হয়েছে সেগুলো দে জাস্ট টাচ অন দি ফিনজেস অফ দি প্রবলেমস। এই বছরে ৩ হাজার 
কোটি টাকা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। গত বছরের থেকে ৪০ পারসেন্ট বেড়েছে, তাতে 
অষ্টম পরিকল্পনায় আমি মনে করি পার ক্যাপিটা এক্সপেনডিচার ১০ থেকে ১৫ পারসেন্ট 
পিছিয়ে আছে। আপনারা গরিবদের সরকার তাই সবচেয়ে যেগুলো দামি জিনিস সেগুলোর 
উপরে ট্যাক্স কমিয়েছেন, যেমন এয়ারকাণ্ডিশনার, ওয়াশিং মেশিন, ভ্যাকুইম ক্লিনার এবং . 
প্লেজারের উপরে দাম কমিয়েছেন। সেখানে মেহনতি মানুষদের জরুরি জিনিসের উপরে কর 
ধার্য করিয়ে দিয়ে ইপ্তাস্ট্রি ডেভেলপ করার জন্যে কি ওইসব দামি জিনিসের উপরে ট্যাক্স 
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কমানো হল? সেখানে প্লাসটিকের বালতি বা মগের উপরে হাইরেট ট্যাক্স করা হল। প্লাসটিক 
বালতি বা মগ গরিব মানুষেরা ব্যবহার করে, সেখানে ১২ পারসেন্ট ট্যাক্স করেছেন। পেজের 
উপরে ২০ পারসেন্ট থেকে ৪ পারসেন্ট ট্যাক্স কমিয়েছেন। এসব কি আপনারা ব্যবহার 
করেন? অথচ পুলিশকে বলা হয়েছে যে আপনারা পেজার ব্যবহার করবেন না, তাহলে এই 
যে ট্যাক্স কমানো হল কাদের স্বার্থে এই ট্যাক্স কমানো হল? তারপরে মোটর কোম্পানিগুলোর 
যে মোটর বেরোয় তার উপরেও ট্যাক্স কমানো হল। আর ওদিকে স্পোর্টস গুডসের ক্ষেত্রে 
১২ পারসেন্ট ট্যাক্স কমানো হয়েছে, এবং লাইফ সেভিংস ড্রাগসের ক্ষেত্রে আপনারা কত 
কমিয়েছেন চিন্তা করুন। আবার কমিয়েছেন বায়নোকুলার এবং টেলিক্ষোপের ক্ষেত্রে, সাধারণ 
ঘরের ছাত্ররা কতজন ওই বায়নোকুলার বা টেলিক্কোপ ব্যবহার করেন বলুন তো? আমি তো 
বিজ্ঞানের ছাত্র, আমি অন্তত জানিনা মধ্যবিত্তদের ঘরের ছেলেরা বায়নোকুলার বা টেলিস্কোপ 
ব্যবহার করে বলে, তবে ডঃ অসীম বাবু তো আমেরিকা থেকে ডক্টরেট হয়েছেন ওখানকার ' 
ঘরের ছেলেরা বায়নোকুলার এবং টেলিঙ্কোপ ব্যবহার করে থাকতে পারেন। কিন্তু মূলত যে 
উদ্দেশ্যে এই আপনি এই ট্যাক্স কমিয়েছেন সেটা কি সত্য সফল হবে? এরদ্বারা কি গরিব 
লোকেরা উপকৃত হবেন? তবে স্ট্যাম্প ডিউটি আপনি কমিয়েছেন এবং এইভাবে কিছু কিছু 
ক্ষেত্রে আপনি ডঃ মনমোহন সিংয়ের পথ" অনুসরণ করেছেন। এই স্ট্যাম্প ডিউটি কমার 
ফলে সাধারণ মানুষদের জমি বিক্রি করতে যে অসুবিধা হত সেটা কিছুটা দূর হবে। এমনও 
ডিউটি এত বেশি হওয়াতে জমির চেয়ে তার দাম বেশি হওয়ায় পিছিয়ে আসতে বাধ্য 
হয়েছে। পৈতৃক সম্পত্তি যা পেয়ে ছিল তার স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে গিয়েই বিক্রি করার পথ 
তাদের মিটে যেত, সেইদিক থেকে তারা রেহাই পেল। তবে এর সুযোগে কিছু সুযোগসন্ধানী 
লোকেরা অন্য রাজ্যে গিয়ে কম স্ট্যাম্প ডিউটি দিয়ে জমি বিক্রি করে এসেছে। সেক্ষেত্রে 
আপনি ব্যবস্থা নেবেন এবং সেখানে আমরা আপনার সঙ্গে আছি। এই ধরনের বেআইনি 
কাজ বন্ধ হওয়া দরকার। সর্বশেষ আমি সেলস ট্যাক্সের উপরে বলে শেষ করব। আপনার 
লাক্সারি আইটেমে ট্যাক্স ত্যান্ কমিয়েছেন, তারপরে মদের ক্ষেত্রে আপনারা সেলস ট্যাক্স 
বাড়িয়ে দিয়েছেন। মদের ট্যাক্স বাড়লে লোকে মদ ছেড়ে সফট ড্রিংকস যেমন কোকা কোলা, . 
থামস আপ খাবে। সেখানে যদি উনি প্লাসটিক বা গুড জেনারেল স্ডশের উপরে ট্যাক্স 
কমাতেন তাহলে বুঝতাম কিছু করলেন। সেখানে আপনি ১২ পারসেন্ট ট্যাক্স ধার্য করলেন, 
যেখানে সেন্ট্রাল সেলস ট্যাক্স হচ্ছে ৮ পারসেন্ট। আপনাদেরই লোক ওখানে চালাচ্ছে তারা 
৮ পারসেন্ট করে দিলেন আর আপনি সেখানে ১২ পারসেন্ট করে দিলেন। এইভাবে হাইরেট 
ট্যাক্স সমান করে রেখে দিয়েছেন। আপনারা এই সেলস ট্যাক্স থেকে অনেক টাকা আমাদের 
রাজ্য আনতে পারতেন কিন্তু সেটাকে আপনি উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারলেন না। 
সবচেয়ে বেশি ডেনজারাস ব্যাপার হল এই জি ডিক্লারেশন ফর্ম নিয়ে, সেখানে রেজিস্টার্ড 
ডিলাররা পারচেজারকে বলছে যে তোমাকে কিছু কম দামে জিনিস দেব ডিক্লারেশন ফর্ম পড়ে 
দেব এবং এইভাবে কিছু পারচেজারকে সুযোগ করে দিয়েছে প্রকৃত আর যারা প্রকৃত অনেস্ট 
সেলার তাদের পেনালাইজড করা হচ্ছে। এইভাবে ডিক্লারেশন ফর্ম নিয়ে যেভাবে জাল জঙ্চুরী 
হচ্ছে তাতে হাওলার পর্যায়ে চলে যাচ্ছে এবং দুর্নীতি এখানে যেভাবে বাড়ছে তার কোনও 
হিসাব নেই। প্রথমে কমিশনার বলেছিলেন পরে সেলস ট্যাক্স কমপিউটারাইজড করব, কে 
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কাকে বিক্রি করবে সেটা কমপিউটারে থাকবে, কিন্তু আপনাদের কো-অর্ডিনেশনের বাধায় 
সেই কমপিইটারাইজড করতে পারেননি। সেলস ট্যাক্স বিল্ডিং দেখলে লোকের ভয় হয়। এটা ' 
একটা দুর্নীতির আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। তাই আমি এই বাজেট প্রস্তাবকে সমর্থন করতে 
পারছি না, আমাদের কাটমোশনকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[3-10 - 3-20 24] 


শ্রী বরেন বসু ৪. মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, গত শুক্রবার দিন মাননীয় অর্থমন্ত্রী 
যে বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন, সেই বাজেট প্রস্তাবকে সমর্থন করে কয়েকটি কথা 
বলতে চাই। আমার বিরোধী বন্ধুদের কাছে আশা করব, যেহেতু আমি নূতন সদস্য, তাই 
বলার সময় একটুখানি সহযোগিত৷ করবেন। প্রথম কথা হচ্ছে, এই বাজেটের শুরুতে মাননীয় 
সদস্য সৌগত রায়, এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে গিয়ে যা বললেন তাতে আমার প্রথমেই 
একটি ছোট্ট কবিতার লাইন মনে পড়ে যাচ্ছে। 


“বাবুই পাখিরে ডাকি কহিছে চড়াই, 
কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই। 
আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা" পরে 
তুমি কত কষ্ট পাও রোদ বৃষ্টি ঝড়ে।। 


পশ্চিমবাংলা হচ্ছে একটা অঙ্গরাজ্য, এটা আমরা সকলেই জানি এবং বুঝিও। এটাও 
আমরা জানি যে আমরা আলাদা কোনও দ্বীপের বাসিন্দা নই। এই দেশে যখন ঝড় উঠে 
তখন তার ধাক্কা আমাদের রাজ্যেও লাগে। এই দেশে যখন বিপদ বাড়ে, এই রাজ্যের মানুষ 
তখন বিপদগ্রস্থ হন, ফলে আমাদের দেশ জুড়ে গত ৬ বছর ধরে নয়া নীতির ধাক্কা, দিল্লির 
গভর্নমেন্টের কেন্দ্রীয় সরকারের যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছিল, সেই বিপর্যয় এর ধাক্কা সারা দেশে 
যেমন লেগেছে, এই রাজ্যেও সেই ধাক্কার চাপ ছিল, এই রাজ্যে বামপন্থীদেব সরকার সকলকে 
নিয়ে আমরা চেষ্টা করেছি সেই ধাক্কাতে এই রাজ্যের মানুষকে কতটুকু রিলিফ দেওয়া যায়, 
এই রাজ্যের মানুষকে বাঁচানো যায়। আর সেই বাঁচানোর জন্য বিকল্পের কথা বলতে গিয়ে 
দেশ জুড়ে বিকল্প নীতির কথা আমরা বারবার সোচ্চারে উচ্চারণ করেছি এবং সেই উচ্চারণ 
করতে গিয়ে যে বিকল্লের কথা আমরা বলেছি, এখানে প্রশ্ন উঠেছে, যে সেই বিকল্প পথটা 
কি। বিকল্প হচ্ছে, আমাদের পরিকল্পনা করতে হবে, আমাদের রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে 
হবে কৃষিতে, শিশ্প, শিক্ষা, স্বাস্থ আর এই কাজ করতে গেলে আমাদের যেটা দরকার সেটা ' 
হচ্ছে সম্পদ সংগ্রহ। আর একটা মারাত্মক কথা শুনলাম, টাকা ছাপাবার কল এই রাজ্যে 
নেই ফলে প্রয়োজন হলেই আমরা কাগজে মুদ্রা ছাপাতে পারিনা। বিদেশ থেকে খণ করবার 
সুযোগ এই রাজ্যের নেই, কারণ একটা রাজ্য সরকার বিদেশ থেকে ইচ্ছামতো ধার করতে 
পারেনা। বাজার থেকে খণ সংগ্রহ করার তার সুযোগ থেকে রাজ্য সরকার বঞ্চিত। একটা 
বিষয়ের উপর ভরসা করে বিভিন্ন রাজ্যের সরকার তার পরিকল্পনাগুলি পরিচালনা করার 
জন্য নির্ভর করেন যেটা, সেটা হচ্ছে অভ্যস্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্মল সেভিংস। 
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আমাদের বন্ধুবর সৌগত সাহেব প্রশ্ন করেছেন, তিনি একটা মোশন আনবেন, এখানে কি 
ভাবে একটা সিলিং করা যায়। একটা রাজ্যকে টাকা দেওয়া হবে না, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ 
থেকে যে সমস্ত আমাদের রাজ্যের পাওনা-গণ্ডা টাকা, তা আমরা পাবনা, অর্থমন্ত্রীর যা 
বরাদ্দকৃত টাকা তা থেকে আমরা বঞ্চিত হব, এরপরও যখন রাজ্য তার নিজের পায়ে 
দাঁড়াবার চেষ্টা করছে তখন সেখানে একটা সিলিং আনবার চেষ্টা হচ্ছে। এই কথা বলার 
মধ্যে দিয়ে অভ্যন্তরীণ খণের ফীদের প্রম্নটাকে সামনে রেখে এই রাজ্যটাকে নতুন করে 
ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য যে মারাত্মক ইঙ্গিত সৌগতবাবু দিলেন, তাতে আমার সঙ্গে . 
সব বন্ধুরাই আতঙ্কিত হবেন। আমার তৃতীয় কথা হচ্ছে, একটা অভূতপূর্ব বাজেট, পরিকল্পনা 
খাতে ৪০ পারসেন্ট এক দফাতে বৃদ্ধি হয়েছে এবং একটা আর্থিক বছরে ৪০ পারসেন্ট 
পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি নিশ্চিতভাবে একটা স্বকীয়তা, নিশ্চতভাবে একটা কৃতিত্ব দাবি 
করতে পারে। আয়তন দিয়ে, কিছু সংখ্যাতত্তের দিয়ে এই সভায় উপস্থিত করা হয়েছে, তার 
সত্যতা নির্ধারণের দায় আমার নাই, সত্যাসত্য নির্ঘারণের দায় এই হাউসের সব সদস্যরই 
আছে। কিন্ত এটুকু বলতে পারি দশ হাজার কোটি টাকার পরিকল্পনা দিয়ে, যদি এক হাজার 
দাবি করতে পারেনা। অন্য রাজ্য থেকে পরিকল্পনার আকার আয়তনে ছোট হলেও তার 
সদ্বহার যদি আমরা করতে পারি, কৃতিত্ব হচ্ছে সেখানে। নিজস্ব সামর্থের উপর দাড়িয়ে যা 
আমরা সংগ্রহ করতে পারলাম, যা আমরা প্রয়োগ করতে পারছি, যা আমরা প্রয়োগ করবার 
ক্ষমতা রাখি, তাকে পূর্ণ সদ্যবহার করা, সেদিকে নিশ্চিতভাবে পশ্চিমবাংলাকে পেছনে ঠেলে 
দেওয়া সুযোগ ও অবকাশ নেই। মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে উপস্থিত করেছেন তার 
কতগুলো বিশেষ দিক এবং বৈশিষ্ট আমরা লক্ষ্য করছি। সংবাদ মাধ্যমগুলোর কাছে আমাদের 
রাজ্যের কিছু শিল্পপতির মন্তব্যের কথা বলেছেন। কিন্তু একথা বলেননি, আমাদের রাজ্যের 
বেকার ছেলে-মেয়েরা আমাদের রাজ্যের গ্রামের ক্ষেত-মজুর, গরিব মানুষরা, গ্রাম ও শহরের 
তারা এই বাজেটকে কি প্রতিক্রিয়াতে দেখলেন। আমাদের রাজ্যের সংবাদপত্র যদি আমরা 
দেখি তাহলে দেখব, সমাজের এব অংশের সমর্থন এবারকার বাজেটে বেশি হয়েছে, ভাবি গত 
বছরগুলোর তুলনায় একেবারেই ব্যতিক্রম বটে। ব্যতিক্রম এই কারণেই, এবারে আমাদের 
বাজেটের বিকল্প নীতিটা হচ্ছে, নিজস্ব রসদ সংগ্রহ করা এবং সে রসদ সংগ্রহ করে 
আমাদের রাজ্যের শিল্পে বিকাশ ঘটাতে, প্রধান যৌ'গানদার, আমাদের রাজ্যের অর্থনীতি ও 
কৃষির ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটাবে। ১৯৫৬ সালে জমিদার উচ্ছেদ আইন হয়েছিল, আর তাকে 
কার্যকর করবার জন্য কৃষকদের বুকের রক্ত দিয়ে লড়াই করতে হয়েছে ১৯৬৭-৬৮ সালে। 
পরবর্তীকালে ১৯৭৭, ১৯৭৮, ১৯৮১, ১৯৮২ সালে। পুরানো কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দিলে 
কোনও কোনও বন্ধুর বুকে ব্যাথা জাগতে পারে। কিন্তু সত্য চিরকাল সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত, 
বারবার তাকে উচ্চারণ করলে অন্যায়ের কোনও দায় থাকে না বলে আমি ব্যক্তিগত ভাবে 
মনে করি। সেই কারণে লক্ষ লক্ষ কৃষকের উদ্বৃত্ত জমি, খাস জমি দখল করলেন, তা থেকে 
যখন লক্ষ লক্ষ কৃষক উপকৃত হন, পান্টরা দেওয়ার মাধ্যমে যখন লক্ষ লক্ষ লোক উপকৃত 
হন, তখন আমরা বুঝি গ্রামের অর্থনীতিতে একটা পরিবর্তন হয়েছে। একেবারে খুব সংকীর্ণ 
মন না নিলে গ্রামের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ আছে, কুড়ি বছর আগে গ্রামের চেহারা কি. 
ছিল। মাননীয় সদস্য যারা নির্বাচনের আগে যখন গ্রামাঞ্চলে গেছেন, তখন দেখেছেন, আজকে 
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কিন্তু জি. আরের দাবি কেউ করেনা, আজকে গ্রামাঞ্চলের মানুষের দাবি রাস্তা চাই, বিদ্যুৎ 
চাই, আর চাই বিদ্যায়তন। মানুষের চাহিদা আরও উন্নততর চাহিদা, সেই বাস্তবতার সামনে 
গ্রামের মানুষকে টেনে নিয়ে গেছে। এর পুরো কৃতিত্টা কিন্তু বামপন্ীদের। বিগত বছরগুলোতে 
যে অর্থনীতির দ্বারা পরিচালিত হয়েছে, কৃষি অর্থনীতির দ্বারা পরিচালিত হয়েছে, গ্রামাঞ্চলে 
ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পের বিকাশ হয়েছে, যে নীতি নেওয়া হয়েছে, সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আজকে 
গ্রামাঞ্চলের মানুষের কেনার ক্ষমতা বেড়েছে। আজকে কেনার ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন 
কার্যকরণ সম্পর্কে তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি হয়েছে। পশ্চিমবাংলার যে বর্ধিত বাজার, এই বাজার, 
এই বাজারে এসে বাইরে থেকে শুধু বাণিজ্য করা নয়ই, এখানে কারখানা প্রতিষ্ঠা করা, 
এখানে শিল্প গড়ে তোলা, আর সেই বাজারে শিল্পের যোগান দেওয়া, এই রকম একটা 
সমতা রক্ষা করবার উদ্যোগ এই রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের প্রশ্নে এই রাজা সরকার নিয়েছিলেন। 
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ফলে আমাদের রাজ শিল্পায়নের জনা আমরা চাই, কোনও রাজা চায় না, কে চায় না 
(য বিদেশিরা এসে, এখানে টাকা দিক শিল্পের জনা? আমাদেব কোনও আপত্তি নেই। কিন্ত 
আমাদের অগ্রাধিকার কি হবে? নিশ্চয়ই (সটা বিতর্কেব। কৌকাকৌলাব বোতল শরবার জন্য 
আমাদের প্রান্টের দরকার না আমাদের এখানে অতাধুশিক যন তৈরি করা দরকার। এর 
প্রায়োরিটি আমাদের বিচার করতেই হবে। তাতে আমরা দেখছি জাতীয় নমুনা সমীক্ষা বলছে 
যে আমাদের রাজ্যে, আমাদের দেশে যে চাহিদা তৈরি হচ্ছে তাৰ শতকরা হাচ্ছে খাদ্যকে ঘিরে। 
মানুষের নৃনতম প্রয়োজনকে মেটাবার প্রশ্নকে ঘিরে। ফলে শতকরা আশি ভাগ প্রয়োজন যখন 
রামাঞ্চলে গড়ে উঠেছে তখন তাকে যোগান দেবার জনা, শিল্প গড়ে তোলার প্রশ্নে কিন্ত 
আমরা চেয়েছি কৃষিতে আরও বেশি গতিবেগ সৃষ্টি করতে। সেই কারণে কিন্তু সেচের পর্ন 
আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। বৃহৎ সেচ প্রকলপগুলোর পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্পের প্রশ্নও 
এসছে। আর সে জন্য বাজেটে লক্ষামত্রা স্থির হয়েছে। আগামী দিনগুলোতে ৫০ থেকে ৭০ 
ভাগ গ্রামে সেচ ব্যবস্থা পৌছে দিতে হবে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে খুবই নায়সংগত ভাবে 
অর্থ ্রসঙ্গটি উথাপন করেছেন। তাকে ধনযবাদ। মানুষের জানার অধিকার আছে যে তিনি 
যে পয়সা দেন রাষ্ট্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার জনা, সেই পয়সার সগ্যাবহার কি ভাবে হচ্ছে। 
কোনওভাবে হচ্ছে কলটুকু হচ্ছে। আর অগ্রাধিকার কি হওয়া উচিত তা ঠিক করা। অর্থাৎ 
বেনিফিলিারী কমিটি। তাদের নেতৃত্বে তানের ্রত্ক্ পরিচালনায় এই কাজগুলোকে সংগঠিত 
করে প্রধানত আর্থিক দায় বহনের যে প্রশ্ন তাতো সরকারকে নিতেই হবে, তারাই তে 
নেবেন। একই ভাবে আমরা চেয়েছি যে গ্রামাঞ্চলে গরিব মানুষের হাতে আরও উদর পরশ 
থাদা পৌছে দেবর প্রশ্নে একটা দুরস্ত উদোগ এই রাজ্যের সরকার এবারকার পরিকর্নার 
মধ দিয় তানের প্রস্তাবের মধ্যদিয়ে উপছিত করলেন। ভারা ৩০ কোটি টাকা তারা খানে 
ভরতুকি দেবেন। আমরা সকলেই বুঝি যে খাদোর বাজার মানুষের নি্রণের মে 
(সে আমাদের থা দরকার তা হচ্ছে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম-_রেশনিং ব্যবস্থাকে 
এভিশালী করা। রেশনিং বাবস্থা দুর্বল করে দি মানুদের পেটের খিনেকে একচেটিয়া খান 
বাবসাহ়ীদের হাতে সমর্পণ করার মধ দিয়ে আমরা একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের মুনাফা বৃ 
করতে সাহা করতে গার কিন্তু গরিব মানুষের পেটের থিদের ভলাকে তাতে মেটানো যায 
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না। আর সে জন্য বামপন্থী সরকার তীদের প্রস্তাবনার মধ্যে উপস্থিত করেছেন, খুব বেশি না 
হলেও ৩০ কোটি টাকা তারা খাদ্যে ভরতুকি দেবেন। ইতিমধ্যে দিল্লিতে পট পরিবর্তন 
হয়েছে। দিল্লির নতুন সরকার তারাও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে 
সস্তায় খাদ্যের সুযোগ তারা খানিকটা দেবেন। আগামী দিনগুলিতে আমরা আশা করব যে 
দেশ জুড়ে যে পরিকল্পনা তার সঙ্গে সংগতি রেখে এই ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দের যে প্রস্তাব . 
তিনি উত্থাপন করেছেন তার মধ্যে দিয়ে খানিকটা রিলিফ এই রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের মানুষ 
তারা পাবেন। যে রিলিফ শহরের বস্তিবাসী মানুষ পাবেন। গ্রামের ক্ষেতমজুর পাবেন। অর্থাৎ 
গ্রামের মানুষের মুখে খাদ্য যোগান দেবার বাড়তি কিছু দায়িত্ব রাজ্য সরকার নেবেন। আমরা 
আশা করব কেউই সে কাজে বিরোধিতা করবেন না। অবশ্য কেউই বিরোধিতা করেন নি। 
এর পরের যে প্রশ্ন আমি করতে চাইছি তা হচ্ছে যে এই বেনিফিসিয়ারী কমিটির সাথে 
ইরিগেশনের প্রশ্নে আমাদের রাজ্যে শিল্প গড়ে তুলতে হবে। আমার বন্ধুবররা মাঝে মাঝে 
বিভিন্ন ফোরামে একটা কথা বলেন। শিল্পের দাবি করা হচ্ছে শিল্পায়ন কোথায়। আবার 
শিল্পায়নের প্রশ্ন তুলতে গেলেই বলছেন ইনক্রান্ট্রাকচারাল ফেসিলিটিস নেই। পরিকাঠামো গত 
সুযোগ নেই। আর সুযোগ যখন নেই তখন শিল্প আসবে কেন? আর এবারকার বাজেটে 
যখন সেই ইনফ্রান্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্টের জন্য, রাস্তাঘাট তৈরির প্রশ্ন আসছে। বিদ্যুতে প্রায় 
দ্বিগুণ পরিমাণ, সাড়ে চারশো কোটি টাকার উপর পরিকল্পনা খাতে খরচ বাড়াবার প্রশ্ন 
আসছে। সেই সময় বিভিন্ন ধরনের সংখ্যাতত্বের জাগলারি দেওয়া হয়েছে এবং কনফিউজড 
করার চেষ্টা হয়েছে। এখানে বাজেট আলোচনা-_ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের সাফাই 
গাওয়ার জন্য নয়। বাজেটে প্রধান বিষয়-_এই রাজ্যের সরকারের সীমাবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে, 
এই জনমুখি বাজেট মানুষকে কতটা রিলিফ দিতে পারে। সেটাই আজকের আলোচনার বিষয়। 
বিরোধী বন্ধুরা আলোচনা করবেন। ভবিষ্যতে দেশের কথার পাশাপাশি, রাজ্যের ব্যাপারে 
একটু চাপ দিলে রাজ্যের উপকার হয়। এর পাশাপাশি রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশনের প্রশ্ন 
এসেছে। আগামী ৫ বছরের মধ্যে ৯০ পারসেন্ট গ্রামে রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশনের কথা 
রস্তাবনার মধ্যে আছে। তবে এটা ঠিকই প্রতিটি কাজে যত বেশি মানুষকে জড়িয়ে নিয়ে কাজ 
করা যাবে ততই কাজটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। যেমন রাস্তাঘাট রক্ষা, বিদ্যুতের বন্টন ব্যবস্থা 
ইত্যাদি। এরপর ইরিগেশনের প্রশ্ন আছে। সেচের ব্যাপারে মানুষের সাহায্যে বিষয়টা যদি 
সরকারি দপ্তরে নিয়ে আসা হয় এবং তার পাশাপাশি মানুষকে নিয়ে, মানুষের সহযোগিতায় 
যদি সেচ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারা যায়, তাহলে প্রতিটা কাজের পিছনে কেন্দ্রীয় উদ্যোগ সৃষ্টি 
হতে পারে। এতে বিরোধী বন্ধুরা কি বলবেন? এবারে সাক্ষরতার বিষয়ে আসছি। বিরোধীরা 
বলেছেন দিল্লির টাকায় রাজ্যে সাক্ষরতার কাজ হয়েছে। সাক্ষরতার ব্যাপারে কে কি খবর 
রাখেন জানি না। কিন্তু আমি একটা জেলার সাক্ষরতার কাজের সঙ্গে যুক্ত আছি। সাক্ষরতার 
জন্য যে টাকা আসে সেটা দিল্লির টাকা নয়, ওটা বিদেশের টাকা-__ওটা ইউনিসেফ দেয়। তার 
মধ্যে সামান্য পরিমাণ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার দেন। কেন্দ্রীয় সরকার যেটা রিলিফ দেন, সেটা 
এ ইডেড আ্যমাউন্ট। বাকিটা রাজ্য সরকার দেন। একটা জেলায় ৫ কোটি সাড়ে ৫ কোটি . 
টাকা সাক্ষরতার জন্য খরচা করা হয়েছে। কিন্তু মাননীয় বিরোধী বন্ধুরা বললেন না তো, 
সেই জেলার সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছা শ্রম দিয়ে যে কাজ করেছেন তার মূল্য ৫-৭ কোটি টাকার 
উপর। মানুষকে ইনভলভড করে ৫-৭ কোটি টাকা ত্রৌলা হয়েছে। এই জেলাতে স্বেচ্ছা শ্রমে 
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পিপলকে ইনভলতমেন্ট করে গণ উদ্যোগ করে এই টাকাটা তোলা হয়েছে। দিল্লি দিয়েছে মাত্র 
২-৩ কোটি টাকা-_এতেই ওঁদের গাত্রদাহ হয়েছে। সেজন্য আগামী দিনে এই কাজকে অগ্রাধিকার 
দিতে হবে-_এই প্রশ্নে একটা বিষয় উপস্থিত হয়েছে। এই কাজ করতে গিয়ে কমিটমেন্টের 
প্রশ্ন, দায়বদ্ধতার প্রশ্ন আসে। কর্তবা থাকলে দায়বদ্ধতা থাকে, অধিকার থাকলে কর্তব্য 
থাকে। এটা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। ১৯৭৮ সালের বন্যায় কি সাংঘাতিক বিপর্যয় 
ঘটেছে, সেটা আমরা দেখেছি। এই বিপদের সময় রাজ্যের সব অংশের মানুষ, আমাদের 
সমাজের প্রতিটি মানুষ কীধে কাধ মিলিয়ে এই বিপদের মোকাবিলা করেছে। আজকে সেই 
দায়বদ্ধতা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে আমরা আমাদের কিছু কিছু ব্যাপারে দায়বন্ধ। 
দায়বদ্ধতার ব্যাপারে পূর্ণ সদ্ধবহার যাতে হয় তার জনা একক ভাবে সকলের সহযোগিতা 
নিশ্চিতভাবে প্রয়োজন আছে। রিলিফের ব্যাপারে টি. ভি., রেফ্রিজারেটর, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, 
গীজারের দাম খানিকটা সস্তা করা হয়েছে। কারণ, রাজো শিল্প একটা ক্ষেতমজুরের পয়সা ' 
দিয়ে করা সম্ভব নয়। বড়লোক, শিল্পপতিরা শিল্প করবেন। এই রাজোর শিল্প যাতে ভিন্ন 
রাজ্যমুখি না হয় এবং অন্য রাজোর থেকে এই রাজো বেশি সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এই রাজ্যে 
শিল্প তৈরির প্রতি যাতে আকর্ষণ বাড়ানো যায়, তার জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয়, রাজ্যে 
শিল্পায়নের যে উদ্যোগ নিয়েছেন এবং প্লানে যে রিলিফের প্রস্তাবনা করেছেন তারজন্য তাকে 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি, এই প্রস্তাবনা যদি আগামী দিনে ভালো ভাবে কার্যকর 
করা যায়, তাহলে শিল্পের যে ভিন্নমুখি গতি, সেই গতি শুধু আরেস্টই করা যাবে না, আরও 
বেশি আমাদের রাজ্য অভিমুখি করা যাবে। সেদিকে আরও বাড়তি সুযোগ সুবিধা তৈরি হতে 
পারে বলে মনে করা যেতে পারে। 
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এর পরে রিলিফের প্রশ্ন। বিধবা ভাতা বৃদ্ধি, বার্ধক্য পেনশন, রাজনৈতিক বাক্তিত্ব যারা, 
তাদের পেনশন, ক্ষেত মজুরদের পেনশন দেওয়ার যে প্রস্তাব এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত 
মজুরদের প্রভিডেও ফাণ্ডের প্রস্তাব করা হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে, সাংঘাতিকভাবে গ্রামাঞ্চলের 
গরিব মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে। (পজার--২ শতাংশ থেকে ৪ শতাংশ 
করার ফলে আমাদের বন্ধুরা চটতে পারেন, কিন্ত গ্রামের ক্ষেত মজুররা সাংঘাতিকভাবে 
উপকৃত হবেন। 

এই কাজগুলো করতে গিয়ে পাশাপাশি কিছু প্রশ্ন কিছু প্রসঙ্গ এসেই যায়। গত পাচ 
বছরে নাকি অভূতপূর্ব উ্নয়নের জোয়ার আমাদের দেশে সৃষ্টি হয়েছে বন্ধবররা একটা কথা 


বলছি, মাথাপিছু আমাদের দেশের মানুষের দেনাটা কত বলবেন? খণের দায়ে দেশ বিক্রি 
করে দিয়ে বিদেশ থেকে টাকা এনে বযাক্কে রেখে, ব্যা্কের পাশ বই দেখাতে পারেন, দে 


আমার কত টাকা, আমি কত টাকা সংগ্রহ করেছি। তার পরের কথাটা যদি বলতেন কত 
ধার করেছেন ধান মেটাতে আবার ধার করেছেন, খের দায়ে দেশটাকে বিকিয়ে দিয়েছেল। 


এর পরে বলেছেন রপ্তানি বাণিজা বেড়েছে। আমদানি কত বোড়েছে বললেন না? 
বললেন আমদানি করতে গিয়ে আমাদের দেশের কোনও শিল্পের ক্ষতি হয নি, কুটির শিল্পের 
ক্ষতি হম নি। সৌগত বাবুকে বলি, একটু বুকে হাত দিয়ে দেখুন তো-আপনার তো চেম্বার 
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অফ কমার্সে যাতায়াত আছে, জিজ্ঞাসা করুন, কার্যত টাকাটা কোথায় গিয়ে দীড়িয়েছে? সেই 
জন্য আমাদের কথা হচ্ছে, বিদেশের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় আছে আমাদের দেশ। কোনও 
কোনও বন্ধু বলতে পারেন, একটা খাঁচার মধ্যে একটা মেষ শাবক আর একটা বাঘকে 
ঢুকিয়ে দিয়ে আশা করতে পারেন মেষ শাবক বাঘটিকে হারিয়ে বিজয়ীর হাসি হাসবে। বাস্তবে 
জানি এটা হয় না। বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে দেশের বাজারটাকে বিকিয়ে দিলেন, দেশের 
স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বকে ছোট করে দিলেন, আক্রমণের মুখে দাঁড়াতে পারলেন না। তার যোগ্য 
জবাবটা বিধানসভায় না হয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে দিয়েছে জনগণ। না হলে বিগত কেন্দ্রীয় 
সরকারের কোনও রাজনৈতিক দল এতবড় বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয় নি। আপনারা ১৩৬-এ 
গিয়ে দীড়ালেন। এটা বোঝা দরকার। 


পাকা বাড়ি বিদ্যুতের কথা বলেছেন, সব রাজ্যেই বেড়েছে, শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়। কিন্তু 
কি করে অস্বীকার করবেন, সারা দেশে হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদনে আমরা এগিয়ে আছি? 
আমরা খাদ্য উৎপাদনে রেকর্ড করেছি, এ তো অস্বীকার করতে পারবেন না। এটাও তো 
অন্বীকার করতে পারবেন না, আমরা স্বয়স্তরতার উপর দাঁড়িয়ে, নিজের দায়ের উপর দাঁড়িয়ে 
রসদ সংগ্রহ করে নিয়েছি। গুটি গুটি পায়ে যখন দেশে ঘূর্ণি ঝড় উঠেছে, তখন এই 
রাজ্যটাকে রক্ষার (চট্ট! কারছি। জনগণ জানেন, এখানে বামফ্রন্ট সরকার আছে বলে আমাদের 
গায়ে ঝড়ের ধাকা লাগবে 411 ধর ধাকা লাগবে। কিন্তু ঘর যাতে ঠিকভাবে রক্ষা করতে 
পারি সেই জন্য ঝড়কে মোকাবিলা করার জন্য নিজেদের খুঁটি শক্ত-পোক্ত করার চেষ্টা করেছি 
এবং করেছি বলে গ্রামেশহরে সর্বত্র এই উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। স্যার, বেকার ছেলে- 
মেয়েদের কাছে এই বাজেট কিছুটা আশার আলো রয়েছে। কারণ নির্দিষ্ট ভাবে কর্মসংস্থানের 
ক্ষেত্রে এবারকার যে প্রস্তাবনা তার মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে ঠিক করা হয়েছে, কোথায় কি 
ভাবে কাজ সৃষ্টি হতে পারে। গ্রামাঞ্চলে কৃষি ক্ষেত্রে, মৎস উৎপাদনে এবং আরও অন্যান্য 
ক্ষেত্রে ১ থেকে দেড় লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান-এর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্রামে স্বনিযুক্তি 
প্রকল্পে সাড়ে তিন লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শহরের গরিব মানুষের 
জন্য দেড় লক্ষ কাজ সৃষ্টি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এগুলো কার্যকর করতে হবে। 
এবিষয়ে আমি সৌগতবাবুর সঙ্গে একমত যে, প্রস্তাব করলেই হবেনা, এগুলো কার্যকর 
করতে হবে। নেহেরু প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনায় বলা হয়েছিল তিন লক্ষ সাড়ে তিন লক্ষ 
ছেলে-মেয়েকে কাজ দেওয়া হবে। সেপ্টেম্বর পর্যস্ত ১৩ হাজার লোককে কাজ দেওয়া হয়েছে। 
সেখানে সাংঘাতিক বাধা হচ্ছে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যা্ক। তার মানে প্রস্তাবনা করলেই কাজ হবেনা, 
নাম পাঠালেই বেকার ছেলে-মেয়ে অর্থ পান না। সেখানে একটা সাংঘাতিক অসুবিধা আমাদের 
আছে। যাঁরা বলেন, কিষাণ-বিকাশ-পত্র বিক্রি করে স্মল সেভিংসের টাকা নিয়ে রাজ্য উন্নয়নের 
কাজ করছেন তাদের কাছে একটা কথা বলবার, আমরা এই হাউসে শুনেছি, মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে, বিগত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যখন আমাদের সংসদদের দিয়ে দাবি 
জানানোর উদ্যোগ রাজ্য সরকার নিলেন, একসঙ্গে রাজ্যকে বীচাবার জন্য, শিল্পকে বাঁচাবার 
জন্য, এখানে বিনিয়োগ এবং আমানতের অনুপাতকে যাতে সঙ্গত রাখা হয়, এ রাজ্যে যারা 
নিদ্রা-ঘুম ত্যাগ করে দিবারাত্র ধর্নায় বসেন তাঁরা কেন দিল্লির কাছে গিয়ে, কেন্দ্রীয় সরকারের 


08৭24. 0130005510৭ 0৭ ৪000 7189 


কাছে গিয়ে বলেন না? তাঁই আগামীদিনের দিকে তাকিয়ে এই সরকার যে বাজেট প্রস্তাব 
উপস্থিত করেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি। এবং বিরোধীদের আনা কাট-মোশনের বিরোধিতা 
করছি। এই বাজেট সেই রকর্মএকটা বাজেট যেখানে শিল্পপতি থেকে শুরু করে ক্ষেত-মজুর 
সকলের কথা ভাবা হয়েছে। এখানে ভিন্নতর পরিবেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি রক্ষা করার জন্য, 
রাজ্যের উন্নয়নকে অব্যহত রাখবার জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হযেছে তার জন্য আসুন আমরা 
সকলে মিলে উদ্যোগী হই। তাই এই বাজেটকে সমর্থন করে এবং বিরোধীদের আনা কাট- 
মোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[3-40 _ 3-50 ৮.৬.] 


শ্রী রামজনম মাঝি £ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, গত ২১ ভাবিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডঃ 
অসীম দাশগুপ্ত মহাশয় যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তার বিরোধিতা কবে এবং আমাদের 
আনা কাট-মোশনের সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। এই বাজেটে জুট শিল্পের উন্নতি 
সম্বন্ধে কোনও কিছু বলা হয়নি, এ বিষয়ে কোনও পথ দেখানে' হয়নি। স্যার, জুট-শিল্প 
পশ্চিমবাংলার বিদেশি মুদ্রা অর্জনকারী একটা শিল্প। এটা অ১ল হযে পড়েছে। এখানে ৮ন্টা । 
জুট মিল বন্ধ ছিল, এখন আরও দুটো তার সঙ্গে যুক্ত হযেছে। আমরা জানি পশ্চিমবাংলায় 
লাগভাগ ৪০ হাজার কারখানা বন্ধ। যে চটশিল্প বিদেশি মুদ্রা নিয়ে আসে সেই চটশিল্প সম্বন্ধে 
এই বাজেটে কিছু বলা হয় নি। চটশিল্লের উন্নতির কোনও কথা এই বাজেটে বলা হয়নি। 
১৯৮৭ সালে একটা আইন পাস হয়েছিল সুপ্রীম কোর্ট একটা রায় দিয়েছিলেন যে ১০০ 
পারসেন্ট চটজাত জিনিস বাবহার করবে। সিমেন্টে ৫০ পারসেন্ট চট ব্যবহার হবে আর 
ফার্টিলাইজারে চট ব্যবহার হবে। আমরা বিশ্ব্ত সুত্রে জানতে পারি ২১.৫.৯৬ তারিখে দিলিতে 
' 'উচ্চপর্যায়ে একটি আলোচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যে সিমেন্টে ৫০ পারসেন্ট যে চট 
ব্যবহার করার কথা ছিল সেটা বাতিল করা হবে। যদি এই সিদ্ধাত্ত সত্যি নেওয়া হয় তাহলে . 
আমার মনে হয় চট্টশিল্প একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। আপনার। সবাই জানেন যে পশ্চিমবাংলায় 
৫০ লক্ষ বেকাব ভাছে তালগপ হাদি এহ ৪টশিলের ১ লিগ মানুষ বেশার হয়ে পড়াবে যদি 
এই চটশিল্প বন্ধ হয়ে যা তাহালে এহন বেকারের সংখ্যা আর বাডবে। আপনারা জানেন 
চেটাল বল আনেক দিত পাবে পূরবী তবে আছে! সহ ভুনা প্লছি আজাকে পশ্চিমপ।ংলায় যে 
ভাবে কলকারখান। লর্ধ হাহাহি এবং ভাবি বিবার বাডন্ি এটাকে বোখাব জনা এই 
বাজট (কোনও পথ এখনো হয় নি উলবেড়িঘা উন্তল বেলে পানাম জালের কৌনও বাবস্থা 
নেই; রাস্তার ভাল বাবসা! তাহ, পা দিয়ে এল): সাইকেগ। যেতে পারি শা, পেখানে 
হাসপাতালের কোনও পাব এিই। বোনি5 ডানার হি, কোনও এষধ নিই! এহ অবস্থার 
মধো চলতে হাচ্ছে। উল্গুবেডিযা উত্তর শা এআ, পর্ন পাশিহ ভসলর কোনও বাবস্থা কর! 
হয়নি। বাউড়িয়া কটন মিল বন্ধ হায়ে আছে, এ বাগানে বাপি বাবে দরবার করা হায়েছে, 
আমাদের শ্রমমন্ত্রী বার বার মিটিং করেছেন, কিন্তু তা সত্তেও সেখানে মালিকদের খুঁজে বেড় 
করতে পারলেন না। গভীন সর্দার পশ্চিমবাংলায় নেই। যদি এই রকম অবস্থা পশ্চিমবাংলায় 
চলছে। ঘাউরিয়া কটন মিল খুলবে, কি খুলবে না সেটা আমরা এখনও বুঝতে পারছি না। 
কানোরিয়া জুট মিলের মালিক পাশোরিয়া আজ পর্যন্ত মিল চালু করল না; রাজ্য সরকারের 
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শ্রম দপ্তর থেকেও কোনও উদ্যোগ নেওয়া হল না। এমন কি শ্রম মন্ত্রী মিল খোলার জন্য 
কোনও মিটিং পর্যস্ত ডাকছেন না। সেখানে মানুষ অনাহারে মরছে। ঘটি বাটি বিক্রি হয়ে 
যাচ্ছে। মা বোনেরা ভিখ্যা করছে। আমি এই মিল খোলার জন্য মাননীয় শ্রম-মন্ত্রীর কাছে 
দাবি জানাচ্ছি। প্রেমাদ মিল ১৫ বছর বন্ধ থাকার পর চালু হয়েছিল; কিন্তু মালিক অশোক 
গুপ্ত আবার দু" বছর ধরে মিলটি বন্ধ করে রেখেছে। ৪০০০ মানুষ সেখানে কাজ করতেন। 
তারা আবার বেকার হয়ে পড়েছেন। আর এখানে বড় বড় কথা বলা হচ্ছে! দুনিয়ার মজদুর 
এক হ'ও! আমরা জানি এখনও অনেক মিলে ৯১০ টাকা মজুরি দিয়ে কাজ করানো হয়। 
ই. এস. আই., পি. এফ. ইত্যাদির সুযোগ সুবিধা না দিয়ে ফুলেশ্বর কটন মিলের মালিক 
মাস্টার রোলে শ্রমিকদের কাজ করায়। আমরা প্রতিবাদ জানিয়েও কোনও ফল হয় নি। আমি 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম মন্ত্রীকে বলতে চাই, গভর্নমেন্ট আইন করেছে কটন মিলে একদিন 
কাজ করলে একদিনের পি. এফ. কাটা হবে, ই. এস. আই. কাটা হবে; কিন্তু আজ পর্যস্ত 
ওখানে তা হচ্ছে না। এই সব কারণে আমি এই বাজেটের বিরোধিতা করে আমাদের কাট 
মোশনকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। 
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শ্রী মহঃ ইয়াকুব £ মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৯৬-৯৭ 
সালের যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। এই বাজেট আমাদের দেশের 
মানুষের কাছে আগামী দিনের একটা নব-দিগন্তের ইঙ্গিত বহন করে নিয়ে এসেছে। কারণ এই 
বাজেটের মধ্যে কয়েকটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে 
আমাদের সামনে প্রশ্ন ছিল_্বৈরতন্ত্বের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের লড়াই। আমাদের দেশের মানুষ দীর্ঘ 
সংগ্রামের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বুঝেছিল-_যারা গণতন্ত্রের ক্রোধ করেছিল, স্বৈরাচারী 
ব্যবস্থা কায়েম করার পথে এগিয়েছিল আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ তাদের বিরুদ্ধে রায় 
দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেদিন গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে এনে, গণতন্ত্রকে 
সম্প্রসারিত করে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করে বামফ্রন্ট যে প্রতিশ্রুতি দেশের কোটি কোটি মানুষের 
কাছে রেখেছিল তা আজও রাখছে এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়েও তাকে বাস্তবায়িত 
করার সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সরকার উপলব্ধি করেছে 
এবং আমরা, জনপ্রতিনিধিরাও উপলব্ধি করেছি যে, গণতন্ত্রের মধ্যে যে অধিকারের প্রশ্ন আছে 
সেই অধিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবে মানুষ এখানে পেয়েছে। কিন্তু 
দায়বদ্ধতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা শুধু নয়, আমি বলতে চাই, গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা। গণতান্ত্রিক 
দায়বদ্ধতা বলছি, এই কারণে, যে শুধু শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নয়, চিকিৎসক নিয়োগের 
ক্ষেত্রে চুক্তি বা কনট্রাক্টুয়ালের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা শুধু নয়, এটা সর্বস্তরের সর্ব- 
সাধারণ মানুষের মধ্যে এই দায়বদ্ধতার চেতনা আমরা উপলব্ধি করাতে চাই। স্বাভাবিকভাবেই 
আমি সেই কারণে গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার কথা বলব বারবার। সেইজন্য আমি এই বাজেটকে 
যেটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় পেশ করেছেন তাকে অভিনন্দন জানাই। আজকে দেশের 
মানুষের কাছে যেমন গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত ও রক্ষা করার জন্য মানুষের মধ্যে চেতনা 
জাগাতে পেরেছি, স্বাভাবিকভাবেই এই দায়বদ্ধতা, গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার কথা মানুষের কাছে 
পৌছে দি”” পারব। এই বাজেটে যেসব প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে তাকে বাস্তবায়িত করার 
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মধ্য দিয়ে। আমাদের দেশের বেকার যুবকরা নানা প্রতিকুল অবস্থার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। 
বিগত দিনের কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে দেশে অসংখা বেকার সৃষ্টি হয়েছে। এই 
প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে, এই সীমাবদ্ধ অবস্থার মধ্য দিয়ে এই বাজেটের মাধামে তিনি উৎপাদন 
বাড়াবার জন্য যেসব প্রস্তাবগুলি রেখেছেন তা অভিনন্দন যোগা। এই উৎপাদন বাড়ার সাথে 
সাথে যেমন কৃষকের, (যমন সেচের উন্নতি হবে, তার পাশাপাশি কর্মসংস্থান যাতে হতে পারে 
তারজন্য দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা বেকার যুবকদের কিছুটা কষ্টের লাঘব হবে সবটা 
না হলেও। আমাদের দেশের যে রাষ্ট্রীয় কাঠামে৷ সেই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধো সমস্ত বেকারদের 
সমস্যার সমাধান করা সন্তব নয়। কিন্তু যতটুকু সুযোগ আছে সেই সুযোগটাকে সম্ধাবহার 

করার জন্য আমাদের সরকার প্রস্তুত। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই বাজেটের মধা দিয়ে বেকার 
সমস্যার কিছুটা সুরাহা করার ইঙ্গিত আমরা পেয়েছি। সেইজনা আমি অর্থমন্ত্রী মহাশয়কে 
অভিনন্দন জানাই। এর সাথে সাথে আর একটি বিষয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, 
বিগত কয়েকটি বাজেটে স্বনির্ভরতার কথা আমরা বারবার শুনেছি। সরকাণ এই বাপারে চেষ্টা 
করছেন। কিন্তু আমরা কি দেখছি, কর্মসংস্থান কোন্দ্রে শত শত বেকার যুধক বেকীরত্বের 
জবালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার আশায় অনেক টাকা-পয়সা খরচা কারে কেউ কেউ ৪০০/৫০০ 
টাকা খরচ করেছেন, এফিডেবিট করছেন, অমুক কাগভ তৈরি করেছেন, স্বীম তৈরি 
করেছেন__এগপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ জমা দিয়েছেন__তাদের ইনটারভিউ হয়েছে এবং তা ব্যাঞ্ধে 
পাঠানো হয়েছে। কিন্ত ৩/৪ বছর হয়ে যাওয়া সত্তেও বন্ধ লোন দিচ্ছে না। খাতায়-কলমে 
হিসাব আমরা অনেক কিছু পাই। কিন্ত প্রাকটিকালি সেই জিনিস আমর! (খাতে পাই না। 
স্বাভাবিকভাবেই আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই প্রপ্তাণ দর তিন খিন এই 
বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থ৷ নেন। কারণ, এই সমস্ত বেকার যুবক যারা পরিকল্পনা ভেরি করে, স্বীম 
তৈরি করে নিজেদের টাকা-পয়সা খরচা করে দিনের পর দিন বাক্ধে ছুটবে_ এটা কাম্য নয়। 
এই সমস্ত বেকার যুবকরা রাস্তার কুকুর নয়, তারা মানুষ। কিন্তু বযাক্কের কর্মচারিরা,ব্যাক্কের 
অফিসাররা যাদের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আমরা সমর্থন করি তারা এই সমস্ত : 
বেকার যুবকরা ব্যাঙ্কে গেলে তাদের মানুষ বলে মনে করেন না। তাদের সাথে ইলপরিমেন্ট 
করেন, দুর্বাবহার করেন। আমাদের এই বেকার যুবকরা এখনও সেই আইনকে মেনে চলেছে 
আইনকে ভাঙেনি। কিন্তু আগামী দিনে কী হবে জানিনা যদ ব্যাঙ্ক করমচারিরা একটা লোনের 
জনা একটা পারসেন্টেজ দাবি করে, কাট মানি দাবি করে। দিনের পর দিন তাদের নানা 
অজুহাতে ঘোরানো হয়, এই ভিনিপ মোন নেওয়া যেতে পারে না। স্বাভাবিক ভাবে দায় 
বনধতার যেখানে প্রশ্ন আছে, আমাদের সরকারের একটা দায়িত্ব আছে, আমি জানি ব্যা্ের 
'টাটাল নিস্টেমটা কেন্দ্রীর সরকারের অধীনে, সেই ক্ষেত্রে আমার প্রস্তাব, এখান থেকে অর্থমন্ত্রীর 
নেতৃত্বে একটা সর্ব দলীয় কমিটি কে নিয়ে যাতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে যাওয়। যায়, 
সেখানে এখন নুতন সরকার চলছে, নতুন অর্থমন্ত্রী হয়েছেন, নিন্টয়ই বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে 
দিয়ে বিগত সরকারের পক্ষে যা সন্ভব হয়নি, তারা নৃতন দু্িঙ্গ নিয়ে সাধারণ মানবের 
কথা চিন্তা করে যে সব নীতি নির্ধারণ করেছেন, সেইজন্য আমরা বামপন্থীরা এই সরকারবে 
সমর্থন করছি তাদের কাছে একটা সব্দলীয় কমিটি বা প্রতি দল পাঠানো দরকার, এই 
ে র্ভরতান প্রকল্পে বার লোনের বাপার, এটা জটিল প্রশ্ন হয়ে আছে। আমি আশ! 
করি অরথম্ীর নিশ্য়ই এই বিষয়টা বিবেচনা করবেন। সাথে সা অভিনন্দন জানাই শিডিউল 
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কাস্ট এবং শিডিউল ট্রাইবদের জন্য অর্থ বরাদ্দ বিগত দিনে যা ছিল তার চেয়ে বেশি 
বাড়ানো হয়েছে। এবং তাদের যে সব সমস্যা আছে সেইগুলো দূর করার জন্য সরকার " 
সক্রিয় ভূমিকা, পালন করছেন এবং আগামী দিনেও করবেন। কিন্তু সংখ্যালঘুদের জন্য একটা 
সংখ্যালঘু কমিশন হয়েছে এবং একটা দপ্তরও হয়েছে, তার একজন মন্ত্রীও আছেন। কিন্তু 
অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারে কোনও উল্লেখ নেই। উল্লেখ থাকলে খুব ভাল হত। কিন্তু সাথে সাথে 
আমার কাছে একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, আমি চিন্তা করি, ভাবি যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি-_আমরা 
যারা বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী, আমরা তো ভেবেছি, আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর 
উপর দাঁড়িয়ে, সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সমাজ বাবস্থা গড়ে তুলতে হবে। যে অর্থনৈতিক 
অবস্থা নিচে নেমে গেছে, সেখানে আমরা সেই ভাবে একটা কমিশন করে, সেই ভাবে দপ্তর 
করে, আর্থিক দিকটা যাতে উন্নত হয় সেদিকটা আমরা দেখব। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না 
কেন সংখ্যালঘু সেল করা হয়েছে, কেন সংখ্যালঘু দপ্তর খোলা হয়েছে। যেখানে আমরা 
সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বলতে যাচ্ছি, যেখানে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই, সেখানে আজকে 
আমরা এই জিনিস কেন করছি, জানি না অনেক বন্ধুবর হয়তো সন্তুষ্ট হতে পারেন, কিন্তু 
আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নতি সাধন করা। যার জন্য স্বাভাবিক ভাবে 
যে শিডিউল কাস্ট এবং শিডিউল ট্রাইবদের যে বাপারটা, সেটা বামপন্থী রাজনীতিবিদরা মেনে 
নিতে পারে নি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের আমল থেকে, মহাত্মাজীর আমল থেকে এই . 
সিস্টেমটা চলে আসছে এবং সেটাকে মেনে নিয়েই চলছে। স্বাভাবিক ভাবে এইগুলো বিলোপ 
হওয়া উচিত। তাই আমি আশা করব, অর্থমন্ত্রী মহাশয় এই বিষয়টার জবাব দেবেন। 
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সাথে সাথে অভিনন্দন ও সমর্থন জানাই এই বাজেটকে কারণ এই বাজেটে বেকারদের 
কথা চিস্তা করে পলিটেকনিকের ব্যাপারে চিস্তা করা হয়েছে। যারা কিছু শিখে নিজের পায়ে 
দাড়াতে চায় তাদের কথা এই পলিটেকনিকগুলির মাধ্যমে সরকার চিস্তা করে কিছু সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন। এতে বেকার যুবকদেব উপকার হবে। এই বাজেটকে আরও অভিনন্দন জানাই এই 
কারণে যে এই বাজেটে বামফ্রন্ট সরকার বার্ধকা ভাত৷ বাড়িয়েছেন। বিগত কেন্দ্রীয় সরকারের 
নীতির ফলে জিনিসপাত্রের দাম যেভাবে দিনের পর দিন বেড়েছে সে কথা মনে রেখে 
আপনাদের বলতে পারি যে তাদের নীতির ফলে আজকে ঘে অবস্থাটা হয়েছে সেটা এই 
রকম; আগে পকেটে টাকা নিয়ে বাজার গিয়ে থলেতে করে আমরা বাজার নিয়ে আসতাম 
কিন্ত বিগত কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে কেন থলেতে করে টাকা নিয়ে গিয়ে পকেটে 
করে বাজার নিয়ে আসতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই অবস্থায় বার্ধক্ভাতা, বিধবা ভাতা, বৃদ্ধ 
কৃষকদের ভাতা৷ বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল। (সেই প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে মাননীয় : 
অর্থমন্ত্রী এটাকে ডবল করার খে প্রস্তাব গেখেছেন--একশো টাকা থেকে দুশো টাকা- তা 
নিশ্চয় অভিনন্দনযোগা। বিরোধীদের বন্ধুরা কেউ কেউ বললেন যে এটা কাগজে কলমেই 
থাকবে। আমি তাদের বলি, কাগজে আর কলমে নয়, বামফ্রন্ট সরকার বিগত ১৯ বছর ধরে 
যা বলেছেন তা বাস্তবে রূপায়িত করেছেন এবং আগামীদিনেও তাই করবেন যতই প্রতিকুল 
অবস্থা থাকুক না কেন এবং আপনাদের সমালোচনা থাক না কেন। আমরা এগুচ্ছি, আপনাদের 
সমালোচনা গাকা সত্তেও ভবিষাতেও আমরা এগিয়ে যাব। কলকাতা শহর সহ অন্যান্য 
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পৌরসভাগুলির উন্নয়নের জন্য-_সেখানকার পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য বস্তি উন্নয়নের 
জন্য__গতবারের বরাদ্দ যা ছিল সেটা হচ্ছে ৩৫৪.১৪, তার থেকে সেটা বাড়িয়ে তিনি 
করেছেন ৪২৭.৫৭ এটাও নিশ্চয় অভিনন্দনযোগ্য। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মাননীয় অর্থন্ 
মহাশয়কে বলব-_বিগত দিনে তিনি এর দায়িত্বে ছিলেন-_কলকাতা শহরে লোকসংখ্যা হু 
করে বেড়ে চলছে কিন্তু রাস্তা তাই আছে। এখানকার সুয়ারেজ সিস্টেমও পুরানো দিনের 
মতন। এ সম্পর্কে নতুন করে চিন্তাভাবনা করা দরকার। বিশেষ করে কলকাতার উন্নয়নের 
জন্য আরও কিছু অর্থ বরাদ্দ কণা উচিত বলে আমি মনে করি। এই বাজেট নব দিগন্তের 
প্রতীক__এই কথা বলে, বাজেট সমর্থন করে আমি শেষ করছি। ধন্যবাদ। 


শ্রী পরেশ পাল ঃ মাননীর উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট 
এখানে পেশ করেছেন তা দেখে আমার প্রথমেই যেটা মনে হচ্ছে সেটা হল, ওল্ড ওয়াইন 
ইন এ নিউ বটল। ১৯ বছর আগে কংগ্রেসকে হারিয়ে বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় এলেন তখন 
থেকে আজ পর্যন্ত ওরা মুখে যে কথা বলেন, দেওয়ালে যে কথা লেখেন, বাজেটেও সেই 
একই বুলি আউড়েছেন, “সীমিত ক্ষমতা'। বলেন, 'রাজোর হাতে অধিক ক্ষমতা চাই।' 
যতদিন না অধিক ক্ষমতা পাচ্ছেন হতদিন ওরা কিছু করতে পারবেন না সীমিত ক্ষমতায়__ 
একথা ওরা বলেন। স্যার, এই পাজেটে ওরা বেকারত্বের সুরাহার জন্য কিছু করেন নি। 
কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় ছিল তখন এখানে বেকার ছিল ১২ লক্ষ, আর বামফ্রন্টের সময় 
রেজিস্ট্রিকিত বেকারের সংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৫২ লক্ষ। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে আরও অনেক 
বেকার আছেন যারা তাদের নাম রেজিস্ট্রি করেন নি। আমি বেশি দূরে যাব না, আমি যে 
অঞ্চলে বাস করি সেখানে আপনারা ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে, ব্রিটিশের 
সহায়তায় সেই ব্রিটিশ, যারা আপনাদের পুরানো বন্ধু, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় 
যাদের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ ছিল এখানে অনেক বাণিজ্য হবে, শিল্প উন্নয়ন হবে 
ইত্যাদি অনেক কথা বলেছিলেন। ণলেছিলেন যে, শিল্প উন্নয়ন হলে আমাদের রাজ্যে বেকার 
সমস্যা সমাধান হবে। কিস্ত দুঃখে সঙ্গে লক্ষ্য করছি, সেই বেকার সমস্যা সমাধানের কোনও 
দৃষ্টিভঙ্গি আপনাদের নেই। সে-বাপারে কোনও উদোগ লক্ষ করা যাচ্ছে না। বরং রাজ্যে 
যেসব শিল্প ছিল, যেমন--কোলে বিশ্ুট, যেখানে তিন চা হাজার লোক কাজ করতেন 
সেটাও উঠে গেছে। কানাঘ্যা গুনেছি, চন্দণ বিদ্ুটকে সাহায্য করবার জন্যই ওটা উঠিয়ে 
দেওয়া হয়েছে। যেখানে শিল্পোন্ষন ঘটিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান কররেন বলছেন সেখানে 
দেখছি, আমার এলাকায় গোবি'দ শিট মেটাল কোম্পানি ফেটা ছিল, যাতে পাঁচ-ছয়শ লোক " 
কাজ করতেন, সেটা উঠে গেল৷ আজকে বেঙ্গল কেমিকাল--সেটাও ধুঁকছে। আজকে রাজ্যে 
ম্মল টুলস কোম্পানিগুলি উঠে যাবার পথে। কেদার রাঝার-__সেটা উঠে গেছে। আজকে 
পশ্চিমবঙ্গে বহু কোম্পানি লব -আউট হয়ে পড়ে বয়েছে। সেসব কোম্পানি খুলবার চেষ্টা 
করলে শিল্প উন্নয়নের ঢাক বামফ্রন্ট সরকারকে পিটাতে হত না এবং তারফলে বহু সমস্যারও 
সমাধান হত। আজকে আইন-শৃঙ্খলার কথা বলতে লোকের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে এবং 
টা শুনতে শুনতে আপনাদের কানও ঝালাপালা হয়েছে। এখনকার পুলিশের যিনি মন্ত্রী 
তনি অত্যন্ত নির্লজ্জ। আমরা দেখেছি, এক রাজন মারা যাওয়ায় কেঃ করুনাকরণ পদত্যাগ 
করেছিলেন, কিন্তু এখানে ২০০ লোক পুলিশ লক-আপে পিটিয়ে মারবার পরও মুখ্যমন্ত্রী 
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এবং পুলিশ মন্ত্রী পিঠে কুলো এবং কানে তুলো দিয়ে বসে রয়েছেন। হাসপাতালের কথা 
আপনারা ঢাকঢোল পিটিয়ে বলছেন, কিন্তু কলকাতার বুকে যে হাসপাতালগুলি কংগ্রেসের 
সময় ছিল, যেমন-_আর. জি. কর., এন. আর. এস., মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদি, সেখানে 
এখন আমরা কি দেখছি? আগে এসব হাসপাতালে দূর দূরাস্তর থেকে মানুষ এসে ভর্তি হত, 
ওষুধ পেত। বামফ্রন্ট সরকারের গরিবদের জন্য দুঃখ কত! কিন্তু এখন সেসব হাসপাতালে ' 
ভর্তি হওয়া রোগীদের বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে হয়, পা কেটে গেলেও সেখানে টিংচার 
আওডিন কিনতে হয়। ১৯ বছরে একটি মাত্র হাসপাতাল-_বাঙ্গুর হসপিটালে সিটি স্ক্যান 
মেশিন বসেছে, কিন্তু লজ্জা ও দুঃখের কথা, অতগুলো হসপিটাল-_এন. আর. এস., আর. 
জি. কর., মেডিক্যাল কলেজ, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদি রয়েছে, কিন্তু তার একটিতেও 
সিটি স্ক্যান মেশিন বসাতে পারেননি । অথচ শহরের নার্সিং হোমগুলোতে সিটি স্ক্যান মেশিন 
চলছে। আপনাদের ডাক্তাররা বলে দিচ্ছেন__অমুক নার্সিং হোমের সিটি স্ক্যান মেশিন থেকে 
রিপোর্ট তৈরি করে না আনলে চলবে না। আমরা ভাবছি, হাসপাতালগুলিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেন 
সিটি স্ক্যান মেশিনের ব্যবস্থা করছেন না! এক্ষেত্রে গরিবের কথা কতটা কি ভাবছেন সেটা 
বাজেট দেখে বোঝা যাচ্ছে না। আর শিক্ষাক্ষেত্রে তো পড়াশুনার পাট উঠিয়েই দিয়েছেন। 
বর্তমানে প্রাইমারি স্কুলের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে পাশফেল প্রথা তুলে দিয়েছেন, ক্লাশ-৪ পর্যস্ত 
ইংরেজি দরকার নেই বলেছেন, লটারিতে জিতে যদি আস তাহলে স্কুলে যাও, না হলে 
পড়াণ্ডনার পাট তুলে দিয়ে ঘুরে বেড়াও। আমরা দেখছি, আজকে দেশে গৃহ সমস্যা একটি 
বড় সমস্যা এবং সেখানে দেখতে পাচ্ছি, এই সমস্যা ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে অতি 
প্রকট। আজকে যিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তিনি সংসদে বলেছেন যে, গৃহ সমস্যাকে ফার্স্ট . 
প্রায়রিটি দেওয়া হবে। এটা আনন্দের কথা। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে আবাসন গৃহগুলি 
আমরা তৈরি করে গিয়েছিলাম কংগ্রেস আমলে সেসব আবাসনের অবস্থা বর্তমানে অত্যন্ত 
খারাপ। চারিদিকে বারান্দাগুলি ভেঙে পড়েছে, রাস্তাঘাট নেই, আলো নেই। কি দুরবস্থা 
সেখানে! মানিকতলা হাউসিং এস্টেট, একটা সুন্দর হাউসিং এস্টেট ছিল, প্রফুল্ল সেনের 
আমলে তৈরি হয়েছিল, সেখানে সমস্ত বাড়িগুলির বারান্দাগুলি ভেঙে পড়েছে। একটা পয়সাও 
সেখানে খরচ হচ্ছে না। মেয়রকে ভার দেওয়া হয়েছে কিছু খরচ করার জন্য। সেখানে তিনি 
আড়াই লক্ষ ৩ লক্ষ টাকা খরচ করছেন মাত্র। এই তো আবাসনের অবস্থা। সুতরাং এই 
জিনিসগুলি এই বাজেটের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না, তাই বাধ্য হয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী অসীম 
কুমার দাশগুপ্ত মহাশয় যে বাজেট পেশ করেছেন তার বিরোধিতা করছি এবং আমাদের 
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে কাট মোশন এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করে আমি আমার 


বক্তব্য শেষ করছি। 
[4-10 - 4-20 7৮.] 


রী সুভাষ গোস্বামী 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই সভায় আমাদের অর্থমন্ত্রী ১৯৯৬- 
৯৭ সালের জন্য যে বাজেট উত্থাপন করেছেন আমি তাকে সমর্থন করে দু-চারটি কথা বলতে 
চাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটা বাজেট বিশ্লেষণ করে সেটা ভাল না মন্দ, সমর্থন 
যোগ্য কি নয় এই রায়টা দেওয়ার আগে আমাদের ঠিক করা দরকার আমরা কি চাই। 
আমরা কি মিনিমাম সংখ্যক মানুষকে ম্যাকসিমাম বেনিফিট দিতে চাই না ম্যাকসিমাম মানুষকে 
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যতটা বেশি সম্ভব সাপোর্ট দেওয়া যায় সেটা চাই। আমাদের বিচার করা দরকার আমাদের 
ক্ষমতা কতটা, আমাদের এক্তিয়ার কতটা রিসোর্স মোবিলাইজেশনের ক্ষেত্রে। আমরা যে অবস্থায় 
আজকে এসে পৌছেছি তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই ক্ষমতা ক্রমাগত 
সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। এই রাজ্যকে গ্লোরিফায়েড মিউনিসিপ্যালিটি ছাড়া আর কিছু ভাবতে 
পারছি না। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় সমস্ত দিক লক্ষ্য রেখে যে 
বাজেট তৈরি করেছেন সেটা স্বনির্ভরতার দৃট় পদক্ষেপ বলে মনে করি। সেই কারণে আমি 
এই বাজেটকে সমর্থন করি। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমরা জানি আমরা কোথা থেকে 
যাত্রা শুরু করেছিলাম। সেই জায়গা থেকে আমরা কতটা উঠে আসতে পেরেছি, কতটা 
উত্তোরণ আমাদের সম্ভব হয়েছে। এটা আমাদের বন্ধুরা নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারবেন না 
যে আমাদের অগ্রগতির মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সব চেয়ে বড় 
সাফল্য আমরা যেখানে দেখতে পাচ্ছি তা হল আমাদের দেশ, আমাদের রাজ্য যেখানে 
শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে, তাদের জীবন-জীবীকা নির্ভর 
করে কৃষির উপর। সেই কৃষিতে আমাদের সব চেয়ে বেশি সাফল্য এসেছে। বিগত ১০ 
বছরের মধ্যে আমরা দেখছি যে কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন, চালের ক্ষেত্রে ১৯৮৪-৮৫ সালে 
যেখানে উৎপন্ন হয়েছিল ৮০.৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন, সেখানে ১৯৯৪-৯৫ সালে বেড়ে দাড়িয়েছে 
১২২.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টনে। এই ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ৫১.১৯ ভাগ শতকর৷ হিসাবে। মোট 
খাদ্যশস্য মিলে আমরা দেখছি ১৯৮৪-৮৫ সালে উৎপন্ন হয়েছিল ৯১.৫৭ লক্ষ মেট্রিক টন, 
সেখানে ১৯৯৪-৯৫ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দীড়িয়েছিল ১৩২.৭৯ লক্ষ মেট্রিক টন। এইক্ষেত্রে বৃদ্ধি 
হার দাঁড়িয়েছে শতকরা ৪০.৪৫ ভাগ। তৈলবীজের ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছনে পড়ে 
ছিলাম। এই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি, এ একই সময়ে উৎপন্ন হয়েছিল যথাক্রমে ২৩৬ লক্ষ 
মেট্রিক টন এবং ৪.১৪ লক্ষ মেট্রিক টন। এইক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৭৫.৪২ শতাংশ। 
আলুর ক্ষেত্রে আমাদের অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। এইক্ষেত্রে যেখানে এ একই সময়ে উৎপাদন 
ছিল ৩১.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন, সেখানে ১৯৯৪-৯৫ সালে উৎপাদন হয়েছিল ৫৫.৫৯ লক্ষ 
মেট্রিক টন। উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ৭৭.৩২ ভাগ। ভারতবর্ষে অন্যান্য রাজ্য কমবেশি 
উন্নতি ঘটিয়েছে ঠিকই, তবে আমরা এইক্ষেত্রে সমস্ত রাজ্যকে ছাড়িয়ে গেছি। আমরা নিজেদের " 
রেকর্ড নিজেরাই ভাঙছি এবং নতুন রেকর্ড গড়ছি। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনে এই যে অভাবনীয় 
উন্নতি আমরা করেছি, এটি কিন্তু দেবতার আশীবারদে হয়নি, এরজন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা যা 
ছিল ভূমি নীতির ক্ষেত্রে উদ্ৃত্ত জমি বন্টন করে, কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং 
সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করে এই সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে সাফল্যের 
চাবিকাঠি হল, সেচ ব্যবস্থা ছাড়াও এখানে আমাদের একটা বক্তব্য আছে, সেচের ক্ষেত্রে ২৫৭ 
কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে প্লান বাজেটে ৩ কোটি ৮১ কোটি টাকার মতো। কিন্তু অঙ্কের 
বিচারে টাকা বেড়েছে ঠিকই, শতকরা হিসাবে দেখা যাবে আগে কৃষিক্ষেত্রে খরচ হত মোট 
বাজেটের শতকরা ১১ ভাগ, তা কমতে কমতে ক্রমান্বয়ে ১০ ভাগ, তারপর ৮ ভাগের কিছু 
বেশিতে এসে দাীঁড়িয়েছে। অন্যান্য বিষয় বাদ দিলেও। সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটলে-_বৃহৎ, 
মাঝারি এবং ক্ষুদ্র সেচ-_কৃষিতে অগ্রগতি ঘটবে। কৃষির উন্নতি ঘটাতে পারলে, এর মধ্যেই 
সেই চাবিকাঠি জড়িয়ে আছে, বেকারদের যে বেকারত্বের যন্ত্রণা, শহরে এবং গ্রামের বুকে 
বেকার সমস্যার একটা সুরাহা হতে পারে। আজকে কৃষিতে যে যুগান্তকারী উন্নতি সম্ভব 
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হয়েছে, তারফলে গ্রামের মানুষের অবস্থারও উন্নতি হয়েছে। কৃষি-মজুরি বেড়েছে এবং তারফলে . 
তারা আজকে স্বনির্ভর হয়েছে। আজকে কথায় কথায় তাদের মহাজনদের কাছে হাত পাততে 
হয় না। তারা আজকে অনেক বেশি স্বাবলম্বী এবং স্বনির্ভর হয়েছে। বছরের অভাবের 
মাসগুলোতে তাদের ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ভাত দাও, ফেন দাও বলে ব্লক অফিসে ধর্না দিতে 
হয় না। বিরোধী দল যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন এই দৃশ্য দেখা যেত। আজকে তা আর 
দেখা যায় না। শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে উৎসাহ ব্যঞ্ক চিত্র উপস্থাপিত করা হয়েছে। 
১৯৯৪ সালে যেখানে বিনিয়োগ ছিল ১৮৬১.৫৬ কোটি টাকা তা ১৯৯৫ সালের প্রথম ১১ 
মাসে অনেক বেড়েছে। এখানে শিল্পের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৪৯ এবং প্রস্তাবিত টাকার পরিমাণ 
৯,১৮২.৩৫ কোটি টাকা। আমাদের পশ্চিমবাংলায় শিল্পক্ষেত্রে যে বন্ধার জায়গায় চলছিল দীর্ঘ 
সময় ধরে, তার অবসান ঘটিয়ে আলোর দিকে যাত্রা করছে, যা আমাদের রাজ্যের বেকারদের 
যথেষ্ট প্রেরণা যোগাবে। 
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এইক্ষেত্রে আমার একটা বক্তব্য হচ্ছে যে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যতগুলো শিল্প 
গড়ে উঠেছে তার সবটাই প্রায় কলকাতা বা কলকাতা কেন্দ্রীক যেমন হাওড়া, হুগলি, ২৪- . 
পরগনা এবং আংশিক নদীয়া ও আংশিক মেদিনীপুর জুড়েই তার অগ্রগতি ঘটেছে। ওই 
জেলাগুলোর মধ্োই তা সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যেসব জেলাগুলো 
শিল্পহীন বলে বলা হয়েছে, সেসব জায়গায় শিল্প করার কথা ঘোষণা করা সত্বেও আমরা 
দেখতে পেয়েছি যে শিল্পপতিরা বা শিল্লোদ্যোগীরা সেখানে শিল্প স্থাপন করতে আগ্রহ প্রকাশ 
করেন নি। ফলে শিল্পহীন জেলাগুলো পশ্চাদপদ থেকে গেছে। সেখানে অগ্রগতি ঘটেনি। 
এখানে একটা জেলাওয়ারী সমীক্ষা হয়েছিল, তাতে কোন কোন জেলায় কোন কোন শিল্প 
গড়ে উঠতে পারে তার কথা বলা হয়েছিল। যদিও এই কাজটা আগেই করা উচিত ছিল, 
দেরি হয়ে গেছে, তবুও যে চিস্তা করা হয়েছে এবং গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এটাই যথেষ্ট। এসব 
জায়গায় লোক্যাল আযভেলেবিলিটি যে সমস্ত আছে যেমন ছোট ছোট শিল্প গড়ে উঠতে পারে। 
কোথাও পাট শিল্প. কোথাও বন্ত্র শিল্প আর (কোথাও পাথর (থকে চিনা মাটির জিনিসপএ 
গড়ে উঠতে পারে। এইসব জিনিসগুলো একটু খুঁটিয়ে দেখার দরকার আছে। অনুন্নত জেলাকে 
সমান ভাবে উন্নত করার দরকার। মাননীয় রাজাপালের ভাষণের মাধ্য লক্ষ কবলাম ঘষে, 
পশ্চাদপদ জেলাগুলো যেমন বীকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলাগুলোকে ঝাড়গ্রাম ডেভেলপমেন্ট 
অথরিট্রির এক্তিয়ারে সংযোজন করার কথা বলা হয়েছে এবং তার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত কনার 
কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ভাষণে আর কিছুই উল্লেখ পেলাম না। আমি " 
গত ১০-১২ বছর ধরে বিধানসভার এই বিষয়ে তুলছি যে, বীকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলা 
সবচেয়ে অনগ্রসর জেলা, এখানে (কোনও শিল্প নেই, শুধুমাত্র কৃষির উপরে কি নির্ভরশীল, 
সেচের কোনও সুযোগ নেই, পার্বত্য অসমতল জমি, এখানে শিল্প গড়ে ওঠার বিশেষ 
প্রয়োজন। সেইকারণে আমি রাজ্যপালের ভাষণে এর উল্লেখ থাকলেও অর্থমন্ত্রীর ভাষণে এর 
কোনও উল্লেখ না থাকার ফলে আমি এর বিস্তারিত রূপরেখা সম্পর্কে জানতে চাই, কিভাবে 
আপনারা এই জেলাগুলোর উন্নতি করবেন তা আপনার বক্তব্যের মধ্যে জানতে চাই। এরপরে 
আমি বিদ্যুতের ব্যাপারে, আমরা দেখেছি বিগত কয়েক বছরে বিদ্যুতের যে যন্ত্রণা ভোগ 
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করেছি এখন সেই লোডশেডিং এবং লো ভোলটেজের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। আগে 
যেমন লো ভোলটেজের জন্যে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রাখতে হত এখন আর তা করতে হয় না। 
বিদ্যুতায়িত মৌজার সংখ্যা ১৯৮৫-৮৬ সালে ২০ হাজার ৫৩১টি সেটা ১৯৯৪-৯৫ সালে 
বেড়ে হয়েছে ২৯ হাজার ১১৬টি। আগে গ্রাহকের সংখ্যা ছিল ১৬ লক্ষ ৮৬ হাজার ৫৮০টি 
এখন সেটা বেড়ে হয়েছে ৩৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৬০০টি। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৯৫ ভাগ বিদ্যুতায়িত 
হয়েছে আর বাকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলাতে ৫০ থেকে ৫৫ ভাগ বিদ্যুতায়িত হয়েছে। . 
কংগ্রেস আমলে তো শতকরা ৫/১০ ভাগ থাকেনি, এরা বলছে, বিদ্যুৎ থাকে না। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, নির্বাচনের সময় আমরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে দেখেছি, বিভিন্ন জায়গায় শুনেছি 
বিদ্যুৎ নেই। বিদ্যুৎ এর জন্য তারা বহুদিন অপেক্ষাও করেছেন, তাদের ধৈর্যের একটা সীমাও 
আছে, এই যে বিদ্যুৎ যায়নি, এই ব্যাপারটি গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার। আমি এর আগে 
আপনাকে বলেছিলাম, আপনি যখন আমাদের ওখানে সভা করতে গিয়েছিলেন, বাঁকুড়া পুরুলিয়া 
মেদিনীপুর এর অর্ধেক মৌজায় বিদ্যুৎ আছে, বাকি অর্ধেক জায়গায় বিদ্যুৎ নেই, এই 
জায়গাগুলিতে যাতে বিদ্যুৎ দেওয়া যায় তার জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি এবং এই খাতে 
অর্থের বরাদ্দর পরিমাণও বাড়ানোর জনা আবেদন করছি। গ্রামে এখন কর্মসংস্থানের সুযোগ 
বেড়েছে, মানি সার্কুলেশন হচ্ছে। মাস্টার মশাই থেকে আরন্ত করে সরকারি কর্মচারিদের যে 
ভাতা তা বেড়েছে, মাহিনা বেড়েছে তাদের একটা সুষ্ঠু সংস্থান হয়েছে। আমরা গ্রামে এমন 
দেখছি, নুতন নুতন বাড়ি তৈরি হচ্ছে, গঞ্জগুলিতে জমির দাম বেড়ে যাচ্ছে, ১০/২০ হাজার 
টাকা কাঠায় জমি বিক্রি হচ্ছে। ইট তৈরি করে বাড়ি তৈরি হচ্ছে, ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ 
বেড়েছে। এখানে একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় এসেছে সেটা হচ্ছে, ক্ষেতমজুরদের প্রভিডেন্ট 
ফাণড__এটা একটা নূতন সংযোজনা। এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যেটা বলতে চেয়েছেন সেটা ' 
হচ্ছে, এ সমস্ত ক্ষেতমজুররা মাসে ১০ টাকা জমা দেবেন, সরকার সমহারে সেখানে টাকা 
জমা রাখবেন, ৬০ বছর হলে তারা সেটা সুদ সহ ফেরত পাবেন। এই ব্যাপারে মাননীয় 
্ত্রীর কাছে অনুরোধ, তিনি একটু খোঁজ নিয়ে দেখবেন, ৯০ ভাগ কৃষকই ৫০/৫৫ বৎসর 
বয়সের মধ্যে মারা যান, সরকারি অফিসগুলিতে দেখবেন বিশেষ করে গ্রুপ ডি স্টাফদের 
মধ্যে ডাই-ইন-হার্নেস এর কেস বেশি হয়। তাই বলছি, ৬০ বছরের যে সময়টা নির্ধারিত 
করেছেন, & সময়টা কমিয়ে আনা যায় কিনা, এই ব্যাপারে একটুখানি বিচার বিবেচনা 
করবেন। কেন্দ্রীয় সরকার মহিলাদের ব্যাপারে একটি স্কীমের কথা ঘোষণা করেছিলেন, ৩০০ 
টাকা জমা রাখলে সুদ সহ একটা টাকা ফেরত পাবে, এটা আই. সি. ডি. এস. মহিলাদের 
দিয়ে মোটিভেট করিয়ে স্বীমটি করা প্রভিসন ঠিক হয়েছিল, এখানে যেটা মাসে মাসে ১০ 
টাকা এটা পোষাবে না, এই টাকার পরিমাণটা যদি বাড়ানো যায় তাহলে সেটা সুফল হবে। 
সিক্ষার ক্ষেত্র নিয়ে যেটা বলতে চেয়েছেন, এই ব্যবস্থাটা সত্যিকারের কোনও কাজের হু 
কিনা ভাবা দরকার, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য নিয়ে যেটা করতে চাইছেন সেটার ব্যাপারটা আর একটু 
ভাববার কথা বলব। এই ব্যাপারে একটা ব্রড বেসড স্ীম করা যায় কিনা সেটা একটু ভেবে 
দেখাতে বলব। এই ব্যাপারে আপনার বক্তব্যকে আর একটু বিবেচনা করার জন্য বলে আমার 


বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয়, যে 
বাজেট উপস্থাপন করেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি এবং আমাদের দলের পক্ষ থেকে 
যে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি আনা হয়েছে সেইগুলিকে সমর্থন করছি। মাননীয় অর্থমন্ত্রী যিনি অতীতে 
কয়েকবার আমাদের সামনে বিধানসভায় বাজেট উপস্থিত করেছেন, সেই অসীমবাবুর বাজেট 
মানে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এক গাদা গালাগাল থাকবে, সীমিত ক্ষমতা থাকবে। বিকল্প অর্থনীতির 
কথা বলা হবে। কয়েকবার তিনি জিরো বাজেট এনে, তিনি নিজে হিরো সেজেছেন, এই 
রাজ্যকে জিরোতে পরিণত করেছেন। তিনি যেমন নির্বাচনের আগে এমনি করে একটা বাজেট 
পুস্তিকা আমাদের সামনে উপস্থিত করেছিলেন, সেই বাজেট বক্তৃতায় যা ছিল, তার সামান্য 
কিছু বাদ দিয়ে প্রায় হুবহু এই বাজেট পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, 
আমরা এই কথা মনে করতে বলছি, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই প্রথম আমাদের রাজ্যে 
আমরা ভূমিসংস্কার চালু করেছিলাম। যে ভূমি সংস্কারের কথা আপনারা বার বার বলেন এবং 
ভূমিসংস্কারকে হাতিয়ার করে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকাকে মজবুত করার কথা বলেন। 
কিন্তু তার কৃতিত্ব ওদের কতটুকুঃ আমরাই প্রথমে জমিদারি প্রথা বিলোপ করে ২৫ একর 
শিলিং তৈরি করেছিলাম। আমাদের কংগ্রেস সরকারই তখন পরিবারভিত্তিক শিলিং চালু করে 
কৃষকের হাতে ৭৫ ভাগ ও মালিকের হাতে ২৫ ভাগ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তখন কিন্ত 
কোনও কমিউনিস্ট অর্থমন্ত্রী ছিল না। মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন গত 
পাচ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার এই দেশটাকে বিদ্বেশ থেকে অর্থ ধার করে দেশের সার্বভৌমত্ব 
বিকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে এই 
কথা নিবেদন করতে চাই ১৯৭১ সালে আমাদের কংগ্রেস সরকার আসার পর এবং পরে 
যখন ওদের বন্ধু সরকার ভারতবর্ষে এসেছিল, তখন সেই সরকার দেশটাকে কোথায় নিয়ে 
গিয়ে পৌছে দিয়েছিল এটা সবাই জানেন। ভারতবর্ষের মানুষের কাছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
লাভের পর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পৌছে দেওয়ার কথা কংগ্রেস বার বার বলেছে। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ভূমি সংস্কার-এর সাথে সাথে সেচের যে কথা মাননীয় অর্থমন্ত্রী দাবি 
করেছেন তা ঠিক নয়। পরিসংখ্যান আমাদের এই কথা বলে ১৯৭৭ সালের আগে এই . 
রাজ্যে যে জমি আছে তার তিরিশ শতাংশ জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, আর দুই 
দশক ধরে এই বামফ্রন্ট সরকারের শাসনাধীনে বেড়েছে মাত্র ২০ শতাংশ। আপনাদের কুড়ি 
বছর লেগেছে কুড়ি শতাংশ জমিকে সেচ সেবিত করতে। আপনাকে আমি আরেকটা ব্যাপার 
নোট করতে বলি এই রাজ্যের যারা সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করা 
হয়েছে, সেই ৬০টি ব্লকে ক্ষুদ্র সেচের ব্যবস্থা করা হবে না। এই ব্যাপারে সুইটের যে রিপোর্ট 
আছে সেটাকে খতিয়ে দেখা হোক। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ওরা দাবি করেছেন খাদ্য শস্য 
উৎপাদন হয়েছে এক লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার মেট্রিক টন। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এবং 
মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার জবাবি ভাষণে বলবেন, এত চাল উৎপাদন হওয়া সত্বেও বামফ্রন্ট 
সরকারের শাসনাধীন কুড়ি বছরের একটি বছরের নাম করতে পারেন, যে বছরে চাল সংগ্রহে 
এই সরকার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পেরেছেন? 


মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই বইতে যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তা অসত্য। গতবার বাজেটের 


০]. টা৬009৩]0৭ টো ৪০ 7199 


সময়ে আপনি বলেছিলেন যে রেজিস্ট্রেশন কি বাজার মূল্যে স্থিরীকৃত হবে এবং তার শতকরা 
১০ ভাগ স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হবে। তখন আমরা এটা কমানোর দাবি করেছিলাম। তখন 
আপনি শোনেন নি। এবারে বাজেটে আপনি সেটাকে কমিয়ে স্ট্যাম্প ডিউটির হার করেছেন : 
শতকরা ৫ ভাগ। হয়তো অধিক রেভিনিউ সেখান থেকে সংগ্রহ করা গেছে কিন্তু কত 
সংখ্যায় দলিল হয়েছে জানেন? আগে যে সংখ্যায় দলিল রেজিস্ট্রেশন হত, তার থেকে অনেক 
কমে গেছে। নিরূপণ দলিল, অংশনামা দলিল, দানপত্র দলিল বাজার মূল্য অনুযায়ী ঠিক 
করুন। আপনি একবার বৈঠক করেছিলেন ডিড রাইটারের সঙ্গে। তাদের একটা প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন। দীর্ঘাদন ধরে আন্দোলনও চলছিল। দীর্ঘদিন রেজিস্ট্রেশন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই হাউসে দাঁড়িয়ে কয়েকদিন আগে শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন 
যে রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক কারচুপি হচ্ছে সেখানে টাকা পয়সার ব্যাপক 
লেনদেন হচ্ছে। সেজন্য তিনি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্কুল সার্ভিস কমিশন গঠন করবেন। 
অথচ অর্থমন্ত্রী এখানে প্রস্তাব এনেছেন যে কনট্রাক্ট বেসিসে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। 
মাননীয় অর্থমন্ত্রী কি ভুলে গেছেন শিক্ষামন্ত্রী কি প্রস্তাব এখানে দিয়েছেন? দুর্নীতিকে দূর 
করতে শিক্ষামন্ত্রী যে প্রস্তাব দিয়েছেন, অর্থমন্ত্রী আবার নতুন করে দুর্নীতির ব্যবস্থা করে 
দিচ্ছেন। আমি এই কনট্রাক্ট বেসিসে শিক্ষক নিয়োগের তীব্র বিরোধিতা করছি। কনট্রাক্ট বেসিসে 
শিক্ষক নিয়োগের যে প্রস্তাব উনি এনেছেন সেই প্রস্তাব উনি প্রত্যাহার করে নেবেন। স্যার, 
আজকে মানুষ বাঁচবার জন্য, তাদের জীবন ও জীবিকার প্রশ্মে বিভিন্ন পথের সন্ধান করছে। . 
সে ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ একটি অপরিহার্য ক্ষেত্র। অর্থমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ মন্ত্রী পর্যস্ত 
বলছেন যে ৭৪ ভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ গৌছে গেছে। অথচ আপনি সাবজেক্ট কমিটির রিপোর্ট 
পড়ুন। বিদ্যুতের কি ভয়ঙ্কর অবস্থা চলছে গ্রামে একটা মৌজাতে একটা খুঁটি পুঁতে বলা হচ্ছে 
সারা গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ হয়ে গেছে। মেদিনীপুর জেলাতে সার্বিকভাবে শতকরা ৫৮ ভাগেরও 
বেশি মৌজাতে বৈদ্যুতিকরণ হয় নি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র সেখানেও বিদ্যুতের কি অবস্থা। 
১০ পারসেন্টের বেশি গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ হয় নি। আপনারা দাবি করতে পারেন বিদ্যুৎ 
উৎপাদন বেড়েছে। হা, হয়তো কিছুটা বেড়েছে কিন্তু বিদ্যুৎ যাবে কি করে? সেই পুরনো সাজ 
সরগ্রাম, ট্রান্সমিটারের বাবস্থা নেই। তাই মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধামে বলতে চাই 
যে শুধু বিদ্যুৎ নয়, কৃষি স্বাস্্য সব ক্ষেত্রেই এই অবস্থা। আজকে প্রাথমিক স্বাস্যকেন্দরগুলোতে 
কি ভয়ঙ্কর অবস্থা। ডাক্তার আছে তো ওষুধ নেই, ওষুধ আছে তো ডাক্তার নেই। আজকে 
একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে চলছে এই রাজয। ১৯৭৭ সালে যখন সরকার ছেড়ে চলে যায়, 
তখন এই রাজ্যে ১২ লক্ষ বেকার যুবকের নাম কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নথিভুক্ত ছিল। আজকে 
সেটা লাফাতে লাফাতে কোথায় দাড়িয়েছে? আজকে এই রাজ্যে ৫৩ লক্ষ বেকার যুবকের 
নাম কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে রয়েছে। আজকে এই সরকার জওহর রোজগার যোজনার উপর 
নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে আছে বলে প্রমাণিত হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রীর 
আনা এই বাজেটের বিরোধিতা করে, আমাদের পক্ষ থেকে যে কাট-মোশন, ছাঁটাই প্রস্তাব 
আনা হয়েছে আমি তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে প্রথমে স্বাগত জানাচ্ছি এবং সমর্থন জানাচ্ছি। আর 
বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে কাট-মোশন এনেছেন তার বিরোধিতা করছি। এই বাজেটের 
মধ্যে দিয়ে আমি লক্ষ্য করলাম যে এই বাজেট একটা স্বনির্ভরতার বাজেট। এই বাজেটে 
কর্মসংস্থানের কথা বলা হয়েছে, এই বাজেটে শিল্প ও কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলা 
হয়েছে এবং সামাজিক পরিষেবামূলক কাজের প্রসার ঘটিয়ে এবং তার গুণমান বাড়াবার কথা 
বলা হয়েছে। আমি জানি বিরোধী বন্ধুরা বিরোধিতা করার জন্য বিরোধিতা করবেন এবং 
বিরোধী দলের নেতা বাজেট পেশের পর বলেছেন যে এটা জনবিরোধী নয়। সংশয় প্রকাশ 
করেছেন। আমরা প্রাক্তন কংগ্রেস সরকারের অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর উদার অর্থনীতির 
বাজেটের গালভরা বুলি শুনেছি। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের এই বাজেট-_আমরা এতদিন ধরে 
যা বলেছিলাম যে-_একটা বিকল্প কর্মসূচির কথা--তা এর মধ্যে দিয়ে আমরা পেয়েছি। 
আমরা বৈদেশিক বাণিজ্যের থেকে হাত গুটিয়ে নিতে চাই নি। আর ওরা বৈদেশিক মূলধন 
বিনিয়োগে আমাদের দেশকে খোলাবাজারে পরিণত করে আমাদের দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বকে 
বিপন্ন করেছে। প্রতি বছর ১৫ হাজার কোটি টাকার খণ এবং বিনিয়োগ এদেশে আসে। 
কিন্তু সঞ্চয় হয় মাত্র ১.৪ কোটি টাকা। খোলাবাজার ফুলে-ফেঁপে বড় হচ্ছে। এই বাজেটের 
মধ্যে দিয়ে লক্ষ্য করলাম একদিকে খোলাবাজারে লাভ করার সৎ উদ্দেশ্য ঘোষণা করা 
হয়েছে অন্যদিকে স্ট্যাম্প ডিউটি হাস করা হয়েছে। আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করলাম-_যাদের 
কথা আমরা ভাবি না, বলি না-সেই ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের জন্য পূর্বে কেন্দ্রের কংগ্রেস 
সরকারের কাছে সর্বকল্যাণ আইনের কথা আমরা বলেছিলাম, গত ৮ বছর ধরে। এর জন্য 
কেন্দ্রে একটা কমিটি গঠিত হয়েছিল, কিন্তু সর্বকল্যাণ আইন তারা পাস করেন নি। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে অর্থমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এই কারণে যে, 
ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের জন্য তিনি এই বাজেটের মধ্য দিয়ে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের কথা ঘোষণা 
করেছেন এবং তার জন্য ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। এর সঙ্গে সঙ্গে নিঙ্ন আয়ের 
মানুষ এবং যে সমস্ত কলকারখানাগুলো প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য রুগ্ন হয়েছিল সেই ' 
সমস্ত রুগ্ন কারখানা, বন্ধ ্গলখানার শ্রমিকদের জনা সস্তায় খাদ্য পৌছে দেওয়ার কথা এই 
বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই এই বাজেট জনমুখি, কল্যাণকর বলেই আমি মনে করি। 
আমি জানি যে আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে আমাদের দেশে যে সম্পদ আছে, 
তাকে আহরণ করেই আমাদের এই বাজেট তৈরি করতে হয়েছে। এই বাজেটে পরিকল্পনা 
খাতে শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি করেছেন, এটা একটা উল্লেখযোগ্য দিক। এটা মনে রাখতে 
হবে, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতির ফলে, বু জাতিক সংস্থা কর্তৃক মিনি 
সিগারেট বাজারে ছাড়ার ফলে আমাদের দেশের বিডি শিল্প এবং সেই শিল্পের সঙ্গে জড়িত 
২০ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক আজকে বিপন্ন বোধ করছে। তাদের প্রোটেকশন দেওয়ার কথা 
আমাদের ভাবতে হবে। আজকে আমরা যে শিল্পায়নের কথা বলছি, সেই সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের 
উপর মালিক শ্রেণীর যে হামলা, তাকে রোধ করতে হবে। পশ্চিমবাংলায় তারা এখনও পর্যস্ত 
শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠন করতে রাজি হয় নি। আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চাই, হুগলি জেলায় যে বঙ্গলক্ষি মিল এবং রামপুরিয়া মিলে ৯০ সাল থেকে 
মালিকরা প্রভিডেন্ড ফাণ্ডের টাকা জমা দিচ্ছে না। ৯৫ সাল থেকে শেয়ার চালু হয়েছিল। 
ইতিমধ্যে অনেকে অবসর নিয়েছে, অনেকে মারা গেছে। তাদের গ্রাচ্যুইটি দেয় নি, প্রভিডেও 
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ফাণ্ডও দেয় নি। ফলে আমাদের এখানে বৈদেশিক মূলধন এসে যাবে। কিন্তু আমাদের দেশে 
যা নেই, তাই বিদেশ থেকে আনব। আমাদের দেশে যা আছে তাই দিয়ে শিল্পকে পুনগঠিন 
করতে চাই। এই যে নীতি তিনি নিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে দুস্থ শ্রমিকদের জন্য চিন্তা-ভাবনা 
করতে বলব। এই কথা অস্বীকার করে কোনও লাভ নেই যে, আমাদের দেশে চাষবাসের 
উন্নতি হয়েছে, ফলন বেড়েছে। সেচে ৫০ থেকে ৭০ ভাগ লক্ষ্য মাত্রা স্থির করা হয়েছে 
আজকে বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে গ্যাট চুক্তির ফলে দেশের চাষীদের উপর আক্রমণ হলে 
সেখান থেকে চাষীদের রক্ষার কথা আপনি বলেছেন। আমরা জানি, একবার হাই 'ইন্ডিং বীজে 
যে ফলন হয়, পরবর্তীকালে সেই বীজে এ ফলন হয় না, ফলে কস্টিং বেড়ে যায়। সুতরাং 
আমাদের চেষ্টা করতে হবে হাই ব্রীড ভ্যারাইটি বীজ আমদানি করতে। আপনি বলেছেন এই 
জন্য বিশ্ব বিদ্যালয়ের গবেষণাগারে চেষ্টা করতে চাইছেন। কিন্তু আমাদের প্রত্যন্ত গ্রামে যে 
কৃষি খামার আছে, সেখানে যদি এপ্রোনমিস্ট নিয়োগ করতে পারেন, তাহলে মনে হয় চাষীরা 
আরও বেশি মাত্রায় উপকৃত হতে পারবেন। এই ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
চাই। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমি বলতে চাই, আমাদের দেশের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সরকার-এর রপ্তানি 
মুখি বন্ত্র নীতির ফলে আমাদের দেশে সুতি কলগুলো মার খাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট 
সরকার তত্তজ বা তাতকে রক্ষা করেছে। কিন্তু আমি মনে করি, এখনও আক্রমণ আছে, সেই 
আক্রমণকে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের সেই তাতী সম্প্রদায়কে প্রটেকশন দেওয়ার 
প্রয়োজন আছে। তাদের কথাও আমাদের ভাবতে হবে। আমাদের স্মল স্কেল ইগ্তাস্ট্রির কথাও 
বলা হয়েছে। ছোট, ক্ষুদ্র, প্রা্তিক চাষীর কথাও আছে। প্রান্তিক এবং মাঝারি চাষী যারা 
রয়েছেন, তাদের নিয়ে পশ্চিমবাংলায় আমরা সমবায় প্রথার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে পারি কিনা, 
সেদিকে আমাদের আরও বেশি নজর দিতে হবে। আমাদের অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট পেশ 
করেছেন, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা নতুন বিকল্প সন্ধানের বাজেট হিসেবেই যেন দেখতে 
পাচ্ছি। এই বাজেট স্বনির্ভরতার বাজেটই শুধু নয়, এই বাজেট জনমুখি, এবং গণতান্ত্রিক 
শক্তিকে সমধ্িত করবেন। তাই এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 
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শ্রী অনয়গোপাল সিনহা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৯৬-৯৭ 
সালের জন্য যে বাজেট এখানে এনেছেন সেই বাজেটের আমি বিরোধিতা করছি এবং 
আমাদের আনা কাট-মোশনের সমর্থন করছি। স্যার, এই বাজেটে সাধারণ মানুষের কোনও 
ভাবেই লাভ হয়নি। এতে আছে শুধু কিছু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। স্যার, এই অর্থমন্ত্রী ১৯৮৭ সাল 
থেকে এই বিধানসভায় বাজেট পেশ করেছেন, ১০ বার। আমি হয়তো সেই সময় এই 
বিধানসভার সদস্য ছিলাম না কিন্তু যতটা জেনেছি তাতে দেখা যাচ্ছে যে, তিনি বারবার 
মিথ্যা প্রতিষ্ঞাত দিয়েছেন। স্যার, এই বাজেটে বেকার সমস্যা দূর করার কোনও প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হঠনি। যে সমস্ত কারখানা বন্ধ হয়ে আছে সেগুলো খোলার ব্যাপারে কোনও প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হয়নি বিদ্যুতের জন্য বহ লোক দিনের পর দিন টাকা-পয়সা জমা দিয়ে রেখেছেন কিন্ত 
তারা আজ পর্যন্ত বিদবুতের সংযোগ পেলেন না। স্যার, যদি কলকাতা থেকে ৫ কিমি. বাইরে 
যাওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে রান্তা-ঘাটের কি দুরবস্থা। কিন্তু তার বাজেটের মধ্যে সব কিছু 
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. দেখানো আছে যে, রাস্তা করার জন্য কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেগুলো টোট্যালি 
মিথ্যা। স্যার, আজকে গ্রামে রাস্তার এমন দূরাবস্থা যে, গরুরগাড়িতে করে মাল দিয়ে গস্তাব্যে 

পৌছানো মুশকিল হচ্ছে। তার উপর আবার বৃষ্টি শুরু হওয়াতে সেই রাস্তা দিয়ে গরুরগাড়ি 
চলাও অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সে বিষয়ে বাজেট প্রস্তাবে কিছু আছে? যে টিউবওয়েলগুলো 
লাগানো হয়েছে তাতে গরমকালে এপ্রিল-মে-জুন মাসে লেয়ার নিচে নেমে যায়, গ্রামের মানুষ . 
প্রয়োজনীয় পানীয় জলটুকুও পায় না। এই বাজেটে দেখানো হয়েছে অসুস্থ গরিব রোগীদের 
ভালো খাবার পৌছে দেবার জন্য সরকার একটা ভালো ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু আজকে 
পশ্চিমবাংলায় ১২০-টি বিস্কুট কারখানা এবং তাতে ৫ লক্ষ লোক কাজ করে, তার ৪০- 
টি কারখানা আজকে বন্ধ হয়ে রয়েছে এবং ২ লক্ষ লোক বেকার হয়ে পড়েছে। এ ২ লক্ষ 
লোকের বেকার হওয়ার কারণ হচ্ছে বিস্কুটের উপর ১৩.৫ শতাংশ ট্যাক্স বসিয়ে রেখেছেন, 
এটা তোলেন নি এবং সেই জন্য এটা হয়েছে। হাসপাতাল যেগুলো বন্ধ রয়েছে সেগুলো 
খোলার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনওটাই খোলা হচ্ছে না। স্যার, আমার 
বিধানসভা কেন্দ্রে ১০ বছর ধরে ক্রিশ্চিয়ান হাসপাতাল বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। একটা 
্বা্থ্যকেন্্র চালু করা হয়েছিল, ১৯৭৭ সালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার উদ্বোধন করেছিলেন কিন্তু 
তা সর্তেও আজ পর্যন্ত এটা বন্ধ আছে। স্যার, আমার আরও অনেক কিছু বলার ছিল কিন্তু 
আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে তাই এই বাজেট প্রস্তাবে বিরোধিতা করে এবং আমাদের 
আনা কাট-মোশনের সমর্থন করে আমার ছোট্ট বক্তৃতা শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দেমাতরম। 


শ্রী আবু সুফিয়ান সরকার ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, গত ২১ তারিখে মাননীয় 
অর্থমন্ত্রী যে রাজ্য বাজেট পেশ করেছেন, আপনার মাধ্যমে আমি এর তীব্র বিরোধিতা করছি . 
এবং আমার দলের যে কাটমোশন আনা হয়েছে তার সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু 
করছি। প্রথম থেকেই আমি লক্ষ্য করছি যে মাননীয় সদস্যগণ বাজেটের পক্ষে বক্তব্য রাখতে 
গিয়ে একে জনমুখি বাজেট হয়েছে একথা বলছেন, আমার মনে হয় এই বাজেট জনমুখি হয় 
নি বরং জনস্বার্থ বিরোধী বাজেট হয়েছে। তার কারণ আপনারা বিস্কুটের উপর কর বসিয়েছেন, 
এখন ১৪০টি বিস্কুট কারখানার মধ্যে ৭০টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, এর ফলে যে সমস্ত 
মানুষ সেখানে কাজ করেন তারা আবার বেকার হয়ে যাবেন। কাপড়ের উপর ট্যাক্স বসিয়েছেন। 
এটাকে জনহিতকর বাজেট আপনারা বলছেন কি করে আমি জানি না। আপনারা ছোট 
গাড়ির উপর ট্যাক্স বসিয়েছেন, যেখানে বেকার ছেলেরা এই গাড়িগুলি চালাত, তারা আবার 
বেকার হয়ে যাবে, আমি আপনাকে এটা আরেকবার ভেবে দেখবার জন্য অনুরোধ করব। 
আপনারা এটাকে অর্থনৈতিক বাজেট বলছেন। গ্রামীণ বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানে ব্যবস্থা 
করেছেন? আপনার দলের পক্ষ থেকে এবং বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানানো 
হচ্ছে এবং বাজেটকে অভূতপূর্ব বাজেট বলে বলা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আমি এর তীব্র সমালোচনা 
করে বিরোধিতা করছি এই কারণে যে, আজকে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের নামে বিংশ শতাব্দীর 
যুবকদের সামনে এটা ভাওতা দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় আজকে কি পরিস্থিতি তৈরি 
হয়েছে? আপনারা নতুন শিল্প হচ্ছে বলে ভাওতা দিচ্ছেন, বিদেশ থেকে শিল্পপতি আনছেন ' 
এবং বিশেষ করে নির্বাচনের আগে যে ভাবে শিল্যান্যাসের এবং অন্যান্য কাজের গতি দেখেছি 
তা আজকে বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু মাননীয় বন্ধুগণ জানেন, মাননীয় মন্ত্রী জানেন যে, এখানে 
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শিল্পের উন্নতি করতে গেলে সর্ব প্রথমে প্রয়োজন বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করতে 
পারলে সমস্ত কলকারাখানা ভালোভাবে চালু থাকবে। সবকিছুতেই বিদ্যুতের প্রয়োজন, বিদ্যুৎ 
ছাড়া অপারেশন থিয়েটার চলবে না, কলকারখানা চলবে না। এর পাশাপাশি দেখছি আপনারা 
বিদ্যুতের উন্নতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন, কিন্তু ৫০ পারসেন্ট গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ নেই, 
পশ্চিমবাংলায় লক-আউট; লে-অফ, ছাঁটাই চলছে। আজকে আমরা দেখছি শ্রমিক দরদী 
সরকার হয়েও বালি ব্রিজ থেকে শ্রমিককে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, এই নজিরবিহীন ঘটনা 
এখানে ঘটেছে। আজকে যখন পশ্চিমবাংলায় শিল্পের উন্নতিতে এত কোটি কোটি টাকা খরচ 
করা হচ্ছে সেখানে দেখছি শিল্পপতিরা পশ্চিমবাংলা থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। আজকে এখানে 
বড় শিল্পপতি বলতে ৬ জন শিল্পপতি আছেন। সবথেকে বেশি কলকারখানা বন্ধ পশ্চিমবঙ্গে, 
রুগ্ন শিল্পের উন্নতির কথা বলা হয়নি। বন্ধ কলকারখানাগুলি খোলা যায় কি না, শ্রমিকদের 
দুঃখ দুর্দশা দূর করা যায় কিনা, তার কথা বাজেটে বিশেষ নেই। কে্ত্রীয় অর্থনীতির সমালোচনা " 
করছেন, গ্যাট চুক্তির বিরোধিতা করছেন, অথচ আজকে অর্থমন্ত্রী, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তার 
সুযোগ গ্রহণ করার চেষ্টা করছেন। আপনারা এটা অস্বীকার করতে পারেন। তাই আজকে 
বলতে চাই ভাওতা না দিয়ে গ্রামীণ বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ 
করে গ্রামীণ যুবকদের সঠিক জায়গা দেখান। এই গ্রামীণ যুবকরা তাহলে আপনাদের স্বাগত 
জানাবে। তা না করে কোনও পরিকল্পনা না রেখে বাস্তবে সেই জায়গায় পৌছতে পারছেন 
না, উপর্ত গরিব মানুষদের ঠকাবার চেষ্টা করছেন। সে দিক থেকে এই বাজেট জনস্বার্থ 
বিরোধী এবং এর আশু সমাধান প্রয়োজন। আপনারা জনস্বাস্ত্ের কথা, কোনও নতুন হাসপাতাল 
করার কথা বলেন নি। বিগত কংগ্রেস সরকার যে সমস্ত হাসপাতাল তৈরি করেছিল সেগুলি 
আজকে সমাজ বিরোধীদের আখড়ায় পরিণত করেছেন, সেখানে কুকুর, বেড়াল, গরু থাকার 
জ্বায়গা হয়েছে। আজকে হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোয় ডাক্তার নেই, নার্স নেই, অন্যান্য 
কর্মচারিরা নেই। অথচ আমাদের দেশের ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করেন। সেই গ্রামের 
মানুষদের চিকিৎসার ন্যুনতম সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে এখানে দাবি করা হচ্ছে রাজ্যে স্বাহ্থযের 
উন্নতি হয়েছে? 


[5-00 - 5-10 ৮4.] 


গোটা রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য চলছে তাতে আমার মনে হয় শিক্ষা দপ্তরের 
মতো খারাপ অবস্থা আর কোনও দপ্তরের নয়। আমরা দেখেছি ইতিপূর্বে এখানে পাঁচ জন 
শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু তারা এই দপ্তরের বিশেষ কোনও উন্নতি করে যেতে পারেন নি। 
বর্তমানে চুক্তিতে শিক্ষক নিয়োগের নীতি সরকারের তরফ থেকে গৃহীত হতে চলেছে। এর 
ফলে সাক্ষরতা অভিযানের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পর্টর আখড়ায় পরিণত হবে, তা 
ছাড়া আর কিছু হবে না। যেমন সাক্ষরতা অভিযানে ২০% -এর মতো কাজ হয়েছে, এ 
ক্ষেত্রেও তার চেয়ে বেশি কিছু হবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় পার্টি ক্যাডাররা রাজনৈতিক 
গবেষণা করবে শিক্ষার কোনও উন্নতি হবে না। সুতরাং আমি এই বিষয়টা পুনরায় মাননীয় 
অর্থমন্ত্রী মহাশয়কে বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি। নির্দিষ্ট বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে যখন 
শিক্ষার উন্নতি হল না, তখন এই নতুন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে বিশেষ কোনও ফলই পাওয়া 
যাবে না। একেই পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিয়ে শিক্ষার মানের অবনয়ন ঘটানো হয়েছে, আবার 
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এই নতুন পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার একদম সর্বনাশ ঘটানো হবে। রাজ্যে এমন 
একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করতে মানুষকে ২০০০ টাকা, 
৩০০০ টাকা ঘুস দিতে হচ্ছে। এরপর চুক্তি ব্যবস্থা চালু হলে অবস্থার আরও অবনতি হবে। 


সব চেয়ে পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট ভাষণের মধ্যে একটা 
জাতীয় সমস্যার কথা এড়িয়ে গেছেন। তিনি কেন যে সে সম্বন্ধে কিছু বললেন না তা আমি 
বুঝতে পারলাম না! সুদূর ফারাক্কা থেকে জলঙ্গী পর্যস্ত পদ্মার ভাঙন আমার কোনও ব্যক্তিগত 
সমস্যা নয়, একটা জাতীয় সমস্যা। এই ভাঙনে আখেরিগঞ্জের ২২-টি গ্রাম একদম বিলিন 
হয়ে গেছে। এই ভাঙন কিভাবে প্রতিরোধ করা হবে, সে সম্বন্ধে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার 
বাজেট প্রস্তাবের মধ্যে কোনও বরাদ্দের এবং প্ররিকল্পনার উল্লেখ করেন নি। সুতরাং এ 
বাজেটকে আমি মনে করি জনবিরোধী বাজেট, জনগণের স্বার্থ বিরোধী বাজেট। তাই আমি 
এর তীব্র বিরোধিতা করে, আমাদের দলের কাট মোশনকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। জয়হিন্দ। 


শ্রী শেখ জাহাঙ্গীর করিম ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, দ্বাদশ বিধানসভার প্রথম 
অধিবেশনের দ্বাদশ দিনে পশ্চিমবঙ্গের বামক্ন্ট সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডঃ অসীমকুমার 
দাশগুপ্ত মহাশয় ১৯৯৬-৯৭ সালের যে ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ করেছেন তাকে আমি পূর্ণ 
সমর্থন জানিয়ে, বিরোধীদের কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। 


স্যার, আপনি জানেন বিগত ২০ বছর ধরে এক অজানা, অচেনা পথ বেয়ে পশ্চিমবঙ্গের 
বামফ্রন্ট সরকার ভারতবর্ষের বুকে একটা নতুন ইতিহাস তৈরি করেছে। ২০ বছর ধরে এই 
সরকার বারংবার জনগণের রায় তথা তাদের সহযোগিতা ও আশীর্বাদ পেয়ে আসছে। এই 
সরকার বিগত ২০ বছর ধরে প্রতি বছরই নিজম্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বাজেট তৈরি করছে 
এবং তা এখানে পেশ করছে। এ বছরও সেভাবেই এখানে বাজেট পেশ করা হয়েছে। বিগত 
কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘদিন ধরে যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কেন্দ্রে বাজেট প্রস্তুত করতেন সেই দৃষ্টিভঙ্গির 
সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের বাজেটের দৃষ্টিভঙ্গি-গত পার্থক্য আছে। 


স্যার, আপনি জানেন আমাদের ভারতবর্ষের শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ মানুষ 
কৃষিজীবী। তারা সারা বছর কৃষি কার্মের মধ্যেই লিপু থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের 
গোটা দেশের কৃষকদের যে অবস্থা সেই অবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের যে 
অগ্রগতি ঘটেছে তা ভারতবর্ষে একটা নজিরবিহীন ঘটনা। 


স্যার, একটু আগে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য পরেশ পাল মহাশয় পশ্চিম বাংলার . 
আইন-শৃঙ্খলার কথা বলে গেলেন। আমরা এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, বামফ্রন্ট 
বিরোধীদের সব চেয়ে নিরাপদ জায়গা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। এটা ঠিকই যে, কংগ্রেসি আমলে এই 
কংগ্রেসিরা নিরাপদে ছিলেন না। কংগ্রেসের বিধায়ক, নেপাল রায় এবং চণ্ডী মিত্র খুন 
হয়েছিলেন এই কংগ্রেসিদের হাতেই। সুতরাং এ ঘটনা ভুলে যাবার ব্যাপার নয়। আমাদের 
পশ্চিমবাংলার বুকে দার্জিলিং গোর্ধা পার্বত্য পরিষদকে স্বীকৃতি দিয়ে জাতি-সত্তার অধিকার 
প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি। পশ্চিমবাংলার বুকে তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের অনেকগুলি 
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সম্প্রদায় আছে। কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ জানে না যে এখানে এই কারণে জাত-পাত নিয়ে 
ঝগড়া হয় না। এখনও পশ্চিমবাংলার মধ্যে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের বাস অনেক বেশি 
সারা ভারতবর্ষের মধ্যে। কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ জানে না এই কারণে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 

, বিরোধা কং সাহেবকে ১২ বছর পরেও কারাগারে আবদ্ধ হতে 
হয়েছে। রাজীব গান্ধী হত্যার ব্যাপারে জৈন কমিশন গঠন করা হলেও তার রিপোর্ট এখনও 
পর্যন্ত বেরুলো না। অথচ চিড়িয়াখানায় কে একজন বাগের গলায় মালা দিতে গিয়ে খুন হল 
এই কংগ্রেসিরা তারজন্য কমিশন করার কথা বলছেন। তাই বলছি, আইন-শৃঙ্খলার কথা 
ওদের মুখে মানায় না। আমাদের এখানে বর্গাদাররা ভাগচাষী, তারা জমি চাষ করবে, ফসল 
কাটবে এবং খামারে নিয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে মানবিকতা এবং মানবাধিকার। অথচ আজকে 
কংগ্রেসিরা মানবাধিকারের প্রশ্ন তুলেছেন, আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আজকে কৃবিজীবী 
মানুষ পশ্চিমবাংলার বুকে কি অবস্থায় আছে দেখুন। আজকে এই সীমিত আর্থিক ক্ষমতার 
মধ্যে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবাংলার বুকে আমরা আমাদের ভূভাগের ২ শতাংশ জায়গা নিয়ে বসবাস 
করি, যেখানে গোটা ভারতবর্ষের শতকরা ৮ ভাগ মানুষ আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আছে এবং 
কৃষিজমির পরিমাণ হচ্ছে সাড়ে ৩ শতাংশ। আজকে খাস জমির ক্ষেত্রে সারা দেশে যা বিলি 
হয়েছে তার ২০ ভাগ জমি বিলি হয়েছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এবং তা ২২ লক্ষ ৭১ জনের 
মধ্যে ৯ লক্ষ ৮২ হাজার একর জমি বিলি হয়েছে আর বর্গাদার নথিভুক্ত হয়েছে ১৪ লক্ষ 
৬৬ হাজার। বিগত দিনে পশ্চিমবঙ্গের মেঘনাথ সাহা যে স্কীম তৈরি করলেন তাতে কংসাবতী 
প্রকল্প তৈরি করা হল এবং সেখানে বলা হল ২/৩টি ড্যাম তৈরি করতে হবে অর্থাৎ 
জলাধার তৈরি করতে হবে আর দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনে ৫টি ড্যাম তৈরি করতে হবে। 
কিন্ত ৪৮/৪৯ বছর পরেও আমরা কি দেখলাম? আমরা দেখলাম কংসাবতী প্রজেক্ট জলাধারে 
একটি ড্যাম তৈরি করা হয়েছে। অর্থাৎ এ সেলুনের দাড়ি কামাবার মতন অবস্থা। অর্ধেক 
কামিয়ে রেখে দেওয়া হল। এরফলে গ্রাম বাংলায় যখন অঝোরে বৃষ্টি হয়েছে, প্রচণ্ড বর্যা " 
হয়েছে তখন গ্রামবাংলা ডুবেছে। তখন সেই জলাধারে আর জল ধরে রাখা যায় না। 
আকাশবাণীতে সংবাদ গুনলে দেখবেন, সেখানে বলা হচ্ছে, জলাধারে জল ধরে রাখা যাচ্ছে 
না, জল ধরে রাখলে জলাধার ভেঙে জলের প্লাবন আনতে পারে। তাই সেই জল ছেড়ে 
দেওয়া হয়েছে। গ্রাম বাংলার লোক বর্ধার জল আর জলাধারের জল সব একসঙ্গে মিলে 
বন্যায় ডুবছে। কখনও ব্যাপারটা দেখা হয়নি। তাসক্কেও আমাদের পশ্চিমবাংলায় বর্গাদার এবং 
পাটাদাররা ৭০ ভাগ জমি দখল করে আর ৩০ ভাগ উচ্চ বড় চাষী যারা তারা। আর সারা 
দেশের ক্ষেত্রে মাত্র ২৯ ভাগ জমি চাষ করে বর্গাদার আর পাট্টরাদার, ছোট চাষী, প্রান্তিক 
চাষী। ৭১ ভাগ জমি চাষ করে যারা বড় বড় চাবী। তাদেরই দলের লোক হচ্ছে এ্সব 


কংগ্রেসিরা। 
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স্বাভাবিক ভাবে ওনাদের গায়ে এটা লাগবে। ওদের লঙ্জা হওয়া উচিত, খাদ্যোৎপাদনে 
সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমরা প্রথম স্থানে ছিলাম। আমাদের উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রী 
ছিল ৩৪ পারসেন্ট, হরিয়ানা ছিল দ্বিতীয় স্থানে ২৪ পারসেন্ট পাঞ্জাব ২৩ ভাগ। এদের . 
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লজ্জা করেনা, পাঞ্জাব সম্পর্কে বলা হল, এরা পাকিস্তানের পাশে আছে, স্বাধীনতার পরে 
তারা পাকিস্তানে চলে যাবে, সুতরাং ভারত সরকারের কোষাগার থেকে কোটি কোটি টাকা 
নিয়ে পাঞ্জাবের সমস্ত জমিকে সেচ আওতাভুক্ত করা হল। অথচ পশ্চিমবাংলা তো তখন পূর্ব 
পাকিস্তানের পাশে ছিল, এখানকার বাঙালিরাও তো চলে যেতে পারত, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের 
জন্য ভারত সরকারের কোষাগার থেকে একটা পয়সাও খরচ করা হল না। পশ্চিমবাংলার 
কোনও জমি সেচের আওতা ভুক্ত হল না। তা সত্তেও পশ্চিমবাংলা নিজের চেষ্টায় দেখিয়ে 
দিয়েছে গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা প্রথম স্থান অধিকার করেছি চাল উৎপাদনে। ১৩২৭৯ 

লাখ টন আমরা চাল উৎপাদন করেছি। আমরা ৯৫-৯৬ সালে চাল উৎপাদন করেছি 
১২২৩৫ লক্ষ টন। ওদের আমলে ৭৬-৭৭ সালে হয়েছিল ৭৪ লক্ষ টন। কী বলবেন 
আপনারা? কেবল জমি বিলি করলেই উৎপাদন বৃদ্ধি হয়না। ভূমিহীনরা যেমন জমি পেয়েছে, 
_ তেমনি সেচের জল পেয়েছে, তারা ফসল ফলিয়েছে। শুধু তাই নয়, আমরা সমবায় সমিতি 
এবং ব্যাঙ্কগুলোর মাধ্যমে তাদের খণ পাইয়ে দিয়েছি। ওদের সময়ে খণ দেওয়া হয়েছিল 
৭১.৭০ কোটি টাকা, আর আমাদের আমলে আমরা দিয়েছি ৩৮২.৬২ কোটি টাকা। নরসিংহম 
কমিটি ফর্ম হয়েছিল, তারা বলেছিল, ধণের পরিমাণ ৪০ শতাংশ কমিয়ে দিতে হবে। অথচ 
নাবার্ড এর হিসাব অনুযায়ী কৃষি খণ ৮৯-৯০ সালে ৪৫.৪ পারসেন্ট এবং ৯৩-৯৪ সালে 
৬১.৪৫ পারসেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে এই সমস্ত কারণের জন্য কৃষকরা ফসল 
ফলিয়েছে এবং উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা লক্ষ্য করছি এই খণের 
বেশির ভাগ বর্গাদার পাট্টাদার, প্রান্তিক চাষী পেয়েছে শতকরা ৭৫ ভাগ এই রকম শ্রেণীর 
মানুষ পেয়েছে। যেখানে মহারাষ্ট্রে পেয়েছে ১৮.৮, গুজরাট ১৯ পারসেন্ট এবং কর্ণাটক ২১ 
পারসেন্ট এই সব দেখে ওরা ভয় পেয়ে যাচ্ছে। ওরা নির্বাচনী চমক দেবার চেষ্টা করেছিলেন 
এবং চমক দেবার জন্য বলেছিলেন মাতৃত্ব ভাতা দেব। তবে ১৯ বছর বয়স হতে হবে। 
আপনি জানেন, আইন অনুযায়ী ১৮ বছর এর নিচে বিয়ে হওয়া আইন সিদ্ধ নয়। বিয়ের 
পর সাধারণত নয় মাস দশ দিনে বাচ্চা হয়। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ১৯ বছর পূর্ণ হচ্ছে না, 
তাই বলা হল ১৯ বছরের আগে বাচ্চা প্রসব কর না। তাহলে তোমরা মাতৃত্ব ভাতা থেকে 
বঞ্চিত হবে। তারপর বার্ধক্য ভাতা শুরু করলেন। আমরা ২০০ টাকা করেছি। ওরা ঠিক 
করলেন, ৭৫ ভাগ। আর রাজ্যকে দিতে হবে ২৫ ভাগ। মাননীয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তিনি 
বললেন বার্ধক্য ভাতা দিতে হবে তাই ভাওতা সৃষ্টি করলেন। ৬০ বছরের বেশি হলে সেই 
ভাতা পাবেন। তাহলে একটা মানুষকে ভাতা নেবার জন্য ৬৫ বছর পর্যস্ত বেঁচে থাকতে হবে, 
এই ভাওতা ওরা সৃষ্টি করেছে। তারপর হচ্ছে মিডডে মিল। কেবল মাত্র ১০০ গ্রাম করে 
চাল দেওয়া হবে। এটাই একটা ভীওতা, দূরদর্শনে ফলাও করে দেখানো হয়েছে যে প্রাক্তন 
প্রধানমন্ত্রী খিচুড়ি রান্না করছেন। কাকের বাসায় কোকিল ডিম পেড়ে যাচ্ছে, বি. জে. পি. সেই , 
ডিম পেড়ে চলে যাচ্ছে। তাদের একজন কাউন্সিলার এসে ভয় পর্যস্ত ওদের দেখিয়ে গেছে। 
কাকের বাসায় ডিম পেড়ে যাচ্ছে। কংগ্রেসের সেই বাসাতে বি. জে. পি. ডিম পেড়ে যাচ্ছে। 
.তাই আমি আশা করব সাধারণ মানুষের বাজেটকে সকলে সমর্থন জানাবেন। এই বলে এই 
ব্যয় বরাদকে সমর্থন জ্বানিয়ে এবং বিরোধীদের আনা কাটমোশনের বিরোধিতা করে আমার 


বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী রবীন মুখার্জি $ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, কংগ্লেস দলের পক্ষ থেকে যেসব 
ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে তা সমর্থন করে বাজেটের উপর আমি আমার বক্তব্য রাখছি। 
স্যার, আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে এমন একটি সরকার রয়েছে যে সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গ- 
বাসীর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় যেসব জিনিসপত্র লাগে তা প্রায় সবই 
অন্য রাজ্য থেকে আনতে হয়। পশ্চিমবঙ্গকে এই সরকারের আমলে চাল, ডাল, সরষের 
তেল, মাছ, দুধ, শিশুখাদ্য ইত্যাদি সব কিছুর জন্যই অন্য রাজ্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে 
হয়। অন্য রাজ্য থেকে গমের রেক না এলে পশ্চিমবঙ্গে গম পাওয়া যায় না। অথচ সরকার 
পক্ষের লোকরা বলেন আমরা নাকি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। হরিয়ানা থেকে দুধের গাড়ি না এলে : 
এ রাজ্যের মাদার ডেয়ারির মাধ্যমে শিশুদের জন্য দুধ সরবরাহ করা যায় না। এইভাবে ডাল, 
সরষের তেল, গম প্রভৃতি নানান পণ্যের বাজার হচ্ছে এই পশ্চিমবঙ্গ। অন্য রাজ্যে এসব 
উৎপাদিত হচ্ছে আর তাদের বাজার হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। এই তো অন্ধ থেকে মাছের গাড়ি 
আসছে, তার কারণ, মাছের বাজার হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ । এই অবস্থাতেও ওরা বলেন, আমাদের 
অর্থনীতি নাকি স্বনির্ভর, এই বাজেট এঁতিহাসিক, বৈপ্লবিক। আমি তা মনে করি না কাজেই 
এই বাজেটকে কোনও মতেই আমি সমর্থন করতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতির 
কথা ওরা বলেন। কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থনীতি নিয়েছিলেন সেটা কেন নিয়েছিলেন? তৎকালীন 
মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং, তিনি সারা ভারতবর্ষের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদদের মধ্যে 
একজন। তিনি কেন বাজার অর্থনীতি গ্রহণ করলেন? 076 10110, 076 6০017017, 
01716 [78116 এই নীতি যখন হল তখন ভারতবর্ষ তার বাইরে থাকতে পারে না কাজেই 
এখানে বাজার অর্থনীতি তিনি গ্রহণ করলেন বা তাতে অংশ গ্রহণ করলেন। সেখানে গ্যাট 
চুক্তিতে সই করে আমরা ভারতবর্ষের রপ্তানির বাজার খুলে দিলাম। কেন্দ্রীয় সরকার যখন 
এই নীতি ঘোষণা করেন তখন আমরা দেখেছিলাম বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলি অসত্য এবং 
বিভ্রান্তমূলক প্রচার করলেন এই বলে যে গ্যাট চুক্তিতে সই করে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতবর্ষকে 
পরাধীন করে দিলেন। তারা বললেন, আমাদের নিমগাছ, তুলসিগাছ জাপানী গবেষকদের 
কাছে বিক্রি করে দেওয়া হল। এইভাবে তারা অপপ্রচার চালালেন। আর এখন পশ্চিমবঙ্গের 
অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে দেখছি, তিনি বাজার অর্থনীতিকেই সমর্থন করেছেন। 
এই বাজেট বই-এর পাতায় যা লেখা হয়েছে তাতে দেখছি যে এঁ বাজার অর্থনীতিকে এক 
অংশে সমর্থন করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতিকে সমর্থন করা হয়েছে। আজকে 
বিদেশি শিল্পপতিরা পশ্চিমবাংলায় এসে শিল্প স্থাপন করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন কিন্ত 
এখানে শিল্পের পরিকাঠামো না থাকায় তারা পিছিয়ে যাচ্ছেন। বিদ্যুতের দাম পশ্চিমবাংলায় . 
অন্যানা রাজ্যের চেয়ে বেশি। এখানে বিদ্যুতের সুবিধা নেই, জমি পাচ্ছে না শিল্পপতিরা, 
রাস্তার সুবিধা নেই। এক কথায় বলতে গেলে পশ্চিমবাংলায় শিল্পের জন্য যে ইনক্রালস্ট্রাকচার 
দরকার সেটি বামফ্রন্ট সরকার গত ১৯ বছর ধরে এখানে রাজত্ব করলেও তা গড়ে তুলতে 
পারেন নি। এই অবস্থায় বিদেশি শিল্পপতিরা এখানে শিল্প করতে আসবেন কেন? তার উপর 
আছে ওদের দাবি যে ওদের দলের লোককে নিতে হবে। সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা সেটা 
হচ্ছে এখানকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভয়াবহ। এর ফলে এখানে শিল্পপতিরা শিল্প করতে 
না এসে তারা ভারতবর্ষের অন্য রাজ্য যেমন উড়িষ্যা, গুজরাট, মহারাষ্ট্রে চলে যাচ্ছেন শিল্প 
করতে। অন্যান্য রাজ্যে বিদেশি শিল্পপতিরাও অর্থ লগ্মি করছেন। 
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পশ্চিমবঙ্গে সেটা না করবার কারণ হচ্ছে পরিকাঠামোগত ক্রটি। আজকে রাজ্যে আইন- 
শৃঙ্খলার অবস্থা এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে যারজন্য এখানে কেউ নতুন করে শিল্প স্থাপন 
করতে চাইছেন না। আর নতুন করে এখানে কোনও শিল্প হয়েছে বলে আমার জানা নেই। 
নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং শিল্প উন্নয়ন পর্যদ ১৫০ থেকে ২০০টি পর্যস্ত 'মৌ' 
সই করেছেন এবং তারফলে পশ্চিমবঙ্গে নতুন নতুন শিল্প চালু হবে বলে প্রচার করেছিলেন। 
আপনারা যেসব কমরেডরা, সেদিন এত শিল্প স্থাপনের প্রচারকে সমর্থন করেছিলেন তারা 
বামফ্রন্ট সরকার নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করবার পর পশ্চিমবঙ্গে পরবর্তী পাঁচ বছরে কত 
নতুন শিল্প স্থাপিত হয়েছে এবং সেসব শিল্প থেকে কতটা কি প্রডাকশন হয়েছে বলবেন কি? 
না, সে ব্যাপারে কিছুই বলতে পারবেন না। তাই আজকে লোক দেখানো বাজেট এখানে 
পেশ করেছেন যে বাজেটের কোনও সুর নেই, যে বাজেটে রাজ্যকে খাদ্য স্বনির্ভর করবার 
কথা নেই, ম€স্য চাষ-_যে মংস্য বাঙালির প্রিয় খাদ্য--তার কথা বাজেটে বলা নেই, ডাল 
উৎপাদন বাড়াবার কথা বলা নেই, আখ উৎপাদনের কথা বলা নেই। এমন সময় আমার . 
বক্তব্য রাখছি যখন পশ্চিমবঙ্গে একটার পর একটা চটকল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর মূল কারণ 
হচ্ছে পাটের চাহিদা পুরণ না হওয়া। পাটকলগুলোকে কীচা পাট সরবরাহ করতে না পারায় 
সেগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে পাট চাষীদের উৎসাহ বাড়াতে না পারলে চটকলগুলো 
মার খাবেই। এই উৎসাহ বাড়াবার লক্ষ্যে বাজেটে কিছু বলা হয়নি। আজকে আপনারা জেনে 
রাখুন, বিগত কংগ্রেস আমলে আমরা যেসব প্রাইমারি এবং সাবসিডিয়ারী হেলথ সেন্টার 
করেছিলাম গ্রামে গ্রামে, আজকে সেগুলো অকেজো হয়ে পড়ে থেকে ডাক্তারদের আস্তাকুড়ে 
পরিণত হয়েছে। শ্রী অজিতকুমার পাঁজা যখন পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্মন্ত্রী ছিলেন তখন গ্রামে গ্রামে 
আমরা যেসব সাবসিডিয়ারী এবং প্রাইমারি হেলথ সেন্টার করেছিলাম সেগুলোতে বর্তমানে - 
কোনও ডাক্তার নেই এবং সেগুলো এখন ডাক্তারদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে । এখন 
পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্ত্যে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা। এই অবস্থায় আজকে আপনারা ঠিকাদারি প্রথা 
চালু করছেন! এখন থেকে নাকি ঠিকা প্রথায় ডাক্তার নিয়োগ করা হবে, টিচারও নাকি 
নিয়োগ হবে এভাবে। কোথায়ও শুনেছেন ডাক্তার বা শিক্ষক ঠিকা প্রথায় নিয়োগ হয়? 
আজকে গোটা পশ্চিমবঙ্গকে ঠিকাদারদের হাতে তুলে দিতে চাইছেন। পশ্চিমবঙ্গকৈ আজকে 
কোথায় নিয়ে যেতে চাইছেন আপনারা? যেখানে ঠিকাদারি প্রথা চালু করতে চাইছেন সেখানে 
ক্ষেত্রে অসুবিধার কারণে হাসপাতালগুলির বেসরকারিকরণ করতে চাই। কিন্তু সে কথা বলার 
সাহস দেখাতে পারেন নি, অথচ ঠিকাদারি প্রথা চালু করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাই বলুন বা শিক্ষা- 
ব্যবস্থাই বলুন, সবটা ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করছেন। তারজন্য আমি বলব, এই বাজেটকে 
আমি কোনও মতেই সমর্থন করতে পারি না। গ্রামের ক্ষেতমজুরদের জন্য ন্যুনতম মজুরি 
আইন আমরাই করে গিয়েছিলাম। ক্ষেতমজুর এবং বর্গা আইন কংগ্রেস আমলে আমরাই 
তৈরি করেছিলাম। এ আইন করেছিলাম ১৯৭২-৭৭-এর কংগ্রেস আমলে । জামিদারি উচ্ছেদ 
আইন তৈরি করেছিলাম । আজকে জ্যোতিবাবু এবং অসীমবাবু গ্রামের মানুষদের নানা কথা 
বুঝাচ্ছেন, কিন্তু সেই গ্রামের মানুষের জন্য কোনও [লালবাতি] উদ্যোগ, কোনও পরিকল্পনা 
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এই সরকার নিতে পারেননি। আমার বিধানসভা কেন্দ্রে দশটি গ্রাম পঞ্যায়েত আছে। আমি 
সেসব গ্রাম পধ্যায়েত তফসিলি ও আদিবাসীদের ঘরে ঘরে গিয়ে দেখেছি, তাদের কোনওরকম 
আর্থিক উন্নয়ন হয়নি। আজকে রেশন-ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে গণবন্টন ব্যবস্থার কথা বলছেন, 
কিন্তু আপনাদের রেশনিং সিস্টেমটাই তো সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। বর্তমানে রেশনের দোকানে চাল, 
চিনি, কেরোসিন, কিছুই পাওয়া যায় না। গ্রামের এম. আর. শপগুলি এখন আপনাদের . 
গ্রামের জমিদার বন্ধুদের হাতে চলে গেছে। সেই সময় কিন্তু গণ বন্টন ব্যবস্থা ভাল ছিল। 
এখন সস্তায় খাবার দেবার ব্যাপারে এই বাজেটে কিছু উল্লেখ করা হয় নি। কারখানার শ্রমিক 
যারা, যে সমস্ত কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে তাদের সস্তায় খাবার দেবার কথা বলা হয় নি। 


(এই সময় মাইক বন্ধ হয়ে যায়) 


শ্রী প্রভপ্জান মণ্ডল ঃ স্যার, অন এ পয়েন্ট অফ অর্ডার, আমি কিছু বলতে চাই। আমি 
কিছু সময়ের জন্য এই হাউসে ছিলাম না। মাননীয় সদস্য সৌগত রায় মহাশয় বলেছেন এবং 
তার পূর্ববর্তী কংগ্রেস বেঞ্চের বক্তারা বক্তব্য রেখেছেন। তারা বলার সময় বলেছেন যে ডঃ 
অসীমকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় যে বাজেট পেশ করেছেন তার বিরোধিতা করছি। সঙ্গে সঙ্গে 
বলছেন, আমাদের দলের তরফ থেকে যে কাট মোশন এসেছে সেই কাট মোশন সমর্থন 
করছি। 176 015 0101 1016 ০0110011015 216 101 961 [18060 কাট মোশন 
প্লেসডই হয় নি। 


রী ব্রন্মময় নন্দ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত 
মহাশয়, ২১শে জুন ১৯৯৬ তারিখ, বামফ্রন্ট সরকারের ২০ বছরে পদার্পণের দিন যে বাজেট . 
পেশ করেছেন ১৯৯৬-৯৭ সালের ব্যয় বরান্দের জন্য, আমি তাকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন 
করছি। এই বাজেট বিতর্কের উপর করগ্রেসি বন্ধুরা যে সমস্ত কথা বলেছেন সেই ব্যাপারে 
আমি কিছু বলতে চাই। ক'গ্রেসি বন্ধুদের জানা উচিত ভূমি সংস্কার নিয়ে তারা যে সমস্ত 
কথা বলেছেন সেটা ওরা কাগজে কলমে খাতা-পত্রে দেখিয়েছেন, প্রাকটিক্যাল কিছু দেখাতে 
পারেন নি। প্রাকটিক্যালের সঙ্গে থিওরিটিক্যালের একটা সমন্বয় দরকার। যুক্তফ্রন্ট সরকারের 
আমলে ভূমি বন্টন করা হয়েছিল। তারপর সামগ্রিক ভাবে সারা পশ্চিমবাংলায় যে ভুমি 
সংস্কার হয়েছে তার কৃতিত্বের দাবি একমাত্র এই বামফ্রন্ট সরকারই করতে পারে। এই 
ব্যাপারে আপনাদের কতটা অবদান আছে? আপনারা বলছেন যে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ 
করেছেন। তখন তো এটা সারা ভারতবর্ষে হয়েছে, শুধু মাত্র পশ্চিমবাংলায় তো হয় নি। 
এখনও ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ২-৩ হাজার বিঘা জমি আছে এমন লোক পাওয়া যাবে। 
কিন্তু পশ্চিমবাংলায় সেই জিনিস নেই। অন্যান্য রাজ্যে সামগ্রিক ভাবে ভুমি সংস্কার আপনার, 
করতে পেরেছেন? এটা আমরা পেরেছি। সেই জন্য এটা বামফ্রন্ট সরকারের কৃতিত্ব। এই 
কথা ঠিক যে কর আদায়ের যে সিস্টেম সেটা অতীত থেকে এই ভারতবর্ষে সাবলিল গতিতে 
চলে আসছে। পুথিতে যেটা লেখা আছে সেখানে আমরা দেখতে পাই, “করয়বিক্রয়মধ্বানং 
ভক্ত সপরিবায়ম। যোগ ক্ষেমঞ্চ সম্প্েষ্য বনিপো দাপয়েৎ করান”। বাণিজ্যিক ব্য যেগুলি 
রয়েছে সেই বাণিজ্যিক দ্রব্যের যে ক্রয় বিক্রয় মূল্য এবং তাকে কত দূর থেকে আনতে 
হয়েছে তার উপর আনতে যে খরচ পড়েছে, তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কত ব্যায় হয়েছে এবং 


! 
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তার উপর ব্যবসাদারদের লভ্যাংশ কত, এই সমুদয় হিসাব করে তার উপর কর নির্ণয় করা 
হত। তার সুত্র ধরে বলা যায়, “যথাললা্সমদস্তাদ্যং বার্যোকো বতুসযটপদাঃ তথাল্লাল্লো. গৃহীতব্যো 
রাষট্রাজ্ঞাব্দিকঃ কর।” কর কি ভাবে সংগ্রহ হবে? গোবৎস যে রকম একটু একটু করে দুগ্ধ: 
গ্রহণ করে, মৌমাছি এবং ভ্রমর যেমন করে মধু সংগ্রহ করে ফুলের কোনও ক্ষতি না করে 
তেমনি করে জনসাধারণের উপর কোনও চাপ সৃষ্টি না করে কর সংগ্রহ করবেন। 


[5-30 - 5-40 চ4%.] 


আমার তো মনে হয়, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী সেইসব শিক্ষা বিচার করে এই বাজেট 
তিনি পেশ করেছেন, যাতে সর্বসাধারণের উপরে করের বোঝা না বাড়ে। তবে হ্যা, এক 
জায়গায় তিনি বাড়িয়েছেন। কিসের উপরে বাড়িয়েছেন? তিনি বলেছেন যে, আবগারি শুক্কের 
ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আনতে চান, সেই পরিবর্তনের প্রস্তাব রেখেছেন। এই যে শুক্ক, রামের 
ক্ষেত্রে এল. পি. এল.-এর ক্ষেত্রে ৮০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯০ টাকা করেছেন, আপনি এটা : 
১০০, ১৫০, ২০০ টাকা করুন, তাতে আমাদের আপত্তির কিছু নেই। আমাদের নীতিগত 
একটি দিক আছে, আমরা মদ্যপান বন্ধ করতে চাই। কারণ এর দ্বারা সংসার নষ্ট হয়, 
প্রকৃতি নষ্ট হয়। এছাড়া হাওলাটাওলা .এইসব আছে। এটা একেবারে বন্ধ হবে না। কারণ 
রাজস্ব আসে। তবে মানুষকে সংশোধন করা দরকার। সেজন্য উনি ৮০ টাকা থেকে ৯০ 
টাকায় বৃদ্ধি করেছেন। আপনি এই ১০. টাকা না বাড়িয়ে ৪০-৫০ টাকা বাড়ান, তাতে যদি 
মানুষের কিছুটা পরিবর্তন হয়, ওরা যদি মদ্যপান বন্ধ করেন তাহলে সমাজটা সুষ্থির হবে। 
এটা আপনি ভাল কাজ করেছেন। আমরা বাজেটে দেখলাম যে আপনি তৃমি সংস্কারের উপরে 
অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং এরজন্য প্রতিটি জেলায়, গ্রামে এবং শহরে জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে 
পরিকল্পনা রূপায়ণের যে ব্যবস্থা, তার উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন। আপনি নলকুপ বসানোর 
ক্ষেত্রে, সেচের জন্য সঠিক ভাবে নলকূপ বসানোর কথা ভেবেছেন এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের 
দায়িত্ব দিয়েছেন কাদের উপরে, না নলকৃপের ক্ষেত্রে যারা উপেক্ষিত তাদের উপরে। এদের 
, উপরে দায়িত্ব দিতে চেয়েছেন। তাছাড়া, ক্ষেত মজুরদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ুএর টাকা বাড়িয়েছেন। 
আপনি স্ট্যাম্প ডিউটি কমিয়েছেন। এরজন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাই। কারণ এটি নিয়ে 
মানুষের মধ্যে অনেক ক্ষোভ ছিল। এটি আপনি ১০ পারসেন্ট করে ভাল কাজ করেছেন। . 
আপনি কারও.উপরে চাপ বাড়াতে চান নি। এটাই হচ্ছে আমাদের সততা। মাননীয় অর্থমন্ত্রী 
এই কথাই বলতে চেয়েছেন। সেজন্য তিনি কৃষক ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, 
মৎস্মজীবীদের জন্য ভাতা, রাজনৈতিক নির্যাতিত ব্যক্তিদের ভাতা বাড়িয়েছেন। এখন আপনারাই . 
বলুন না, এর মধ্যে কোনটা খারাপ? প্রতিটি বিষয়ের প্রতি মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার দৃষ্টিভঙ্গি 
দিয়ে বিচার করে, জনকল্যাণের তথা মানব কল্যাণে যা লাগবে তা করতে চেয়েছেন। তাই 
আমি এই বাজেট প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। . 


শ্রী তাপস রায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত শুক্রবার মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডঃ অসীম 
দাশগুপ্ত মহাশয় একটি বাজেট বিবৃতি এঁবং প্রস্তাব এই হাউসে 'রেখেছেন। বিরোধী দলের 
সদস্য হিসাবে ভেবেছিলাম যে, তার বাজেট প্রস্তাবের মধ্যে কোনও কমিটমেন্ট থাকবে। সেই 
জায়গাগুলিতে এই সরকারের আনা, ডঃ দাশগুপ্রের আনা এই বাজেট প্রস্তাবে আমাদের 
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অনেক আশা ছিল। বোস্টনের ম্যাসাচু সেট ইউনিভার্সিটির এম. আই. টি., পত্তিত অর্থমন্ত্রীর 
কাছে আমাদের অনেক আশা ছিল যে তিনি এমন এক অর্থনীতি আমাদের উপহার দেবেন 
পর তা বাংলা এগিয়ে যাবে, বিরোধীরা সমর্থন করবে। বিরোধীদের 

ংলা এগয়ে যায় তাহলে তাতে আমাদের আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমরা 
দেখলাম যে, অসীমবাবু কেন্দ্রীয় সরকারকে (দোষারোপ করেছেন। বিভিন্ন বক্তারা ১৯৭২-৭৭ 
সালের উদ্ধৃতি দিয়ে কংগ্রেসকে গালাগালি দিয়েছেন। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে কনডেম করে গত 
১৯ বছর ধরে একই ভাবে বলে আসার পরে যদি শাস্তি ফিরে আসত, বাংলা যদি এক 
ইঞ্চিও এগোত, তাহলে আমাদের আপত্তি থাকত না। কিন্তু বাংলা তো মুখ থুবড়ে পড়েছে। 
আমরা ষষ্ঠ প্লানের টাকা খরচ করতে পারলাম না। ২ হাজার ৩০০ কোটি টাকা মতো খরচ 
করলেন, সপ্তম পরিকল্পনায় ৭ হাজার কোটি টাকা মতো পেলেন না, অষ্টম পরিকল্পনায় ১৪ 
হাজার কোটি টাকা মতো পেলেন না, আপনারা পিছিয়ে রইলেন তবুও অসীমবাবু তার বিজয় 
রথ নিয়ে বলে বেরবেন এবং ট্রেজারি বেঞ্চের সবাই বলে বেরবেন যে শেষ বেঞে যে 
ছেলেটি বসে আছে তার নাম বিহার, তার নাম লালু প্রসাদ যাদব, আমরা ওই শেষ বেঞ্চের 
ছেলেটির উপরে আছি। এইসব কথা আমার কথা নয়, প্ল্যানিং কমিশনের আ্যানুয়াল যে 
রিপোর্ট ১৯৯৪-৯৫ সালে বেরোয় ইভ্যালুয়েশন অফ প্ল্যান এক্সপেগ্ডিচার তাতে বিহার মাইনাস 
৪২ এবং পশ্চিমবঙ্গ মাইনাস ৩৯। এরপরেও অসীমবাবু বলবেন যে, বাংলা কৃষিতে প্রথম। 
আমার ধারণা ছিল আমি নবীন বিধায়ক হিসাবে হয়ত ভুল করতে পারি কিন্তু প্ল্যানিং 
কমিশনের রিপোর্ট যা বেরিয়েছে তাতে হাউসকে মাননীয় মন্ত্রী মিসলিড করেছেন, মিসগাইড 
করেছেন এবং মিথ্যা শব্দটি এখানে যে ব্যবহার করা যায় না, সেই মিথ্যা কথা তিনি তার : 
বাজেট ভাষণে রেখেছেন। আপনারা বলে আসছেন যে, কৃষিতে আপনারা প্রথম-_ শুনুন-_কৃষিতে 
আপনারা প্রথম নন, আপনারা আলু চাষে প্রথম, ধান চাষে প্রথম এবং কৃষিকার্ষে তৃতীয় 
আপনারা কৃষিকর্ষে কোনওদিনই প্রথম ছিলেন না। কৃষিতে প্রথম পাঞ্জাব, দ্বিতীয় হরিয়ানা 
এবং তৃতীয় পশ্চিমবাংলা এবং চতুর্থ অন্থপ্রদেশ। তারপরে ইরিগেশনের কথা আপনারা খুব 
বলেন, এই ইরিগেশনের ক্ষেত্রে আমরা যখন বাংলা ছাড়লাম তখন ৩১ পারসেন্ট কাল্টিভেটেড 
ল্যাড ছিল আর আজকে ১৯ বছরে সেখানে বেড়ে ৫০ পারসেন্ট হয়েছে। ওনাদের অর্থাৎ 
জ্যোতিবাবু এবং অসীমবাবুর আরও কত বছর লাগবে এই সেন্ট পারসেন্ট কাল্টিভেটেড 
ল্যাণ্ড করতে। তারপরে পশ্চিমবঙ্গে জল আমাদের দেশের শস্যকে উজ্জীবিত করে, তাদের 
প্রাণ দেয়, সেখানে আমরা দেখলাম কি- বামফ্রন্ট ১৯ বছরের রাজত্বকালে এই জল অর্থাৎ 
বৃষ্টি হলেই বন্যায় সব ভরে যায় এবং শস্যকে ওই জল সংহার করে। তারজন্য কোনও 
পর্নবযবস্থা নেওয়া হয় নি। তারপরে আপনারা এডুকেশন এবং হেলথকে একেবারে কন্যা 
: ছেড়ে দিলেন। আমিরা কখনও শুনিনি হেলথ এবং এডুকেশন কন্াক্ট বেসিসে চলে, আমরা 
জানি যখন সমস্ত কিছু ফেল করে তখনই কনট্যাক্ট সিস্টেমে দেওয়া হয়। আসলে অসীমবাবু 
তার সমস্ত ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে তছনছ করে ফেলেছেন, সমস্ত দিক থেকে ফেলিওর। আজকে . 
ইন্ান্ট্ীকচার তছনছ হয়ে গেছে। নো হাউ টেকনোলজি কাজ করছে না। তাই আজকে বিনয় 
বাবুর কথাই বলতে হয় যে, অফ দি কনার, বাই দি কনার, ফর দি কন্ট্র্টর। আমরা 
দেখছি হেলথ এবং এডুকেশনকে কণ্্রাক্ট হিসাবে দিয়ে দেওয়া হবে আজকে শিক্ষান্গেত্রে ছাত্র 
ভর্তি লটারী সিস্টেম করা হচ্ছে। পৃথিবীর কোথাও কেউ এই জিনিস দেখেছেন যে লটারীতে 
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ছাত্র ভর্তি হচ্ছে? এইভাবে কন্ট্রাক্ট সিস্টেমে হেলথ এডুকেশনকে দিয়ে দিলেন কারা- মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী এবং তার বিদগ্ধ অর্থমন্ত্রী ম্যাসাচুয়েট ইউনিভার্সিটির অসীমকুমার দাশগুপ্ত। এইবার 
আমি ভূমি এবং ভূমি সংস্কারের কথায় আসছি। আজকে আপনারা ভূমি সংস্কার নিয়ে তো 
খুব গর্ব করেন কিন্তু বলুন তো আপনাদের সরকারি আমলে কত জমি ভেস্ট হয়েছেঃ বিগত 
কংগ্রেস আমলে ভেস্ট হয়েছিল ১২ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমি, সেখানে ১৯৭৭ সাল 
থেকে ১৯৯৪ সাল অবধি মাত্র ৩ লক্ষ ১৫ হাজার একর জমি ভেস্ট হয়েছে আর কংগ্রেস 
আমলে ৯ লক্ষ ৬৫ হাজার একর জমি ভেস্ট হয়েছিল। এটা আমার কথা নয়, মাননীয় মন্ত্রী 
বিনয় চৌধুরি মহাশয়ের ১৯শে এপ্রিলের ভাষণ থেকে কোট করে পড়ে বলছি। এইবার 
কৃষিজ জমি ভেস্ট হয়েছে ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার একর জমি, সেখানে ১৯৭২ সাল থেকে 
১৯৭৭ সাল পর্যস্ত ৬ লক্ষ ১৩ হাজার একর জমি ভেস্ট হয়েছিল। তারপরে অর্থাৎ ১৯ . 
বছরে মাত্র ১২ লক্ষ ৩৭ হাজার একর জমি ভেস্ট হয়েছে। তারমধ্যে আবার ১ লক্ষ ২৫ 
হাজার একর জমির জন্য মামলা কোর্টে ঝুলছে। আজকেই আমি এই বিষয়ে আইনমন্ত্রীর সঙ্গে 
কথা বলেছিলাম। তারপরে প্রাইমারি স্কুল তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে ভাবতে খারাপ লাগে যে ১০ 
বছরে মাত্র ১৮টি স্কুল হয়েছে। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য মাত্র ১৮টি প্রাইমারি 
স্কুল করে জনদরদী সরকার হয়ে রয়েছেন। বিরাট জনশিক্ষা দিচ্ছেন। 
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এটাতো আপনাদের বুঝতে হবে, জানি আপনাদের গায়ে লাগবে। কিন্তু কিছু করার 
নেই। সুতরাং এই যে বাজেট বক্তৃতা এটা দেখে মনে হচ্ছে, এটা একটা ময়দানের স্পিচ, 
একটা পার্টির বক্তৃতা হতে পারে, নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার বক্তৃতা হতে পারে। কোনও 
ডিরেকশন, কোনও কমিটমেন্ট নেই, কোনও ওরিয়েনটেশন নেই, টোটাল ব্যাপারটা একটা 
হতাশাব্যঞ্রক। একটাও এমপ্লয়মেন্ট নেই আনএমপ্লয়েড ইউথ এর কোনও কথাও বলা নেই। 
বাংলার রেজিস্টার্ড, আনরেজিস্টার্ড প্রায় ১ কোটি বেকার যুবকের যন্ত্রণা মেটাবার কোনও 
ইঙ্গিত বাজেটের মধ্যে নেই। স্যার, অসীম বাবুর এই বাজেট বক্তৃতা হতাশায় ভরা, এতে . 
কোনও একটা ভাল দিকের ইঙ্গিত খুঁজে পাইনি। একটা কক্ট্রাডিকশন ডকুমেন্ট ছাড়া লেফট 
ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট এর আর কিছু নেই। আজকে তাই এই বাংলার বুকে সবচেয়ে যারা পুওরেস্ট 
তাদের হ্যাবিটেশন ছাড়া এই অসীমবাবু এবং জ্যোতি বাবুর নেতৃত্বে কয়লায় সেস বসিয়েছেন 
একটা জিনিসের উপর দুইবার করে কর বসিয়েছেন। পেজার, ইলেকট্রনিক গুডস, বিভিন্ন 
ধরনের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার এইসব এর উপর ছাড় দিয়েছেন। আজকে অসীমবাবুর হাত বাংলার 
মা বোনেদের বাংলার মেয়েদের রান্নাঘর পর্যস্ত পৌছে গিয়েছে। সারা দেশে অন্য কোথাও 
কয়লার সেস নেওয়া হয়না, এখানে সেস নেওয়া হচ্ছে। এই ব্যাপারে সুহাম সেন এর ঘরে 
হাইকোর্টে কেস হয়েছিল,__এখানে মাননীয় অহিনমন্ত্রী হয়েছেন-__তার রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম 
কোর্টে কেস পেগ্ডিং রয়েছে। আজকে অসীম বাবু এই কেস যদি টার্ণ ডাউন হয় তাহলে 
বাংলার এই ঘরে ঘরে যে ১ কে. জি., ২ কে. জি. করে জ্বালানি কয়লা যারা কিনছে তাদের 
এঁ অর্থ ফেরত দেবার জন্য কোনও হিসাব বা আ্যাকাউন্টেবিলিটি কি রেখেছেন? জুডিসিয়ারিতে 
এখন খালি ডিলেইড আযাণ্ড ডিনাইড, শুধুমাত্র হাইকোর্টে ২ লক্ষ ৬০ হাজারের মতো কেস 
পেণ্ডিং আছে। বাংলার বিভিন্ন কোর্টে কেস পেণ্ডিং আছে ১৬ লক্ষ। আপনি এই দিকে 
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দিয়েছিলেন বেসিক নীড অফ দি পুলিশ পারসোনেল, তারা যে কথা বলেছিলেন, আবাসনের 
ব্যাপারে, সেইদিকে আপনারা দৃষ্টিপাত করেননি। আজকে সাধারণ খরচ যেখানে ১০ গুণ 
বেড়েছে, পুলিশের খরচ সেখানে এই ১৯ বছরে ১৯ গুণ বেড়েছে। এই অসীমবাবুর সরকার, 
জ্যোতি বাবুর সরকারের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে বলার কথা নয়। আমি শুনলাম জ্যোতি 
বাবু আবার ২৬ তারিখে বিদেশ যাচ্ছেন। আমি জানি উনি ব্রিটিশদের মতন হোম সিক ফিল 
করেন, তাই হোম লিভে চলে যান। আমি জানি তাকে বস্টন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমি 
জানি নিউইয়র্ক তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, আমি জানি ওয়ার্ল্ড অফ ত্যাসটরিও তাকে 
হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ওয়াটারগেট হোটেল অফ ওয়াশিংটন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। 
তিনি বলবেন কি, ৫৩টি মৌ সহি হয়েছে, কয়টা ইমপ্লিমেনটেশন হয়েছে? জ্যোতি বাবুতো 
সঙ্গে করে অনেক লোকজন নিয়ে যান, খরচও হয়, মৌ দাদু এবং মৌ দাদা মিলে কয়টা 
ইগ্াস্ত্রির জন্য দিতে পেরেছেন? গতবারের বাজেটে ২১শে মার্চ, '৯৫ সালে অসীম বাবু তার 
বাজেট বক্তৃতায় ৭ এর পৃষ্ঠায় ৩.১০ এর প্যারায় বলেছিলেন, মাননীয় সদস্যগণ জেনে 
আনন্দিত হবেন, বর্তমানে রাজ্যে যে শিক্পগুলি রূপায়িত হতে চলেছে তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 
হলদিয়া প্রকল্প (যা সমগ্র দেশে সর্ববৃহৎ শিল্প প্রকল্পগুলির মধ্যেও অন্যতম) এখন সমস্ত বাধা 
অতিক্রম করেছে। রাজ্য সরকার এবং সহযোগী সংস্থা ২টি তাদের দেয় ইক্যুইটির অংশের : 
একটা বড় অর্থাঞ্ক ইতি মধ্যে দিয়ে দিয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে এখন থেকে ৩ মাসের 
মধো এই প্রকল্পের কাজ পুরোপুরি শুরু হবে। 


আজকে কি বলছেন আই. ডি. বি. আই. এর গ্যারান্টির কথা বলছেন। এর উপর 
ভরসা কি করে করবে বাংলায় মানুষ, ১ বছর ৩ মাস আগের বক্তৃতায় দেখছি এর উপর 
ভরসা করে বাংলার অর্থনীতি এগিয়ে চলেছে। 100 88১ ঠ1)0 4১517) ৪) এরা 
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বন্দেমাতরম। 


রী নির্মলচন্ত্র ঘোষ ঃ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, অর্থমন্ত্রী ডঃ দাশগুপ্ত যে বাজেট 
এনেছেন আমি সেই বাজেটকে সমর্থন করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সমর্থন 
করতে পারলাম না। আমি একটা জায়গাতেই শুধু আসি, পশ্চিমবাংলার যে কারখানাগুলো 
বন্ধ হয়ে আছে বা রুগ্ন হচ্ছে বা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হচ্ছে তাতে শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের 
শ্রমিক নয়, চটকল, সৃতাকল, বিড়ি শ্রমিক, ইট ভাটার শ্রমিকরা নয়, সারা পশ্চিমবাংলার . 
লক্ষ লক্ষ শ্রমিকরা একটা শঙ্কার মধ্যে আছে। কিছু কিছু কারখানা ধুঁকছে, কোনও রকমে 
টলছে। আমাদের আশা ছিল ড%দীশগুপ্ত তার বাজেট বিবৃতিতে এবং তার নির্দেশিকায় একটা 
ফাঁণড ক্রিয়েট করবেন, একটা অর্থ বরাদ্দ করবেন। একটা ফা ক্রিয়েট করে বলরেন, আমরা 
নতুন শিল্প যেমন চাইছি, তেমনি পুরোনো শিল্পগুলোকে বাঁচানোর জন্য একটা পথ আমি 
আমার নির্দেশিকাতে রেখেছি। কিন্তু তা তিনি রাখতে পারেননি। তিনি কেবলমাত্র কেন্ত্রীয় 
সরকারের সমালোচনা ছাড়া আর কিছুই করেননি। তিনি স্টেট ইকনমিতে বিশ্বাস করেন এবং 
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[ 240) 10176, 1996] 
সেই পথ খোলার চেষ্টা করেছেন এবং কোনও পথ না পেয়ে তিনি ধার করেছেন কেন্দ্রের 
কাছ থেকে, মুক্ত অর্থনীতি থেকে, মুক্ত শিল্পনীতি থেকে। সব ব্যাপারটাই তিনি ঘুরিয়ে 
জন্য একটা জায়গা সৃষ্টি করেছে। আমি বিজনেস টুডে থেকে মাননীয় অর্থমন্ত্রীদের পড়ে 
শোনাচ্ছি, আপনি দেখুন সেখানে বলেছে, দি বেস্ট স্টেটস ফর ইনভেস্টমেন্ট, তাতে আমাদের 
পশ্চিমবাংলার স্থান হচ্ছে-_২৭টি রাজ্যের নাম দিয়েছে-_-২৪ নম্বর জায়গায়। অর্থাৎ মাইনাস 
থার্টি সেভেন র্যাঙ্কিং। ফেডারড ডেস্টিনেশনের দিক থেকে, যারা অর্থ বিনিয়োগ করবেন, 
সেখানে আমাদের পশ্চিমবাংলার স্থান চলে গেছে অনেক নিচে। সেখানে মহারাষ্ট্র টপে, তারপর 
গুজরাট, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এইসব রাজ্যের অনেক তলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের রাজ্য। 
রিসেপশন টালিতে শিল্প গড়ার জন্য বেস্ট স্টেট হিসাবে আমাদের পশ্চিমবাংলার নাম নেই। " 
বিহারের পর জম্মু কাশ্মীর, তারপর উত্তরপ্রদেশ এরা শিল্পের জন্য পরিবেশ তৈরি করছে। 
কিন্তু নতুন শিল্পের জন্য আপনি কি পরিকাঠামো তৈরি করেছেন? আপনার কল্সটিটিউয়েন্সি 
খড়দায় বি. টি. রোড ধরে যেতে গেলে, আপনি যদি লাল লাইট না লাগিয়ে যান, তাহলে 
কত সময় লাগবে? আপনি বলেছেন ২৫০ কোটি টাকা খরচ করে শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলবেন। 
আপনি সেইটাকা নিয়ে কি করবেন। আপনি আপনারা নির্দেশিকায় বলেননি। দুর্গাপুরের মতো 
আমি একটা শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলতে চাই, কল্যাণীর মতো একটা শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলতে চাই, 
ফলতার মতো একটা শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলতে চাই। আপনি অর্থনৈতিক সমীক্ষা বা বাজেট 
বিবৃতিতে কোথাও একথা বলেননি। 


[5-50 - 5-58 চ৮.] 


আপনি যে কথা বলেছেন যে আমার সরকার “মৌ” করেছে। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা 
করি যে মেমোরেণডাম আগ্ডারস্টাগ্ডিং এর সঙ্গে মেমোরেগ্ডাম অব এপ্রিমেন্ট কত? শতকরা ১০ 
ভাগ। শতকরা ১০ ভাগ কি হয়েছে? তার পর যেগুলো হয়েছে আমি আপনাকে প্রশ্ন করি 
যে দুশো পঞ্চাশ কোটি টাকা আপনি বলছেন যে ব্যয় করেছেন, তাহলে যদি আমি আপনাকে . 
বলি এই যে দুশো পঞ্চাশ কোটি টাকা যে শিল্পগুলোয় ব্যয় করেছেন তার কত এমপ্লয়েমেন্টে 
আপনি দিয়েছেন? কত এমপ্লয়মেন্ট সেখানে আপনি শিল্পায়নের জন্য দিমেহেন? তার কোনও 
পরিসংখ্যান আপনি দেন নি। অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আপনি বলেছেন এক লক্ষ 
পধ্ধাশ হাজার কর্মসংস্থান আপনি করবেন। সেখানে এক হাজার দুশো পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা 
৭০টি মিনিমাম মিডিয়াম ইগ্ডাস্ট্রি এবং বড় ছোটো মিলে ব্যবহৃত হবে তাতে এমপ্য়েমেন্ট কত 
হয়েছে, এই কথা খদি সাথে সাথে আপনি না বলেন তাহলে আপনার বাজেট বক্তৃতা অসাড় 
থেকে যায়। তাই আমি আপনাকে বলব যে আপনি বলেছেন যে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নেবেন 
এবং আপনি সোর্স বলেছেন কোথা থেকে টাকা নেবেন? কো-অপারেটিভ, ব্যাঙ্ক থেকে নেবেন, 
সমবায় থেকে নেবেন। আপনি কি জানেন যে, রাজ্যের যে সমবায় আছে আপনাদের তাতে 
ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট সমবায়ের লাইসেব্সটাই নেই। ভক্তি বাবু থাকলে সেটা আপনাকে ধরিয়ে 
দিতে পারতেন। আপনি বলেছেন কর্মসংস্থান হবে। আপনি বলুন তো যে আমাদের রেজিস্টার্ড 
বেকার যদি ৫৫ লক্ষ হয় আর আপনি যে বেকারদের চাকরি দেবেন বলছেন এবং সেই 
চাকরি যদি আপনি প্লাস মাইনাস করেন তাহলে আপনি দেখবেন, আপনাদের যে বিবৃতি 
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এবং যে পরিসংখ্যান আপনি দিয়েছেন তাতে বছরের শেষে, পরিকল্পনার শেষে মাইনাস 
আসবে, কোনওদিন প্রাস হবে না। যদি প্লীস হত তাহলে ৭৭ সালের পর এক নাগাড়ে 

বামফ্রন্ট যে বাজেটগুলো পেশ করেছে তার শেষে গিয়ে দেখা যেত যে বেকারের সংখ্যা 
বেড়েছে কোথাও কমেনি। এটা আমি বলছি রেজিস্টার্ড বেকারের কথা। পরিসংখ্যান দিতে 
আপনি যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন, সেই পরিসংখ্যান দিতে গিয়ে আমার মনে হয় না “ইউ 
আর পারফরমড আ্যাজ এ ফিনান্স মিনিস্টার” । আপনাকে এটা তৈরি করে দিয়েছে সরকার। 
যদিও আপনি এ ব্যাপারে প্রাজ্ঞ তবুও বলি, সরকারের একটা নির্দেশ থাকে সেটাই আপনি 
পড়ে গিয়েছেন। আমি আপনাকে ছোট্ট দু' একটা উপমা দিই। যে উৎপাদন জনিত আয় মাথা 
পিছু আয় বেশি হয়েছে আপনি বলেছেন। যদি উৎপাদনজনিত আয়, মাথা পিছু আয় বেশি 
হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আপনি স্টাডি করে দেখুন যে পরিসংখ্যান আপনি দিয়েছেন তাতে 
দেখা যাচ্ছে যে আপনি পশ্চিমবাংলায় যে বাজেট দিয়েছেন তা প্রভিসনাল বাজেট। প্রত্যেকটা 
৯২-৯৩ প্রভিসনাল বাজেট, ৯৩-৯৪ প্রভিসনাল বাজেট, ৯৪-৯৫ প্রতিসনাল বাজেট এবং 
১৫-৯৬ আ্যাড়ভাঙ্গ দিয়েছেন। অল ইপ্ডিয়ার সঙ্গে আপনি যেখানে তুলনা করেছেন সেখানেও 
প্রতিসন্যাল। কুইক এস্টিমেট করে পরবর্তীকালে আপনি যা বলেছেন সেখানেও আযাডভাল। 
কোথাও বাস্তব অবস্থাকে তুলে ধরে পশ্চিমবাংলায় যে উৎপাদন জনিত আয় বা মাথা পিছু 
আয় যে বেড়েছে আপনি দেখাতে পারেন নি। আমার মনে হয় এটা একটা আপনাকে বলতে 
হয় আপনি বলেছেন। ল্যাণড আগ ল্যাগ রেভিনিউতে ৯৫-৯৬ ৭০৮ কোটি টাকা থেকে ৯৬- 
৯৭ ৪৬৫ টাকা আপনি পাবেন। তিনশো কোটি কম পাবেন। এই যে টাকাটা আপনি 
তুললেন না, আপনি কি প্রামে ধনী কৃষকদের জন্ম দেবেন না। আপনি গ্রাম প্রতিক্রিয়াশীল 
শ্রেণীর জন্ম দেবেন না? যাতে করে তারা গরিব মানুষকে আরও বেশি করে চেপে দিতে 
পারে। আপনি জানেন যে স্ট্যাম্প ডিউটির ক্ষেত্রে আপনি যদি আরেকটু হাত দেন, যাঁরা 
এখনও ইউ. টি. আই থেকে বিভিন্ন জায়গায় নতুন ইকনমিতে সার্টিফিকেট বিক্রি করে, আজ 
তারা শেয়ার বিক্রি করে সেখানে আপনি জানলে অবাক হবেন তারা কত লক্ষ টাকা কর 
কি দেয়। সরকার তাদের ব্যাপারে কোনও কথা বলেন না। এখানে আমি একটা উদাহরণ 
দিচছি। ইন্ডিয়ান জ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি ইউ. টি. আই-এর শেয়ার দেখুন। এক কোটি টাকার 
শেয়ার তারা যোলো কোটি টাকায় টাটাকে বিক্রি করেছে। ঠিক তার পরে সেই শেয়ার কেনার 
ফলে-_এই কেনাবেচার মধ্যে ১৬ কোটি টাকার কেনা এবং ১৬ কোটি টাকার শেয়ার বেচা 
হেছে। এতে কত বেশি পেয়েছেন? ইয়ান আলুমিনিয়াম কোম্পানির বড় কর্ী আপনাদের 
ট গ্লানিং কমিটিতে আছেন। সেজন্য তীর কাছ থেকে চাপ দিয়ে নেবেন কি করে? মাখার 
মানুষের কাছ থেকে তো নেবেন। কয়লার উপর সে বসিযেছেন। এতে কর জার 
উপকার হবে? কটা গরিব মানুষ উপকৃত হবেন? বড়লোকদের জন্য ছাড় দিয়েছেন। কলার 
উপর লেস বসিয়েছেন, এই জায়গটা ভেবে দেখবেন। আরেকটা ছোট জায়গা আপিন 
ভেবে দেখতে হবে। সমল স্কেল ইস্ট ইউনিটের বিট কারখানাগুলোর ব্যাপারে ভেবে দে 
হবে।টুইলারে আপনারা ছাড় দিয়েছেন। এতে ছাতা, সাধারণ মানুষের ক দু হল? 
আমি এই বাজেটের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি 
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[240 7019, 1996] 
পেলাম। এ ব্যাপারে আমি হাউসে পুলিশ মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। রাজ্যের 
আইনশৃঙ্ধলার অবনতি ঘটেছে-_এব্যাপারে বিরোধী দলের নেতা বলেছেন, প্রদেশ কংগ্রেসের 
সভাপতি পুলিশ মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। আজ সকালে হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়ার 
রাজবলঘাট থেকে ৩ জন কংগ্রেস কর্মীকে তুলে নিয়ে গিয়ে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছে। 
স্বাভাবিক কারণে মনোযোগ দিয়ে আমাদের পক্ষে হাউস করা মুশকিল হয়েছে। আগামীকাল 
হাউসে পুলিশ মন্ত্রীর আসার ডেট আছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি মাননীয় পরিষদীয় 
মন্ত্রীকে বলুন যাতে আগামীকাল পুলিশ মন্ত্রী আজকের এই দুঃখজনক ঘটনার ব্যাপারে হাউসে 
বিবৃতি দেন। এই খুন করেছে মার্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা তারা ডেড-বডি ঘিরে 
রেখেছে। অবিলম্বে খুনীদের গ্রেপ্তারের জন্য মাননীয় পুলিশ মন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি। এটাই 
আপনাদের কাছে আমার বলার ছিল। 
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আর্সেনক কবলিত এলাকায় পরিশুদ্ধ জল 

_ শ্রী ইউনুস সরকার 1১১-638-639 
ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট 

_-শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার 17১-642 

উলবেডিযা রবীন্দ্রভবন সংস্কার 

_ শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ 1১753 

এস টি এম কারখানা চালু করা 

_ শ্রী শিবদাস মুখাজি 21১745-746 
কলকাতা-হলদিয়। ব্মাটামারান পরিষেব! 

শ্রী আবু আয়েশ নল ৮7745 

কৃষ্ণনগর কোর্টে (ভন নেব স্থাপন 

_জ্রী শিবদাস মুখার্জি [১754 

গ্রামীণ জীবনবিমা 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার 1১-০0১8-8২1 

ঘিষ। কুষ্টা & সরপ্নতী নাল বেসিন প্রবন্গ সংঙ্গার 
_ শ্রী কমল মুখাজি, করা বলীন মুখার্জি ও শ্রা আঞল মানান 7564 
টাচোলে অগ্নি-নির্বাপন লিন 

_ শ্রী মহবুবুল হন্ত [754 

চাচোলে মহকৃম! 

শ্রী মহবুবুল হক 1১-6041 

চিডিয়াখানা পরিচালন সমিতি 


ভী সৌগত পায় 17৯637-638 


৫11 


ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ 

_ শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার 7-562 

জেলা আদালতে পি পি নিয়োগ 

_শ্ত্রী অন্বিকা ব্যানার্জি ও শ্রী আন্দুল মান্নান 77১-274-278 
টুরিস্টদের আকর্ষণে পার্বত্য এলাকায় বিমান 

_শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮/১-744-745 

ডিগ্রি কলেজগুলিতে উচ্চমাধামিক শিক্ষান্রম চালু 

_ শ্রী জয়ত্তকুমার বিশ্বাস 7৮-549-553 

তালতলা শ্রুহইজ গেট সংস্কার 

_শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ 7১559 

তস্তবায় সমিতির বিরুদ্ধে টাকা তছরুপের অভিযোগ 
_ শ্রী অজিত খাঁড়া [১564 

দারিদ্র দূরীকরণের কর্মসূচি 

_ শ্রী সুকুমার দাস 7752 

দিল্লি স্কুল বোর্ডের অধীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 

_ শ্রী অন্বিকা বানার্জি ও শ্রী আব্দুল মান্নান 72-559-561 
দুর্গাপুর কেমিক্যালস লিমিটেড 

_শ্রী তপন হোড় 2৮০-738-740 

ধুবুলিয়া এলাকাকে নোটিফায়েডে রূপাত্তর 

_ শ্রী শিবদাস মুখার্জি ৮-754 

ধোপাখালি হ্লুইজ সংস্কার 

শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ [১-565-566 

নতুন মাদ্রাসার অনুমোদন 

_ শ্রী আব্দুল মান্নান [১545-549 


2011 


নদীয়া জেলা স্টেডিয়াম 

_ শ্রী শিবদাস মুখার্জি 7৮-740-741 
নিরাপদ পানীয় জল 

_ প্রী আবু আয়েস মন্ডল 7-632-6036 
_ শ্রী সুকুমার দাস চ১-643-644 
পরিবহন কর্মচারিদের বকেয়া পাওনা 

_ শ্রী সুনীতি চট্টরাজ [/১-3278-279 
পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির পরিকল্পনা 

- শ্রী ইউনুস সরকার 7-735-738 
পরিবেশ দূষণরোধে ও ই সি এফ-এর ঝণ 
_ শ্রী আবু আয়েস মন্ডল ৮7১-729-732 
পানীয় জলের ব্যবস্থা 

_শ্রী সুনীতি চট্টরাজ ৮৮-41-6423 
পুরসভা পরিচালিত বাজার 

_ স্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় 2১-749-750 
প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা প্রকল্পে ঝণের আবেদন 
_ শ্রী সুকুমার দাশ [2১-501-562 
“পশ্চিমবঙ্গ” প্রকাশনার খরচ 

_ শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস ৮7-752-753 
পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যুব-আবাস 

_জআ্রী তপন হোড় 7-746 

বন্ধ কারখানার সংখা 


_ শ্রী আব্দুল মান্নান 1১-725-729 


১0৬ 


বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত মাছ 

_-শ্রী কমল মুখার্জি ও শ্রী আব্দুল মান্নান 1৮-271-274 
বাগ আঁচড়া থেকে ভালুকা রাস্তার সংস্কার 

_প্রী অজয় দে 2১-751-752 

বিগত দু'বছরের বেনফিশের ব্যবসার পরিমাণ 

_ শ্রী রবীন মুখার্জি ও শ্রী আব্দুল মান্নান 2/৮287-288 
-শ্রী সুনীতি চট্টরাজ 7-563 

বীরভূমে সেচ প্রকল্প রূপায়ণ 

__শ্রী সুনীতি চট্টরাজ 1১-565 

বিদ্যালয়-গৃহ সংস্কার/নির্মাণ অর্থ বরাদদ 

_-শ্রী আবু আয়েস মন্ডল ৮৮-564-565 

ভূমিহীন কৃষকদের জমি বণ্টন 

_ শ্রী কমল মুখার্জি ও শ্রী আব্দুল মান্নান 7-019-623 
মৎস্য উন্নয়ন নিগমের বেসরকারিকরন 

_শ্রী সঞ্ীবকুমার দাস ৮-741 

মেদিনীপুরে পর্যটক আকর্ষণে ব্যবস্থা 

-_ শ্রী সুকুমার দাশ ০৮৮-741-742 

মোদিয়ার আর এল আই প্রকল্প 

শ্রী অজয় দে 7১-750-751 

(যীথ উদ্যোগে হলদিযা পোন্ট্রোকেমিক্যালস 

_-শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮-640 

রাজ্যে ও.বি.সি. তালিকাভুক্ত 


_শ্রী সৌগত রায় 1১-5602-563 


৬, 


রাজ্যের খেলাধুলার পরিকাঠামো 

জী আবু আয়েশ মন্ডল 1১-286-287 

রাজ্যে পৌরসভা 

শ্রী আবু মায়েশ মন্ডল 7১644 

রাজো মানের চাহিদা ও উৎপাদন 

_শ্রী কমল মুখার্জি ও শ্রী আবদুল মান্নান ৮৮৮28৭-286 
রাজ্য [হামগার্ড 

শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস, শ্রী সুদীপ বন্দোপাধায় ও শ্রী ইউনুস সরকার 1-642-643 
(লোক-আদালত 

_শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল 7749 
শাগিনিকেতন-শ্রীনিকেতন উন্নয়ন পর্যদ 

সর তপন হোড় 1১2-036-637 

শিল্ক নিয়োগে কুল সাভিস কমিশন গঠন 

শ্রী ভাব আহেশ ভুল 77১556-559 

শহাগিশে শিশিয়োগ 

হী; সকীচাব লাস 16২6 

শিল্লোননয়নে অথ লী 

_-শ্রী ডায়ওকুমাল বিশ্বাস 1১637-629 

শ্যামপুর থানার বিদ্যুৎ বিহীন মৌজায় বিদ্বাতায়ন 

শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ 7১-753 

সরস্বতী নদী সংক্ষার 

শ্রী কমল মুখাভি এবং শ্রা আবুল মামান 2-553-556 
সি এস টি সি কর্মচারিদের মহার্ঘভাতা 


_ শ্রী সুনীতি চট্টরাজ 1১-742 


2৬] 


হাজারদুয়ারী প্রাঙ্গনে “আলো ও ধ্বনির” সাহায্যে ইতিহাস 
_ শ্রী জয়ন্তকুমার বিশ্বাস 2৮-732-732 

হীরাপুরে জলকষ্ট 

_শ্ত্ী শ্যামাদাস ব্যানার্জি ৮১-640-641 
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